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উদ্বোধন কার্যালয় 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭** **৩ 


বার্ধিক মুল্য : তিরিশ টাকা 0 সভাক ছত্রিশ টাক। প্রতি সখখ্য। £ তিন টাকা পঞ্চাশ পন্নস! 


উদ্বোধন- বর্ষলুচী 


৯০তম বর্ষ 
( মাঘ, ১৩৯৪ হইতে পৌষ, ১৩৯৫) 
আচন্ত্য বিদবাস (কাঁবতা ) **" অন্ধকারে প্রেমহণন মানুষ *** ১৮৮ 
( কাঁবতা ) "** ব*বাসহীনতার কাঁবতা ১৮ ৩১৭ 
(কাবতা) *** অক্ষমতা ০ $০0৭ 
স্বামী অচ্যুতানন্দ (কবিতা ) *** রান্নির তপস্যা ০ ৫৬১ 
অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ( সমীক্ষা-ীনবন্ধ ) *** উদ্বোধনের কোন বিকজ্প নেই' *** ১১০ 
স্বামী অজয়ানম্দ (ল্মাতিকথা ) ্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা ”* ২৬৮ 
আঁজরুুর্নীর মাইতি ( ভ্রমণ-কাঁহনী ).* যুগে যুগে প্রভাস ৬ ০ ৩8 
(হ্রমণ-কাঁহনী ) ***. নর্মদা অমরকণ্টক ৮ ১৭ ০৯৩ 
ব্রহ্মচারী অধ্যাত্মটৈতন্য (প্রবন্ধ) *** সিদগুরসেবনম, ,** ৪২৬ 
ঈ্বামী অভেদানন্দ (প্রবন্ধ) **  সবধির্ম সমন্বয়মদীর্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ৮ ১২৫ 
ভিক্ষু: অমরনাথ (কবিতা) *"* প্রার্থনা ৩৮ 
অমলেশ ন্রিপাঠণ (প্রক্ধ) **  গাম্ধী_নেহর এরীতহ্য ও আধুনিকতা রা * ৮৪১ 
আঁমিতাভ মুখোপাধ্যায় (প্রব্ধ) ... আধাঁনক ভারত গঠনে 
স্বামী বিবেকানন্দের অবদান ৮ »* ৯২ 
কেশবচন্দ্র ৭৭৯ 
শ্রীঅরাঁবন্দ। (কাবা) *"* কৃষ্ণ ৮ &০৬ 
অর.ণকুমার দত্ত (কাবতা) .. দুটি কবিতা ৮ ৩১ 
(কবিতা ) .". মাগো *** &৬২ 
অলোককুমার মুখোপাধ্যায় (প্রব্ধ) .” কবির ও শ্রীরামকৃষ্ণ ০১ ৬৯৬ 
চ্বামী অলোকানম্দ (প্রবন্ধ) .**  বিবেকানন্দ-প্রাণ ক্যাপ্টেন সৌঁভয়ার ** ৩২৯ 
(প্রবন্ধ ) *.*. “আরামমস্য পশ্যাতি ন তং পশ্যাতি কণ্চন ৭৭8 
অশোককুমার মুখোপাধ্যায় (প্রবন্ধ) ... জরথষত্র ও তাঁর ধর্মদর্শনের একা দিক ১", ৩০১ 
দ্বামী আত্মপ্রভানন্দ . (কবিতা) "* হাজারো প্রণাঁত '** &০৬ 
স্বামী আত্দ্থানন্দ (প্রবন্ধ ) -”* সকলের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ *** ১৩৩ 
(স্মাতিকথা ) "* দ্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের চারটি / | 
টুকরো স্মৃতি ** ৮ই্৩ 
আনন্দ বাগচী ( অলৌকিক ) "* বিদ্বাস-আব্বাস ১৯ ৬৬৩. 
আশাপত্্ণা দেবী (সাক্ষাৎকার) ..* সূর্ধের আলোর মতো, বাতাসের মতো 


আমাদের জশবনে প্রবেশ করেছেন শ্্রীমা ৬. ১৬৭ 
(প্রবন্ধ ) ররর 6৮৪ 


ইন্দ্রাণী দে (কাঁবতা ) ** হতে পাঁরান ৮ ৮০ 
কনককুমার সিংহ ( ভ্রমণ-কাহিনী ) *** টির নর ক 80৪ 
কণিকা দেব "(কবিতা ) *"* কামনা ** ৩১৮ 
কাঁবতা সিংহ (ধারাবাহক-নিবন্ধ ) *** কাব সারদা ৮ ৭৬৬, ৮১৮ 


(কবিতা ) *** তোমার লাগি জাগেন ভগবান ১ 4১৭ 





৯০তম বর্ধ উদ্বোধন-বর্ষসূচী [৩] 
স্বামী কেদারানন্দ ( প্রবন্ধ ) ..*  শ্রীরামকৃফের শীল্তভাবনা ৬৯৩ 
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( কাঁবতা) ... ভুল গোছ সেই স্নান '- ৭৭9 
রুফ ধর ( কাঁবতা) .*. মন্ত্রহীন, ব্রাত্যের আপন ( রবান্দুনাথকে 

নবোদত ) ** ২৫০ 
ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ('বিজ্ঞান-নবন্ধ ) 1ব*বপাঁরবেশ দিবস £ পাঁরবেশ ভাবনা * ৩৫০ 
স্বামী গন্ভীরানন্দ (প্রব্ধ ) ...  ভীন্তিরেব গরীয়সী ,* ৪১ 
স্বামী গ্গানম্দ (কাঁবতা ) ... জাগরণ-আহ্বানমং &৬৩ 
স্বামী গহনানন্দ ( প্রবন্ধ ) .** স্বামী অভেদানন্দ £ একটি অনযধ্যান ৫১০ 
গোপালিটন্দ্র রায় শ্রীরামকৃষ্ণ, বাঁকমচণ্দ্র ও শ্রীম £ স্বামী 
[হিরশ্ময়ানন্দের সমালোচনার উত্তর ১৮৯১ 
স্বামী গোপেশানব্দ ( রম্যরনা ) ... এক এবং শূন্য ৬৬১ 
গোকিদগোপাল মুখোপাধ্যায় ( প্রবন্ধ)... বেদে শীল্ততত্ব &৪৬ 
গোরাচাঁদ কুন্ডু (প্রব্ধ ) ...  পাপীজনশরণ প্রভু -* ৩৮৯ 
গৌতম মুখোপাধ্যায় (কাঁবতা ) উত্তরাধিকারী ৭১৮ 
গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিতা ) ..* বিবেক প্রণাম /৪ 
( কাবতা ) ... হে'রাজসন্ন্যাসী ২৪৯ 
চিত্ত রায় (কবিতা ) .*  এধ্বর্ষের সন্ধানে '* ৩৭৪ 
চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ( ভ্রমণ-কাহিনী ) সাগর দেখে ফেরা """ 8৪৭ 
ম্বামী চেতনানন্দ (প্রবন্ধ). শেব জন্ম" রহস্য ২৪১, ৩০৭ 
জলাধকুমার সরকার ( প্রবন্ধ) ... উদ্বোধন পীশ্নকার নব্বইতম বর্ষে 
পদার্পণ £ কছু সংবাদ '* ১০০ 
( বিজ্ঞান-নিবন্ধ ) আশ্চর্য এই রোগ £:কুণ্ঠ * ২২৪ 
( প্রবন্ধ ) ...  ডান্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কি পরে 
“রসৌছলেন? ? ', &৯৯ 
(বিজ্ঞান-প্রমজ ) ... “জন' পরাঁক্ষাদ্বারা ভাবী রোগ নির্ণয় "** 888 
জল মোহন কল (প্রবন্ধ ) .. আধ্যাত্মিক জীবনের সম্ধানে কমান নে 
মাণকুণ্তলা সেন ৮ '* ৬৮৯ 
জয়ম্তী সেন (কবিতা ) ... সন্ভবাগ যুগে যুগে * &৬& 
স্বামণ 'জিতাত্মানম্দ ( একাককা ) ***  ভারতাত্মা ?াববেকানন্দ * ৩৯ 
জ্যোতির্ময় বসংরায় (প্রবন্ধ ) ..  রবীন্দ্নাথের দৃষ্টিতে শ্রীরাম ৮ ৫৭০ 
৫ (প্রবন্ধ) ***. স্বামী বিজ্ঞনানন্দ ঃ ০০০০ 
একটি ঘটনা * ৭৫৯ 
তরুণ মুখোপাধ্যায় (কাবতা) *** যৌবন ভাঙে নষ্ঠুর আঙ্গদলে '* ৮৯২ 
তরুণ সান্যাল (প্রবন্ধ) ."*  রিঁলাজয়ন, ধর্ম ও বস্লব -* 998 
তাপস বসু (কাবতা ) *.* পর্ণতার সে প্রাতচ্ছাব "* 8৩৯ 
রি (কাঁবতা.) .** ভালবাসা ক 
(প্রবন্ধ) ... লালন ফাঁকর ও তাঁর গান */ ৮ &৯৪ 
(প্রবন্ধ). বাঙালী-জীবনে কফ ৮ ** ৪৮১ 
দিলীপকমার দত্ত (প্রবধ্ধ) ***  বাঁক্কিমচন্দ্ের ধ্দর্শন ৬ '* ৩৬৫ 


[8] 
দিলীপকুমার দত্ত 


দিলগপ মিলল 


দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্রী 


দীপ্তিকুমার শীল 
দুগগশিত্কর মুখোপাধ্যায় 


দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেবাশিস নাথ 
দেবাঞজলি মুখোপাধ্যায় 
দেবিদাস বসু 

দেবী রায় 


্বামী ধমনিম্দ 
নাচকেতা ভয়দ্বাজ 


নাঁলনীরঞ্জন।চট্রোপাধ্যায় 


নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
নভা দে 


[নিমাই মুখোপাধ্যায় 


স্বাম্শীতনর্জ রানন্দ 


নর্মাল্যকুমার সেন 
নত বন্দ্যোপাধ্যায় 
নীরদবরণ চক্রবতী 
নীহার মজদমদার 
পরশুরাম চক্রবতাঁ 
স্বামী 

পলাশ 'মিত 


উদ্বোধন-_বর্ধসচী ৯০তম বর্ষ 

( ধারাবাহিক-প্রবন্ধ ) ..  কৃষফ্ণচিন্তায় নব-জাগরণ ও উন্নাবংশ শতকের 
বাংলা সাহিত্য ৬ 8৪৮৬, ৭১০ 
( ভ্রমশ-কাহনী ) " োন *** ৮6০ 
(কবিতা) এ *** 8৬৯ 
(প্রবন্ধ). গজপিচ্র নর দর *** ২৭০ 
(রম্যরচনা ). ছোটরাম পণ্ডিত *** ৪৬১ 

(প্রবন্ধ) .  স্বামীজীর সেবামূলক কর্মভাবনা ও 

তার উৎস ৬১২ 
(কবিতা) : প্রতীক্ষা ৭৭০ 
(কাঁবতা) . হে আনা । 8৬৯ 
(কবিতা) * প্রীতাবশ্ব ৪১৮ 
(বিজ্ঞান-নবন্ধ ) ' বিশ্ব-ক্ষাণ্ডের সৃষ্টি ও গঠন ” ৩৬ 
(কাঁবতা) ' মনে রেখো , 8৪০ 
(কাঁবতা) '. কোন পথে তার যাল্লা ৬৯ 
(স্মৃতিকথা ) স্বামী বক্ধানম্দ মহারাজের স্মাতিকথা ৬ , ১৬৫ 
(কাবতা ) *. একজন সম্রাটকে নবৌদত ১ ২৪ 
(প্রবন্ধ ) স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলা সাহিত্য ৮ টি 
(কাবতা)  প্রাতশ্রাত / ৪৪১ 
(প্রবন্ধ) * স্বামী বিবেকানন্দ ও উদ্বোধন পন্রিকা ৯১ 

(প্রবন্ধ)... স্বামী বিবেকানন্দ ও আমোরকার শিশুরা ' 
(প্রবন্ধ ) -  দ্বিজেন্দ্রলালের ধর্মচেতনা £ ৮৪০াপিএবি সেক 
(কাঁবতা) *  আ'মই কর্ম আমই অপেক্ষা *** $৬৪ 
(কবিতা) : যে আলোকে প্রাণের প্রদীপ *** ৮২২ 
(কাবতা) ' তার চেয়ে যোগ্য হও ০ ৪৩৯ 
(কবিতা) ' যাকে পেলে *** ৫৬৬ 
(কাঁবতা) ' অনাহত আহবান ৮০ ২৯ 
(কাঁবতা) : বিশবাঁজৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ,.. ১৪৪ 
(কাঁবতা) ধ্যানস্তষ্ধ *** &১৭ 
( প্রবন্ধ) গ্বামীজী ও আমরা ৮৮ ৮ 
( প্রবন্ধ ) জাঁতর সামনে যে আলোকস্তপ্ভ ১১ ৬৫২ 
(কবিতা ) ডাক শুনি রে ৩৭৩ 
(প্রবন্ধ) প্রীমা সারদাদেবী £ বর্তমান প্রাসাঙ্গকতা +-.- ৮১৩ 
( প্রবন্ধ ) বদ্ধদেবের ধর্ম ২৬১ 
( প্রবন্ধ ) 'ও কেশকচ্দ্ু সেন */ ৭৭৬ 
( প্রবন্ধ ) আঁভনব প্রতীক-উপাসনা ২১ 
( প্রবন্ধ ) দেবা-মাতা-কন্যা ৬6৩ 
(কাঁঘতা) স্যামীজীর ভারত ২৩ 
€(কাঁবতা ) ভোরের প্রতণক্ষায় ২৬১ 
(কবিতা ) তোম।র আন্ন্দসর ৫৬৪ 


৯০তম বর্ষ 


পলাশ 'মন্ত্ 


পাঁরমলকা্ত দাস 
স্বামী পূারতমানন্দ 


প্রণবেশ চকুবতর 


প্রদোষকুমার পাল 
প্রদযযংকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


প্রবীর মিল্র 

স্বামণ প্রভানন্দ 
স্বামী প্রমেয়ানন্দ 
প্রশান্তকুমার পাঁণ্ডত 


প্রিয়নাথ মাল্লক 
প্রীতিময়ী কর 
স্বামী বলভদ্রানন্দ 
বিজয়া মুখোপাধ্যায় 
বিবেক তীর্থক্কর 
স্বামী বিমলাত্মানন্দ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
[ি"বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


বারেন্দ্ুকুমার গুপ্ত 
বারেশবর পাল 
ব্রত চক্রবর্তাঁ 
স্বামী তক্ষপদানম্দ 
্বামী ভুতেশানম্দ 


ভপেন্দ্ুনাথ শীল 
মধসনদন পাল 
মলয়শচ্কর দাশগুপ্ত 
মানঙগী বরাট 


উদ্বোধন-_বর্ষসূচী 


(প্রবন্ধ ) 


( প্রবন্ধ ) 
( কাঁবতা ) 
(প্রবন্ধ ) 


(প্রবন্ধ ) 
(প্রবন্ধ ) 


(কবিতা ) 
( কাবতা ) 
( কাঁবতা ) 
( কবিতা) 
( প্রবন্ধ ) 
( প্রবন্ধ ) 
(বিজ্ঞান-নবন্ধ ) 
(বিজ্ঞানশীনবন্ধ ) 
( প্রবন্ধ ) 


(প্রবন্ধ) ' 
(প্রবন্ধ): 
(কবিতা): 
(কাঁবতা ) 


( প্রবন্ধ ) 
(স্মৃতিকথা ) 
( কাবতা ) 

( প্রবন্ধ ) 

( কাবতা ) 

( ভ্রমণ-কাহিনা ) 
( কবিতা ) 

( প্রবন্ধ ) 


(প্রবন্ধ) 


(প্রবন্ধ) 


(কবিতা) ' 


(কবিতা ) 
(কাঁবতা ) 
(কবিতা) 


(কবিতা ) 


রথান্দুনাথ ঠাকুর £ অন্তরালবাসী এক ৮ 
কর্মযোগদ 

শ্ীরামকৃষ্-লীলাঙ্গণে "রমণী" ৬/ 
1চরন্ত.নর এক নাম 


স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা 


** ৩৩৭ 


স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মহাভারত ৬ ** 


সংগ্রাম ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামণদের দৃষ্টিতে 


বজবজে স্বামী 1ববেকানন্দ £ একটি 
অনচ্চাঁরত অধ্যায় 

প্রণম মা 

শাশ্বত 

তবুও ডাকব তোমায় 

মিলন 

একটি হাঁরনামের হাটবাজার 
গুরুবাদ 


মাসর*ম 

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 
অমৃত-স্মৃতিকণা 

মূল্যবোধের সঙ্কট ও স্বামীজশর আদর্শ 
বক্ষমন্লে ্‌ 
শঙ্করাচার্যকে ঠনবোদত 

শশীভ্‌ষণ সান্যাল 

মহ।গাজেন স্মাত 

স্বামীজীর প্রাতি 

শতাব্দীর লেখক টি, এস. এীলঅট 
সুখের সময় সংদীর্ঘ নয় 

বিউ*খী 

যার জন্য 

তাঁতিক্ষা 

অবতারের আঁবভাঁবের তাৎপর্য এবং 
প্রেমাবতার শ্রীচতন্যা ৬” 

“হাঁদ সর্বস্ব বিষ্ঠিতম- 

যেমন ভাব তেমন লাভ 

অপ্রকাশিত 

সহচরণী 

জননী 

বিবেকানন্দ 

সত্যের বিপ্রহ 


[ & ] 


৮ ৭৮৬ 
'" ২৪৬ 
* ২০ 


৪৯৮ 


৪ 
'* ৮২১ 
'* ৩১৭ 
'* ৫9৪ 
'* ৭০ 
» ৬২৭ 
“রি শ ৪২১ 
সারা বিশ্বের ভ্রাসসাপ্টকারী রোগ-__এইড্স "* 

০ 6২৪ 
'* ৩১৪ 
,* ৭২৩ 
" &০ 
'* ৩১৭ 
** ২৬০ 
,* ৭২৮ 


৪৬৩ 


*. ৩০ 
'* ৮৩৯ 
** ২৬১ 
'* ৫১৬ 
'* ১৮ 
* ৩৭৭ 


* ১২৭ 


'” 86৩ 
» ৫৬৬ 
* ৩১৯৮ 
* ৫৬৬ 
* ৯৪৩ 


[৬] 


মাহরাকরণ ভট্টাচার্ 
স্বাম' মুস্তসঙ্গানন্দ 


রতনকুমার নাথ 
রবীন্দূনাথ জানা 


রমেন্দ্ুনাথ মাল্লক 


রমেনুনরায়ণ সরকার 


রামরুফ শুস্তা 
রামপ্রসম্ন ভট্রাচার্ধ 
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রেজাউল করাঁম 
স্বামী লোকেশবরানশ্দ 
শান্তপদ মুখোপাধ্যায় 
শও্করীপ্রসাদ বস; 


শান্তশীল দাশ 


শাম্তকুমার ঘোষ 


শিশির কর 
শৈলেনকুমার দত্ত 
শ্যামল সেন 


স্বামী শ্রদ্থানন্দ 


সংযুক্তা মিত্রা 
সচ্চিদানন্দ কর 

সঞ্জয় ঘোষ 

সঞ্জীব চটে পাধ্যায় 
সতগ দত্ত 

সন্তোষকুমার আঁধকারণ 


সম্দনপক়ুমার চরুবত 


উদ্বোধন-_বর্ধস:চী 
ক্লীড়া-সমশক্ষা ) ভারতীয় হাঁক-_কেন এই দৈনাদশা ? 
( প্রবন্ধ ) বৃষ্ধ ও শংকর £ ্বামী ববেকানন্দের 
দৃদ্টিতে 
(কবিতা) . তুম এসো 
(প্রবন্ধ ) [কিমকুর্বত সঞ্জয় 
( কাঁবতা ) বীরবাণী বিবেকানন্দের 
(কাঁবতা ) তথাঁপ 
( প্রবন্ধ ) পুজো, ইচ্ছে, প্রার্থনা ও রবীন্দুনাথ 
(কাঁবতা ) পরের বাগানে ফুল : 
(প্রবন্ধ ) বাধীনতা-উত্তর ভারতে ঘুব সমাজের দায় ও 
স্বামী বিবেকানন্দ 
হরে) জ্যোতিষমতে রূদ্ররাক্ষ ধারণের ফল 
( ) রামকৃফম হম্নভ্ঞোন্রম্‌ 
( প্রবন্ধ ) স্বামী বিবেকানন্দের একটি ভাবনা 
(প্রবন্ধ ) ধমসমন্বয়ে রামু পরমহংসদেবের দান২/ ” 
(প্রবন্ধ ) মানুষ বিবেকানন্দ ৮/ 
( কাঁবতা ) আর এক ভুবন 
( প্রবন্ধ ) কেরালার সামাঁজক ও সাংস্কীতক আন্দোলনে 
ম্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব 
(প্রবন্ধ) স্বামীজীর সঙ্গে এক প্রার্থনাসমাজীর 
সাক্ষাংকার ঃ নতুন তথ্য 
(কবিতা) বিবেক-বাণী 
(কবিতা ) আমি-তুমি 
(কাঁবতা ) শ্রীশ্রীরামকৃফের উদ্দেশে 
( কাঁবতা ) যাঁদ অনন্ত জীবন বেয়ে 
(প্রবন্ধ) সন্ব্যাসী-সাংবাঁদক 
( কাবিতা ) কাব বিবেকানব্দ 
(কাঁবতা ) রামকফপ্রাতঃ্মরণভ্ভোনম্‌ 
(কবিতা ) সারদাদেবীশ্রাতঃস্মরণমং 
( কাঁবতা ) বদায় বেলায় 
(কবিতা) গোরাস্তুতি 
(কবিতা) প্রতীক্ষা 
( প্রবন্ধ ) প্রোপদী 
(কাবতা)' মহামন্র 
(প্রবন্ধ ) কপা 
( ছমণ-কাহনী) ' দেখে এলাম ফাজয়ামা 
(কবিতা ) সেই বন্তরকণ্ঠে দাও ডাক 
(কাঁবতা ) কে পারে জানতে তাঁকে ? 
('বিজ্ঞান-ণবন্য ) ভাইরাসজানত 'শিশুরোগ 


৯০তম বর্ষ 


* ৬৮০ 


* ২৭৮ 


১৮৮ 


০৬ 
৩৭৪ 


' 6৪৬৪ 


” ৬৭১ 
"* &০৭. 
,. && 


টে ৩৭ 
,*ৎ ৭৬৯ 


“৬৩ 


'* ৬৩৯ 
৬ ৯৯ 
5 ৫৬৬ 
'" ১৪৪ 
5 $৬৭, 
'* 90০ 
4৪ ৬০ 
'* ১২৬ 
চা ৮২১ 
" ৯৮৭, 
* ৫৬২ 


"৩০ 
॥ ৬৪৯ 
' ২০৮ 
" ৩৭৩ 
৷ ৪১৯৭ 


৬৭ 


৯০তম বর্ষ 


স্বাম' সর্বায্মানন্দ 
সমরেশ মন্ডল 
সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সরোজকুমার গণ্হ 
সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ 
স্বামী সহদেবানন্দ 
স্বামী সারদেশানন্দ 


ম্বামী 'সদ্ধেশবরানন্দ 
সখকুমার ঘোষ 

সধধাংশ*ভষণ নায়ক 
সুবোধচন্দ্র সেনগণপ্ত 


সভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 
সংশীলকুমার রদ 


গবামণ স্বতম্ানন্দ 
রক্ষচারী সৈকতেশ 
হরপ্রসাদ মিত্র 
হরিদাস মুখোপাধ্যায় 
হাঁরপদ আচার্ 
রক্ষচারণী 'হমানী দেবা 


পি, 


স্বামী হিরন্ময়ানন্দ 


হোসেনুর রহমান 
দিব্যবাণী ঃ 


উদ্বোধন- বধ্সডী 
'** দেশান্তরের চিঠি 
(কবিতা) *"* ধি*্বনাবিক 
(কাঁবতা ) "". সামান্য 
(কাঁধতা) . ম্বৈতকেতু 
(কাঁবতা ) "** সমদ্রটা 
( বিজ্ঞান-নবন্ধ ) '.* দেহপিঞ্জরের পা্পঘর 
( ভ্রমণকাহিনী ) """ নীলকণ্ঠেশ্বরের পথে 
( প্রবন্ধ ) *** বিবেকানন্দ-আঁবভাবের এঁতিহাসিক 
পটভূমিকা 
(স্মৃতিকথা ) *** ব্রদ্ধানন্দ-স্মৃতি 
(বজ্ঞান-নিবন্ধ ) *** ধবল বাশ্বেতী 
(কবিতা ) *** তোরা এসোছস, 
( সাক্ষাংকার ) *** স্বামী বিবেকানন্দ এখনও সমানভাবে 
প্রাসাঙ্গক 
(প্রবন্ধ ) "*" শ্রীরামকৃ্ণ ও সংহতি-চেতনা 
(প্রবন্ধ ) ** গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ, পাঞ্জাব এবং 
স্বামী বিবেকানন্দ 
(প্রব্ধ ) """ কথামত £ সাহত্যামৃত 
(প্রবন্ধ) ** সার শতবর্ষে কাব হেমচন্দ্র £ এক কিম্মৃত 
কাবব-বাস্তত্ব 
(প্রবন্ধ) ** রথ ও রথোংসব 
(কাঁবতা ) ... তোমার কাছে দাঁড়ালে 
(প্রবন্ধ) *** রবীন্দ্রনাথের ধর্মধারণা ৮ 
(প্রবন্ধ ) *** বিনয় সরকারকে ষেমন দেখেছি 
(প্রবন্ধ ) ** গুরু 
( ভ্রমণ-কাহিনী ) *"* হিমালয়তীর্থ গঙ্গোতরী ও গোমুখ 
( ভ্রমণ-কাহিনী ) *** অমরদেবতা অমরনাথ * 
'**  শ্রীরামকৃফ বাঁঞ্কমচন্দ্র ও শ্রীম£ গোপালচন্দর 
রায়ের উত্তরের প্রত্যুত্তর 
( প্রবন্ধ ) """ 


কথাপ্রজঙ্জে : স্বামী পর্ণাআনন্দ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার "উদ্বোধন'-__-২; 


মহখ--১৭৮; ধন্য বৈশাখ--২৩৮; 
তদ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ--৪১৮ ; 


“আম মৃত্যু্জয়”--৮১০ 


'* ৬২৩ 
** 8০৭ 
* &৬৩ 


[৭] 


৮৮ 


“ ৮৯১ 
,* ২৪৯ 
'" ৫৬৭ 
'* ৩৭৩ 
** ৭৯৬ 
'* ৭৯৯ 


* ১০৭ 
** ৯৪৫ 


“ ৬৯৯ 
* ১১ 


* ৩৬১ 
৪৬ ৮২২ 
৬ ৩১০ 
** ৩৯৬ 


** ১৬১ 
'" ৬৫৭ 


** ১৯৬ 
স্বামী গববেকানন্দ ও আজকের ভারতবর্ষ ** 


২৪ 


১, ১২১১ ১৭৭, ২৩৭১ ২৯৭, ৩৫৭, 
৪৯৭, ৪8৭৭, ৫৬৩৭, ৬৮৯, ৭৪৯, ৮০৯ 


শ্রীরামকৃফ £ এক মহাবিস্ময়--১২৩ ; দর্পণে আপন 
জরথনষত্র £ পূর্ণতার বাণীবাহক--২৯৮ ; জগন্নাথের রথ--৩৬৮ ; 
ধরণীর ক্রন্দন এবং একটি মহা-আবিভবি--৪৭৮ 
৫৩৮; শুভ ৬বিজয়া--৬৯০; মায়ের প্‌জা-অতঃ কিম ?--৬৯০ ; “যাবৎ বাঁচি তাবং 1 


প্রপঙ্গ অকালবোধন-- 
৮০60 £ 


[৮] উদ্বোধন-_বর্ষসচশ ৯০ভম বর্ষ 


অভীগ্ডের পুণ্ঠ1 থেকে | 

গারশচন্দ্র ঘোষ / কর্ম-__-৩৩৪, ৩৯৩, ৪৬৬; বড় বউ-_৭৭১, ৮৫৩; স্বামী ভ্রিগুণাতাতানন্দ / 
আনশ্দময়শর আগমন---$৫৮ ; বিজয়া--৭০৮; শরচ্চন্দ্র চক্তবতাঁ / গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী-__-&২০,; স্বামী 
শৃষ্ধানন্দ / ব্যবহারিক ও পারমার্থক--২৮৭ ; সারবানন্দ স্বামীর বন্তৃতার সারাংশ-_২২৭ 


নাধুকরী 


অনুরু্পা দেবা / স্বামী বিবেকানন্দ--৭৩২; অধ্যাপক রায় শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর / স্বামী 
বিবেকানন্দ-_৩২৬ ; কনম্ভানাতিন খারচেভ / সোভিয়েত রাষ্ট্র ও চার্৮--৪৫৩; শ্রৈলোক্যনাথ দেব / রামফৃফ 
পরমহংস ও ব্রাঙ্মমমাজ--১৬৪; ব্রহ্ধবান্ধব উপাধ্যায় / বিবেকানন্দ কে 2২২৩; সম্তোষকুমার ঘোষ / 
ক্ুশে, ক্যানসারে কোনও ভেদ নেই--৬৫৪; সমন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ | শ্রীরথযান্রা-_-৩৮৩; সংরেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত | স্বামী িবেকানন্দ-__-৭৯৯ ; হামদুল্লা ফারুক / স্বামী ববেকানন্দ ও ভারতীয় ষুবসমাজ--&১৩ ; 
গোপাল হালদার / বিবেকানন্দ জন্মের ১২৫ বছরে উপলাব্ধি-__-৮২৪ 


আনন্দের সম্ভান 

স্বামী পর্ণাক্মানন্দ/৪৫, ২০৭, ২৫৭, ; খেলে নন্দদুলাল--৫০৮ 3; স্বামী অদ্ভুতানন্দ £ অদ্ভূত 
আনন্দময় এক পুর্ষ৭৪১) “পূর্ণ তান মধ্ারমায়, রঙ্গে, লীলায়”--৮৪% ; স্বামী লোকেশ্বরানন্দ / 
রাঁসকরাজ রাখালরাজ-_-৬৪৭ ; শঙ্করাপ্রসাদ বসহ/শ্রীরামকৃফের চোখে--৩৪৩ ; রাঁসক শ্রীরামকৃফ-_৩৭৬ ; 
“উথাঁলল মহারঙ্গে সদানন্দ লহরা”--88৪৫; স্বামী বিবেকানন্দ ও নামরহস্য-_৭৯১ 
বাতায়ন 

বর্তমান ইসরায়েল সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য-_-৪৬৯ ; সোভিয়েত রাশিয়ায় আধ্যাত্মক প্‌নজাগরণ-_ 


৬২৮; 'লাদয়া লিবোঁদনস্কায়া / শুভ 'িবাহ--৬০৯; জলাধকুমার সরকার (অনুবাদ ও উপস্থাপন ) 
রোটারি ক্লাবের ইীতিকথা--৭৪৩ ; আজকের জাপান--৬০১; পাশ্চম জামানণ £ অর্থনীতি ও শিষ্প--৮৪৬ 


গ্রন্থ পরিচয় £ 

- . অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়/৩৫২, ৬৪৩; জলাধকুমার সরকার/১৭০, ২৯০, ৭8৪; স্বামী জয়দেবানন্দ/ 
২৩১; তারকনাথ ঘোষ / ১১৪, ৪১০, ৫৩০, ৮৫৬ ; স্বামী পরাশরানন্দ / ১১৫; প্রণবেশ চক্রবতাঁ/৬৬২) 
[ব*বনাথ চট্টোপাধ্যায় / ৪০৯, ৭8৪; মৃণাল ব্রক্ষচারী /০৩ ; স্বামী শান্তর্‌পানন্দ / ১১৪; সচ্চিদানন্দ 
ধর / ১৭১, ৩৬২; সুধীরকুমার নন্দী / ২৮৯; হারিপদ চক্রবতর্শ / ৪৭০ 

বিবিধ £ স্বামী ব্রিগুণাতাতানন্দের দুটি চিঠি *** ৯৯ 

রামকক মঠ ও রামকৃক মিশন সংবাদ £ ১১৬, ১৭২, ২৩৩, ২৯১, ৩৫৩, ৪১১, ৪৭২, ৫৩২, ৬৮৪, 
৭8, ৪০৪, ৮৫৬ 
সীীনায়ের বাড়ীর সংবাদ ১১৭, ১৭৩, ২৩৪, ২৯৩, ৩৬৫, ৪১৪, ৪৭৩, ৫৩৩, ৬৮৪, ৭৪৫, ৮০৬, ৮৫৭ 
বিবিধ সংবাদ ১১৮, ১৭৪, ২৩৬, ২৯৩, ৩৫৬, ৪১৪, ৪8৭৪, ৫৩৪, ৬৮৫, ৭৪৬, ৮০৭, ৮৫৮ 

বিজ্ঞান সংবাঞধ ৪৭৬, ৫৩৬; ৬৮৭, ৭৪৮, ৮০৮, ৮৬০ 

চিত্রসুচী ৪ (ক), ৪ (খ), ৯৭, ৯৮, ৫৩৬ (ক), ৫৯৬, ৬২৮ (ক), ৬২৮ (খ), ৬২৮ (গণ), ৬২৮ (ঘ) 








৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ স্থিত বসুশ্রী। প্রেস হইতে বেলড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের 
পক্ষে স্বামণ 'নর্জরানন্দ কর্তৃক মাদ্দুত এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত । 


সূচিপত্র ॥ উদ্বোধন ১০তম বর্ষ শ্রাবণ ১০১ 


দিব্বাণী £] ৪১৭ 


+কথাপ্রসঙ্গে  তস্মৈ শ্রীগরবে নমঃ [0৪১৮ ৃ ৯৯২৪০ ৭৯, 
সিগনাল পে 
 শ্রবনধ 
বাদ 2) স্বামী প্রমেয়ানন্দ 00 ৪২১ ৭৮) -) 
এাদগরুসেবনমত [0] বক্ষচারী অধ্যাত্বটৈতন্য [2 ৪২৫ 828 
উিরু 0 হারিপদ আচার্য 0] ৪৩৩ 


৬পযজো? ইচ্ছে, প্রার্থনা ও রবীন্দ্রনাথ [] রমেন্দ্রনাথ মাল্লক [2] 99৩ 
৬গার্ধশতবর্ষে কবি হেমচন্্র £ এক [বিস্মৃত কবি-ব্যত্তিত্ব 00] স,শীলকুমার রুল [0] 8৫৭ 


. স্মৃতিকথা 
অর্নহারাজের স্মৃতি [0 স্বামী বিশদ্ধানন্দ 0] ৪৪২ 
ভ্রমণ-কাহিনী 
৬? সাগর দেখে ফেরা [0 চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য 0] 8৪৭ 
রম্যরচন? 
২/ছোটরাম পণ্ডিত [0] দীচকুমার শীল [0] ৪৬১ 
বিজ্ঞান-নিবন্ধ 
উর্গারা বিশ্বের ভ্রাসসৃষ্টিকারী রোগ এইড্স [] গ্রথনন্তকুবার পণ্ডিত [0] ৪৬৩ 
কবিতা | 
“তার চেয়ে যোগ্য হও [] নিভা দে] 8৩১ ৬পর্ণতার সে প্রতিচ্ছবি [0] তাপস বস্‌] ৪৩৯ 
“জানে রেখো [0 দেবী রায় [0 8৪০ »প্রাতিশ্র;তি 0] নাঁচকেতা ভরদ্বাঞ্জ [0 ৪৪১ 
নিয়মিত বিভাগ 


“আনন্দের গন্তান £ 'উথলিল মহারঙ্গে সদানন্দ লহুরণী” [0 উপস্থাপনা £ শক্ষরা প্রসাদ বস; [0 8৪৫ 
অরগাধকরী £ লোভিয়েত রাষ্ট্র ও চা ]] কনগ্তানাতন খারচেভ [0] ৪৫6 
অতাঁতের প্ঠা থেকে £ কর্ম [0 গিরিশচন্দ্র ঘোষ [0] ৪৬১ 
বাতায়ন £ বতর্মান ইসরায়েল সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য [] ৪৬১ 
গ্রশ্থ পাঁরিচয় 8 সাধনপথের লঙ্গগ [0 হরিপদ চক্কবতাঁ 00 ৪৭০ 
'স্ামকৃফ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ [] ৪৭২ শ্্রীন্রীমামের বাড়ীর সংবাদ ৪৭৩ 
বিবিধ সংবাদ [0] ৪৭৪ বিজ্ঞান সংবাদ [) ৪৭৬ 


সংযুক্ত সম্পীর্দঘক 
স্বামীনিজরানন্দ স্বামী পূর্ণাক্সানন্দ 
৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬-্ছিত বসুত্ী প্রেস হইতে 'বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাম্টীগণের 


পক্ষে দ্বামী 'নির্জরানন্দ কতৃক মযাদ্ুত ও ১ উদ্বোধন লেন, কাঁলকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাঁশিত। 
প্রচ্ছদ, রক ও মুদ্রণ $ 'রিপ্লোডাকশেন 'সাশ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 


বার্ষিক মুল্য £ ভিরিশ টাক] [ সড়াক ছত্রিশ টাকা []] প্রেতি সংখ্য। £ তিন টাক! পঞ্চাশ পয়সা 


বিজ্ঞপ্তি 
উদ্বোধন আশ্বিন ( শারদীয়া) ১৩৯৫ সথখ্যা 


[7] যখারীতি নানা গ৫ণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারের “উদ্বোধন'-এর আশ্বিন 
(শারদীয়! সংখা) প্রকাশিত হবে । মূল্য £ ষোল টাক]। 

[0 “উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। 
ঠারা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি বারে। টাকায় পাবেন । 

[ গ্রাহক-গ্রাহিকারা সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার 
দেওয়া খুব অস্থবিধাজনক । 

[] সাধারণ ভাকে ধারা পত্রিকা নেন, তার ব্যক্তিগতভাবে (3% 79100 ) এই সংখ্যাটি 
সংগ্রহ করতে চাইলে ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৮-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্ঠাই 
পৌছানো প্রয়োজন । এ তারিখের মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে 
পত্রিক। সাধারণ ডাকেই যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়। হবে। 

[0] সাধারণ ডাকে ধারা পত্রিকা নেন, তারা ইচ্ছা! করলে রেজেপ্রি ডাকেও আশ্বিন 
জখ্যাটি নিতে পারেন । সেক্ষেত্রে রেজেদ্রি ভাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ছয় টাক 

১২ সেপ্টেম্বর ১৮৮-এর মধ্যে কাধালয়ে পৌছানে। প্রয়োজন । এ তারিখের পরে টাক! 
কার্যালয়ে পৌঁছালে সেই টাক! সংশ্লিষ্ট গ্রাহক-গ্রাহিকার আগামী বছরের ডাকমাণ্ডল 
বাবদ জম] রাখা হবে । 

[ব্যক্তিগত ভাবে ধারা পত্রিক। সংগ্রহ করবেন তাদের ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে 
এ অক্টোবর পর্যন্ত কার্যালয় থেকে আশ্বিন সংখ্যাটি দেওয়া হবে। 

(কাধালয় শনিবার ১-৩* পর্যন্ত খোল। থাকে, রবিবার বন্ধ । অন্যান্য পিন সকাল 
৯-৩০. থেকে বিকেল ৫-৩* পর্যন্ত খোল] |) 


স্বামী মত্যব্রতানন্দ 


১ শ্রাবণ ১৩৯৫ কাধাধ্যক্ষ 
১৭ জুলাই ১৯৮৮ উদ্বোধন কার্যালয় 
৬৭ উদ্বোধন লেন 


কলিকাতা-৭** **৩ 


রি টি 
রে ১৪১৮:-৪ ছি 


জাত ০০ ৮5২ ৯-২৬ ত১দ ৮৩ সি 





১০তম বর্ষ, ৭ম. সংখ্যা '] শ্রাবণ, ১৩৯৫ 
ধাষয় উচুঃ 
গৃহ্যাদ: গৃহাতরা বিদ্যা গুরহগীতা বিশেষতঃ ।/তৎপ্রসাদাদ্ধি শ্রোতব্যা তৎ সর্ং বহি মে সন্ত ॥১॥ 
সত উবাচ 


কৈলাসাশখরে রূঁম্যে ভান্ত-সাধন-তৎপরা ।/প্রণম্য পার্বতী ভন্ত্যা শৎকরং পারপচ্ছি ॥২॥ 
নমো নমো দেবদেব পরাৎপর জগদগুরো ।/সদাঁশব মহাদেব গুরুগীতাং প্রদৌহ মে ॥৩॥. 
কেন মার্গেণ ভোঃ স্বামিনং দেহণ ত্রক্ষময়ো ভবেৎ ।/তাং কৃপাং কুরু মে ভ্রহ্ধন: নমামি চরণম্তব ॥ 8 ॥ 
মহাদেব উবাচ 

মম রূপাঁস দৌব ত্বং ততগ্রীত্যর্থং বদামাহম্‌ /লোকোপকারকঃ গ্রশেনো ন কেনাপ কৃতঃ পুরা ॥ ৫ ॥ 
দুললভং তরি লোকেষু তৎ শ:ণুষৰ বদাম্যহম-।/কাণ্সিদ গুরুং বিনা নান্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে ॥ ৬ ॥ 
বেদশাম্পুরাণান ইতিহাসাদকান চ ।/যম্বরমশ্্াদ-বদ্যানাং মৃতুারুচ্চাটনাঁদকম ॥ ৭ ॥ 
শৈবশান্তাগমাদীন অনাদ্বহমতাঁন চ ॥/প্রণশ্যন্তি সমস্তাঁন জীবানাং ভ্রান্তচেতসাম ॥৮॥ 

গুরুঃ িম্বেশবরঃ সাক্ষাত্তারকং ব্রক্ধ নিশ্চিতম 1/তীর্থরাজঃ প্রয়াগোহসো গ্রুমৃতৈ্য নমো নমঃ | ৯ | * 


খাষগণ বললেন £ হে সত, আত্মবিদ্যা গূহ্য হতে গূহ্যতর অথাঁং আঁধকতর গোপনীয় । আবার 
গুরুগীতা গিবশেষভাবে গৃহযতম । তাই এই গুরুগীতা আপনার প্রসাদে শ্রবণ করা উঁচত । আপাঁন আমাদের 
[নিকট সেই সমস্ত বলুন ॥১॥ সত বললেনঃ একদা রমণীয় কৈলাস-পর্বতের শিখরে ভান্ত ও তার 
সাধনের অন-ষ্টানে তৎপরা দেবী পার্বতী শঙ্করকে প্রণাম করে ভীন্তপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন ॥২॥ 
শ্রেন্ঠ হতেও শ্রেন্ঠতর দেবতাদেরও দেবতা হে জগৎগুর সদাশিব মহাদেব, আপনাকে প্রণাম । আমাকে 
গুরুগীতা গ্রদান করুন ॥৩॥ কোন: মার্গ অবলম্বন করলে, হে স্বাঁম, দেহা ্রদ্মময় হয়ে যায়, হে 
বক্ষন-, আমাকে সেই ( মার্গপ্রদশন-রূপ ) কৃপা করুন। আম আপনার চরণে প্রণাম কার | ৪ মহাদেব 
বললেম £ হে দৌঁব, তুমিই আমার রূপ । তোমার প্রীতির জন্য আম বলাছ। লোকের কল্যাণকর এই 
প্রকার প্রশ্ন প্‌বে আর কেউই জিজ্ঞাসা করোন ॥&|॥ হে সুমনীখ, ন্রিসংসারে যা দূললভ তা আম 
তোমাকে বলাছ শ্রবণ কর, গুর্‌ বাতীঁত অন্য সতা কিছুই নেই, এট ধুব সত্য ॥৬|॥ বেদ, পুরাণ, 
ইতিহাসাঁদ এবং যন্ত্র, মন্ত্র, মারণ, উচাটন প্রভাত বিদ্যা, তথা শৈব ও শান্তাঁদগের আগণ প্রভৃতি এবং 
অন্যানা বহ্‌ মত-_এই সমস্তই ভ্রান্তচিত্ত জীবকৃলের নিকট 'নিদ্ফল হয়ে যায় ॥৭-৮॥ গুরু সাক্ষাৎ 
গবশ্বেবর তারকব্রক্ধ, তাঁনই তীর্থরাজ প্রয়াগ । সেই গুরুমর্তিকে বারংবার প্রণাম ॥ ৯ ॥ 


পা 


* বিশ্বসারতন্ত্রের অন্তগি শ্রীপ্রীগুরুশীতান্তোক্র থেকে উদ্ধৃত। 


কথাণ্রপঙ্গ্‌ 


তশ্মৈ গ্রাগুরবে নম! 





“গুরু বিন জ্ঞান না পাওয়ে।” 

গুরু বিনা জ্ঞানলাভ করিতে পারবে না। 

এক্ষেত্রে জ্ঞান" অর্থে অবশ্যই বুঝানো হইয়াছে পরম জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান ॥ শ্রুতিমুখে বহু সহমত 
বৎসর পূর্বেও এঁ কথা উচ্চাঁরত হইয়াছিল । ছান্দোগ্য উপনিষদে পাইতেছি £ “আচার্যবান্‌ পুরুষো বেদ” 
-বিনি আচার্য অর্থাৎ গুরু লাভ কারগ্লাছেন 'তান জ্ঞান লাভ করেন (ছান্দোগ্য উপানিষদ, ৬।১৪।২ )। 
মুণ্ডক উপানষদ (১।২।১২) বাঁলতেছেন £ “তদ বিজ্ঞানার্থং.-গুরুমেবাভিগচ্ছেং,--তাহাকে অর্থাৎ 
ব্হ্ষব্ঠুকে জানবার জন্য গুরুর ?িনকট অবশাই যাইতে হইবে । ূ 

হন্দুর সকল শাস্ৰ জড়য়াই রাঁহয়াছে এই একাঁট রেশ £ জ্ঞান গ্রুমুখ হইতেই নিঃসৃত 
হয়। সুতরাং গুরু ছাড়া গাঁত নাই ॥। এমনাক স্বয়ং ভগবানের মুখেই এই কথাট বপানো হইয়াছে £ 
“প্রথমস্তু গুরুপজ্াঃ ততশ্চৈব মমার্চনম্‌”- প্রথমে গুরুর পূজা, তাহার পর আমার | কারণ, গুরু ষে 
জ্ঞানের আকর, জ্ঞানমার্ত। তাই প্রয়োজন গরুর প্রাতি নিঃশর্ত আনুগত্য । এমনাক গুরু গাহি, 
শাঞ্র-নাশ্দিত কর্মে লিপ্ত হইলেও, তাঁহার চারিত্রিক স্খলন হইলেও গুরুবজন বা গুর্ানন্দা করা উঁচত 
নয় বলিয়া শাশ্বচন রহিয়াছে । “অবিদেযো বা সবিদ্যো বা গুররেব দৈবতম: 1/অমার্গচ্ছোহাঁপ মার্গচ্ছো 
গুরুরেব সদাগাঁতিঃ ॥ (বিচার-চন্দ্রোদয়। ৩)-বিদ্যাহীন হউন অথবা বিদ্বান হউন, গুরুই দেবতা । 
শাগ্-বাহত পথে বিচরণকারী হউন অথবা শাস্প্-বগাহ্থত কর্মে লঞ্চ হউন, গুরুই 'শষ্যের গিরমশ্রয় । 
1বষয়াট লইয়া গাবতরকের অন্ত নাই । কেউ কেউ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলয়াছেন £ “গুরুর চারতরের দিকে 
দেখবার দরকার নাই । “যদ্যাপ আমার গুরু শশ্ড়বাড় যায়, /তথাঁপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ।”” 
( কথামৃত, ৩।১০।২ ) আবার শ্রীশ্রীমায়ের কথাতেও (১১৭) পাইতোছ £ “গুরু যেমনই হোক, তাঁর প্রতি 
ভান্ততেই মুক্তি ।” পরশুরাম কম্পস/্লের বৃত্তিতে (১০1৭৬) রামে*বরও লিখিয়াছেন £ “গুরুবণ্চনং স্ববুদ্ধ্যা 
ন পরীক্ষয়েং সদসদ্বোত ন বিচারয়েং ।”--গুরুর বাক্য শিষ্য নিজের বৃম্ধির দ্বারা পরাক্ষা কারবে না, 
তাঁহার কথা সং ক অসং াহা বগার কারবে না। শুধু হিন্দুর ধরভাবনায় নয়, বৌগ্ধ ও জৈন ধমেও 
আচার্ষের কাছে নার্বচার আত্মসমর্পণের বিষয়াট একই রকম গুরুত্ঘ পাইয়াছে। শ্রীষ্টান (ক্যাথালক ) 
ধর্মও এবিষয়ে একই কথা বলে। 

এক্ষেত্রে প্রন ওঠা খুব স্বান্ভাবক £ “সদগুরু লাভ হইলে সেক্ষেত্রে গুরুর আদর্শ-বিছাতির প্রশ্ন 
নাই; কিশ্তু যাঁদ দুভগ্যিবশতঃ এমন গুরু লাভ হয় যিনি বাদ্তবিক আদর্শন্রন্ট, অসং-চরিত্র এবং 
অনোতক ও অপাম্ীয় কর্মে লিখ, ভাহা হইলে কিভাবে তাঁহাকে ভান্ত কাঁরব ? উত্তরে বালব যে, সদগুরূর 
আশ্রয় যে ভাগ্যবান পাইয়াছে তাহার ো কোন সমস্যা নাই । শাস্মও বাঁলতেছেন £ “ভগ্মাং সর্বপ্রযত্েন 
সদগুরোদীণক্ষতো ,ভবেং” (কুলার্ণব তন্ন, উঃ ৩)-_-পর্বপ্রযত্বে সদংগুরুর আশ্রয় গ্রহণ কারিতে হইবে। 
মহাপৃরূষগণও সেই কথাই বাঁলয়াছেন। কিন্তু যাহার ভাগ্যে সদগুরু লাভ হয় নাই, যে পাইয়াছে 
অসদ্গুর্‌-সে কি করিবে 2 সে 'কিসেই নামস্ত হতাশার নিমাঞ্জত হইয়া গুরুত্যাগ করবে? শাশ্ম 
বালতেছেন £ না, গুরুত্যাগ কখনই নয় £ “ভ্রীগ্রুং ন ত্যজে ক্লাঁপ” ( কুলার্ণবতন্ম, উঃ ১২)। শাস্র- 
ধিধান অনুসারে গুরতত্যাগ মৃত্যুর নামান্তর & “গুরুত্যাগাৎ ভবে মৃতঃ রৌববং নরকং ব্রজেং” (&)। 


শ্রাবণ, ১৩৯৬ ] কথাপ্রপঙ্গে . ৪১৯ 


শাম্্র বালতেছেন £ গুরু একজনই --“গুরুরেক+” (কৌল উপানষদ ২৩)। পরশ?রাম কজ্পস[ত্রেরও 
বিধান £ এক গুরুর উপাসনা করিতে হইবে--“একো গুরুরুপাস্তিরসংশয়ঃ (১।২০)। অথাৎ গুরু 
ত্যাগ অশাস্তীর । সৃতরাং অসদগুরু লাভ হইলে কি কর্তব্য 2 শাম্প ও মহাপুরুষগণ বালয়াছেন, 
গুরু যেমনই হউক গুরুর প্রাত ভান্ততেই শিষ্য সাধনমার্গের উচ্চতম স্তরে পেশাছতে পারবে। 
সে-ভীন্ত ব্যান্তি-গুরাটকে নয়, ব্যান্তগ্রু-মধ্যপ্থ গুরুশীল্তকে-_যাহা কিনা ঈশ্বরশান্তরই নামান্তর মান্। 
সে-ভান্ততে মূল গ.রূশাস্তর অমোধ কৃপার সাধক চাঁরতার্থতা লাভ কাঁরবেই । ভগবান স্বয়ং বাঁলয়াছেন £ 
“গুরোঃ কপাবশাৎ পার্থ লভ্য আত্মা ন সংশয়ঃ1৮ (শাশ্তগীতা, ৩৫)। ইহার পারপ্রোক্ষতে শাস্র, 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীনা প্রমুখের গুরুসম্পীক্ত পূর্ব-উল্লোখত নির্দেশের বিশেষ কারণাট শ্রীরামকৃ্ক জীবনের 
মহাভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দের আলেচনা অনুসরণ করিয়া অনুধাবন কারবার চেষ্টা কাঁরব । স্বামী 
সারদানন্দ বাঁলতেছেন £ “গরুতে মনৃব্যবাদ্ধ কারলে ধর্মলাভ বা ঈশ্বরলাভ হয় না, একথা আমরা 
আবহমানকাল ধারয়া শানয়া আসিতেছি। গরুত্রক্ষা গুরার্বকু গুরুর্দেবো মহেশ্বর2, ইত্যাদি 
স্তুতিকথা আমরা চিরকালই বিশ্বাস বা আব*বাসের সাহত মন্ত্রদশক্ষা দাতা গুরুর উদ্দেশে উচ্চারণ করিয়া 
আ'সিতোছ। অনেকে আবার গবদেশী শক্ষার কুহকে পাঁড়য়া আপনাদের জাতীয় শিক্ষা ও ভাব ?বসর্জন 
দিয়া মানবাঁবশেষকে এরূপ বলা মহাপাপের ভিতর গণ্য কাঁরয়া অনেক বাদানুবাদ কারতেও পশ্চাংপদ হন 
নাই।*"'যাহারা গুরহকি তাহাই বুঝে না, তাহারাই এরূপ কথা বাঁলয়া থাকে ।'." ঠাকুর এই বিষয়টি 
[বভীষণের ভান্তর দন্টাম্ত দয়া আমাদিগকে বুঝাইতেন । যথা-_ 

“শ্রীরামচন্দ্রের মানবলীলা সংবরণের অনেককাল পরে কোন সময়ে নৌকাড়ুব হইয়া একজন মানৰ 
লঞ্কার উপকূলে সমহদ্ুতরঙ্গের "বারা 'নাক্ষপ্ত হয় । বিভীষণ অমর, 'তনকালই তান লৎকায় রাজস্থ 
কারতেছেন-_-তাহার নিকট এ সংবাদ পেশছিল। সভাস্থ অনেক রাক্ষসের সুকোমল মানবদেহরূপ 
খাদ্যের আগমন সংবাদে জহবায় জল আঁসল। রাজা 'বভষণের কিন্তু -এ সংবাদ শ্ানয়া এক অপূর্ব 
ভাবান্তর আঁসয়া উপাচ্ছত হইল । তান গলদশ্রুলোচনে ভান্ত-গদগদ বাক্যে বার বার বালতে লাগলেন, 
“অহো ভাগ্য ৮ রাক্ষসেরা তাঁহার ভাব না বাাঝতে পাঁরয়া সকলে একেবারে অবাক ! তৎপরে বভষণ 
তাহাদের বুঝাইপনা বালতে লাগলেন, “যে-মানবশরীর আমার রামচন্দ্র ধারণ কাঁরয়া লংকায় পদার্পণ 
করেন ও আমাকে কৃতার্থ করেনঃ বহুকাল পরে আজ আবার সেই মানব শরীর দেখিতে পাইব--এ ক কম 
ভাগ্যের কথা! আমার মনে হইতেছে যেন সাক্ষাৎ রামচন্দ্রুই পুনরায় এরূপে আসয়াছেন 1 এই বালা 
গাজা পাণ্র-ীমন্ত্রসভ।সদ সকলকে সঙ্গে লইয়া সমহদ্রোপকঝ্‌লে আ।সয়া উপাাল্ছত হইলেন এবং বহু সম্মান ও 
আদর কাঁরয়া উদ্ত মানবকে প্রাসাদে লইয়া যাইলেন। পরে তাহাকেই 'সংহাসনে বসাইয়া ?নজে সপারবারে 
অনুগত দাসভাবে তাহার সেবা ও বন্দনা কাঁরতে লাগিলেন । এইর্‌পে িছ;কাল তাহাকে লক্কায় রাঁখয়া 
নানা ধর্ন-রত্ব-উপহার দয়া সজলনয়নে বিদায় দিলেন এবং অনুচরবগেরি ঘ্বারা বাটা পেশছাইয়া দলেন। 

“গা্প1ট বলিয়া ঠাকুর আবার বাঁলতেন, ঠিক ঠিক ভান্ত হলে এইরূপ হয়।*** এই অবস্থা হলে 
গুরুর দোষ আর দেখতে পাওয়া যায় না । তখনই একথা বলা চলে-_-“যদ্)াপ আমার গুরু শহাড়বাড় যায় । 
/তথ।প আমার গু নত)ানন্দ রাগ ॥ নইলে মানুষের তো দোষ-গুণ আছেই । সে তার ভাস্ততে কম্তু 
আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান বলেই দেখে ।” (লালাগ্রসঙ্গ, গুরুভাব £ পংবার্ধ, ১৩৫৮, 
পৃঃ ১২৪-১২৯) 

অর্থাধ.মূলকথা দাঁড়াইল দন্টভাঙ্গ । গুরুকে ব্যন্তি হসাবে দেখা নয়, দোখতে হইবে গুরুশান্ত 
বা গুরুভাবের সাকার বিগ্রহ নহসাবে। সেক্ষেত্রে গুরুর আচরণ অন্যরূপ হইলেও শষ্য যাঁদ তাহার 
দৃষ্টকে এ শান্ত বা ভাবের প্রাত নিবন্ধ. রাখে তাহা হইলে গরুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও পথপ্রদর্শন ছাড়াই 
তাহার উন্নাত হইবে। উদাহরণম্বর্প এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃফ একলব্যের কাহনীট স্মরণ কগাইতেন। 
ব্যাধবংশীয্ঘ একলব্য ভ্রোগার্ষের কাছে অস্মাশক্ষা কারতে জাসলে প্রোগাচার্য অত্যন্ত কঠোর ভাষার 
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অপমান কারয়া নীচবংশসম্ভূ্ত একলব্যকে প্রত্যাখান করেন । ইহাতে স্বভাবতঃই গভীরভাবে আহত হন 
একলব্য। কিন্তু তথাঁপ তিনি দ্রোণাচার্যকেই মনে মনে গুরু হিসাবে বরণ কাঁরলেন এবং গ্দরূর 
মন্ময় আর্ত নিমাণ কারস্লা তাহার সম্মৃখে পরম নিচ্ঠায় অস্ব্রবিদ্যা অনুশীলন কারিতে লাগিলেন । গন্রুর 
প্রীতি একা'ন্তিক ভান্তবশতঃ একলব্য 'িছনাঁদনের মধ্যে দ্রোণাচার্ষের সাক্ষাৎ শিষ্য রাজবংশজাত অজর্বনাদি 
অপেক্ষাও আঁধকতর নিপুণ অস্মীবদ: হইয়া উঠেন। একাশ্তিক গুরুভান্ততে ইহা সন্ভব। তবে একটি 
কথা এই প্রপঙ্গে বাঁলয়া রাখা প্রয়োজন । গর; গুরুই ॥ কিন্তু গুরুরও তারতম্য রাহয়াছে । সেই তারতম্য 
শাশ্বর বিকাশের ক্ষেত্রে । এবং গুরুর শাল্তর উপর শিষ্ের উন্নীত যে [িশেষভাবে নিভরিশীল তাহাও 
অনস্বীকার্। শ্রুতি বাঁলতেছেন £ “ন নরেণাবরেণ প্রোস্ত এষঃ স্মাবজ্ঞেয়ঃ”-_নিকৃষণ্ট আচার্য কর্তৃক 
কাঁথত হইলে এই আত্মাকে সম্যগ্রণপে জানা যায় না ( কঠ উপাঁনষদ ১২৮ )। একই কথা শ্রীরামকৃফও 
বালতেছেন £ “গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা শিষোরও যন্্রণা! শিষ্ের অহঙ্কার আর ঘংচে না, 
সংসারবন্ধন আার কাটে না।* ( কথামৃত, ১৪1৫ )। সুতরাং গুরু সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ করিয়া, সম্ভব 
হইলে তাঁহাকে নানাভাবে পরাক্ষা কারয় সন্তুষ্ট হইবার পর গুরুূকরণ কাঁরলে “সদগুর-অসদগুরদ প্রদ্নে 
গিড়াম্বত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে । এবং এ পদ্ধাত যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন । 

গুরুর ইচ্ছার প্রাত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে শিষ্যের হৃদয়ে জ্রানের প্রকাশ অবশাই হইবে--শাস্ল এই 
কথা বালতেছেন এবং তাহার সমর্থন পাইতোছ মহাপুর্ষদের বাণণ ও জীবনেও । তাঁহারা বাঁলতেছেন 
গুরুকে 'নার্বচারে ভাস্ত কারতে হইবে । কারণ গুরু ইত্টেরই সচল গ্রহ । আঁণ্ন স্বর অনস্যত হইয়া 
জাছে কিন্তু একট বাতি, একটি লম্ঠন ইত্যাদির মধ্যে আগ্নর বে প্রকাশ আমরা দেখি সে-প্রকাশ স্বরূপতঃ 
মুল সর্বব্যাপগ আঁগ্নর সঙ্গে আভা এবং তাহা সাধারণের কাছেও সহজলভ্য । তেগানই গুরু সর্বব্যাপা 
সাচ্চদানদ্দের গ্বরূপণ্তঃ আভন্ব প্রকাশৰান্‌ মৃর্তি_সে-সার্ত মানুষেরও আত নিকটে। শ্বেতাণ্বতর 
উপানষদের সর্বশেষ নম্মাটতে বলা হইয়াছে £ বস্য দেৰে পরাভান্তরথা দেবে তথা গুরো /তস্যৈতে 
কাঁথতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে নহাত্বনঃ ।-যাঁহার পরমেশ্বরের প্রাতি পূর্ণ ভান্ত এবং পরমেশ্বরের প্রাত যেরূপ 
ভান্ত গুরুর প্রাতও সেরূপ ভান্ত, সেই মহাত্মার নিকট ( উপাঁনষদত্ত ) এই বিষয় ( অর্থাৎ পরমপুরবষার্থ- 
রূপ আত্মন্ান ) স্বানভবধোগ্য হয় । অর্থাং গুরুর প্রাত ঈশ্বরদম্টি ব্যতীত জ্ঞানলাভ অসম্ভব । 

গুরুশান্ত- যাহার অপর নাম ঈশ্বরশান্ত--সমস্ত মানুষের মধ্যেই সংগ্চভাবে বা বান্তভাবে 
রাঁহয়াছে । গুরুগতপ্রাণ শিষ্যের মন গুরুর প্রাত নিঃশত আত্মসমর্পণের মাধামে এমন অবস্থার 
উত্তরণ করে যে, সে অনুভব করে, সে এবং বিশ্বত্রক্ধান্ডের আঁধষ্ঠানস্বরূপ সেই মূল পুরুষ 
বা মূলাশান্ত এক ও আঁভন্ন। এবং মনে এ অনুভাঁতি হওয়া পন্তই ব্যন্তগ্র£র ভাঁমকা। তাই 
শ্রীরামকফ বাঁলতেন £ “শেষে মনই গুরু হয় ।” শ্রীরামকৃঞ্চ বাঁলতেন £ “গুরু যেন সখা -যতাঁদন না 
শ্রীকফের সাহত শ্রীরাধার মিলন হয় ততাঁদন সখীর কাজের 'বরাম নাই, সেইরপ ঘতাঁদন না ইণ্টের 
সাহত সাধকের মিলন হয় ততাঁদন গুরুর কাজের শেব নাই ।» কিন্তু এই মলন অকস্মাৎ সংঘাঁটত 
হয় না। তাহার পূর্ষে শিষ্যকে গরুর হাত ধরিয়া (অর্থাৎ গুরু-উপাঁদন্ট পথে) একাঁটর পর একটি 
ভাবরাজ্যের গতর আতক্রম কাঁরতে হয় । পাঁরশেষে গুরু যেন ইন্টের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দেন 
শিষযকে এবং বলেন £ “এ দেখ 1” বাঁলয়াই গুরু অদূশ্ হইয়া বান । ইহা শ্রীরামকৃফেরই বর্ণনা । শুনিয়া 
একজনের ব্যাকুল প্রদ্ন £ “গর তখন কোথায় যান ? শ্ীরামকৃফের উত্তর £ “গুরু ইন্টে লম্ম হন।” 

ব্যান্তগরু অর্থাং মানুব-গুরু লীন হইয়া যান জগন্গুরুর মধ্যে । কিন্তু উহা শেষের কথা। 
সেখানে পেৌশীছবার পূর্বপর্ধষ্ত এবং পৌছিবার জন্য গুরুর ভমকা অপারহার্ধ। অপারহার্ তাহার 
ক্ুপা ও প্রসন্নতাও । শুধু গুর-প্যার্ণমার় নয়, ভবপারাবারের কান্ডারী সেই গুরুকে আমরা যেন 
নিত্যদিন প্রাণপাত কাঁর। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন স্মরণ রাখি, আমাদের প্রকৃত গুরু শ্রীভগবান। 
মান;ব-গদযের মাধামে আমরা আসলে সেই 'গুরক্কেই প্রাপপাত করি | “ভন্মে প্রীগেবে নদঃ1৮ 


গরুবাদ 
স্বামী প্রমেয়ানন্দ 


“যান ইন্ট, 'তানই গুরুরপে আসেন। 
শবসাধনের পর যখন ইন্টদর্শন হয়, গুরুই এসে 
শিব্কে বলেন £ এ (শিষ্য) ওই (তোর ইন্ট)। 
এইকথা বলেই ইন্টরূপেতে লন হয়ে যান, শিষ্য আর 
গরুকে দেখতে পায় না।৮১ 

'গঢুরু কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও গুরু 
বলতে সাধারণভাবে আমরা আধ্যাত্মক গুরুকেই 
বাঁঝ। স্মরণাতাঁত কাল থেকে আমাদের নিকট 
গুরুর স্থান আত উচ্চে। গুরু-্তুতিতে শাস্ও 
তাঁকে ব্রন্ধা, বিফ, মহে*বর, এমন ক পরর্রহ্ধ পর্যন্ত 
বলেছেন £ 

গুরুত্রক্ষা গ্রার্বিফু গুরুরেবো মহেনবরঃ | 

গুররেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২ 





আমর। আসলে কি চাই, কোনটা আমাদের 
পক্ষে ভাল, কোনটা মন্দ, কোন পথ ধরে 
চললে আমর! উগ্নতি লাভ করতে পারব-_ 
এসব বিষয় সব সময় আমর! বুঝে উঠতে 
পারিনা । আর যেটুকুও বা বুঝি বলে মনে 
করি ভাতেও ভুলের সম্ভাবন! থাকে প্রচুর। 
ব্যবহারিক জগতেই যখন এই, আধ্যাত্মিক 
পথ যা! অতি দুর্গম, সে-পথে দ্িশারীবিহ্ীন 
চলার পরিণাম অনুমেয়। 


আধ্যাঁত্মক জগতে গুরুর ভ্ীমকা অনম্বীকার্য | 
আমরা আসলে কি চাই, কোনটা আমাদের পক্ষে 
ভাল, কোনটা মন্দ, কোন: পথ ধরে চললে আমরা 
উত্বাত লাভ করতে পারব--এসব বিষয় সব সময় 
আমরা বুঝে উঠতে পার না। আর যেটুকুও বা 
বাঁঝ বলে মনে কার তাতেও ভুলের সন্ভাবনা থাকে 
প্রচুর। ব্যবহারক জগতেই যখন এই, আধ্যাত্মক 
পথ ধা আত দৃর্গম, সে-পথে দিশারীবিহীন চলার 
পাঁরণাম সহজেই অনুমেয় । “আধ্যাত্মিক সংগ্রাম 
কি, তা কিছুটা যাঁরা অনুভব করেছেন, তাঁরা 


৯. শ্রীদীরাম়ফকখামৃত, 918৬।৪ র 
ই [বধ্বসার তল্ম ৪ প্রীত্রীগুরহগীতান্তোর, ২৬ 


সকলেই জানেন যে, আমরা যখন আমাদের মন ও 
প্রকীতিকে আঁকড়ে ধরে একটা 'নাঁদর্ট রূপ দিতে 
চাই, তখনই তারা স্বস্নাতীত জাঁটলতার সূম্টি 
করে। মন অচিন্ত্য সব রূপ নেয়। তাতে এত 
রকমের পণ্যাচ, বাঁক ও আবর্ত থাকে যে, আজ 
আমাদের যা পছন্দ বলে মনে হয়, কালই তা 
আমাদের একেবারে অপছন্দ হয়ে পড়ে। এ-পর্ষম্ত 
মনের যেসব প্রবণতাকে প্রধান বলে মনে করে আসাছ, 
সহসা সেগুলি যেন আমাদের পাঁরত্যাগ করে, এবং 
তাদের চ্ছলে মনে আঁভনব সব ঝোঁক দেখা দেয়। 
এ-অবম্ছায় নিজের 'বিচারশান্তর উপর আর নির্ভর 
করা চলে না। বাইরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন 
হয়। তাই গুরুর প্রয়োজনীয়তা ।”৮* স্বামণ 
বষ্ধানন্দ বলতেন £ “ভগবানলাভ করতে গুরুর 
একান্ত দরকার । গুরু শিষ্যের ভাবানযায়ী মন্ত্র 
ও ইন্ট ঠিক করে দেন। সেই গুরবাক্যে বি*বাস 
করে নিষ্ঠার সাহত সাধনভজন না করলে কিছুতেই 
পিছু হবে না। ধর্মপথ আত দুর্গম । সদ্ধগুরুর 
আশ্রয় না হলে যতই' বুদ্ধিমান হোক না কেন, যতই 
চেষ্টা করুক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই হবে। 
চুরি করতে পর্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়। আর 
এতবড় ব্রক্ধাবদ্যা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই 2১৪ 
জিরার রডিিরাতিরাহিটির 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গুরু কে? তিনিই গর 
যিনি মানুষের সর্ধপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করে 
চিরকালের মতে তাঁকে মুক্তি দিতে পারেন। 
শাল্স ও ধীর ব্যক্তি বলেন, মানুষের সর্বপ্রকার 
বন্ধন ছিম্স করে তাকে চিরমুক্তি দেওয়। 
একমান্ত্র ভগবানের পক্ষেই সন্তব, অন্থা কারুর 
পক্ষে নয়। গুরু হলেন স্বয়ং ভগবান । 
প্রীরামকষ্চ যেমন বলতেন 2 “জ 
গুরু ।” এই সচ্চিদানন্দ ভ্গবানই লোক শিক্ষার 
জন্ত যুগে যুগে গুরুরূপে অবভীর্দ হন। 

চটিরিউিজিররা হি রজার 
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৪ ধঙ্গ'প্রসঙ্গে ম্যানা ব্র্মানলদ, ১০ সং, পণ হি 


৪২২ 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গুর্‌ কে ? তানই গুরু যান 
মানুষের সর্বপ্রকার বম্ধন ছিন্ন করে চিরকালের মতো 
তাকে মান্ত দিতে পারেন। শাস্ল ও ধীর ব্যত্তি 
বলেন, মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধন 'ছ করে তাকে 
চিরমণীন্ত দেওয়া একমান্র ভগবানের পক্ষেই সম্ভব, 
অন্য কারুর পক্ষে নয়। কাজেই গুরু হলেন স্বয়ং 
ভগবান । শ্রীরামকুফ যেমন বলতেন £ “সচ্চিদানন্দই 
গুরঃ।” এই সাচ্চদানন্দ ভগবানই লোকশিক্ষার 
জন্য যুগে যুগে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন । এখানে 
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে আমরা সাধারণভাবে 
যাঁদের গুরু বালি, যাঁরা অপরকে দক্ষা ও সাধনপথের 
নর্দেশাদ দিয়ে থাকেন, তাঁরা কি? তাঁরাও গুরু । 
ভগবান স্বয়ং যেমন গুরূরূপে অবতীর্ণ হন, তেমনি 
আবার অপরের ভিতর 'দয়েও তান 'নজেকে প্রকাশ 
করেন। যাঁদের ভিতর 'দিয়ে তানি নিজেকে প্রকাশ 
করেন, তাঁরা সকলেই গুর্‌ । তবে এই দুই শ্রেণীর 
মধ্যে অবতার হলেন জগদগুরু, আর অন্যরা 
হলেন মানুষ-গঃর। এই মানষ-গুরুর 'ভিতরেও 
ভগবান যাঁকে যতটুকু শান্ত দেন, তানি ততটুকু 
শাল্তই প্রকাশ করতে পারেন। কাজেই শান্তর 
উৎস এক হলেও প্রকাশের তারতম্য হেতু তাঁদেরও 
তরভেদ আছে । 

অবতার আসেন যুগ-প্রয়োজনে । তানি সব 
ভাবম্বরূপ হলেও, যে-যগের পক্ষে যে-ভাবটির বেশি 
প্রয়োজন ₹সই যুগে তিনি সেই ভাবাটই বিশেষ 
ভাবে প্রচার করে থাকেন। চৈতন্য এসে আপামরে 
প্রেম বিতরণ করলেন, শঙ্করাচার্ধ করলেন জ্ঞান। 


এমনিভাবে রামচদ্দু, কষ, বুদ্ধ প্রভাতি আরও অনেক: 


অবতার এসেছেন যাঁরা যুগোপযোগী বিশেষ বিশেষ 
ভাব প্রচার করে গেছেন। এ-যুগে এসেছেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি তাঁর জীবন ও সাধনার আলোকে 
প্রচার করলেন ত্যাগ সেবা ও সবর্ধমনসমন্বয়ের 
আদর্শ । জড়বাদপবন্ব ভোগবাদ ও পরমত- 
অসাহফুতার যুগে এটর প্রয়োজন সব্ধিক । এভাবে 
অবতাররা এসে মানুষকে অনন্্রাণত করেন নতুন 
নতুন ভাবধারা দিয়ে । আরও কথা, অবতার যখন 
আসেন তখন৷ তাঁকে কেন্দ্র করে একটি আধ্যাত্মিক 


উদ্হোধন 


[ ৯০তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


ভাব-তরঙ্গ বইতে থাকে, যা মানুষের মনকে দোলা 
দেয়, 'আকষণ করে সেই  ভাব-তরঙ্গে তরঙ্গাযিত 
হওয়ার জন্য । বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকুফ-. 
এ*দের কেন্দ্র করে উা্খত ভাব-তরঙ্গের পারাধ ও 
প্রভাব হীতিহাসপ্রাসম্ধ । 

এবার আমরা মানুষ-গুরূর কথায় আসি । তাঁরা 
কিভাবে মানুষকে ভগবানের দিকে পারচালিত 
করেন? তাঁরা নিজেরা ঘে ভগবানকে মন-্রাণ 'দয়ে 
ভালবেসেছেন, যাঁকে জীবনের সর্বস্ব, ইহকাল- 
পরকালের পরমধন বলে জেনেছেন, অন্যের কাছেও 
তাঁরা সেই ভগবানের কথাই বলেন। তাঁকেই 
ভালবাসতে এবং আপনার থেকেও আপনার করে 
নিতে উপদেশ দেন। ভগবানের নাম অর্থাৎ দীক্ষাও 
তাঁরা দেন। কিম্তু “গুরু; বলে আঁভমান তাঁদের 
নেই। যে ভগবানকে কেন্দ্র করে তাঁদের জীবন, 
তান যেমন করান তেমন করছেন--এই ভাব। 
বামী শবানন্দ বলতেন £ “দেখ বাবা, আম দীক্ষা 
দচ্ছি এ বাদ্ধ আমার মোটেই নেই। ঠাকুর কৃপা 
করে আমার ভিতর গুরু্বৃদ্ধি কখনও দেনান। 
জগদ:গুরু হলেন শঙ্কর-আর এযগে ঠাকুর। 
[তান ভন্তদের প্রাণে প্রেরণা 'দিয়ে এখানে নিয়ে 
আসেন। আর তান আমার ভিতরে বসে যা বলান 
আম তাই বলে 'দিই মান্ত। ঠাকুরই হলেন 
অশ্তরাত্মা।« নি আরও বলতেনঃ “তাঁর 
ইচ্ছাতে তাঁরই নাম সকলকে "দিই, প্রার্থনা কার 
ঠাকুর, তুমি এদের গ্রহণ কর ।৮* মানুষ-গুরুর ভিতর 
আরেক রকমেরও ভাব আছে যেমন উপাঁনষদের 
খাঁষদের মধ্যে পাওয়া যায়। গুরু বলে তাঁদের 
যেমন আভমান নেই, নতুন কোন কথা বলছেন 
বা নিজস্বকোন কিছ "দিচ্ছেন বলেও তাঁরা দাঁধি 
করেন না। পরম্পরারুমে গুরুজনদের কাছ থেকে 
যে সাধনপথ তাঁরা পেয়েছেন তাই অপরকে বলেন 
মাত্। ৰ 

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, গুরু কেমন হবেন? শাস্ম 
বলেন, গুরু হবেন “শ্রোতিয়” গুরু হবেন 'বঙ্ষানষ্ঠ। 
“শ্রোন্রিয়' অথার্থ বেদবাধ অনুসারী যার জীবন । 
তান যে শাস্ন অধ্যয়ন করে শুধু পশ্ডিতই হবেন 


& শিবানদ্দ-বাশী-ঞ্বামী অপুথণনম্দ,( খর সং), 
হয় খস্ত ; প:ঃ ৬৪ ৬ এ, পন ৯০৪ 


শ্রাবণ, ১৩৯১৫ ] 


তা নয়, শাস্মের মম” হাদয়ঙ্গম করে তা নিজের জশবনে 
রূপায়ত করবেন। গর সম্বম্ধে স্বামীজীর 
কথায় আছে £ “গুরু সম্বম্ধে আমাদিগকে প্রথমে 
দৌঁখিতে হইবে তান যেন শাস্বের মর্মজ্ঞ হন।"** 
যাহারা শব্দ লইয়া বোশ নাড়াচাড়া করে ও মনকে 
সর্বদা শব্দের শান্ত অনুযায়শ পাঁরচালত হইতে 
দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়া ফেলে । অতএব গৃর্র 
পক্ষে শাস্মের মর্মজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন ।৮" 
যান শাস্রের মর্স জেনে তা জীবনে রূপাঁয়ত 
করেছেন, 'তানই প্রকৃত ধাচার্য। আর ব্রন্ধীনম্ঠ' 
অর্থাৎ 'যাঁন ব্রক্ষাচন্তায় রত, ব্রহ্মলাভই যাঁর জীবনের 
ব্রত। এসব গুণ গুরুর থাকতে হবে । তাছাড়াও 
গুরু হবেন নিষ্পাপ, অকপট এবং কামনাশনূন্য ৷ 
গুরুর এসব গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, কেননা 


গদরখবাদ 


৪২৩ 
থাকা প্রয়োজন ৷ শাম্ম বলেন ঃ 

“আশ্চযো বস্তা কুশলোহস্য লব্ধা 

আশ্চযোঁ জ্ঞাতা কুশলাননাশম্টঃ ॥৮৯ 
আত্মার উপদেষ্টা যেমন আত বিরল, অনুভবকারীও 
তেমান সানপৃণ। আত বিরল ব্যন্তই এই 
উপদেশ ধারণা করতে পারে। স্বভাবতই প্রশ্ন 
আসে, সেই বিরল ব্যান্তাট অর্থাৎ শিষ্য ক রকম 
হবে? অক্রপ কথায় বলতে গেলে ভগবানকে লাভ 
করবার জন্য ধার মন ব্যাকুল হয়েছে, ষে শ্রদ্ধাবান্‌, 
জগতের ক্ষণস্থায়শত্ব সম্বন্ধে দড়ে-প্রত্যয়ী, জাগাঁতক 
সকল 'বষয়ের প্রাত আপান্তহীন এবং 'িবেক-বৈরাগ্য- 
সম্পন্ন_এমন যে ব্যান্ত সে-ই শিষ্য হওয়ার উপয্নস্ত। 
তবে মুখ্য জীনস হচ্ছে ব্যাকুলতা। ব্যাকুল হয়ে 
চাইলে তবেই তাঁকে লাভ করা যায় । 


“তনেকের ধারণা, একবার যখন গুরুর নিকট থেকে দীক্ষ। লাভ করেছেন, তখন 


তান অপরকে 'শক্ষা দেবেন। 


াদের আর কিছু করবার দরকার নেই। গুরু নিজেই এখন সব করবেন এবং তাদের 
ভগৰানের নিকট নিয়ে যাবেন। আর একটি ধারণা, গুরু দীক্ষ। দিলে শিষ্যের সমস্ত 
পাপের বোঝ! ভিনি গ্রহণ করেন। যদিও এসব ধারণার পিছনে কিছুট। সত্য আছে 
তথাপি এসব ধারণা জন্মানোর পিছনে আমাদের স্বভীবজ অলসতাই বেশি দ্বান়ী । 
শিক্ষকও বিভিন্ন স্তরের আছেন। কল সিন্ধপুরুষেরই শিস্কের সকল ভার গ্রহণ করবার 
ক্ষমতা! নেই। শুধুমাত্র অবতারপুরুষ এবং ভ্ার্দের কয়েকজন বিশেষ বিশেষ শিস্তেরই 
এসব শক্তি আছে। ভার মুূর্ত মধ্যে লোককে দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন এবং চিরকালের 
জন্য সমস্ত পাঁপ থেকে মুক্ত করতে পারেন। অন্যের। যতই মহ হোন, এরূপ করতে 
পারেন না। শিষ্য কাদের (অবতার ও তার শিষ্যদের ) নিকট থেকে শক্তি পাঁবে, যে- 
শক্তিম্কুলিল অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত অপবিভ্রত! নষ্ঠ করে। কিন্তু 

আগুনে হাওয়। দ্দিতে হবে এবং আপ্রাণ চেষ্ঠায় সমস্ত বাঁধ। অতিক্রম করে সত্যলাভ 
করতে হবে। আলম্ত কোন কাজে আসে না। ০০০ 
ধারণ! ত্যাগ. করি ততই আমাদের মঙল।” 


শ্রীরামকৃষ যেমন আরেকটি কথা । “অনেকের ধারণা, 


একবার 


বলতেন £ শাযাঁন আচাধ হবেন তাঁরই পাঁচটা জানা. 


দরকার। অপরকে বধ করবার জন্য ঢাল-তরোয়াল 
চাই; আপনাকে বধ করবার জন্য এক ছহচ বা 
নরুন হলেই হয়।৮ কাজেই অপরকে শিক্ষা 
দেওয়ার জন্যই গুরুকে এইসব গুণের আঁধকারা 
হতে হবে। | 

গুরুর যেমন ঢাল-তরোর়াল দরকার, শিষ্যেরও 
তেমান গরুর উপদেশ গ্রহণ করবার মতো যোগ্যতা 


থ জ্যাম? বিধেকানল্গের বাণণ ও রচনা, ৪ খণ্ড, উত্ঠ সং. 


গত) ৮৯৯০ ৬ ল্লীরীরামক়ৃফ কথামত, 1:81৬168 


যখন গুরুর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করেছেন, তখন 
তাঁদের আর কিছু করবার দরকার নেই। গরু 
[নিজেই এখন সব করবেন এবং তাঁদের ভগবানের 
ঠনকট নিয়ে যাবেন। আর একটি ধারণা, গুর, 
দৃক্ষা দিলে শিষ্যের সমঙ্ত পাপের বোকা 'তাঁন গ্রহণ 
করেন। যাঁদও এসব ধারণার পিছনে কিছুটা ত্য 
আছে তথাঁপ এসব ধারণা জন্মানোর পিছনে 
আমাদের গ্বভাবজজ অলসতাই বেশি দায়ী । শিক্ষকও 
৯ কঠ উপাঁনকা:, ১1২৭ 


৪২৪ 


বাঁভন্ন স্তরের আছেন। সকল স'্ধপ্রুষেরই শিষ্যের 
সকল ভার গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই। শহধহমান্ত 
অবতারপুর্ষ এবং তাঁদের কয়েকজন বিশেষ বিশেষ 
গশষ্যেরই এসব শান্ত আছে। তাঁরা মুহূর্ত মধ্যে 
লোককে দিব্জ্ঞান দিতে পারেন এবং চিরকালের জন্য 
সমস্ত পাপ থেকে মস্ত করতে পারেন। 
যতই মহৎ হোন, এরূপ করতে পারেন না। শিষ্য 
তাঁদের (অবতার ও তাঁর শিষ্যদের ) নিকট থেকে 
শান্ত পাবে, যে-শান্তস্ফুলঙ্গ অন্তরে আগুন জৰালয়ে 
সমস্ত অপবিন্রতা নম্ট করে। কিন্তু শিষ্যকেই 
আগুনে হাওয়া দিতে হবে এবং আপ্রাণ চেষ্টায় সমস্ত 
বাধা আতন্রম করে সত্যলাভ করতে হবে। আলস্য 
কোন কাজে আসে না। যত শীঘ্র আমরা আত্ম- 
প্রমাদপণণ ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করি ততই আমাদের 
মঙ্গল 1৮১০ 

বৈষফব-সাহত্যে একট সন্দর কথা আছে £ 

গুরু কৃ বৈফব তিনের দয়া হল। 
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল ॥ 

গুয় কপা করে মন্ম দিলেন, ভগবানেরও দয়া 
হল, জার বৈফব অর্থাৎ যিনি বিফুকে জেনেছেন 
এমন ভদ্তেরঙ ফুপা হল, কিন্তু একের দয়া মানে 
নজর চেষ্টার অভাবে সবই ৰৃথা হল। জাব মূস্ত 
হতে পায়ল না। কাজেই 'শিষ্যের কর্তব্য হল গুরুর 
কাছ থেকে পাওয়া বস্তুকে নিজের জীবনে রূপায়িত 
করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাওয়া । অবশ্য কে 
কতটা সফলতা লাভ করতে পারবে তা নির্ভর করবে 
তার যোগ্যতা, আন্তাঁরকতা ও চেষ্টার উপর । মূল- 
কথা, নিজেকে উদ্যমী হতে হবে, খাটতে হবে, তবেই 
হবে, নতুবা কিছুই হবার নয় । 

গুরুর প্রতি শিষ্ের কি দৃষ্টি হবে? প্রকৃত 
শিষ্যের দৃম্ট হবে £ 

ঈশ্বরঃ সবভ্‌তানাং হদ্দেশেহজর্যন তিষ্ঠাতি। 

আাময়ন: র্বভ্তান যন্তার্ড়ান মায়য়া ॥১১ 

ভগবান 'যাঁন স্বয়ং সকলের গুরু তান যেমন 
মানুষের হৃদয়ে থেকে অখিলাবশ্বের সমস্ত মানুষকে 
পাঁরচালত করছেন, তেমনি! তিনি গুরু এবং শিষ্য 
উভন্নকেই পারচাঁলত করছেন। দ্বামী- শিবানন্দ 


৬০ 9511581০6০৩, 2১, 118-119. 
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উদ্বোধন 


অনোরা 


[ ৯০তম বর্য--এম সংখ্যা 


বলতেন £ “যখন সদ্‌গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন 
চ্বয়ং ভগবানই সেই গুরুর হাদয়ে আবভ্ত হয়ে 
শিষ্যের প্রাণে শন্তি সঞ্চার করেন । স্বয়ং ভগবানই 
গুরু । মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না ।*৯২ 
তাই শিষ্য গুরুকে ঈশ্বরীয়ভাবের প্রকাশ রূপেই 
দেখবে। অন্য কোন রূপে নয়। শ্রীরামকুফ যেমন 
বলতেন £ “গুরুকে মানুষব্ণা্ধ করতে নেই।” 
সতরাং গুরঃস্তবে যে তাঁকে 'গরুত্রত্ষা গরদার্বফ: 
ইত্যাঁদ বলে স্তুতি করা হয়েছে তা বিশেষ কোন 
বস্তির প্রতি প্রষুন্ত নয়। বিশেষ ব্যন্তির ভিতরে 
ভগবানের যে শান্ত রয়েছে, যাকে আমরা গুরশান্ত 
বাল সেই শাস্তর প্রাতই তা প্রযুস্ত। সেই এঁশী 
শান্তকেই শিষ্য ব্রদ্ধা, ?বফ7, মহেম্বর ইত্যাঁদ বলে 
*তুতি করছে। 

গুরু, যান শিষ্যের ভবসাগর পারের কান্ডারী, 
জীবনের পরম প্রাঁণ্তর পথণ্প্রদর্শক, তাঁর প্রাত ষে 
িষ্যের ভীন্ত-বশবাস শ্রদ্ধা-ভালবাসা থাকবে, এটা 
খুবই স্বাভাঁবক এবং তার প্রয়োজনও আছে। 
কথায়ও আছে £ “যদ্যাপ আমার গুরু শুশড় বাড়ি 
যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ।” কিন্তু 
তা বলে.গুরুকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায় সৃষ্টি করা, 
তাঁকে একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা 
ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, নজের গুরুকে বড় 
করে দেখানোই গুরুভান্ত নয় ; গুরুর কাছ থেকে 
উপদেশ গ্রহণ করে সেই উপদেশ অনুযায়ণ জীবনগঠন 
করাই আসল গুরুভান্ত । আর এখানেই গুরূকরণের 
সার্থকতা । 
্ন্ধানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং 
দ্বশ্দবাতীতং গগনসদ:শং তত্বমসযাদিলক্ষ্যম | 
একং 'নিত্যং বিমলমচলং সর্বধাঁসাক্ষীভূতং 
ভাবাতীতং '্রগুণরাহতং সদ্‌গ্র7ং তং নমামি 0১৩ 

যান ব্রন্ধানন্দস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ আনন্দ প্রদানকারা, 
নার্লপ্ত, জানমৃর্ত। সুখ-দুঃখাঁদ দ্বন্দেবর অতাঁত 
অসীম আকাশ সদৃশ, “তত্বমস' প্রভাত বাক্যের 
লক্ষ, আদ্বতীয়, সনাতন, বিমল, অচল, সকল 
বৃদ্ধির সাক্ষী, অবস্থা বিপর্যয়শন্য এবং প্রিগুণ- 
রাহত, সেই সদ গুরুকে আম নমঞ্কার কার । 


১২ শিবানচ্গ-বাণন, ই।ই৩ 
৯6 বিদ্বসারতন্র ৪ লীপীগৃর-গাীতান্তোন। ৪৯ 


'সদ্‌ গুরুসেবনম 
ব্রহ্মচারী অধ্যাত্রচৈত্য 


মহাপুরূষ মহারাজ ( স্বামশ শিবানন্দ ) বেলুড় 
মঠে আছেন, একাঁদিন [তানি তাঁর ঘরের গঙ্গার দিকের 
বারান্দায় বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে আছেন পশুপাঁত 
মহারাজ (স্বামী 'বিজয়ানন্দ )। দেয়ালে একটা 
বোর্ড টাঙানো আছে । তাতে লেখা £ “সাধন- 
চতুষ্টয়সম্পন্নঃ আঁধকারী।” মহাপুরুষ মহারাজ 
পশহপাঁতি মহারাজকে নিজের লাঠি দিয়ে সৌট 
দেখালেন। এবার বেড়াতে বেড়াতে ঘখন বারান্দার 
অপরাদকে এসেছেন তখন পশুপাঁত মহারাজ 
দেখলেন দেয়ালের আরেক জায়গায় একাঁট বোর্ডে 
লেখা আছেঃ “গুরুকপায় অসম্ভব সম্ভব 
হয়।৮ পশহপতি মহারাজ নিজের হাত 'দয়ে 
সেটি মহাপুরুষ মহারাজকে দেখালেন । দেখাগান্রই 
মহাপুরুষ মহারাজ খুব খুশি । তাৎপর্য হল--. 
মহাপুরুষ মহারাজ, পশপাঁত মহারাজকে প্রথমোস্ত 
লেখাটি দেখিয়ে এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যদি 
তুমি মুমুক্ষু হও অর্থাৎ যথার্থই মান্তলাভের ইচ্ছা 
যাঁদ তোমার হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে আঁধকারাী 
অথাঁং শাশ্মোন্ত সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হতে হবে। 
কিন্তু গ্বতীয়োন্ত লেখাটি দৌঁখয়ে পশুপাতি মহা- 
রাজ প্রত্যুস্তরে বললেন যে, শিষ্যের পক্ষে যেটা প্রায় 
অসম্ভব ব্রহ্ধজ্ঞ গুরুর কৃপায় তাও অনায়াসে সম্ভব 
হয়। আর আম তো ব্রক্গজ্ঞ গুরুর কুপালাভে ধন্য 


হয়োছ। পশুপাঁত মহারাজ ত্রদ্ধানন্দ মহারাজের . 


কুপা পেয়েছিলেন । 
তাই তো আমরা দেখতে পাই আচার্ শঙ্কর 

বলেছেন ঃ 

“মন্দমধ্যমরপাঁপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা । 

প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবৃন্ধা সয়তে কলম ৮১ 
“আঁধকারী বিশেষে মাান্তর ইচ্ছা কাহারও অঙ্গ, 
কাহারও বা মধ্যমরূপে উৎপন্ন হইলেও সেই অল্প বা 
মধ্যম মুমুক্ষুতা, বৈরাগ্য এবং শমদমাদি সাধন 
সহায়ে ও গুরুর কৃপায় কালে তীন্ররূপ ধারণ করিয়া 
আত্মসাক্ষাংরপ ফল উৎপন্ন করে।» 


৯ বিবেকচড়ামাঁণ, ২৮ 


অদ্বৈততত্বের শ্রে্ঠ আচার্য আবার লিখেছেন £ 
বিচারণীয়া বেদান্তা বন্দনীয়ো গুর;ঃ সদা । 
গরুণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং নৃণান্‌ ॥ 
গুরুত্র্ধ স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো হুমূক্ষ2ীভঃ। 
নোদবেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন গিববৌকনা ॥ 
যাবদায়হদ্স্বয়া বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীম্বরঃ | 
মনসা কর্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥ 
ভাবাদ্বৈতং সদা কুধাথ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কাঁহণচৎ। 
অদ্বৈতং ন্লিষ্‌ লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥২ 
_-বেদান্তবাক্যসমূহ বিচার্য, গুরু সর্বদা 
প্রণম্য ; গুরুর বাক্য শ্রবণ, গুরুর দর্শন ও সেবা 
মনুষ্যগণের হিতকর | গুরু স্বয়ং সাক্ষাৎ বন্ধ ; 
মুমুক্ষুগণ গুরুর সেবা ও বন্দনা করবেন। কৃতজ্ঞ 
বিবেক শিষ্য কখনো গুরুর উদ্বেগ উৎপাদন 
করবেন না। আজীবন মন কর্ম ও বাক্যের দ্বারা 
বেদান্ত গুরু ও ঈশ্বরের বন্দনা করবে--এই হল 
শ্রাতর নাশ্চত উপদেশ । সর্বদা অন্বৈতভাবনা 
করবে, ক্রিয়াতে কখনো অদ্বৈতভাব অবলম্বন করবে 
না (কারণ ক্রিয়ায় অদ্বৈতবাাম্ধ করলে ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান করা যাবে না)। তিন লোকে অদ্বৈত- 
বুদ্ধি রাখবে, কিন্তু গুরুর সঙ্গে অদ্বৈতব্যাদ্ধ করবে 
না (কারণ গুরুর সঙ্গে অন্বৈতব্যাদ্ধ করলে শিষ্যের 
পক্ষে জ্ঞানলাভ করা অপম্ভব )। 
অদ্বৈতবাদী স্বামীজী একবার শ্রীন্রীমাকে বলে- 
ছিলেন ঃ “মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। 
সব দেখছি উড়ে যায়।” সেকথা শুনে শ্্রীশ্রীমা 
সহাস্যে ম্বামীজীকে বলোছলেন £ “দেখো দেখো, 
আমাকে কিন্তু উঁড়য়ে দিও না” স্বামধজী উত্তর 
দিয়েছিলেন ঃ “মা, তোমাকে ডীঁড়য়ে দিলে থাঁক 
কোথায় 2 যে জ্ঞানে গুরু-পাদপম্ম ডীঁড়য়ে দেয়, 
সেতো অজ্ঞান। গুরু-পাদপন্ম ভীঁড়য়ে 'দলে জ্ঞান 
দাঁড়ায় কোথায় ?১* 
'কথামৃতে” আমরা দেখতে পাই সদগুরু ঠাকুর 


. তাঁর শরণাগত ভন্ত 'মাঁণ'কে (মান্টার মশাইকে ) 


হ ততেবাপদেশ, ৮৪--৮৭ 
৪ শ্রী্ীনায়ের কথা, "হয় ভাগ (১৪৯১), পণ ৪৩ 


৪২৬ 


অভয় দিচ্ছেন। মাঁণ সংসারী । সংসারের শত 
চিন্তায় ক্রিণ্ট। ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভে ধন্য 
হয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন 'ঈশ্বরলাভই মনহষ্য 
জীবনের উদ্দেশ্য । কিন্তু সংসারের এই 'বিশমন 
বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তার পক্ষেও কি ভগবান-লাভ 
সম্ভব? নাকি এরূপ আশা করা তাঁর পক্ষে দুরাশা। 
তাই তিনি তাঁর মনের কথা সদ্‌গুরুকে জানাচ্ছেন। 
গুরু বলছেন, গুরুকৃপায় সব সম্ভব । 
“মাঁণ--তা হলেও অন্টবন্ধন তো আছে ? 
ঠাকুর--অন্টবন্ধন নয়, অন্টপাশ। তা থাকলেই বা, 
তাঁর কুপা হলে এক মুহূর্তে অন্টপাশ চলে 
যেতে পারে। করকম জান, যেমন হাজার 
বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে 
অন্ধক।র পালিয়ে যায়! একটু একটু করে 
যায়না! ভেলকীবাজ করে, দেখেছ? অনেক 
“গেরো দেওয়া দাঁড় একধার একটা জায়গায় বাঁধে, 
আর এক ধার নিজের হাতে ধরে ; ধরে দাঁড়টাকে 
দুই একবার নাড়া দেয় । নাড়াও দেওয়া, আর 
সব গেরো খুলেও যাওয়া । কিন্তু অন্য লোকে 
সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে 
নাই। গুরুর কৃপা হলে সব গেরো এক মুহতর্তে 
খুলে যায়।”£ 
এখন প্রশ্ন হল গুরু? কে? পদগরুর লক্ষণ 
কঃ কিক গুণ থাকলে আমরা একজনকে 
“সদগুর? বলে আভাঁহত করতে পার? “সদগদরর 
লক্ষণ কি তা আচার শঙ্কর তাঁর সন্দরভাবে বর্ণনা 
করেছেন £ 
শ্রোন্রয়োহবৃজিনোহকামহতো যো ব্ন্ধাবস্তমঃ | 
ম্বণ্যপরতঃ শান্তো নারম্ধন ইবানলঃ। 
অহেতুকদয়াসম্ধূবন্ধুরানমতাং সতাম: ॥« 
--যান বেদজ্, নিষ্পাপ, বিষয়তৃফারাহত, রন্ধাবদ্‌- 
বাঁরষ্ঠ, ব্রদ্ধে সমাহিত চিত্ত, ইন্ধনের অভাবে আঁ্ন 
যেমন শান্ত হয়, সেরূপ বিষয় চিন্তার সংস্পর্শাভাবে 


৪ শ্রীরীরামকফকথানত, ই।৯।২ 
& বিবেকচড়ামাণি, ও 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্য--৭ম সংখ্যা 


'নার্বকার। . বিনত. সদ্ব্যান্তগণের প্রাত 'যান 
অহেতুক দয়াপরায়ণ তাঁনই সদগুরু। 

ভগবদান্রত্টা পুরুষের কাছে গেলেই প্রাণে 
ঈম্বরীয়ভাব জেগে উঠে। বৈফবগ্রন্থে একটি আঁত 
সুন্দর কথা আছে £ 

“যাহারে দখলে প্রাণে উঠে কফ নাম 

তাঁহারে জানিও তুমি বৈষব প্রধান।” 
ধেমন আগুনের পাশে গেলে গায়ে তাপ অনুভূত 
হয়, তেমান ষথাথ সাধৃপুর্ষদের কাছে গেলে মন- 
প্রাণ ভগবদ্‌ভাবে মেতে উঠবে । মহাপুরুষ মহায়াজ 
বলছেন £ “সদ্ধ পুরুষদের সংস্পর্শে এলেও 
মানুষের মনে ভগবদভাবের স্ফুরণ হবেই হবে।*"* 
কেউ বাস্তাঁবক ভগবান লাভ করেছে কিনা তার 
পরীক্ষাও হল এই ।*৬ রাজা মহারাজ বলছেন £ 
“গুরু ব্রাহ্মণ কি শর, হিন্দু কি মুসলমান কি 
প্রীণ্টান, সম্যসী কি গৃহস্ছ এসকল প্রশ্নই আসতে 
পারে না। 'যান ব্রঙ্ধাবদ্‌, তানই গুর:, ব্রাঙ্মণাঁদ 
উপাঁধ মানত 1৮৭ | 

রাজা মহারাজ বলতেন £ “ভগবদ: বৃদ্ধিতে 
গুরুর পৃজা, গুরুর ধ্যান ও "চিন্তা করতে করতে 
দেহ-মন বখন শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন গুরু শিব্যকে 
ইস্ট দর্শন কাঁরয়ে দিয়ে সরে যান। নায়ক-লারকার 
মিলনের কাজে যেমন একজন ঘটকের দরকার । 
জীরামকৃ্ধদেব বলতেন, “গুরু যেমন সেথো ; হাত 
ধরে নিয়ে ধযান। গুরুবাক্যে ষোল আনা 'ববাস 
করে আম্তারকভাবে তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে 
ভগবানকে লাভ করা যায় । যেমন সুতোর থি ধরে 
ধরে গেলে কতুলাভ হয় 1. গুরু সখীর ন্যায় ; 
রাধাড়ফের মিলন হলে যেমন সখার ছুটি, তেমনি 
জীব ও পরমাত্মার মিলন না হওয়া পর্যন্ত গুরু 


রয়েছেন শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে ।»৮ 


“আচার্যবান পুরুষো বেদ*--যিনি উপযন্্ত 
আচার্য লাভ করেন তান তম্বজ্ঞ হন।* “আচার্া- 


& শিবানঙ্দ-যাণী--গ্যাষী অপর্বানল্দ, য় ভাগ (৬৩৫৪), 


গ-ঃ ১৬ 
৭ গুরৃতততব ও গনরদর্গাতা- দ্যা রঘুবরানল্দ (৯৯৪৮৭) 
গ-ঃ ৪৩ 


৮ ব্রজ্মানল্গচাঁরত- জ্যা্ষী প্রভানঙগ! (১৯৬২), পিঠে ই 
৯ ছান্দোগ্য উপানিধা-। ৬1৯৪২ 


জ্াবণ, ১৩৯৫ ] 


দ্ধেব বিদ্যা 'বাঁদতা সাধিষ্ঠং গ্রাপং।”__ আচারের 
থেকে বিদ্যা লব্ধ হলে বিদ্যা উৎকৃষ্ট ফল দান 
করে।১০ শঙ্করাচার্য বলছেন £ “আচাযাধীনং 
জ্ঞানং, জ্ঞানাং মোক্ষঃ হীতি 'সম্ধম 1৮১১ জ্ঞান 
আচাধধীন। অর্থাং আচার্ষের নিকট থেকে জ্ঞান 
লাভ করতে হয় এবং সেই জ্ঞান থেকেই মোক্ষ লাভ 
হয়। এট প্রমাণিত। 

মঠে প্রাচীন সাধুরাও বলেন £ “আচাযাধ্ধ্েব 
বিদ্যা আঁধকোবলবত্তরা ভবাঁতি ।”-_-আচার্যধ হইতে 
বিদ)া লব্ধ হইলে আঁধক বলশালা হয় । 'কেন হয় + 
কারণ, আচার্য যে 'বষয় শিষ্যকে শিক্ষা দেন তা 
তিনি নিজ জীবনে আচরণ করেন । 


এখানেই সদগুরুর সঙ্গে সাধারণ গুরুর তফাৎ 


সদগুরু। “আপান আচার ধর্ম জীবেরে শিখায় ।” 
ফলে তিনি ঘা উপদেশ দেন তা শিষ্ের হাদয় স্পর্শ 
করে, তাকে অন:প্রাণত করে উপদেশ পালন. করার 
জন্য । আর সাধারণ গর; প্রায়ই মুখে যা বলেন 
কাজে করেন ঠিক তার বিপরীত । 

গ্বামী বিশুদ্ধানম্দ তখন মঠের অধ্যক্ষ । 
কথা-প্রসঙ্গে একাদন জনৈক সাধূকে বললেন £ 
“আজকাল সবাই উপদেশ দিতে ব্যস্ত, উপদেশের 
সঙ্গে জীবনের কতটুকু মিল আছে ভেবে দেখবার 
সময় নেই । তেমন উপদেশে কাজ হয় না। প্রথমে 
ধর্মজীবন গঠন করা চাই। কথা আর কাজে মিল 
থাকলে তবে অপরে নেবে, নচে নেবে না।” 
শ্রীরামকুফ স্পন্ট করে বলছেন £ “কথায় এবং কার্ষে, 
মন ও মুখে যাহার মিল নাই, তাহার কথায় কখনও 
বিশ্বাস কাঁরতে নাই ।”১২ এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের 
একট সুশ্দর গঙ্প আছে। গল্পাঁট লাীলাপ্রসঙ্গকার 
এরূপে বর্ণনা করেছেন, “কোন ব্যান্তর ম্ব্পবয়স্ক 
পূন্ন সর্বদা অজীর্ণরোগে কম্ট পাইত। পিতা 
তাহার চিকিংসার জন্য তাহাকে গ্রামান্তরে এক 
খ্যাত বৈদ্যের নিকট একাঁদন লইয়া যাইল। 
বালককে পরীক্ষাদ কাঁরয়া তাহার রোগ নির্ণয় 
কাঁরলেন, িম্তু ওষধের ব্যবস্থা সোঁদন না করিয়া 
তাহাকে পরাদঝস পুনরায় আসতে বাললেন। 


৯০ ছাল্দেযাগ্য উ পানিষদ", ৪1৯19 
৬৯ অজ্ঞানবোধিনী ৪০ 


গা 
“সদ'গুরুসেবনমত 
ঞি ক 
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পিতা পূন্নকে লইয়া এঁ দিন উপচ্থিত হইলে বৈদ্য 
বালককে বলিলেন, "তুমি গুড় খাওয়া পরিত্যাগ কর, 
তাহা হইলেই সা'রয়া যাইবে, ওষধ খাইবার প্রয়োজন 
নাই।--পিতা এ কথা শুনিয়া বালল, মহাশয় এ 
কথা তো কাল বাঁললেই পারতেন; তাহা হইলে 
এতটা পথ কষ্ট কারয়া আজি এতদূর আসিতে হইত 
না! বৈদ্য তাহাতে বাললেন, ণক জান, কল্য আমার 
এখানে কয়েক কলসি গুড় ছিল- দোখিয়াছলে বোধ 
হয় । কাল যাঁদ বালককে গুড় খাইতে নিষেধ 
কাঁরতাম, তাহা হইলে সে ভাবত, কাবরাজ লোক 
মন্দ নয়, নিজে এত গুড় খাইতেছে আর আমাকে 
কিনা গুড় খাইতে নিষেধ করিতেছে। এঁরপ ভাবিয়া 
সে আমার কথায় শ্রদ্ধা করা দুরে থাকুক কিছুমান 
বিদ্বাস করিত না। সেজন্য গুড়ের কলাঁস সরাইবার 
পূর্বে তাহাকে একথা বাল নাই ।»১৩ 

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে 
সকলেরই কি “গুরুকরণ' করা দরকার 2 গর? 
ছাড়া কি ধর্ম হয় নাঃ এই যেএতধর্মের বই 
আছে এগুলি পড়ে নিজের মাথা খাঁটয়ে বাষ্ধ- 
গিবেচনা করে যাঁদ চল তাহলে 'কি ধর্মলাভ হবে 
না? উত্তরে বলতে হয়ঃ কিছু ধর্মলাভ হবে 
ঠিকই তবে ভগবানলাভ অসম্ভব। যাঁরা যথার্থই 
ধর্মজীবন যাপন করতে চান, আধ্যাত্ক পথে 
উন্নীতি করতে চান, জীবনে শাম্বত শান্তর আঁধকারা 
হতে চান তাঁদের প্রত্যেকেরই গুরুকরণ অবশ্য 
কতব্য। এপপ্রসঙ্গে স্বামণ বিরজানম্দ মহারাজের 
কথাগুজি বিশেষ প্রাণধানযোগ্য । তান বলছেন, 
“জেনো, ধর্মের পথ কুস:মাস্তীর্ণ রাজপথ নয়, 
ক্ষুরের ধারের ন্যায়ই শাণিত দুর্গম সেই পথ। 
এ পথে আছে সহমত বাধা, সহস্র বিপর্যয়; শত শত, 
প্রলোভন, মোহনীমায়া তোমায় হাতছানি 'দয়ে 
কতবার ডাকবে ; কত মিথ্যা আশা, অলীক মরাঁচিকা 
তোমায় বিভ্রান্ত করবে ; *বাপদসত্কুল এই গহন 
অরণ্যপথে একক যাত্রী, তোমার পথ হারাবার কতই 
না সম্ভাবনা! একলা পাঁথক এপথে অন্ধকারে 
হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায়--ধর্মের গড় রহস্য যে গহনে 

৯৩ শ্রীত্রীরামকু্লালাপ্রসঙ্গ £ দিব্ভার ও 
নরেষ্গুনাথ প.ঃ 8০০-২০১ 


১২ প্রীন্রীরামকৃফলালা প্রসঙ্গ (৯৩৭৯) ৪ দিব্যভাব ও লনা প:৮২০০ 
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[নাহত তারই উদ্দেশ্যে । হাঁন্তবিচার সহায়ে দীপ্ত 
বাম্ধর ওজ্জবল্য বহৃতর বৃদ্ধি করেও সে অন্ধকার 
দীর্ণ করা যায় না। বহু মহাত্মা, মহাপ্রাণ সাধক এরূপ 
প্রয়াস করে বিফল হয়েছেন। আত্মা শুধু অপর 
আত্মার স্পর্শে জেগে ওঠে, অন্য কছুতেই সে সাড়া 
দেয় না। আধ্যাত্মিক পথে এরূপ সহায়তা একান্ত 
প্রয়োজন." সদগুরুর সংস্পর্শে যে এসেছে, সে 
ধন্য হয়ে গিয়েছে, জীবনে তার ম্বর্ণদ্যাতি ঝলকে 
উঠছে। সদ্‌গুরুর 'দিবাস্পর্শে চৈতন্যলাভ হয়, 
অন্তরের সকল বাধা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, পাব 
ও নির্মল হয়ে ওঠে সেই অশেষ ভাগ্যবান। যে 
ব্যান্ত এই 'দিব্যস্পর্শ সঞ্চার করতে পারেন, 'তাঁনিই 
সদগুরু ॥ তাঁর মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর আঁবভভত। 
তাঁর আদেশ বেদবাক্য বলে শিরোধার্য করতে হবে। 
তাঁর করুণায় সাধকের মোক্ষলাভের তরণী। জব্ম- 
মৃত্যুর ভয়াল অপার মহাসাগর পারাপারের পথে 
1তানই একমান্ত আলোক-সঞ্কেত, তিনি একমাত্র 
পথপ্রদর্শক ৷ তাঁর প্রাত বিশবাস, তাঁর প্রাতি ভ্ত 
বিনা, অশেষ দীনতা এবং তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ 
[বিনা ধর্মের পথে, আধ্যাত্মক জীবনে অগ্রগগাত লাভ 
করা অসম্ভব । একমান্র ন্ঠাসহকারে গ্‌রূপাদপদ্ম 
সেবা করে সাধক আধ্যাত্মক অনুভূতির সবো্চ 
শিখরে আরোহণ করতে পারে। অবশ্য তাঁকে 
[সম্ধগুরু হতে হবে, যান নিজে ঈশ্বরের. সাক্ষাৎ- 
কার লাভে ধন্য হয়েছেন। নতুবা অন্ধের দ্বারা 
পারচালত অন্ধের ন্যায় গরু-ীশষ্য উভয়েরই পতন 
ঘটবে ৮১৪ ঠাকুর বলছেন £ “যাঁদ সদ্‌গুরু হয়, 
তাহলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে । গুরু 
কাঁচা হ'লে গুরুরও যন্দ্ণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা ! শিষ্যের 
অহঞ্কার আর ঘুচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। 
কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মৃস্ত হয় না।» 
আম একদিন পণ্চবটীর কাছ দিয়ে" যাচ্ছিলাম । 


শুনতে পেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। 


বোধ হলো সাপে ধরেছে! অনেকক্ষণ পরে বখন 
ফিরে আসাছ, তখনও দৌঁখ, ব্যাঙটা খুব ডাকছে । 
ছং 
৬৪ অতীতের স্ম-তি-স্বামী হ্রম্ধানল্গ (১৪৬৩) 
পাঁরশিষ্ট (ক)-প্রবন্ধ, পুঃ ৫৯ 


উদ্বোধন' 


[ ১০৩৭ বর্য--৭ম সংখ্যা 


একবার উশক মেরে দেখল:ম কি হয়েছে ।. দোখ 
একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধারেছে--ছাড়তেও পাচ্ছে 
না--গিলতেও পাচ্ছে না-ব্যাঙটার বশ্বণা ঘুচছে 
না। তখন ভাবলাম, ওরে! যাঁদ জাতসাপ ধরতো, 
1তন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে ষেতো। এ একটা 
(ঢোঁড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা 
ব্যাঙটারও যন্ব্রণা।৮১৭ বন্তুতঃ সদগুরু একবার 
যাকে আপনার বলে গ্রহণ করেন তার সব দায়িত্বই 
[তান নেন। একবার গ্রহণ করলে তাকে আর ছাড়েন 
না। আশ্রত ছেড়ে যেতে চাইলেও তান ছাড়েন না। 
ঠাকুরের ভন্ত গারশবাবু ঠাকুরকে সব 'দিয়েছেন। 
তাঁর ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, দেহ"মন সবই ঠাকুরের 
চরণে অপর্ণ করেছেন । ঠাকুরও 'গারশের দেওয়া 
'বকলমা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তা সত্বেও যেন 
নিশ্ন্ত ও ভয়শন্য হতে পারছেন না। প্্ব- 
সংহ্কারের প্রভাবে 'বিচালত হয়ে পড়ছেন। ঠাকুর 
তখন তাঁকে অভয় 'দয়ে বলছেন £ “এ কি চোঁড়া 
সাপে তোকে ধরেছে রে শালা? জাত সাপে ধরেছে 
--পাঁলিয়ে বাসায় গেলেও মরে থাকতে হবে! 
দোখসনে 2 ব্যাঙউগুলোকে যখন ঢোঁড়া সাপে, ধরে, 
তখন কণ্যা-কণ্যা-ক্যা-কণ্যা ক'রে হাজার ডাক ডেকে 
তবে ঠান্ডা হয় (ম'রে যায় ), কোনটা বা ছাঁড়য়ে 
পালিয়েও যায়ঃ কিন্তু বখন কেউটে গোখরোতে 
ধরে, তখন কণশা-কণ্যা-কণ্যা তিন ডাক ডেকেই আর 
ডাকৃতে হয় না, সব ঠান্ডা । যাঁদ কোনটা দৈবাং 
পাঁলয়েও যায় তো গর্তে ঢুকে মরে থাকে ।-- 
এখানকার সের্‌প জানাব 1৮১৬ 

ঈ্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দ একদিন 
স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করোছলেন £ “ক্বামীজা 
যাদ আমার পতন হয়? প্রশ্ন শুনে গ্বামীজী 
তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন, “হাজার পতন হোক, 
কিছ; এসে যায় না। আমারই সে দায়িত্ব, আই 
তোমাকে বেছোছি, তুমি আমাকে বাছোঁন।» 
একবার স্বামী প্রেমানন্দকে স্বামীজী বলোছলেন, 
“বাবুরাম, আমার চেলারা যাঁদ হাজারবার নরকে 


৫৫ শ্রীত্ীয়ানকফকথামত, ১1৪৪ 


»৯৬ প্রীত্ীরামকৃফলালাপ্রসঙ্গ (১৭৯) গরহভাব, . 
উত্তরার্ধ, পঃ হথং 


শ্রাবণ, ১৩৯৫ ] 


যায়, তাহলে আমিই তাদের হাজারবার হাত ধরে 


তুলব। তাযাঁদ সত্য না হয়, তবে ঠাকুর-মাণ্দ সব 
মিথ্যা জানাব 1৮১৭ 

তথ্ম বলছেন £ 

“াযরো মনহষ্যবৃদ্ধিং চ মন্ে চাক্ষরবৃদ্ধিকম্‌। 

প্রতিমাস? শিলাবাম্ধং কুবাঁণো নরকংব্রজেৎ ॥৮১৮ 
-গুরুতে মানুষবশ্ধি করলে, ইন্টমশ্ত্রকে অক্ষরমা 
ভাবলে, দেবদেবীর প্রাতমাকে পাথর বা মৃত্তিকা 
জ্ঞান করলে মানুষ নরকে যায়। অরাঁং এসবে 
ভ্রমাত্ক ও বিপরীত বাদ্ধর জন্যে এবং শ্রচ্ধা- 
বিশ্বাসহীনতাদোষে আধ্যাঁত্মক উন্নাত তো হয়ই না, 
বরং মানুষকে অধোগাত পেতে হয় । 

“গরুকে মানুষবাদ্ধি করতে নাই । সচ্চিদা- 
নশ্দই গুরুরূপে আসেন।”১৯ ঠাকুর বলেছেন। 
আবার বলছেন £ “সচ্চিদানন্দই গুর:”২০ অথাৎ গুরু 
হলেন সচ্চিদানন্দ-্বরপ, ভগবান । এক্ষেপ্রে কেউ 
বলতে পারেন,তাহলে ভগবানকেই শ্রদ্ধাভান্ত করলেই 
হল, দক্ষাগ্রুকে শ্রদ্ধাভীন্ত ও পূজা করবার 
কি দরকার 2 দণক্ষাগুর্‌ তো আমাকে ভগবানের 
পাদপদ্মে সপে দিয়েছেন। দীক্ষাগুর তো আর 
আসল গুরু নন, তিনি হলেন একটা মাধ্যম । 
আসল গুরু তো ভগবান ।, 

এর উত্তরে লালাপ্রসঙ্গকার সান্দর কথা বলছেন £ 
“্লীপ্রীজগন্মাতা যে . ভাবরূপে মানবমনের সকল 
প্রকার অজ্ঞান-মালনতা দূর করেন, সেই উচ্চ 
ভাবেরই নাম গর্‌ভাব বা গুরুশান্ত। এ ভাবকেই 
শাস্ম গুরু নামে নিদেশ করিয়াছেন ও মানবকে 
উহার প্রাতি মনের ষোল আনা শ্রদ্ধা, ভান্ত ও বম্বাস 
অর্পণ 'কাঁরতে বাঁলয়াছেন। কিন্তু চ্ছলবাাম্ধ, 
ভন্ত-শ্রদ্থাঁদ সবেমাত্র শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, 
এ-প্রক'র মানব-মন তো আর একটা অশরীরী. ভাবকে 
ধারতে, ছু'ইতে, ভালবাসতে পারে না ;- এজন্যই 
শাস্ত বাঁলয়াছেন, দক্ষাদাতা মানবকে গুরু বাঁলয়া 
ভান্ত কারতে। সেজন্য যাঁহারা বলেন, আমরা 
গুরুভাবাটকে শ্রদ্ধা-ভান্ত কারতে পারি, কিন্তু যে 


»৭ জ্বামশজীর পদপ্রান্তে- গ্বামী অব্জজানল্দ, (৯ম 


প্রকাশ ) প-ঃ ২০৪ ৯৮ কুলার্*বতল্ম, উঃ ১২ 
৯৯ জীত্রীয়ামকফকথামৃত ৫। পরি. 1৩1৯ 
২০. জী, 816৯ 


৩ 


৪২৯ 


দেহটা আশ্রয় করিয়া এ ভাব আমাদের নিকট প্রকাশিত 
হয়, তাহাকে মান্য-ভান্ত কেন কাঁরব,-এঁ ভাব তো 
আর তাঁহার নহে £-তাহাদিগকে আমরা বাল - 
ভাই, কারতে পার কর, কিন্তু দোখও যেন নিজের 
মনের জংয্লাচুরিতে ঠাকতে না হয়, শীল্ত বা ভাব এবং 
যদবলম্ৰনে এভাব প্রকাশিত থাকে, তদুভয়কে 
কখনও তো পৃথক: পৃথক: থাকিতে দেখ নাই, তবে 
কেমন কাঁরয়া আগুন ও আগুনের দাহকা শাস্তকে 
পৃথক কাঁরয়া একাটকে গ্রহণ ও ভক্তি শ্রদ্ধা করবে 
এবং অপরাটকে ত্যাগ করিবে, তাহা বাঁলতে পার 
না!” যে যাহাকে ভালবাসে বা ভান্ত করে সে 
প্রেমাম্পদের ব্যব্হাত আত সামান্য 'জীনসটাকেও 
হৃদয়ে ধারণ করে। তাঁহার স্পার্শত কোন ফুল 
বা কাপড়-চোপড়খানাও সে পাঁবশ্র বালয়া বোধ 
করে। তান ষে দ্ছান দিয়া চলিয়া যান, সেখানকার 
মাটিটাও তাহার কাছে বহু মূলাবান ও বহু আদরের 
1জাঁনস বাঁলয়া বোধ হয় ॥ তবে তান যে শরীরটাতে 
অবস্থান করিয়া তাহার পুজা গ্রহণ করেন ও তাহাকে 
কুপা করেন, সেটার প্রাত যে তাহার শ্রম্ধা-ভস্তি 
হইবে--এটা কি আবার বুঝাইয়া বালিতে হইবে ? 
যাহারা গুরূভাবাট ক তাহাই বুঝে না, তাহারাই 
এঁর্‌প কথা বাঁলয়া থাকে । আর যাহার গুরঃভাবের 
প্রাত ঠিক ঠিক ভান্ত হইবে তাহার এ ভাবের আধার 
গুরুর শরীরটার উপরেও ভান্তি-শ্রদ্ধার বিকাশ হইবেই 
হইবে ।"" গুরু অনেক নহেন, এক। আধার বা 
যেযষে শরীরাবলম্বনে ঈশবরের এ ভাব প্রকাশিত 
হয় তাহা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তোমার গুর?, আমার 
গুরু; পৃথক নহেন--ভাবরপোে এক । মংস্ময় 
মৃর্ততে দ্রোণকে আচার্যরূণপে গ্রহণ ও ভান্তপূর্বক 
একলব্যের ধনূবে'দ লাভরূপ মহাভারতীয় কথাটি 
ইহারই দৃম্টাম্তম্বরূপে বলা বাইতে পারে। অবশ্য 
একথাটি  যান্ততে দাঁড়াইলেও ঠিক-ঠিক হৃদয়ঙ্গম 
হওয়াও অনেক সময় সাধন-সাপেক্ষ ; এবং হ্াদয়ঙ্গম 
হইলেও, যতক্ষণ মানবের নজের দেহবোধ থাকে, 
ততক্ষণ যে শরীরের ভিতর দিয়া গুরশান্ত তাহাকে 


৪৩০ 


কুপা করেন সেই শরারাবলঘ্বনেই শ্রীগ্রুর পূজা 
করা 'ভাব উপায়ান্তর নাই ।”*২৯ 

গুরুকে “ভবরোগবৈদ্য” বলা হয়েছে । সদগুরু 
যথাথ'ই 'ভবরোগবৈদ্য' । শরীরে কোন রোগ হলে 
সেই রোগের চিকিৎসা ডান্তারেরা করতে পারেন। 
কিন্তু আধ্যাঁজ্ক রোগের চিকিৎসা ডান্তারেরা করবেন 
কি করে? সেরোগের চিকিৎসা করা ডান্তারের 
একেবারে অসাধ্য ; কেননা এপথের পাথকই তিনি 
নন। ভিবরোগবৈদ্য' সদগুরুর কৃপা ও উপদেশ 
[ভন্ন অন্য কোন উপায়ে আধ্যাঁত্ষক জীবনে সঠিক 
পথের সম্ধান পাওয়া অসম্ভব । যান সদগুরু 
তিনি এপথের বাধা-বপাত্ত যথাযথরূপে অবগত 
আছেন এবং কোন- রোগের কি ওষুধ তাজ্ঞাত 
আছেন। তাই সাধকের সাধনরহস্য সগ্বন্ধে কিছু 
জানার থাকলে তা গুরুর নিনকটই জানা 'বিধেয়। 
এ-প্রসঙ্গে আমরা স্বামণ 'বরজানন্দের জীবনের একাঁট 
ঘটনা পাঠকের সামনে উপাশ্থত করছি। 

বিরজানম্দ মহারাজ তখন অদ্বৈত আশ্রমের কমা 
হয়ে আছেন মায়াবতীতে। কয়েকমাস আগে তান 
স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ শুনেছেন। মন 
ভাল নেই। কিছুদিন কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে 
নিজনে সাধন.ভজনে কাটাবেন ঠিক করলেন । 
“কালীকৃফকে (স্বামী 'বিরজানন্দকে ) আশ্রমে 
আদৌ আসিতে হইত না। [আশ্রম থেকে একট; 
দুরে একটি কুঠিয়াতে তান থাকতেন ] তান 
কাহারও সাহত না মিশিয়া একান্তে প্রাণ ভায়া 
কঠোর সাধনায় মণ্ন হইলেন। প্রত্যহ ১৪1১৬ ঘণ্টা 
জপধ্যান করিতেন। ৭1৮ মাস এইরূপ একটানা 
চাঁলবার পর অত প্রবল ধ্যান করার প্রাতাক্রয়া-স্বর্প 
তিনি একটু একটু মানাঁসক ক্লান্তি অনুভব করিতে 
লাগিলেন। যাহ হউক সংকজ্প লইয়া যখন তপস্যায় 
লাগয়াছেন তখন কিছুতেই ছাড়বেন না--এই 
মনে কারয়া তিনি তাঁহার উত্ত জীবনধারা পারবর্তন 
কারলেন না। যখন খুব অবসাদ ঠেকিত তখন 
শাস্তগ্রদ্থাঁদ অধ্যয়ন কারতেন। এইরূপে আরও 
কয়েক মাস কাঁটল। কিন্তু প্রাতক্রিয়া ক্রমেই 
বাড়তে লাগল । শেষে এমন হইল, মস্তিত্ক যেন 


২৯ শ্রীন্রীরামকফুললাপ্রসঙ্গ (৯৩৭৭), গুুরভাব, 
| পূরবারধ। পে ৯৯৪-৯৯৯ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


একেবারে জড় হইয়া গিয়াছে । শরীর এবং মনে 
বিষম ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। তান বুঝলেন 
একধাপে জপধ্যানের মাল্লা অতটা বাড়ানো সঙ্গত 
হয় নাই। তখন মৌনব্রত এবং কঠোরতা ত্যাগ 
কাঁরয়া সকলের পরামর্শে প্ান্টকর আহারাদি দ্বারা 
শরীর-মনের স্বাভাঁবক অবস্থা 'ফারয়া পাইতে 
যত্ববান হইলেন । জপধ্যানের মান্তা কমাইয়া দিয়া 
পড়াশুনা লইয়া থাঁকতেন। কিন্তু এইরূপ 
কারয়াও িশেষ কিছু উপকার বোধ করিলেন না। 
মাথার অসুখ বাড়িয়াই চালল। সকলে কাঁলকাতায় 
গগয়া কাঁবরাজী 'াকৎসা কারবার পরামশ দিলেন: '' 
মঠাধ্যক্ষ স্বামী ত্রক্ষানন্দজী কাঁলকাতার বিখ্যাত 
কাঁবরাজ শ্যামাদাস বাচস্পাতর নিকট পাঠাইয়া 
সুচীকংসা এবং প্রয়োজনীয় পথ্যাঁদর ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন। 'তিন চার মাস গেল। সেই মাস্তঙ্কের 
দুর্বলতা ও শরীরের অবসাদ কিন্তু কাটে না। 
রাজা মহারাজ এবং মঠস্থ অন্যান্য সন্ব্যাপীরা কালী- 
কের জন্য খুব চিন্তিত হইলেন। 

“১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস । কালীকৃফণের খুব 
ইচ্ছা হইল জয়রামবাটী গিয়া একবার শ্রীশ্রীঘাকে 
দর্শন কাঁরয়া আসেন। পাঁচ বৎসর তাঁহাকে দেখেন 
নাই। রাখাল মহারাজ অনমাঁত দিলেন । 

“দশ বৎসর পর্বে ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া 
কালণকৃফ্ণের শরীর যখন শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল মা 
দোখয়া শিহারয়া উীঠয়াছলেন। এবারও এরূপ 
চমাকত হইলেন। কিন্তু অন্তযামণী দোখয়াই 
বুঝিতে পারলেন ইহা দেহের ব্যাঁধ নয়। জিজ্ঞাসা 
কারলেন-খধ্যান কোথায় কর? হৃদয়ে না 
সহম্ত্রারে ?_ সহম্ত্রারে, কেননা ওখানে ধ্যান করতে 
ভাল লাগে । খুব আনন্দ পাই । 

“শুনিয়া মা আবার শিহারয়া উঁঠলেন। 
বাললেন--বাবা করেছ ক? ওষে শেষ অবশ্থার 
কথা--পরমহংস অবন্থার কথা । একেবারেই কি 
অত উঁচুতে মনকে রাখতে পারা যায় 2 প্রথমে 
একবার মনকে মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে 
হৃদয়ে নাময়ে এনে সেখানে ইন্টের ধ্যান করতে 
হয়। 


শ্রাবণ, ১৩৯৫ | 


“এত চিকিৎসা, নিয়মপালন, পথ্যাঁদ যাহা কারতে 
পারে নাই শ্রীশ্রীঘায়ের এই সামান্য 'বধানে তাহা 
সম্ভবপর হইল । কয়েকাঁদন ধ্যানের প্রণাল' 
বদলাইয়া কালীকৃফ। অদ্ভুত উপকার বোধ কাঁরিতে 
লাগিলেন। জীবনের অপরাহে এই ঘটনার উল্লেখ 
কারয়া 'বরজানন্দজশী গভীর আবেগের সাঁহত 
বলিয়াছলেন--সিদ্ঘগুরুর দরকার এই জন্যেই। 
মায়ের এই উপদেশ যাঁদ না পেতুম তা হলে হয়তো 
জীবনটা নম্ট হয়ে যেতো, চিররুপ্ন থাকতুম অথবা 
মাস্তদ্ক-বকীতি ঘটতো ।”২২ 

গুরঃকে 'দেশিক” নামেও আঁভহিত করা হয় । 
“নো শা ও কা এই তিনাট অক্ষরের সমন্বয়ে 
গাঠত “দৌশক' শব্দট অর্থের দিক দিয়ে খুবই 
তাৎপর্ধপ্*'। দেবতা, শিষ্য এবং করুণা এই 
1তন শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে “দৌশিক' শব্দটি গাঠত 
হয়েছে। 

“দেবতার্পধা রস্থাচ্ছিষ্যান-গ্রহকারণাৎ। 

করুণাময়ম শর্ত স্বাম্দোশকঃ কাঁথভঃ প্রিয়ে 0৮২৩ 
--( শিব পার্ধতীকে “দেশিক' শব্দের অর্থ বলছেন) 
যান দেবরপধারী অর্থাৎ যাঁর চান দেবতার তুল্য, 
যান শিষ্যের প্রাত অনহগ্রহকারী এবং যান করুণা- 
ময়মার্ত, তানই দ্দাশক। 

গীতাতে শ্রীভগবান অজর্নকে বলছেন £ 
“তদবাধ্ধ প্রাণপাতেন পারপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষাশ্ত তে জআানং জ্ঞ।াননস্তত্বদার্শনঃ 0৮২৪ 
-_-(অজর্যন, এতক্ষণ ধরে তোমাকে যে জ্ঞানের কথা 
বললাম এখন সেই জ্ঞানপ্রঞ্চির উপায় তোমাকে 
বল।ছ, তুমি শোন। ) তৰদরশ গুরুকে প্রাণপাত, 
তত্বসম্বন্ধে বারংবার প্রশ্ন এবং গুরুসেবার দ্বারা 
সেই জ্ঞান লাভ কর। (তোমার সেবায় প্রসন্ন 
হয়ে ) তত্বদর্শী গর: তোগাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ 
দেবেন। | 

ল্রদ্ধীবদ আগর্ধ পারচর্ধা ঈশ্বরসেবা হইতেও 
আধক ফলপ্রদ। ঈশ্বরসেবা অদষ্টফলপ্রদ, কিন্তু 
আচার্ধসেবা দম্ট ও অদন্ট--উভয়বিধ ফলপ্রদ । 


হ২ অতীতের »্মপত--স্যামী শ্রগ্ধানল্দ (৯৪৬৩), 
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সদগর/সেবনম 


৪৩৯ 


গরুর উপর নিভ'র না কারলে জ্ঞান থারিপরু হয় 
না। ঈশ্বরসেবা পুণ্যোৎপাত্বদ্যারা চিত্বশদ্ধিরপ 
অদৃম্ট ফলদান করে । আচার্যসেবা এঁ অদস্ট ফল 
প্রদান করে এবং আচার্ষের গ্রসন্নতা সম্পাদন 
করিয্না উপদেশর্‌প দম্ট ফলও প্রদান করে । পুনঃ, 
ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। তিনি কর্মানুসারে' জীবকে 
বন্ধন ও মযান্ত উভয়ই প্রদান করেন। কিন্তু তত্ব 
আচার্য-কুপা শিষোর কর্মবম্ধন ছিন্ন কাঁরয়া মোক্ষ- 
ফল প্রদান করে। এইরুপে আচার্ধসেবা ঈশ্বরসেবা 
হইতেও আঁধক ফলপ্রদ ; সুতরাং মুমুক্ষুর সর্বতো- 
ভাবে তত্বজ্জ আচার্ষের পাচা করা একাম্ত 
[বধেয় 1৮২৫ এই কথাগ্াীলতে যেন তন্বশান্থের 
প্রীভধ্বনি শুনি £ ণগুরোঃ প্রসাদমান্রেণ শীস্ত- 
তোষো মহান ভবে । / শান্ত সন্তোষমান্রেণ মোক্ষ- 
মাগ্নোতি সদ্বশী ॥৮২* --গুরু প্রসন্ন হওয়ামানর 
শান্তর পরম সন্তোষ হয়। আর শান্তর সন্তোষ 
হওয়ামান্র সাধক মোক্ষলাভ করেন ।. গুরু প্রসন্ন 
হওয়ামান্র সৎ শিষ্য মোক্ষলাভ করেন । শুধু গুরু 
সেবার দ্বারা নিরক্ষরও দূললভ ব্রক্ষজ্ঞান লাভ করতে 
সমর্থ হয় তার উত্জবল দম্টান্ত ঠাকুরের লাট; 
এবং শৎকরাচার্ষের গার । 

গুরুর সেবা ক ভাবে করা উঁচত সে-প্রসঙ্গে 
রাজা মহারাজ বলছেন £ “গর্তে মান_ষব্দ্ধ 
করতে নেই । ভাবতে হয় তাঁর দেহটা যেন মাম্দর, 
তার ভিতরে ভগবানই রয়েছেন । এই ভাবে গুরু- 
সেবা করতে করতে গুরুতে প্রেমাভান্ত হয়। গন 


প্রাত এই প্রেমাভান্তই পরে আবার ভগবানের গদকে 


দেওয়া যায়। গুরুমর্তি সহম্রারে ( মষ্তকে ) ধ্যান 
করে তারপরে সেখানে গুরুকে ইন্টেতে লয় করতে 
হয়। ঠাকুর বেশ বলতেন, গার এসে ইন্ট দেখিয়ে 
বলেন, এ তোমার ইন্ট। তারপর গুরু ইন্টে লয় 
হয়ে যান । গরু তো ইন্ট ছাড়া নন ।৮২৭ 
প্রশ্ন হতে পারে, যখন গুরু 'স্ছল শরারে 
বর্তমান আছেন, তখন না হয় তাঁর সেবা করলাম । 
কিন্তু যখন তান স্থল শরীরে থাকবেন না-_তখন 


২৫ 'বেদান্ত-সংভ্ঞা-মাঁলকা-ল্যামী ধারেশানঙ্দ 
(১৪৭৩), পুঃ ১৯৮-১৯৯ 

হ৬ রহদুবামলতল্ঘ, উঃ পার, ৬ 

ধং ধর্ম'প্রসঙ্গে জ্যাম রন্যানঙ্দ (৯৪৯৪), 5; ৯৪ 


৪৩২ 


ক করে গুরুর সেবা করব ৯৮ এই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়েছেন স্বামী 'বিরজানন্দ £ “গুরূপাঁদস্ট পন্থা 
নিষ্ঠার সঞ্গে সাধন করাই তাঁর যথার্থ সেবা করা। 
তাতেই তান সব চেয়ে বেশি প্রীত হন।*২৮ 

এখন আঁধকারীর প্রশ্ন । আমরা যথার্থ ধর্ম 
লাভ করার উপয্যস্ত কি নাঃ সদগুর্র কৃপা 
(শান্ত) হাদয়ে ঠিক ঠিক ধারণা করার যোগ্যতা 
আমাদের আছে কিনা । ধরা যাক পাশাপাশ 
দুটি জাম আছে। তার মধ্যে একাঁট জাঁমিতে 
ভাল করে লাঙ্গল দিয়ে ইট, পাথর, আগাছা সাফ 
করে, জল, সার প্রভৃতি 'দিয়ে মাটি তৈরি করা আছে। 
আর অপর জাঁমটাতে না আছে জল, না আছে সার। 
আছে শুধু ইট, পাথর ও আগাছাতে ভরা । এখন 
একজন চাষা খাঁনকটা ভাল বাঁজ এনে দুটো 
জামতেই ছড়য়ে দিলে। কিছদন পরে দেখা 
গেল, যে-জ মিটাতে আগে থেকেই জল, সার ইত্যাদি 
দিয়ে মাঁট তোর করা ছিল তাতে বেশ ভাল গাছ 
বেরিয়েছে । কিন্তু অন্যটাতে গাছের কোন লক্ষণই 
দেখা যাচ্ছে না। চাষী ভাবল, কি ব্যাপার ? 
এতগুলো ভাল ভাল বাঁজ সব নস্ট হল নাকি? 
সামনে 'গয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল যে- 
জাঁমটাতে গাছের কোন চিহ্ন নেই সেখানে বাঁজের 
আঁধকাংশই পড়েছে ইট পাথরের উপরে । সেগ্‌লো 
সব শুকিয়ে গেছে । আর যাঁদও বা কতকগুলোর 
অংকুর হয়োছল আগাছাগুলোর চাপে তারা মরে 
গেছে। তার উপর মাটিতে না আছে জল, না 
দেওয়া হয়েছে সার! 

একই চাষী এবং একই বাঁজ। কিন্তু মাট 
তোরর তারতম্য অনুসারে ফল হল ভিন্ন । সেরকম 
একই গর এবং একই মন্ত্র 'যান মৃমুক্ষু বা 
আঁধকারা তাঁর জীবনে মোক্ষফল উৎপন্ন করে তাঁকে 
মুন্ত করে। আর যান সংসারকামী তাঁকে সংসার 


ই পরমাথ-প্রসঙ (৯১৬৬), প-৫ ৯৭ 


উদ্বোধন 


[৯০তম ব্ধ--৭ম পংখ্যা 


প্রদান করে তাতে বদ্ধ করে৷ একই আলো --কাকেও 
ভাগবত পাঠ করতে সাহায্য করে, আবার কাকেও বা 
দঁলল জাল করতে সাহায্য করে। যে যেমনভাবে 
ব্যবহার করে সে সেরূপেই ফল পায় । “যার যেমন 
মন লয় সে তেমন । : 

ছান্দোগ্য উপ্পানষদে ন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপাতি- 
সংবাদ-এ আমরা দৌখ, একই উপদেশ গুরু দঃজন 
শিষ্যকে 'দিলেন। কিন্তু বিরোচন, যান অসুররাজ 
তাঁর মন, বযাদ্ধ মালন ও অশহ্ধ। তাই তান 
দেহকেই আত্মা মনে করে ফিরে এলেন। অশষ্ধ 
বা'্ধর দোষে তাঁর মনে পদনবার আর বিচার এল 
না। তান দেহের সুখ-ভোগেই রত রইলেন। 
কিন্তু ইন্দ্র, 'যাঁন দেবরাজ, তাঁর মন, বৃণ্ধি 
1বরোচন অপেক্ষা অনেক বেশি শুদ্ধ ও সংন্গয। 
তাই তাঁর মনে বিচার উপাস্থিত হল। তান পুনবার 
যথার্থ তত্ের জিজ্ঞাস হয়ে গুরু সমীপে উপাচ্ছিত 
হলেন এবং আঁধকতর নিষ্ঠা ও সাধনার ফলে সংচ্কৃত 
হয়ে ব্রহ্ষাবদ্যা লাভ করলেন। 

তাই তো আমরা দেখতে পাই, গীতার শেষে 
সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন £ 

যত্র যোগেশবরঃ কৃফণো যত্র পাথোঁ ধনূরধ রঃ 

তত্র শ্রীর্ধজয়োভাঁতধর্বানীতিরাতর্ম ॥২৯ 
_-মহারাজ, যে পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ এবং গান্ডীব- 
ধারী অঞ্জন সেই পাণ্ডবপক্ষে রাজ্াশ্রী, বিজয়, 
অভ্যুদয় ও অব্যাভচারণী নীতি বিরাজ করে, ইহা 
আমার নাশ্চত আভমত । 

অন্যপক্ষে বলা যায়, যেখানে যোগেশবর শ্রীকফের 
মতো গদরদ জ্ঞানদাতা এবং গুড়াকেশ অজুনের মতো 
দুলভ অধিকারী সেই জ্ঞানের গ্রহীতা সেখানেই 
বিজয় অর্থাং আত্ম-সাক্ষাংকাররূপ মহৎ ফল সাধিত 
হয়। সাধক হন কৃতকৃম্য। উপাঁনষদের ভাষায় 
“ভদ্যতে হৃদয়গ্রান্থাশ্ছিদন্তে সর্বসংশয়াঃ 1৮৩০ 


ই৯ গণতা, ১/৭৪ 
৩০ মহপ্ডক উপনিষদ", ইই1$ 


গরু 
হরিপদ আচার্য 


মানবসভ্যতার বিকাশের আঁদকাল থেকেই 
শিক্ষাজগতে বিশেষ করে আধ্যাত্বক-শক্ষাজগতে 
গুরু? একটি 'বশেষ স্থান আধকার করে আছেন। 
্শ্থাঁদ পড়ে যেলোৌকক শিক্ষায় শাঁক্ষত হওয়া 
যায় তা দিয়ে জাগাঁতিক জ্ঞান যাঁদও কিছু লাভ করা 
যায়, কিন্তু আঁত্মক শিক্ষা বাআধ্যাত্বক জ্বান গুরু 
পরম্পরা-্রমে একমান্র গঃরুকৃপা দ্বারাই শিষ্যের 
হাদয়ে সম্পারত হতে পারে। আর গুরুকুপায় 
জ্ঞান লাভের পর শিষ্যের এঁকাশ্তিক সাধনা ও 
অধ্যবসায়ের মধ্য 'দিয়ে আসে তার পরম সাফল্য ৷ 
গুরুর অন:গ্রহে শিষ্যের হৃদয়ে পরম জ্ঞান উদ্ভাসিত 
হয়ে শিষ্কে করে অভিভ্ত। শাগ্ন বলেন, এ 

পারার 

মানবসভ্যতার বিকাশের আদিকাল থেকেই 
শিক্ষাজগতে বিশেষ করে আধ্যাত্সিক-শিক্ষা- 
জগতে গুরু একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে 
আছেন। গ্রন্থা্দি পড়ে যে লৌকিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত হুওয়। যায় তা দিয়ে জাগতিক জ্ঞান 
যদ্দিও কিছু লাভ কর! যায়ঃ কিন্তু আত্মিক 
শিক্ষা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান গুর পরম্পরা" 
ব্রমে একমাত্র গুরুকৃপ। দ্বারাই শিষ্যের হৃদয়ে 
সঞ্চারিত হতে পারে । আর গুরুকুপায় জ্ঞান 
লাভের পর শিষ্তের এঁকান্তিক লাধন| ও 
অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে আমে তার পরম 


সাফল্য। 
(রেজার রিতার 


পরম জ্ঞান পাঠ-প্রবচন, তীক্ষদর মেধা বা পুরাণাদি 
শ্রবণ প্রভৃতি কোন কিছ? গ্যারাই লাভ করা যায় নাঃ 
“ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।৮১ গুরুর অনঃগ্রহের 
ফলেই 'শিষ্যের হাদয়ে সকল প্রকার জ্ঞানের উদয় 
হতে পারে। এপ্রসঙ্গে মহাভারতে উল্লিখিত গুরূ- 
মাহাত্ম্য উপাখ্যানাটির উল্লেখ করা যেতে পারে । 
গুরু ধৌম্যদেবের তিন শিষ্য- আরাণি, উপমনহ্য 
ওযেদ। আচার্য ধোম্য শিষ্যদের ধৈর্য, নিষ্ঠা ও 


টি ১ উপাঁনষ-, উই &৩ 


গুরুভান্ত পরাক্ষা করার জন্য তিনজন শিষ্যের 
উপর তিনাট কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন । আরুণির 
উপর ছিল জাঁমতে আল বেধে জাগর জল রক্ষা 
করার দাঁয়ত্ব, উপমনন্যকে 'দিয়োছলেন গো-পালনের 
দাঁয়ত্ব আর বেদ গুরুর অনপাচ্ছিতিতে গুরুগৃহের 
সামাগ্রক তত্বাবধানের দায়ত্বভার পেয়েছিলেন। 
উপাখ্যানে দেখা যায় তিনজন শিষ্যই তিনভাবে গুরুর 
আদেশ অনুসারে তাদের দায়িত্ব বথাযথ পালন করে 
গুরুকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। গুরুর প্রসম্বতায় এবং 
আশাবাদেই তাদের তত্বজ্ঞান লাভ হয়েছিল। গু 
তাদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যেককে আশীবদি 
করেছিলেন £ জগতের সকল জ্বানরাশি তোমার 
মধ্যে প্রাতভাসিত হবে--“সর্বে চ তে বেদা: স্বায় 
প্রাতিভাস্যশ্তি ।»২ তারই ফলে তাদের অন্তরে সকল 
জ্রানের উদয় হয়েছিল। গর: প্রসম্ঘ হলে শিষ্ের 
শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করেই জ্ঞানোদয় হতে পারে। 
যেমন হয়োছল আচায" ধৌম্যের শিষ্যদের । এমনাঁক 
তন্বজ্ঞানী গুরুর বয়স বচারেরও প্রয়োজন হয় না 
ৰলে শান্তর বলেছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর দক্ষিণা- 
মূর্তি স্তোন্রে একট সংন্দর চিন্তন তুলে ধরেছেন। 

একটি বটগাছের নিচে একজন যুবকগুরু 
মৌনাবস্থায় ধ্যানানমগ্ন। মুমুক্ষ এবং তত্ব 
[জিজ্ঞাস বয়োবৃদ্ধ শিষ্যগণ একজন একজন করে 
শান্ত সমাহিতভাবে সেখানে এসে চুপ করে বসছেন। 
গুরু প্রসম্নমঃখে তাদের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে 
হাত তুলে আশীবরদি করছেন আর শিষ্যদের মনের 
সকল সংশয় দূর হয়ে তাদের অন্তরে তত্বজ্ঞানের 
উদয় হচ্ছে। গুরু মৌন থেকেই তাদের কাছে সব 
জিজ্ঞাসার সমাধান করে তাদের মনের সব সংশয় দূর 
করে 'দচ্ছেন। কা আশ্চর্য সে ঘটনা! 

চিং বটতরোম্লে বন্ধাঃ শিষ্যা গুরযযর্ণবা। 

গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানং শিষ্যাপ্তু ছিনসংশরাঃ ॥* 

শাস্লন তাই ম্ান্তকামগণকে তত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ 
আচার্ষের কাছে উপাচ্ছত হয়ে পরম জ্ঞান লাভ 


ই ব্রহাভারত, আদপয", ওয় অধ্যায় 
ও দক্ষিণা তি'ভোরম- ৯২ 


৪৩৪ 


করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন £ “প্রাপ্য বরান: 
গনবোধত 1৮৪ স্বামী গববেকানন্দণ্ড তাঁর 'জ্ঞানার্জন' 
প্রবন্ধে বলেছেন : * "গুরু বিন্‌ জ্ঞান নাহ" ; শিষ্য 
পরম্পরায় এ জ্ঞানবল গুরু মূখ হইতে না আসলে, 
গুরুর কৃপা না হইলে আর উপায় নাই।৮£ 

সাধনার পথ আত দুরূহ | ক্ষুরের ধারের মতো 
ধারালো সে-পথ--“ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা ।”৬ খুব 
সাবধানে সে পথে চলতে হয়, আত কণ্টে আতিক্রম 
করতে হয় দুর্গম সেই পথ--“দুর্গং পথম্তং।৮ 
তা না হলে প্রাত পদক্ষেপে থাকে পতনের সম্ভাবনা । 


দুর্গম ারপথে যেতে হলে যেমন পথপ্রদর্শক. 


অপাঁরহার্ধ, আধ্যাত্মবক পথে চলতেও তেমনি পথ- 
প্রদর্শক গুরু ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই ।. “নান্যঃ 
পন্থাঃ ৮ গুরুপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে 
ধজতোৌন্দুয় হয়ে শান্ত ও একাগ্রমনে যথাথ জ্ঞানলাড 
ও মযীন্তলাভের ইচ্ছায় যে সাধনায় 'নিরত হয় মাস্ত 
তার করতলগত এাঁবষয়ে সন্দেহ নাই । 
টিটি তেরাাজিরি টি 
সাধনার পথ অতি দুরূহু। ক্ষুরের ধারের 
মতো ধারালো সে পথ--ক্ষুরস্ত ধারা 
নিশিত11” খুব সাবধানে সে পথে চলতে হয়, 
অতি কষ্টে অতিক্রম করতে হয় দুর্গম সেই 
পৃথ-_“ছুর্গং পথন্তৎ।” ভা। না হলে প্রতি প্ঘ- 
ক্ষেপে থাকে পতনের নম্তাবন! ৷ ছুর্গম গিরি- 
পথে যেতে হলে যেমন পথপ্রদর্শক অপরিহার্য, 
আধ্যাত্সিক পথে চলতেও পথপ্রদর্শক গুরু 
ছাড়। অন্য কোন উপায় নাই। “নান্যুঃ পন্থাঃ 1” 
নিরিহ িযাছি 


পরম জ্ঞানলাভের 'তনাটি উপায়ও গুরুকে 
আশ্রয় করেই- শাশ্রে এরূপ নিরদশিত হয়েছে। 
প্রথমতঃ, পরঘ শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিনীতভাবে বরক্ষত্র ও 
তত্বজ্ঞানী গুরুর নিকট এসে পরমদেবতা জ্ঞানে তাঁর 
কাছে গ্রণত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞেয় বিষয়ে নানা 
প্রকার প্রশ্প-যেমন “আম কে? “আমার বন্ধন- 
৪ কঠ উপাঁনবদ: ১1৩।১৪ 
& স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১৪৬৯), 


ষষ্ঠ খন্ড. প:ঃ ৬৬ 
৬ কঠ উপানবদ" ৯।৪।১৪ থ এ 
৬ আুরহজহবেদ উত্তরনারাযণম- ৯৬ 


উদ্বোধন 


(৯০তম বর্য-ণম সংখ্যা 


দশা কেন? একভাবে বন্ধন থেকে মস্ত হওয়া 
যায় % এঁবদ্যা কি? “অবিদ্যাই বা কি? ইত্যাদি 
গিবনীতভাবে করজোড়ে 'জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং 
তৃতায়তঃ, অত্যন্ত 'ন্ঠার সাথে তাঁর সেবা-ত্ব করে 
তাঁকে প্রসন্ম করতে হবে । গুরুকে প্রাণপাত, পাঁর- 
প্রন ও সেবাদ্বারা ব্রহ্ষকে জানতে হয়-_“তাঁদ্বাধ্ধ 
প্রাণপাতেন পারপ্রশ্নেন সেবয়া ।৮৯ 

অধ্যাত্মপথের সাধকগণ গরূকে অনেক উচ্ছে চ্ছান 
ধদয়েছেন। তাঁদের মতে অধ্যাত্মপথ এবং অধ্যাত্ব- 
পথের সাধকের সাথে গুরুর সম্পর্ক আঁবচ্ছেদ্য। 
গুরু অধ্যাতপথের একমান্ন পথপ্রদর্শক অধ্যাত্বরস- 
[সম্ধৃতে গুরুই একমান্ন কর্ণধার। গ:রুকৃপা ছাড়া 
সাধকের অন্তরে অধ্যাত-আকুতির বীজ সগ্চারিত বা 
রোপত হতে পারে না এবং ইন্টপ্রেম গুরুকৃপা- 
বার 'সঞ্ন ছাড়া অক্কারত হতে পারে না। 
আচার্যদের 'সপ্ধান্তে গুরুকে স্বয়ং ভগবান বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে । ভাগবতে ভগবান বলেছেন ঃ 
«আচার্যকে আমি বলে জানবে । কখনও তাঁর 
অবমাননা করবে না। মানুষ মনে করে তাঁর প্রাত 
অসংয়া দেখাবে না। কারণ গর সর্বদেবময় । 

আচার্ং মাং বিজানীয়াল্লাবমন্যেত কহির্চিং। 

ন মত্বুদ্ধাস্য়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ 0৮৯, 

শান্ত-স্ধান্তেও এ মতের অনুরূপ সিদ্ধান্ত 
পাওয়া যায়। তন্ত্রশাম্তে বলা হয়েছেঃ গুরু 
রদ্ধা, গুরু বিফ, গুরু দেব মহেশ্বর এবং গুরুই 
পরব্রদ্ধ । সেই গুরুকে প্রণাম 1৮ 

“গুরুরর্ষা গুরুর্িফু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ | 

গুরুরেব পরং ব্রক্ধ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮১১ 

এাবষয়ে শ্রীরামকৃফও বলেছেন £ “সাঁচ্চদানন্দই 
গুরুরূপে আসেন। মানুষ গুরুর কাছে যাঁদ কেউ 
দীক্ষা লয়, তাঁকে মানূষ ভাবলে কিছ হবে না। 
তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয় 1৮৯২ 

গুরু সম্বম্ধে এরূপ ধারণা প্রায় সব সম্প্রদারই 
জ্বীকার করেন। তবে যাঁরা গুরু আর ইচ্টদেবতাতে 


৯ গীতা, 8169 

৯০ ভাগবত, ৯৯।১৭।২৭ 

৯৯ বিত্ষসারভল্ম ৪ গুরহগণতান্তোন। ধ১ 
৬২ শ্রীপ্ীয়ামক়ফকখাম-ত, 61৮1২ 


প্রাবণ, ১৩৯৫ ] 


অভেদ স্বীকার করেন না, তাঁরা উভয়ের মধ্যে ভেদ 
জ্বীকার করলেও গুর্‌কে ঈশ্বরের প্রাতানাধ বা 
ঈষ্বরের আভাস বলে গ্বীকার করেন। তাই তারাও 
ধর্মচচ্রি সময় গুরুকে সকলের আগে চ্ছান 
দিয়েছেন। মন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে ইন্টপৃজার আগে 
গুরুপুজার বিধান 'দিয়েছেন। তাঁদের মতে শ্রীকৃফ 
বলেছেন: “প্রথমে গুরুর পূজা, তারপরে আমার 
অর্চনা করা উচিত” ঃ 
“প্রুথমস্তু গুরুঃ পুজ্যঃ ততশ্চৈব মমার্চনম।৮৯৩ 
ঈবামীজী বলেছেনঃ “সকল গুরুই এক এবং 
জগদগুরুর অংশ ও আভাসম্বরূপ 1৮১, 
শাস্নে গরুর এরূপ মাহাত্ম্য দেখে সহজেই মনে 
হতে পারে, কোন সাধারণ ব্যাস্ত এরূপ গুরু হওয়ার 
যোগ্য হতে পারেন না। যাঁদও মন্ত্রদাতা মান্রকেই 
গুরু বলা হয়েছেঃ “গর মন্ত্রদাতা”১*ঘ তবু 
গুরুকে বিশেষ গুণসম্পন্ন হতে হয় । যে-গুর্‌ নিজ 
সাধনা দ্বারা মন্্কে সিম্থ করে নিয়েছেন তাঁর ম্্ই 
শিষ্যের পক্ষে হয় কল্যাণকর ৷ কারণ গুরুই মশ্মের 
মূল। এগ্রসঙ্গে কাঁলকা পুরাণের উীন্তাট স্মরণ 
করা যায়। সেখানে বলা হয়েছেঃ “গুরু হলেন 
মচ্তরের মূল আর সে মূল শুদ্ধ, পাবশ্র এবং সদাচারা 
হলেই সর্বদা শুভকর হয়।” “গুরুমশ্রস্য মূলং 
স্যাম্মলশহদ্ধৌ সদাশুভম ৮১৬ সদংগুরু সম্বন্ধে 
নানা গ্রন্থে নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 
কুলার্ণবতন্বে পাওয়া যায় ভগবান শিব পার্বতীকে 
বলছেন £ “হে দেবি, প্রদীপ দর্শন করা মান্রই 
যেমন অন্ধকার দূর হয়ে আলোর প্রকাশ দেখা 
যায়, তেমান সদগুরুর দর্শনমান্র পরম জ্ঞান 
প্রকাশিত হয় । 


দীপদর্শনমান্রেণ গ্রণশ্যতি তমো যথা । 
সদগুরুদর্শনাদ্দোব তথা জ্ঞানং প্রকাশতে ॥৮১+ 
গ্বামশীজী “ববেকচড়ামণি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেছেনঃ “যান বিদ্বান, নিষ্পাপ ও কাম-গম্ধ- 


৯৩ শ্রীগুরৃতত্বকুসমাজাল$-_গ্রীভাগবতস্যামগ, প:ঃ ৩ 
- ৯৪ জ্ধামী বিধেকানন্দের বাণশী ও রচনা (১৩৯৬৯), 
গত্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১৬ 
৯৫ শব্দকক্পন্রমেঃ গর 
৯৯ কাঁলকাপনরাণম-. অধ্যায় ৫৪ 
৯৭ কুলার বতল্তষ্‌, উচ্ছাস ৯৪ 


দার 


৪৩৫ 


হন, বান শ্রেষ্ঠ ব্র্ধাবং তিনিই প্রকৃত সদ 
গুরু 1৮১৮ অগস্ত্যসধাহতায় গুরুর লক্ষণ প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছেঃ “ধান দেবতার উপাসক, শান্ত, 
কাঁমনীকাঞ্চনে বীতষ্পৃহ, প্রকাত-পুরূষ এবং 
চত্ুীর্বংশাঁত তত্বাবষয়ে আঁভল্ঞ, যন্ত্র (সাধনরহস্যচন্ত ) 
এবং মম্ত্রাদির মর্ম ও রহস্য বিষয়ে আঁভজ্ঞ প্রভৃতি 


' গুণে গুণাদ্বিত তিনিই সদগুরু। 


দেবতোপাসকঃ শাম্তো বষয়েষু চ নিষ্পৃহঃ | 

তত্বজ্ঞো যন্তমন্তাণাং মর্মবেত্তা রহস্যাবং ॥৮১৯ 

বৈষণবাচা' নরহারি গোগ্বামণ তাঁর বোধসার গ্রন্থে 
গলখেছেন : “যাঁদের দর্শনমান্ত মোক্ষলাভের প্রাত 
শ্রদ্ধা. বেড়ে যায়, যাঁদের কথার মাধূর্ষে ধর্মীবষয়ে 
সকল সংশয় দূরে যায় তাঁদেরই যথাথ সাধু 
বলা হয়। 


ষেষাং দর্শনমান্রেণ মোক্ষে শ্রদ্ধা 'ববর্ধতে । 
যেষাং চ বাগাঁবলাসেন সংশয়ো 'বানবর্ততে ॥+২ 
এরূপ ব্্ষজ্ঞ। ্থিতধী সাধুরাই সদগুরু 
হতে পারেন। শ্রীচৈতন্দেবও সেরকম নিরদশই 
গদয়েছেন £ 
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃফ নাম । 
তাহারে জানবে তুমি বৈফবপ্রধান ॥২১ 
এমন যে কৃষ্গতপ্রাণ বৈফব তাঁরাই তো যথার্থ 
সদগুরু হওয়ার যোগ্য । এপ্রসঙ্গে িফুস্মীতির 
[সধ্ধান্তাটি স্মরণ করা যেতে পারে ঃ “যে-সাধক 
শিষ্যের কাছে কোনরূপ সেবা-শশশ্রুষা বা যশঃলাভ 
করতে ইচ্ছা করেন না, কৃপাপরায়ণ, সবর্জণীবের 
উপকারের জন্য চেষ্টা করেন, সব্প্রকার আকাক্ক্ষা 
বাজত, মম্ত্রাদতে £সদ্ধলাভ করেছেন, সর্বপ্রকার 
বদ্যায় পারদ, পরমতত্ব বিষয়ে কোনরূপ সংশয় 
দেখা দিলে তা খণ্ডন করতে এবং সমাধান করতে 
সক্ষম এবং আলস্যহীন তিনিই গুরু হওয়ার 
যোগাতম ব্যান্ত ।৮২২ তাছাড়া তন্মসার, আগম- 
সংহিতা, জ্ঞানার্ণবতণ্ত্র, নারদ পঞ্চরান্ত প্রভাত 


৯৬ স্বামী 'বিবেকানলের বাণ ও রচনা (১৩৬১) 
৪৭ খণ্ড, প-ঃ ২৯ 

৯৯ অগন্তাসংাহতা ( দণক্ষা ও সাধনা ), প: ৩৪ 

ই০ বোধসার. সংসঙ্গসূধা, গ্লোক-৪ 

ই৯ শ্রীত্রীচৈতন্চারতামৃত, মধ্য, পার ৯৪শ 

ই২ বিকলল্দতি (দশক্ষা ও সাধনা ), প:ঃ ৩৩ 


৪৩৬ 


গ্রন্থে সদগুরুর বৌঁশষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারতভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে গুরুর মুখ- 
নিঃসৃত মন্ত্রকে বলা হয়েছে শব্দবক্ধ আর গুরূকে 
বলা হয়েছে পরমে*্বরু। 

গুরু” শব্দটির ব্যংপাত্তগত অর্থ শাস্রে নানা- 
ভাবে দেখানো হয়েছে । উপদেশদানার্থবাচক “গ$ 
ধাতুর সাথে “কু* প্রতায় যোগ হয়ে উপদেশ দাতা 
ভার্থে, কখনওবা স্তবযোগ্য মহান অর্থে গুরু 
শব্দাট সাঁধত হয়েছে । গুরু শব্দটির উভয় 'অথই 
কিম্তু তাৎপর্যপূর্ণ । যান পরম জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ 
দেন তাঁনই শ্রেষ্ঠ উপদেশ দাতা এবং শিষ্যের কাছে 
গুরু হলেন পরমদেবতা, ল্তবযোগ্য, পরম পজনীয় 
এবং মহান। তন্দ্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকার থেকে 'যান জ্ঞনালোকে 'নয়ে বান তাঁনই 
গুরু । গিহ শব্দের অর্থ অন্ধকার এবং “র, 
শব্দের অর্থ তার নিরোধক | অজ্ঞানরপ অন্ধকারের 
নিবারক হেতুই গরু শব্দাট আভাঁহত হয় £ 

গু-শব্দ স্ত্দ্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তম্িরোধকঃ। 

অন্ধকারানরোধিত্বাদ্‌ গঃরীরত্যভিধীয়তে ২৩ 

গুরু অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মস্ত করে 
শষ্যকে জ্ঞানালোকের সন্ধান দেন এবং শিষোর 
হাদয়কেও সে আলোতে উদ্ভাঁসত করেন । 'ব*ব- 
তণ্নসারের গ্‌রুগীতাস্তোন্রে বলাহয়েছে £ অজ্ঞানতার 
অন্ধকারে অন্ধ যে ব্যন্তি তার চক্ষু জ্ঞানের অঞন- 


শলাকা দিয়ে যান উদ্মীলত করে দেন তাঁনই 


প্রকৃত গুরহ। 
রাজন 

গুরু অজ্ঞংনতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে 

শিষ্াকে জ্ঞানালোকের সন্ধান দেন এবং 

শিষ্যের হদরকেও মে আলোতে উল্ভতাসিত 


করেন। 
অজ্ঞানতিমিরাম্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া । 
চক্ষুরদ্মীলতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ 00২৪ 
মহানিবাণত্রে গুরুকে “নরাকীতি পরব” রূপে 

প্রণাম জানানো হযেছে । বলা হয়েছেঃ “গদুরূ 


২৪ ি্বসারতন্্ ৪ গৃরুগণতান্তোন্র, &০ 
&৪ এ, হছ৭ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--এম সংখ্যা 


সর্বপাপ বিনাশক, জ্ঞানদৃষ্টি প্রদর্শনকারণ, এীহক 
সুখভোগ ও পারাক মোক্ষ বিধায়ক, নরদেহধারী 
গুরু অজ্ঞানতার হরণকারাঁ এবং পরর্রহ্ষদ্বরপ 1৮২৫ 
গুরু শব্দাট বিশ্লেষণ করে গুরুগীতায় তাঁকে সগুণ 
ও নগ্ঃণ ব্রঙ্ষ'্বরূপ বলেছেন । গুরঃশব্দের প্রথম 
বর্ণ গু। এর দ্বারা মায়াদগুণভাসক বক্ষ 
প্রাতপাদিত হয়েছে। "দ্বিতীয় বর্ণ রং দ্বারা মায়া- 
ভ্রাম্তীবমোচক ব্রন্ধ প্রাতপাদন করা হয়েছে।২৬ 
অথাৎ গর; শব্দ দ্বারা সগুণ ও বনর্গণ ব্রহ্মকে 
একাধারে বুঝাচ্ছে। ভন্ত সগুণ বক্ষ বা নিগণ বধ 
যাঁরই উপাসক হোক না কেন গুরুর শরণাপন্ন তাকে 
হতেই হবে। 

শৈবগণ বিশ্বাস করেন, গুরু শিবরূপে সাধ্ধ 
দান করেন। তাঁরা বলেন, 'গ-বর্ণের অর্থ সাদ্ধ- 
দাতা, র-বর্ণের অর্থ পাপহরণকারী আর উ-বর্ণের 
অর্থাশব। গ+উ+র+উ--এরপে চারটি বণেরি 
দ্বারা নিষ্পন গুরু শব্দাটদ্বারা 'সাম্ধদাতা শিব 
ও পাপহারী শিবকে বুঝায় । বৈষ্বেরা গুরু আর 
হারকে অভেদ মনে করেন। হরিভান্তাবলাসে বলা 
হয়েছে ঃ যা মন্ত্র তাই সাক্ষাৎ গুরু ; যিনি গুরু 
[তাঁনই সাক্ষাং হরি। গুরু যার প্রাতি সন্তুষ্ট হন, 
হরি নিজেও তার প্রাত সন্তুষ্ট থাকেন। 
যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ | 
গুরুষ“প্য ভবেতৃন্টস্তস্ তুন্টো হরিঃ স্বয়ম- 0৭৭ 

এসকল আলোচনা থেকে সহজেই বলা যায়, 
শান্ত, শৈব, বৈষণব এমন ক ত্রদ্ধজ্ঞানীরাও গুরু এবং 
ইন্টকে অভেদ মনে করেন । বিম্বসারতন্তের গুরু- 


' মাহাত্থ্য বিষয়ক ডীন্তগ্ীল এপ্রসঙ্রে স্মরণ করা যেতে 


পারে। “শ্রীগুরুর চরণকমল সকল শ্রুতির 
শিরোমণিস্বরূপ, ব্দোন্তরপ কমলের স্স্বরূপ | 
[তিনি চিদঘনমূতৎ সনাতন, শান্ত, জ্ঞানাতাত, 
নিরঞ্জন, বন্দু-নাদ-কলা প্রভাতির অতত। সদগুরু 
আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে শিষ্যের বহুজন্ম প্রবাহিত 
কর্মধারা রুদ্ধ করেন এবং কর্মবন্ধনের ছেদন করেন। 
গুরু হলেন সবতত্বের মূলতত্ব, সকল তপস্যার 
সেরা তপস্যা, বিবনংসারের আধিপাঁতি এবং সর্ব 
ই৫ মহানিবাপতল্ত, উচ্ছাস ৫ 


ইউ বধ্ধসারতল্য ৪ গৃরুগাতাক্তোন়, ১৯ 
হ৭ হারভানবিলাস ৪1১৪৩ ্ 


প্রাণ, ১৩৯৪ ] 


জীবের আত্মাস্বরূপ | গুরুর শ্রীম্ার্তধ্যান হল সকল 
ধ্যানের মূল, তাঁর শ্রীচরণপ্‌জা হল সকল পুজার 
মূল, তাঁর শ্রীমুখের বাক্য হল. সকল মন্যরের মূল 
এবং ভাঁর কপালাভ হল নুন্তর প্রধান উপায় ।৮২৮ 
অধাং ভগবানলাভের উপারও তান । কারণ, গ্বয়ং 
ভগবান যে তিনিই । 





গুরুর শ্রীমুতিধ্যান হুল সকল ধ্যানের মুল, 
ভীর শ্রীচরণপূজ। হল সকল পুজার মুল, ষ্টার 
মুখের বাক্য হল সকল মন্ত্রের মূল এবং তার 
কপালাভ হল মুক্তির প্রধান উপায়। 


ভীন্তশাচ্দ্রে বলা হয়েছে, গুরুবাক্যে বিবাস এবং 
ভান্তর দ্বারাই ভগবান লাভ হয়। গৃর্কপায় 
শুধু ভান্তলাভ হলেই হবে না। সে ভান্তভাবের 
রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্যও সদগুরুর প্রয়োজন । 
সদগুরুর কৃপা লাভ করে ভাগাক্রমে কারো অন্তরে 
ভান্তভাবের অধ্কুর দেখা দলেও সদগুরুর তত্বাবধান 
এবং আশ্রয় ছাড়া তা বাড়তে পারে না এবং রক্ষা 
পায় না। গুর্ক্পা লাভের পর সব অনুরাগের 
ভান্তরসে [সন্ত হয়ে গুরুদত বাঞ্জ( মন্ত্র) থেকে 
ঈশবরানরাগের অক্ষুর দেখা দিলেও কামক্রোধাদ 
ষড়ারপুর অত্যাচারে তা অংকুরেই বিনন্ট হয়। 
সদগুরু সে-সময় সদভাবে জীবন যাপন এবং ধর্ম- 
চি উপদেশ দিয়ে শিষ্যের অন্তরের ভান্তকে সে- 
সকল উপদ্রব থেকে রক্ষা করেন । স্বামী বিবেকানন্দও 
তাঁর ভান্তযোগ গ্রন্থের গ্‌র্-শিষোর লক্ষণ অংশে 
বলেছেন £ “গুরুই ধর্মীশক্ষার্থীর চক্ষু খাঁলয়া 
দেন। সুতরাং কোন ব্যান্তর সাথে তার বংশধরের 
যে সম্বন্ধ, গুরুর সাহত শিষ্যেরও ঠিক সেই সম্বশ্ধ। 
গুরুর প্রাত বিশ্বাস, বিনয়, নম-আচরণ, ভাহার 
নকট শরণ গ্রহণ ও তাহার প্রাত গভীর শ্রদ্ধা 
বাতরেকে আমাদের হারয়ে ধর্যের বিকাশ হইতেই 
পারে না (৮৭ নি 

শুধু তাই নয়, গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে:করে 
তাঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করতে নিদে'শ 

ই বিদ্যপারতন্ঘ $গবরুগাতান্তোর, ৩১-৩৯ 


৯ জ্যাম [বথেকানদ্দের বাণণ ও রচনা (৯৪৬৯) 
উথ খন্ড, পঃ ও) 


গ 


গর 


৪৩৭ 


দিয়েছেন এবং তার ফলে গমতস্বলাভ যে আনবার্ষ 
তারও আশ্বাস দিয়েছেন ছ্বামীজীী। বলেছেন £ 
“এই 'বিধাতৃ“নাদর্ট গুরূবখনই লাভ কারবে, অমনি 
বালকবং বশবাস ও সরলতা লইয়া তাঁহার সেবা কর ; 
তাঁহার নিকট প্রাণ খাঁলয়া দাও, তাঁহাকে সাক্ষাং 
ঈশ্বররূপে দেখ । যাহারা এইরপ প্রেম ও শ্রদ্ধা 
সম্পন্ন হইয়া সত্যানুসম্ধান করে, তাহাদের নিকট 
সত্যের ভগবান সত্যশিব ও সুন্দরের আত আশ্চর্থ 
তত্বসমূহ প্রকাশ করেন।৮৬* 

গুরু যাদও শিষোর নিকট সর্বদা আরাধ্য, পদ 
স্মরণীয় এবং নিত্য প্‌জনীয়, তবুও শাস্মকারগণ 
বছরের একাঁটি বিশেষ 'দনকে গুরুর স্মরণ-মননের 
জনা 'নাদর্ট করেছেন। সে পাবশ্ন দিনাট হল 
ব্যাসদেবের জন্মাতাঁথ--আষাঢ় মাসের পার্ণমা তাথ 
যা গুর্পার্ণমা" বা “ব্যাসপ্ার্ণমা' নামে-বিখ্যাত | 
এই শুভ দিনাট গুরু ও শিষ্য উভয়ের কাছেই খুব 
তাৎপর্যপূর্ণ । ব্যাস হলেন জগতের আদ গুরু । 
[৩ঙাঁন বেদাবভাগ এবং আঠারটি পুরাণ ও আঠারটি 
উপপুরাণ রচনা করে গুরু-শিষ্ের পঠন-পাঠনের 

দেরি 

গুরু যদিও শিষ্যের নিকট সর্ধ্দা আরাধ্য, 
সদ্দা স্মরণীয় এবং নিত্য পুজনীয়, তবুও 
শান্্রকারগণ বছরের একটি বিশেষ দিনকে 
গুরুর স্মরণ-মননের জন্য নি্দিঃই করেছেন। 
সে পবিজ্র দিনটি হল ব্যাসদেবের জন্মতিথি-_ 
আবাঢ় মাসের পুর্ণিম। তিথি ঘ। “গুরুপুর্ণিমা। 
বা “ব্যাসপুর্ণিমা” নামে বিখ্যাত । এই শুভ 
দিনটি গুরু ও শিষ্য উভয়ের কাছেই খুব 
তাগপর্ষপুর্ণ। 


পদ্ধাভটিকে সৃগম করে দিয়েছেন। শুধু তাই 
নয়, সে অমূল্য জ্ঞানরাশর বহুল গ্রচারের মানসে 
ণানজেই শষ্য পরম্পরাক্রমে শিক্ষাদান করে গ:রু- 
শিষ্য ধারাটরও সৃষ্ট করে গেছেন। এপ্রসঙ্গে 
একটি সুন্দর উপাখ্যান৩১ প্রচলিত আছে। 
সৃন্টির প্রথম পযাঁয়ে সৃদ্টিকতা ব্রহ্ধা পরমাত্মার 
৩০ এ? পঃঃ ৩১ 


৩১ চঈশ উপনিবদের আভাষ- দুগাাচরণ সাংখ্য- 
বেদাস্ততীথ পু ২ 


৪6৪ 


চিন্তায় যোগাঁনমন্ন ছিলেন । একসময় পরমেশ্যরের 
ইচ্ছায় তাঁর শান্ত হনয় উদ্বোলত করে একাঁট অস্ফুট 
নাদধ্যান প্রকাশিত হল। সে অস্ফুট নাদধবানর 
»ফুটর্‌প থেকেই প্রথমে সববেদের সার প্রণব অর্থাৎ 
গু এবং ক্রমে রক্ষার চতুর্মখ থেকে উচ্চারত হল বেদ- 
তিদ্যা। ব্রদ্ধা নিজেই সে অপর্ব সৃন্দর বেদাবিদার 
প্রচারের জনা মরণীচ, আন্র. আঙ্গর।, পৃলহ, পুলস্ত্য, 
রুতৃ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি খাঁষগণকে শিক্ষা 'দয়ে ছিলেন । 
কমে সে-বেদাবদ্যা প্রগারত হতে হতে সতা ও 
জভামৃগ পোররে গবাপরে এসে পল়্ল। ভনশ্ন সেই 
বেগরাঁশকে শ্রেণখাবভাগ করে সংকলন করার জন্য 
ভগবান নারায়ণ কুফট্বৈপান নামে খাঁষশরার গ্রহণ 
করে পাঁথবীভে আঁবন্ভ্তে হলেন। বেদাবদ্যার 
ধশাক্ষাপদ্ধক্তকে সরল, সুগম ও সহজবোধা করার 
জনা তিন এক্স 'মাশ্রত 'বাভন প্রকার বেদমন্ম- 
গলকে চারভাগে ভাগ করে তান খাক, যজহঃ 
সা ও অথর্ব নামে সংকলন করেন বেদাবভাগের 
জনা তাঁর নাম হল বেদবাস। তান শুধু 
বেদবিভাগ ক্করেই ক্ষান্ত হলেন না। চতুবেদের 
বহুল প্রচারের জনা প্রথমে তান তাঁর চারজন 
প্রধান শিষ্য পৈল, বৈশম্পাধন, জোমান ও 
সুমন্তুকে পথা়ক্রমে চতুবেদিসহ সকল পূরাণাদি 
শাদ্ল শিক্ষা দিয়োছলেন। তারা আবার তাঁদের 
[শষ্যবণ্ডলীর মধো সে জ্ঞানরাশি শিক্ষা দিতে 
লাগলেন। এভাবে শিষা-পর"্পরার মাধ্যমে বেদ- 
বিদ্যা ও সবশাশ্ত প্রচারত হতে লাগল । 

আধ্ানক পণ্ডিতদের মতে ব্যাস কোন একজন 
ব্যান্তাবশেষের নাম নয়। বেদাবিদ্যাসহ পুরাণাদি 
সর্বশাস্পুকে সহজ ও সরলতর করার জন্য যে লেখক" 
মণ্ডলী লোকাহতার্থে কাজ করে গেছেন তাঁরা 
সকলেই ব্যাস নামে পারচিত। সে যাই হোক, 
বেদবিভাগ এবং পুরাণাদি রচনার পর থেকে ব্যাসই 
আদ গুর্রূপে স্বীকৃত হয়ে আসছেন। শাম্মে 
বলা হয়েছে, “চার মুখ নেই অধঠ ধান ব্রঙ্থা, দুই 


উদ্ধোধন 


[ ৯৩৩ম ধ্--৭দ সংখা 


হাতধুন্ত অথচ 'বিফু এবং ললাটে নের নেই অথচ 
1শব, তাঁনই বাদরায়ণ ব্যাসদেব 1৮৩২ 





আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ব্যাস কোন 
একজন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। বেদবিভা- 
সহ পুরাণাদি জর্বশাপ্রকে সহজ ও সরলতর 
করার জন্য যে লেখকমগডলী লোকহিতার্থে 
কাজ করে গেছেন ক্ভার। সকলেই “ব্যাস” নামে 


পরিচিত। 
নয স্গেলারিতত হারার 

প্রাচীনকাল থেকে শিষ্যগণ তাই চাতুমার্দা ব্রত 
শ্রারন্ভের প্রথম 'দনে অনধ্যায় ( অধায়নের বিরাত ) 
পালন করে আঁদগুরূ বাসদেব এবং নিজ নিজ 
গৃরুদেবকে পঞ্জা করে পুনরায় পঠন-পাঠন আরম্ভ 
কবেন। গে-থেকেই আষাঢ় মাসের পার্ণমা তাথাট 
আদিগ্‌র; ব্যাসদেবের পুজার দিন বলে গুরু 
পর্ণিমা” বা বাস পর্ণিমা” নামে পরিচিত হয়ে 
আসছে। সাধারণভাবে মহানবমী, ম্বাদশশী, ভরণী- 
নক্ষত্রষন্ত দিন, অক্ষয়তৃতয়া এবং মাথা সঞ্তমণর 'দিন- 
গীলকে অনধ্যায় বলে ঠিক করে সৌদনগযীলতে 
গুর্গণ শিষাদের পড়ান না। আবার বিদ্যার 
আধঙ্ঠাত্রী দেবী সরদ্বতাঁর পুজার জন] শ্রীপঞ্চমী আর 
গুর্পজার জন্য আষাড়ী পার্ণমাতেও শিক্ষার্থগণ 
বা শিষাগণ অনধ্যায় পালন করে থাকেন । 

ছ্বাপর যুগ থেকে সাধারণের মধ্যে বেদাবদ্যার 
সাথে পুরাণাদ নানা শাদ্ন পঠন-পাঠনের বাহুল্য 
দেখা দেয় এবং সেসময় থেকেই গুরুপুজার 
জন্য আধাঢ়ী প্ার্ণমা 'তাঁথাট উদযাপিত হয়ে 
আসছে । সোঁদন আঁদগুরু ব্যাসদেবকে সর্বজ্ঞ ও 
কাব-্রন্টারপে “নমঃ সর্বাবদে তন্নৈ ব্যাসায় 
কাববেধসে”৩৩ বলে প্রণাম করে শ্রত্ধার্থা নিবেদন 
করে। আর নিজ নিজ গুরুদেবকেও জগদশা 
রূপেই প্রণাম জানিয়ে বলে £ 

“মযোথঃ শ্রী ্গমাথো মন্গরুঃ শ্রীজগন্গুক্হ | 

মমাত্মা সর্ভৃতাত্বা তদ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।৮৩৪ 


, ই সভাষতরত ভাম্ডাগার, প.৪ ৩৬ 
56 ভীঁ, প:ঃ ডগ 
$৪ বিশ্বসারতল্্ ঃ গৃরগীতাকোন, ৫৭ 


কবিতা 


তার চেয়ে যোগ; হও 
নিভা দে 


জীবনের কাছে হাত পেতে দাঁড়য়ে আছ 
1ভক্ষা চেয়ে 
আজীবন- অগাধ স্কোত্হলে | 


জান ধাবো আম পেয়ে-_ 
আমার যা পাওয়ার আছে সময়ের কাছে। 


সুচার: সঙ্জায় যাবতাঁদ্ন সাজানো তো আছে 
পাঁথবীর কোষে কোষে-_অনুপম এ*্বর্ধ সম্ভার 
হাত বাড়াইলেই হয় না সব আমার তোমার । 


উদ্জব্ল আকাম্কার তাঁর বি*ধে ছটফট করা ? 
অহেতুক খুব। তার চেয়ে যোগা হও। 
যোগ্য হও অজর্তনের মতো । 

অজর্নের মতো যে 

তাক্কেই মানায়-_ 

পৃথিবার প্রাতযোগা ধন্‌কে কেউ যাঁদ পরায় 
সেই জ্যা, অন্তাপুরে বেজে উঠবে অমনি 
অসংখ্য সুরেলা আন্তাঁরক মঙ্গল শঙ্খধ্বান। 


পৃ1থবণ স্বয়ং চিত করে বিজক্লীকে-- 
যে পারে ফেরাতে মুখ তার 
একান্তই নিজের 'দকে। 


পূর্ণতার গে প্রতিচ্ছবি 
তাপস বনু 


নিজস্ব আঁঙনায় স্তৃপীকৃত ভুল! 
পায়ে পায়ে দাঁলত বাঞ্ছিত প্রভাতী ফুল 
জমাট অন্ধকার ভিতরে বাইরে ডানে বায়ে 
লোভ ট্কটাঁক জমে জমে 

পাথর হয়েছে হাদয় ! 

নিজস্ব গ্রাতচ্ছবিতে ধরেছে ঘুণ 
চারাদকে হাত বাড়ালে সবই শুনাময় 
উচ্চারণে মিথোর ফুল ঝরে ঝরে 

চেতনার আকাশাঁটকে করেছে ক্ষয় ! 


এটাই শেষ কথা নয় | 

1ানজেকে চেনার, নজেকে জানার অঙ্গীকারে 
বন্ধ কপাট খুলে দলে মস্ত বাতাস বয় 
বাতাসে ঝরে পড়ে পাথর 

বাতাসে খসে পড়ে মথ্যের আবরণ 

নড়ে চড়ে ওঠে প্রেতাত্মা 

জলে ওঠে অন্তরে আলো । 


[বিকট কালো অন্ধকার, টাঁকটাক লোভ 
শ্‌ন্াযতার মাঝে-- 
পূর্ণতার সে প্রীতচ্ছাব উদ্দদল হয়। 


মনে রেখে 
দেবী রায় 


[ বিবেকানন্দ বলোছলেন : “ভারতমাতা জন্ততঃ সহঙ্জ ববক বলি চান। 
মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয় 1 ] 


তুমি যেই হও 
পুরুষ অথবা নারী 
জেনো 
একাম্তভাবে ভার। 


তুম যেই হও 

দেহ অথবা মন 
জেনো 

একান্তভাবে তার । 


তম যেই হও 
কার্ধ অথবা কারণ 
জেনো 


একাম্ত্ভাবে ভার। 


তম যেই,হও 
মান-হ'দশ ভিন্ন 
আর কেউ নও 


তুম যেই হও 

পুরস্কার বা তিরস্কার 
জেনো, আলোর পর 
রয়েছে এক: ঘোর-আঁধার। 


মন তোমায় বেধে রাখে 
লোভের হাতছান ডাকে 
নানান কৌভ্হলে 

টানা পোড়েনের ছলে 


যাঁদ সজাগ রাখ কান 
ভাব, কোথায় প্রাতধ্যান 
কোথা 

সেই সুমধুর গান 


খুশচয়ে দলে আগুন 
সে-ও কি কিছ বলে 
নাঁক, 

বৃখাই শুধু জলে 


তুম যেই হও 
পূর্ষ ভাধবা নার? 
জেনো, 

একাম্তঙাবে তারি। 


গ্রতিগ্রুতি 


নচিকেতা ভরদ্বাজ 
[ বাম বিবেকানন্দকে 'িবোদিত - 


মাঝে মাঝে ভাব তুমি এখানে কী করে এলে আমাদের দেশে 

এই নন্ট অন্ধকারে 2 এত বড় দিন্বিজয়শ আলোর মশাল 

ক করে জবললো ?-_এই হ্যান্তহীন প্রাণহীন দাসত্বের 'হিংঘ্র বেড়াজাল 
কণ করে 'ছন্ন করে এলে দন্ত পাঁরপূর্ণ মানুষের বেশে ? 

এমন মানব-কণ্ঠ উচ্চকিত উতরোল--কৈ আমরা শুনানি এখানে 

কোন দিন, এত তীব্র ভর্ধসনা, নির্মম ধিকার, 

এত মুগ্ধ ভালবাসা, এমন সর্বস্ব ত্যাগ, এত শুদ্ধ বিবেক চেতনা, 
এত বড় অহঞ্কার | রিন্ত ভষ্ট আমাদের 'স্তাঁমত উদ্যানে 

এত বড় রস্তরগোলাপ, কৈ ফোটোন তো আর! 


এত ভালবাসা নিয়ে, এত শ্রদ্ধা, আত্মানবেদনের অহণা, 

এত বড় দৃঢ় এক্যে-_কেউ কৈ দেখেনিকো চেয়ে 

মূন্ময়ী মায়ের দিকে ! আত মানুষের জন্য অশ্রুমণ্ন এমন যশ্রণা, 
এত বড় হৃদয়ের এমন মর্মের হাহাকার, 

এত 'স্নদ্ধ শৃভ ইচ্ছা, এত শান্তি বৃহৎ হাদয়-মন ছেয়ে ! 

এ যেন অন্তহীন গোমুখীর মস্ত উৎস ! শিজ্পম্ধ জলের চারণা 
অবাচ্ছন্ন--আমাদের অন্তঃপুরে, সর্বগ্রাসী প্রথম তৃফণার 

অনন্য অনুভাত এবং নিমা্ণ আমরা দেখোছ বিস্ময়ে । 


ভান্তর দেশ এটা । বহু ফুল, নৈবেদ্য, চন্দন, ধপ 
গনবোঁদত হয়ে আসছে চিরকাল । প্রথম পেলাম আনরা 
নিরপেক্ষ বিজ্ঞান, ঃযুন্তির নিষ্ঠার 

নব ধম শান্তর সাম্মলিত রূপ। 

আত্মাবস্মৃত সিংহ--তার মুখ আমরা সেই প্রথম দেখেছ 
মৃত্যুহীন আমাদের অস্তিত্বের আবিষ্কৃত প্রথম আয়নায় । 
কালবোশেখীর মতো তুম তান্র তাক্ষ; সর্বব্যান্ত ঝড়ে 
আমাদের নব জন্মে করেছ নাম্দত। 

বেকার পরিল,প্ত আভজ্ঞান আমরা ফের মৃঠোর পেয়েছি, 
আমরা জেগোছ আজ উধ্বয়িত--দৃ্ধ বড় জীবনের দায় 
আমরা নিয়োছ--এই সমন্র-মেখলা মহা পৃথিবণর ঘরে 
জামরা আজ মানতে স্পান্দত ॥ 


ৃতিকথা 


মহারাজের স্মৃতি 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


কাশীধামে আমি মহারাজের ( স্বামণ বঙ্ধানন্দের ) 
সঙ্গে ছিলাম । একাঁদন আমরা বিশ্বনাথের মশ্দিরে 
গয়েছি। আমাদের দলে অনেকে ছিলেন । মান্দরে 
প্রবেশ করতে 'গিয়ে মহারাজ দেখতে পেলেন একজন 
ঝাড়দার মান্দর-প্রাঙগণ বাঁ) 'দিচ্ছে। মহারাজ 
লোকাঁটর হাত থেকে ৰাড়ুটি 'নয়ে নিজেই বাঁট 
দিতে লাগলেন। আমরা অনুভব করলাম মহারাজ 
আমাদের দেখাতে চাইছেন দেবমান্দরে কিরূপ দীন 
ভাৰ নিয়ে জাগছে হয়। মহারাজের দেখাদোখ 
একজন ভগ্তও অনুরূপভাবে ঝাড়ু "তে আরম্ভ 
করলেন। কিশ্তু তাঁর আচরণে একট; কীন্রমতা 
ছিল। মহারাজের ঝাড়; দেওয়া কত হ্বাভাবক মনে 
হচ্ছিল ! মহারাজকে তথন খুব সন্দর দেখাচ্ছিল, 
খুব গ্রেরণাপ্রদ মনে হাঁচ্ছল ! 

একবার বলরামবাবুর বাড়তে দেখা হতেই 
মহারাজ বললেন £ “তোমরা ধ্যানজপ কর, করে 
হয়তো সামান্য একটু উন্নাতি করলে, তারপর আবার 
সব শুকনো হয়ে যায়। মনে হয় যেন তোমরা 
দরজা এ*টে বন্ধ করে দিয়েছ । এসময় প্রয়োজন 
অপীম ধৈষের সঙ্গে তোমাদের সাধন.ভক্ন চালিয়ে 
যাওয়া । এরূপ চালয়ে গেলে তারপর একসময় 
দেখতে পাবে যে বন্ধ দুয়ার খুলো গয়েছে। তখন 
সেি আনন্দ! ধর্মজীবনে এরকম অনেক বাধা 
আতন্রম করে অগ্রসর হতে হয় ।” একবার মহারাজ 
একজন ভঙ্তকে বলেন £ “তুমি বখন ধ্যানভজন 
করবে, মনে করবে ভগবান তোমার সম্মুখে পরাণ" 
বার্ণত কঙ্পতরূর মতো দাঁড়য়ে আছেন।” আর 
একাঁদন ভান আরেকজন ভল্ঞকে বললেন £ 
ফয়তে করতে মনে করবে তুমি সাগরের ম।ঝখানে 
দয়েছ, চারাদকে পর্বতগ্রমাণ বিপাল চেউয়ের নাশি। 


“ধ্যান “আর দরকার নেই ।৮ 


আর ঈশ্বর তোমার সামনেই আছেন, তোমাকেই রক্ষা 
করবার জন্য ।” মাদ্রাজে থাকতে একদিন তাঁর সঙ্গে 
বেড়াতে বোরয়েছি। একসময় কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ 
বললেন £ “এক কাজ করবে, সব সময় ঈশ্বরের 
মরণ মনন করবে । আমিও তাই করি।” 
কাশীধামে একাদন মহারাজ সেবাশ্রমের একজন 
প্রবীণ সন্্যাপীকে একটি ভুল করবার জন্য ভীব্র 
[তিরস্কার করলেন । পরে আম মহারাজকে জিজ্ঞাসা 
করলাম £ “আাপাঁন বাদ আঙ্গাদের ভূলচুকের জন্য 
অপরাধ নেন, তাহলে আমাদের উপায় ক হৰে? 
আমরা দুবল, ভুলচুক করে ফেলা আমাদের পক্ষে 
স্বাভাবক |” একথায় মহারাজ আঙ্গুল দিয়ে নিজ 
ওগ্ঠ স্পর্শ করে বললেন £ “এসব (রাগারাগি ) 
নয় ।» 
আমার ওম্ঠের। ভিতরের (বুক স্পর্শ করে) 
আম একদিন মহারাজের হাত-পা ম্যাসাজ 
করছি। অনেকক্ষণ হয়েছে। শেষে আমর খুব 
ক্লান্ত বোধ হতে লাগল, মনে হল আম যেন আর 
পারাছ না। হঠাং মনে হল যাঁদ সংসারে থাকতাঙ্গ 
তাহলে 'ক কাঠিন পারশ্রমই না আমায় করতে হতো, 
তার বদলে আম মহারাজের সেবা করবার সৃষোগ, 
সৌভাগ্য ও সুবধা অন করেছি, আর আম কিনা 
ক্লান্ত বোধ করাছ! যে-মৃহ্‌তে একথা মনে হল, 
আমার সব ক্লাশ্ত দর হয়ে গেল। ভিতরে আম 
দারুণ একটা শান্ত অনুভব করলাম । আর ঠিক 
সেই মুহূর্তে একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল । মহারাজ 
আমাকে বললেন : “ঠিক আছে, বথেন্ট হয়েছে। 
মহারাজ মানুষের অন্তরের 
কথা জ্বানতে, বৃষতে পারতেন। ভিন আমাকে 
পরীক্ষা করাছলেন।* 


$ (দুুষ্ছাং 1, 0611%1100, থেকে। 


পুজো, ইচ্ছে, প্রার্থনা ও রবীন্দ্রনাথ 


রমেন্দ্রনাথ মলিক 


না গো, এই যে ধূলা আমার না এ। 

তোমার ধূলার ধরার পরে ভীড়য়ে যাব সম্ধ্যাবায়ে ॥ 
কালবৈশাখা প্রাতীদনের বৈকালণীতেই । 

ধূলায় ধূসর হয়ে জীবনের 

রঙ্গমণ্ডে আভনয় চলছেই চলছেই চলছেই । 

রবান্দুনাথ বলছেন £ 

দিয়ে মাট আগুন জবালি রচলে দেহ পূজার থাঁল-_ 
শেষ আরাত সারা করে ভেঙে যাব তোমার পায়ে ॥ 


জাগিক মালিনাকে আপন মলিনতা না ভাবতে 
ভাবয়ছেন রবীন্দ্রনাথ এই গানেঃ “না গো, 
এই যে ধলা আমার না এ।”* তাই ভাবনায় রাখা 
ভরসম্ধ্যায় একে উীাড়য়ে চলে ধেতে হবে । কোন 
অনুশোচনা নয়, কোন হতাশায় হাপাসিয়ে ওঠা 
নম- স্রষ্টার ধূলোট ধরায় লুটেপনীট করা জাগাতক 
জশবন । এই জীবনে ম।টর প্রদীপ প্রজবালত করা 
পুজোর উপচারের থালায় সাজয়ে, কিন্তু আর সব 
থেকে যা সাতা তা হল--“শেষ আরাঁত সারা করে 
ভেঙে যাব তোমার পায়ে”। 

জশীবনযান্রায় পুজোর নৈবেদা রচিত হয়ে চলে, 
হয়েই চলে। অসংখ্য বাসনার বীজ বূনে বুনে 
পুজোর উপচারে অগাঁণত ফলে আর সচাঁকত 
প্রদীপমালায় থালা ভরা হতে হতে উপচিয়ে যায় 
উথ্‌লিয়ে অজান্তেই । 


রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ 
ফ.ল যা ছিল পৃজার তরে 
যেতে পথে ডাল হতে অনেক যে তার গেছে পড়ে। 


কত প্রদশপ এই থালাতে সাজিয়ে ছিল আপন হাতে-_- 
কত যে তার নিবল হাওয়ায়, পেশছল না চরণছায়ে ॥ 


সাংসারিক জীবনপ্রবাহের গাতছন্দের গাঁতিকার 
রবীন্দ্রনাথ । তানি জীবন্নীজজ্ঞ।সায় তৎপর থেকেও 
উধর্ধমুখশী সীমাহশীন এ*বর্ের আভলাষখরূপে 
মানবমন'ষাকে উপলাব্ধর উপান্তে উপনত করেন। 
এ*বষের অমরাবতীতে শাশ্বত মানাসকতার 
অধিবাস। প্রাতদনের এই পৃথিবীর পথচারা 


নিত 97181715118 প155100জ 


দেহসর্বস্ব 'িম্ত্‌ মনে দেহাতশত । দেহ সীমায়, 
কিন্তু মন অসাঈমায় | সামার মাঝেই অবশ্য অসীঙগ 
তান বাঁজয়ে চলেন আপন সুর । রবান্দ্র-কন্ঠের 
গানে আবার তাই আছে £ 

আমার অন্ধপ্রদীপ শুনাপানে চেয়ে আছে, 

সেধে লঙ্জা জানায় ব্যথ রাতের তারার কাছে ॥ 

বাসনার প্রতীক উপসায় প্রদীপ বা প্রদীপাঁশখা 
অপ ভাবদাতির সণ্চার করে মাঙ্গলিক চিন্তা- 
মানসে । যা উদার 'দিগন্তেই বাসনার চরিতাথতায় 
উধহ্মুখী । যাঁদও এর উপাত্ত ব্যর্থ বাসনার 
অথবা নতুন বাসনার তৈল-সংঘযীন্তর ফলেই । এবং 
এই শিখায় বৈজয়ন্তীরও চলে অনুসম্ধানী দৃষ্টি। 
তাই তো রবান্দ্রনাথের উক্তি £ 

ললাটে তার পড়ুক শিখা 

তোমার লিখন ওগো শিখা-- 

গবজয়টকা দাও গো একে, এই সে যাচে ॥ 
শেষ-বাসনায় 'বিজয়-বৈজয়ন্তী । ললাট লেখায় 
ওদ্বল্যটুকুর একান্ত আকাঙ্ক্ষা 

তবে মন আশাবাদী । শেষের মাঝে জানে 
অশেষ আছে । যার গাঁত সাগর-সম্ধানী ॥ রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতে তাই ধ্াঁনত-প্রাতধ্বানত £ 

জখবনে ধত পূজা হল না সারা । 
জান হে জান তাও হয়ান হারা ॥ 

হৃদয়-নৈবেদ্য উপচারে ভরিয়ে পূজোর অনুরাগ 
চলছে চলছে চলছেই । তবে কতটুকু সহজ পার- 
পূর্ণতা আসছে, তা কে বলতে পারে ? 

রবীন্দ্রনাথ "শান্তিনিকেতন ভাযণমালার এক- 
জায়গায় ( “প্রার্থনার সত্য” ) বলেছিলেন £ “ঈশ্বর 
যদি কেবল সত্যম্বরূপ হতেন, কেবল অব্যর্থ নয়ম- 
র্‌পে তাঁর প্রকাশ হত, তাহলে তাঁর কাছে প্রার্থনার 
কথা আমাদের কল্পনাতেও ডীদত হতে পারত না। 
ণকন্তু তান নাঁক “আনন্দর্পামৃতমত, তিন নাঁক 
ইচ্ছাময়, প্রেমময়, আনন্দময়, 'সেইজনো কেবলমাত্র 
[বিজ্ঞানের গবারা তাঁকে আমরা জাননে- ইচ্ছার ছ্বারাই 
তাঁর ইচ্ছাস্বরূ্পকে আনন্দস্বরূপকে জানতে হয় |” 
[এ কন 
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রবীল্পুনাথ উপাসনার ধ্যান ও প্রার্থনা এই যুগল 
অবাশ্থাতকেই স্থান 'দিয়ে তাঁর বস্তরবাকে উপস্থাপন 
করেছেন। বলেছেন £ "যার ইচ্ছাবৃত্ত আছে তার 
কাছেই প্রার্থনা জানাই |” 

অং সজখব ঈশ্বরের উপাসনায় প্রার্থনার সত্যই 
গ্বীকার্য। কারণ আশা নিয়েই ধ্যান-উপাসনার 
ব্রতী হয় সংসারব্ধ জীব । তাই সন্দর একাঁট কথা 
বলেছেন রবীন্দ্রনাথ £ “ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে 
দৌত্য-সাধন করে প্রার্থনা ।” তিনি বিশদভাবে 
বাাঁঝয়ে দেবার জন্যে বলছেন ঃ দুই ইচ্ছার 
মাঝখানে ঘে বিচ্ছেদ আছে সেই বিচ্ছেদের উপরে 
ব্যাকুলবেশে দাঁড়য়ে আছে ওই প্রার্থনা-দূতী। 
এই জন্যে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে বৈফব বলেছেন 
বে, জগতের 'বাঁচন্তর সৌন্দর্যে ভগবানের বাঁশর বে 
নানা সুর বেজে উঠছে সেকেবল আমাদের জন্যে 
তাঁর প্রার্থনা ।” 

একটি বহৃ-উচ্চারত বাণীবদ্ধ-মন্ত--'অসতো মা 
সদগময়, তমসো মা জ্োঠর্গময়, মৃত্যোমামিতং 
গনয়' । রবান্দ্ুনাথ এই উদ্ধ্ঠীতাট দিয়ে বলেছেন £ 
“মানব-হৃদয়ের এই পারপর্ণ প্রার্থনার পুঞজ্জোপহার- 
টিকে মোহ বলে তির্কত করতে পারে এত বড়ো 
1নদারুণ শৃহ্কতা কার আছে 2” 

মানষের মোহময় চিত্তের ব*বময়ের রূপরণাতির 
অনুসঙ্গে যে বাসনার প্রকাশ তা পরমপ্রাপ্তির প্রার্থ- 
নায় । রবান্দ্ুনাথ মানব-মানসের একান্ত আশাবাদকে 
স্বীকার করেন এবং “ইচ্ছা” বলেই তার সহজ নাষের 
শব্দাটকে চিহুত করেছেন । আসলে মনের আকুীতকে 
অভাবিত বাসনার ভাবমার্গে উপলাষ্ধ কাঁরয়ে বলছেন 
' ইচ্ছাই সর্বগ্তরের মনোগত বিকাশলাভ করে প্রার্থনায় । 
আমরা শুধু তো নিতাচলমান মানুষের কথা ও 
কাছিনী নিয়ে যৃগজাীবন ও জাগাতিক সুখ-দুঃখের 
স্তর থেকে উত্তরণের পথ-আঁভসারী । যে-আনন্দ 
মহতের পরমতম প্রকাশে তার আদম রূপের বিভূতি- 
সম্ধানে প্রার্থনা ঈশ্বর সমীপে । অর্থাং ইচ্ছা ও 
আশা 'নয়ে আশ্বাসের অনুধ্যান। রবীন্দ্রনাথ “ইচ্ছা” 
প্রসঙ্গে তাই বপছেন £ “আমি নিজের ইচ্ছাশান্তকে 
মূলে রেখে ষে সৃষ্টি গড়ে তুলাছ তার ভাবনা 
আমাকে সকলের চেয়ে বড় ভাবনা করেই ভাবতে হয়, 
কেননা সেটা ষে আমারই ভাবনা ।” 

এই যে ব্যান্তগত ইচ্ছাধীন মন ও মনন, এই যে 


উদ্যোধন 


[ ৯৩ভম বর্ষণ সংখ্যা 


ইচ্ছান্ততি অভাঁদ্সিত হওয়া-তার স্বন্কৃতিত্বকে 
বোঝাতে গিয়ে রবান্দ্রনাথের অননুকরণাঁয় ীন্ত ঃ 
ইচ্ছা যে অহঞকারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে 
প্রকাশ করেই সার্থক হয় তা নয়, ইচ্ছা প্রেমের মধ্যে 
1নজেকে অধীন বলে স্বকার করাতেই চরম সাথকতা 
লাভ করে।” একথা বোঝাতে গিয়ে গৃহকঘীর 
আত্মসঘার্পত চিন্লাটকে তান আদর্শরূপে উল্লেখ 
করেছেন। বলেছেন £ “সে যাঁদ সকলের সেবক 
না হয় তবে সে ক্র হতেই পারে না।” 

স্টার সাৃন্ট এই 'বশবত্দ্ধান্ড । কম্তু মনের 
বাসনা, আশা-আকাক্ষা বা ইচ্ছা তা কিন্তু দৈব- 
ণনদেশোশত কি? রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ শীবশ্ব- 
সাম্রাজোেয আর সমস্তই তাঁর এখ্বর্য, কেবল এ একটি 
৭জানস তান গনজে রাখেনান--সোট হচ্ছে আমার 
ইচ্ছা। আর তাই বলছেন £ “ওইটি তিনি কেড়ে 
নেন না-_চেয়ে নেন, মন ভহীলয়ে নেন।৮ অনেক 
উপচারে আমরা ঈশ*বর-আরাধনায়, পুজোপাবণে 
নিযুক্ত হই। সেসবই সাষ্টর সম্পদ আন্টারই সৃষ্ট। 
ণকন্তু মনের ইচ্ছেটি একাশ্তই ব্যান্তগত এবং প্রত্যেকের 
ক্ষেত্রে তা স্বতন্ঘ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “কেবল 
ইচ্ছা যাঁদ সমর্পণ কার তো সে আমারই ইচ্ছা বটে ।» 

একাটি রবান্দ্ুসঙ্গবীতে ধ্যানত হয়েছে £ “আমায় 
নইলে 'ব্রিভুবনেন্বর, তোমার প্রেম হতো যে গমছে।” 
শকদ্বা অন্যন্তর উচ্চারত £ “আমার মধ্যে তোমার 
প্রকাশ তাই এত মধুর ।” সেইজন্যেই ঈশ্বরের লগলা 
মানবমানসে এবং ঈম্বরীয় ভাব অভিব্যন্ত মানব- 
মননে । তান ইচ্ছার শান্ত দিয়েছেন তাঁর কাছে 
প্রার্থত পদে নিষাান্তর জন্যে এবং সেই ভাবে ইচ্ছা- 
পূরণের ফলে ঈশবরীয় মাহমারও হয় বিকাশ । তাই 
প্রার্থনার চরম কথা পরমরূপে প্রকাশ করে বলেছেন 
রবান্দ্রনাথই £ “তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই 
তো তুম এত কান্ড করেছ।” 

আর শেষকথারূপে তাঁর সঙ্গীতের সাবধান- 
বাণীই স্মরণ করতে হয়, যেখানে বলছেন £ “তোমার 
প্‌জার'ছলে তোমায় ভুলেই থাঁক।” অর স্মরণে- 
মননে ধ্যানেকচনে পুজোয় শুধু উপচার-আড়ম্বরে 
নিমণ্নতা নয়, এঁকান্তক ঈশ্বরমূখা প্রার্থনায় ভরা 
ইচ্ছা নিয়ে মনকে উন্মুখীন করা । নিষ্ঠার নৈবেদ্যই 
রচিত হবে চিরষ্তন কর্মপ্রবাহে এ*বরীয় বিভাতির' 
ধ্যানে ও জানে । আরাঁত, আকুতি ও আভলাষে। 





“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শহদ্ধাত্বা ভন্তাদগকে পাইয়া 
আনন্দে ভাঁসতেছেন ও ছোট খাটাটতে বাঁসয়া-বাঁসিয়া 
তাহাদিগকে কর্তনের ঢ৬ দেখাইয়া হাসিতেছেন। 
কীর্তন” সেজেগ্‌জে সম্প্রদায়-সঙ্গে গান গাহিতোছ 
_-কীর্তনী দাঁড়াইয়া-__হাতে রান রুমাল, মাঝে- 
মাঝে ঢও কাঁরয়া কাশিতেছে ও নথ তুলিয়া 
থুথু ফোলতেছে- আবার যাঁদ কোন বিশিষ্ট ব্যস্ত 
আসিয়া পড়ে, গান গাহিতে-গাঁহতেই তাহাকে 
অভ্যর্থনা কারতেছে, বালতেছে, আসন” 1-__আবার 
মাঝে-মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাঁবজ, অনস্ত 
ও বাউটি ইত্যাদি অলকার দেখাইতেছে । 

"আভনয়-দৃষ্টে ভন্তরা সকলেই হো-হো কাঁরয়া 
হাঁসতে লাগিলেন। পল্টু হাসিয়া গড়াগাঁড় 
'দিতেছেন। ঠাকুর পল্টুর দিকে তাকাইয়া মাপ্টারকে 
বালতেছেন-_“ছেলেমানুষ কনা, তাই হেসে গড়াগাড় 
দিচ্ছে ।, | 

প্লৌরামকৃষ্খ ( পল্টুর প্রাত সহাস্যে) তোর 
বাবাকে এসব কথা বাঁলসান ! যাও ( আমার প্রাতি ) 
একটু টান ছিপ, তাও যাবে। ওরা একে ইংলিশ- 
ম্যান লোক ।” 


সংসারে মূল্যবোধের তারতম্য সম্বন্ধে একাঁট 
সরস শিক্ষাপ্রদ কাহিনী ভন্তগণ শুনলেন শ্রীরামকফের 
কাছে ঃ 

“যার যেমন পুশীজ--জানসের সেইরকম দর 
দেয়। একজন বাধ তার চাকরকে বললে, "তুই 
এই হীরোট বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলাব, কে 
কিরকম দর দেয়! আগে বেগুনওয়ালার কাছে 
নিয়ে যা।* চাকরাট প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে 
গেল । সে নেড়েচেড়ে দেখে বললে, 'ভাই, নয় সের 
বেগুন আম 'দিতে পার । চাকরাট বললে, “ভাই 
আর একটু ওঠো | না হয় দশ সের দাও! সে 


'থলিল মহারঙ্গে সদ্বানন্দ লন্ুরী, 


বললে, “আমি বাজারদরের চেয়ে বোশ বলে ফেলেছি । 
এতে তোমার পোষায় তো 'দিয়ে যাও ।* চাকর তখন 
হাসতে-হাসতে হীরোঁট ফাঁরয়ে নিয়ে বাবুর কাছে 
বললে, 'মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগদনের 
বেশি একাটও দেবে না। সে বললে, বাজারদরের 
চেয়ে বোৌশ বলে ফেলোছ। বাবু হেসে বললে, 
“আচ্ছা, এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা! ও 
বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে? 
কাপড়ওয়ালার পৃশজ বোশ, দেখি ও কি বলে? 
চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, “ওহে, এট 
নেবে? কত দর দিতে পার» কাপড়ওয়ালা 
বললে, হাঁ, জিনিসটা ভাল ; এতে বেশ গয়না হতে 
পারে। তা ভাই, আমি নয় শো টাকা দিতে পারি।, 
চাকরাঁট বললে, “একটু ওঠো, তাহলে ছেড়ে 'দিয়ে 
বাই। না হয়, হাজার টাকাই দাও ।, কাপড়ওয়ালা 
বললে, “ভাই, আর কিছু? বলো না। আমি বাজার- 
দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। নয় শোটাকার 
বোৌশ একাঁট টাকাও আম দিতে পারব না), চাকর 
মনিবের কাছে হাসতে-হাসতে ফিরে গেল। আর 
বললে, 'কাপড়ওয়ালা বলেছে যে নয় শো টাকার বেশি 
একট টাকাও সে 'দতে পারবে না। আর বলেছে, 
আম বাজারদরের চেয়ে বোশ বলে ফেলোছ।, 
তখন তার মনিব হাসতে-হাসতে বললে, “এইবার 
জহুরীর কাছে যাও--সে কি বলে দেখা যাক ।, 
চাকরাঁট জহুরীর কাছে এল । জহুর একট. দেখেই 
একেবারে বললে, “এক লাখ টাকা দেব' ৮ 

এই গঞ্পের একাঁট পারাশস্ট-অংশ আছে। 
জহুরী বখন হারেটির দর বলে দিয়েছে, তখন দেখা 
গেল, আর একজন জহরী সেই দিকে আসছে। 
পাছে অন্য জহুরী বোঁশ দর দিয়ে ফেলে, সেই ভয়ে 
এই জহুরী তাড়াতাঁড় হীরেটা পায়ের জুতোর মধ্যে 
গুঁজে রাখলে । অন্য জহনরী চলে যাবার পর এই 


898৬ 


জহুরণ হরে বার করে দেখে--অবাক কাণ্ড 1 হারে 
ফেটে গেছে! হরে ফাটল কেন? হারে বললে, 
“বেগনওয়ালা, কাপড়ওয়ালা ঘা করে করুক, তারা 
আমার মূল্য বোঝে না, কিন্তু তুম জহুরী, তুম ণক 
বলে আমাকে পায়ের তলায় রাখলে ! সেই আঁভমানে 
আমার বৃক ফেটে গেল 1?” 

শ্রীরামকফের আর একটি সুগভীর গঞ্জে 
নীরবে রস্তান্ত যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে বরণ করোছল একাঁট 
প্রাণী । রাম ও লক্ষমণ একাদন বনপথে চলতে-চলতে 
থেমে বিশ্রাম নেবার জন্য তাঁদের ধন্‌ক দুটি মাটিতে 
পশৃতে রাখলেন । 'বিশ্রামশেষে রামচন্দ্র ধনুক তুলে 
দেখেন, তার প্রান্তে রস্তের ছিটে । কি ব্যাপার ? 
কোন জীবহত্যা বুঝ হল! রাম তাড়াতাঁড় 
লক্ষমণকে মাটি খুস্ড়ে দেখতে বললেন । লক্ষণ 
মাটি খু্ড়ে একট রক্তান্ত মৃুমূর্ ব্যাঙকে তুলে 
আনলেন । কাতর রামচন্দ্র তাকে বললেন, তোমরা 
সর্বদা এত চিৎকার করো, কিন্তু আমি যখন তোমার 
গায়ে ধনুক পু'তলাম চেচালে না কেন? সে 
বললে--বোধহয় মরণ-হাঁস হেসেই বললে-_ প্রভু, 
অন্যেরা মারলে ভাক ছেড়ে বাল, রাম, বাঁচাও ! 
স্বয়ং রাম মারলে কাকে ডাকব 1+* 

ভস্তেরা জানলেন--শিক্ষার শেষ নেই। তাঁরা 
আরও জানলেন--কারো-কারো ভাঁবতব্য বোধহয় 
চির অশিক্ষা 1--“সাধুর কমন্ডলু চার ধাম ঘুরে 
আসে, 'কিশ্তু যেমন তেতো, তেমান তেতো থাকে । 
মলয়ের হাওয়া ষে-গাছে লাগে তারা সব চন্দন হয়ে 
যায়, কিন্তু শিম্‌ল, অশ্বখ, আমড়া--এরা হয় না। 
কেউ-কেউ সাধ্‌সঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্য” 

ভন্তেরা জানলেন 'বাচন্র মানবভাগ্যের কথা-_- 

“একজন বাঁজকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে । 
আর মাঝে-মাঝে বলছে-_রাজা, টাকা দেও, কাপড়া 
দেও) । এমন সময়ে তার জিভ তালুর মূলের 
কাছে উল্টে গেল, অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। 
আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দন নাই। তখন 
সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার করে সেই ভাবেই 
পুতে রাখলে । হাজার বংসর পরে সেই কবর কে 
খুশ্ড়োছিল। তখন লোকে দেখে যে, একজন যেন 
সমাধিচ্থ হয়ে বসে আছে । তারা তাকে সাধু মনে করে 
পূজা করতে লাগল ॥। এমন সময়ে নাড়াচাড়া দিতে- 
1দতে তার 'জ্ভ তালু থেকে সরে এল । তথন তার 


চৈতনা হল, আর সে চিংকার করে বলতে লাগল-- 


উদ্যোধন 


[ ৯০তম বর্য--এম সংখ্যা 


লাগ ভোজ্ক লাগ | রাজা, টাকা দেও, কাপড়া দেও--» 
ক্ষুদু বাদ্ধর আভমান সম্বম্ধে একটি গভশর 
রাঁসকতা । ৷ 

“চাঁনর পাহাড়ে একট 'পম্পড়ে গিছল। একদানা 
চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর একটা দানা 
মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, 
এবার এসে পাহাড়টা সব ণনয়ে যাব ।» 

জশবনযন্ত্রণা 'নিয়ে শ্রীরামকৃফের একাঁট হিউমার, 
যা বলছে-_যদ্প্ণা কেবল তার নয় যে মার খাচ্ছে-_ 
যে মারছে তারও দুঃখাঁনয়াত-_ 

“শ্রীরাম ( সহাস্যে ) একটা কোলাব্যাঙ হেলে- 
সাপের পাল্লায় পড়েছিল। সে ওটাকে গিলতেও 
পারছে না, ছাড়তেও পারছে না। আর কোলাব্যাঙটার 
যন্ত্রণা-_সেটা ক্লমাগত ডাকছে । ঢোঁড়া সাপটারও 
যন্ত্রণা ৷” | 

শ্রীরামকৃফ আরও হাসির সঙ্গে অতঃপর যোগ 
করে 'দিয়েছেন-_““কশ্তু গোখরো সাপের পাল্লায় যাঁদ 
পড়ত, তাহলে দু-এক ডাকেই শান্ত হয়ে ষেত 1” 

তেমন গোখরো সাপের মৃখন্ছ হয়ে চির শান্তর 
সৌভাগ্য ক'জন পায়? ক'জন হাসতে পারে এই 
চূড়ান্ত হাসি, যা রামকৃষের -- 

“কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী কাছে আছেন। 
এমন সময়ে একটা ভারী শব্দ হল। নন্দী গিজজ্ঞাসা 
করল-_-ঠাকুর! এ 'কসের শব্দ হল? শিব 
বললেন-_“রাবণ জন্মগ্রহণ করল, তাই শব্দ । খাঁনক 
পরে আবার একটি শব্দ হল। নন্দী জিজ্ঞাসা 
করল--“এবার কিসের শব্দ? শিব হেসে বললেন 
এবার রাবণ বধ হল ।১ 

শ্রীরামকৃ হাসছেন। হাসাচ্ছেন সবাইকে । 
এবার আর গভীর থেকে উঠে আসা কোন তত্বকে 
সরস করতে নয়। পাঁরবেশ ঘখন গভীর হয়ে উঠেছে 
কোন গভীর তত্বের পাঁরবেশনে তখন হয়তো সেই 
থমথমে পাঁরবেশকে গমগমিয়ে দেবার জন্য ছুড়ে 
দিলেন আলতো করে একটা চুট্রিক ঃ 

“হ্যা, একজন যেমন বলোছল, “মাতারং ভাতারং 
খাতারং ৷ অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে।” থমথমে বাতাবরণ- 
টিতে ছলাৎ করে উঠল হাসির ফোয়ারা । রামকুফ 
রসের গুর;॥। বিবেকানন্দ বললেনঃ “তাঁরই শস্তি, 
1তাঁনই ছড়াচ্ছেন-কাঁড়য়ে নাও! কুঁড়রে নাও 
স্্যাঁদ বাঁচতে চাও 1৮ 


উপস্থাপন! £ শ্বরীগ্রুসাদ বনু 


ভ্রমণ-কাহিনী 


গগর দেখে ফের! 
চিরজীব ভট্টাচার্য 


সাগরে একাঁট স্পোর্টস কমগ্লেব্ম তোর হচ্ছে। 
সেই উপলক্ষে সেখানে সদ্য তোর মাঠে একাঁট 
ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল 
এবং মোহনবাগানের বর্তমান এবং সদ্যোতীত 
খেলোয়াড়দের নিয়ে। সঙ্গে যাচ্ছেন দুরাতাঁত 
খেলোয়াড়েরা । যাঁরা এখন প্রবাদপুরূষ । নিক্কর্মা 
বলতে শুধু আম এবং আমার সহকম প্রোত্জবল। 

মধুকাঁব লিখেছেন : “রাজেন্দ্-সঙ্গমে-_দীন যথা 
যায় দূর তীর্থ দরশনে'। বর্তমানে রাজারা 
অন্তাহ্ত। অতএব দীন আমার রাজেন্দু-সঙ্গম 
ঘটার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রাজা না থাকলেও 
মম্্ীরা আছেন, আর মন্ত্রী কর্তৃক আমাশ্রিত হয়েই 
আমার এই সাগরধান্রা। সাগর মানে সাগরধ্বীপ। 
যেখানে সাগর-সঙ্গম । এই “সাগর-সঙ্গম" কথাটা 
শুনলেই আমার দুটো 'জানস মনে পড়ে যায়। 
এক, বাঙকমের 'কপালকুন্ডলা'র অংশ বিশেষ সাগর- 
সঙ্গমে নবকুমার, দুই, একটি গান--সাগর- 
সঙ্গমে সাঁতার কেটোছ কত, কখনো তো হই নাই 
ক্লান্ত" ।+ 

হরির 

মধুকবি লিখেছেন £ “রাজেজ্জ-সজমে-_ 
দীন যথা যায় দুর তীর্থ দরশনে'। বর্তমানে 
রাজার! অস্তহিত। অতএব দীন আমার 
রাজেজ্র-সঙগম ঘটার সন্ভাবন। নেই। কিন্তু 
রাজ ন! থাকলেও মন্ত্রীর! আছেন, আর মন্ত্রী 
কর্তৃক আমন্ত্রিত হরেই আমার এই জাগর- 
যাত্রা । সাগর মানে সাগরতথীপ। যেখানে 
লাখর-সজন । 
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কিন্তু ক্লাশ্তর কথা এখন থাক। এখনও তো 
শুরুই হয়ান। মন্ত্র সি. এ. বাপপাই (ভাল 
নাম নিশ্ন্নই একটা কিছ? আছে, কিন্তু সেটা শ্ানান 
কখনো ) জানয়োছল সাত সকালে ময়দানের 


গোগ্ঠ পালের মার্তর পাদদেশে উপাঁচ্ছত থাকতে 
হবে। সেখান থেকেই যাত্রা হবে শুরু । কিততু 
আমার সহকমাঁ গ্রোঙ্জবল এসে বল ঃ “সাতটা 
নয়। সকাল ছ'টা।” আম থাক কলকাতার 
দক্ষণতম প্রত্যন্ত প্রদেশে । কেউ ঠিকানা শধুলে 
বালি: “আমার বাড়ির পরের স্টপেই সৌদরবন।” 
"সখান থেকে ময়দান--অত ভোরে । একট ₹ণ্টকর 
বই কি! কিন্তু ভ্রমণে আমার চিরকেলে স্কৃর্তি। 
তাছাড়া নিঃখরচার হচ্ছে যখন সেটা। দুষোগ 
হাতছাড়া করতে রাজ নই। আর তো মন্ীর কাছ 
থেকে ডাক নাও পেতে পারি। 
পিউ । 

সকাল থেকেই আকাশের মুখ তার । যে- 
কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। মনে পড়ল 
এর আগেও একবার যাত্রার দিনক্ষণ স্থির 
হয়েছিল; কিন্তু আগের দিন রাত থেকেই 


বৃষ্টিতে ভাসল কলকাতা । পাড়ান্প পাড়ায় এক 


কোমর জল । ব্যবস্থ। ছিল গাড়ির, নীকোর 
নয়। তাই বাওয়। বাতিল। 
1.৬ - 8০88৩ 

সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার । যেকোনও 
সময় বৃণ্ট নামতে পারে। মনে পড়ল এর 
আগেও একবার যান্্রার 'দনক্ষণ 'চ্ছর হয়োছল ; 
কিন্তু আগের দিন রাত থেকেই বৃষ্টিতে ভাসল 
কলকাতা ৷ পাড়ায় পাড়ায় এক কোমর জল । ব্যবস্থা 
ছিল গাঁড়র, নৌকোর নয়। তাই যাওয়া বাতিল। 
পাঁচ 'মনিটের লেট । দোঁখ সব শৃনশান । আশদ্কা-_ 
সবাই চলে গেছে বোধ হয় । এঁদক ওাঁদক তাকাই। 
দূরে দৌখ প্রো্খবল ময়দানের মাঝে জাঁগং-রত। 
ডাকতে কাছে আসে। বলেঃ “সবাই জাগংটাগং 
করছে তো, তই ভাবলাম আমিও একটু করে নিই। 
কেশ এয়ার” আমি বললুম£ “কেশ এয়ার 
মরদানে নেই। সমীক্ষা পড়ান? ময়দানেই সবচেয়ে 
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বেশি পলদ্যশন। ফ্রেণ এয়ারের রাজ্য সাগরেই তো 
যাঁচ্ছ। 'কণ্তু সবাই চলে গেল নাক ৮” প্রোহ্জবল 
কাচুমাচু মুখে বললঃ “না। আসেইনি কেউ। 
সময়টা বোধহয় সাতটাই।” 

এদিক ওাঁদক তাকাতেই দোঁথ, যুব-কল্যাণ 
বিভাগের সদা-উৎসাহী আফসার সৌরাঁনবাধ এবং 
আযাসিপ্ট্যান্ট সেক্রেটারি ভট্রাচা সাহেব হাঁজর 
রয়েছেন অদ্‌রে। আর হাজির ঢাউস এক বাস। 
দুই আফসারই বললেন £ “সাড়ে সাতটায় রওনা হব 
আমরা ।” প্রো্জবল তখন অন্যমনস্ক । বোধহয় গোষ্ঠ 
পালের পায়ের ফ্‌টবলটার সাইজ নির্ণয় করতে ব্যদ্ত। 
একট. পরেই দোখ বলরাম--সেই অতীতের জাদুকর 
ফটবলার--এসে হাঁজর। এলেন মেওয়ালাল, 
_নাখল নন্দী, চন্দন সং, প্রদীপ ব্যানাজ। 
প্রদীপ ব্যানাজা এসেই গলার শির ফ:লয়ে গঞ্গ 
জুড়ে দিলেন। তাঁকে ঘিরে 'ভিড়। আর একাঁট 
[ভড় স্পোর্টস কাডান্সলের কাশ্তি গাঙ্গীলকে ঘিরে । 
কান্তিবাব যাত্রার ব্যবস্থায় লেগে গেলেন। 
প্রয়োজনীয় নিদেশ দিতে থাকলেন ভারপ্রাপ্ত প্বেচ্ছা- 
সেবীদের। খেলোয়াড়দের একটা দল উঠবে মোহন- 
বাগান মাঠ থেকে খৈলেন মান্বোর তত্বাবধানে । এখান 
থেকে উঠবে ইস্টবেঙ্গলের ছেলেরা । ক্রমে ক্রমে সবাই 
হাজির হতে বাস ছাড়ল। আমার পাশের সিটে 
সুদীপ চ্যাটার্জ । সামনে ভাগ্কর, পেছনে জানালার 
ধারে চিমা, পাশে জাঁন। চিমার কানে ওয়াকগ্যান। 
সে শুধু সেটা শুনতেই ব্যদ্ত। আমাদের বাসের 
সামনে চলেছে পুলিশের পাইলট কার, সাইরেন 
বাঁজয়ে। রাস্তার লোক ভয়়-াকত হয়ে সরে 
যাচ্ছে। তারপর দেখছে কারা যায়। জানালায় 
অচেনা মুখ দেখলে তাদের 'বিরান্ত। তারপরেই 
চমাকে দেখে উৎফুল্ল । এভাবেই এাগয়ে চলা । 
ক্রমশঃ বেহালা, জ্োকা, পৈলান, ভাস.পীবন্ট:পুর, 
আমতগ্গা, সারষা হয়ে ডায়মন্ড হারবারের সাগারকা 
টুরিস্ট লজ । এখানে প্রাতরাশশবরতি | 

বাস থেকে নামতেই মন্ত্রী এগিয়ে এলেন। 
প্রতিটি আগন্তুকের কর নিজের মাণ্ঠতে 'নয়ে 
জানালেন অভ্যর্থনা । লাউঞ্জে ঢুকতেই দেখি আরও 
অনেকে আগেই হাজির হয়েছেন। তার মধ্যে দু- 
[তনাটি বালক-বালিকা রয়েছে । রয়েছেন জনা 


উদ্বোধন 


[৯০তম ব--৭ম সংখ্যা 


তিনেক মহিলাও । পর পর টেবিল জোড়া দিয়ে 
খাবার জায়গা করা হয়েছে। চট করে হাত-মূখ 
ধুয়ে এসে বসে পড়া গেল। ম্যাগনাম সাইজের 
লুচি--তংসহ আলুর দম, ডিম, কলা, মিণ্ট। 
আলুর দমের ম্বাদটি ভাল হওয়ায় আম -এবং 
প্রো্জবল উভয়েই আরেক প্রদ্থ চেয়ে নলুম। 

আমাদের খাওয়া হতে না হতেই দ্বিতীয় রিজার্ভ 
বাসটি এসে পৌীছিলো। কাম্তিবাব এলেন এ 
বাসে। গুরা বসলেন । আমরা উঠে ইতস্ততঃ ঘুরতে 
লাগলুম। সাগাঁরকার পেছনে একাঁট ঝিল । পর্বে 
দেখেছি এটিকে আব্জনার নালারূপে । বর্তমানে 
সংস্কৃত হয়ে মাছ-ধাঁরয়েদের স্বর্গ । ছিপ ধরে বসবার 
জন্য বহু মাচা তৈরি হয়েছে। ব্যবস্থা করেছেন 
পর্যটন 'বভাগ ॥। ছুটির 'দিনে জানা গেল ভিড় হয় 
বেশ ভালই । মন্ত্রীমশাই-এর কাছে প্রস্তাব রাখলম 
সেখানে বোঁটংএর ব্যবস্থা রাখবার। মনে হল 
তাঁরও মাথায় রয়েছে ব্যাপারটা । 

বযাশেষে গঙ্গার বস্তীত উদারতর । নৌকো এবং 
ছোট ছোট জাহাজ চলছে । পাড়ে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে 
গেল মাস কয়েক আগেই এসোছলুম এখানে । 
সেবারেও মন্ত্রী বলোছিলেন £ “যাবেন নাক ?” 
আমার তো, পাগলা খাবি 2-না “আঁচাবো কোথায়, 
অবস্থা । সেবারে এখান থেকে গিয়েছিল্‌ম গাদয়ারা 
নৌকোযোগে। সঙ্গে ছিলেন দুই ভট্চাজ । অলোক- 
নাথ ভট্টার্য রাজ্য পর্যটন দফতরের ভিরেইর এবং 
আঁদনাথ ভট্াচার্ঘ, রাজ্য পর্যটন কপোরেশনের 
ম্যানোজং ভিরেইর। দুজনেই সাহাত্যক, কাঁব। 
সেবার মন্ত্রীমশাই বোরয়েছিলেন পধন-গ্রামের 
সন্ধানে । তাঁর ইচ্ছে গঙ্গা বা সমুদ্রের ধারে একাট 
পর্টন-গ্রাম গড়ে তুলবার। যেমন আছে জান 
ল্যান্ড। এখানে হয়তো হযবরল বা আবোল তাবোলের 
দেশ তোর হতে পারে। সেবারের যাত্রাট বড়ই 
মনোরম হয়োছল। এবং গঙ্গার নিল হাওয়ায় 
বৃদ্িপ্রাপ্ত ক্ষুধার পূর্ণ সন্ব্যবহার করোছলম 
আমরা বৃকোদরের মতো ভোজন দ্বারা। 

এইসব স্মৃতিচারণ করতে না করতেই বেজে 
উঠল বাঁশ। না শ্ামের বাঁশের "বাঁশ নয়, 
বাসের বাঁশ। অতএব চটপট উঠে পড়া গেল। 
শোনা গেপ ভাম্কর “এই একটু আসছি বলে, 


প্রাণ, ১৩৯৫ ] 


বোঁরয়ে এখনও ফেরোন । তার জন্য একটি ছোট 
গাঁড় এবং উদ্যোস্তাদের তরফ থেকে একজন 
প্রতিনাঁধকে রেখে যেতে হল ।. 


০০১০০ ৬২ 
সেবারের যাত্রাটি বড়ই মনোরম হয়েছিল । 
এবং গঙ্গার নির্মল হাওয়ায় বৃদ্দিপ্রাপ্ত ক্ষুধার 
পুর্ণ স্্যবহার করেছিলুম আমর! বৃকোদরের 
মতো ভোজন দ্বার! । 
এই জব স্মৃতিচারণ করতে ন। করতেই 
বেজে উঠল বাশি । ন। শ্যামের বাশের বাশি 


নয়, বাসের বাশি । 
ভারা ....... ..::. 


রাম্তা এবার অপেক্ষাকৃত সরু । দুধারের 
বসাতর চেহারা গ্রাম্য । খড়ের চালে চালে লতায় 
হলুদ ফুল ধরেছে । প্রথমে মনে হয়োছল বিঙে। 
পরে দেখলুম ধদুল ঝুলছে । এক জায়গায় দোখ 
রাস্তার ধারে সার সার গাছের নিছে দুপায়ে 
দাঁড়য়ে থাকা ছাগল । উন্মুখ হয়ে পাতা খাবার 
চেষ্টা । আমার মতো শহরে-গেথে দশ্যাট আঁভনব 
বৈকি! এছাড়া মাঝে মধ্যে ছোট ছোট জলাশয়, 
তাতে কিছু ফুলের কুশড় ধরেছে। সেগুলোর 
ভেতরে সদরের মতো র্তাভা। পশ্ঘ? না, 
শলুক? আমি গোপাপ ঠাকুর নই। তাই চিনতে 
পারলম না। 

বাসের ভেতরে সবাই ঢুলছে, চোখ বৃজে। 
চিমার চোখ বোজা, তবে সে ঘ্‌মোচ্ছে, না ওয়াকম্যান 
শুনছে ঠিক বোঝা গেল না। এই ভাবেই আধো 
ঘ্‌মে আধো বাঁসয়ে' হাঁঞ্জর হলহম ঘাটে। কথায় 
বলে সাত ঘাটের জল খাওয়া। আমাদের এটা 
দ্বিতীয় ঘাট। “হারউডস পয়েন্ট-এর নাম। 
এখান থেকে লণ্ে যেতে হবে ওপারে । কচুবোঁড়য়ায় । 
দুট লঞ্চ প্রস্তৃত। পি. কে. খেলোয়াড়দের মধ্যে 
একটা সীমারেখা টানলেন । জ্যানয়াররা এক লণ্ডে। 
ভেটারানরা অন্যটিতে মন্ত্রীর সঙ্গে । সকাল থেকে 
দেখছিলুম একটি সরষের তেলের টিন চলেছে সঙ্গে । 
ভেবোছলুম সাগরে খাঁটি ভোজ্য তেলের অভাব তাই 
কলকাতা থেকে যাচ্ছে। পরে জানলূম ওট 
রসগোল্লার টিন । বিশ্বস্ত একজনের জিম্মায় রয়েছে । 
হারউডস পয়েণ্টে দেখা গেল 'জিম্মাদার (িনাটসহ 
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একবার লণ্চে চড়ছেন, আবার ান্ট পাঁচেক বাদেই 
নেমে বাসের দিকে যাচ্ছেন। বার কয়েক এটি ঘটার 
পর বোঝা গেল সমস্যা কোথায়! এ লোভনায় 
খাদ্যবস্তুঁট কি সাগরে গিয়ে খাওয়া হবে, না সাগর 
থেকে ফিরে সৌটর সদ্ব্যবহার হবে তাই নিয়ে 'বাভন্ন 


ধরনের 'সম্ধান্ত । অবশেষে রসগোল্পলার সাগরযান্লা 
মধ্যপথেই স্াগত রইল । আমরা ভটভাঁটয়ে রুনা 
দিলুম । 


লণ্চের ভটভাটর আওয়াজ ছাপয়ে প.কে.-র 
গলা। তাঁর চেয়েও পুরনো দিনের খেলার সব 
গপ্প হচ্ছে। বর্ণনায় মনে হয় তিনি যেন সেখানে 


উপ্পাঙ্ছত ছিলেন। সেন্ট জেমস স্কোয়ারে খেলা । 


সেভেন-এ-সাইড । সে-খেলায় শৈলেন মান্না, 
মেওয়ালালও ছিলেন। তন দিন ধরে ড্র চলেছে। 
চতুর্থ দিনে মাঠে দাঁড়ায় কার সাধ্য । বৃষ্টিতে 
এ'টেল মাঁট কাদা হয়ে গেছে। সুতরাং বল 
মারার আগেই ধপাধপত পতন । এরই মধ্ো একটি 
দল পেনাল্টি পেয়ে গেল। পেনাল্টি শট করবে 
মুৎসদ্দী। কিন্তু মুৎসদ্দী দৌড় শুর করল 
উল্টোদকের গোল পোঞ্ট থেকে । রেফার বললেন £ 
“এক অতদ্‌র থেকে দৌড়চ্ছ কেন? মুংসাদ্দ 
তার ওপার বাংলার ভাষায় বলল £ “আপনে আমারে 
দ্যাথান, কোনখানে )ল্যাখা আছে পেনাঞ্টি শটের 
লাইগ্যা উল্ট। দিকের গোল পোণ্ট থিকা দৌড়াইতে 
পারুম না।” রেফার অগত্যা নিবাকং। কাদার মধ্যে 
সাপের মতো একে বেশকে সে ছংটে এল । গোল- 
কীপার রোড । কিন্তু মুৎসুশ্দি বলে লাথ মারল 
না। বলের সামনে এসে দুদিকে পা ছড়িয়ে বসে 
পড়ল । ফলে বলটা রইল তার দুই থাই-এর মাঝে । 
এবং সেই অবস্থায় এ বিশাল দৌড়ের মোমেন্টামে 
সবেগে গোলের দিকে পিছলে চলল সে। গোল- 
রক্ষকের এমানতেই নিজের পায়ের উপর খুব আম্া 
ছিল না, তার মধ্যে টউপ্পেডোর মতো বল সমেত 
খেলোয়াড়কে তার দিকে ভাঁগবেগে আসতে দেখে 
সে কোনক্রমে পালাল । গোলে তখন নেট টেট থাকত 
না এসব খেলায় । মহৎসহদ্দী সবল গোল ভেদ 
করে নালায়। সেইখান থেকেই তার চিৎকার-_ 
“আমারে টাইন্যা তোল--টাইন্যা তোল । এদকে 
সারা মাঠ তখন চে'চাচ্ছে--“গো"ও-ল- গোল |? 
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এমন সব গঞ্প-গুজবের মধ্যে আমরা 'বিশ- 
পশচশ মিনিটের মধ্যে হাজির হল,ুম কচুবোড়িয়ায় | 
এট সাগরদ্বীপের একপ্রান্ত। আমাদের যেতে হবে 
অনাগ্রান্তে । কচুবোড়য়ার মাটিতে পা দিতে না 
দিতেই গান শুনতে পেলুম, “ওহে সংন্দর মার মারি।, 
আম সৃন্দর নই বলে তাড়াতাঁড় পেছনে ল্‌কোলুম । 

৯৯ 

গল্স-গুজবের মধ্যে আমর বিশ-পচিশ 
মিনিটের মধ্যে হাজির হুলুম কচুবেড়িয়ায়। 
এটি সাগরঘবীপের একপ্রান্ত। আমাদের 
যেতে হবে অন্যপ্রান্তে ৷ 

পারার 

এদিকে ঘাটের উপরেই একদল মেয়ে গানাটর সঙ্গে 
সুসমঞ্জসভাবে নাচতে শুর; করেছে । এইরকম 
স্থানে ব্যাপারটা আমার কাছে এতই অগ্রত্যাঁশত যে 
রীতমতন হঝচাঁকয়ে গেছেলুম । এঁদকে আরেক দল 
মেয়ে আমাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়েছে 
আর হাতে ধাঁরয়ে দিয়েছে একটি করে গোলাপ 
ফুল। এই ছোট্ট অভ্যর্থনার আন্তারকতা সাত্য- 
কারের মন স্পর্শ করল । শুনলুম মেয়েরা স্থানীয় 
স্কুলের ছাত্রী । 

ওখানে উপাস্থত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক প্রভ্জন 
মন্ডল। 'তানই আয়োজনের হোতা । মন্ডল 
মশাই আমাদের অপেক্ষারত গাঁড়গুলিতে তুলে 
ধিলেন। ভাগ্য্রমে আম মন্ত্রীর গাঁড়তে চ্ছান 
পেলুম। গাড় রওনা দিল । তখনই টুপুর টাপুর 
বৃণ্টিও শুরু হল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি 
চাঁরাদকে ক্ষেত। শুনলুম এখানে তরমুজ খুব 
হয়। ধান চাষ তো হয়ই। দেখলদম বেশ কিছু 
লোক শুকনো লকার বস্তা নিয়ে যাচ্ছে, এখানে 
লঙগ্কার ফলনও খুব । মন্্রীমশাই জানালেন, এই 
্বীপে সাক্ষরতার সংখ্যা শতকরা পণচাশি ভাগ । 
রাম্তার দুপাশে দোখ সুদ্দর গাছের সার । আগে 
এগুলো ছিল না। সাগর ছিল ধুধ্‌ প্রান্তর । 
এখন স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের চেষ্টায় গাছ 
লাগানো হচ্ছে। মশ্প্লীমশাই বললেন উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে বেড়েছে নারকেল গাছ। যেটা আগে ছিল 
না বললেই হয়। পথে দলে দলে লোক চলেছে 
হারণধাঁড়র দিকে। বাস-রাম্তার ধারেই তার 


উদ্বোধন 
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অবাচ্ছিতি। সেখানেই খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। 
ক্রমে আমরাও এঁ অঞ্চলে এসে পেশছুলুম । দেখি 
সারিবদ্ধঘভাবে দাঁড়য়ে আছেন বিশাল জনতা 
[টিকিটের জন্য । টিপ টিপ করে বৃস্টি পড়ছে। 
তাতে ভ্রুক্ষেপও নেই । ভিড়ের মধ্যে গাঁড়র গাঁত 
একটু শলথ। জানালা 'দিয়ে উশক মেরে একজন 
পি. কে-কে উদ্দেশ করে বললেন £ “আপনাদের 
নাম আর ছবি দেখি কাগজে । আপনাদেরকে যে 
কখনও চাক্ষুষ দেখতে পাব একথা "চন্তাও কারান 
কখনও । কলকাতায় গিয়ে তো খেলা দেখা আমাদের 
হয়ে ওঠে না!” কথাটা সাঁত্য। বাংলার বহ্‌ গ্রামই 
অতুযুৎসাহী হয়েও বড় বড় খেলোয়াড়, শিক্পীদের 
সান্নধ্য থেকে বাঁ্ত। সেখানে যাঁদ এধরনের 
খেলার ব্যবচ্ছা করা যায় তবে একাআবোধ গড়ে ওঠে 
বক! অনাথায় নিজের অজ্ঞাতেই আঁধবাসীদের 
মধ্যে জমে ওঠে ক্ষোভ। ক্ষোভ আবার কখনো 
পারণত হয় বিদ্বেষে। শহরের মানুষের সঙ্গে গ্রামের 
মানুষের একটা দরস্থ গড়ে ওঠে। অথচ কত 
সহজেই একটি সৌহার্দ্ের বাতাবরণ তোর হতে 
পারে। তার দন্টান্ত এইসব খেলা । 

টুকিটাকি কথাবাতয়ি জানতে পারলুম সাগর- 
বাপ যাঁদও দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার অঙ্গ, এখানকার 
লোকজন বোৌশর ভাগই মোঁদনীপুরাগত । এই 
্বীপ এবং আশে-পাশের অগ্ুলকে বলা হয় লাট। 
লাটে চাষবাস করতেই আগে আসতেন এঁ জেলা 
থেকে চাষীরা । ক্রমে তাঁদের অনেকেই থিতু হয়েছেন 
জগ-জ্রায়গা কনে। জানা গেল এই দ্বীপে সাত 
আটটি খেলার মাঠ নিার্মত হয়েছে গত পাঁচ ছ- 
বছরের মধ্যে । কিন্তু তাতে কুলোঁচ্ছল না। তা- 
ছাড়া চ্ছানীয় যুবকদের খেলাধুূলোর 'বাভাবতর 
বিভাগের প্রীত উৎসাহই কর্তৃপক্ষকে আগ্রহ 
জাগয়েছে স্পোর্টস কমণ্পেক্স তোর করার ব্যাপারে । 

হরিণবাড়ি ছাড়িয়ে আমাদের গাঁড় আরও বেশ 
খানিকটা চলল। তারপর আমরা একটি ছায়াঘন 
স্থানে এসে হাঁজর হলুম। নারকেল ঝাউ সোনা- 
ঝৃরর মেলার মধ্যে একি অদ্রালকা রাজ্তার ডান- 
পাশে। এট ইয়ুথ হল্টেল। দোতলা । ওপরে 
নিচে পাঁচটি করে দশটি ভি, আই. পি রুম । অধার্থ 
দুই 'ীবছানাযুন্ত কামরা'। লাগোয়া স্নান ঘর । তাছাড়া 


] গাগর দেখে ফেরা 


দূতলাতেই বিশাল বিশাল ডরমিটার। ঘরের ভাড়া 
ভত্যজ্প। ভি. আই. পি রুমের জনা দৈনিক চোদ্দ 
টাকা। আর ডরমিটরির প্রাতট বিছানার জন্য 
পাঁচ টাকা । 

আমরা পেৌঁছুতেই রাজকীয় অভ্যর্থনা । 
অবশ্যই মন্মীমশায়ের জন্য । এাঁদকে বান্টি পড়েই 
যাচ্ছে টুপ টাপ করে। একটু কমতেই মন্ত্রীর 
আহবান £ ণচলুন সাগর দেখে আসি।৮ আমার 
মন অনেকক্ষণ ধরেই এটা চাইছিল । সুতরাং কাল 
বিল"্ব না করে রওনা 'দিলুম। সঙ্গে পি.কে, 
সৌরীনবাব। বোরিয়ে ডানাঁদকের রাস্তা ধরলূম। 
গার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল জল। জল এবং 


রাস্তার শেষ সীমার মাঝে অনেকটা জমি । এসব. 


জাগায় মেলার সময় তাঁব্‌ পড়ে। হাঁতমধ্যেই 
সাধৃূদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে । কেউ কেউ 
কয়েকটা খুপাঁড় দখলও করে ফেলেছেন। এখানে 


ফান্ট কাম ফাস্ট সারভ' বেসিস । 
আমর! পৌচুডেই রাজকীয় অভ্যর্থন।। 
অবশ্যই মন্ত্রীমশীয়ের জন্য। এদিকে বৃষ্টি 


পড়েই যাচ্ছে টুপ টাপ করে। একটু 
কমতেই মন্ত্রীর আহবান £ “চলুন সাগর দেখে 
আসি” আমার মন অনেকক্ষণ ধরেই এট। 
চাইছিল। সুতরাং কাল বিলম্ব না করে 
রওন৷ দিলুম। জঙ্গে পি. কে+ সৌরীনবাবু। 
বেরিয়ে ডানদিকের রাস্ত। ধরলুম। আর সঙ্গে 
সে চোখে পড়ল জল। জল এবং রাস্তার 
শেষ সীমার মাঝে অনেকটা! জমি। এসব 
জারগায় মেলার সময় ভীবু পড়ে। ইতি- 
মধ্যেই সাধুদের আনাগোন। শুরু হয়ে গেছে। 
কেউ কেউ কয়েকট। খুপড়ি দখলও করে 
ফেলেছেন। এখানে ফার্টকাম ফার্স্ট সার্ড 


কিন্তু দুপা হাঁটিতে না হাঁটিতেই বৃন্টি। দৌড় 
দৌড় । বাঁয়ে ছিল একাঁট মাঁন্দর। সেখানে আশ্রয় 
নেওয়া গেল। হীতমধ্যে আরও কয়েকজন ওখানে এসে 
পেৌছেছেন। মান্দরের পুরোহিতগণ সাগ্রহে স্বাগত 
জানালেন সকলকে । মাটিতে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। 


৪৫১ 


আমরা সেথানে বসলাম । প্রসাদ বতরণ হল। নকুল 
দানা, বাতাসা এবং নারকেল ফালি। এ-মন্দিরাটিই 
কপিল মুনির আশ্রম । দাবি অনেক প্রাচীনত্বের ৷ 
কিন্তু তার প্রমাণ নেই। প্রধান পুরোহিত শ্রীমহন্ত 
দীনবম্ধুদাসজশীকে ইতিহাস শুধোলে যে উত্তর দিলেন 
তাতে মন ভরল না। 'তান শোনালেন সেই রামায়ণ- 
কথা । সগর রাজার অম্বমেধের ঘোড়ার খোঁজে তাঁর 
যাট হাজার পুত্র এসে হাজির পাতালে । ঘোটকাঁটি 
সেখানে দেখতে পেয়ে রাজপান্রগণ ম্হনবরকে চোর- 
অপবাদ "দলে ধ্যানরত কাঁপল ম্ানর ক্রোধদৃষ্টিতে 
তাঁরা ভস্মীভূত হন। অতঃপর ভগীরথ গঙ্গাকে মতো 
আনয়ন করে তাঁর বারস্পর্শে সকলের ম্যান্তর ব্যবস্থা 
করেন। তবে এই মান্দরাট নাক আদ মন্দির নয়। 
জলের তলায় সোৌঁট তাঁলয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাছয়ে 
এসে নতুন মাশ্দির গড়তে হয়েছে । সোঁটও জলগভে 
গেলে এট 'নার্মত হয়। কিন্তু সেই প্রাকং-রাম যূগে 
কপিলমৃনি দক্ষিণবঙ্গে এসে তপস্যা করেছিলেন! 
অবাক হওয়ারই কথা । বিশেষতঃ আর্ধ'রা বঙ্গদেশকে 
এঁড়য়ে গেছেন বলেই জানা যায়। যাই হোক, 
মান্দরের ভেতরের মারতকাঁটর দিকে তাকালম । 

মধ্যস্ছলে কাঁপলমুনির পাদদেশে ভগীরথ । তাঁর 
একপার্বের দেওয়ালে ইন্দ্রদেব এবং শ্যামবর্ণ ঘোটক, 
অপর পাশ্বে 'বিশালাক্ষী দেবী । মাঝে একস্ছলে 
দেবনাগরণ হরফে লেখা--্রীপ রামানন্দ 'নবর্ণী 
আখড়া-_হনুমানজ"ী নগদ" শ্রীঅযোধ্যাজা?, শ্রীগম্ধীন- 
শীন শ্রীমহন্ত দীনবম্ধুদাসজণী সখরাকার শ্রীকাপল- 
মুনি মন্দির, গঙ্গাসাগর । প্রধান পুরোহিত 
অধোধ্যার লোক বলে দাবি জানালেন । 

এঁদকে বৃষ্টি কমে গেছে। অতএব আবার সঙ্গম- 

পানে চলা । এসে পেশছে দোঁখ 'তিনাঁদকে বিশাল 

জলরাশ ৷ নবকুমারের কাঁলদাস থেকে উদ্ধাত মনে 

পড়ল, “আভাত বেলা লবণাম্বুরাশেধরানবদ্ধে 
কলছ্করেখা ৷ এ-জলরাশি বছরে একবারই মানুষের 
পদপিষ্ট হয়ে থাকে । পৌব-সংক্রাণ্তিতে ৷ তাছাড়া 

সারা বংসর আপন মনে বয়ে যায় । এর জলে ভেসে 

থাকে না ভাবের খোসা, পানম্াড়র ঠোঙা কিংবা 

মূরাঁগর পালক । তাই এর জল বুক 'দিয়ে ধরতে ইচ্ছে 

করে। ঢেউ এখানে পুরীর মতো উদ্দাম নয় ॥ তবে 

উচ্ছবলতা আছে । সেটা বোধহয় ভাগবরথী তঁটিনীর 


০০৫ 


ছোঁয়ায়। সাগরের পুরুষোচিত গাম্ভীর্ষে এই 
তরলতার স্পর্শ একটা আলাদা মাত্রা যোগ করে। 
তাকে আর ততটা ভাষণ, ততটা পর মনে হয় না। 

মরা জলের মধ্যে অনেকখানিই এগিয়ে গেল্ম । 

বদ্রে তাকিয়ে দেখতে লাগলম দরের দ্বীপ, 
জাহাজ ইত্যাদর দিকে। 

ইতিমধ্যে ন্দন [সং এবং মেওয়ালাল এসে হাঁজর 
"হ্যাফ: প্যান্ট পরে। তাঁরা সমহুদ্রে অবগাহন করবেন। 
চন্দন সিং নেবে গেলেন জলে । আর মেওয়ালালাঁজ 
একটা টিনের মগ নিয়ে সাগর থেকে ঈগল তুলে গায়ে 
ঢালতে শুরু করলেন। সবাই অবাক। এরাঁগয়ে 
গিয়ে জিগেস করলুম £ “এমন ব্যাপার তো 
দোখান কখনও ।” তাঁর উত্তর £ “ছোটবেলায় বাবা 
বলোৌছলেন “কখনও জলে নেমে স্নান করো না।' 
বাবার কথা তো ফেলতে পারি না।” 

বেশ কিছুক্ষণ সাগর-সৌন্দর্য উপভোগ করে 
ফিরে চললম যুব আবাসের দিকে । এবার একটু 
ঘুর পথে। পর্যটন 'বিভাগ এখানে একট জায়গা 
নিয়েছেন যোট দেখে যাব । দোঁখ স্থানাট বিশাল। 
বর্তমানে একটু নিচু । ভরাট করতে হবে। তবে 
এখান থেকে সমদদ্রশোভা চমৎকার দেখা যাবে। 
মন্ত্রীমশাই-এর ইচ্ছে সাগর-মেলার সময় এখানে 
বাভন্ন ধরনের তাবুর ব্যবস্থা করার, প্রয়োজনে 
হোলকপ্টার সাঁভসও করা যেতে পারে কলকাতা 
থেকে--বিদেশী পর্যটকদের জন্য । সারা বর যাতে 
ভ্রগণার্থারা এখানে সহজে.আসতে পারেন তার জন্য 
যানবাহন পম্ধাতর সরলীকরণের কথাও তিনি ভেবে 
রেখেছেন। আমার কেমন যেনমনে হল আবোল 
তাবোল বা হযবরল গ্রামাট এখানে হলেই জমবে ভাল । 

পথের দুধারে বেশ ঘন ঝাউবন তোর হয়েছে । 
সোঁটও বেড়াবার জায়গা হিসেবে চমৎকার । মণ্ত্রীমশাই 
বললেন এখানে তান বসবার জ্জায়গা করে দেবেন 
ভ্রমণার্থদের জন্য । আমারও মনে হল এই নিন 
ঝাউবীথতে বসে ঘন ঘন হাওয়ায় শন-শন সাপ 
খেলাবার বাঁশী শুনতে শুনতে দিব্য হারিয়ে 
যাওয়া যায় । 

হাঁটতে হাঁটতে এসে পেশছ;লুম ষুব আবাসে । 
আসতেই কান্ত গাঙ্গল? তাড়। দিলেন খেয়ে নেবার 
জন্য । একদলের হীতমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এই 
পর্ব। অতএব আমরাও বসে পড়লংম। 

ব্যাপারটা যে প্রভঞ্জনবাব্‌ এতটা রাজকাঁয় করে 


উদ্বোধন 


| ৯০তম বধ -৭ম সংখ্যা 


তুলবেন বুঝতে পাঁরান। থালায় দোৌখ বিশাল 
[বশাল রুই বা কাতলার পোঁট। সঙ্গে ভাজা, ফুূল- 
কাঁপর তরকার, এবং দৃষ্টি তির্ধক করে দেবার 
মতো আরও নানাবিধ উপাদেয় ব্জন। স্যালাড, 
পাঁপড়, চাটান, মিষ্টি ইত্যাদি তো আছেই। 
লালাননিত ব্রাহ্মণনন্তান আম এবং প্রোজ্জবল বসে 
পড়লুম মন্ত্র পাশেই । টোবলের ওপাশে পপ. কে.। 
মন্ঘ্রীমশাই খেতে খেতেই বলাছলেন তাঁর ভাবষ্যং 
একটি পাঁরকজ্পনার কথা । উপজাতিদের মধ্য থেকে 
বাছাই করা কিছ ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ শিক্ষার 
ভার তান নিতে চান ক্রীড়া বিভাগের পক্ষ থেকে । 
তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিলে অবশ্যই পাঁশিম- 
বাঙলার ক্লীঁড়ামানের উন্লাতি ঘটবে । তারাও পেটের 

তায় খেলাধূলাকে জলাঞ্জাল দতে বাধ্য হবে না 
প্রগ্ফুটিত হবার আগেই । ওখানে উপস্থিত প্রাস্তন 
খেলোয়াড়দের সাহাষ্য চাইলেন তিনি । বলা বাহুল্য 
সবাই সোৎসাহে সায় দিলেন । 

খাওয়া-দাওয়ার পরে মানট পনের কাটতে না 
কাটতেই কাঁন্তবাবূর তাড়ায় গাঁড়তে উঠে পড়তে 
হল। খেলার মাঠে উপাঁস্থত হতে হবে। অতএব 
রওনা দিতে বাধ্য হল্‌ম | 

গাঁড় স্পোর্টস কমণ্লেক্সে পেশছুতে দেখি সেখানে 
বিশাল জনসমুদ্রু অপেক্ষা করছে খেলোয়াড়দের 
জন্য । প্রত্যাঁশত স্বগ্নের মানুষগ্ীলকে দেখে 
তাদের হষের বাঁধ ভেঙে পড়ল। যথাবাহত রীতি 
অনুসারে স্পোট্টস কমগ্লেকাটর উদ্বোধন করলেন 
ক্লীড়ামন্ত্রী। আইনমন্ত্রীও উপাঁচ্থছত সেখানে। 
সংক্ষপ্ত ভাষণাদর পর খেলা । ইম্টবেঙ্গল এবং 
মোহনবাগান দুই দলকে মালয়ে দুটি পক্ষ তোর 
হল। একপক্ষ দক্ষিণ চাব্ষশ পরগণা একাদশ । 
অপরপক্ষ কলকাতা একাদশ । সুভাষ ভৌমকের 
দওয়া একমান্র গোলে দাক্ষণ চাব্বশ পরগণা বিজয়ী 
হল। বায়ান খেলোয়াড়রা মাঠ পরিক্রমা করলেন 
1বরাতর সময় । বাষ্টর মধ্যেও প্রীতাঁট দর্শক স্বচ্ছানে 
উপাঁচ্ছত ছিলেন । এই শৃঙ্খলা দেখবার মতো । 

খেলার শেষে পুরদ্কার বিতরণান্তে পুনরায় 

গাঁড়তে ওঠা । এইবার যাত্রা কচুবোঁড়য়ার দিকে । 
সেখানে অপেক্ষা করছে ল%। নিয়ে যাবে হারউডস 
পয়েন্টে । 'কম্তু না, থাক সেকথা । সে এক রীতিমত 
এ্যাডভেণ্সারের গঞঙ্প। সুযোগ মতন বলা যাবে। 
আজ সাগরের মধুল্মৃতি দিয়েই শেষ করি। 
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গত জুন মাসে সোভিয়েত রাশিরার ্রীষ্টধর্দে দীক্ষা এবং রাশিরান 
অর্থভকৃপ চার্চের সহজ বর্ষপুর্ভি উত্মব মক্কো! ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অন্যত্র মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উৎসবের প্রারকালে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিবদের ধর্ম বিষরক পর্যদের সভাপতি কনস্তানতিন 
খারচেভের এই প্রবন্ধটি ভারতম্থ ফৌভিয়েত দুতাবাসের বার্ত। বিভাগ 
প্রকাশিত “সোতিন্েত স্ীক্ষা? পত্রিকার এপ্রিল ১৯৮৮ সংখ্যার প্রকাশিত 
হয়েছে ।_ অংযুক্ত সম্পাদক 


অক্োবর বস্লবের প্রথম দিকে দেশে অত্যন্ত স্বাঁবরোধাী ও আভনব এক পাঁরাচ্ছাত সৃণ্ট হয়োছল। 
সোঁভয়েত সরকার যাঁরা প্রাতঘ্ঠা করোছলেন এবং পরে তাকে রক্ষা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগারঘ্ঠ ব্যক্তিরাই ছিলেন ঈশ্বরশীবশ্বাসী সাধারণ মানুষ । সরকারের প্রথম প্দক্ষেপগ্লি-_জাম, 
কলকারখানা-ও খাঁন জাতীয়করণ, শান্ত 'ডাক্র--তাঁদের কাছে পাঁরত্কার করে 'দাঁচ্ছিল এই সরকার কাদের 
পক্ষে এবং কাদের স্বার্থের প্রাতনিধিত্ব করছে । আর যাজকদের একটা বড় অংশ ও চার্চের নেতৃত্ব ছিল 
প্রাতবিস্লবের শিবিরে, ঈশ্বরশবশবাসীদের ওপর তাদের কর্তৃত্বও 'ছিল যথেষ্ট। 
এই সবের দরুণ একাঁদকে ধর্ম থেকে জনসাধারণ সরে দাঁড়ান, কিন্তু তাতে জাঁটল, নাটকীয় সংঘাত 
এবং নানা ধরনের বাড়াবাঁড়র মানাঁসক পাঁরবেশ সান্ট হয় । 
সোভয়েত সরকারের সুববেচিত ও সৃষম নাত রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবক করে 
তোলার ব্যাপারে চূড়ান্ত ভূমিকা নেয় । ১৯১৮ খ্রাম্টাব্দের গোড়ায়ই লেনিনের স্বাক্ষারত রাষ্ট্র থেকে 
চার্চকে এবং চার্ থেকে বিদ্যালয়কে 'বাচ্ছন্ন করার 'ডাক্রিটি গৃহীত হয় । চার্চ তাই আর রাশ্্রীয় প্রাতষ্ঠান 
থাকল না এবং ধর্মব*বাসীদের শুধু ধমাঁয় চাহিদাগ্ল পূরণের কাজেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার এক 
বাস্তব সুযোগ লাভ করল । 
ভি হরিভিিরকারি রিনি 
সোভিয়েত ইউনিয়নে গণতস্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া! চলেছে । ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এর 
প্রভাব পড়েছে। ১৯৮৫-র$এপ্রিলের পর বিভিন্ন ধর্মের ১৭৩টি নতুন সংগঠনকে এদেশে 
কর! হয় এবং.ওই সময়ে ১০৭টি সংগঠনের নাম বাদ যায়। আজ ধর্ন- 
বিশ্বাসী মানুষদের ধর্মাচরণের নান। প্রয়্মজন মেটাতে চার্চ ব্যাপক স্ুযোগ-ম্ুবিধ। 


ভোগ করে। 
৩০০১১১১১১০০ 
নবীন সোঁভয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে সেটা এক কঠিন সময় ছিল । গৃহযহদ্ধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের ফলে 
চারাদকে অনাহার, মহামারী ও বিশৃঞ্খলা দেখা দিল। সেসময়ে অনেক ধমাঁ় সম্ঘই সামাজিক 
সমস্যাগ্াঁল সমাধানের প্রয়াসের সঙ্গে নিজেদের যুন্ত করল। দুখোবোর সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধর্মীয় 
গোম্ঠী যে অনাহারাক্লণ্টদের সাহায্যের জন্য এীগয়ে এসোৌঁছল এবং যাজক সম্প্রদায়ের লোকজন যে চ্বেচ্ছায় 
আক্লাম্ত ব্যারাকগহীলতে 'গিয়ে চাকৎসার কাজে সাহাষ্য করেছেন সেসব বিবরণ 'লপিবম্ধ রয়েছে । 
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চার্চের সংবাদপন্ন ও পাশ্রকা সেসময়ে প্রকাশিত হত। ধর্মাবন্বাসীদের কোন কোন গোত্ঠ 
সামারক কাজের সঙ্গে সং*ল"ট নাগারক বাধ্যবাধকতা পূরণ করা থেকে তাদের অবাাহাত দেওয়ার সুযোগ 
করে দিয়ে সোঁডিয়েত আইনে তাদের চাকংসার ইউানটে কাজ করার ব্যবস্থা রাখা হয়। 


সংক্ষেপে বলা যায়, ঈশ্বর-বি"বাসী ও যাজকদের ধায় বিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ের 
সনগ্ত সংভাবনাই নগাতিগতভাবে রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পকের ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া হয় ; লেনিনবাদী মান 
অনুবায়শ এই সম্পর্ক নিধারণ করা হয়। তাদের কাজকর্ম জনগণের সরকারের বিরৃদ্ধে পারচালিত হলে 
অন্য কথা । তখন জাতীয় দ্বার্থরক্ষার জন্য চরম ধরনের ব্যবন্থা সমেত প্রয়োজনীয় ব্যবচ্ছা নেওয়া হয়েছে। 
সমস্যা হচ্ছে, যখন আর বাধা-নষেধের এবং বিশেষ পারাচ্ছাতর দরুন নিষেধাজ্ঞা জারা রাখার প্রয়োজন 
ছিল না তখনও তার অনেকগীলই বলবৎ থেকেছে। 


দুঃখের বিষয় হলেও, জনগণকে ধর্ম থেকে সরিয়ে আনার প্রক্রিয়া জোরদার করার বাসনায় 
অনেক স্থানেই অমানাষক ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়; ঈশবরব*বাসীদের আঁধকারে বেআইনশ 
বাধানষেধ আরোপ করে হস্তক্ষেপ করা হয়। সময় সময় স্থানীয় সরকার সংস্থাগ্লর কাজকর্ম 
আঁব*বাস্য বলে মনে হয়েছে; মুমূ্ষ্ণ ব্যান্তর কাছে বাজককে নিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে, গীজরি 
ঘণ্টা বাজানো নিাষম্ধ করা হয়েছে, প্রার্থনাভবন মেরামত করতে কিংবা তাতে বিদ্যুৎ দিতে অস্বীকার 
করার ঘটনাও ঘটেছে । 





[ সোভিয়েত ইউনিয়নে ] 
২৫ হাজার ধর্মযাজক রয়েছেন। 
২৬ কোটি রুবল বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের 
মোট বাগুসরিক আক্। 


প।টি“ও রাষ্ট্র ধের বিরুদ্ধে এই ধরনের লড়াইকে” আঁবচলভাবে নিন্দা করে এসেছে এবং একে 
সমাজতান্মিক নয়মানৃগতা, নাগারক আধকার ও স্বাধীনতা লগ্ঘনের এবং ধর্ম ও ঈশবরশীবদবাসীদের প্রাত 
মনোভাবের লোননবাদী দৃণ্টিভাঙ্গ লগ্বনের ঘটনা হসেবে  ধক্কার জানয়েছে। ধমর্াবষয়ক পর্ষদ এই 
ধরনের লঙ্ঘনের ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এর প্রাতিকারের চেষ্টা করে। পর্ধদকেও ঢেলে সাজাতে 
হবে এবং আমলাতন্প্র মুস্ত করতে হবে, আর ধর্ম সংক্রান্ত আইনও উন্নত করতে হবে । 


পুনগঠনের প্রভাব যে ধমায় পারাশ্ছীতর উপরও পড়তে শংর্‌ করেছে পাঁরসংখ্যান থেকেই তা দেখা 
যায়। সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীযন কামাটর এাপ্রল মাসের পর্গার্গ সভার পর নানা ধর্মে বন্বাসশদের 
১৭৩টি সামাঁত রেজোস্ট্র হয়েছে । (সেইসঙ্গে ১০৭টি সাঁাত রেজোঁ্টর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ) ১৩৮ 
প্রার্থনাভবন (রাশিয়ান অর্থডকসং চার্চের ৩ট, ইভানগোঁলক্যাল ক্রিশ্চান ব্যাপাটগ্টদের ৪৯ট, সেভেনথ 
ডে খ্যাডভেনটিন্টদের ১২ট, পেস্টেকোন্টালদের ৯ট এবং মুসলমানদের ৯১টি সমেত ) গত ২৫ বছরে 
নামত বা পুনগ্ণঠত হয়েছে। 


পর্ষদ এ দেশে গত ২০-২৬ বছরের ধর্ম সংক্রান্ত পারসংখ্যান বিশ্লেষণ করেছে। ধম সামতি 
প্রায় ৩৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে এরকম ১৫,০০০-এর বোশ সামাত রয়েছে । ব্যাপাটজম-এ 
দীক্ষত হওয়ার সংখ্যা কিছুটা করে কমেছে । আর ধায় উপাসনা বাড়ছে মোলদাভীয়, তাজিক, 
এগ্তোনীয় প্রজাতন্ধে এবং রুশ ফেডারেশন ও উক্তাইনের কোন কোন অঞ্চলে । একথা, সবোপার, শেষকৃতোোর 
বেলায় গ্রযোজা ; মধ্য এশিয়া, আজারবাইজান ও উত্তর ককেশাসে. চ্ছানীয় আধবাসীদের যাঁরা মারা যান 
তাঁদের প্রায় সবাইকেই 'নিজ নিজ ধম প্রথাপ্ন কবর দেওয়া হয় ॥ 





শ্রাবণ, ১৩৯৫ ] সোভিয়েত রাম্ট্র ও চার্চ 8৫ 


নিদ্নালাখত সারণী চিন্তার খোরাক যোগাবে । প্রথমাটতে গত পখশচশ বছরে ধায় সাঁমাতর 
সংখ্যা এবং শ্বিতীয়াটতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংখ্যা (১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এই সংখ্যা রাখা হচ্ছে) 
দেওয়া হয়েছে। 


ধর্মীয় সমিতির সংখ্য। 
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৪৫৬ উদ্বোধন [ ৯০তম বর্ধ-_৭ম সংখ্যা 


দেশের ধমণশক্ষার গ্রাতম্ঠানগুলি চার্চের যাজক ও অন্যান্য কমীর্দের যোগান দিচ্ছে । যাটের 
এমনাক সত্তরের দশকেও যাজকদের প্রধান অংশের বয়স ৬০ বছর বা তারও বোঁশ ছিল। বর্তমানে সেটা 
8০ থেকে ৩০-এর মধ্যে । বিশপদের ৮০ শতাংশই এখন উচ্চ ধর্মীশিক্ষাপ্রাপ্ত । গত ১৫ বছরে ধমশশক্ষা 
প্রতষ্ঠানসমহে ছাত্রের সংখ্যা দ্বিগ্ণ বেড়ে এখন ২৫০০ হয়েছে । সংক্ষেপে বললে, ধর্মীবন্বাসীদের 
প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপক সুযোগ এখন চার্চের রয়েছে সমস্ত ধর্মীব"বাস একন্রীকুত ধমাঁয় সংস্ছাগৃলির 
নগদ রাজদ্বের পারমাণ গত ২০ বছরে দ্বিগুণ বাদ্ধ পেয়ে ২৬ কোট রুবল হয়েছে। এটা প্রধানতঃ 
ধর্মীবম্বাসীদের স্বেচ্ছায় দান করা অর্থ । প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, অগ্চল অনুসারে, জনসংখ্যার ১০ থেকে ২০ 
শতাংশ এই অর্থ দান করছেন । ৃ 
রাশিয়ায় শ্রীন্টধর্মের সহম্ুতম বার্ষকী পালিত হচ্ছে ১৯৮৮ খ্রীন্টাব্দের গ্রাঁচ্মে । জাতীয় উৎসবের দিনের 
মধ্যে একে আমি ফেলব না। কিন্তু এটি এ দেশের 'বাভন্ন ক্রিশ্চান ধর্মমতে বিশ্বাসীদের কাছে, আর 
অবশ্যই' রাশিয়ান অর্থডকস: চার্চের কাছে উৎসবের 'দিন। 


রুশ এবং পশ্চিমের মধ্যে রাজনোতিক ও সাংক্কাতিক সম্পক প্রসারিত করায় এবং 'লাখত ভাষা, 
চ্থাপত্যাশঙ্প ও চিন্নকলার বিকাশ ঘটানোতে অর্থডক্নীস যে সদর্থক ভ্যামকা নিয়েছে তা অস্বীকার করা ভুল 
হবে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গঠনেও চার্চের ভূমিকা ছিল এবং দেশাত্মবোধক কর্মপ্রয়াসে এর প্রাতানীধদের 
ভবদানও তকর্ভীত। নাৎসা হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের মহাযুদ্ধের সময় চার্ট তার নিজের তহবিল 
থেকেই আলেকজাম্দার নেভীঞ্কর নামানুসারে একাঁট ক্কোম্নাদ্রন এবং দামাত্র দোনফ্কোই ট্যা্ক কলম গঠন 
করোছল। 

অবশ্য একথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে অর্থডকস চার্ট রুশ এলাকায় চিন্তার স্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে লড়াই করোছল, সেখানকার খ্রীন্টপর্ব সংক্কীতির প্রাচীন "্মারকগুলি ধংস করেছিল এবং রুশ 
সাম্রাজ্যের বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ 'হেটেরোডকসত (যারা অর্থডকপ নয়) ও অ-রুশ আধবাসীদের ওপর 
অত্যাচার চালানোর ব্যাপারে শার়ক হয়েছে । অর্থডকস: চার্চ কেবল যে শাসকশ্রেণী ও জারতম্মকে 
বিবজ্তভাবে সেবা করেছে এবং শ্রমজীবী মানুষকে বন্ধনদশায় আবদ্ধ রাখতে তাদের সাহায্য করেছে তাই 
নয়, কালক্রমে তারা পাঁরণত হয়েছে বড় বড় ভংগ্বামীতে ও রূশ জনগণের শোষকে । এটা হীতহাসেরই 
কথা, আর 'নিরীঘ্বরবাদ বা ধর্মের পছন্দ অপছন্দ অন:যায়ী তা বদলানো যাবে না। 

কেউই' অবশ্য অর্থডকস: চার্চকে তার জয়ন্তী পালন করা থেকে নিবৃত্ত করছে না, যে-কথা পাশ্চমে 
বলা হচ্ছে। ওই সমন্তই নিছক কুৎসা । বরং উল্টোটাই হচ্ছে, ধর্মীবষয়ক পর্ধদ: অর্থডকস-: চার্চকে তার 
উৎসব পালনের জন্য নানাভাবে যথেন্ট সহায়তা করছে। 


জয়ম্তীর প্রাককালে সোভিয়েত সরকার চার্চের হাতে তুলে দিয়েছে মস্কোর সেন্ট দানিয়েলের মঠটি। 
এসব কিছুই করা হচ্ছে ধায় উপাসনা সংক্রান্ত আমাদের আইনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গীত রেখে ।* 


* কৃতজ্ঞতা স্বীকার £ সোভিয়েত জন্মীক্ষা! (প্রকাশক £ ভারতস্থ সোভিয়েত 
বার্তা বিভাগ, কলিকাতা ) ২৩ বর্ষ, ৪র্থ জংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৮৮? পৃঃ ২৫-২৯ 


প্রবন্ধ 


সার্ধশতবর্ধে কবি হেমচন্তর এক বিস্মৃত কবিব্যিত 
সুশীলকুমার রুত্র 


উনিশ শতকের বাংলাসাহত্যে এক উজ্জ্বল 
কবিশ্যন্তিত্ব হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । “বাংলার 
মিলটন হিসেবেই একসময় তান সর্বাধিক পাঁরাচিত 
ছিলেন। হেমচন্দরের ব্যান্তত্বের ক্ষেত্রে এই আভধা 
যেমন কবিসত্তার দিক থেকে সত্য, তেমাঁন উভয় 
কবির ব্যান্ত-জীবনের পাঁরণাতর দিক থেকেও যথার্থ। 
হেমচন্দ্রু শেষ বয়সে অন্ধত্বেরে অন্ধকারে জীবন 
কাটিয়েছিলেন; মিলটনেরও একই পাঁরণাঁত ঘটোছল। 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮ খ্রান্টাব্দের ১৭ 
এপ্রল (৬ বৈশাখ ১২৪৬ বঙ্গাব্দ )। সুতরাং বছরে 
তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হল। ভাবলে বিম্ময় 
জাগে, গত শতাষ্দীতে যে-কাঁব বাংলাদেশের 
কাব্যরাসকজনকে অজস্র কাব্য উপহার দিয়ে তাঁদের 
হাদয়-মনকে জয় করে নিয়োছল, আজ আর তাঁর কাব্য 
আমাদের আধুনিক মনকে তেমন রসাসন্ত করতে 
পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে তাঁর 
কাব্যগ্রন্থ পাঠ্যতালিকাভযন্ত, কিন্তু সেক্ষেত্রে কাব্য- 
পাঠ নিতান্তই পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হওয়ার তাগিদে । 
কিন্তু আমরা যারা এ শতকের জীবন ও সাহত্যকে 
গভীরভাবে জানতে ইচ্ছা কার, তাদের কাছে হেম- 
চন্দ্বের কাব্য অবশ্যপঠ্য হওয়া উঁচত। শুধুমান্ত 
গত শতাব্দী কেন, বর্তমান কালের সমাজ ও 
সংস্কীতির দ্যার্দনে এই কাঁবর কাব্য-কবিতা আমাদের 
অশেষ প্রেরণা জোগাতে পারে। স্বদেশের মঙ্গলা- 
কাম্া, স্বদেশের মুল্ত ও সার্ক উন্নত কাঁবর 
কাঙ্ক্ষিত ছিল। শুধু কবিতার জন্য কবিতা নয়, 
জাতীয় জীবন ও মানব-কল্যাণের ম্বস্ন ও চিন্তাতে 
বিভোর হয়েই তানি কৰিতা-চ্চা করোছলেন। 
হেমচন্দ্ের কাঁব-প্রাতভার সার্থকতা এঁ নারখেই 
বিচার । 

উনিশ শতকের কাঁবতাকুঞ্জে শীর্ষন্ছানীয় কতিপয় 
কাঁবর মধ্যে হেমচন্দ্র নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য । মধুসূদন 
সর্বশ্রে্ঠ। মধুসদনের প্রাতভাকে আঁতক্রম করার 
শাণ্ত বা সামর্থ্য হেমচন্দ্ের ছিল না; কিন্তু তাঁর 


প্রীতভাকে অগ্ীকার করাও হাান্তযূন্ত হবে না। 
সে-ষূগের বাংলাকাব্যে 'তাঁন ছিলেন একজন 
আধুনিক কবি। বলাবাহুল্য, তাঁর কাব্যের সেই 
আধ্বীনকতা কালধর্মে 'চাহ্ত। কাঁব নবানচন্দু 
সেন বলেছেনঃ 'কাঁবরা কালের সাক্ষী, কালের 
শিক্ষক' (কুরুক্ষেত্র, ৯ম সর্গ)। মধু-হেম-নবশন 
_এই তিন কাব যাৃগধর্মের "বারা বোঁশমাল্লায় 
প্রভাবিত হয়োছলেন। নব-মানবতাবাদ, ব্যন্তি- 
স্বাতন্্যবোধ, স্বদেশাঁচন্তা, নারীজাগৃতি, বিজ্ঞান- 
মনস্কতা-প্রভূতি 'ছল গত শতকের নবন মানুষের 
জাঁবনধর্ম। সাহিত্যেও এর ছাপ সু্পম্ট। চির- 
কালীনতা যাঁদ আধানকতার অন্যতর বোঁশন্ট্য হয়, 
তবে এঁসব কাঁবদের মধ্যে তা দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ 
সাহিত্যের মূল 'ভীত্ব হিসেবে রসের নিত্যতাকে 
নিদেশ করেছেন তাঁর “সাহিত্য গ্রবন্ধে। এদের 
কাব্যে রসের নিত্যতা খজলে আমরা ব্যর্থ হব। 
আর সে-কারণেই মধ্দ-হেম্-নবীনের কাব্য এখন 
আমাদের মনে আর হিল্লোল তোলে না; কিন্তু 
কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আবেদন আজও 
অম্লান, ক্রিয়াশীল মানুষের হৃদয়-মনে । এীতিহাসিক 
দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যুগ কবে শেষ হয়ে 'গয়েছে, 
1কন্তু রবীন্দ্রনাথ আজও আধুনকতম । জোর করে, 
প্রীতবাদে সোচ্চার হয়ে একাঁদন যাঁরা রবান্দ্রনাথকে 
অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, শেষ অবাঁধ তাঁদেরকেই 
রবান্দ্ু-ছন্রছায়ায় আশ্রয় নিতে দেখা 'গিয়েছে। 

কবি হেমচন্দ্রের প্রাতভা মধুসদন বা রবান্দু- 
নাথের মতো বিশাল 'ছিল না। 'কন্তু সৌভাগ্যের 
দিক দিয়ে তান নিতান্তই অবহেলিত ছিলেন না। 
হেমচন্দের কবিতা যখন 'বিহারীলালের 'অবোধবন্ধ, 
পন্রিকায় প্রকাঁশত হচ্ছে তখন বালক রবীন্দ্রনাথ 
সেসব কাঁবতা পড়ে মুগ্ধ হচ্ছেন। 'নিয়ামতভাবে 
1তনি ও কাদম্বরী দেবী একক্রে বাঞ্কমের উপন্যাস ও 
হেমচদ্দের কাঁবতাবলী পাঠ করছেন। অপ্নাদকে 

বয়সে চোদ্দ বসরের বড় মধুসদনের “মেখনাদ- 
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বধ কাবা বয়ঃকানষ্ঠ হেমচন্দের ভূমিকাসহ প্রকাশিত 
হয়েছে । স্পটা ১৮৬২ থ্রীন্টাব্দের কথা । মধু- 
সদ্রনের বয়স তখন আটান্রশ, হেমচন্দ্রের চব্বিশ । 
বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ও খ্যাতমান সাঁহাত্যক 
বাঁৎ্কমচন্দ্র হেমচন্দ্রের উচ্ছাঁসত প্রশংসা করছেন তাঁর 
গান্ুকায়। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ থেকেই হেমচন্দ্বে 
কবিতা এ পাল্লকায় প্রকাশিত হয়েছে । এবং স্পম্টতই 
তিনি এঁ পান্রকার নিয়মিত এবং প্রধানতম কবি। 
শ্বিতীয়বর্ষে যখন বঙ্গদর্শন, সেসময় মধুসদনের 
[তিরোভাব ঘটল--১৮৭৩ খ্রাষ্টাব্দের ২৯ জৃন। 
ভাদ্র সংখ্যায় 'মৃত মাইকেল মধুসদন দত্ত এই 
শিরোনামে মাইকেলের পরলোকপ্রাঞ্চির সংবাদ মু্রুত 
হয়েছিল। এতে প্রথমে বাঁৎকমচন্দ্রের বন্তব্য এবং 
পরে হেমচন্দ্রু ও নবীনচন্দ্রের দুটি শোক কবিতা 
মনদ্রুত হয়েছিল। নবীনচন্দের কবিতার সূত্র ধরেই 
বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বাঁধ্কম মন্তব্য করোছলেন £ 
“কন্তু 'বিঙ্গকাব সিংহাসন" শূন্য হয় নাই | এ দ:ঃখ- 
সাগরে সেইটি বাঙালীর সৌভাগা নক্ষত । মধু- 
সূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা 
অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির 1সংহাসনে যিনি আধা্ঠিত 
ছিলেন তান অনন্তধামে যাত্রা কাঁরয়াছেন, কিল্তু 
হেমচন্দ্রু থাকিতে বঙ্গমাতার ক্লোড় সুকাঁবশন্য 
বালয়া আমরা কখনো রোদন কাঁরব না ।” বাঁঞ্কম- 
চন্দ্রের এই মন্তব্য হেমচন্দ্রের কীব-প্রাতভার সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্বীকাত। আর একটি ?দক থেকে হেমচন্দ্রের কবি- 
প্রাতভা ম্বীকাত পেয়েছিল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রপ্থ 
“চম্তাতরাঙ্গনণ প্রকাশিত হওয়ার অঙ্গ কিছুদিনের 
মধ্যেই কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাতু্ত 
হয়। 

রবীন্দ্রনাথ যে-বছর জন্মগ্রহণ করেন, সে-বছরই 
হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশত হয় । কাব্যক্ষেন্রে 
রবন্দ্ুনাথের আবভবি ও তাঁর নিজস্ব প্রাতিভা 
প্রকাশের পূর্ব পষয্ত হেমচন্দ্র সমকালীন বাঙালী 
পাঠকের মন ও রুচিকে তাঁর অসংখ্য কাব্য উপহার 
দিয়ে পাঁরতৃপ্ত করোছলেন । তাঁর কাব্যে এমন কি 
ছিল যা সমকালীন পাঠকদের আফৃম্ট করোছিল ? 


তাঁর কাবা থেকে আধানকতার কোন সোমরস পান' 


করে সেকালের শিক্ষিত পাঠকেরা নেশাগ্রস্ত হয়ে- 
ছিলেন? হেমচন্দ্রের কাব্যে সেইসব আধুনিক সর 


উদ্বোধন 


[৯০তম বর্ষ--খম সংখ্যা 


' সন্ধান করলেই উপরোন্ত প্রশ্নের উত্তর মিলবে । 


মধুসদন তাঁর সৃজনাীশল্তির মধ্য দিয়ে বাংলা 
কাব্যে বূগাম্তর ঘাটয়োছলেন ; আর কবি হিসেবে 
হেমচন্দ্রের আবভবি তারই অন্যতম ফলশ্রীত। 
অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে, হেমচন্দের কাঁব-প্রাতভা 
ছিল িন্নমূুখী। তান মহাকাব্য লিখেছেন, 
গীতকাব্য 'লিখেছেন। 'কন্তু গীীতকবিতার 
জগতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার । সংদীর্ঘ চল্লিশ বছর 
ধরে তিনি বাংলা সাঁহত্যের সেবা করেছেন। অসংখ্য 
কাব্য-কাঁবতা লিখেছেন একজন প্রধান কবির মতোই। 
সেকালের পাঠক-পাঠিকারা বাঁৎকমচন্দের “বঙ্গদর্শন”, 
িহারীলালের 'অবোধবন্ধু» এবং ভ্‌দেব মুখো- 
পাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেট” পান্রকা থেকে 
নিয়ামতভাবে হেমচন্দ্রের কাবতা উপহার পেতেন। 
বাঙ্কমের উপন্যাসও সেইসময় বাঙালীর সাহত্য- 
রুচিকে আকৃষ্ট করে রেখোছল। আধ্নক জাবন- 
ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় হেমচন্দ্রের কাঁবতায় । 
সময়কে ঘিরেই তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল আধ 
1নিকতার সুর । কাবর আধ্াীনক-মানস গঠনে ষুগ- 
জীবন গভীরভাবে সক্রিয় ছিল। উদননশ শতকের 
বাংলাদেশে এক চিত্ত জাগরণ ঘটোছল। এই 
জাগরণের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল বেকন-লক-পেইন- 
এর জাবনাঁজজ্ঞাসা। এদের পথে পা বাড়িয়ে 
বাঙালী এক বুদ্ধিসর্বম্ব জীবনচেতনায় ঝৃ*কে ছিল। 
মধুস্‌দনের মননে 10915; 19111190019 গভার 
রেখাপাত করেছিল । আর হেমচন্দ্র বা সমকালান 
বুদ্ধিজীবীদের মনে কোম-ত-এর প্রত্যক্ষবাদ (0১০9:- 
%1910 ) এবং মিলের হিতবাদ ( 00:116211810191 ) 
ক্ছানকরে নিয়েছিল। বঙ্গদর্শন প্রভাত পান্নকায 
বাঙালীর বাঁদ্ধ মানত ঘটল । দেশীয় ধর্মের মধ্যে 
বিজ্ঞানের নানা কথা আঁবম্কার হল। আর্ধদর্শন, 
বান্ধব, ইন্ডিয়ান প্রভৃতি পান্রকায় দেশপ্রেমের 
জলন্ত বাণী উৎসারিত হল। ১৮৬৬ গ্রীন্টান্দে 
রাজনারায়ণ বস্দ'জাতী য় গৌরব সম্পাদনা সভা" স্থাপন 
করলেন । ১৮৭৩ শ্রান্টান্দে তাঁর পহন্দধমের শ্রেন্ঠত্ব' 
হম্দু বিষয়ক এক বন্তৃতা প্রকাশিত হল; বাঁকমচন্ু 
তাঁর 'আনন্দমঠ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ দেশপ্রেম ও 
হিন্দু জাতাঁয়তাকে কঙ্পনাবৃত্তি ও হাদয়ানুভাঁতয় 
মাধ্যমে বাণীরূপ দিলেন। ১৮৮৩ খ্রান্টান্দে ইলবাট" 


শ্রাবণ, ১৩৯৫৬ ] 


[বলের বিরুদ্ধে এযাংলো ইন্ডিয়ানরা যে আন্দোলন 
করোছল, তাতে ভারতীয়রা বিক্ষুব্ধ হল। 'ব্রাটশ 
সরকারের শিক্গনীতি ও বাঁণজ্যনপাত এদেশের 
মানুষদের চরম অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এ 
শতকের শেষের দিকে শ্রীরামক্ণের ভাবাদর্শে এবং 
স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্থে একদল সর্বত্যাগী 
সম্যাসী'যুবক এক যুগান্তকারী ভাবান্দোলনের সূচনা 
করলেন । সব 'মাঁলয়ে সেসময় বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র 
কলকাতার ব্‌কে নতুন ভারতবষ" গড়ার এক আন্দোলন 
শুর হয়োছল । . হেমচন্দ্রের প্রগাতশীল আধুনিক 
মন এসব থেকে দূরে থাকতে পারেনান। 

১৮৫০ থেকে ১৮৬০ প্রাম্টাব্দ--হেমচন্দ্রের ছান্র- 
জীবনের কালপর্ব ৷ এর পরের কুঁড়-বাইশ বছর তাঁর 
সাহিত্যসৃষ্টির স্বর্ণযুগ ! বাহম্থথী মন নিয়ে কাব 
কাব্যরচনায় ব্রতী হলেও সৃষ্টির প্রাচুর্য বাংলা কাব্য- 
ভাণ্ডারকে তান সমৃদ্ধ করেছেন । আমাদের মনে 
হয়, এঁদক থেকে বিবেচনা করেই হরেন্দ্রনাথ দাশগঞ্ 
তাঁকে মধুসদন-বহারীলালের পাশাপাশি 418101 
০০৩ রূপেই পারগাঁণত করেছেন । এমনও হয়েছে 
[তিনি মকেল-মামলা ভূলে গিয়ে নিভৃতে কাব্যরচনা 
করে চলেছেন। ১৮৬১ থেকে ১৮৯৮ খ্রীন্টাব্ৰ এই 
দীর্ঘ সময় তানি কাব্যরচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের 
সংখ্যা মোট আঠারোট । বোশর ভাগ কাব্যের মধ্যে 
হেমচন্দ্রের যে মনোভাবটি প্রকাটিত তার মূল উৎস 
মবদেশপ্রীতি ও হন্দুজাতীয়তাবাদ । হিন্দুধমাঁ- 
চারণের প্রাতি কাঁবর ছিল স্বভাবসুলভ আকর্ষণ ও 
রচ্ধা । এ থেকেই তাঁর ব্যাস্তত্ব ও কাঁবিত্বের আধারাঁট 
গড়ে উঠোছল। হিন্দুধর্মের প্রাচীন আদর্শের প্রাত 
কাঁবর কী গভীর অনুরাগ ছিল সে-সম্পর্কে একটি 
ঘটনার উল্লেখ কার। কেশবচন্দ্র মেন একবার তাঁর 
মতো শাক্ষত হিন্দ; ব্রা্মধর্ম গ্রহণ করার উপযোগিতা 
ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করোছলেন ; হেমচন্দ্র তার উত্তরে 
£3081/770 "16151 1 [1019১ পস্তিকাটি লিখে- 
ছিলেন। এতে 'তান 'শাক্ষত বাঙালীর ব্রাঙ্ষাধ্ম 
গ্রহণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়োছিলেন। হেমচন্দের 
খণ্ডকাবা ও মহাকাব্যে এই 'হন্দু জাতীয়তাবাদের 
প্রকাশ সু্পন্ট। 

হেমচন্দের প্রথম কাবাগ্রন্থ “চন্তাতরাঙ্গনী, 
বাইশ-তেইশ বছর বয়সে লেখা । বন্ধুর আত্মহননকে 


সাধশতবর্ষে কাব হেমচন্দ্র £ এক বিস্মৃত কাঁবি-বযন্তত্ 


৪৫৯ 


কেন্দ্র করে একাব্যের পরিকজ্পনা। একান্ত 
ব্যক্তিগত অনুভ্ীতই এ-কাব্োর উপজীব্য । যেটুকু 
আধ্াীনকতার সর শোনা যায় তা হলঃ এ-কাব্যে 
দেশপ্রেমের পারচয় আছে, ভিকটোরিয়ান কাঁব- 
দার্শীনকের মতো নারম্যান্তর প্রাত সহানুভাত 
আছে এবং সমস্ত কিছুর উপর আছে কাঁবর স্বভাব- 
সুলভ বিষগতা। এই বষ্নতার মাঝে ফন্টে উঠেছে 
নতুন,ভারতবর্ষ গড়ার স্বস্ন। “চন্তাতরাঙ্গনখতে 
কাব বলেছেন $ 

ইচ্ছা করে একবার পাঁথবধ ঘারয়া। 

নূতন মানবজাত আন হে গাঁড়য়া ॥ 

. কেন ভগবান হেন পাঁথবী রচিল। 

কলষ পাথর পরে কেন ডুবাইল ॥ 
রঙ্গলালের 'পাঁদ্মন' উপাখ্যানের মধ্যে যে দেশগ্রণাতর 
পারচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে অনুতাপের অশ্রুজল 
বহমান, কিন্তু হেমচদ্দের স্বদেশপ্রশীত বালষ্ঠ 
চেতনায় ভরপুল্প। হেমচন্দ্রের শ্বিতায় কাব্য “বীর- 
বাহতে 'হন্দুসাম্রাজ্য পুনর্গঠনের স্বগ্নকে বাস্তবে 
রূপ দেবার প্রচেষ্টার কথাই ব্যন্ত হয়েছে । 

মধুস্দনের সমগ্ত খ্যাতি যেমন, “মেঘনাদবধ 
কাব্কে ঘরে, হেমচন্দ্রের তেমান “বৃ্রসংহারে'র 
সুবাদে । দুটি খন্ডে এই কাব্যখান প্রকাশিত 
হয়োছল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৭৫ প্রীন্টাব্দের 
১৪ জানুয়ার এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭-এর ১৫ 
সেপ্টেকবির। বিরাট পাঁরসরে বহু ঘটনা ও বহু 
চারন্রের সমাবেশে [তান এই কাব্যাট রচনা করে- 
ছিলেন । মহাকাব্াক িশালতা-বিস্তীত সবই এ- 
কাব্যে আছে, নেই কেবল মহাকাব্যক উদাত্বততা 
(58011771% )। নবজাগরণের ধূগে বাংলাসাহত্যে 
পুরাণ ও ইতিহাসের নব ব্যাখ্যানের যে-ধারাি শুরু 
হয়োছল রঙ্গলাল ও মধুসংদনের হাতে, হেমচন্দ্র সেই 
ধারাটকেই অনুসরণ করেছিলেন। মধুসদ্রন 
পুরাণের রসাবেদন, ঘটনা ও চরিত্র ভাবনাকে আমূল 
পাঁরবর্তন করে বাংলাকাব্যের আধুনিকীকরণ করে- 
গছলেন। হেমচন্দ্র অবশ্য এত গভীরভাবে পারেনান। 
তান পুরাণ বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে মানাবক দৃষ্টি, 
সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শকে দর্শন ও বিজ্ঞানের 
গভীরতর যাস্তবাদের আলোকে প্রকাশ করেছেন। 
এসব ব্যতাঁত ম্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধও এক্কাব্যে 


৪৬০ 


ঘলীভূ্তরূপে প্রকাশ পেয়েছে। বৃত্রের প্রবল 
পরাক্রমে ইন্দ্র প্রভাত দেবগণের পরাভব ও ক্বর্গচ্যাতি 
গৌরবহারা সমকালীন ভারতবাসীর অন্তর বাণাঁটিই 
বেজে উঠেছে। ইন্দ্রের কঠোর সাধনা দধীচির 
আত্মদানে হারানো স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরে পাবার 
কঞ্পনায় ভারতের উজ্জল ভাঁবষ্যং উশীক 'দিয়েছে। 
শচশীর মুখে স্বাধীনতা-প্রীতির কথায় নবযগের 
বাণশই প্রকাশ পেয়েছে £ 

স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস, 

স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস ; 

সসর্গ গ্‌হেতে বাস, পরবশ আর, 

দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার! 

বহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহ ভেদ, 

যেইথানে পরবণ, সেইখানে খেদ ! 
এরাদ্দুলার কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে নারীমযান্তর বাণী । 
কোমতের '৪৪৮০০৫০ ০? ৮%107701এর প্রভাবই 
হেমচন্দ্রের এ চরিব্র-সৃন্টি। বর্তমান বিশ্বে নারা- 
মানত নিয়ে যে আন্দোলন সোচ্চার, সেই নারামবাস্ত 
তথা আঁধকারের কথা হেমচন্দ্র গত শতাব্দীতেই 
এীশ্দ্ুলার মুখ দিয়ে ঘোষণা করেছেন £ 

বামা আমা, দনুজেদ্রু, রমণী কি হেয় ? 

তুচ্ছ ক'ট-পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা ? 

পুরুষের বন্ধু বামা-_মন্তীী পুরুষের, 

বীরের একই মান্র সহায় রমণী 

উানশ শতকে বাঙালীজাতির মধ্যে যে 

স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা দয়োছল, যে নতুন দেশ 
গড়ার ইচ্ছা জেগোঁছল, হেমচন্দ্র তাঁর মহাকাব্যে 
তাকেই. কাব্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। যেকোন 
দেশের, যেকোন ভাষার মহাকাঁবই সমকালীন 
যুগভাবনাকে তাঁদের কাব্যে বাণীরূপ দেবার চেষ্টা 
করেছেন। ভার্জল, মিলটন, প্রভাত সকলেই 
গ্বকালের বিশাল আভিজ্ঞতা ও ষুগসত্যকে কাব্যরূপ 
দিতে চেয়োছলেন। ভার্জল চেয়ৌোছলেন রোমের 
ভাবষ্যং ব্যাখ্যা করতে, মিলটন ভাষাবম্ধ করতে 
চেয়োছলেন ভগবং অন:গ্রহের চিরন্তনী বাণ। 
হেমচদ্দের কাবো স্বদেশের স্বাধীনতা ও মানব- 
মন্ত্র বাণাই বিঘোঁষধত। সে-কারণে উনিশ শতকে 


উদ্যোধন 


[ ৯০তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


এ-কাব্যের যথেষ্ট সমাদর হয়োছল। '্রিপুরাশষ্কর 
সেন হেমচম্দ্র সম্পর্কে যথাথই বলেছেন £ “সেষ্‌গে 
বৃন্তসংহার যে শিক্ষিত যৃবকগণের চিত্ত প্রবলভাবে 
আকৃষ্ট করিয়াছিল, উহার কারণ এই যে, তদানীন্তন 
শাক্ষিত জন-মানসের নবজাগ্রত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা 
এই কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।”৯ দেবগণের 
কল্যাণে দধাঁচর আত্মত্যাগ ঘটনার মধ্য দিয়ে কাব 
হেমচন্দ্র ষুগপৎ স্বদেশপ্রেম ও মানবতার আদর্শ 
স্থাপন করেছেন। দধাঁচির আদর্শ পৌরাণিক, কিন্তু 
হেমচদ্দ্রের দধাঁচ যেন পাশ্চাত্যের 'ন্যাশন্যালিজম" 
এবং পহউম্যানিজম"-এর প্রাণপুরুষ । কবির 'ভারত- 
সঙ্গীত, কবিতাবলা প্রভৃতি কাব্যের মধ্যেও দেশ- 
প্রেমের কথা, জাতীয়তাবাদের কথা আছে । একারণে 
এসব কাব্য সেষুগে খুব জনীপ্রয়তা লাভ করেছিল । 
 হেমচন্দ্রু আর এক কাব্যের জন্যও বেশ কিছ? 

খ্যাতি পেয়েছিলেন । তা হল “দশমহাবিদ্যা,। এই 
কাব্যে পুরাণ-তন্দের সঙ্গে যুস্ত হয়েছে কবির সৃগভার 
ইাতিহাসচেতনা । পুরাণ-তন্বের মধ্যে সমাজ- 
ইতিহাসের কব্রমাঁববতনের স্তরগাীলকে কাব লক্ষ্য 
করেছেন। কাবির স:ঃপ্রখর বিজ্ঞান-দৃস্টি এ ব্যাপারে 
ক্রিয়াশীল ছিল। এ-প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন £ 

“দশমহাবিদ্যা বাঁঝতে হইলে এই কথা কয়াঁট মনে 
রাখিতে হইবে । যে মহাতত্তবের 'ভীত্ততে এই গীতি- 
কাব্য দাঁড়াইয়াছে তাহা এখানে 18৬০15607 বা ক্রম- 
বিকাশ নামে সঃপারচিত । আমাদের কবি বন্রসংহার 
কাব্যের নানা স্থানে জড়-জগতের বিকাশমান্র দেখাইয়া- 
ছিলেন।'*" উপাচ্থিত কাব্যে তাঁহার লক্ষ্য জীব-জগতের 
বিকাশ । সেই বিকাশ শৃঙ্খল অবলম্বন কাঁরয়া তান 
মন[ষ্যত্বের চরম ক্ফযর্ত চান্রত কাঁরয়াছেন ।”২ 

হেমচন্দ্রের কাব্য-কবিতা সম্পর্কে এখন আমরা 
তেমন উৎসাহ দেখাই না। কারণ, সময়ের পাঁরবর্তন 
ঘটেছে, পারবর্তন ঘটেছে রুচি ও মানাসকতার। 
সাধারণ কাঁবতা-পাঠক তাই হেমচন্দ্রের কাব্য-কবিতা 
পড়ার তাগদ পান না। 'কিম্তু বর্তমান ভারতবষের 
জাতীয়-সঙ্কটে হেমচদ্দের এ স্বদেশপ্রেম--এ 
মানবপ্রেম আমাদের কি কোন প্রেরণা যোগাতে 
পারে না? | 


» উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্য--ট্রীন্রপুরাশঙ্কর সেন, ১৭ সংকরণ, প2ঃ ২২৪ 
ই. দঃ হেমচল্র--মন্জখনাথ ঘোষ, ছিতীয় খন্ড, ৯ম সংস্করণ, পঃ ২৯০ 


রম্যরচন! 


ছো্টরাম পণ্ডিত 


দীপ্তিকুমার শীল 


আম যে সাহত্যিক হব এটা* বলোছলেন 
ছোটয়াম পাণ্ডত অনেক দিন আগে আমার 
ছোটবেলায় । ছোটরাম পণ্ডিতের খুব দদ্যান্ট 
1ছিল। 'তাঁন লম্বা ক্লাসঘরের শেষ প্রান্তে-__ 
লাস্ট বেগে বসে-থাকা আমাকে লক্ষ্য রাখতেন 
ঠিক। . আমার বহুমুখী প্রাতভা বহুধারায় 
প্রকাশিত দেখে উন সদা-সর্বদা আমায় চোখে চোখে 
রাখতেন। 
একাঁদন ছোটরাম পাঁণ্ডত ক্লাসে ঢুকে সটান 
আমার পাশে এসে টন টান হয়ে দাঁড়ালেন। 
বললেন £$ “এই যে বাব্‌ছেলে, পড়া করে 
এসেছ ?* আম বললাম £ “কোন পড়া?” উীন 
বললেন £ “কাল যে পড়া 'দিয়োছিলাম ; “নর শব্দ 
মুখস্থ করা। িখে আনতেও বলোছলাম। দোঁখ, 
খাতা দোখ।” আমার দেখানোর আগেই 'তান 
সামনে পড়ে-থাকা আমার খাতার পাতা ওলটাতে 
লাগলেন। যতই পাতা ওলটান ততই দোঁখ ওনার 
চোখ-মহখের ভাব পালটায়। আম তো ভ্যাবলার 
মতো তাকিয়ে আছ ও'র 'দিকে। হঠাৎ উাঁন 
চিংকার করে বলে ওঠেন £ “এটা কি?” আমি 
বাল £ “এটা শব্দ-রূপ ।৮ | 
“কোন শব্দ-রূপ 2, 
আপনার দেওয়া শব্দ-র্প, পাঁণ্ডতমশাই। 
“আমার দেওয়া শব্দ-রূপ ? বলে নিজেই খাতার 
একটার পর একটা পাতা দেখে যেতে লাগলেন 
[তান। আম তো জান কি লিখোহ। প্রথম 
পাতায় লেখা আছে £ | 
 নরঃ নরো নরাঃ 
বোঁ্চর ওপর দাঁড়া। 
ছোটরাণের বেতাঁট খেয়ে 
শ্রাগ্ধা খাঁচানছাড়া ॥ 
পয়ের গাতীযর় গেখা£ 
ছোর্রামের গাটা 
খাও যাদ আটটা । 


চোখ বুজেই দেখবে খাসা 
সর্ষে ফুলের মাতটা ॥ 

পণ্ডিতমশায়ের চোয়াল ক্রমেই কঠিন হয়ে 
উঠছে দেখাছ অসহায় চোখে। তারপর সেই 
রণহুগ্কার ! রেগে আগুন ছোটরাম পান্ডত 
দূরদর্শনের রাবণের মতো এক হুতকার ছেড়ে 
বললেনঃ আয় বোরয়ে আয় এঁদকে । ছড়াকার 
হয়েছ! বেত মেরে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে তাদিয়ে 
বাঁদরনাচের ড্‌গড্বাগ বানাবো । 

পাঁণ্ডতমশাইয়ের লম্ফ-ঝন্প দেখে আম তো 
হাই বেঞ্চের খাঁজে নিজেকে আটকে রেখোছ। আর 
উন হু্কার দিয়েই চলেছেন । তারপর আমার 
হাত ধরে বেঞির খাঞ্জ থেকে বের করে 'হড়াহড় 
করে টানতে টানতে নিয়ে চললেন--তাঁর বসার 
*্ল্যাটফরমের কাছে । অনেকটা সীতা-হরণের দৃশ্যের 
মতো । 

পাঁঠা জবাই করার যেমন একটা 'নাদস্ট জায়গা 
থাকে, তেমান ক্লাসধরের গ্ল্যাটফরঘটা হলো ছোটরাম 
পাণ্ডতের ছেলে পেটাবার আদর্শ জায়গা । আন 
এ আদর্শ জায়গায় পেশছানোর সঙ্গে সঙ্গেই-না 
গাঁ নয়--তাঁর বেতের বাঁকানো লাঠি দিয়ে 
প্রথমেই দমাদম দৃ-ঘা। বেতের সেই দুটো- 
স্ড্েক পিঠে পড়ার পরই আম তো এক লঙ: জান্পে 
ক্লাসের দরঞ্জা পার। সেদিনের মতো আর ক্লাসে 
ঢ্াকনি। 

আর একবার পরীক্ষার পর খাতা নিয়ে ক্লাসে 
এলেন পাণ্ডতমশাই। ঘরে ঢুকেই আমাকে 
ডাকলেন। বললেনঃ এই যে বাবৃ-ছেলে, এট 
তোমার খাতা? 
আম বললাম 8 আজে হা । 

এ লেখা তোমার ? 

আজে হা। 
' ভুমি নঞ্জে লিখেছো ? 

আক হ্যা। 


৪৬২ উদ্বোধন [ ১৬তম ব্ধ--এম সংখ্যা 
উাঁন গবকট একটা শব্দ তুলে বললেনঃ ফের আমরা এখন দি করব ?” পাঁণ্ডতমশাই এ অহচ্ছায় 


পমথ্যে কথা । আম খুব নরম সুরে বললাম £ হ্যা, 
পশ্ডিতমশাই, অ।মি সব নিজে লিখেছি । পণ্ডিত- 
মশাই বললেনঃ তবে তোমার লেখার সঙ্গে 
বইয়ের লেখা হুবহু মিলে যাচ্ছে কেন? আম 
তো বই দেখেই হুবহহ লিখোঁছ। বই দেখে 'লখলে 
বইয়ের সঙ্গে ?মিল থাকবে না ? 

যেই না একথা বলা উান সঙগোরে টেনে মারলেন 
এক কান-চাপাট চড়। সেই চড় খেয়ে আম আধ 
ঘণ্টা মাটিতে জড়ের মতো চৎপাত হয়ে পড়ে 
রইলাম । আমার নড়া-চড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল । 
_ আধ ঘন্টা পর যখন জ্ঞান হল, চে।খ মেলে 
দেখলুম ছোটরাম পাণ্ডত আমার মাথার গোড়ায় 
বসে আনায় বাতাস করছেন। চোখ খুলে পাণ্ডত- 
মশাইকে দেখে আ।ম আরও আধ ঘন্টা একসট্র। 
টাইম অজ্ঞান হয়ে গেলাম । 

তার পরাদন সকালে বাড়তে ঘুম থেকে উঠে 
দোঁখ যে-কানে চড়টা পড়েছিল সে-কানের ধারটা 
প]ড়াকীর মণো মুড়ে গেছে । সেই সকালে একট] 
পরে পাঁণ্ডতমশাই এলেন আমাদের বাঁড়তে। 
দেখলাম পড়ার ঘরে বসে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন; 
চা খাচ্ছেন। কথা ডান বেশ জোরেই বলতেন ।-_. 
শুনলুম বাবাকে বলছেন £ “আপনার ছেলেতো বেশ 
ছড়া-টড়া লিখছে, বই দেখে টুকে লিখছে) আপনার 
ছেলে বড় হয়ে সাহাত্যক হবে দেখাছ1” শুনে 
আম আর বা'ড়র 'ন্রসামানায় থাকান সোৌদন। 

আর এক 'দনের কথা । ইংরেজী রচনা-ক্লাসে 
নেদিন এসেছেন ছোটরাম পণ্ডিত। যাঁর ক্লাস তাঁর 
অনুপাশ্থাততে ণম্লপঞএ | ছুটির আগের পিরিয়ড । 
পাণ্ডতমশাই বেশ 'বরন্তভাবে এসে ঢুকলেন ক্লাসে । 
কোন কথা না বলে তান চুপচাপ চেল্লারে গিয়ে 
বসলেন। কছু সময় যেতে না যেতেই দৌখ 
পাঁণ্ডতমশাই ঢূলছেন। একনমর দেখা গেল তাঁর 
হাঁটু আর মাথা প্রায় কাছ।কাছ এসে গেছে। সেই 
মহম্তে আমি দাঁড়য়ে উঠে বললাম $ “পান্ডতমশাই, 


নীজেকে রেখেই বললেন £ “তুমি কি করবে 
জানি না। তবে আমি এখন ঘুমুব। একক্লাস 
আমার নয়; পস্লপ'”এ এসে ছ--অতএব -শস্লগ, 
করব ।” ৬ 

“কাউ? সম্বন্ধে রচনা লিখব ? 

না, “আযাস সঙ্বম্ধে লেখ । তুমি যা, সেই 
সম্পকেই তোমার ধারণা পারজ্কার। সুতরাং ওটাই 
তুমি পারবে। আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন এখন 
করলে মারতে মারতে তোমায় মাঠে বেধে রেখে 
আসব। কত পড়ুয়াছেলে সেতো আমার জানা 
আছে! ইংরেজীতে বাণ্ণাড শ, বাংলায় বাঁঞ্কমচন্দ্ 
আর সংস্কৃতে বিদ্যাসাগর ! বকা ছেলের বকবকান 
বোৌশ। চুপচাপ বসে থাক। আর একটা কথা বলেছ 
ক মাঠে বেধে রেখে দেব। | 

আমার কথায় গর কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় 
দেখলাম উন খুব রুষ্ট । তব সাহস করে কাছে 
গিয়ে বললাম £ “পাণ্ডিতমশাই, একটু জল খেয়ে 
আসব?” পাঁণ্ডতমশাই বললেনঃ “হশ্যা যাও। 
পেট ভরে জল খাও আর পাশের মাঠে চরে চরে ঘাস 
খাও ।” বলেই তাঁর ডান হাত 'দিয়ে আমার আহত 
মোচড়ানো কানাটকেই ঘাঁড়তে দম দেওয়ার মতো 
সজোরে মোচড় দিলেন । আম সেই দমেই পারনতরাহ 
আর্তনাদ করে এক লাফেই ক্লাসের বাইরে । 

এই বড় বয়সে কাঁদন আগে চশমার দোকানে 
দোকানদার চশমার মাপ 'নতে 'গয়ে আমার 
মোচড়ানো কান দেখে বললেনঃ “ক ব্যাপার 
আপনার এ-কানটা এমন মোচড়ানো কেন?” আম 
বললাম £ “ছোট বেলায় বকৃসিং লড়তে লড়তে 
কানের এ দশা হয়েছে।” ছোটরাম পম্ডিতের হাত- 
যশের কথাটা আর চশমাওয়ালাকে বাল কি করে? 
তবে আজও কিন্তু ছোটরাম পাণ্ডতকে আমি 
ভুলান। আর একটা কথা হলফ করে বলাছ, এ- 
লেখা কিন্তু কারোর লেখা থেকে ট্যাকান। এটা 
আমার নিজের থেকেই লেখা। 


বিজ্ঞান-নিবন্ধ 


সারা বিশ্বের ত্রাসন্থ্ঠকারী রোগ- এইডস 


প্রশান্তকুমার পণ্ডিত 


সম্প্রীতি যে রোগঁট নিয়ে গোটা 'বি*ব তোলপাড় 
হচ্ছে, তা হনব এইডস । (4১109 ) বা 4916৫ 
হা 199016105 ১9170101776, যার বাংলায় 
অর্থ করা যেতে পারে "আঁজর্ত রোগ-প্রাতরোধ 
ক্ষমতার ঘাটাতি। বর্তমান যুগে অন্য কোন রোগ 
এত কম সময়ের মধ্যে এইডস-এর মতো এত প্রচার 
লাভ করোন। রোগের পারিচ তির সূত্রপাত ঘটেছিল 
১৯৮১ শ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঁঝ যখন একদল আমেরিকান 
ডাঙ্তার এই রোগ লক্ষ্য করেন সমকামগদের 
মধ্যে। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, এই রোগ 
হলে রোগীদের রোগপ্রাতিরোধক্ষমতা একেবারে 
থাকে না, যার ফলে তারা অজ্পকালের মধ্যে 
মৃত্যমুখে পাঁতত হয়। কারণ, এই রোগের 
প্রতিকারক 'হসাবে কোন ওষুধ আজ্ম পর্য্ত বের 

সম্প্রতি যে রোখটি নিয়ে গোটা বিশ্ব 
তোলপাড় হচ্ছে, ভা হল এইডস । বর্তমান 
যুগে অন্ঠ কোন রোগ এত কম সময়ের 
মধ্যে এইড স-এর মতো এত প্রসার লাভ 
করেনি । 


৭ হি ধা তত 


হয়ান। গকছীদনের মধ্যে চিকিৎসকগণ লক্ষ্য 
করলেন যে, অসমকামী এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে 
যেসব নেশাখোর মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে, তাদের 
মধ্যেও এই রোগ বহুল পাঁরমাণে বত্মান। 
যেসব দেশে এ রোগের প্রাদুভবি ঘটেছে তা হল 
আমোরকার যাত্তরাণ্ট্র, কানাডা, "চাল, হাইতি 
প্রভৃতি; ইউরোপের সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, 
বেলাজয়াম, ইংল্যন্ড, ইটালি প্রভূত; আঁফ্রকা 
মহাদেশের উগ্ান্ডা, মাদাগান্কার, কঙ্গো প্রভূতি এবং 
এঁশয়া মহাদেশের জাপান, ভারত, পাঁকস্তান, রাশিয়া 
প্রভাত । ধবশ্বদ্বাস্থ্যসংগ্থার 'হসাব মতে ১৯৮৭ 
গ্রাষ্টাব্দের ২৬ মার্চ পর্যন্ত ১০১টি দেশে এই রোগ 
ধরা পড়েছে ; রোগীর সংখ্যা ৪৫,৫৯৭ (আমোরিকা-_ 





৩৬,৭৪২, ইউরোপ--৪,৭৩২, আপ্ফফা--৩৪৩৯, 
এশিয়া -১১২)1। আমোৌরকা য্ধরাষ্টেই রোগীর 
সংখা সবচেম্নে বোৌশ। ইউরোপের দেশগহাীলতে 
রোগ'র সংখানৃপাতে, প্রথম সুইজারলাাণ্ড, 
দ্বিতীয় ডেনমাক্, তৃতীয় বেলাজয়াম । বলা- 
বাহুল্য, যেসব রোগণ চাকংসকদের নজরে আসোন 
তাদের সংখ্যা ধরলে সারা পৃঁথবীতে রোগীর সংখ্যা 
অনেক্ত বেড়ে যাবে। 

সম্প্রাত লণ্ডনের ণদ টাইমস" পাশ্ুকায় প্রক্কাশত 
একাঁট প্রাতবেদন অনুসারে আমোরিকা যু্তহান্টে 
এখন প্রাতি ১০ মিনিটে একজন ন:তন এইডস রোগা 
ধরা পড়ছে এবং ১৯৯২ গ্রনষ্টাব্দের শেধাশোষ 
প্রতি পাঁচ মানিটে একজন ব্যন্তি এই রোগে আক্রান্ত 
হবে। ইউরোপে এই রোগীর সংখ্যা বত'মানে 
১৩,০০০ । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংখ্যা আগামণ 
বছরের শেষে দাঁড়াবে &৬,৪০০-তে, অর্থ চার 
গুণেরও বেশি। 

রোগাঁট ভাইরাস (105. জখবপরমাণু) ঘাঁটিত। 
আগে এই ভাইরাসের নামকরণ, নয়ে গোলমাল 
ছিল । এল. এ. ভি, (14৬--1,/101011040110- 
[08019 1705 ), এইচ. 1ট, এল. গভ-৩ (1111৬-711, 
[0102 1-197001,095010 ৬1105-111) অথবা 
এল. এ. ভি/এইচ,. টি. এল. ভি-৩ (1.4৬11171,৬ 
[া) ভাইরাস বলা হত। বত্মানে বিশ্বস্বাস্থ্য- 
সংস্থা কতৃক এই ভাইরাসের নামকরণ হয়েছে এইচ, 
আই. ভি (71-_[701090 [10110109069016790 
৬125 )। শরীর গঠন অনুযায়ী এই ভাইরাসকে দুই 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে (ছ7৮-1 ৪ চ1৬-2)। 
এই ভাইরাস শঞ্পারে ঢুকে টি-৪ (0-4) নামক রন্তের 
স্বেতকাঁণকা ( %/1)166 ৮1০০৫-০০1] )-র মধ্যে প্রবেশ 
করে বংশবস্ধ করে ও কিকাগৃলিকে ধ্বংস করে। 
এই শ্বেতকিকার কাজ হল শরীরে রোগ প্রাতিরোধক 
ক্ষমতার সৃষ্ট করা। 1ট-৪ কাঁণকাগ্ীলর সংখ্যা 
কমে ধাওয়ায় নানাধরনের কমক্ষাতফারক জাবাণু, 


ভাইরাস, ছত্রাক (£8:0805 ) প্রভাত আণুবীক্ষাণক 
জশবাণ এইডস রোগণদের শরীরে প্রবেশ করলে তারা 
মৃতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এই রোগীদের একধরনের 
চর্মক্যানসার ( 8.800515 587০0178 )-ও বোঁশ হয় । 
এই্ড-স রোগের প্রধান লক্ষণ হল--জহর, ওজন 
হাস, দূর্বলতা, লাঁসকা গ্রীম্থগঙ্ীলর আকার বৃষ্ধ 
(1,917175450028079 ) এবং পাতলা দাস্ত। 
রোগলক্ষণ দেখা 'দলে পাঁচ বৎসরের আগেই 
রোগীর মৃত্যু হয়। তবে দেখা গেছে যে অন্য 
জশবাণ--বা জশবপরমাণু-ঘাঁটত অসুখের ন্যায় 
এই ভাইরাস শরারে প্রবেশ করলেই সকলের 
এইডস রোগ হয় না। দশ থেকে তিরিশ শতাংশের 
এইডস হয়। পশচশ থেকে পণ্চাণ শতাংশের 
সামানা মাত রোগলক্ষণ দেখা দেয় (410১7161815 
$৮1)010170) যারা খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক দিন 
বে"চে থাকে । বাঁক লোকেরা সম্ছ থাকলেও সারা 
জশীবনভোর রম্তে এই ভাইরাস বহন করে এবং অন্যের 
মধ্যে রোগ-সঞ্থারের মাধ্যম হয় । রোগী হতে এইডস 
ভাইরাস তিনভাবে সংচ্ছ শরীরে প্রবেশ করে £ 
(ক) যৌনামলনের মাধ্যমে; রোগ আকমণের 
এইাটই প্রধান পথ। (খ রন্ত বারক্তাংশবাহত 


এইডস রোগের প্রধান লক্ষণ হল- জ্বর 
ওজন ত্রাস, দুর্বলতা, লমিক৷ গ্রন্থিগুলির 
আকার বৃদ্ধি ( 2,510019906110099৮5) এবং 
পাতল। দাস্ত। রোগলক্ষণ দেখা দিলে পাচ 
বসরের আগেই রোগীর মৃত্যু হয়। তবে দেখ। 
গেছে যে অন্য জীবাণু-_বা জীবপরমা গু্ঘটিত 
অন্থখের ন্যায় এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ 
করলেই সকলের এইডস রোগ হয় না। 


হয়ে (001098) ৮1০০৭ 00 6199৫ 710008005 )। 
এই পর্যায়ে পড়ে আপাতসংস্ছ এইডস ভাইরাস বহন- 
কারী রল্তদানকারীরা (৮1০০৫ ৫০0180175 ), বিদেশ 
হতে আনা শুচ্ক রস্তাংশ (যেমন 101154 10145772 ) 
ভাইরাস-বাঁহত রোগণকে ইন:জেকশন দয়ে ঠসারঙ্জের 
সড় যথাযথ না পাঁরশ্রুত (509011550) করে অন্যকে 
ইনজেকশন দেওয়া প্রভৃতি । শেষোস্ত পায়ে পড়ে 
ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সেবনকারারা, 


উদ্যোধন 


[ ৯০তম বর্ন সংখা 


কারণ আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তারা একই গসারঞ্জ ও সড 
পরস্পর ব্যবহার করে। (গ) ভাইরাসবাহশ মায়ের 
থেকে জন্মকালে বা গর্ভে থাকাকালশন শিশুর মধ্যে 
ভাইরাস যাওয়া । বর্তমান যুগে আমোরকা, ইউরোপ 
প্রভাত দেশে অবাধ যৌনাঁমলনের ফলে এবং 
ইনজেকশনের মাধামে মাদকদুব্য গ্রহণের অভ্যাসের 
প্রসারতার ফলে অনেক দেশেই রোগীর সংখ্যা প্রচুর 
বেড়ে চলেছে । 'বাভন্ন দেশে 'বাভল্ন কারণে পুরুষ 
ও মাহলা রোগীর সংখ্যার অনুপাত 'বাভন্ন। 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রাত দশজন পৃরুষ-রোগীতে একজন 
মাহলা-রোগী, কিন্তু ক্যারাবয়ান দ্বপপ্জের 
হাইতিতে প্রাত তিনজন পুর্ষ-রোগীতে একজন 
মাহলা রোগণ । 

চিকিৎসা হিসাবে এই রোগের কোন ওষুধ আজ 
পধন্ত বের হয়নি । তবে এই নিয়ে প্রচুর গবেষণা 
চলছে। এ্যজাইডোথাইীমাডন (421৫90)911- 
৫16 ) ও রাইবাভারন (1৪511) এই দুটি 
ওষুধের উপর অনেকে আশা স্থাপন করছেন। রোগ 
প্রাতিরোধক টিকাও তৈরি করা সম্ভব হয়নি । এই 


চিকিওস। হিসাবে এই রোগের কোন ওষুধ 
আজ পর্যন্ত বের হয়নি। তবে এই নিয়ে প্রচুর 
গবেষণ। চলছে । গ্্যজাইডে থাইমিভিন (/০- 
8017051010106 ) ও রাইবাভিরিন (18110851117) 
এই ছুটি ওষুধের উপর অনেকে আশা স্থাপন 
করছেন। 
রোগে টিকা তোরর একাঁট প্রধান অন্তরায় হল-_ 
এইড্‌স-ভাইরাসের ক্লমাগত শারীরিক গঠনের 
পাঁরবতন (400£6010 %81180101) ), যেমন দেখা 
যায় ইনফনুয়েঞা ভাইরাসের। এক শারীরক 
গঠনের বিরুদ্ধে তোর টকা, শারীরিক পাঁরবর্তন 
হলে তখন আর কাষ'করা হয় না। 

কোন লোকের শরীরে লুকানো এইড্স-ভাইরাস 
আছে কিনা তা ল্যাবরেটরিতে রন্তপরণক্ষায় জানা 
যায়। এই পরীক্ষায়, রস্তে ভাইরাস বা-তার অংশ 
অথবা রোগণর দেহে তোর এইডস-রোগপ্রাতরোধক 
বস্তু (ঘ্যান্টিবাড-_9009০৫9 ) আছে 'কনা,ণতা 
এই পরাক্ষায় ধরা পড়ে । যে দুই রকমের পরীক্ষার 


ট্রাবণ, ১৩১৫ ] 


কথা খবরের কাগজে মাঝে মাঝে বের হয়, তা হল, 
এালসা (1215/১---5129176-111106 17]100100- 
50191062558 ) ও ডবল,-বি (65001) 8101) 
পরাক্ষা ৷ 

ডারতবর্ষেও এইড্স-বিভীষকার ঢেউ এসে 
গেছে। রোগাঁট সাংঘাতিক এবং এর সংকমণ-ক্ষমতা 
প্রচুর বলে ভারত সরকার ও তার 'চাকৎসা-গ'বষণা 
বভাগ-_ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব যোঁডিক্ক্যাল রিসার্চ 
(70৬1২ ), রোগাঁট ক পাঁরমাণে দেশে বর্তমান ও 
1কভাবে এই বাহরাগত রোগকে প্রাতহত করা যায়, 
সেশবষয়ে উদ্যোগণ হয়েছে । দেশের কয়েকাঁট 
জায়গায় এই রোগের নির্ণয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে 
এবং শীঘ্রই একট বড় গবেষণাকেন্দ্র খোলা হবে। 
ধবশ্ব-দ্বাস্থাসংস্থা ও আমেরিকা সরকার এবিষয়ে 
অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত । কারণ বর্তমান যৃগে 
এই ধরনের রোগ যে কোন দেশে যে কোন সময় চলে 
যেতে পারে । যাদের এই রোগের সম্ভাবনা বোশ 
( যেমন সমকামখ, ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদুব্য 
গ্রহণকারদ বারবাঁনতা ) তাদের রন্তু পরীক্ষার উপর 


(ররর 

ভারতবর্ষেও এইড স-বিভীষিকার ঢেউ এসে 
গেছে। রোগটি সাংঘাতিক এবং এর সংক্রমণ 
ক্ষমত! প্রচুর বলে ভারত সরকার ও তার 
চিকিৎসা-শীবেষণ। বিভাগ- ইগ্ডয়ান কাউন্দিল 
অব মেডিক্যাল রিসার্চ (1048 ), রোগটি কি 
পরিমাণে দেশে বর্তমান ও কিভাবে এই 
বহিরাগত রোগকে প্রতিহত করা যায়ঃ সে- 
বিষয়ে উদ্চেগী হয়েছে। 

জেরার 

জোর দেওয়া হচ্ছে। ভারতখয়দের জাীবনযান্ন।র 
মান এমন ছকে বাঁধা যে, তাদের মধো এইডস রোগ 
বিস্তারের সম্ভাবনা তূলনামূলকভাবে কম। 
ঘটনাও সেইরূপ দাঁড়াচ্ছে। যাদ্রে মধ্যে রোগ- 
জীবাণু থাকতে পারে সেরূপ হাঞ্জার হাজার লোকের 
রস্তপরাক্ষা করে, ভাইরাস সংকুমণের সাক্ষ্য পাওয়া 
গেছে এরূপ লোকের সংখ) ১৫।২০ জন হবে 'কিনা 
লন্দেহ। এ-পর্ঘম্ত এদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা 
&।৭ জনেরও কম। এদের মধো আবার বিদেশী 


সায়া বশ্ষের পাসসাষ্টকারী রোগ-__এইডুস 


৪৬৪ 


নাগারকরাই প্রধান । গত জুন মানের শেষের দিকে 
বোম্বাই সহরে এই রোগে একজন বারবানতার মৃতু 
হয়েছে বলে সংবাদপন্ে গ্রকাশিত হয়েছে । পরীক্ষা- 
নিরাক্ষায় যাঁদ এই রোগের জাীবপরমাণু ধরা পড়ে, 
তাহলে এটাই হবে ভারতবষে প্রথম এইডস রোগণর 
মৃত্যু। 

রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায় হল জনগণকে 
এই রোগ সম্বন্ধে অবাহত করানো-_ রোগ কত 
সাংঘাতিক, কিভাবে শরীরে প্রবেশ করে, একজন 
হতে অনে।তে 'কভাবে সংক্রমণ হয়, কিভাবে এই রোগ 
হতে রক্ষা পাওয়া যায়--এইসব তথ্য জানানো বা 
প্রচার করা । এই শিক্ষা রোগীর পক্ষেও দরকার 
যাতে তারা রোগ-প্রসারের হেতু না হন। রক্তদান- 
কারীদের পরাঁক্ষা করতে হবে --তাঁদের মধ্যে এই রোগ 
লহরয়ে আছে কিনা । জনগণ যাতে অহেতুক ভয় 
না পান, তাও দেখতে হবে। রোগশীবস্তার বাতাসের 

রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায় হল 
জনগণকে এই রোগ সম্বন্ধে অবহিত করানে। 
--বোশ কত সাংঘাতিক, কিন্ভাবে শরীরে 
প্রবেশ করে? একজন হতে অন্যেতে কিভাবে 
সংক্রমণ হয়, কিভাবে এই রোগ হতে রক্ষা 
পাওয়া বায়-- এইসব তথ্য জানানে। বা প্রচার 
করা । এই শিক্ষা রোগীর পক্ষেও দরকার 


যাতে তারা রোগ প্রসারের হেতু ন৷ হুন। 
চিত ভিত 


মাধানে (হাঁচ-কাশির মাধ্যমে )বা স্পর্শের মাধ্যমে 
হয় না। শুুশ্রষাকারীরা যেমন সাধারণ সংক্লামক 
রোগে সাবধানতা নেন, তা নিলেই যথেন্ট হবে। 
আজ পর্যন্ত এইড্স রোগখর শহুশ্রুষাকারীঁদের খুবই 
অঞ্পসংখ্যকের এই রোগ হয়েছে। বর্তমানে 
সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, এই হতভাগা রোগীদের ঘ:ণা 
না করে সহানুভাতর সঙ্গে তাদের সেবা করা, 
তাদের যতটা সম্ভব আনন্দ দেওয়া ও তাদের মধ্যে 
বে'চে থাকার মানাঁসকতা আনা । বৈজ্ঞানক গবেষণা 


যেভাবে অগ্রপর হচ্ছে, তাতে আশা করা বায়ধে 


অদূর ভাঁবষ্যতে এই রোগের ভাল ওষুধ ও টিকা 
বের হয়ে যাবে । 





অতীতের পৃষ্ঠা কে 


কম 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
[ রামকৃষ্ণ মিশনে পঠিত ] 
[ পর্বনিবাত্তি ] 


আঁবদ্যা বারাঙ্গনার ন্যায় হাবভাব প্রকাশ কাঁর- 
তেছে। প্রকৃত বারাঙ্গনার হন্তে পারমাণ আছে; 
যেখানে তাহারা থাকে, সেস্থান পারত্যাগ কাঁরলে 
হয়, হাবভাব না দৌখলে হয়, কুংাসং রোগের ভয়ে, 
লোকলঙ্জায়, ঘ্‌ণায় অনেকে পাঁরত্যাগ কারিতে 
সক্ষম হয় ; [ন্তু এ নট তোমার বাসনা । 'দিবারান্ন 
যাহাকে ধ্যান করিয়াছ, নিদ্রার সময় যাহাকে ইন্ট- 
স্মরণ ত্যাগ কাঁরয়া আদরে বক্ষে ধারয়া নদ্রা গিয়াছ, 
যাহার নিমিত্ত ভগবান মোক্ষপ্রদ হইয়া সম্মহখে 
দণ্ডায়মান হইলে ভয়ে পলায়ন কর, এ-নটী তোমার 
বাসনা, সুন্দর বেশভষা কারয়া তোমার সম্মহখে 
দাঁড়াইয়া আছে। আশা দূতীবেশে কত কথা 
কাঁহয়াছে, কঙ্পনা কতই সম্ভোগ রচনা কাঁরয়াছে, 
তাহাকে পাইবার সমস্ত সুযোগ উপাম্থত, হাত 
বাড়াইলেই পাও, 'কন্তু নট্টা সায়া দাঁড়াইল। ধার 
ধরি, ধরা যায় না! ধরা দিলে দেখ, আঁত কুৎসিতা 
ধপ্তু বহূর্পিণণ আবার অন্য মনোহারিণ রূপে 
সম্মুখে দণ্ডায়মানা। আবার ছহট, আবার এ ফল। 
ফল্লাকান্ক্ষার অর্থই, কুংীসতা বারাঙ্গনা আঁবদ্যামায়ার 
উপাসনা । ফলকামনার ধর্ম কর-_ধর্ম বি*বাসঘাতক 
নন-আুটে বিদায় কারবেন। মনে কর, একবার ধন- 
কামনায় ধর্ম কাঁরয়াছ, ধন পাইবে, সংসারে ধন 
আঁত আবদ্যাবলণালী । ধন পাইয়াছ, আর ধর্মের 
উপাসনা নাই। ইহাই নিত্য প্রত্যক্ষ দৌখতে পাও। 
দেখতে পাও, অনেকেই ধনমদে ধর্ম ভুলিয়াছেন। 
তোমারও ভূঁলবার সম্ভাবনী। যাহাতে লোক মহ্ধ 
থাকে, সেই সমস্ত তাহার সর্বস্ব হয়, অন্য চিন্তা 


স্থান পায় না। এ কথাটি বালককেও যাস্তি 'দিয়া 
ব্‌ঝাইবার প্রয়োজন নাই। একাঁদন পরমহংসদেব 
আমায় বলেন যে, মাড়োয়।ররা তাঁহাকে প্রলোভন 
দেখাইতে আসিধাছি্ ৷ বলে, টাকা দিতেছি, আপাঁন 
ভান্ডারা খুলুন, এ-টাকা তো আপনার নিমিত্ত 
1নতেছেন না, তবে আপাত্ব কি? একথা শুনিয়া 
পরমহংসদেব বাললেন, আম বললুম “না । আম 
বাদ্ধমান, জিজ্ঞাসা কারলাম “মহাশয়, এতে আপাতত 


শক তান ভঙ্গী কাঁরয়া বাললেন--যে ভঙ্গী 


তাঁহাতেই দেখিয়াছি, যে ভঙ্গী আর দোঁখ নাই, 
দোখবও না, যে ভঙ্গবী অনন্তকালম্রোতে কেহ কখন 
দেখে নাই, ভঙ্গীর সাহত পরমহংসদেব বাঁললেন, 
(সে মনোহর ভঙ্গী এখনও চিত্তে আঙকত রাঁহয়াছে ) 
“ও মনে পড়বেক, আবার আসতে হবেক্‌।” যে 
মহাত্মা জীবের দুঃথে কাতর হইয়া শত শত জন্মগ্রহণে 
কুতসংকম্প, সকর্মফলভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে 
দেহধারণে কুন্ঠিত দেখিলাম । 

[তান উপদেশ দিতেন, গে উপদেশের মর্ম আমি 
যাহা বাঁঝয়াছি, তাহা বাল। তিনি ধ্যান কারতে 
বালতেন; ধ্যান কারতে কারিতে কুকর, বিড়াল, বাঁদর, 
বেশ্যা, লোটো, জ:য়াচোর, রাক্ষম, পিশাচ, দানবের 
মাত সম্মুখে উপাস্ছত হইলে, তাহাতে বালতেন, 
ভয় কারও না, ধ্যানে বিরত হইও না, বহরূপণী 
ঈশ্বরের মর্ত দোঁখতেছ, মনে কারিবে, কিন্তু 
যাঁদ কোন বাপনা উপাস্থত হয়, জানবে তোমার 
ধ্যানে মহাঁবঘ হইয়াছে, ধ্যান ভঙ্গ কয়া 
কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কারবে, ভগবান, 


শ্রীবণ, ১৩১৯৬ ] 


আমার এ বাসনা পূর্ণ কারও না।” ধ্যানচ্ছ 
বাসনা আশু ফলপগ্রদ হয়, সে ফল আত কুফল। 
আঁবদ্যার ফল--মানবকে 'নিরয়গামী কারবার ফল। 
কুতর্ক ীঠয়া মনকে বাঁলতে থাকে, ফলের কামনায় 
ঈষ্বর-উপাসনা কাঁরব না, তবে কেন তাঁর উপাসনা ? 
ধন পাইব, মান পাইব, নরনারী দাসদাসী হইবে, 
এই তো উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, 'সিম্ধ-পুরুষের 
তো ইহাই হইয়া থাকে, আর ক হয়ঃ 
ইহাই হয় সত্য, যাহা সংসারী জীব বাসনা 
করে, ঈশ্বরসেবায় তাহাই পায়, কিন্তু সে তাহা 
পাইয়াছে কিনা, তাহা জানে না, বাঁদ জানে, 
জানলেও কিছু তৃ্চ নাই। ফকিএক পরমতৃপ্ত 
পাইয়াছে, তাহাতে তাহার সকলই তুচ্ছ, ঈশ্বরের 
সেবায় তাহার আনন্দ, শিশুর পিতা-মাতার সেবার 
ন্যায় তাহার আনন্দ ; শিশু দেখে, তাহার পিতার 
ভোজনের সময় ভৃত্য আসিয়া ব্জন করে, সেও 
আনন্দে পাখা হাতে করিয়া ভৃত্যের উপর ঈর্ষ 
কারয়া ব্জন করিতে 'গয়া পাখা গায়ে মারয়া কি 
একাট অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করে; তাহার 
পতাও ব্যজন পারদতে' পাখার আঘাত খাইয়া 
আনন্দে পারপূর্ণ হয়, সেই শিশুর কথা যেথা 
সেথা বলে, শিশুকে নানাধ্ধ বসন ভূষণ ভোজ্য- 
সামগ্রী দেয়, 'কম্তু তাহাতে বীশশুর লক্ষ্য নাই) 
ভোজন অন্তে ভৃত্য পদসেবা কারতেছে, উর টর 
কারয়া আসয়া পদসেবা কারতে বসে, পদসেব৷ 
না কারতে পারলে তাহার ক্ষোভ। সে সেবা 
করে, পিতা হাসে, সেও হাসে, আনন্দে পারপর্ণ 
হয়। জগংপতার সেবকও সেইরূপ । পতার 
সেবার 'নামত্ত কোটী কোটী দেবদূত উরপাশ্থিত 
আছে, পিতার সেবার প্রয়োজন নাই। তথাপি 
সেবক সেবা কারতে যায় । আনন্দময় ?পতা আনন্দে 


হাসেন, সেবকও আনন্দে হাসে ; মান, মধদা, ধন,. 


জন যাহা আনন্দময় ?পতা তাহাকে আনন্দে বিতরণ 
কারয়াছেন, তাহার প্রাত কোন ভুক্ষেপও নাই। 
বালভাবাপন্ন ঈশ্বর-সেবক সেবায় কি আনন্দ, কেবল 
1তানই বুঝেন; এ জগধাপতার বালক পিতৃসেবার 
প্য়াসী, আনন্দময় [পতৃসেবায় আনন্দময় হইয়া 
বেড়াইতেছে। তত্বাবং হিউম (13106) সাহেব 
সবলেন যে সংকার্ব এতই সঞ্ তাহাতে এীহক এত 


জতাঁতের পচ্ঠা থেকে 


৪৬4 
আনন্দ যে, পাদরিরা তাহার পারমার্থক ফল কেন 
বর্ণনা করেন, তাহা বুঝতে পারেন না। এই কাই 


পিশাচী জানিয়াও পিশাচ বলে না--মুগ্ধাঁচত্ত 
'ববেক-রাহত ! 


যৌবন-পদার্পণে, ভোগ্যবস্তুদর্শনে, আশার 
প্রলোভনে, সংসার সখাগার ভাব । মায়ার বৈষম্য 
উপলাঁব্ধ হয় না, বাঁঝতে পার না যে, সন্দর সংসার 
মৃত্যুর ক্রীড়াস্থল। ক্ষয়ের নাম বৃদ্ধ; যতই দিন 
যায়, ততই মৃত্যুর নিকট অগ্রসর হই । সংখ দুঃখের 
সুচনা মানত । দোঁখতে পাই, যে সকল বস্তুর আমার 
প্রয়োজন বিবেচনা কার, ধন-াবাঁনময়ে তাহা পাওয়া 
যায়; কিন্তু ধন হইলে ধনের মায়ায় ধন 'বানময় 
কাঁরতে পারব কিনা, সে সকল বস্তু ভোগের শাস্ত 
আছে কনা, ভোগের শান্ত থাঁকলে সে সকল সুখ- 
প্রদ কিনা, এমকল প্রশ্ন হৃদষে উঠে না। ধনই 
একমান্ন কামনা হইয়া উঠে। ভোগের নামত, 
সণয়ের 'নামত্ত, মানের 'নামত্ত, সংসারের সমস্ত 
প্রয়োজনের 'নামত্ত, ধন সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়, কিশ্তু 
চিত্তের তমোগুণবশতঃ তাহা সলভ পারশ্রমে অর্জন 
কারতে চাহে । কেহ বা যথাসাধ্য পারশ্রম করে, 
পাঁরশ্রমে কাতর না হইয়া নিয়ত কার্ষে বিব্রত, থাকে, 
কিম্তু কার্ষের এমনই গুণ, সকাম কার্য হইলেও 
তক পাপস্পৃহা নিবারণ করে। শ্রমী লোক 'মথ্যা 
কথা, মিথ্যা গঞ্প, পরচচি অহেতু পরের আনষ্ট, 
কম্পনা,জম্লাচুরি,ধকবাত্ত প্রভাত কার্ধ হইতে স্বতশ্ম 
থাকেন। যিনি যথার্থ কাধকুশল, তান অনেকটা 
বুঝতে পারেন, নীতি-বিরোধা হইলে কার্ষে তাদ্‌শ 
সুফল ফলে না; ষোল আনা দেওয়া নেওয়া করেন, 
অজ লাভের 'নামত্তই প্রতারণা করেন না। সকাম 
কার্ষে যাঁদ এরূপ হয়, তবে নিচ্কাম কার্ষে যে অমৃত 
উঠবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আপাতত উঠে যে, 
আমার পাত্রকলন্ন ভাসাইয়া দিয়া কি নিক্কাম কর্ম 
কারব? পরমহংসদেব উপদেশ দিয়াছেন, সত্য ঘে, 
“ঈষ্বরের কার্য ভাবিয়া কার্য করিব”, কিন্তু পরকে 
আপনার পনের ন্যায় কিরূপে কারব ? চেস্টা, আর 
অপর উপায় নাই। তাাম ধাঁদ নিক্ষাম কায কর, 
তাহাতে যাঁদ অমৃত লাভ হয়, তোমার পৃ পারবায়ও 
তোমার দস্টাদ্তে নিক্কাম কার্ষে ব্রতী হইয়া আনশ্দের 


৪৬৮ 


আধকারী হইবেন। সকাম হইয়া পারবারের জন্য 
তো আনন্দ, 'যাঁন সংকার্ধশীল, একথার মর্ম কেবল 
1তানিই বুঝিতে পারেন । পাপের পথ ষে কণ্টকময়, 
তাহা সকলেই জানেন, 'কিশ্ত্‌ বহরাঁপণশ মায়া 
মনোহরণ কারতেছেন, মুধ্ধাঁচত্ত কাঁটার উপর ছুটে, 
অথ" রাখিয়া যাইতে চাও, কিন্তু 'নিত্য প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাও ধে, সংসারে "সকলেই অর্থ রাখিয়া যায়, 
কম্তু যাহাদের 'নামত্ত রাখে, প্রায় তাহাদের ভোগ 
হয় না। যাঁদ কোন উত্তরাধিকারী ধনরক্ষায় সনর্থ 
হন, দোখতে পাওয়া যায় যে, 'তাঁন যকের ন্যায় ধন 
রক্ষা করিতেছেন এবং শত শত কুকার্য কারতেছেন, 
যাহার জন্য তাম দায়ী। দেখতে পাইবে, স্ত্রীর 
[নামত্ত ধন রাখিয়া গিয়া অনেকেই [পতাপতামহের 
আবাস ব্যভিচারের বহারস্থছল কাঁরয়াছেন, পন্ত্রকে 
ধন দয়া লম্পট, পরপাড়ক, অত্যাচারী কাঁরয়াছেন। 
অর্থ-দানে দুদ্কমাম্বিত উত্তরাধিকারণ প্রায়ই দোথিতে 
পাইবেন, 'কিম্ত্‌ যে মহাত্মা নিজের সম্তানের নামত্ত 
[ন্কাম ধর্ম রাখয়া গিয়াছেন, ধাহার উত্তরাধকারা 
এই অতুল সম্পাত্ত করগত কাঁরয়াছেন, তান 
আপনার হত, উত্তরাধকারীর হত, জগতের হত, 
পরাহত উদ্দেশ্যে, 'হিতক্কারী দৃষ্টান্তে, মহাহত 
সাধনে সক্ষম হইয়াছেন । তিনি যথার্থ মানবদেহ 
ধারণ করিয়াছিলেন । পশুর সাহত কেবল তাহারই 
মনষ্যত্ব প্রভেদ, নচেং স্বার্থদ্বারা পাশবকাষ 
ব্যতত অন্য কোন কার্ধ হয় না, যান মন_ষ্য বাঁলয়া 
পারচর দতে চান, মনুব্যত্থ যাহার আকাঙ্ক্ষা তান 
1নৎ্কাম কাষের আদর করিবেন । 

উপপংহারে আমার ভক্তের ৮রণে প্রার্থনা, যেন 


চপ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্য-_-৭ম গংখ্যা 


কার্ধে আমার আঁধকার হয়, িম্তু ফলাফল ঈশ্বর- 
চরণে অর্পণ কারতে পারি। আম মনে মনে 
নিশ্চয় বৃঝিয়াছ, আম বতই কেন 'নিৎকাম কার্ষের 
চেস্টা কার না, আমার কলীষত মন আত সংকার্ষের 
সাহত দোষ 'মাশ্রত কারবেঃ ফল তো আমার আয়ত্তা- 
ধান নয়। সুফল ফাঁলবে ববেচনায় কার্য করিতে 
গগয়া কত অন্যায় ফল ফাঁলয়াছে, তাহা বর্ণনা করা 
যায় না। চোর অন্যের বাট্ীতে চুর কাঁরতে 
আসিয়াছে, তাহাকে জীবন উপেক্ষা কারয়া ধারলাম, 
জেলে দিলাম, তাহাদের পাঁরবারবর্গকে অনাথ 
কারলাম ; দয়া কারয়া একজনকে চাকার 'দিলাম, 
কর্মক্ষম শত ব্যান্তকে বঞ্চিত কাঁরলাম ; নিত্কাম কার্য 
কারবার চেণ্টা কারলে সক্ষম হই না, আমার মন 
কলুষত। নিৎ্কাম কর্ম মুখে বলা যায়, কিন্তু 
দোখতে পাই, কেবল ঈশ্বর দেহ ধারণ কাঁরয়া নৎ্কাম 
কম“ কারতে পারেন। অতএব কারের ফল যেন আম 
ঈশ্বর-চরণে অপণ কার । আত কাঠিন কার্যে সক্ষম ' 


'হইয়া যেন কার্ধগারমা না রাখি । শাস্তে শানিতে 


পাই, ইন্দ্ু, আম্ন, পবন, কার্ষের গাঁরমা কারয়া- 
গছলেন, কিন্তু ভগবান তাঁহাদগকে দেখাইয়া দেন 
যে, তাঁহাদের একাঁট তৃণের উপরেও আঁধকার নাই । 
সত্যই, কাহারও কার্ষের উপর আঁধকার নাই। 
[নজ জীবন সমালোচনায় পদে পদ তাহার উপলাব্ধ, 
হইবে। আমি কতা নই, আমার ইচ্ছামত কোন কাধ 
হয় নাই, একটু 'স্থিরাচত্ত হইলেই বাঁঝতে পারা 
যায়। ঈশ্বর আমার কার্ধে আধকার দন, কিন্তু 
ফলাফল ও কার্যগাঁরমা তাঁর, “আমার” যেন স্বপ্নেও 
না বাল।* 


* উদ্বোধন- ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা? পৃঃ ৪৮৫১ 
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জনসংখ্যা ঃ চাল্লশ বংসর (১৯৪৪-১৯৮৮ ) বয়স্ক 
রাষ্ট্র ইসরায়েলের জনসংখ্যা এখন প্রায় ৪৪ লক্ষ ; 
১৯৫০ গ্রান্টান্দে ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ। এদের মধ্যে 
ইহনাদদের সংখ্যা ৮২ শতাংশ, মুসলমান ১৪ শতাংশ, 
গ্রীষ্টান ও অন্যান্যরা ১৭ শতাংশ । দেশের জনসংখ্যা 
বংসরে ১৬ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে--১'৩ 
শতাংশ ইহুদিদের মধ্যে এবং ২৫ শতাংশ অন্যদের 
মধ্যে। আশা করা যাচ্ছে যে ১৯৯৬ গ্রীম্টাব্দে এই 
দেশে ইহাদদের সংখ্যা দাঁড়াবে চাল্লশ লক্ষ, এবং 
সমগ্র জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ । এদেশে ইহাদদের মধ্যে 
৬১৪ শতাংশ জন্মেছে ইসরায়েলে, ১৭২ শতাংশ 
আঁক্রকা ও এশিয়ায় এবং ২১৪ শতাংশ ইউরোপ ও 
আমেরিকায় । পৃথিবীর সমগ্র ইহ্‌দিদের মধ্যে ২৭ 
শতাংশ ইসরায়েলে বাস করে। 

ইহুদিদের মধ্যে ৮৭ শতাংশ শহরে বাস করে, 
যার ৬৬ শতাংশ ভ্মধ্যসাগরের উপক্লবরতাঁ অঞ্চলে 
থাকে। দেশের রাজধানী জেরুসালেমের জনসংখ্যা 
৪৭ লক্ষ, যার মধ্যে ইহাদিরা ৭২ শতাংশ । 
তেল আভিভ্‌ শহরের লোকপংখ্যা ৩২ লক্ষ; 
হাইফার ২২ লক্ষ । 'জৃইশ এজেম্সি' যে ৭০০ 
উপানবেশ করে 'দিয়েছে, সেখানে ইহাদ জনসংখ্যার 
১৩ শতাংশ বাস করে। দেশ স্বাধীন হবার পরে 
১৮ লক্ষেরও বোশ লোক বিদেশ থেকে এসে 
বসবাস করছে। সম্প্রাত বিদেশ থেকে আগতদের 
সংখ্যা কমে গিয়ে বংসরে ১০ থেকে ১৫ হাজারে 
দাড়য়েছে। | 

আর্থক অবস্থা £ ইসরায়েলের সাঁর্কক বার্ধক 
আয় ২৬ 'বালয়ন ডলার। ম.দ্রা্ফীতির বার্ধক হার 
১৯৮৪ গ্রীণ্টাব্দের ৪৫০ শতাংশ থেকে নেমে শতকরা 
১৬ শতাংশে দাঁড়য়েছে। বেকারদের সংখ্যা শতকরা 
৪৯ জন। ইসরায়েল থেকে বংসরে ৭ 'বালয়ন (৭ 
হাজার কোটি ) ডলার ম.ল্যের মাল রগ্তানি হয়; 
আমদান হয় ৯ 'বালয়ন ডলার মূল্যের মাল। ১৯৫০ 


বাতায়ন 


2 বঙমান হস.রায্মেল সম্বন্ধে 
কয্মেকটি তথ্য 


গ্রীষ্টাষ্দে ইসরায়েল মাত্র ৩৫ 'বাঁলয়ন ডলার মূলোোর 
মাল রপ্তাঁন করোছল। রপ্তাঁন দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতঃ 
আছে ১৮ 'বালয়ন ডলার মূল্যের পালিশ করা 
হীরক, ২১ বালয়ন ডলার মূল্যের ইলেকট্রানক 
দ্রব্য ও ১১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের রাসায়ানক 
দ্ুব্য ও গ্লাস্টিকজাত সামগ্রী । রপ্তানর প্রায় ৪০ 
শতাংশ যায় ইউরোপে এবং ৩০ শতাংশ যায় উত্তর 
আমেরিকায় । ১৯৮৭ শ্রান্টাব্দের ১৫ লক্ষ ভ্রমণকারা 
ইসরায়েলে এসোছল, যে সংখ্যা ১৯৮০ প্রাষ্টাব্দে 
ছিল ১১ লক্ষ । ১৯৮৭ প্রীম্টাব্দে ভ্রমণকারারা 
ইসরায়েলে খরচ করোছল ১: 'বালয়ন ডলার। 
ইসরায়েলে ৩০৪টি হোটেল আছে, যেগীলিতে কামরার 
সংখ্যা ৩২০০০। 

ইসক্রায়েলে সমস্ত ব্যাঙ্কের সমবেত সম্পাত্তর 
মূল্য ১০ 'বালয়ন ডলার । এখানকার 'তিনাট ব্যাঞ্ষ 
সারা বিশ্বের ২০০ট বৃহত্তম ব্যা্কের অন্তভুর্ত। 

শিক্ষা ও সংস্কৃতি £ ইসরায়েলে স্কুলের ছান্ন- 
সংখ্যা ১৪ লক্ষ । ১৯৫০ খ্রীণ্টাব্দে এই সংখ্যা ছিল 
এর এক দশমাংশ। ইউীনভার্সটর ছান্তরসংখ্যা 
৭০১০০০ 

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় ইসরায়োলরা 
গড়ে বোশ সংখ্যায় থিয়েটার দেখে । শতকরা ১৫ 
জন প্রাত মাসে একবার ঘিয়েটার দেখে । এদেশে 
প্রীত বংসর ৪০০০ নতন পুম্তক প্রকাশিত হয় ; এই 
সংখ্যা সুইডেন ও জাপানের সংখ্যার সঙ্গে তুলনীয় । 


স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ £ ইসরায়েলের ৫০টি 
হাসপাতালে ২৭৪০০1ট শয্যা আছে । জনগণের গড় 
আয় ৭৪ বৎসর ( মাহলাদের ৭৭ বংসর ) যা ১৯৬১ 
খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৬১ বংসর। দেশের পেনসনপ্রার্চরা 
১৯৫০ গ্রান্টাব্দে জনগণের ৩ শতাংশ ছিলেন, 'এখন 
১০শতাংশ। ৭৫ বংসরের আঁধক বয়গকদের সংখ্যা 
বর্তমানে ১৭০০০ (৩৫ শতাংশ ) যা ১৯৭০ প্রান্টাব্দে 
ছিল ২০০০ € ১৫ শতাংশ ) | 


[ ও ও 17070 9:86), 1795 1968, 2১৪৪০. ৪---9 ] 





দীক্ষ! প্রসঙ্গে -মহামহোপাধ্যায় গোপপনাথ 
কবিরাজ । জগদী*্বর পাল। ১০, গ্যাঁলফ স্ট্রট 
(সুইট নং ১৩, ব্লক নং ১), কাঁলকাতা ৭০০০০৩ | 
পনের টাকা । 


“দীক্ষা” শব্দাট এসেছে ীক্ষ” ধাতু থেকে (দীক্ষ 
-অীঁস্তিয়াম: টাপ্‌)। আভধান মতে দীক্ষা শব্দ- 
টির অর্থ-_মণ্ডন, আঁভষেক, উপনয়ন, যজন, 
1নয়মগ্রহণ, ব্রতানুষ্ঠান ও উপদেশ । অথাৎ যজ্ঞ- 
ব্রতাঁদ বিশেষ অনুষ্ঠানের উপদেশ । 
তশ্্সারে বলা হচ্ছে ঃ 

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুষ্থ পাপস্য সংক্ষয়ম- | 

তগ্মাদ্‌ দীক্ষোত সা প্রোন্তা মীনাভস্তত্ববোদাভিঃ ॥ 
কুলার্ণব তন্ে বলা হচ্ছে ঃ 

দাঁয়তে জ্ঞানসদ্ভাবঃ ক্ষীয়তে পশুবাসনা । 
. দীনক্ষপণসংযাব্তা দীক্ষা তেনেহ কণীর্ততা ॥ 
অন্যান্য তন্রগ্রন্থে এবং কোন কোন পুরাণেও এই* 
জাতীয় উীন্ত পাওষা যায় । দাীয়তে অর্থাৎ দান করে-- 
“দ', আর ক্ষীয়তে অর্থাৎ ক্ষয় করে--ক্ষা। এই দুই 
মলে দীক্ষা । মনের পাপ-পশংকে নাশ করে সেখানে 
জ্ঞান ও শিবের প্রাতষ্ঠা করে যে.ক্রিয়া, তা-ই দীক্ষা ! 
পারিভাষক অর্থে দীক্ষা" শব্দাটর মধ্যে পারমাঁর্থক 
আকুতটি প্রধান । দাক্ষার সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে দীক্ষা- 
দাতা গুরু, দক্ষাগ্রহতা শিষ্য, দখক্ষার মন্ত্র, ইন্ট- 
দেবতা, জপ ইত্যাঁদ নানা বিষয় । এগুলি অতান্ত 
জাটল ও গহ্য বিষয় । প্রাচীনগণ যা ভেবেছেন ও 
বলেছেন তা শাশ্তে আছে, কিন্তু শাস্পানমোদিত 
আচরণগুঁল সাধৃসম্তের জীবনে জীবন্ত হয়ে 
উঠলে, ব্যন্তিচরিন্রে মূর্ত .হয়ে উঠলে, তবেই 
শাণ্রের প্রামাণকতা । দুটিই চাই । মহাপুরষরা 
বলেন যে, শান্ত আর সম্তজীবন মিলিয়ে দেখতে 
হবে। এন্দাটর অথাঁং শাম্্রপাঠ ও মহাপুর্ষ 
দর্শন ও সঙ্গ করা। এর পর তৃতীয়টি হচ্ছে 


সাধনপথের সঙ্গী 
হরিপদ চক্রবর্তী 


মহাপুরূ্ষ-আশ্রয়ে থেকে নিজের জীবনে সত্যকে 
লাভ করা। কালে কালে মানুষের ভাব-ভাবনার 
পাঁরবর্তন হয়। পাঁরবার্তত কালে মানুষের 
পাঁরবাতত ভাব-ভাবনার পাঁরপ্রোক্ষতে শাশ্বত সত্য 
বুঝতে গেলে বা বুঝাতে গেলে স্থান-কালোপষোগী 
বিদ্যা ও ভাষার আবশ্যক হয় । বর্তমানকালে ষে- 
সব দার্শীনক সাধক পাণ্ডিত ভারতীয় দর্শন 'বশেষতঃ 
সাধন-শাস্তে সেই দুর্লভ শান্ত ও আঁধকার অঞ্জন 
করোছলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহামহোপাধ্যায় 
আচার্য গোপাীনাথ কাবরাজ। তিনি বহু শাদ্র- 
নিফাত, বহু মহাপুরুষের সঙ্গধন্য ও সবোপার 
সদ:গুর্‌আশ্রত। 'বাভন্ন সময়ে 'বাভন্ন গ্রন্থে ও 
পন্র-পান্রকায় তান দীক্ষাপ্রসঙ্গে যা দিখোঁছলেন 
তারই স্কলন বতর্মান গ্রন্থখানি। এই ছড়ানো 
মূল্যবান উীন্তগুলিকে সংগ্রহ করে আচার্যের আশ্রত 
জগাদী*বর পাল নানা রত্বের একটি মূল্যবান মালার 
মতো এই সংকলনগ্রন্থট প্রকাশ করে সকলের 
ধন্যবাদার্হ হয়েছেন । তবে এই সঞকলন-্রন্থাটতে 
দু-একটি ভুটিও রয়েছে । এজাতীয় সত্কলন-গ্রন্থে 
আলোচিত প্রাতাঁট বিষয়বস্তু, পারিভাষক শব্দ, 
প্রসঙ্গাদি সম্বন্ধে সূচীপত্র ও বিস্তৃত নিদেশশকা 
থাকা অত্যাবশ্যক । এ-্দুটি এখানে না থাকার ফলে 
সৃরাঁভত পহম্পবনের পথ দুর্গম হয়েছে । পাঠককে 
নিজ নিজ শান্ত অন:সারে চলতে হচ্ছে। গরুদ্বপর্ণ 
গ্রশ্থখানর প্রধান ভরাট এইখানে । "দ্বিতীয় সংস্করণে 
এই রুট অবশ্যই সংশোধন করা প্রয়োজন । 

দীক্ষা প্রসঙ্গে প্রাসাঙ্গক যে বষয়গুঁল সাধারণের 
মনে থাকে তা মোটামহাট এইরকম : দীক্ষা কি ও কেন, 
গুরুর ভাঁমকা, ইত্যাদ | 'বাভন্ন দিক থেকে বহু 
জিজ্ঞাসুর কৌতূহল নিবারণের জন্য আচার্য গোপী- 
নাথ কখনো আলাদাভাবে কখনো সামাগ্রকভাবে 
এসব তত্বের বস্তুত আলোচনা করেছেন। সুতরাং 
সংকলক যে আশা করেছেন-_“অধ্যাত্মজিজ্ঞাস তথা 


শ্রাবণ, ১৩৯৫ ] 


অধ্যাত্বমার্গের পাঁথক এই জ্ঞানগঙ্গায় নিফাত হয়ে 
সত্যপথের সম্ধান পাবেন”-_তাতে সন্দেহ নেই । 


দষ্টান্তগ্যরূপ 'বাভন্ন বিষয়ের আলোচনায় 
আচার্য গোপীনাথের 'সম্ধাম্তমূলক কছু কিছু 
বাক্য উদ্ধার করা যেতে পারে। 

“পুর্ষকারের মূলে ইচ্ছাশাল্জ এবং কপার মূলে 
গুরুশান্ত । একটু অন্তম্খ হইয়া অনুধাবন কারলে 
বাঝতে পারা যাইবে যে, গরর্শান্ত ইচ্ছাশান্তরও 
মূল । এক হসাবে উভয়ই এক, তথাপি ভেদদৃম্টিতে 
দেখিতে গেলে গরুশান্ত হইতেই ইচ্ছাশাস্তর আঁবি- 
ভবি। সতরাং ইচ্ছাশান্তর তীব্রতা গুরুশান্তর উপর 
নির্ভর করে। গুরুশন্তি মহাশান্ত। ইচ্ছাশান্ত 
সঞ্কজ্পশবকল্পাত্মক হইলে জাবের শান্ত, এবং শম্ধ 
সঙ্কজপাত্ক হইলে উহাই ঈশ্বরের শান্ত। 
সতকল্পের সাঁহত "দ্বিতীয় সঙ্কজ্পের মিশ্রণ থাকিলে 
উহাই বিকজ্পরূপে পাঁরণত হয়। 'িকল্পের 
অভাবে অথবা সংশয়ের অভাবে উহাই সত্যসঙ্কজ্প- 
রূপ ধারণ কাঁরয়া এশী শীন্তর্‌পে আত্মপ্রকাশ করে। 
বস্তুতঃ উভয়ই ইচ্ছা ।” (পৃঃ ১০-১১) 


“ান্তপাত হইতেছে ইচ্ছাশান্ত আর দীক্ষা হইতেছে 
'্রিয়াশান্ত । ... আম বাঁড়র কতাঁ_- আমি হচ্ছা 
কারলাম গিঠা খাইব। তারপর সেই ইচ্ছাকে রূপ 
ধদবার জন্য বাড়ির লোকেরা যেমন সাঁতারাম, শম্ভু, 
বামুনমা '্মীলয়া পিঠা তৈয়ার কারল। এই ইচ্ছা- 
শান্ত হইতেছে শাস্তপাত আর এই ইচ্ছাকে রূপ 
দিবার জন্য যো করিয়া তাহা হইতেছে ক্রিযাশাস্ত ৮০] 

“দীক্ষা দিবার পৃবে সদগুরু দেখেন দীক্ষাপ্রাথারি 
মধ্যে শাস্তপাত হইয়াছে কিনা--যাঁদ হইয়া থাকে 
তাহা হইলেই দশক্ষা দেন নচেৎ দেন না-_এবং দীক্ষার 
প্রকার নির্ভর কাঁরবে কতখানি শীল্তপাত হইয়াছে 
তাহার উপর । সতরাং দক্ষাপ্রার্থা হইলেই দীক্ষা 
পাওয়া যায় না। কিন্তু গুরুর সেই দৌখবার ক্ষমতা 

থাকা চাই ।» (পৃঃ ১৬--১৭) 
_. শ্দীক্ষা বস্তুতঃ আত্মসঞ্কারেরই নামান্তর । 
আপব, মায়ীয় ও কার্মমল অথবা পাশ দ্বারা সংসারা 
আত্মা আচ্ছন্ন থাকে । ইহাদের প্রভাববশতঃ তাহার 
স্বভাবাসম্ধ পর্ণত্ব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। 
বাঞ্তাঁবক পক্ষে আত্মা পর্ণ ও শিবস্বরূপ হইলেও 


গ্দ্থ পারচয় 


৪৭১ 
আণবমলের আবরণবশতঃ স্বরপগত সত্কোচ- 
নবন্ধন নিজেকে অপূর্ণ মনে করে। নিজে 


অপারাচ্ছন্ন হইয়াও নিজেকে সর্বপ্রকারে পারাছন্নবং 
অনুভব করে। 

“*.* বন্ধ আত্মাতে তন প্রকার আবরণ সর্ধদাই 
থাকে। দঁক্ষার দ্বারা মালন আত্মার সংস্কার হইয়া 
থাকে । মলানবৃত্তিতো হয়ই, নিবাত্বর সংস্কার 
পর্যন্ত শান্ত হইয়া যায় ।” (পৃঃ ২৩--২৪) 

“গর; ও সদ্‌গুর একই বস্তু। কারণ 
অসদগুরু বলিয়া কোন বস্তু নাই । তবে বুঝাইবার 
সুবিধার জন্য গুরু হইতে সদগুরু শব্দের বৈলক্ষণ্য 
দেখান হয় । যাহার কৃপায় পূর্ণ সত্যের রূপ প্রত্যক্ষ 
হয়-ষে প্রত্যক্ষের পর আর কোন আবরণ থাকে না 
_তানই সদর । যান আবরণের আধাঁশক 
নিবাত্ততে সহায়ক হন তাঁহাকে গুরু বলা হয়। 
যিনি আবরণ অংশতও নিবৃত্ত কারতে সাহায্য 
কারতে পারেন না তাঁহাকে গুরু বলা যায় না। 
তাশ্রিক প্রাক্কয়াতেও দীক্ষা ব্যাপারের যান অনতজ্ঠাতা 
1তনিই গরু । প্রকৃত প্রস্তাবে গুরু একমান্র ভগবান, 
দ্বিতীয় কেহই নহে । কিন্তু জীব সাক্ষাতভাবে 
তাঁহাকে ধাঁরতে পারে না। এইজন্য তান যোগ্য 
আচার্যের আধারে শিষ্য-উদ্ধারের জন্য আত্মপ্রকাশ 
কারয়া থাকেন! আচার্যকেও এইজন্য গুরু বলা 
হয়। দু্গ প্রাতিমাতে যেমন মহাশান্ত জগদম্বার 
আঁধষ্ঠান হয় বাঁলয়া এ প্রাতমাকেও দ:গাঁ বলা হয় 
তদ্রুপ ষে দেহকে আশ্রয় কাঁরয়া নিতা গ:রহশান্ত কার্ধ 
কারয়া থাকে সেই দেহকেও গর? বাঁলয়া বর্ণনা করা 
হয়। ইহাই আচার্য দেহ ।..* আচার্য জীবোম্ধার 
ব্যাপারে নামত্ত মান্ত। প্রকৃত গুর্রূপীী ভগবানই 
যথাথ উদ্ধার-কতাঁ। প্রশন হইতে পারে, এইরূপ 
নামত্ত আশ্রয় না কাঁরয়া সাক্ষাংভাবে কি ভগবান 
অনঃগ্রহ কারতে পারেন না? ইহার উত্তর এই, 
নিশ্চয়ই পারেন। তবে সাধারণতঃ তাহা 
করেন না।” (পৃঃ২) 

এই সমস্ত তথ্য, তত্ব, মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের 
বিশ্লেষণের আকর-গ্রম্থ আচার্য গোপাীনাথ 
কাঁবরাজের “দীক্ষা প্রসঙ্গে সংকলন পস্তকটি। 
তার দিব্য সৌরভে 'জিজ্ঞাসর মন-মধৃকর নিশ্চয় 
আকৃণ্ট হবে, আমরা বি*বাস করি। 





উৎসব-অনুষ্ঠান 
স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জম্মবার্ধকণ- 
০. উৎসব 

বাভন্ন অনযষ্ঠানের মাধমে রাঁচি রামকফ মিশন 
আশ্রম ( মোরাবাদী ) স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম 
জন্মবার্ষকী উৎসব, জাতীয় যুবাঁদবস এবং জাতীয় 
যুবসপ্তাহ পালন করেছে । ১১ জানয়ার 'বাভন্ন 
অনুষ্ঠানের মাধামে স্বামীজীর জন্মাতাঁথ-উৎসব 
উদযাপিত হয়। ১২জান:য়ারি ছিল জ্ঞাতাীয় ষুব- 
দিবস । এীদনের যৃবসমাবেশে রাঁচর 'বাভন্ন শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠান থেকে ২,৫০০ জন যুবক-ষুবতশ অংশ 
গ্রহণ করেন। তাছাড়া 'বাভন্ন গ্রামেও ২৫ট ক্লাবের 
মাধ্যমে জাতাঁয় যুবাঁদবস উদ্যাপন করা হয় । ১৩ 
এবং ১৪ জানঃয়ার দদনের এক যৃবসম্মেলন করা 
হয়। এই সম্মেলনে ৩০০ জন যুবপ্রা তানাধ অংশ- 
গ্রহণ করেন। সম্মেলনে আমাশ্মত 'বাঁশস্ট ব্যান্তবর্গ, 
রামকৃফ মঠ ও মিশনের সম্নযাসগণ এবং যৃব- 
প্রীতীনাধগণ জাতীয় সগস্যা সমাধানে স্বামী 
দববেকানন্দের ভাবধারারা বাভন্ন দিক নিয়ে আলোচনা 
করেন। সম্মেলনের প্রশ্নোত্বর আধবেশনাট বিশেষ 
আকর্ষণীয় হয়েছিল। তাছাড়া গত ডিসেম্বর 
£/৭তে ১০ দিন ব্যাপা ইয়ুথ লিডারগশপ ক্যাম্প 
ও জান-য়া'র (১৯৮৮) মাসে শকষাণ মেলা” এই জন্ম- 
বার্ষিকী-উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে 
গ্রামোম্নয়ন কাজ হিসাবে বিবেকানন্দ সেবাসম্বের 
মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ২৫ট কাঁমউনাট সেন্টার নিমা্ণ 
এবং ১৫০ট কপ খনন করার কাসচী নেওয়া 
হয়েছে। : 

পুরী রাম 'মিশন আশ্রম স্বামণ বিবেকানন্দের 
১২৫তম জন্মবার্যকী-উৎসবের ২য় পধাঁয়ে গত 
১৯--২১ মে পর্যস্ত এক যৃবসম্মেলনের আয়োজন 
করোছল। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন নরেন্্পুর 


রামু মত ও 
রামকুষ্ঃ সিশন্‌ সংবাদ 


রামকৃফ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অগন্তানন্দ। 
১৫৭ জন য্বপ্রাতানাধ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে- 
ছিলেন। তার মধ্যে ৮৩ জন ছিলেন আবাসিক। 
প্রাতাঁদন দুটি করে আধবেশন হয়েছে । এই তনাদন 
রামকৃফ মঠ ও [মশনের 'বাশন্ট সম্ন্যাসীবৃন্দ, 'বাশিষ্ট 
ব্যান্তগণ এবং যৃবপ্রাতীনাধগণ “ীববেকানদ্দ ও যুব- 
সমাজ", “দবামী বিবেকানন্দ ও জাতায় পুনগণ্ন।, 
“সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রামকৃফ-বিবেকানন্দ আদ, 
'জাতাঁয় অখন্ডতা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা”। 
“সমাজে স্বজ্প স্‌যোগপ্রাপ্তদের জন্য যুবকদের কর্তব), 
প্রভাত বিষয়ে বস্তব্য রাখেন। এই উপলক্ষে ২২মে 
পুরী রামকুঁফ মঠে এক ভস্তসম্মেলনের আয়োজনও করা 
হয়েছিল। এীদন পুরা রামু মঠের সহযোগিতায় 
১৫০ জন গ্রামের এবং ১৫০ জন শহরের দরিদ্র ছান্ন- 
ছাল্লীদের মধ্যে নতুন পোশাক বিতরণ করা হয়। 
ত্রাণ 

সাজগ্ছান খরান্রীণ £ 1বকানির তহাশলের শিব 
বাড়ি পশ্যাশাবরে গত এাগ্রল মাসে ২০৯ট গরঃর 
জন্য ২৭,০০০ িলোঃ শুকনো খাবার (বিচালি 
ইতযাঁদ ), ৯১০ িলোঃ খৈল, ১৪২৫ কিলোঃ অন্যান্য 
পশহখাদ্য” ৬০০ কলোঃ গমের ভূষি এবং ৭৮ কিলোঃ 
লবণ বিতরণ করা হয়েছে। 

মে মাসের মাঝামাঁঝ পর্যস্ত শবশেষ পৃথ্টিকর 
খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম” অনুযায়ী বারমার জেলার 
৩৫৯০ জন খরাপাঁড়ত লোকের মধ্যে মাথাপিছু 
মাসে ৮ কিলো: করে মোট ২৮,৭২০ িলোঃ পুদ্টি- 
কর খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। 

উীঁড়িষ্যা খরান্রাণ £ গত মে মাসে গঞ্জাম জেলার 
মন্দ ও পাব্রপ্‌রের খাদ্যবিতরণ শিবিরে ২৭ট 
গ্রামের ৯৩,০৫৯ জন মানুষকে খাওয়ানো হয়েছে। 

গুজরাট খানা 8 গত মে মাসে রাজকোট 
আশ্রমের মাধ্যমে জনাগড়, লরেন্দুনগর, জাদনগর 


শ্রাবণ, ১৩৯৬ ] 


এবং রাজকোট জেলার. ক্ষাঁতগ্রগ্ত মানুষের মধ্যে 
২০,০০০ গকলোঃ বাজরা, ১,৪৬৩াট শাঁড়, ১,৫৪৮ট 
কম্বল, ২০৪ কলোঃ গৃশ্ড়ো দুধ এবং ১৪০,০০০ 
লিঃ জল বতরণ করা হয়েছে । তাছাড়া এসব জেলাম 
&,৬৭৩ট পশুর জন্য ৭,১৪,৬২৯ কিলোং পশখাদা 
এবং ৩,০০,০০০ 'লিঃ জল সরবরাহ করা হয়েছে। 
| চক্ষুশিবির 

গত ১০--১৯ মার্চ আটপব আশ্রম রামকুফ 'মশন 
দেবাপ্রাতথ্ঠানের সাহাযো সপ্তাহব্যাপী 'িনামল্যে 
এক চক্ষু অন্ভোপচার-শাবর পরিচালনা করে। মোট 
8৫ জন রোগীর চোখের ছানি অদ্নোপচার করা 
হয়েছে এবং তাদের মধ্যে চশমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

বহির্ভারত-সংবাদ 

নিউইয়ক্ণ রামকৃঞ্খীববেকানন্দ সেন্টারে জন 
মাসে 'বান্ন বিষয়ের উপর ধর্ীয় আলোচনা 
হয়েছে । প্রাত মঙ্গলবার এবং শূক্রুবার স্বামী আঁদি- 
*বরানশ্দ গসপেল অব শ্রীরামকৃফ এবং পাতঞ্জল 
ফোগসান্রের ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছন। গত ৩ জৃলাই 
স্বামগ ববেকানন্দের ১২৪৬তম জদ্মবার্ধকী উপলক্ষে 
একটি বিশেষ অনুচ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । 
প্রধান আঁতাঁথ ছিলেন রামকুফ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক গ্বামণ হিরণ্ময়ানম্দজীী। 'আমোরিকায় 
স্বামণ বিবেকানন্দ” বিষয়ে তান ভাষণ প্রদান 
করেন। নিউইয়ক* কাঁমউানাট চাচের ধর্মযাজক ড. 
এস. হ্যারংটন এবং নিউইয়ক সারা লরেশস কলেজের 
ধমধ*য় বিষয়ের অধ্যাপক এ. ডাঁরউ স্যাডলার স্বামী 
1ববেকানন্দের উপর বন্তবা রাখেন । এীদন অপরাহে 
বাভন্নদেশের সত্তরাটরও আঁধক বাদ্যষন্লের সাহায্যে 
এঁকতান বাদনের একটি মনোজ্ঞ অনষ্ঠানেরও 
আয়োজন করা হয়োছল। 

সানফ্রানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটিতে (উত্তর 
ক্যালফো্নয়া ) গত জুন মাসে প্রাত রাববার এবং 


শ্রীশরীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৪8৭৩ 


১৯ জুন রাঁববার স্যার্লামেণ্টো বেদান্ত সোসাইটির 
ঈবামী প্রমথানম্দ “ভগবংকপা" বিষয়ে আলোচনা 
করেন । বৃত্ধজয়ন্তী উপলক্ষে গত ৫ জুন ভগবান 
বৃদ্ধের উপর আলোচনা হয়েছে । তাছাড়া ৩০মে 
এই আশ্রম একাদনের জন্য সাধন-ীশাঁবরের 
( রিটের ) ব্যবস্থা করেছিল । 

দেহত্যাগ 

গত ৬মে রান ৩-৩০ স্বামণ শমনিশ্দ (সাধন ) 
বেলড় মঠে দেহত্যাগ ককেন। মত্বাকালে তাঁর বয়স 
হয়েছল ৭০ বছর। তিনি বহুমন্ত্রং উচ্চরন্তগাপ ও 
অন্যান্য উপসগে ভুগাছিলেন। 

[তান 'ছিলেন শ্রীমত স্বামী 'বিজ্ঞানানন্দজশ 
মহারাজের মন্ভ্রাশষা। ১৯৪২ শ্রাহ্টাব্দে তিনি 
কাঁলকাতা গদাধর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ 
প্রীষ্টাব্দে স্বামী শত্করানন্দ মহারাজের নিকট সম্যাস 
গ্রহণ করেন। ১৯১৪৮--১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ প্ন্ত তিনি 
বারশাল (বর্তমান বাংলাদেশ ) কেন্দ্রের প্রধান 
ছিলেন। এছাড়া 'তাঁন সবসময়ই গদাধর আশ্রমের 
কর্মী ছিলেন এবং ১৯৭৭ প্রীন্টাষ্দে এই আশ্রমের 
প্রধান হন । দেহত্যাগের এক বছর প্‌বে1তান অবসর 
নিয়ে কাকুড়গাছি যোগোদ্যানে বাস করছিলেন। 
অনাড়ম্বর সাধূজীবন এবং মধুর স্বভাবের জন্য 
তান অনেকেরই শ্রদ্ধাতাজন ছিলেন । 

গত ৩ মে স্বামণ শ্রীদেবানন্দ ( অমল ) হঠাং 
হাদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেওঘর আশ্রমে দেহত্যাগ 
করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বছর। 

[তিনি স্বামী বশদ্ধানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য 
ছিলেন । ১৯৬৫ গ্রীন্টাব্দে তান আসানসোল আশ্রমে 
যোগদান করেন এবং ১৯৭৫ খ্রীম্টাব্দে স্বামী 
বীরেশবরানন্দজী মহারাজের নিকট সম্যাস গ্রহণ 
করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়াও তিনি দেড়বছর 
বেলড় মঠের এবং শেষে দেও :7 'বিদ্যাপীঠের কমা 


বৃধবারে 'বাভন্ন দবষয়ের উপর ধায় আলোচনা করা ছিলেন। ভদ্র ও 'ীবনম্ন ব্যবহারের জন্য তিনি 
হয়েছে। আলোচনা করেছেন গ্বাম" প্রবৃষ্ধানন্দ। সকলেরই প্রিয় ছিলেন। 
গ্রী্গীয়ায়েত বাড়ীত্র সংবাদ 


সাগ্ভাঁহছক ধমমলোচনা £ সম্ধ্যারাতর পর 
“সারদানন্দ হলে স্বামণ 'নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার 


শরুবার শ্লীমগ্ডাগবত এবং স্বামী সত্যন্রতানশ্দ 
প্রত্যেক রাঁববার শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা 


শ্রীত্রীয়ামকৃফকথামৃত, . দ্বামী মৃহ্তসঙ্গানন্দ প্রত্যেক করছেন। 





উৎসব 


গত ২৭ মার্চ, হাওড়ার বেলাঁড় রামকৃষ্ণ আশ্রমে 
শ্রীরামকদেবের জন্মোংসব বিভিন্ন অনংষ্ঠানের মধ 


দয়ে উদযাপত হয়। এদিন দৃপুরে প্রায় নয় 
হাজার ভক্তের মধ্যে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহে 
স্বামী শরণ্যানন্দের সভাপাঁতিত্বে এক ধর্মসভা 
অন্যাঙ্ঠত হয়। 

গত ৫ ও ৬ মার্চ, শ্রীশ্রীরামকুফ পাঠচক্র, 
আমলাদহি' (চিত্তরঞ্জন) শ্রীশ্রীরামকফদেব, শ্রী্রীমা 
সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জদ্মোংসব 
উদ্যাপন করেছে । 'বাভন্ন ধরনের সাংস্ফকীতক ও 
প্রাতযোগিতামূলক অনষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান 
অঙ্গ । দুদনই ধর্মসভায় স্বামী নিরর্জরানম্দ 
সভাপাতত্ব করেন। 
গত &--৭ মার্চ) রাখকৃফ প্রার্থনা মন্দির, 
ডোমদ্ুড় (হাওড়া ), নগর পারিক্রমা, প্রসাদ বিতরণ, 
বশ্াবতরণ, ধর্মসভা ও চলাচ্চগ্র প্রদর্শনের মাধামে 
শ্রীরামকৃ্ধদেবের জন্মোৎসব পালন করেছে। 

গত ৭ মার্চ, নববারাকপুর (উত্তর ২৪ পরগণা ) 
্রীশ্রীরামকূণ ট্রাস্ট শোভাষান্রা, বিশেষ পূজা, পা, 
ভান্তগীতি প্রভূতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্ত উৎসব 
পালন . করেছে । এই উপলক্ষে ৮ মার্চ ট্রাস্ট 
পারচালত বদ্যালয়ের রাধিক পুরম্কার-বিতরণ 
উংসবও 'বাভম্ব সাংস্কীতিক অনয্ষঠানের মধ্য দিয়ে 
অনহণ্ঠিত হয়েছে । 

গত ২৭--২৯ ফেব্রুয়ার,। সোদপুর রামকৃফ 
সেবক সথ্ব উত্ত উৎসব পালন করেছে। প্রথম ও 
দ্বিতয় দিন ধর্মসভা ও তৃতণয় দিন ভন্তমূলক 
সঙ্গীত ও গণীতি-আলেখ্য পারবেশিত হয় । 

গত ২৭ মাচ, বাঁস্রহাট প্রীরামকফ-ীববেকানম্দ 
সেবা সম্ঘ সারাদন ব্যাপী আনন্দোংসবের মাধ্যমে 
উত্ত উৎসব উদযাপন করে। এ উপলক্ষে উপপানিষদ্‌ 


ও শ্রীশ্রীরামকৃ্কথামৃত পাঠ ও আলোচনা এবং 
বিকালে ধর্মসভা অন্গ্ঠিত হয় । 

আলিপুরদুয়ার স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম 
জব্মোংসব কামটি গত ১২ জানুয়ারি ছাত্র 
ছাত্রীদের প্রভাত ফেরণ দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের 
১২তম জন্মবার্ধকী উৎসবের সচনা করে। এই 
উপলক্ষে ১২ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ার স্থান'য় 'বাভন্ন 
শিক্ষায়তনে প্রবন্ধ, আবাত্ব, বন্তুতা ও সঙ্গীত, 
প্রাতযোগতার আয়োজন করা হয়োছিল। প্রধান 
অনষ্ঠানটি অন্যাষ্ঠত হয়েছে গত ২০ ফেব্রুয়ারি 
আলিপুরদুয়ার 'িীনাঁসপ্যাল হলে। এ্রাঁদন 
ক্যুইজ প্রাতযোগিতা, প্রবন্ধ-পাঠ, বস্তা, আবৃত্তি, 
গ্রান, গশীতি-আলেখা, নাটকাভিনয়, 'বাভন্ন প্রাত- 
যোগিতায় সফল প্রাতযোঁগদের মধ্যে পুরস্কার 
[বিতরণ প্রভৃতি অনৃগ্ঠিত হয়েছে । 

গত ১০ এবং ১২ এপ্রল ৮৮ বিবেকানন্দ সংস্কাঁত 
পারদ, নববারাকপৃর (উত্তর ২৪ পরগণা ) স্বামী 
ধবধেকানন্দের ১২৬তম আঁবিভবিশতাঁথ 'বাতন্ন 
অনস্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাপন করেছে। এ উপলক্ষে 
এক ছান্রসম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। 
সম্মেলনে সঙ্গীত, আবৃতি প্রভাত বিষয়ে প্রাত- 
ধোগিতামলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । 
উৎসবের দুদিনই ধর্মসভা অন্যান্ঠিত হয় । 

গত ২৮ ফেব্রুয়ার থেকে ৬ মার্চ ৮৮ পর্যন্ত 
বাঁভম্ব অনুম্ঠানসজীর মাধ্যমে বিধাননগর রামকুফ- 
1ববেকানন্দ কেন্দ্র শ্রীরামকৃফণদেব, শ্রীমা সারদাদেবা 
ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং এই সঙ্গে 
দোল, চৈতনা মহাপ্রভুর জন্মোংসব এবং কেন্দ্রের 
ব্য়োদশ বার্ধক উৎসব সাড়ম্বরে পালত হয়েছে। 

গত ৩ এাঁগ্রল +৮৮ চণ্ডিতলা শ্রীরামকফ সেবাসচ্ঘ 
(গলা) ্রী্রীঠাকুর, শ্রীগ্রীমা ও দ্বামীজীর জশ্মোতসব 
পালন করে। পথপারক্রমা, পুজা: হোম, প্রসাদ 


প্রাবণ, ১৩৯৬ ] 


বিতরণ, বম্ঘ বিতরণ, গাঁত-আলেখ্য প্রভাত 
অনষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। অপরাহ্থে 
ঈবামী সমাত্মানন্দ মহারাজের সভাপাঁতত্বে এক ধর্মসভা 
অনুষ্ঠিত হয় । 


পায়রা-ডাক 


উীঁড়ষ্যায় পুলিশ বিভাগ রাজোর ৫টি কেন্দ্রে 
পায়রার ডাক-ব্যবস্থা চালু রেখেছেন । সর্বমোট 
১৪০টি পায়রা এই সার্ভসে নবৃন্ত রয়েছে। 
গরৃত্বপূর্ণ এই ডাকবব্যবস্থা নিয়ন্বণের দায়িত্বে 
আছেন ৬৮ জন পালিশ কর্মী এবং একজন ইন্সপেইর 
জেনারেল । 

পায়রা-ডাকা-এর বিশেষ সীবধা হল, এরা এদের 
পায়ে বাঁধা চিঠি নিয়ে কোথাও না থেমে আকাশের 
অনেক উচু দিয়ে উড়ে চলে বলে নিরাপদ । বন্যা 
পারাস্থাততে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্ধস্ত 
হয়ে পড়লে একমাত্র সহায় এরাই । আবার দুর্গম 
্ছানেও বাতাবহ হিসেবে এরা উপয্স্ত বাহক। 
উল্লেখ্য ৮২ খ্রান্টাব্দের ভয়াবহ বন্যা-পারাস্থীততে এই 
ডাক-ব্যবস্থা খুব উপকারে অসে। 


অথ হস্তিশাবক কথ 


বছর দুয়েকেরও কম বয়সের দুই ভাই ছেরান 
আর জাম্ব, প্রাতরাশের আগেই চলে যায় প্রাতঃনান 
করতে নদীতে । স্নান করে শুদ্ধ হয়ে এসে গণেশের 
মান্দরে ঢোকে শ'ডড় দিয়ে ঘণ্টা নেড়ে । নিণ্ঠাভরে 
নতজানু হয় বিগ্রহের সামনে । মান্দির প্রদক্ষিণ করে 
৩বার। উপোস করে এতক্ষণ ধরে পুজো করার পর 
আবার চলে যায় বনের মধো এবং গিয়ে খাবার 
খায়। তামিলনাড়ুর নীলাগাঁর জেলার মৃদুমালাই 
অভয়ারণ্যে এই হস্তিশাবকদটির নিত্যকম ঠিক 
এইরকম । 

মরু-আয়তন বৃদ্ধি 


সম্প্রাত আমোরকার বিখ্যাত পরিবেশ-বশেষজ্ঞ 
ডঃ এস. ভি. রিগ্ধে ভারতে আসেন। তিনি এক 
বস্তায় বলেন সাহারা, রাজন্থানঃ পশ্চিম গুজরাট 
এবং অন্ধ প্রদেশের কিছ; অঞ্চলে খরার অত্যধিক 


বাবিধ সংবাদ 


৪8৭ 


প্রকোপের কারণ 'নাবচারে অরণানাশ ॥। এতে 
মর্ভাঁম-অগ্চল বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রীব্মমন্ডলীয় অণলে 
এই মরুঅঞ্চল ব্লগশঃই পাঁশ্চম থেকে পর্বে এাগয়ে 
আসছে। 


পরলোকে 


স্বামণ বজ্ঞানানম্দ মহারাজের মন্মশিষা ব্রপ্ধচারী 
হরেন্দুনারায়ণ গত ১৫ মে ৮২ বছর বয়সে পরলোক 
গমন করেন। প্রাকৃঞ্বাধীনতা যুগে অধুনা বাংলা- 
দেশের লালমণির হাটে ?তাঁন রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন 
করেছিলেন । স্বাধীনতার পর কুচাবগ্থারে আশ্রবটিকে 
চ্ছানান্তারত করেন। ম্ীন্দর, স্কুল, ছান্লাবাস ও 
লাইব্রেরী সমান্বত আশ্রমাঁটি স্থানীয় অণ্চলে বিশেষ 
জনীপ্রয় হয়ে উঠোছল। তাঁর অনাড়ম্যর সাধৃজীবন 
এবং অগায়ক ব্যবহারের জন্য ভন্তদের কাছে তিনি 
খুব শ্রত্ধের ছিলেন। 


গত ৩১ মার্চ ১৯৮৮, লিলুয়ার 'বাশষ্ট শি্পপাতি, 
রামকুফ গমশনের অন্যতম সদসা মদনমোহন ঘোষ 
পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৬০ বছর। বেলডড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের বহু কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ত যোগাযোগ 
ছিল এবং নানাভাবে তিনি মঠ ও 'মশনের কাজে 
সহায়তা করতেন। 


চেরাপনীঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ- 
ভাবে যুন্ত শ্রীগ্রীঠাকরের একানষ্ঠ খা1সয়া-ভন্ত 
সরোঁজান 'ডিংডো (কঙ্‌ মম নামে সমাধক 
পাঁরচিত) গত ৩০ এ্রীপ্রল সম্ধ্যায় ণেষ 'নঃ'বাস 
ত্যাগ করেন। মূত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ 
বছর। আঁববাহিতা শ্রীমতী ভিংডো বহু বছর যাবং 
শ্ীপ্রীঠাকুবের সেবা হিসাবে চেরাপ্াঞ্জ আশ্রমের 
1বতীর্ণ প্রাঙ্গণের অনেকাংশ স্বহাস্তে প্রত্যহ পাঁর্কার 
করহেন। আশ্রমের 'বাভল্ন উৎসব-অনষ্ঠানে তাঁর 
অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। উৎসবে যোগদানের জন্য 
বহ্‌ খসয়া-ভস্তকে তিনি সংবাদ দিয়ে নিয়ে 
আসতেন । তাঁর মৃত্যুতে চেরাপ্ঞি আশ্রম একজন 
একনিষ্ঠ রামকৃফ-অনুরাগী খাঁসয়া-ভন্তকে হারাল। 





//// 
৫ 
এ 2, 


জলবসন্তের টিকা চালু হবার মুখে 

গটবসন্তের (8091190%) বিরুদ্ধে ভাল 
টিকা এ অসুথকে পৃথবা হতে 'বিদায় দিতে সবচেয়ে 
বোঁশ সাহায্য করেছে। পানবসন্তের বা জলবসন্তের 
( 018191051190% ) বিরুশ্ে ভাল 'টিকা না থাকায় এ 
রোগ দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে চলছে । অনেকেরই 
জানা আছে যে জলবসম্তের জীবপরমাণু (ভৌর- 
সেলা ভাইরাস), হারাঁপস জন্টার (67095 
20800: ) নামক ঘযন্ত্রণাদায়ক রোগের জন্যও দায়ী। 
পানবসম্তের টিকা তোর হলে দুটি রোগকেই 
প্রাতহত বা প্রশ্শামত করতে পারবে । সেজন্য এই টিকা 
তৈরির ব্যাপারে গবেষণা চলে আসছে নানা দেশে। 
ভোরসেলা ( ৬৪1106118 ) ভাইরাসকে নানা প্রাকরয়ায় 
চাষ করে তাকে অ-্ষাতকর ভাইরাসে পারণত করাই 
এই গবেষণার লক্ষ্য । কয়েকটি ল্যাবরেটারতে এই 
বিষয়ে সফলতা এসেছে; টিকাও তোর হয়েছে। 
সম্প্রাত সুচ্ছ বালক-বাঁলকাদের শরীরে এই টিকা 
ইনজেক্সন 'দয়ে এর নিরাপত্তা ও রোগপ্রাতরোধ- 
ক্ষমতা যাচাই করা হয়েছে । এখন এই টিকা লাইসেন্স 
পাবার মুখে । 

গুঁটিবসস্তের জীবপরমাণুকে ঘুদ্ধান্ত্র হিসাবে 

ব্যবহার-আশঙ্কা 


বধ্বদ্বান্থ্যসংগ্থা ১৯৪০ প্রীম্টাব্দ ঘোষণা করেছিল 
যে পৃথিবা হতে গুঁটিবসম্ত (9811909-কে নির্মল 
করা হয়েছে । তার আগে, ৯৯৭২ গ্রীন্টাব্দে ৫০ দেশ 
'জীবাণুকে অন্ন হিসাবে ব্যবহার বিষয়ক সম্মেলন 
(91091981081 ৮/92001)9 ০0106101018) ডেকে 
অঙ্গশকারপন্রে সই দিয়ে জানয়ে দিয়োছল যে এই 
ধরনের অস্ত্র তারা ব্যবহার করবে না। আম্ত্জ(ীতিক 


. ৬ ৃ রি 
৯ ই সির বিজ্ঞান গৎবাদ্‌ 


এই সম্মত সত্বেও ইউনাইটেড স্টেটস ও সোভিয়েত 
ইউনিয়ন তাদের সেনাবাহিনীকে বসন্তের টিকা 'দিয়ে 
যাচ্ছে। এর কারণ, উভয় দেশই সন্দেহ করেযে 
অপর পক্ষ জীবাণ্‌ (0৪০1618,) বা জীবপরমাণু 
(15 )-কে যৃত্ধে অন্াহসাবে ভাবষ্যতে বাবহার 
করতে পারে। বসন্ত-টকা অনেকাংশে নিরাপদ 
হলেও সম্পূর্ণরূপে অ-ক্ষাতিকারক নয়; উভন্ন 
দেশেরই সেনাবাঁহনীতে টিকার জীবপরমাণু দ্বারা 
পিছু কিছু অসুখের সাঁষ্ট হওয়া চলছে। উভয় 
দেশের সেনাবাহিনীতে এই টিকা দেওয়া বন্ধ হলে 
মানুষের মনে গাাঁটবসশ্ত হতে মাশতকার শেষচিহ্ন 
দূর হবে। 
(1100000101956101) 901৬9 01 160610% 06368101). 

[0৫০, 1987, ৮. 94] 


আশ্চর্য বীজ 


সম্প্রাত ভাবা পরমাণু গবেষণাকেন্দ্রু আশ্চর্য 
শসাবীজ উদ্ভাবন করে [ব্বখ্যাতি লাভ করেছে। 
পরমাণ: পদ্ধাততে রাশ্ম ব্যবহার করে এই জাতীয় 
বাঁজ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ভারতের 'বািভিন্ব 
রাজোর চাষীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই সরষে, আখ এবং 
চিনাবাদামের এই বাঁজ খুব জনাপ্রয় হয়ে উঠেছে। 
শুধু তা-ই নয়, পাঁথবীর বহু দেশ ভারতের কাছে 
এ আঁধক ফলনশশল বাঁজ গ্রাপ্তর জন্য আবেদন 
জানিয়েছে। উল্লেখ্য, মিউটেশন পদ্ধাততে বাঁজ 
উদ্ভাবন ছাড়াও জামর উর্বরতা, জলের পারমাণ, 
মাঁট ও উীগ্ভদের সম্বন্ধে পোকামাকড় ও আগাছা 
দমন এবং ফসল সংরক্ষণে অপচয় নিবারণ প্রভৃতি 
বিষয়েও ভাবা পরমাণু গবেষণাকেন্দ্র 'বাবধ গবেষ 
চাঁলয়ে যাচ্ছে। | 
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কবিতা 
কৃ [0/শ্রীঅরাবন্দ [] ৫০৬ [0 হাজারো প্রণাঁত [0 স্বামী আত্মপ্রভানন্দ [0] &০৬ 
রামকুফমাহম্নন্ডোন্রম্‌ [0 রামপ্রসম্ন ভট্টাচার্য 2] &০৭ [2] অক্ষমতা [2 আঁচন্ত্য বিবাস 0 &০৭ 
নিয়মিত বিভাগ 


আনন্দের গন্তান £ খেলে নদ্দদলাল [] ৫০৮ 

»আোধনকরী £ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতাঁয় য।বসনাজ [] হামদুল্লা ফারুক [] ৫১৩ 
অতশতের প্ঠা থেকে £ গৃহচ্ছ ও লন্ব্যাসণ 2 শরচ চন্দ চক্রবত [] ৫২০ 

বাতায়ন £ সোভিয়েত রাশিয়ায় আধ্যাত্মিক পুনজণাগরণ [2] ৫২৮ 

গ্রশ্থ পারিচয় £ ভাগবত-ভন্ত-ভগবান [2] তারকনাথ ঘোষ 00 ৫৩০ 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃফ মিশন সংবাদ [) ৫৩২ শ্রীহীমায়ের বাড়শর সংবাদ [2] ৫৩৩ 


বাবিধ লংবাদ [2] ৫৩৪ বিজ্ঞান সংবাদ [2] ৫৩৬ 
আত রজার 
লম্পার্দক সংযুক্ত সম্পাদক 
স্বামী নিজরানন্দ স্বামী পূর্ণায়্ানম্দ 


৬০/৬, প্লে স্্রীট, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৬-গ্ছিত বসত্তী। প্রেস হইতে বেলড় শ্রীরামড়ফ মঠের ্রাস্টীগণের 
পক্ষে দ্বামী নিররানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত । 
প্রচ্ছদ, বক ও মুদ্রণ £ রিপ্রোডাক্শন 'সাঁণ্ডকেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 


বাধিক মুল্য £ তিরিশ টাক| [ সড়াক ছত্রিশ টাক] []] প্রতি সংখ্যা £ ভিন টাক। পঞ্চাশ পরস। 


উদ্বোধন আত্বিন (শারদীয়া) ১৩৯৫ সংখ্যা 


ধাদের রচনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে তীদের কয়েকজন 


প্রবন্ধ গ্বামণ গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, গ্বামণ প্রভানন্দ, রেজাউল করীম, আশাপর্ণা 
দেবী, গোঁবন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, জাল মোহন কল, জলাধকুমার সরকার, নালনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 
তাপস বসু, জ্যোতির্য় বস;রায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দনগশিক্কর মুখোপাধ্যার, শগ্করাপ্রলাদ 
বসু, সঞ্জীব চট্োপাধায় 2] বিজ্ঞান-নিহন্ধ [] সম্বীপকুমার চক্ুবতাঁ [])স্থতিকথা ] ম্বামা 
সিদ্ধেবরানন্দ 7] রম্যরচন| স্বামী গোপেশানন্দ 0] অলৌকিক লত্যকাছ্ছিনী [] আনন্দ বাগঁচ 
[7] জমণকাছিনী 0 বক্ষচারণণ হিমানী দেবী [2] লমগীক্ষা+নিবন্ধ [] মিহরাঁকরণ ভট্টাচাষ 
[7] কবিভ| |] দ্বামী শ্রধ্ধানন্দ, স্বামশ অচ্যুতানন্দ, শাম্তিকুমার ঘোষ, ভ্‌পেন্দুনাথ শীল, জয়ন্তী 
সেন, নিভা দে, সমপর বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন পাল, অরুণকুমার£দত্ত, শান্তশল দাশ, পলাশ 'মিপত, 
[নিমাই মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক [2 


নিয়মিত বিভাগ 
অভীন্তের পৃষ্ঠা! থেকে [2 ক্যাম ন্রিগুণাতাতানন্দ, [] আনন্দের সন্তান [3 ম্বাষী 
লোকেম্বরানন্দ [] মাধুকরী [0 সন্তোষষুমার ঘোষ [] বাতায়ন [] লিদিয়া লিবোঁদনস্কায়া [7 


বিজ্ঞপ্তি 


[] যথারীতি নানা গ্ণিজনের রচনায় সম্ধ হয়ে এবারের “উদ্বোধন-এর আম্বিন (শারদীয়া সংখ্যা) 
প্রকাশিত হবে। মূল্যঃ ষোল টাক! । 

00 উদ্বোধন/এর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। তাঁরা নিজের 
কঁপি ছাড়া আতারম্ত প্রতি কাপ বারো টাকায় পাবেন। ৃ 

[] গ্রাহক-গ্লাহকারা সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাঁট না পেলে আমাদের পক্ষে "দ্বিতীয়বার দেওয়া খুব 
অসবিধাজনক । | 

[] সাধারণ ডাকে যাঁরা পান্রিকা নেন, তাঁরা ব্যান্তগতভাবে (9 7217 ) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে 
চাইলে ১২ সেপ্টেম্বর *+৮৬-এর মধো সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পেশছানো প্রয়োজন। 
এ তাঁরখের মধ্যে কোন সংবাদ কারালয়ে না পেশছালে পান্তকা সাধারণ ডাকেই যথারীতি 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

[] সাধারণ ডাকে যাঁরা পান্নকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে রেতেম্টি ডাকেও আশ্বিন সংখ্যাট নিতে 
পারেন। সেক্ষেত্রে রেজেস্টি ডাক ও জান[যাঁঙ্গক খরচ বাবদ ছয় টাকা ১২ সেপ্টেম্বর '৮৮-এর 
মধ্যে কাষলিয়ে পেশছানো প্রয়োজন । এ তারিখের পরে টাকা কাযালিয়ে পেশছালে সেই টাকা 
সং্লিষ্টগ্রাহক-গ্রাহকার আগামী বছরে ডাকমাশুল বাবদ জনা রাখা হবে। 

[) ব্যান্তগত ভাবে ঘাঁরা পান্রকা সংগ্রহ করবেদ তাঁদের ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যস্ত 
কাধলিয় থেকে আশ্বিন সংখ্যাটি দেওয়া হবে। 
(কাধালয় শনিবার ১:৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে, রবিবার বন্ধ । অন্যান্য 'দিন সকাল ৯৩০ 
থেকে বিকেল ৫৩০ পযশ্ত খোলা । ) ূ 





৯০তম বধ” ৮ম সংখ্যা ] ভাদু, ১৩৯৫ 


শুক উবাচ 
অথ সব্বগহণোপেতঃ-কালঃ পরমশোভনঃ |. 
যহ্যবাজনজন্মর্ষং শান্তক্ষগ্রহতারকম- ॥ 


০ সং 


মুমনুমর্টনয়ো দেবাঃ সুমনাধাস মুদান্বিতাঃ । 

মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জহরনৃসাগরম: ॥ 

নিশীথে তম-উদ্ভ্তে জায়মানে জনার্দনে। 

দেবক্যাং দেবরাপণ্যাং বিফ সব্বগৃহাশয়ঃ | 

আবিরাসীদ্‌ যথা গ্রাচ্যাং ?দশীন্দীরব প্কলঃ | 

তমন্ভুতং বালকমন্বূজেক্ষণং চতুভূজং শঞ্খগদাদযাদায়ূধম্‌। 
শ্রীবংসলক্ষমং গলশো ভিকোম্তুভং পাঁতাম্বরং সান্দ্ুপয়োদসৌভগম: ॥ 
মহাহবৈদব্যণকরাঁটকুণ্ডলাত্বষা পাঁরদ্বস্তসহত্রকুন্তলম্‌ । 
উদ্দামকাণ্ঠঙ্গদকণ্কণা দীভীর্বরোচমানং বসহদেব এক্ষত ॥* 


শুকদেব বললেন, 


( হে রাজন 1) অনন্তর যখন সর্বগুণসম্পন্ন পরম রমণীয় সময় উপাচ্ছত হল, প্রাকৃত জন্মরাহত 
শ্লীভগবানের জম্মনক্ষত্র (রোহণা ) উাঁদত হওয়ায় অপর নক গ্রহ ও তারাগণ প্রশান্তভাব ধারণ করল । 

দেবতা ও মুনিগণ হাণ্টচিত্তে পুঘ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। ঘোর অন্ধকার দ্বারা যখন জগৎ 
পাঁরব্যাঞ্ত, সেই অর্ধরানে ভগবান জনার্দন জন্মগ্রহণ করার উপক্রম করলে সাগর-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 
জলধরসকন মন্দ মন্দ গন করতে লাগল । সেই সময় সবশ্তিষমি জীভগবান সবাংশে পারপুণ' হয়ে 
পূব দিকে প্কল অর্থাৎ পূণচন্দরের উদয়ের ন্যায় দেবরযপণা দেবকীর গভে" আবিভত হলেন। 

তখন বসুদেব সেই অদ্ভুত বালককে দর্শন করলেন। তাঁর নেত্রযগল নীলকমলসদশ, তিনি 
চতুভূজ এবং ভুজচতদ্ষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম আয়ুধ বিদামান। তাঁর বক্ষচ্ছলের লোমাবলণ শ্রীবংস- 
চাঁহত, গলদেশে কৌস্তুভমি, পীত বসন, নবীন নীরদ বর্ণ, মহামল্যবান বৈদ্য মুকুট ও কুণ্ডলের 
দশীষ্ততে বহহল কেশসকল দেদীপ্যমান এবং তানি অত্যুতকৃষ্ট মেখলা, অঙ্গদ ও কদ্কণ প্রভাতি অলক্কারে 
প্রদীষ্ধ। 


* ভাগবত? ১০।৩।১, ৭--১০ 


করাগ্রসঙ্গে 


ধরণীর ক্রন্গুন এবং একটি মন্া-আধিস্তাব 





রাজোবাচ 
অবতীরধ/]যদোর্বংশে ভগবান ভূতভাবনঃ । কৃতবান: যানি বিম্বাত্মা তাঁন নো*বদ িদ্তরাৎ ॥ 
গ ্‌ ূ গা : খু 
শুক উবাচ 


ভূমিদ্প্তনূপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাষুতৈঃ। আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্দ্ষাণং শরণং যযৌ ॥ 
গোৌভ্ত্বাশ্রুমুখী খিল্া কন্দদ্তী করুণং বিভোঃ। উপাস্থতান্তিকে তদ্মৈ বাসনং সমবোচত ॥ 
ধা তদুপ্ধায্যথি সহ দেবৈস্তয়া সহ । জগ্াাম সশন্রণয়নস্তীরং ক্ষণরপয়োনিধেঃ ॥ 
তত্র গত্বা জগনাথং দেবদেবং বৃযাকাঁপম । পুরুষং পুরুষস্স্তেন উপতচ্ছে সমাহতঃ ॥ 
গিরং সমাধো গগন সমণীরিতাং নিশম্য বেধাম্ন্িদশানুবাচ হ। 
গাং পৌরুষীং মে শণুতামরাঃ পৃনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরমং ॥ 
পুরৈব পৃংসাবধূতো ধরাজহরো ভবাঁজ্ভরংশৈর্ধদূযপজন্যতাম:। 
স যাবদুব্য ভরমীম্বরেশবরঃ স্বকালশন্ত্যা ্ষপয়ংশ্চয়েদভ্যাবি ॥ 
বসুদেবগহে সাক্ষাদভগবান্‌ পুরদুষঃ পরঃ। জানষ্যতে '"' ॥ 
( ভাগবত, ১০।১।৩১ ১৭--২৩ ) 


ভাগবতের দশম গকন্ধের সূচনা হইতেছে । মহারাজ পরণীক্ষৎ মহার্য শুকদেবের নিকট উদগ্র 
আগ্রহ লইয়া জানিতে চাহতেছেন যদঃবংশে অবতীর্ণ ফর অবতার কৃষ্ণের আবিভবাদি বৃত্বান্ত। 
শুকদেব বাজিলেন £ মদগব* রাজবেশধারী দৈতাগণ ও তাহাদের অসংখ্য সৈন্যসামন্তের অত্যাচারে 
নিপণীঁড়ত হইয়া ধারন্রী প্রজাপাত ব্রহ্ধার শরণাপন্ন হইলেন । ধারন্রী শীর্ণ অশ্রুমুখী গাভীর্‌প ধারণ 
কাঁরয়া ক্রন্দন কাঁরতে কাঁরতে ব্রক্ধার নিকট উপাঁচ্ছত হইয়া তাঁহাকে নিজ দুঃখ বৃত্তান্ত বলিলেন । 


ইহাই কফের আঁবভাঁবের মুখ্য কারণ । ধাঁরন্রীর ক্ুনদন। ইহসর্বস্ব, দৈত্যবৃত্তিসম্পন্য মানুষের 
ভোগলোলহপতা, অষ্টাচার, দুবল ও শিন্টঁজনের উপর 'নর্মম নিপীড়ন সর্বংসহা ধারন্রীরও ধৈর্ধচ্যাত 
ঘটাইয়াছে। অগাঁণত মানুষের বেদনা, হাহাকার ও আর্তনাদের 'বগ্রহভ্তা ধারন্ী তাই সৃপ্টিকতরি 
শরণাপন । নৃতন যৃগসৃস্টির আর্ত তাহার কশ্ঠে। ধারনীর সেই আর্তিতে বিচালত লোকত্রণ্টা নন্ধা 
ধরিত্রখ, অন্যান্য দেবতা ও মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদসমহদ্রতীরে যাত্রা করিলেন । স্থানে অধিষ্ঠান 
পরমদেবতা বিফুর ৷ ব্রন্ধাদির প্রার্থনায় আকাশবাণী ঘোষিত হইল। কিন্তু শুধু ব্ক্ষাই শৃনিলেন 
সেই বাণী এবং দেবতাদের বাঁললেন £ “হে অগরগণ ! পরমপৃরুষ শ্রীভগবানের বাণী আমার কাছে 
শ্রবণ কর। আমাদের গনবেদনের পূর্বেই সেই ঈশ্বরের ঈশ্বর ধারন্রীর সম্তাপ-ববরণ অবগত হইয়াছেন। 
ধরিব্রীর দঃখভার মোচন কারবার জন্য তান নিজেকে মর্তযলোকে প্রকাটত কাঁরবেন। বতাঁদন তিনি 
গবায় কালশস্তিপ্রভাবে ভূভার হরণ কারবার জন্য পৃথিবাঁতে অবন্থান করিবেন ততদিন তোমরাও নিজ 
নিজ অংশে বদ?বংশে জন্মগ্রহণ কর। ভগবান পরমপনরুষ স্বয়ং বসদেবগৃহে জন্মগ্রহণ কারিবেন।” 


ভাদ্র, ১৩৯৫ ] কথাপ্রসঙ্গে ৪৭৯ 


অন্ধকারাচ্ছম বর্ধ ণমহখর ভান্রমাসের (চান্দু শ্রাবণমাসের ) মহানিশা । বসহদেব ও দেবকীর অণ্টম 
সম্তানরূপে কংসের কারাগারে ভগবান বিফ জন্মগ্রহণ করিলেন । সুদূর অতীতে বহর শত বংসর পর্বে 
দবাপরযহগের শেষপাদে এক ভান্দু (চান্দু শ্রাথণ ) কৃণাপ্টমী 'তাঁথতে রোহণী নক্ষলপ্ে বুধবার পৃথবীর 
ভাগ্যে এই শহুভলগ্নাঁট সমাগত হইয়াছল ॥। পাশ্ডতদের মতে, সে আজ প্রায় সার্ধপাঁচসহত্্র বংসর প্‌বের 
ঘটনা। “পারন্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুদ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনাথায়”-_সতব্যন্তিদের পারতাণের জন্য, 
দুক্কৃতকারাঁদের 'বনাশের জন্য, ধর্মসংগ্থাপন কারবার জন্য যিনি “ভয়ং ভয়ানাং ভশষণং ভীষণানাম-”-_ 
ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ, আবার একই সঙ্গে যান পভস্তানাং অভয়ত্করম।_ আশ্রিত ভভ্তগণের 
অভয়দাত সেই পরমপুরুষ অন্ধকার কংস-কারাগারের অপাঁরসর প্রকোঙ্ঠে আবভূত হইলেন। 
জধ্মমনহূর্তাটতে প্রকীতি শান্ত থাকলেও তাহার পরেই গভীর রজনী ঝঞাক্ষব্ধ ও বর্ষণমহখর হইয়া উঠিল, 
আকাশ ক্ষণে ক্ষণে ভয়াল বিদ্যুতের ঝলকে 1বদশর্ণ হইতে লাগল । 
কিম্তু কারাগার কেন? কংসকি তাঁহার ভাগনী দেবকী ও ভগ্গিনীপাঁত বসুদেবকে রাজপ্রাসাদের 
কোন অংশে অথবা অপর কোন অদ্রালিকায় কঠোর প্রহরায় রাখিতে পারিতেন না? আবার, যে সর্ধশান্তমান 
ঈশ্বর তাঁহার আঁতিলৌপকিক বিভ্ঞাততে কারাপ্রহরীগণকে নিদ্রাঁভিভ্ত কাঁরিয়া, উত্তাল যমনাকে ক্ষ 
জলাশয়ে পাঁরণত কাঁরয়া বসুদেবের নম্দগৃহে গমনের ব্যবস্থা কাঁরয়াছলেন, তিনি কি ইচ্ছা কারলে 
মাতৃগর্ভ হইতে আঁবর্ভত হইবার পূর্বেই স্বীয় জনক-জননীকে তাঁহার আতিলৌকিক ক্ষমতাবলে 'নীশ্ছিদ্ 
নিরাপদ গ্হানে স্হাপন করিতে পারতেন না? তাঁহার জন্মমৃহূর্তটকে এরূপ দর্যোগময় কারবারই 
বা কী প্রয়োজন ছিল ? 

_ এতগ্দীল প্রশ্নের উত্তরে বালব বে, কৃষ্ণ কারাগারে জন্মগ্রহণ না করিয়া কোন সনরম্য অট্রালিকায় 
অবশ্যই জন্মগ্রহণ কাঁরতে পারতেন, পারতেন বসুদেব ও দেবকণকে 'নীশ্ছদ্র গনরাপদ স্হানে স্হাপন 
কাঁরতেও এবং রজনখাঁটকে সেক্ষেত্রে দুযেগিময়ী কাঁরয়া তুলিবারও কোন প্রয়োজন থাকত না। কিন্তু 
কেন করিয়াছিলেন? করিয়াছিলেন কারণ, প্রত্যেকাঁটর পশ্চাতে যে শ্রীভগবানের একটি নিগ় উদ্দেশ্য 
প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি যে পাপভারে জর্ারত ধাঁরন্রী ও তাহার সন্তানগণের ক্লেশ ও ঘযন্ত্রণাকে 
মানবের অনুভাঁত 'দিয়া অনুভব করিবার জন্য তাঁহার 'দিব্যধাম হইতে অবতপর্ণ হইবেন । কারাগার 
ধারন্রী ও তাঁহার সন্তানগণের উপর কংসের নিপীড়ন ও অত্যাচারের প্রতীক। পার্থব লাঞ্ছনার 
মধ্যে কারাগারের লাঞ্ছনা ও অপমানই সর্বপেক্ষা নির্মম । শৃঙ্খালত বসহদেব ও দেবকী যেন নপীঁড়ত 
মানূষের অসহায়তা ও দঃখকে মূর্ত কাঁরয়া তুলিয়াছেন। বৰঞ্ধাক্ষুত্ধ কৃষ্ণাপ্টমীর রজনী সেই দ:ঃখা, 
অসহায় ও অত্যাগারত মানুষের অন্তরের আলোড়নকে প্রকীতির রূপের মধ্যে প্রতীকী করিয়া দিয়াছিল। 
আঁবশ্রাম বর্ষণ যেন আর্ত মানুষের ক্রন্দনের দ্যোতক, আর বিদ্যত্চমক যেন বেদনাবিধুর প্রাণের 
বালমান দীর্ঘদ্বাস। ভগবান আ'সয়াছেন শোষণ ও অপশাসনের কারাগারকে চ্‌ণ-বিচূর্ণ করিবার 
জন্য, নিপীড়ত মানুষকে মনুক্তি, ম্বাপ্ত, আনন্দ ও শা।ন্তর অমেয় আস্বাদ প্রদান কারবার জন্য । 

আরও কারণ ছিল। িনি সৌঁদন অবতীর্ণ হইলেন 'তাঁন যে দারদ্রের সখা--অসহায়ের 
সহায় । দরিদ্রের কুটিরেই তো সমাজ, দেশ, পৃথিবাঁ। .জগল্াথ জগৎকে উদ্ধার করিতে আসতেছেন। 
জগতের আঁধকাংশ মানুষ যে দারদ্র, যে দুদরশা, যে দৈন্যের মধ্যে পৃথিবীর আলোক প্রথম দর্শন 
করে জগত্তারণ সেই দািপ্র্য, সেই দুর্দশা, সেই দৈন্যের প্রবাহ ধারয়াই আসতেছেন--নতুঝা কেমন 
কারয়া তান জগতের হইবেন, সকলের হইবেন? সাধারণ দুঃখী-দরিদ্রু পাঁরবারে জন্মগ্রহণ কাঁরলে 
উল্লাসত শখ্খধ্বনি তাঁহার জন্মমুহূর্ত ঘোষণা না করিলেও, পাঁরবারের লোকজনের মধ্যে আনন্দৈর 
অপ্রতুলতা হইত না। কিন্তু কারাগারে জন্মগ্রহণ করায় কোন শঞ্খধ্ীন তো তাঁহার জন্মম,হন্তকে 
ঘোষণা করেই নাই, তদুপাঁর কারাগারে নিক্ষিপ্ত বসুদেব ও দেবকাঁর এই পন্রসন্তান সকলের অগোচরে, 
[নঃশব্দে জন্মগ্রহণ করায় আত্মীয়-পারজনদের বক্ষেও আনন্দস্পন্দন তুলিতে পারে নাই। কংসের ভয়ে 


শে 8৮০ ৃ উদ্বোধন [ ৯০তম বর্ধ--৬ম সংখ্যা 


বদুদেব ও দেবকণী এই আনন্দলপ্নাটিকে যেন বাতাসেরও অগোচর রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা কারয়াছিলেন। 
দাঁরদ্রের কুটির অপেক্ষাও 'নিরানন্দ ও ভাঁতব্যানুল পাঁরবেশে জগৎস্বামীর আবির্ভাব। প্রভ্‌ অন্ধকারের 
ভিতর দিয়া আদিতেছেন, দুযোগের ভিতর দিয়া আঁসতেছেন, ভ্রাস ও নিরানন্দের ভিতর দিয়া 
আদসিতেছেন। প্রভুর জম্মসময়ে কোন মঙ্গলশঙ্খ প্রতিবেশীদের সচাকিত করে নাই, কোন নিকট 
আত্মীয়কে উৎফুল্ল হইতে দেখা যায় নাই । কংসের অপশাসনে চতুর্দিকে ক *বাসরোধকারণ শ্লাসের বাতাবরণ 
রচিত হইয়াছিল জগতের সমক্ষে তাহা দেখাইবার জনাই প্রভুর কারাগারে এইরূপে আবির্ভাব । 

প্রভু অন্টম সন্তান হইয়া আসিয়াছেন, ইহাও তাংপর্যবিহীন নহে। একজন এইভাবে ব্যাখ্যা 
করিতেছেন £ দরিদ্র পিতামাতা একাঁটমান্ন সন্তানকেই আদরের সহিত ভরণপোষণ কাঁরতে পারে না, অন্টম 
সন্তান তো তাহাদের বিরাস্ত, নৈরাশ্য ও অনাদরের ভিতর দিয়াই আসিয়া উপচ্ছিত হয় । বহ: ভ্রাতার জন্মের 
পর প্রভুও যেন চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে বহুমানব চক্ষুর সমালোচনা-দৃদ্টির অন্তরালে একখন্ড অন্ধকারময় 
কক্ষে চতুঁদঁকে ঘনায়মান কৃফা রজনীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া আঁসয়া পাঁথবীতে উপস্থিত হইতেছেন। 
দারদ্রের শিশুর অনাদর আম্বাদন কারবার জন্যই তো এবার অন্টম পাত্ররূপ+ ভগবানের আবিভ্বব। আরও 
আসিয়াছেন পিতামাতার ঘোরতর বিপদের দিনে । পুত্রশোকাতুর জনক-জননী হয়তো আর প্রশোক সহ্য 
কাঁরতে প্রস্তুত নহেন, অসহায় হইয়া নিষ্ঠুর কংসের হদ্তে ?শশৃহত্যা দোঁখবার ধৈর্য আর তাঁহাদের নাই। 

এইরূপ বিপদের 'দনেই তো মানুষের জীবনে ভগবানের কৃপা আসিয়া উপাস্হত হয়। যখন 
মানুষ নিজেকে চরম অসহায় বলিয়া মনে করে, ঘখন মানুষ পথবীতে একান্তই সর্বপারত্যন্ত, যখন 
পুরুষকার প্রয়োগ কারবার সামর্থও সে হারাইয়া ফেলে, সেই নিশ্চে্ট আত্মসমর্পণের ভিতর গদয়াই তো 
হয় তাঁহার “পতাঁমরবিদার উদার অভ্যুদয়” । আজ সমগ্র পৃথবগতে বসুদেব ও দেবকীর মতো অসহায় 
ও দুদশাগ্রস্ত আর কেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতো ঈশ্বরের কৃপার পাত্ও জগতে কেহ নাই! 
তাই তো এ কংস-কারাগার আলোয় আলোয় উত্জবল হইয়া উঠিল। স্বয়ং জ্যোতিগ্বরূপ তাঁহাদের 
পাত্ররুূপে আবিভ্ত হইলেন। আঁচরেই তাঁহাদের সকল .দুঃখের অবসান হইবে । কারাগার হইতে 
তাঁহারা ঝাঁহরে আসয়া দাঁড়াইবেন সং্যকরোহ্জবল উন্মুন্ত পাঁথবীতে । 

শুধু কি বসহদেব আর দেবকীই কারামনন্ত হইবেন ? না--বৃহত্তর কারাগার সমগ্র মথুরাভাঁম । 
কংসের নিষ্ঠুর পাঁড়নে জজশীরত মথুরাভমর সকল নরনারীর প্রাতীনাধ বসুদেব এবং দেবকী। 
আবার ব্যাপকতম অর্থে কারাগার সমগ্র ভারতভ্াঁম। কংস, জরাসম্ধ, নরকাসংর, দন্তবক্র, শিশদপাল, 
দূর্যোধন প্রমুখের মদগর্ব আর অপশাসন সমগ্র ভারতভ্যামকে ক্রমেই অত্যাচার আর নিপীড়নের 
বধাভামতে পারণত কাঁরবে আমরা দৌখতে পাইব। দোঁখতে পাইৰ ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যখানে 
অনাচারীর পাশব উল্লাস । দোখতে পাইব সমগ্র ভারত জ্যাড়য়া সং ও ধর্মশশ্রয়ণ মানুষের লাঞ্না, ক্লে 
আর অবমাননা । ভারতরূপণ বৃহত্তম কারাগারের ভামি তাই জগমাথের চরণ বক্ষে ধারণ কারবার জন্য 
প্রপ্তুত। নেই চূড়ান্ত ক্রান্তিলগ্নেই হইল তাঁহার মহা-আবর্ভাব। শুধু সেই প্রাচীন অতীতেই নহে, 
[তান স্বকন্ঠে ঘোষণা কাঁরয়াছেন, ধখনই এইরূপ পাঁরাস্হাতর উদ্ভব হইবে তখনই জগৎ প্রত্যক্ষ কাঁরবে 
তাঁহার জগত্তারণ মহাস্আবির্ভাবকে । | 

জন্মহীন জন্মগ্রহণ কারলেন। ভাগবতে দৌখতোছ, শুকদেব বালতেছেন, সেই মূহূ্তট ছিল 
সর্বগৃণসমান্বত কাল-_-“সর্বগৃণোপেতঃ কালঃ” । মানুষ সাধারণতঃ দশ মাস দশ 'দিন মাতৃগর্ভে 
অবচ্হান কারয়া জন্মলাভ করে। কিন্তু হাঁরবংশ-মতে জগৎস্বামীর জন্ম হইয়াছল অন্টম মাসে। 
অন্টমী 'তাঁথ, অন্টম গর্ভ, অন্টম মাস! অন্টম মাপ হইলেও সেই অদ্ভূত শিশু? পারপূর্ণতার সমস্ত 
সংজ্ঞাকে অতিক্রম করিয়া পূর্বাকা শে পর্ণ চন্দের ন্যায় জননীগর্ভ হইতে আবিভ্ত হইলেন £ 

দেবক্যাং দেবরীপণ্যাং নি সব্বগদহাশয়ঃ । আঁবরাসীদ: বথা প্রাচ্যাং দদশীম্দরব পহ্কলঃ ॥ 
( ভাগবত, ১০৩1৮ ) 


বাঙাক্সী-জীবনে কষ; 


তাপস বসু 


প্রবহমান ভারতীয় এরীতহ্যে শিব, কালা এবং 
কফের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” গ্রন্থের শুরুতেই প্রত্যয়ের সঙ্গে 
জানিয়েছেন“ বুড়ো শিব ডঘরু বাজাবেন, 
মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজ্রাবেন-- 
এদেশে চিরকাল।”১ ববেকানন্দের আভমত 
উত্জবলভাবেই সত্য । আজ পারা ভারতে এই 'তিন- 
জন দেব-দেবী নানাভাবে পূজিত হচ্ছেন। এ*দের 
নিয়ে নিরদ্তর নানা চাও চলেছে । তুলনামূলক 
বিচারে সাধারণ মানুষজনের মধ্যে কৃফচা প্রনারত 
হয়েছে বিশেষভাবে । ভারতবষে'র প্রেক্ষাপট থেকে 
দৃষ্টি যাঁদ আমরা বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ কার 
তাহলে দেখব যে, নিরবাচ্ছিল্নভাবেই কৃষণচ্া চলেছে 
বাঙালী-জীবনে। জয়দেবের গীতগোবন্দ, বড় 
চণ্ডাঁদাসের শ্রীকৃফকীর্তন কাব্য, বিদ্যাপাত-চণ্ডাদাস- 
সহ অসংখ্য পদাবলী রচানম্নতার বৈষব পদগাীলতে 
আমরা যে কৃষের ছাবি প্রত্যক্ষ কার তাতে ভারতীয় 
দেবতা কৃ যেন পুরোপুরি বাঙালী দেবতায় 
রূপান্তারত হয়েছেন। সংশ্লণ্ট রচনায় মথ.রা, 
বৃন্দাবন, দ্বারকা বাংলাদেশের পল্লী-প্রকীতর শ্যামল 
আঁঙনায় একাকার হয়ে গেছে। মালাধর বসংর২ 
শ্রীকফীবজয়” কাব্যে আমরা যে-কৃফকে পাই 'তাঁন 
বরং তুলনামূলকভাবে অনেকটাই ভারতীয় । 

বাংলাদেশে এই কৃষচ্চ শুরু হয়েছে প্রাণ্টপর্ব 
তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের সময় থেকে । অবশ্য 
সেসময় নারায়ণরপের কাছেই বাঙালীরা নতজানু 
হয়েছে। বগুড়া জেলায় (বর্তমানে বাংলাদেশের 
অন্তর্গত ) প্রাপ্ত মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায় রাঁচত 
মহাচ্ছান চক্রালাপ বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিফ; তথা কৃফ 

৬ স্বামপজীর বাণশ ও রচনা, ৬দ্ঠ খণ্ড (১৪৬৯) পুঃ ১৫৯ 

২ ম্লালাধঞ বস ১৪৯৪--৯৪০২ শকাব্ধের নধ্ে 
কাব্যাট রচনা করেছিলেন । তৎকালীন গোড়ের সলতান 
তাঁকে 'গুণযরাজ থা, উপাধিও দিয়েছিলেন। এটি ভাগবতের 
৯৩ম--১৯শ এই দুই দকম্ধের অন্যবাদ। 


উপাসনায় প্রাচীনতম প্রত্থানদর্শন ৷ খীন্টীয় চতুর্থ 
শতাব্দীতে অর্থাৎ সমদ্গুপ্ধের শাসনকালের যে 
লাঁপাঁট বাঁকুড়া জেলার শুশানয়া পাহাড়ে খোঁদত 
অবস্থায় বর্তমানকালে পাওয়া গিয়েছে তাতে বিফ্‌- 
চক্রের নিচে উৎকীর্ণ আছে সংস্কৃত ভাষায়-_ 
“পুত্করণাঁধপতের্মহারাজা শ্রী সজ্ঘবর্মণ: পতরস্য / 
মহারাজা শ্রীচন্দ্ুবর্মণঃ কীতিঃ / চক্রস্বামিণঃ দোস- 
গ্রেণাঁতসন্টঃ1৮৩ এই উৎকীর্ণ 'লাঁপ থেকে বোঝা 
যাচ্ছে যে, মহারাজ চন্দ্রা নিজেকে বিফ তথা 
কষের প্‌জক রূপে আঁভাঁহত করেছেন। পন্তম 
শতাব্দীতে শিবনন্দী গোবিন্দঙ্বামীর দেউল 
প্রাতথ্ঠিত হয়েছিল এই বাংলায় । এ-তথ্য জানা যায় 
পণ্ষম শতাব্দীর একট তাম্রশাসনপ্র থেকে। 
গোবন্দস্বামী" নামাটিও বক তথা কৃফেরই অপর 
নাম। 

কফের জীবনের নানা ছাব পাওয়া গিয়েছে যচ্ঠ 
ও সম্তম শতাব্দীতে খোঁদত পাহাড়পরের প্রত্বানদর্শন 
থেকে । সরাসার কফ এই সময় থেকেই বাঙালীর 
চিত্তাকর্ষণ করতে থাকেন।5 এরপর পাল ও সেন- 
যুগে কৃষচ্চর প্রবাহিত ধারাটির কথা সর্বজনাবাদত। 
শুধু সেকালের পাথুরে ভাস্কর্ষে, শিঙ্পকলায় নয়-- 
সাঁহত্যে, লোকজ্ীবনে ব্যাপকভাবে কৃষচচরি কথা 
আমরা সমকালণন প্রাকৃত-অপন্রংশ সাহত্য থেকে 
জানতে পার। মাহারাম্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত 
হালের 'গাথাসপ্তণতী" গ্রশ্থে লোকজাবনে কৃফললার 
প্র্ারত ছবিটি আমরা প্রত্যক্ষ কার নানাভাবে। 
একাঁট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে--“নচ্চন-সলাহন 
হেন পাস--পাঁরকংঠআ নিউণ গোবাঁ। / সরিস 
গোঁবআন* চুমূবই কবোল পাঁড়মা--গঅং কণৃহ' ॥৫ 
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73608815 ১, চর 
€& গাথাসগ্তশতণ (পার্তাচরণ ভট্টাচার্ব সন্পাদিত), ২1৪১ 


৪৮২ 


এখানে ককে 'থিরে গোঁপনীদের যে নৃত্যের ছাঁব 
প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে তা রামনৃত্যের অনুরূপ । কৃফ- 


মুখ চুদ্বনে গোপীদের গভীর কৃষপ্রেম লোক" 


জীবনের অনুসরণে উাল্লখিত হয়েছে । গাথাসপ্ত- 
শত” ছাড়া প্রাকৃত পৈঙগল, শ্রীধর দাস সবকালিত 
সদন্তিকণামৃত, পদ্যাবলী, প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক 
ইত্যাদতে কৃ এবং রাধার কথা যুণ্মভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে । রচনাকারেরাও সেকালের সব বখ্যাতজন, 
লক্ষমণসেনের সভাকবিও কেউ কেউ । এরা হলেন 
উমাপতি ধর, ধোয়”, শরণ, গোবর্ধন প্রমুখ । আর 
ভয়দেবের 'গীতগোবিশ্দ- -বাঙালী-জীবনে কৃষচ্চরি 
এক উদ্জরহল গ্রন্থ । ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা, চন্রকক্প, 
ভাবাবেগ- এসবের সাহায্যে জয়দেব কৃষণ এবং রাধাকে 
যেভাবে চান্ত করেছেন তা এককথায় অপাব। 
সভাকবিদের সংঙ্পর্শে লক্ষ্মণ সেন এবং তার প্র 
কেশব সেন কৃফ-বিষয়ক কাবিতা িখোছলেন। এই 
কাঁবতাগ্ীল সংকলিত হয়েছে সদ্যন্তিকর্ণমৃত ও 
পদ্যাবলীতে। 

বাঙালীর কৃষণচচ্রি উন্মেষ ও বিকাশের পর্বাট 
ছল এমনই পল্লাবত। বাংলাভাষায় সরাসাঁর কৃষককে 
গনয়ে প্রথম যে-কাব্যাট রাঁচিত হয়োছিল তার নাম 
শ্রীকৃফকীর্তন' । রচয়িতা ঝড়ু চন্ডদাস। কাব্যের 
এ নামকরণ অবশ্য করেছেন কাব্যটির আঁবজ্কতা 
বসন্তরঞন রায় । লোকজীবনে কৃষ্-রাধার যে ছাবাট 
বহমান তাকেই বড়? চণ্ডীদাস তুলে ধরেছেন এই 
বাব্যের মধ্যে। কাব্যাট রচনার সময় ভাগবত পুরাণ 
[তান যে পড়োছলেন তার ছাপও আছে, আর 
গনমাণের দিক থেকে তান পুরোপ্দীর অনুসরণ 
করেছেন জয়দেবকে। এই কাব্যট বৈষব সমাজে 
সমাদৃত হয়নি । অশ্লীল বলে পরিত্যাজ্য হয়েছে। 
«ই কাব্যটিতে বড়ু চণ্ডীদাস হাস্য-পারহাসের মধ্য 
দিয়ে কৃফ-জীবনের যে-ছাঁব মেলে ধরেছেন তাকে 
বিবর্ণ বলে আমরা কখনই বাঁতল করে 'দিতে পার 
না। আসলে 'বিদ্যাপাত, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, 
গোবিম্দদাস, বলরামদাস প্রমূখ বাভিল্ন পবায়ে বিভন্ত 
কুফ-বষয়ক পদাবলার মধ্যে বৈফবায় তত্ব, দর্শন, 
ভীন্ত, 'বনম্তাকে যেভাবে মেলে ধরোছলেন আপন 
আপন পারশশীলত বৈফবায় ভাবনা থেকে গ্রাঞ্ীণ 
কবি বড় চন্ডীদাসের মধ্যে সেই পারশীলন ও 


উদ্বোধন 


! ৯০তম বর্ব--৬ম সংখ্যা 


অনুশীলন--কোনটাই ছিল না। 'বদ্যাপাত মিথিলার 
মান্য । বাংলাভাষায় লেখেনওাঁন। লিখেছেন 
বাংলার সঙ্গে মৌথলীকে মিশিয়ে, অথাৎ ব্রজবাাল 
ভাষায় । তবুও বাঙালী-জনবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে 
তাঁর পদাবলী, তাঁর চিন্তিত কৃফ ও রাধা । তিনি যখন 
কুফ-বহনে রাধার গভীর আত প্রকাশ করে লেখেন 
--এ ভরা বাদর / মাহ ভাদর / শন মান্দর মোর”-_ 
তখন আমরা দেখি রাধা যেন বাঙালী নারার হাদয় 
ছে*চা বেদনাকেই তুলে ধরেছেন। চণ্ডীদাস যখন 
আপন তন্ময়তা থেকে লেখেন প্বরাগের এই 
পঙ্ভ্তিগল--“সখা কেবা শুনাইল মোরে শ্যাম 
নাম / কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো”--তখন 
আমরা বাঁঝ রাধার মতো সমগ্র বাঙালী-চিত্তেই কৃফ 
নাম পেশছে গিয়েছে। মধ্যযুগের পাঁরমণ্ডলে কৃষ্ণ 
আরাধনা, কৃষকে নিয়ে কাব্যরচনা এরই সার্থক 
ফলশ্রত । শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, বৃন্দাবনের ষড়- 
গোম্বামী এই পর্বে কৃফচচয়ি, কৃফ-আরাধনায় এক 
তীব্র গাঁত স্টার করোছলেন। সেই গাঁত-সগ্মারত 
পথেই বাঙালা-জীবনে কৃষচচা পল্লাবতভাবে বহু 
যোজন পথ অতিক্রম করেছে উত্তরকালে। 
বাঙালী-জীবনে আধাঁনককালে কৃষণচচাঁরি প্রস্ারত 
রূপাঁটও অমরা নানাভাবেই প্রত্যক্ষ কার । আমাদের 
আলোচনাও প্রধানতঃ আধ্ীনককাল নিয়েই। 
আধুনিক কালসামার শুরুটা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে । 
বাংলাদেশে সেই সময় অগাঁণত কৃষ্ণপ্রেমী মানুষ- 
জনেদের মনোরঞ্জনের জন্য কৃফযান্তা যেমন আঁভনীত 
হয়েছে, তেমান কবিগান, তরজাগান, লোকসঙ্গীত 
ইত্যাঁদতে কৃষকথা বারেবারেই উঠে এসেছে বাংলার 
পথে-প্রান্তরে । 'ইউরোপাীয় 'মিশনারীরা সেসময়ে 
প্রাষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করোছল 
তাতে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা প্রাধান্য পেয়েছিল 
িশেষভাবে। আর সেই হিন্দুধর্মের বিরোধিতা 
মানে কৃষচচর বিরোধিতা । অবশ্য শৈব, শান্তচচাও 
সেসময়ে প্রবাহত ছিল। কিন্তু তুলনামূলকভাবে 
কষপ্রেমী মানুষের সংখ্যাই 'ছিল বেশি । রামমোহন 
্রাক্মধর্ম প্রাতষ্ঠা করে হিন্দুধর্মের কিছ? আচার- 
আচরণ, সংগ্কারের. বিরোধতা করোছিলেন। কৃফ- 
প্রেমী বৈফবৃ-সমাজের আচার-আচরণও তিনি. মেনে 
নিতে পারেনান ! “গোস্বামীর সাহত বিচার গ্রন্থে 
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তিনি কৃষপ্রেমী মানুষজনেদের আক্রমণ করেছেন। 
মধা ও আধানক যুগের সাম্ধক্ষণে সম্পন্ন সাহত্য 
রচনার পাঁরবর্তে কাঁবগানে, টগ্পায়, খেউড়ে কষকথার 
যে বিকৃতি ঘটোছল তা রামমোহন তাঁর শাক্ষত 
মানসে মেনে. নিতে পারেনান। 7096০৩ 
9 11007 7561510 গ্রন্থের প্রথম ভাগে 
[তান জানয়েছেন যে কৃষের ভন্তেরা কৃষ্ণ এবং গোপা 
সেজে অশ্লীলভাবে নাচগান করে এবং কৃষের প্রেম 
ও লাম্পট্যের আঁভনয় করে। এ থেকে বোরা যায় 
যে গৌড়ীয় বৈফবদের আদর্শে তান বশবাস 
করতেন না। 

রামমোহনের 'বিশবাসহীনতা, 1মশনারীদের 
আক্রমণ সত্বেও গত শতাব্দীতে বাঙালণ-জীবনে কৃফণ- 
চার গাঁত ছিল অব্যাহত । রামমোহনের ব্রাঙ্ষসমাজের 
বিরোধিতা এবং গিশনারীদের আক্রমণের জবাব দিতে 
কৃষপ্রেমী মানুষজনেরা "বফুসভা' গঠন করোছিলেন 
এবং বাভন্ন পন্র-পান্কা প্রকাশ করে কৃষ্ণ তথা সনাতন 
হন্দধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করোছলেন। এই সব 
পন্র-পান্নুকার মধ্যে ছিল-_সমাচার চাশ্দুকা, সংবাদ 
রত্বাকর, সংবাদ তামর নাশক, হিন্দুধর্ম, চন্দ্রোদয়, 
হন্দুবষ্ধ্ু, ধর্মমনর্কাশিকা ইত্যাঁদ। ১৮৪৬ 
প্ীষ্টাত্দে নিরাকার ব্রহ্ষের উপাসনা উচ্ছেদ করে 
ব্যাপকভাবে সমাজে কৃষপজা প্রচারের জন্য নন্দ- 
কুমার কাঁবরত্বের সম্পাদনায় “ীনত্যধমনি_্রাঞ্জকা' 
প্রকাশিত হওয়ার পর ভ্রাঙ্মসমাকত পাঁরচালিত পান্নকা 
“তত্ববোধনী, কৃফপ্‌জার প্রচেষ্টাকে সাগরস্রোতরোধে 
বাঁলর বাঁধের মতো উপযাসের কারণ বলে আঁভাহত 
করে।* 

এই সময়ে কৃফমাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য মহাভারত 
ও ভাগবত বাঙলার অনুদত ও প্রকাশিত হয়। 
এছাড়া শ্রীপ্রীচৈতন্যচারতামৃত, গীতগোবিন্দ, কৃষ- 


করণমৃত, গেোবন্দলীলামৃত, হারভীন্তরসামৃত, 
গোপালন্তোন্ত্, বিফুসহত্রনাম গ্তোন্ত ইত্যাদও 
মদত আকারে প্রকাশিত হয় । 


. গত শতাব্দীতে কৃষণ্রেমী, কৃফভন্ত মানূষজনদের 
মধ্যেই ভফচচ্ট সীমাবদ্ধ ছিল না। শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাঙ্মসমাজের গ্রভাব কিছুটা হাস পাওয়ার 


৬ বাংলায় মহচেভনার ইীতিহাল-্যপন বস; পল্তক 
বপাঁণ, (১১১) পঃ ২৪9 
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সঙ্গে সঙ্গে মননশাঁল বাঙালীরা কৃষ্ণচচা়্ যুত্ত হয়ে- 
ছিলেন। এরা হলেন--মধৃসদূন দত্ত, কেশবচন্দ্ু 
সেন, বাঁৎকমচন্দু চট্টোপাধ্যায়, শাশরকুমার ঘোষ, 
জ্ধবান্ধব উপাধ্যায়, 'বাপনচন্দ্রু পাল প্রমুখ । 
রবান্দ্ুনাথও গত শতাব্দীর আম্তম পর্বে রনা 
করেছিলেন “ভানদাসংহের পদাবলী” (১৮৪)। 
মধ্যয্‌গের কাব্রচনার সিংহভাগ জুড়েই ছিলেন 
কফ । উনাঁবংশ শতাব্দীতে রচিত আখ্যান-কাব্যেও 
কৃষের প্রাধান্য লক্ষ্য করা ষায়। মধৃসদন রাঁচিত 
ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) রাধাকৃণের প্রেমলীলার অনু- 
সরণে রচিত। চতুদশপদী কাঁবতাবলীতেও আছে 
মধুসদূনের কৃষ্ণাবষয়ক দুটি কাঁবতা,--জয়দেব 
এবং প্রজবত্তান্ত" । ব্রক্গাঙ্গনা কাব্য রচনার আগে 
কৃষক ভালভাবে বুঝবার জন্য মধুপ্‌দন ভালভাবে 
জয়দেব, 'বিদ্যাপাতর কাঁবতা পড়োছলেন। 
জয়দেব ও '্রিজবৃত্বান্ত' কবিতায় মধুসুদন 
ব্রজাঙ্গনে রাধাকৃফের প্রেমঘন রূপটিই তুলে ধরেছেন। 
একটা কথা বলা ভাল যে, মধ্সদনের কাব্যে কৃষ 
অপেক্ষা'রাধাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছেন। রাধার 
আকুলতা, উন্মত্ততা, অনুরাগ, বিরহ- এসঘই 
অবশ্য কৃষের জন্যে। মধুসদনের পর যে 
কাঁবর নাম আমাদের 'িশেবভাবে মনে পড়ে 'তাঁন 
নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্রু সরকারী কর্মসন্রে 
পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীকফজীবন সম্পর্কে বিশেষ- 
ভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই আগ্রহের সন্লেই রাচত 
হয়োছল তাঁর কৃফকেন্দিক তিনাট আখ্যান-কাব্য-_ 
রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস । রৈবতক (১৮৭ ) 
কাব্যে কৃষ্জজীবনের প্রথম পর্বের ঘটনা উল্লোখত 
হয়েছে। কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) কাব্যে কুরুক্ষেত্র সমরের 
পটভমিকায় কৃফের'উপাচ্িতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 


এই কাব্যে আমরা দেখতে পাই যে, বহু রাজা, জাতি- 


ধর্ম-বর্ণ-বিভেদে জজীরত ভারতবর্যষকে একস্মত্রে 
বাঁধবার জন্য কৃষের উদ্যমী প্রয়াস । প্রভাস (১৮৯৬) 
কাব্যে আছে যদুবংশ ধ্বংসের 'বিবরণ। কৃফের 
প্রেমধর্মের কথা গুরুত্ব পেয়েছে এখানে । গাঁতায় 
অজূ্নের উদ্দেশে ত্রহ্মজ্ঞান, ধর্ম, নিহ্কাম কর্মাবষয়ে 
কৃ যে-কথাগালি নানাভাবে উচ্চারণ করোছলেন 
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রৈবতক কাব্যে নবীনচন্্র অজর্যনের উদ্দেশে ককের 
মূখে সেই কথাই শুনিয়েছেন। 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃফকে নিয়ে বড় কোন 
কাব্য না লিখলেও তাঁর কবিতায় কৃফকথা বারেবারেই 
উল্লাখত হয়েছে। তাঁর চিত্তাবকাশ (১৮৯৮) 
কাব্যগ্রন্থের 'ব্রজবালক' ও প্মাঁতসূখ কাঁবিতায় 
আছে কৃফকথা । রবান্দ্রনাথ ব্রাহ্ম 'ছিলেন। তাঁর 
পিতামহ কিন্তু ছিলেন বৈফব। জোড়াসাঁকোয় 
শৈশবে তিন দেখেছিলেন নীলকণ্ঠ ও মাত 
রায়ের কৃষলীলা বিষয়ক যাল্লা। এছাড়া তান যে 
পাঁচালীগান শৃনোৌছলেন কৈশোরে . তাও ছিল কৃফ- 
কৌশ্দুক ॥ অক্ষয়চন্দ্রু সরকার প্রকাশিত বৈষবপদাবলশ 
কাঁবতাগুলিও তান 'নাবন্টাচত্তে পড়োছলেন। এ 
অন্পবয়সে তিনি জয়দেবের গীঁতগোবিন্দ সুর করে 
পড়তেন মনের আনন্দে । রাধাকৃফের মিলন-বিরহ 
প্রসঙ্গাট নবীন বয়সে রবশন্দ্রনাথকে কতটা আন্দোলিত 
করোছল তা বুঝতে পারা যায় তিনি যখন তেইশ 
বছর বয়সে লেখেন “ভানাসংহের পদাবলা” ৷ রাধা- 
কৃফ বিষয়ক এই কাব্যাট তান 'লখোছলেন বিদ্যা- 
পাতর আদর্শে ব্রজবূলি ভাষায় । কৃফকে নিয়ে 
সেকালে কাঁবতা 'লখোছলেন বাৎ্কমচন্দ্র, অধরলাল 
সেন এবং একালে কাঁলদাস রায়, সধেন্দ মাল্লুক, 
জয়া হায়দার প্রমূখ । 

গত শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে 
কফ পর্যালোচনা কতটা গ্রাত্ব পেয়েছিল তা 
আমরা টের পাই কেশবচন্দ্রু সেন, বাঁকমচন্দু 
চট্রোপাধ্যায়, এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের 
কুফকোন্দ্ুক রচনা ও বন্তুতাদি পাঠ করে। কেশবচন্দু 
্রাক্ম হলেও তাঁর ছিল এক উদার দৃষ্টিভাঙ্গ। 
কলুটোলার বৈফব পাঁরবারে তাঁর জন্ম হয়োছল। 
বৈফবাঁয় ভাব-ভাবনার সঙ্গে ছোটবেলা থেকে তিনি 
যুন্ত ছিলেন। নববিধান ব্রাঙ্মপমাজে বৈষফবোচিত 
ভন্তিমূলক যে-সকল রাঁত-নপীত প্রবর্তনে কেশবচন্দু 
উদ্যোগী হয়োছলেন তার মূলে ছিল একাঁদকে 
পারিবারিক এতিহ্য অন্যকে ভুফ সম্পকে শ্রতখাশখল 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--৮ম সংখা 


মনোভাব । কেশবচন্দ্রু কঁফকে নিয়ে ইংরেজীতে 
একাধিক প্রবন্ধ লিখোছলেন 90179 141001৭ 
এবং [ও 01306038101)” পান্তকায়। এইসব 
প্রবন্ধে তিনি কৃফকে জাতীয় বীররূপে চিনি 
করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনবেদ'-এর নানা 
স্থানে কৃষপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে । শ্রীরামকৃফের 
সংগ্পর্শে আসার পর থেকে কেশবচন্দ্ের কফ-অনুরাগ 
বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষভাবেই। কেশবচন্দ্বের 
অনুগত শিষ্য গোরগোঁবন্দ উপাধ্যায় কেশবচন্দের 
নিদেশে কৃষচার্নকে এরীতহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
চিন্নিত করোছলেন ১৮৭৬ প্রীষ্টাব্দের ধর্মতদ্ব 
পান্নকায়। এই ধ্ধ্মতিস্ব' পাত্রকায় কৃষ-বিষয়ক নানা 
নিবন্ধ নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে । 
উনাবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাকসমূলার 

প্রমুখ পাঁণ্ডতদের ভারততত্ব সম্পকে আগ্রহ, বিদেশে 
ভাগবতের অনুবাদ প্রকাশ এবং পাশ্চাতোর পাণ্ডত- 
বর্গের কৃষফলীলাআক পুরাণগ্যাীপর প্রতি আগ্রহ 
এদেশের য্যান্তবাদী মানুষজনের কৃষ্চচয়ি গাত আনে। 
বাঁৎকমচন্দ্র ছিলেন এ*দের মধ্যে অগ্রগণ্য । বাঁৎ্কমচন্দ্ 
প্রথম জীবনে নাস্তিক ছিলেন। একথা বাঁঞ্কমচ্দ্র 
নিজেই জানিয়েছেন £ “আগে আমি নাস্তিক ছিলাম । 
তাহা হইতে 'হম্দুধর্মে আমার মাঁতগগাত আত আশ্চর্য 
রকমের।”৯ বাঁঞ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে নাঁস্তক হলেও 
তাঁর পিতা ছিলেন পরম বৈষব। তাঁদের বাড়তে 
ছিল রাধাবল্লভের বিগ্রহ । উত্তরকালে__“বাথ্কমচন্দ্ 
পিতার স্বর্গরোহণের পর তাঁহার পাঁবন্্ ধর্মজশীবনের 
প্রভাবে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁহার পরবতাঁ 
রচনাসকলে সেই ধর্মভাব আতক্রম করিতে পারেন 
নাই।.*" দেবী চৌধুরাণীর বচ্কিমচন্দ্র পিতার সেই 
ধর্মজীবনের আভাসে বাঁলয়াছলেন-_“তাঁহার কাছেই 
প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছি । তান গ্বয়ং নিষ্কাম 
ধমর্রিত করিয়াছিলেন ।,৮”১০ উত্তরকালে ৰাঙ্কমচন্দ্রের 
শ্রীকফের প্রাত শ্রম্ধা-ভন্তি গভাঁরতর হয়েছিল তা 
বোঝা যায় তাঁর ধর্ম তত, কৃষফচারঘন এবং শ্লীমম্ভগবদ- 
গীতা ক্ৃক-সম্পাঁকতি তিনটি গ্রন্থ পাঠ করে এষং 
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ভান, ১৩৯৫ ] 


গীঁতোন্ত নিৎ্ষাম কর্মের আদর্শে রচিত তিন 
উপন্যাস আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণগ ও সাঁতারামের 
মধ্যে । জীবনের উপাম্তে বাঁ্কমচন্দ্র হয়ে উঠোছলেন 
[িশেষভাবেই কৃষ্প্রেমী । তাঁর নিরন্তর কৃফভাবনার 
উজ্জল নিদর্শন 'কিষফচারত' গ্রম্থাট । অক্ষয়চন্দু 
সরকার প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (১/৭৪--৭৭) গ্রন্থে 
বিদ্যাপাতি, চণ্ডীদাস এবং গোঁবন্দ দাসের পদ সংকলন 
করে প্রকাশ করলে একশ্রেণীর নব্যশাক্ষিত মানুষজন 
তাঁকে “গোঁড়া”, “পুরাতন-পম্থী, বলে 'চাহ্িত 
করেছিলেন এবং এঁ কৃষফলণীলা বিষয়ক সংকলিত 
গ্র্থাটকে আক্রমণ করেছিলেন অপাবিশ্ল, অরুচিকর, 
অশ্লীল বলে আঁভাহত করে। এই আঃমণের 
বিরুদ্ধে কলম হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়য়েছিলেন 
বৎ্কিমচন্দ্র । ১২৮১ বঙ্গাব্দের, চৈন্ন সংখ্যার ৰঙ্গদর্শনে 
এ আক্রমণের জবাবে বাঁ*কমচন্দ্র লিখোছলেন £ 
“যাহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাহারা নিতাম্ত 
অসারগ্রাহী। যাঁদ কৃষ্লীলার এই ব্যাখ্যা হইত, 
তবে ভারতবর্ষে কৃষফভান্ত এবং কৃফগীত কখনও 
এতকাল স্থায়শ হইত না। কারণ, অপাবন্ন কাব্য 
কখন স্থায়শ হয় না। এ-ীবষয়ের যাথাথয নিরূপণ 
জন্য আমরা এই নিগন্ড তত্বের সমালোচনান প্রবৃত্ত 
হইব ।” বাঁৎ্কমচন্দ্র প্রবৃত্ত হয়োছলেন কৃষফচারতের 
যথার্থ আলোচনায় । এই সন্রেই রচিত হয়্োছল 
তাঁর অসামান্য গ্রন্থ প্কফ্চরিত' । কৃষচরিত প্রথম 
প্রবন্ধাকারে বঙ্গদর্শন" পান্রকায়, তারপর প্রচার” 
পান্রকা় (১৮৮৪ খ্রীঃ) ধারাবাহক ভাবে কুঁড় 
মাস ধরে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে 
কৃফচরিব্ত্র প্রকাশিত হয়। ছ' বছরের মধ্যে দ্বিতীয় 
সং্করণ প্রকাশিত হয়। ফুফচারঘ্র নিয়ে প্রথম 
ভাবনার কাল থেকে এই সময়ের ব্যবধান 'ছল 
আঠারো বছর । সময়ের এই ব্যবধানে বাঁ*্কমচন্দের 
কফাঁচন্তা, ও কৃষচচঁ থেমে থাকেনি । নিরন্তর 
কৃকে নিয়ে ভাবনা-চন্তা করোছলেন বলেই তান 
কষচারন্র গ্রন্থের "দ্বিতীয় সংন্করণের ভ্ামকায় 
লিখোছলেন £ “কৃফচরির্রের প্রথম সংস্করণে কেবল 
মহাভারতীয় কককথা সমালোচিত হইয়াছিল । তাহাও 
তঞ্পাংশ মান্। এবার মহাভারতে কৃফ-সন্বন্ধীয় 


বাঙালণ*জীবনে ভু 


8৮৫ . 


প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছ? পাওয়া যায়, তাহা 
সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে । "ইহা আমার 
আভপ্রেত সম্পর্ণ গ্রন্থ ।” বাঁঞ্কমচন্দ্ু, কৃষচাঁরঘ 
শুর: করেছেন এইভাবে £ “ভারতবর্ষের অধিকাংশ 
হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, 
শ্রী ঈ*বরের অবতার ৷ কিষস্তু ভগবান স্বয়ং 
ইহা তাঁহাদের দূ় বি*বাস। বাঙ্গালা গ্রদেশে, কৃষের 
উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের 
মান্দর, গৃহে গৃহে কৃষের পংঞ্জা, প্রায় মাসে মাসে 
কৃফোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষযাল্লা, কন্ঠে কন্ঠে 
কৃষগীঁতি, সকল মুখে কৃফনাম। কাহারও গায়ে 
গদবার বশ্রে কৃষনামাবলী, কাহারও গায়ে কৃষনামের 
ছাপ। কেহ কৃষ্নাম না করিয়া কোথাও যান্রা করেন 
না, কেহ কৃষফনাম না লিখিয়া কোন পন্ন বা কোন 
লেখাপড়া করেন না; ভিখারী “জয় রাধে কৃফ' 
নাবাঁলয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘ্‌ণার কথা 
শুনিলে “রাধে কৃষ্ণ ! বলিয়া আমরা ঘ্‌ণা গ্রকাশ 
কার; বনের পাখী পুষিলে তাহাকে রাধে কৃ" নাম 
[খাই । কৃফ এদেশে সর্বব্যাপক ।”১১ বাঁৎকমচন্দের 
এই আভমতে ভারতবর্ষে কৃষ্ণ সম্পর্কে বিবেকানন্দের 
প্‌বোল্লেখিত টীস্তর ( 'আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন' ) 
একটি সাঘজ্য খুজে পাগয়া যায় । 

স্বামশ ববেকানন্দ কৃষ সম্পর্কে নানা আভিমত 
নানা সময়ে জ্ঞাপন করেছেন । তাঁর গুরু শ্রীরাম- 
কফের মধ্যে তিনি রাম ও কফের সমশ্বিত রুপ প্রত্যক্ষ 
করোছলেন। সুতরাং তাঁর কৃফ-চন্তায় দ)াতি আসবে 
এতো ক্বাভাঁবক । ১৯০০ প্রীঃ ১ফেব্রুয়ারিঃক্যালিফো- 
্নয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনার সেক্পপীয়র ক্লাবে 
প্রদত্ত মহাভারত” সম্পকিতি বন্তৃতায়, ৩ ফেব্রুয়ারি 
'জগতের মহত্বম আচার্ধগণ' বিষয়ক বন্তৃতায় এবং 
এ একই বছরে ১ এরাপ্রল স্যানক্কাম্সক্ফোয় প্রদত্ত 
কষ ও তাঁহার 'শক্ষা” বন্তুতায়-__কৃষের ম্বরূপাঁট 
তান তুলে ধরেন । শ্রীকুফের গীতোন্ত বাণদগ্যালকেই 
গববেকানন্দ প্রাধান্য 'দয়োছলেন তাঁর এঁসব বন্তুতা- 
গুলিতে । শ্রীকফের শিক্ষা সম্পরকে তিনি পাশ্চাত্য- 
বাসদের নানা কথা শুনিয়োছিলেন। সংসার-জাীবন 
বাহে, নিত্কাম কর্মপ্রবাহে -্্রীকফের বাণীর 

৬৯ বাঁঙ্ফম রচনাবলণ, পাচুজ সংস্করণ, 

(৯৯৮৩), প 6৭৫ 


৪8৮৬ 


অপারসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে ্বামী বিবেকানন্দ 
উচ্চারণ করোছলেন £ “পহন্দুরা বলে, আমরা ঈশ্বরে 
বিশ্বাস৭, আর ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বশাল্তমান, 
কল আত্মার অন্তরাত্মা, সুতরাং যাঁদ আমরা সকল 
সংকর্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করি, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্বার্থত্যাগ, আর এঁ ফল নশ্ন্নই সমগ্র জগং পাইবে। 
ইহা শ্রীকফের শিক্ষার একাঁটি দিক। তাঁহার অন্য 
শিক্ষা কি? সংসারের মধ্যে বাস করিয়া যিনি কর্ম 
করেন, অথচ সমুদয় কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, 
[তিনি কখনও বিষয়ে লিপ্ত হন না।.” প্রবল 
কর্মশীলতা শ্রীকফের উপদেশের আর একটি 'দিক। 
গীতা বাঁঙগতেছেন, 'দবারান্্ কর্ম কর, কর্ম কর, কর্ম 
কর।”১২ স্বামী বিবেকানন্দ আপন অনুভবে কঁফকে 
যেভাবে অনুভব করেছিলেন সেভাবেই তান 
চান্রত করেছেন । জ্ঞান, ভান্ত, কর্ম ও রাজযোগের 
সমন্বয় সত্রটিও শ্রীকফের জীবন ও বাণার মধ্যে 
স্বামী ববেকানন্দবশেষভাবে প্রতাক্ষ করোছলেন। 

বর্তমান শতাব্দীতেও শ্রীকুষচা চলেছে নানা- 
ভাবে। ব্রক্ষবাদ্ধব উপাধ্যায়ের শ্রীকফের প্রাত ছিল 
গভীর অনুরাগ । কেশবচদ্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে 
এই অনরাগ বাদ্ধ পেয়েছিল। ১৯০৪ প্রাষ্টাব্ে 
জে. এন. ফারকুহার নামে এক পাদ্রী এদেশে ধর্ম 
প্রচারের জন্যে উপাঁচ্ছুত হয়ে "গীতা এণ্ড গসপেল, 
নামের পুস্তকে শ্রীকফচারঘে অহেতুক কাঁলমা 
লেপন করোছিলেন। ব্রক্ষবান্ধব এর বিরুদ্ধে তীর 
জেহাদ ঘোষণা করেন। ১৯০৪ এর ২৫৬ জুলাই 
মেট্রোপালটন কলেজের অধ্যক্ষ এন. এন. ঘোষের 
সভাপাতত্বে 49615070911 ০? 911 11151)129১ 
শিরোনামে ?তাঁন একট বস্তৃতা করেন। এই সভায় 
ফারকুহার উপাচ্ছত ছিলেন। তান ব্রহ্ববান্ধবের 
বন্তুতা শুনে কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারেননি বরং 
মৃদ্ধ হয়ে ফিরে গিয়োছলেন। এ একই বছরের 
২ অন্লৌবর শোভাবাজার রাজবাড়তে আয়োজিত 
সাঁহত্য সভায় 'তান '্রীকফতত্ব' নামে এক দীর্ঘ 
প্রবন্ধ পাঠ এ করোছলেন। পরবতাঁ কালে এই 
প্রবর্ধাট "সাহিত্য সংাহতা” (১৩১৯, আশ্বিনককার্তক 
সংখ্যা) পাল্লকায় প্রকাশিত হয়োছল। এছাড়াও 

১২ ধাণ? ও রচনা, ৬ল খন্ড (১৩৬৯) পুঃ ও0উ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ-্ঠম সংখ্যা 


তিনি শ্লীকফের জন্মোৎসব ও “দোললালা নাগ 
কফ-বিষয়ক দি প্রবন্ধ লিখেছলেন। এই প্রবন্ণ 
দুটি সংকলিত হয়েছে তাঁর “পালপার্বণ” (১৩৩১) 
গ্রন্থে । শ্রীকুষ। সম্পকে তাঁর গভীর অনুরাগের 
ছবিটি যূগগত সংকট মোচনের পারপ্রোক্ষিতে এইভাবে 
ধরা পড়েছে ঃ “পুরাতন যুগের অন্তে নতন 
যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিফ কৃফরূপে অবতীর্ণ হইয়া 
যুগধর্ম সংস্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই 
আমাদের নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে । শ্রীকৃফকে ; 
অবতার বাঁলয়া অনেকে মানেন বটে কিন্তু 'তান বে 
আমাদের নতন জীবনের মূল--এতথ্য আমরা 
ভুলয়া গিয়াছ। ...ক্ষুদ্রু ক্ষুদ্র অহধাবন্দুগলকে 
কুষফচরণাবানগ্গত জাতীয় জীবন-জাহুবীতে নমান্জত 
কাঁরতে হইবে। 'হশ্দুর রীতহাসিক পারম্পয শ্রীকফের 
পাদমূল হইতে প্রসূত। আইস এই জন্নান্টম*র 
দিনে সেই পারম্পর্য ম্বীকার করিয়া সকলে 
কৃফপদ-কক্পতরূমূলে অভেদসূঘ্রে এক হই।”১৩ 
বাপনচন্দ্র পাল তার "9৫ 81151)09 নামক ইংরেজ 
গ্রম্থে কৃষকে "ভারতাতআ-রূপে 'চান্রত করেছেন। 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে কৃষ্ণাবষয়ক আরও 
যাঁরা প্রবন্ধশনবন্ধ গ্রদ্থ রচনা করোছলেন তাঁরা হলেন 
শ্রীমরাবন্দ, দীনেশচন্দ্র সেন, অমল্যচরণ বিদ্যাভ্ষণ, 
গরীন্দ্রুশেখর বস, কালীপ্রসম বিদ্যারত্ব, প্রমূখ । 
অন[ল্যচরণ বদ্যাভ্ষণ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে একাধিক গ্রশ্থ 
ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন । তাঁর ণচত্রে শ্রীকৃফ" গ্রশ্থাট 
বন্দাবনলীলার অনুসরণে রচিত। প্রাচীন সাহিত্যে 
শ্রীকফ* নামক একটি গবেষণা-ধ্মী প্রবন্ধ তিনি 
যেমন রচনা করেছিলেন তেমান সম্পাদনা করোছিলেন 
'শ্রীকফকণমিত' শ্রীকৃষ্ণীবলাস', শ্রীশ্রীসংকীর্তনামৃত, 
ইত্যাদি কৃষফকথাশ্রয়ণ প্রাচীন গ্রন্থগল। বিদ্যাসাগর 
বাসুদেব চরিত রচনা করোছলেন ; কিন্তু তা 
প্রকাশত হয়ান। বাঁত্কমচন্দ্রের অনুরাগী লেখক 
যোগেন্দ্রচন্দ্র বস্‌ “পাবন্ত বৈফব ধমর্গ্রম্ধের কলক্ক- 
কালমা মোচনার্থ নামে একটি পুস্তিকা 
িখোছলেন। 

কৃফকোন্দ্ুক নাট্য রচনাও হয়েছে প্রনেক। 
তারাচরণ [শিকদারের ভদ্রান্র্যন (১৮৬২) নাটকেই 

১৪ পালপাধণ--রক্ষধাচ্ধয উপাধ্যায়, প্রধতক 

পানামাশিং, (১৪৩৯), পুঃ ৪ 


ভালু, ১৩৯৬ ] 


প্রথম কঁফের উপাচ্থাত আমরা লক্ষ্য করোছ। কৃফ 
এই নাটকে খাঁনকটা সরলভাবে চিন্তিত। হরচন্দ্ু 
ঘোষের কৌরবাবয়োগ (১৮৫৭ ) নাটকের অন্যতম 
চারন্ত হলেন কৃফ। . এই নাটকে কৃষের ভমকা 
উজ্জ্বল । রামনাবায়ণ তক্রত্ের দুটি নাটক রুক্িণী 
হরণ (১৮৭১ ) এবং কংসবধ ( ১৮৭৫ )-এ কৃফ আপন 
মাহমায় দেদীপাযমান । দগাঁদাস করের স্বর্ণশৃঙ্খল 
( ১৮৬৩ ) নাটকঁট দ্রৌপদীর বন্নহরণ-প্রসঙ্গে রাঁচত। 
 গ্বাভাবক ভাবেই কৃষ্ণের উপাস্ছীত ঘটে যায় এই 
নাটকে । মনোমোহন বসুর রাসলীলা (১৮৮৯), 
বহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাস-মলন (১৮৮৭ ) ও 
নন্দীবদায় নাটকের নায়ক চারন্র হলেন কৃষফণ। 
গাঁরশচন্দ্র একাধিক পৌরাণিক নাটক লিখোছলেন। 
এর মধ্যে আভমনন্য বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, 
প্রভাসযন্ঞ, জনা, পাণ্ডবগৌরব নাটকে কৃ উদ্জল 
মাহমায় বিচরণ করেছেন। রাজকৃষ্ণ রায় কৃষককে 
নয়ে লিখোঁছলেন প্রহনাদ চারন্ল, দ্বাদশ গোপাল, 
জন্মান্টমী, শ্রীকফের অল্নাভক্ষা ইত্যাঁদ নাটক। 
অমৃতলাল বসু লিখোঁছলেন ব্রজলীলা নাটক। 
অতুলকৃষ্ণ মিত্র লিখেছিলেন নন্দাবদায় ও গোপ"- 
গোত্ঠ । দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষকে নিয়ে কোন নাটক 
লেখেনান। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ লিখেছিলেন 
1তনাট নাটক--বৃশ্দাবনাবলাস, রাধাকৃফ এবং 
নরনারায়ণ । অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৌরাণক 
পটভীমতে 'িখোঁছলেন. শরীক আর মম্মথ রায় 
পরাধীন ভারতের পটভূমিতে কৃষককে কেন্দ্র করে 
রচনা করোছলেন কারাগার নাটক । এদেশে যান্তার 
উন্মেষ পর্বাটও 'ছিল কৃফকে কেন্দ্র করে। সাম্প্রতিক 
কালেও যান্লার 'সংহভাগ জুড়ে আছেন কৃফ। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃফযান্রাও জনীপ্রয়তা পেয়ে ছিল। 
সাম্প্রীতিক কালে মীরার বধুয়া” “বাপরে শ্রীকৃফ” 
কফাজ্ন', কফ যূগে যুগে প্রভৃতি যাত্রাপালা 
মানুষের '5ত্তাকর্ষণ করেছে বিশেষভাবেই । “জয়দেব 
'মীরাবাঈ” 'ভগবান শ্রীকৃষঠৈতন্য' প্রভাতি বাঙলা 
চলচ্চ্েও কৃষ্ণ অন্যতম প্রধান চরিন্ন। 

বিমল করের “কৃষককথা' গ্রন্থ ও গজেনম্ত্রনাথ মিলের 
পাঞ্জন্য; উপন্যাসের উপজীব্য কফ । বাম্ধদের 
বস; তাঁর "মহাভারতের কথায় কৃফ সম্পকে 
বিশদভাবে লিখেছেন। সম্প্রাত শ্রীরুফকে নিয়ে 


বাঙালস-জীবনে কফ 
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জনাপ্রয় উপন্যাস রাঁচত হয়েছে দুটি; সুনীল 
গঙ্গোপাধ্যায়ের রাধাকৃফ এবং সমরেশ বসুর শাম্ব। 
এছাড়া বাঞ্কমের নানা উপন্যাসে এবং শরৎচন্দ্রে 
শ্রীকান্ত উপন্যাসের ৪র্থ পর্বে কৃষ্কথা আলোচিত 
হয়েছে। সাম্গ্রাতক কালের বান লেখকের 
আলোচনার কেন্দ্ুপুরুষ হয়েছেন শ্রীকফ। এদের 
মধ্যে বিমলকফ মাতিলাল, গোঁবন্দগোপাল 
মুখোপাধ্যায়, সুধা বস; গীতা চট্টোপাধ্যায়, অশোক 
রুদ্র, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, শঙ্করাপ্রসাদ বস? এবং 
সত্যবতা গিঁরর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

কর্তন, ভজন ও বাউল গানে কৃঁফই প্রাধান্য 
বিস্তার করে রয়েছেন এখনও | বহু বিখ্যাত শিজ্পনর 
শিল্পকর্মের 'বিষয় যে শরীক তাও আমরা জান। 
আবার বাংলার টেরাকোটা শিঞ্পের সিংহভাগ জুড়েই 
রয়েছে কৃষজীবনী। 

শুধু নাটক, উপন্যাস, কাব্য, সঙ্গীতও শিজ্পে নয়, 
বাঙালী-জীবনে কফের অনুসরণে নামকরণ করার 
রীত চালু হয়েছে মধ্যযুগ থেকে। কৃষ্র্‌প, 
কৃফকমল, কৃষ্ণচন্দ্র, কৃফচরণ, কৃফপ্রসাদ, কৃফদাস, 
কৃষগ্রসম্, কেশবচন্দ্ু, নন্দদুলাল, নন্দগোপাল এবং 
মাহলাদের কৃফকুমারী, কুফভাঁমনী, কৃষদাসী, 
কৃষাপ্রয়া- এইসব নাম আজও চালু রয়েছে । আর 
কানু, কানাই, কেন্ট ডাকনামের ক্ষেত্রে তো হামেশাই 
ব্যবহৃত হচ্ছে। 

কষপজা আজও বাঙালীর দৈনান্দন জীবনের 
অন্যতম অঙ্গ । এইসঙ্গে কের মাহাত্মযজ্ঞাপক তীর্থ- 
স্থানগুলি পারদর্শনেও বাঙালীরা বিশেষভাবে 
উদ্মখ। তাই বছরের পর বছর বৃন্দাবন, মথুরা, 
্বারকা, প্রভাস, পুরীতে হাজার হাজার বাঙালী 
ছুটে বান আপন প্রণাতি পেশীছে দিতে । প্রসঙ্গতঃ 
এক কথা আমাদের বলতেই হবে তা হল বাঙালণর 
আধ্যাত্মিক জীবনে কৃষের মাহমা যথাযথভাবে 
প্রাতষ্ঠা করোছিলেন গত শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ । 

বস্তুতঃ শ্রীক্ক এবং বাঙালী-ক্রীবন আজও 
বহুক্ষেত্লে আবভাজ্য। বাঙ্গালীর দর্শন, সাহত্য, 
শিষ্প, সংগ্কীত পাঁরবার-জীবন--এক কথায়, 
বাঙালীর সম্পূর্ণ মানস জুড়েই রয়েছেন শ্রীকফ। 
তাই গ্বামী বিবেকানন্দের উীস্তাট যে কত সত্য তা 
আমরা অনায়াসেই উপলধ্ধি করতে পারি। 


ধারাবাহিক রচন! 
চভিজারিচিমিরানিরিজািনিতিরিিতি 





 কুষণিন্তায় নব-জাগরণ ও উনবিংশ শতকের 


বাংল সাহিত্য 


দিলীপকুমার দত 


॥১ || 

“কানু ছাড়া গীত নাই ।”--তত্বতঃ বা তথ্যতঃ 
যাই হোক না কেন, এ-শরোভষণ দৈবীচেতনাসবস্ব 
মধ্যযুগের শেষ পাদ পর্যন্ত বাংলা সাঁহত্যের পক্ষে 
একান্তই অপাারহার্য ছিল । এ-কান['র সঙ্গে অবশ্যই 
অদশ্যভাবে একাত্ম হয়ে আছেন “রাই” রাইকিশোরা 
অর্থাৎ শ্রীরাধা। রাই-ীবহণীন কান: বা কফের অন্য- 
বধ আঁম্তত্ব গীতা-ভাগবত-মহাভারত পাঠে “নিত্য 
অভ্যস্ত সত্বেও সে-যাবং বাঙালী-মানাঁসকতায় ছিল 
একান্তই বিরল। আর, সুজলা-সুফলা-কোমলপ্রাণা 
বাংলার মাঁটর সঙ্গে প্রাণের যোগ যে বাঙালী কাঁব- 
কুলের, তাঁরা একদিকে বঙ্গ-খতুরঙ্গের সহম্রল একাঁটর 
পর একাঁট উন্মোচন করে তার অপরূপ লাবণ্যকে 
যেমন চিরপ্রাতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন তাঁদের কাব্যজগতে, 
তেমনি অপরাদকে সে-লাবণোর সঙ্গে একাকার করে 
তার অভ্যন্তরে ঢলঢল-রস-প্রাতষ্ঠা দিয়ে গেলেন যে- 
দুটি কোমল প্রাণের চিরন্তনী প্রণয়লীলাকে, তারা 
এই রাই-কান, রাধাকৃ্ণ । বর্ষার মেঘমেদুর অন্ত- 
গভীর প্রাণময়ী, শারদ-বাসন্তীর জ্যোত্নাগ্লাবী- 
পুষ্পিতা প্রফুল্লা, শীত-হেমন্ত-গ্রীন্মের কুয়াশাব- 
গুন্ঠনবতী-শিশিরাসিস্তা রৌদ্রোজ্জলা লাবণ্যময়? 
প্রকীতির অফুরন্ত রূপ-রস-বর্ণগন্ধের মধ্যে নিত্যো- 
্ভাঁসতা শ্রীরাধাকষ্"লীলাকথাকে বাঙালী কাঁববন্র 
পাঁরণত করেছিলেন একান্ত প্রাণের বস্তুতে । অর্থাৎ 
বাঙালন-মানসে কৃফ নিত্যকালই গোপিকাকাম্ত- 
রাধাকাম্ত-বৃন্দাবনাবহারী-বংশীধারী, রাসলীলা- 
রসের রাধাপ্রেমরসের রাঁসক । এ মানাঁসকতার নত্য 
রক্ষণে তাঁদের প্রেরণাও ছিল যথেষ্ট । প্রথমতঃ, 


রাধাতন শ্রীচৈতন্যের মহাভাবাত্মক কৃষপ্রেমাদর্শের . 


অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠায় রাধাকৃফলীলাত্মক বৈফব- 
পদাবলীর সীমাহীন বস্তার । দ্বিতীয়তঃ বাঙালণর 
চির-আদত ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে শ্রীরাধার গৌরবাঁবস্তারে 
তাঁর প্রাঁত স্বয়ং শ্রীকৃষের উন্তি ঃ 
কুষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রাহতং যদা। 
শ্রীকফণ তদা তে হি ত্বয়ৈব সাঁহতং পরম ॥১ 
-(হে রাধা 1) তোমার সাহচর্যশীবহণন অবস্থায় 
লোকে আমায় (কেবল ) কৃষ্ণনামে আঁভহিত করেন, 
কিন্তু তোমার সহচর্য-যুস্ত অবস্থায় তারাই আমাকে 
শ্রীকৃফ" নামে (আভহিত করে ) পরম গৌরবান্বিত 
করেন। 
তৃতাঁয়তঃ শ্রীকৃষরাস কাবরাজ গোস্বামীর 
শ্রীগোবন্দলীলামৃত' কাব্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রায়ানূরূপ 
শ্লোক £ 
রাধাসঙ্গে যদা ভাত তদা মদনমোহনঃ । 
অন্যথা বিশ্ব-মোহোহাপ স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥২ 
--( শ্রীকুষণ ) যখন রাধাসহ বিরাঞ্জ করেন, তখন 
1তাঁনি মদনমোহন ( অর্থাৎ কামদেব মদনকেও মোহিত 
করেন ), অন্যথায় ( অথ সাধাশীবষান্ত অবচ্থায় ) 
তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর চিত্তকে মোহত করলেও 
স্বয়ং মদনের দ্বারা বশীভূত । 
চতুর্ণতঃ কাঁবরাজ গোস্বামীর সমগ্ টতনা- 
চাব্রতামৃত জুড়ে বিশেষতঃ রাধা-তত্বাত্ক আদলণলা 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃফের 'জীবাতু” রূপে শ্রীরাধার 
রূপ-গৃণ-প্রেমমাহমার বিস্তার* ইত্যাদি । অস্টাদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহত্যের অন্যানা ধারা 
কশটকে স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে--কৃফের 
অজন্রাবধ দৈবী মাহমা সমেত রাধাকৃফের প্রেমলগলার 
ধারাটই ছিল তার মুখ্য অবলদ্বন। 
» ্রক্থযৈবত" পরাণ, ভ্ীডকজগ্ম খন্ড ১৫/৬২ 
ই গোঁবল্দললামৃত, ৬৩২ 
ও “জগতের সুখে আমি হেতু, 
রাধিকায় রংপগ্‌ণ আমার জশবাতু ॥*, 
চৈতন্যতাঁরতামতে (১৯৭৯), দেব সাহা কুটীর, পে ৪৯ 


ভাগ, ১৩৯৫ ] 


উননাবংশ শতকের অব্যবাহত পূর্বে বা বলা চলে 
পলাশী যুদ্ধের অব্যবাহত পশ্চাংকাল থেকেই 
সামীগ্রক বাংলার বকে যে পালা-বদলের পূবভাস 
সচিত হচ্ছিল প্রাচ্য-পান্চাত্য ভাবধারার প্রবল 
সংঘাত-সংঘর্ষে নানা উতান-পতন, ভাঙাগড়ার এক 
সামাগ্রক আলোড়ন সৃস্টি করে যে কালটিকে 
চাহুত করা চলে যুগসন্ধির অব্যবাস্ছত অন্ধকারাচ্ছন্ন 
বিপর্যস্ত কাল বলে, তারই কিিৎ প্রশমনে, কিনি 
স্িতাবস্থায় পাশ্চাত্য সাহত্যকে বাহন করে গাঁতশশল 
বাহপ্রণাচ্যদেশীয় মানবমুখী ভাবধারায় শনৈঃ শনৈঃ 
উপলাষ্ধ এদেশের মননশীল 'শাক্ষিত-সমাজের মান- 
িকতায় দৈব-নিভরতার শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ একদেশ- 
দর চিন্তাধারার,--মানাসক অন্ধত্বের, মানাবিক- 
মূল্যহসনতার মোচন ঘাঁটয়ে উন্মুস্ত করে দিয়োছিল 
স্বচ্ছ 'চন্তাপ্রবাহের পথ, রামমোহন থেকেই যার 
প্রাথামক সংডনা ; আর, পারব কল্যাণ-চন্তা- 
চেতনার প্রসার, পণাঙ্গ মন.ষ্যত্ব অন, মানুষের 
মূল্য-মাহমাকে সবেচ্চে প্রাতিষ্ঠাদান, প্রাতাঁট 
মানুষের অন্তর-নবধ্ধ ব্যাস্তত্বের প্রাত পণা্গ শ্রদ্ধা" 
জ্ঞাপন, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন অন্ধাববাস- 
সংস্কার-প্রথার বশবত হয়ে নয়-যযীন্ত ও মননের 
আলোকে তাদের গুরুত্ব ঠবচার, চ্থাণদত্ব নয়-_গাঁতি- 
সংকীর্ণতা নয়-__-উদারতা প্রভীতই.ছিল বার মৌল- 
বৈশিষ্ট্য । চিন্তাধারার এই প্রসার'ও তার প্রয়োগের 
কালকেই আমরা বাল নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের 
কাল। ভাষান্তরে পুনজগিরণও বলা চলে কেননা 
এ-সকল িন্তা-চেতনায় আমাদের প্রাচীন ভারত 
মোন থাকেনি, অধ্যায্মাচন্তার সঙ্গেই প্রান ভারতের 
খাঁষরা শাঁনয়োছলেন মানুষ ও পাঁথবার শ্রেষ্ঠত্বের 
কথা--“ইয়ং পৃণথবী সর্বেষাং ভ্‌তানাং মধ""" ইদং 
মানুষং সর্বেষাং ভ্‌তানাং মধ?”*৪ (এই পাঁথবী 
সর্বভূতের মধু". এই মানবজাতি সর্বভূতের 
মধ, )। শহানয়োছলেন নিত্য গাতশশলতার মন্ত্-_ 
চরৈবোতি*' ফিংবা ভীত্বস্ঠত জাগ্রত'৫ নিম্কাম 
'কিমর্রবাত্তর মন্ত্---কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু 
কদাচন।”৬ (কর্মে তোমার আঁধকার, ফলে নয় ।) 
শুনিয়েছিলেন মালিন্য-মোচন ও অম্ধকার-মনন্তির 

৪ বৃহদারণ্যক উপনিষদ. ই1৫1৯, 

€ কঠ উপানযদ-, ৯৪1৯৪, 


৬ গীতা 88৭ 


কুফাঁচন্তায় নব-জাগরণ ও উনাবংশ শতকের বাংলা সাহত্য 


৪৮৯ 


প্রার্থনা--“অসতো মা সদগময় তমসো মা 
জ্যোতির্থময়”৭ (অসৎ থেকে আমাকে সংগ্বরূপে 
নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে 
যাও) ইত্যাঁদ। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্ে তা অনুসৃত 
হয়ান বিশেষ । পাশ্চাত্য-চিন্তার আশ্রয়ে নবো- 
জ্জীবত রেনেসাঁস-কালে তাই প্রাীন ভারতবষেরও 
ঘটেছে নব মূল্যায়ন । তার মানবকল্যাণমুখীনতার 
শ্রেঠ আদর্শসমূহ নবজাগরণ- পাঁথকৎংগণের 
রচনাশ্রয়ে সম্প্রসারত হয়েছে বার বার। একালে 
কৃষাঁচন্তার ক্ষেত্রেও এসেছে এই নবজাগরণ, 
কৃফ-সম্বন্ধীয় বাংলা সাহত্যের প্রাচীন ও মধ্যবুগীয় 
প্রচালিত ধ্যান-ধারণা অস্বীকৃত হয়নি, বরং তাতেও 
একটা জোয়ার-প্রবাহ ছড়িয়ে পড়োছল, কিন্তু তার 
সঙ্গে দেশ ও জার পূর্ণাঙ্গ গঠন ও কল্যাণ-সাধনে 
কল্পনায় নয়, _- গীতা-ভাগবত-মহাভারত-হ'রবংশ 
প্রভৃতি অবলম্বনে কৃষ্ণের মানাঁবক মাহাত্্য তথা 
এীতহাসক মানব-মাহমা, নৈতিক-আদর্শের শ্রেম্ঠতব, 
দেশ ও জাতির এক্য গঠনে তাঁর মহৎ ভ্যামকা, 
কুরুক্ষেত্র-ধর্মযৃদ্ধে তাঁর নেতৃত্বানের চিরকালীন 
শ্রে্ঠ আদর্শের রূপ, নিরন্তর কর্মত্রতী সত্তা, হৃদয়- 
প্রসারত মানবপ্রেম প্রভৃতির সংযোজন এবং সেগাীল- 
কেই মহখ্য জ্ঞান করে মানবাদর্শে পণাঙ্গ কৃষ্চারম্রকে 
বিভেদ-পারপূর্ণ অসহায় দেশ ও জাতির সম্মুখে 
এক আদর্শ করণধাররূপে, তাদের কল্যাণমার্গের 
দিশারীরূপে এবং দেশব্যাপী মনবষ্যস্থের আদর্শ গঠনে 
মনষ্যত্থের চির-অনুকরণীয় আদর্শ প্থিল হসাবে তুলে 
ধরার প্রয়াস সোঁদন দেখা গিয়োছল সমাজ-সাহিত্য- 
রাষ্ট্রচন্তনের সবক্ষেত্রেই, আর কবি-সাহিত্যিকরাই 
গছলেন সে নব-চন্তাযজ্ছের পুরোহিত । 
| ॥২॥ 

কৃষ্ণ চিন্তার এই জাগরণের জন্য আমাদের অপেক্ষা 
করে থাকতে হয়েছিল উনাঁবংশ শতকের শেষার্ধে 
বাঁঞ্কমচন্দের জন্য, যাঁদও গীতা-মহাভারতাঁদর চচয়ি 
রামমোহনের রচনাধারা থেকেই কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ মাঝে 
মাঝেই উত্থাপিত হয়েছে । কৃফ-সম্গকিতি রামমোহনের 
মনোভাবাঁটি একটু 'বশদ করা যাক। শ্রীকুফ-বগ্রহ 
রামমোহন-পাঁরিবারের কুলদেবতা হলেও প্রাতমা 

৭ বৃহদারণ্যক উপানষদ-, ৯191৮ 


৪৯০ 


পৃজার বিরোধী ও নিরাকার ব্রদ্ষোপাসক রামমোহন 
শুধু যে কৃফভাবনার কোনদিন ভাবিত হতে পারেননি 
তাই নর, জন্যান্য দেবদেৰীর মতোই কঁফের আঁস্তত্বেও 
1তাঁন 'বম্যাসী ছিলেন না। কৃঁফের মধ্যে মানব- 
মাহয়ার মৃল্যঙ কোনাদন তিনি উপলাহ্ধ করেননি 
ষাঁদগড উপানিষদ:, বেদাশ্তসত্রসহ গণতা-ভাগবত- 
মহাভারতাঁদ সম্পকে তাঁর সানম্ঠ অধ্যয়ন, প্রজ্ঞা ও 
আধকার ছিল সেকালের এক পরম বিস্ময় । আসলে 
নিগ্ণশনরাকার ব্রঙ্ষোপাসনা ক্ষেত্রে উপানষদ- 
বিশেষতঃ বেদাম্তসান্রকেই তান একমাত্র মান্য করে- 
ছেন এবং সে উপাসনা-্্রাতষ্ঠায় ও প্রাতমাপজার 
বিরুদ্ধাচরণে বেদাম্তসূন্রের সঙ্গে গীঁতা-ভাগবতাঁদ 
থেকে অনুকূল বন্তব্য আহরণে আপন মতের প্রতিষ্ঠা 
সম্পাদনের জন্যই তিনি ভাগবতাঁদর সহায়তা গ্রহণ 
করোছলেন। যেমন, প্রাতমাপ্‌জার বিরুদ্ধাচরণে 
শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কম্ধে উনন্লিশ অধ্যায়ে কাঁপল- 
বাক্য “যো মাং সবেষু ভূতেষদ-"*” ইত্যাদি শ্লোক 
উদ্ধার ও অনুবাদ সহ আপন মতের প্রাতণ্ঠাদান 
করেছিলেন মান্ডুক্য উপাঁনষদের ভ্মকায় ।৮ 
কিম্বা “ভট্রাচার্যের সাঁহত 'িচার' পষ্তকায় মহামহো- 
পাধ্যায় ভট্টাচার্য অথাৎ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাল*কারের 
“তৌন্রশকোট দেহাবাঁশন্ট দেবতারূপে গাঁণত পররক্ষ- 
বাদের খণ্ডনে 'বাভন্ন উপানষদের সঙ্গে গীতা-ভাগ- 
বতের কুক থিত 'বাঁভন্ন বাক্য যান্ত হসাবে আহরণ 
করেছেন,৯» কিন্তু কষ সম্বন্ধে কোন প্রকার মানব" 
মল্যবোধের সম্প্রসারণ তাঁর রচনায় ঘটোন, এমনাক 
বেদাস্তসত্রে কৃষের উল্লেখহীনতা রকারণে “বেদাম্ত" 
সনের সাঁহত শ্রীভাগবতের সম্পকর্মান্র নাই” বলে 

কুফজীবনাভাঁত্তক ভাগবতকে খুব একটা ম্‌ল্যও তিনি 
দিতে চানান,১০ শুধু তাই নয়, 'গোম্বামীর সহিত 
বিচার পৃষ্তিকায় গোস্বামীর ভাগবত-প্রাতিপাদ্য-_ 
রক্ষা সাকার কৃমটীর্ত হয়েন” উীশ্তর জবাবে 
ধভগবদগৌরাঙ্গপরায়ণ। গোষ্বামীজীকে সৃতীন্র 
পারহাস ও ব্যঙ্গব্ুপে জর্জীরত এবং ভাগবত- 


উ রামমোহন রঃলাবলণ। হরফ প্রকাশনী 
(৯৯৫৪), ” ৯৪৬ 
্ তীঃ গঞ্ ১০৮, ১২১-১২৪ 
১০ জী, পঃ ৯৬৩ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম ব্ধ--৮ম ষংখা। 


বা্ণত ব্রজলীলাকে “সর্ব লোকবিরযূষ্ধ” বলে ভাগবতের 
কফস্বরপকে অস্বীকার ও নিম্দাই করতে 
চেয়েছেন রামমোহন 1১১ অথচ উনিশ শতকেরই 
শেবার্ধে বাঁঞ্কমচন্দ্র ককজীবনে দেখেছেন “অনন্ত 
সৃশ্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা''" 
চিত্তরাঁজনী বাত্তর চরম অনুশীলন ১১২ ছ্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছেন £$ “আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ 
কাঁরয়া উধের্ব এবং সম্মাখে আগুয়ান মানবজাতিকে 
উদার দৃণ্টিতে দোখতে শেখানোই শ্রীকফের মহত 
কীর্তি।৮১৩ এককথায়, রামমোহন-চিম্তায় কৃষের 
স্থানাট একান্তই নোতিবাচক । 

অপরপক্ষে, রামমোহন-পরবতাঁ প্রাকৃ-বঞ্কিম- 
যুগ থেকে বাঁঞকম-সমকালীন যুগ পর্যম্ত কাব্য- 
কাঁবতা-গদ্য-নাটকাবলধ্বনে কৃষ্ণের গ্রাঁতষ্ঠা নেহাং 
কম নয়, 'িন্তু সে-সকল ক্ষেত্রের ধ্যান-ধারণায় মধ্য- 
যৃগীয় কৃষভাবনারই পুনজগিরণ--আধ্যাত্মক 
চন্তাচেতনা-প্রবল ভন্তিরস, দুস্টের দমন ও শিম্টের 
পালনে অবতণর্ণ কৃষেের এশী-মাহাত্ম্য জ্ঞাপন, রাধা- 
কুষের মিলন-বিরহাত্মক প্রেমলীলাকণর্তন প্রভাতিই 
যার মূল কথা । গতানৃগাঁতক এসকল আদর্শে পূর্ণ 
কাব্যগুলির মধ্যে আছে কাব জয়রামের উদ্ধব-সংবাদ 
(১৮৫৬) জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারকাবলাস 
(১৮৫৬) দীননাথ ধরের কংসাঁবনাশ (১৮৬১), 
বনওয়ারীলাল রায় রাঁচিত দ্বারকাকোলিকৌমহ্দশ 
(১৬৩ ), হারলাল গোস্মামীর নরক সংহার (১৮৯৬) 
প্রভৃতি । উনিশ শতকের গোড়া থেকেই পদাবলী" 
আশ্রত বৈষবীয় ভাবরসের নব-রূপারোপে কৃকমল 
গোম্বামী, গোবিন্দ আঁধকারণ, পাতাত্বর আধকারা, 
কালাচাঁদ পাল প্রভৃতির কৃঁফযান্্লার আশ্রয়ে ভান্ত- 
রসাঞ্জনে সম্প্রসারিত কৃষজীবনের নানা দৈবালীলা ও 
রাধাকৃফ-প্রেমরাগের এক অপূর্ব ভাবোশ্মাদনাও এ- 
সকলের একটা মৃখ্য পটভামকা রচনা করোছল যা 
মধুসদনকে "রাখালরাজ পাঁতধড়া গলে” বা “নাচছে 
কদদ্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে, রাধিকারমণ |". 


১৯ জী, পুঃ ১৬০, ১৬৪ 
৯ বা্কম রচনাবলী, হয় খণ্ড (১৩৭৯), সাহিত্য সংসদ 
প-ঃ ৬৪১ 
১৩ ্যামী [বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, ৪ম খন্ড 
১৪৪৯), প-৪ ৩৪৯ 


ভানু, ১৩৯৫ ] 


গোকুল-রতন” প্রভূতি রূপে কৃষ্চারঘাৎ্কনেই 
প্রভাবিত করেছিল। নাটকে 'গারশচন্দ্র প্রমুখ 
কৃফকথাকে বৈষবাীয় ভাঙ্ত-প্রেমঃরস অলৌকিক 
এঁশী-মাহমায় উপদ্থাঁপত করোছলেন। সমকালেই 
দ্ষগীতোপানষৎ, জীবনবেদ, মাঘোৎসব, ব্রহ্ধোৎসব, 
আচার্ষের উপদেশ, সেবকের নিবেদন ইত্যাদ গ্রন্থ- 
সমূহের আত্মবিশ্লেষণ উপদেশ বস্তুতাধম* অসংখ্য 
প্রব্ধ অবলম্বনে উানশ শতকের অন্যতম বরদ্ধোপাসক 
কেশবচন্দ্রু সেনের মনোধর্মে কৃষ্-ভাবনার প্রবল 
উদ্দীপন তৎকালীন জনমানসে যে বিরাট মুগ্ধতা 
সৃষ্টি করেছিল তাও মৃখ্যতঃ ভাগবতের প্রেম-ভান্তি- 
বিশ্বাসের বৈফবাঁয় পারমণ্ডলের পথ ধরেই প্রবাহত । 

চিন্তা ও মানবাহত ভাবনা নিঃসন্দেহে উাঁনশ 
শতকের শাতগয় চিত্ত-জাগরণে অনেকখাঁন সহারতা 
করেছে; কিন্তু $ষকে কেন্দ্র করে সে চেতনার 
সমৃন্ধ সেখানে বিশেষ চোখে পড়ে না। 

॥৩॥ 

এই পারাস্থাততে বাঞ্কমচন্দ্ুই সর্বপ্রথম ভাস্ত- 
ৰিশবাস-আবেগের পথ ছেড়ে বিচার ও মানাবক মূল্য- 
বোধের প্রয়োগে দেশ ও জাতি গঠনের ম্বতন্ম পথে 
কৃষচারন্রকে উপচ্ছাঁপত করলেন চিরশ্তন আদর্শের 
প্রাকান্তারূপে--যার প্রথম সচনা ১২৮১ বঙ্গাব্দের 
চৈন্ত সংখ্যা (১৮৭৪ / মার্চএাপ্রল ) বিজদশনে, 
অক্ষয়চন্দ্রু সরকারের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ” গ্রন্থের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে রচিত “কৃষ্চারন্র নামক ক্ষন 
প্রব্ধাটতে, যেখানে তাঁর মূল বন্তব্য ছিল কৃচারত্রের 
আদ মহাভারতে এবং “এই মহাভারতায় কৃষচা'রন্রকাব্য 
সংসারে তুলনারাহত ৷. ইহাতে শ্রাুষ্ণ আদ্বতীয় 
রাজনীতাঁবদ-সাম্াজযের গঠন বিশ্লেষণে 
বিধাত্ৃতুল্য কৃতকার্য-- ***উচ্চতর মানাসক বলই 
ইহার বল!" কৌশলে ' সর্বকর্তাঁ-." তাহাতে 
বিলাসীপ্রয়তার লেশমান্র নাই--গোপবালকের 
হুমা নাই।” ইত্যাদ৯৪' অংশাটতে কৃষ্ণের 
অনন্ত মানব-সত্তারও ব্যঞ্জনা 'মলবে “বধাস্থৃভুল্য 
শব্দাটতে । , কের এসকল আদর্ণেরই 
পারপর্ণতা পরবতাঁ নিরবচ্ছি্ রচনাধারার গ্রম্খনে 
১৮৯২ খ্রীত্টাব্দে সম্পূণ“ কৃফচারন্র প্রকাশে । সত্যে 

৯৬ বাওক৭ এ৪ন বন, হয় খন্ড, পৃঃ ১০৬-৪ 


কৃষ্ণাচম্তায় নব-জাগরণ ও উনাঁবংশ শতকের বাংলা সাহত্য 


৪৯১১ 


মনযয্যত্ে, প্রেমে-নিঃস্বার্থপরতায়, অনুশীলত দেহ- 
মন-আত্মার সামাগ্রক নঙ্গজলচেতনায় উদ্বুদ্ধ যে প্ঙ্গ 
ধম্দর্শের গ্রাতিষ্ঠা বা্কমচন্দ্রু করেছিলেন তাঁর 
ধর্মতত্ব গ্রন্থে, সে-আদর্শেরই পগঙ্গ প্রাতফলনে 
মন্যব্যত্বে-প্রেমে-কর,ণায়-বীর্যে-নৌতিকতায় সমহান 
মানব-চাঁরঘরের আদর্শরূপেই তান সৃষ্টি করেছেন 
তাঁর কৃষচারত্রের কঁফকে । কৃফসম্বন্ধে লোকমানসে 
এ"যাবং পোঁষত ধারণাকে উধর্থা়ত করে 
অলো'ফিকতা বাঁজত মানবতার পর্ণতায় আঁভাবন্ত 
কৃষকে তান উপচ্ছাপন করলেন স্বদেশ, সমাজ 
ও স্বধর্মের কেন্দ্রভাঁমতে । ধর্ম তত্বে যে-আদর্শ 
কেবল 'সম্ধান্তরূপে উপস্থাপিত, দেবী চৌধুরাণনকে 
যার অনুশীলিত দ-্টান্তের প্রাতষ্ঠা, পাঁর্থবলোকে 
এীতহাঁসক মানবদেহাৰাশখ্ট করে সে-তদত্বেরই 
পূণ 1বকাঁশত স্বরূপের প্রতিষ্ঠা কৃফচারঘে । 
গ্রশ্থের সনাংশেই বাঞ্কিম তাঁর উদ্দেশ্য প্রাঞ্জল 
করোছলেন-__-“এই গ্রম্থে আমি তাহার কেবল 
মানব-চারন্রেরই সমালোচনা কাঁরব ৮১৫ শ্রীশ্ন্দু 
মজুমদারকে লেখা একাঁট পন্নেও (২৫ আঁ্বন 
১২৯২) ব্যস্ত করোছিলেন সেই একই আভতমত £ 
“্কৃষচারত্ত মনৃষ্যচারঘ। ঈশ্বর লোক হিতার্থে 
মনুষ্যচারল্ন গ্রহণ কারয়াছলেন ।”১৬ 

ধর্মতত্বে শারণীরক-জ্ঞানার্জনী কার্যকারণী ও 


চিত্বরাঁজনী এই চতুরিধ বাঁত্তর অনুশীলনের মাধ্যমে 
যথার্থ বিকাশ ও চরিতার্থতায় পুণঙ্গ মনযয্যত্থের 


আদর্শকে বাঁঞকমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ও পণকঙ্গি ধর্ম জ্ঞান 
করোছলেন গ্রন্থের পণ্চম অধ্যায়ে এবং একমান্ 
হন্দুধর্মেযার পাঁরপূর্ণতার সন্ধান পেয়োছলেন। 
তাঁর কৃষ্চারন্র সে-আদর্শেরই একান্ত মানাবক 
দষ্টান্ত। তাই ক্কফের মধ্যে তাঁর এঁশীসত্তাকে তান 
কখনই প্রাধান্য দেনান, এ-সম্বন্ধে তাঁর প্রাজল বন্তব্য 
ছিল মানুষের কোন অলৌকিক শান্ত নেই এবং সেই 
শীল্তদ্বারা কার্যসাধনকার ব্যন্তি মনহষ্যপদবাচ্যও 
হতে পারে না।৯৭ এমনাঁক কৃফকে 'তনি দৈববলে 
আশ্ছাবান-মান্ষরপেও দেখেনান যেকারণে কুফর 
জন্ম থেকে লোকগ্রচালত ধারণায় জাতগ্রাকৃত ঘটনার 
সমাবেশগ্ীলকে অমুলানুগ, প্রক্ষিপ্ত কিংবা রূপক 


৪৪ এ, প29 80৭ ২৬ জং পৃঃ ৯২৩৪ 
ই জী, প:ঃ 6০৭ 


৪৯২ 


হিসাবে গ্রহণ করে সগগ্র কৃষজীবনকে এরীতহাসিক 
রসচেতনায় পাঁরমার্জত করে নিয়োছলেন বাঁৎকম- 
চন্দ্র। একটি পামান্য দণ্টান্ত,_শিশুপাল বধকালে 
চক্তাপ্রকে স্মরণ করা মাত্র কৃষহস্তে তার আগমন ও 
তদ্দবারা শিশুপালের মস্তক-কর্তনেপ্র অনৈসর্গিক 
কাহিনশকে না মেনে মৃল-মহাভারতের উদ্যোগ-পবের 
দ্বাদশ অধ্যায় থেকে ধৃতরাম্ট্রকাথত শশপাল-বধের 
ইতিহাস বর্ণনা করে বাঁতক্ম বলেছেন যে, কফ রথারে 
হয়ে সম্পূর্ণ মানু ীষক সংগ্রামেই শিশুপাল ও তার 
অনুচরবর্গকে পরাভূত করোছলেন। এ-্প্রসঙ্গে তাঁর 
মন্তব্যা--“যেখানে এক গ্রন্থে একই ঘটনার দুইপ্রকার 
বর্ণনা দোৌখতে পাই-_-একাঁটি নৈপার্গক, অপরাঁট 
অনৈসার্গক, সেখানে অনৈসার্গক বর্ণনাকে অগ্রাহা 
করিয়া নৈসার্গককে এীতিহাসিক বাঁকা গ্রহণ করাই 
বধেয় । বান পরাণোতিহাসের মধ্যে সত্যের 
অনুসন্ধান করিবেন, তানি যেন এই সোজা কথাটা 
স্মরণে রাখেন ।৮১৮ 

দেশবাসীর সামনে বাঁৎকমচন্দ্র হন্দুধর্মের আদর্শ- 
রাঁজর প্রাতফলনে একটি পরণাঙ্গ মনব্যচারঘের 
দম্টাম্ত উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন । তাদের চরিত্রে 
সেই বিশ্ধ গুণাবলী প্রাতিফলনের একান্ত সচেতন 
বাসনা নিয়েই যাকে চেস্টা করেও অস্বীকার করা যায় 
না। ধরতদ্বে তান 'লিখোছলেন £ “ঈশ্বরকে 
আমরা দৌখতে পাই না। **'কেবল তাঁহাকে মনে 
ভাবতে পাঁর। সেই ভাবাই উপাসনা । ...তাঁহার 
সর্বগৃণসম্পন্ন বিশু্ধ স্বভাবের উপর তত স্থির 
কাঁরতে হইবে, ভান্তভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান, কারিতে 
হইবে। গ্রীতর সাঁহত হৃদয়কে তাহার সম্মুখশন 
করিতে হইৰে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের 
স্বভাব গাঠত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দ্‌ঢ় করিতে 
হইবে ;--তাহা হইলেই সেই পাঁবন্র চাঁরন্রের বিমল 
জ্যোতি আমাদের চাঁরন্লে পাড়বে । **-তাঁহার স্বভাবের 
সঙ্গে এক স্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।-.. 
মোক্ষ আর িছুই নহে, এ*বরিক-আদর্শনীত 
ঈশ্বরানুক্কত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা হইলেই সকল দ?ঃখ 
হইতে মূস্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের আঁধকারী 
হওয়া গেল ।”৯৯ 


৬৬ বাঁক রচমাযলণ, ইর খত, গণ ৫২৬ 
১৯ এ, পে ৫৯৩ 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


মহাভারতাদর মাধ্যমে বিবতিত সগুণ সাকার 
ব্যাস্তক ঈশ্বরের স্বভাবাবাশস্ট মানুষ কৃফই পাঁরপর্ণ 
মানব, শ্রেষ্ঠ বি*বমানবরূপে গৃহীত বাঁচক্কিমদৃষ্টিতে, 
যান কেবল সর্বগুণাধার পাপশন্য আদশনারন্রই 
নন, সর্বলোকের হতনব্রতে রত, শারীরক ও মানাঁসিক 
শীল্তবলে সমস্ত নাচতা স্বার্থপরতা দূরীকরণে 
বিশুদ্ধ ধর্মের অনুধ্যান ও সম্প্রসারণে মানুষী 
আদর্শের পরম পরাকান্ঠা। কৃষ্ণের মধ্যেই বাঁঞ্কম 
উপলব্ধি করলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেই সম্পূর্ণ 
মানবসত্তাকে যা তাঁর গ্বকপোলকজ্পিত নয়, 
বাতন্ন পুরাণ, মহাভারত, গীতা, কাব্য, দর্শন ধর্ম- 
সাহত্যকে আশ্রয় করে যা পূবাবাধই ছিল । কিন্তু 
লোক-প্রচালত ধারণায় তাদের যথাযথ প্রাতিফলন ও 
বিবর্তন ঘটোন। প্রচালত সে-ধারণায় কৃষ্ণ কেবল 
বৃন্ধাবনাবহারী রাসাবলাসা রাধা-পার্বচর বংশীধারী 
প্রেমের ঠাকুর, কিংবা বাংসল্য-রসাঞ্জনে দাধ-দৃদ্ধ- 
ক্ষীর-সর-নবনীতলোভী বালগোপাল। হিন্দুর ঘরে 
ঘরে রাধাকৃষ। ও বালগোপাল-_-এই দুই মার্ততেই 
কৃষ এ-যাবৎ পাাজত। বাঁত্কদের দাম্টতে কৃফের 
এ"সকল মর্ত একান্তই খাণ্ডত, যে-কারণে 
বৃন্দাবনলীলার মধ্যে তিনি এীতহাসিকতাপবরল- 
আত-প্রাকৃত উপন্যাসোচিত পুরাণ-কথারই সমাবেশ 
দেখেছেন ।২০ বন্দাবন-লীলা সম্পরকে বাঞ্কমের 
দৃদ্টি সমর্থনযোগা না হলেও তাঁর উদ্দেশ্যের 
মহত্ব ও কৃষ্চরন্তরে একদেশ-দার্শতার আভযোগ 
অঞ্বীকার্য নয়। বাৎকমচন্দ্রু কফের যে-আদর্শ- 
মর্তকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়োছলেন, 
তা কেবল প্রেমরসাঞ্জত বৈষ্বায় কৃষে নেই। 
ধর্মতত্বে গুরুর কন্ঠে কৃষণ-সম্পর্কে এই অসম্পূর্ণ 
ধারণার জন্য দেশবাসীকে তীব্র ভর্খসনা 
করোছলেন কৃষ্ণের মধ্যে কয়েক সহস্্রাব্দের বিবর্তন- 
সঙ্জাত শারীরক বাঁত্তপকলের পণাঙ্গ বিকাশে 
অননৃভবনীয় সৌন্দুব ও অপারমেয় বল, মানসিক 
বাত্তরাজর উদ্বোধনে পণঙ্গি বিদ্যা, শিক্ষা, বার্ধ 
ও জ্ঞান এবং প্রীতবৃত্তর সম্যক পারণতিতে 
সর্বলোকের সর্বাহতে রত পূর্ণ রূপের কথা স্মরণ 
কারয়ে দিয়েছেন তিনি । জানিয়েছেন বুদ্ধ যা ীষ্টে 

&০ এ, পঃ ৪৭৬ 
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এই সবাঙ্গীণ পূর্ণতা নেই, কেননা তাঁরা কেবল 
উদাসীন কৌপণখনধারী নির্মম ধর্মবেতা” । এদের 
উধের্ব ধর্ম পাঁরবর্ধক আদর্শের বিবত'নে তান 
দেখেছেন “জনকাঁদ রাজার্ষ, নারদাঁদ দেবাঁষ, 
বাশচ্ঠাদি ব্রষ্ধার্ধ, রামচন্দ্র-যধন্তির-অরন-লক্ষরণ 
প্রভাত ক্ষত্রিয়গণ, আরো সম্পর্ণতা প্রাপ্ত আদর্শ । 
1কন্তু শ্রীকৃক এ-সকলেরও ববাঁতত শ্রেষ্ঠ আদর্শ । 
বাঁওকমচন্দ্র লিখেছেন ঃ “কন্তু এই সকল আদর্শের 
উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে 
আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়, _যাঁধন্ঠির 
যাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অজ্যন 
যাহার শিষ্য, রাম ও লক্ষণ যাঁহার অংশমান্র, যাঁহার 
তুল্য মহামাহমাচয় চারত্র কখন মনহষ্যভাষায় কীর্তত 
হয় নাই।»৮ সে-চারন্ই কৃষ্ণ “ষাঁন সর্ববলাধার, 
সর্বগৃণাধার সবধম“বেত্তা, সবর প্রেমময় ।৮২১ 

ধর্মীচন্তা প্রসঙ্গে বথ্কমের স্বর্গ বৈকুণ্ঠ বা 
অন্তরীক্ষে নয়, মতজগতেই, যা পবাঁবধ প্রবন্ধে 
গৌর্দাস বাবাজীর কণ্ঠে ধ্ানত হয়েছিল এই ভাষায় £ 
“যখন চিত্ত বশীভ্‌ত, হীন্দ্রিয় দমিত, ঈশ্বরের ভান্ত, 
মনৃষ্যে প্রীতি, হৃদয়ে শান্ত উপাশ্থিত হইবে, "তুমি 
তখন বৈকুণ্ঠে ৮২২ তেমাঁন তাঁর বৈকুণ্ঠেবির কৃফও 
অন্তরীক্ষবাসী কায়াহীন নন, তান মর্ত-গোলো- 
কেরই আঁধবাসা কায়াযুন্ত মানুষ । এ তাঁর কল্পনা 
নয়, লুপ্ত অথচ প.বাবাধ ব্যাখ্যাত পূ্ণার্গ সত্যকেই 
তান কৃষ্ণচারত্রের আদর্শে পুনরদ্ধার করেছেন মান্র। 
1কন্তু সাধারণ্যে তা অগ্রচালত থাকার কারণেই সেই 
প্রকৃত সত্য গ্রহণে দেশবাসী সংশয়ে 'দ্বধান্বত। 
বাঁ্কমচন্দ্র সেই 'দ্বধা-সংশয়ের পূর্ণ অপসারণ ঘটিয়ে 
কৃষকে মানবের ভূমাচেতনা-সমন্বিতি জাগাঁতক 
জীবনের কল্যাণ ও সত্যোদ্বোধনের একাগ্র লক্ষ্যে 
পরমাশ্রয়রূপে প্রাতষ্ঠা দিতে চেয়েছেন আর সে- 
কারণেই কৃষ্ণের অধণ্ড সন্তার অনাদর হেতু জাতির 
প্রাতি তাঁর সৃতীন্র ভর্তসনা £ 


| “কিষের আত্মীয়গণ:.. জানিতেন, কৃষ্ণ কাম- 
ক্োধ-ববাঁজত, সবাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্ব- 
দোষরাহত, সর্বলোকোতম, সর্বজ্ঞ ও সর্ব 


২১ বাঁঞকম রচনাবলী, ছয় খণ্ড, পৃঃ ৫১৪ 
ধং ও, পু ২৬৩ 


কৃফণচন্তায় নব-জাগরণ ও উনাঁবংশ শতকের বাংলা সাহত্য 
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-আমরা জান তিনি লম্পট, ননীমাখনচোর, 
কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপ্বশীভূ্ত এবং 
অন্যান্য দোষধতন্ত। যান ধর্মের চরমাদর্শ 
বালয়া প্রাচন গ্রথ্থে পারাচত, তাঁহাকে যে- 
জাতি এস্পদে অবনত করিয়াছে, সে-জাতির 
মধ্যে বে ধর্ম লোপ হইবে, বিচিত্র কি 7৮২৩ 

“জয়দেব গোঁসাইয়ের কফের অনুকরণে 
সকলে ব্যস্ত--মহাভারতের কৃফকে কেহ 
স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ" 
পুরুষকে জাতীয়-হদয়ে জাগাঁরত করিতে 
হইবে । ভরসা কাঁর এই কৃষচারত্র ব্যাখ্যায় 
সে কার্ষের কিছ আন7ক্ল্য হইতে 
পারিবে ।”২৪ 


কিংবা আরও স্পণ্ট ভাষায় £ “আমরা যাঁদ 
ভান্তসহকারে এই কৃষ্ণোন্ত 'হন্দুধর্মের মূলস্বরূপ 
গ্রহণ কাঁরতে পার, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও 
হন্দৃজাতর উন্নাতর আর 'বলম্ব থাকে না। 
আমরা - তদপাঁদস্ট এই লোকাহতাত্বক ধমগ্রহণ 
কারব। তাহা হইলে নিাশ্চতই আমরা জাতীয় 
উন্নাত সাধত কাঁরতে পারব ৮২৫ এ-প্রসঙ্গেই 
পাদটীকায় একটি আশাদ্বিত আবেদনবাহণ প্রত্ন £ 
“বেন্থামের কথা ইংলন্ড শীনল, কৃষের কথা ভারত- 
বাসী শুনিবে না ৮ এখানেই বাঁছকমের কালোত্বীণ 
কৃষচন্তায় নবজাগরণচেতনার পর্ণ উত্জীবন। 
আমাদের জাতীয় জীবনে আত্মশান্ত, আত্মাব*বাস ও 
পুরুষকারের যে একান্ত অভাব, আধ্যাআবকতা সহ 
রাজনোৌতক, সামাঁজক, নোতক, সাংস্কাতিক ক্ষেত্রে 
যে নানা ঘরণারবর্তব্যভিচার-সঞ্কাণন্তা-বিপধ়্ 
কলুষতা, কৃষ্চারপ্রানূসরণে সমকাল থেকে অনাগত 
ভাবকালের জাতীয়-চার্র ও পারমণ্ডলে সেই 
অভাবের মোচন ও 'বপর্যয়-মান্ত ঘটাতে চেয়োছলেন 
বাঞ্ষম। তাই কৃষককে দৈবশান্ততে বলীয়ান বা তার 
প্রতি আম্থাবান না করে তার পাঁরবতে মহাভারতের 
উদ্যোগ পর্বে কৃষকন্ঠে দৈবানুদ্ঠাোনে আপনার 
অক্ষমতা ও পুর্ষকারের প্রাত যে একান্ত 'নিষ্ঠার 
কথা বান্ত হয়োছল। -_-“অহং হি তৎ কারধ্যাম 


ই শী, পৃঃ ৫০৯ হ৪ অজ, গ১ঃ ৫১৭ 


২6 তী, প৪ ৫৬৭ 


৪৯৪ 


পরং পৃরুষকারতঃ” ইত্যাদি শ্লোকে, একান্ত বত্ধে 
সেগ্ীলকেই উদ্ধার করে পরূষকার 'ভাত্তক প.গঙ্গি 
মনুষ্যাদর্শই  কৃষ্চাঁরঘে তান প্রাতফাঁলত করে 
দয়োছলেন ॥ ২৬ 


কফের কংসবধ ঘটনায় বাঁঞকমচন্দ্ু।পেয়োছিলেন. 


প্রথম প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ এবং সেই আপাত- 
নৃশংস কারের মধ্যেও দেখোছলেন;কৃফের 'বিদ্বাহিত- 
ব্রতী সত্তারই পারিষ্ফুটন যা :মহাভারতের জরাসম্ধ 
শিশুপালাঁদ নিধন কার্ষেও দেখেছেন। এ"্প্রসঙ্গে 
প্রোপদর ধর্ম ও ন্যাযবোধ প্রসূত একটি উস্ত 
গমরণীয় £ “অবধ্য ব্যান্তকে বধ কাঁরলে যে পাপ 
হয়, বধ্য ব্যান্তকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া 
থাকে ৮২৭ কৃফের মধ্যে সে-বোধ প্রথমাবাঁধই 
সাঙ্গীকৃত ছিল। কংসবধ প্রসঙ্গে বাঁৎকমচন্দ্র লিখে- 
ছিলেন £ কংসবধেই দোঁখ যে কৃফপরম বলশালণ, 
পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধমত্মা, পরাহতে 
রত এবং পরের'জন্য কাতর ৷ এইখান হইতে দৌখতে 
পাই যে, তান আদর্শ-মানূষ (৮২৮ তাই বলে 
'ুদ্ধবাসনা মানুষের আদর্শ নয়, তাই কৃষ্ণ সর্ব 
গুণ ও শোষাঁন্বিত 'হয়েও' স্বেচ্ছায় কখনও যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত নন । যেখানে যুদ্ধ-ব্যতত অন্য পথাবলম্বনে 
বিরোধের শাশ্তি সম্ভব, সেখানে সেই পথই অবলম্বন 
করেছেন, কিন্তু ধর্মদ্ধে অপ্রবাত্তিকে অধর্ম 
ক্লীবন্ধ জ্ঞানে ঘৃণা করেছেন। কৃফচারত্রের সারকথা 
হিসাবে এসকল আদর্শ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা 
এক পন্রেও ব্যস্ত করোছলেন বাঙ্কম।২৯ দ্রৌপদীর 
স্য়দ্বর সভায় কৃফের আচরণে সে-আদর্শের প্রাত- 
ফলন বাঁৎকম-বার্ণত বহু দঙ্টান্তের একটি । ভিক্ষুক 
্াঙ্থণবেশী অজর্দনের জয়লাভে তাঁর সঙ্গে ধর্মীবন্মৃত 
নৃপাতিগণের যুক্ধ্ববাদের উপরুমকালে ধর্মের কথা 
স্মরণ কারয়ে দিয়ে কৃষ্ণ প্রবাত্তজানত সে-যুণ্ধ 
থেকে নৃপাঁতগণকে নিবৃত করোছলেন। কৃষ্ণ 


ই বাঁক রচনাবলসী, প$ &9৭ ( পাদটীকা ও 


জালোচনা ভষ্টব্য ) 
হ৭ বাঁঞ্কম রচনাবলণ, হর খন্ড, প:ঃ ৫৩৬ 
ধ৮ এ, পৃঃ 8৭ 


৯ জী, প:ঃ ১২৩ 


উদ্বোধন 


[১০তম বধ'_-&ম সংখ্যা 


দূর্বল হলে সেশনবৃত্ত সম্ভব হত না, তাই এ 
ঘটনাকে কৃষের সার্বক বৃত্তি অনুশীলনেরই ফল 
বলে বর্ণনা করে বাঁঞ্ষম সেরূপ কৃষ্ঠারবের দ্বারা 
ধর্মতত্বেরই পর্ণাঙ্গ পারস্ফূটন দেখোছলেন ।৩০ 
বন্ধ ও প্রান্টের প্রেক্ষাপটে কুফের এই পূর্ণতা আরও 
উজ্জ্বল, কেননা তাঁরা শুধই ধর্ম প্রচারক; নীতিজ্ঞতা 
ও রাজকাধের উপযস্ততা তথা রাজ্যশাসন-পারচালন- 
সংরান্ত প্রয়োজনীয় বাতিগ্ালর অনুশীলন তাঁদের 
ছিল না। [কম্তু কঝে সে-সকলই পারপর্ণ 
অনুশীলত ও পাঁর্ফুট, তাই কই বাগকমন্দ্ষ্টিতে 
সবাঙ্গীণ মনযব্যত্বের' আদর্শ, বম্ধ বা শ্রীন্টে সে- 
আদর্শ অসম্পূর্ণ ।৩৯ 

এইভাবে গীঁতা-মহাভারতের সমস্ত অন্তর্গভীর 
ও পাঁরব্যাঞ্ত আদর্শধারাই বাঁ্কমের কৃষফচার্নের 
মহাসমুদ্রে মিশে'তাকে 'সুসমঞ্জস” পারণাঁত :1দয়েছে 
যা 'কিফচারঘ্ প্রণয়নে বাঁতৎকমেরও ছিল গড় 
আঁভগ্রায়। এক কথায় বাঁকমের কৃষচাঁরনের আদর্শে 
ভারতের চিরায়ত আঁত্মক মাদার, স্বধর্ম নিষ্ঠার, 
চারিত্রা-মযা্দার উজ্জ্বলতম রূপায়ণ | ' সনদীর্ঘশতম 
সহম্ীধক বংসরের বিবতনে গড়ে ওঠা ভারতাত্মার 
যে মর্মসত্তাটির দিকে তাকয়ে বিম্ময়াবম্ধ 
ফেডারখ ম্যাক্সমলার হৃদয়ের সমগ্র শ্রদ্ধা ও প্রেম 
উজাড় করে 'দিয়ে দেখোছলেন, মানবমনের চিরকালীন 
শ্রেষ্ঠ বিকাশ--জীবনের চরম জটিল সমস্যারও 
সমাধানে গভীরতর ধ্যানচ্তা সমাঁন্বত জন্তর্গভীর 
শ্রেষ্ঠ জীবনবোধের পাঁরপূর্ণ রূপায়ণ একঝান 
ভারতবর্ষ ব্যতীত 'িশ্বের আর কোথাও ঘটোন,৩২ 
নব যুগের প্রাণরসবাহা কৃষ্ণারন্রের প্রণয়নে তাঁর, 
1সংহনাদী বল-বীর্যপৌরুষের সঙ্গে ভারতের আম্ত- 
ভর্বমর পরিপূর্ণ আলোক-বণরি ' '্বারও উন্মোচন 
করে বাঁৎকম দেশবাসীকে অবগাহন করাতে চেয়েছেন 
সেখধারায় ৷ [ ক্রমশঃ ] 


60 জী, প:ঃ ৪৯৫ ৩১ এ; প:ঃ ৫৯৬--১৭ 


ওই 10018) ড/108% 080 16 2580) 0৪ (1961) ০, 6 
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কিমকুত সঞ্জয় 


রবীন্দ্রনাথ জান। 


কুরুক্ষেত্রের যত্ধের প্রারম্ভে সঙ্জয়কে উদ্দেশ 
করে ধৃতরাশ্টের উন্তি £ 

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ষুষুংসবঃ। 

মামকাঃ পান্ডবাশ্ৈব 'িমকুর্বত সঞ্জয় ॥ 
-হে সঞ্জয়, পঃণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আমার পত্রগণ এবং 
পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়ে কি করোছিল ? 
মহার্ষ কৃষখ্বৈপায়ন ব্যাসের বরে সঞ্জয় 'দিবাদৃষ্টি 
লাভ করেছিলেন। মহাভায়তের মহাসমর দেখার 
জন্য জন্মান্ধ ধৃতরাণ্ট্রকে মহার্ষ ব্যাসদেব 'দব্যদ্া্টি 
দিতে চেয়োছলেন। ধকিম্ত্‌ স্বজনানধন নিজচক্ষে 
দর্শন করতে হবে বলে 'তাঁন মহার্ষর প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু আবার যুদ্ধের 
বাতা পেতেও প্রাণ চায় । তাই তান উত্ত দিব্দ্‌ষ্টি 
সঞ্জয়কে দান করার জন্য মহার্ধকে অনুরোধ করেন । 
মহার্ধ সঞ্জয়কে দিব্দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই জন্য 
হস্তিনার রাজপ্রাসাদে বসে সঙ্জয় কুরংক্ষেত্রের যধ্ধ 
দর্শন করে, যুদ্ধের বাতা ধৃতরাশ্ট্রকে শুনিয়ে- 
ছিলেন। 


.. ,.-২.)তে ্বতরাষ্ট্রের এই প্রশ্ন জ্ঞান- 
হীনের স্তার। কেনন যু্ধা ধিগণ বুদ্ধের নিমিত্ত 
সমবেত ; ভীর। যুদ্ধই করবেন, সেক্ষেত্রে তার! 
কি করল'?_ এই জিজ্ঞাস! অর্ধাচীনের চ্যান 
নয় কি? কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অন অভিগ্রায়ে এই 
প্রশ্ন করেছিলেন। 


চারার 
আপাতদৃষ্টিতে ধৃতরাস্ট্রের এই প্রশন জ্ঞানহানের 
ন্যায়। কেননা, যদ্ধোর্থগণ যুদ্ধের নামত 
সমবেত ; তাঁরা ষুষ্ধই করবেন, সেক্ষেত্রে 'তারা কি 
করল ?-_-এই জিজ্ঞাসা, অবাচীনের ন্যায় নয় কি? 
কিন্তু ধৃতরাণ্টী অন্য আভপ্রায়ে এই প্রশ্ন করে- 
ছিলেন। ধৃতরাণ্ট খন জানলেন শ্রীকফ অজর্যনের 
সারথ্য গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি নিজ পুল্দের 
যৃদ্ধজয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছেন। যহদ্ধ 
হচ্ছে কুরুক্ষেত্রে। কিরূপ কুরুক্ষেত্র? তার বিশেষণ 


ধর্মক্ষেত। কুরুক্ষেত্র তাঁথণাবশেষ | কারণ দেবতাদের 
ষজ্ঞভাম ; সব প্রাণীর ব্রহ্ষত্ঞানের উদ্ভবক্ষেত। 
জাবাল উপানষদে (১২) পাওয়া যায় £ “যদনু- 
কুরুক্ষেত্র, দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং ভ্‌তানাং 


বক্ষসদনম । শতপথ ব্রাহ্মণে ডীল্লাখত হয়েছে ঃ 
“তেষাং কুরংক্ষেত্রং দেববজনমানস । তস্মাদাহঃ 
কুরুক্ষেত্রং দেববজনমং”। 


সূর্ধকন্যা তপতীর গভে কুরুর জশ্ম। পিতা 
সংবরণ । কুরু এই ভূভাগের আঁধপাঁত ছিলেন বলে 
তার নাম কুরুক্ষেন্ন। মহাভারতের শল্যপর্বে দেখা 
যায়, কুরু এই চ্ছান কর্ষণ করোছিলেন বলে এই 
স্থানের নাম ককুর্‌ক্ষেন্ত। কুরুকে সর্দা ক্ষণ 
করতে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র এ কর্ষণের কারণ জানতে 
চেয়েছিলেন। উত্তরে কুরু দেবরাজ ইন্দ্রুকে বলে- 
ছিলেন £ যে-সকল ব্যাস্ত এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ 
করবে, তাদের গ্বগপ্রাঞ্চি হবে। দেবরাজ উপহাস 
করে-চলে গেলেন। কুর? দেবরাজের উপহাসে 
1নরাশ হলেন:না, 'তাঁন কর্ষণকার্য হতে 'নিরস্ত না 
হয়ে কর্ষণ করে যেতে লাগলেন । অবশেবে দেবরাজ 
দেবতাগণের পরামর্শে কুরুকে জানালেন ? “রাজার্ধ! 
যাঁরা এই স্থানে আলস্যশন্য হয়ে অনাহারে প্রাণত্যাগ 
করবে; অথবা যুদ্ধে নিহত হবে তারা অবশ্যই স্বর্গে 
গমন করবে।” 

মহাভারতের বনপর্বে মহার্ধ পুলস্ত্য ভাঁম্মকে 
বলেছেন সর্বপ্রাণী এই তীর্থ দর্শনে পাপমূন্ত হবে। 
কুরুক্ষেত্রের ধূঁলকণাও দ:ক্কৃতকারীকে পরমপদ 
প্রদান করবে । উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতাঁ 
_এই দুই দেবনদীর মধ্যবতীস্থান কুরঃক্ষেন্র। 
মনুসংাহতা অনুযায়ী কুরুক্ষেত্ই 'রঙ্ষাবত” নামে 
প্রাসম্ধ। কুরুক্ষেত্রের আর একট নাম “সমম্ত- 
পণক?। 

এহেন কুরুক্ষেঘ্নে আজ ঘ্ধাথাঁরা সমবেত। 
এই কুরুক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান শ্রীডফ উপস্থিত । ম্থান- 
মাহাত্ব্য কি উভয় পক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার 
করবে না? চ্ছানমাহাত্ম্যে মানুষের সত্বগণের উদয় 


৪৯৬ 


হয়, এবং এই গুণের প্রভাবে মানুষ অন্যায় কাজ 
হতে বিরত হয়; অতাঁতের অন্যায় কর্মের জন্য 
অনুতাপের অশ্রু বিসর্জন করে। স্থানমাহাত্মোর 
ফলে ধর্মশীল পান্ডব্গণ পিতামহ ভনঙ্ম, গুরু ভ্রোণ, 
ও আত্মীয়-স্বজন নিধন হতে বিরত হতে পারে এবং 
রাজ্যলাভের আশা পাঁরত্যাগ করে ভিক্ষ-ধর্মে বনবাসী 
হওয়া শ্রেয় মনে করতে; পারে । অথবা পাপাত্বা 
দুযোধনাদ ধমক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের্‌ চ্থানমাহাত্মো সত্ব- 
গুণের সঞ্চারে ধর্প্রবণ ও উদার হয়ে পান্ডবদের 
রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে পারে। কিন্তু স্থানমাহাক্যের 
ফলে উদারতার বশত হ হয়ে দ্বেধিন পান্ডবদের 





কুরুক্ষেতরে আজ সমবেভ। এই 
কুরুক্ষেত্রে স্বয়ং ভগ্গবান শ্রীরুঞ্ণ উপচ্ছিত। 


স্থানমাহা ত্য কি উত্তয় পক্ষের উপর প্রভাব 


বিস্তার করবে না? স্থানমাহাজ্য্যে মানুষের 
জন্বগুণের উদয় হয়, এবং এই গুণের প্রভাবে 
মানুষ অন্যায় কাজ হতে বিরত হয়; অতীতের 
অন্যায় কর্মের জন্য অনুতাপের অশ্রু বিসর্জন 
করে। ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্ক। যদি পুত্র দুর্যোধন 
ক্ষেত্রপ্রভাবে রাজ্য রত করে। 





রাজ্য প্রত্যাবর্ন করুক চান মনেপ্রাণে তা 
চাননি । তাঁর পুল্লেরা রাজ্যের আধকারী হোক, 
তা-ই তাঁর অন্তরের ইচ্ছা । দুযোধন বাঁদ পাণ্ডব- 
গণকে রাজ্য প্রদান করে, তবে বিনা যুখ্ধেই তারা 
বিনস্ট হল। কেননা রাজ্যহারা হয়ে বেচে থাকা 
বিনন্টেরই সমান । সুতরাং নিজপনত্রগণের রাজ্যলাভ 
এবং পান্ডবগণের রাজ্য-অপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন 'নশ্চিত 
ধারণা করতে না পেরে ধৃতরান্ট্রেরে মনে গভীর 
উদ্বেগের সঞ্চার হয়োছল। সেজন্য তিনি নিজের 
পূত্রগণ ও পান্ডুর পুন্রগণকে যহ্ধার্থা জেনেও 
সঞ্জয়ফে প্রন করেছিলেন ণকমকুর্বত সঙ্জয়? । 

এই ডীন্তর পরবতা” অধ্যায় পযাঁলোচনা করলে 
ধৃতরাম্মের মনের প্রথম আশাটিই বাস্তব সত্যে 
পাঁরণত হতে যাচ্ছিল বলে মনে হয়। রাজ্যালগ্সু 
দুষেধিনের উপর ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রভাব বিদ্দ্‌- 
মানত পড়েনি। মহাভারতে ডীল্লাথত হয়েছে, দু্ট- 
বদ্ধ দুষেধিনের জম্ম কলির অংশে । কলি অর্থাৎ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্য--৮ম সংখ্যা 


কলহ। কলহপরায়ণ দুযোঁধন আজীবন পাণ্ডবদের 
সঙ্গে কলহ করে গিয়েছেন। পান্ডবদের রাজ্য তিনি 
প্রত্যর্পণ করেননি । এমনাক পাঁচখানি গ্রাম দানের 
আবেদনও প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন--শতলাধং 
যবষড়ুভাগং সচ্যগ্রে বিদাতে মহা, বিনা যুদ্ধং ন 
দাতব্যং সত্যং সতাং বদামাহম:1৮ “আম সত্য সত্য 
করে বলছি তিলাধ' ও যবষড়ভাগ কংবা সমীর 
অগ্রভাগে যতখানি ভাঁম উঠে তাহাও বিনাষুদ্ধে 
প্রদান করব না।” পাপাশয় ক্লুরমাতি পরম্বলোলুপ 
দুযোঁধনের' হৃদয়ে ধমক্ষেত্রের প্রভাবে সনত্বগুণের 
উদ্রেক হয়াঁন। 
জরে 

স্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অমাভ্য । তিনি 
শান্রজ্জ, ধার্মিক ও উদ্দারচরিত্রের অধিকারী 
ছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গোপন আশঙ্কা 
মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় বুঝতে পেরেছিলেন। 


সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাস্ট্রেরে অমাত্য। তিনি 
শাস্ত্রজ্ব, ধার্মিক ও উদারচাঁরত্রের আধকারী ছিলেন। 
মহারাজ ধৃতরাস্ট্রের গোপন আশঙকা মহাগ্রাজ্ঞ সঞ্জয় 
বুঝতে পেরোছলেন। তাই তান পরবতঁঁ কয়েকটি 
শ্লোকে (২--১১) দুযেধিনের কাধ ও বাক্যের 
পণর্গি চিত তুলে ধরে ধৃতরাষ্ট্েরে আশৎকা দূর 
করেছেন। ধৃতরাস্ট্রের আশব্কা যাদ পত্র দুষেধিন 
ক্ষেন্র-প্রভাবে রাজ্য প্রত্যর্পণ করে। না, তা হবার 
নয়। সঞ্জয় জানালেন যে পাণ্ডবদের ব্যহরচনা 
দর্শনে দুযেধিন আচার্য দ্রোণের নিকট গমন 
করলেন। 

দুযেধিন রাজনীতি ও কটরনীতি বিশারদ 
ছিলেন। নিজে একাদশ অক্ষৌহণী পৈন্যের 
আঁধকারী এবং বহুরথী, মহারথণ ও আতরথাী তাঁর 
পক্ষে থাকলেও পাণ্ডবদের ব্যহ্রচনা দর্শনে ভগত 
হয়ে তান গুরু ভ্রোণের- সাম্ধধানে গিয়োছিলেন। 
“পান্ডবসৈন্য-প্রভাবদর্শনহেতুকং তস্যান্তভ'য়ং গুরু 
গৌরবেন তদন্তিকং স্বয়মাগতবানগ্মণীতি ভয়" 
সঙ্গোপন ব্যজ্যতে” (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত 
গীতাভ্ষণ ভাষ্য )। 

গুরু দ্রোণের প্রাতি দুষেধিনের ন্তর মধ্যে 
রাজনীতি বা কটনীতি নাহত রয়েছে । গুরু 


ভানু, ১৩৯৬ ] 


দ্রোণের হাদয় পাণ্ডবদের প্রাত স্নেহে পারপর্ণ । 
পাছে স্নেহবশতঃ তিনি এই যুদ্ধ থেকে বিরত হন, 
এরূপ আশঞ্কা করে দুযেধিন দ্রোণকে “আচাষ” 
সম্বোধনে সম্মান দিয়েছেন, এবং পান্ডবদের বিরুদ্ধে 
উত্তোজত করার উদ্দেশে বলেছেন যে, পান্ডবগণ তাঁর 
শর দ্রুপদের পত্র ধষ্টদ্যদ্নের দ্বারা ব্যহ রচনা 


করেছেন । আবার ধৃন্টদ্াশ্নের জন্মও দ্রোণাচার্ষের 
বধানামত্ত যঞ্ঞান্নি হতে। দুষেধিনের মনের ইচ্ছা, 


এই পান্ডবগণ আপনার 'প্রয়, দেখুন, তারা আপনার 
বিরুদ্ধে ধন্টদয্নকে দিয়ে ব্যহ রচনা করে যুদ্ধের 
সঙ্জা করেছে। পান্ডবগণের ধৃন্টতা দেখুন। 
আপনাকে গুরুজন বলে হ্ক্ষেপ না করে, আপনার 
বিরুদ্ধে দন্ডায়মান। এরূপ অবদ্থায় পাম্ডবদের 
প্রাত আপনার গ্নেহ পারত্যাগ করা 'বিধেয় 1 মহা- 
প্রাজ্ঞ সঞ্জয় ধৃতরাস্ট্রের মনের আশওকা হাদয়ঙ্গম করে 
এরূপ উত্তর দিলেন। তান ধৃতরাণ্ট্রকে বোঝাতে 
চাইলেন, 'আপনার মনে দুযেধিনের পণ্চপান্ডবকে 
রাজ্য প্রদানের আশৎকা অমূলক 


দ্রোণের নিকট দুষেধিন পাণ্ডবসৈন্যের পরিচয় 
দিয়ে কৌরবপনক্ষীয় সৈনাদলের পরাক্রম ও পারচয় 
দিয়েছেন। এই পাঁরচয় প্রদানের উদ্দেশ্যও রয়েছে । 
দ্রোণকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, দ্রোণ যাঁদ পাশ্ডবদের 
প্রীতি স্নেহাতশয্যে ঘুদ্ধ ত্যাগ করেন, তবু 
দুযোঁধনের চিশ্তার কোন কারণ নাই। কারণ, 
তাঁর পক্ষে বহু রথাঁমহারথী রয়েছেন। অবশ্য 
বান বলে দুযোধন দ্রোণকেও তাঁদের মধ্যে 
ধরেছেন । এই সমস্ত রথী-মহারথী নিম্নে 
শপিতামহ ভী'্ম যে যৃদ্ধজয় করবেন, সে-সম্বন্ধে 
দুযোধন নিশ্চিত । ভীম্মকে সবাদক থেকে রক্ষা 
করতে হবে। দুষেধিনের আদেশ । এই আদেশের 
উদ্দেশ্য হল, যাঁদ দ্রোণ ভীত হয়ে বা স্নেহবশতঃ 
ধাধ্ধ না করেন তথাপ সেনাপাঁত ভীম্ঘ নিরাপদে 
থাকলেই তাঁর বিজয় সিম্ধ হবে। 

দেখতে দেখতে ভীম্ম শঙ্খধাঁন করে যদ্ধারন্ভের 
সঞ্কেত দিলেন । রণবাদ্যসমূহ বাঁদত হতে লাগল । 

অন্যাদকে খ্বেতাম্ব লংযুন্ত মহারথারে শ্রীকৃফ- 


1কিমকুর্বত সঞ্জয় 


৪৯ 


ধনঞ্জয় যথাকনে পাণজন্য ও দেবদত্ক মহাশখ্খ ধান 
করলেন। পান্ডবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথীদের শঙ্খ 
নিনাঁদত হল। অন স্বীয় সখা-সারাঁথ শ্রীকৃকে 
উভয়দলের মধ্যে রথস্থাপন করতে বললেন। এই 
রথচ্ছাপনের উদ্দেশ্য দুযোঁধনের 'প্রয়কামী যুণ্ধোং* 
সক বীরগণকে অবলোকন করা । পার্থসখা সথার 
ইচ্ছানুযায়ী উভয় সৈন্যদলের মধ্যে রথচ্ছাপন 
করলেন। কিন্তু, একি? অজর্যন কি দেখছেন ? 


তত্রাপশ্যৎ শ্ছিতান্‌ পার্থঃ 'িতনথ পতামহান। 

আচাষনি: মাতুলান্‌ ভ্রাতন্‌ পান পৌতান 
সখাংস্তথা ॥ 

*বশহরান সুহদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরাপ ॥ 


--তখন অজর্যন উভয় সেনার মধ্যে অবাচ্ছিত পিতৃব্য- 
গণ, 'পিতামহগণ, আচার্গণ, মাতৃলগণ, স্াতৃগণ, 
পূত্রগণ, পোল্লগণ, মিন্রগণ *বশুরগণ ও সুহাদগণকে 
দেখলেন ৷ এই দেখার ফলশ্রাত সম্বধ্ধে ধ্তরাস্দৌর 
নিকট সঞ্জয়ের উীন্ত £ 


তান সমীক্ষ্য সকৌন্তেয়ঃ সবনি বন্ধৃনবাচ্থিতান্‌। 

কুপয়া পরয়াবিচ্টো বিষাদান্নদমন্রবীৎ ॥ 
_কুদ্তীতনয় অজ্ন সমহপাচ্ছত বন্ধ্-বাম্ধব 
সকলকে রণম্থলে অবাস্থিত দেখে অত্যন্ত ব্যাথিত ও 
বিষ হয়ে বললেন £ 

দৃষ্টেবমান: স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুষুৎসন্‌ সমবাঁস্থতানং। 

সীদান্ত মম গান্রাণ মৃখণ্ড পারশযষ্যাত ॥ 


-"তজর্টন বললেন, হে কৃফ, যুদ্ধেচ্ছছ এই সকল 
ঈবজনাঁদগকে সম্মুখে অবাঁস্থত দেখে আমার শরীর 
অবসন্ন এবং মুখ শৃদ্ক হচ্ছে। তান বললেন, 
'্বজননিধন শ্রেয়*্কর দেখাছ না। “ন কাচ্ছে 
বিজয়ং কৃষ ন চ রাজ্যং সুখান চ।৮ আম বিজয় 
এবং রাজ্যস্‌খ আকাঙ্ক্ষা কার না। অতঃপর অজর্যন 
বিলাপ করতে লাগলেন এবং পাঁরশেষে-__“বসজ্য 
সশরং চাপং শোকসধাবগ্নমানসঃ।”- ধনুবণ ত্যাগ 
করে শোকমন্ন হয়ে বসে রইলেন । ধৃতরান্ট্রের মনের 
গভীরে ?ি এই পারণাতর আশা 'নাহত ছিল ? 
তাই ক তাঁর উৎসুক প্রশ্নঃ “কমকুব্ত সঞ্জয়? ? 


্ামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মহাভারত 


প্রণবেশ চক্রবর্তা . 


মানবসভাতায় ভারতবষের সুমহান অবদান 


মহাভারত নামক মহাগ্রন্থ এবং শাবশাল ভারতের 
শাম্বত সংস্কীতর বায় বিগ্রহও এই মহাভারত । 
মহাধ বেদব্যাপের এই মহান স্ান্ট অনন্তকালের 
সম্পদ । কাহনী আছে £ এই গ্রন্থের মতত্ব ও 
গুরুত্ব পারমাপ করার জন্য দেবতার একসময় 
সা্মীলত হন। তুলাদন্ডের একা দকে মহাভারত, 
এবং অন্যাদকে চতুবেদ স্থাপন করার পর দেখা 
গেল মহাভারতের ভারই বেশি । সেই গুরুত্ব ও 
মহত্বের ভুনা এই গ্রম্থ মহাভারত” নামে পারাচত 
হল। ইউরোপের মহাকাব্য হীলয়ড এবং গাঁডাঁসর 
একান্ত আয়তনের আটগুণ বড় হচ্ছে মহাভারতের 
পরিসর । 
ছা 

মানবসভ্যভীয় ভীরতবর্ষের সুমহ'ন অবদান 
মহাভারত নীমক মহাগ্রন্থ এবং বিশাল 
ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির বাত্মর় বিগ্রহও এই 
মহাভারত। মহষি বেদব্যাসের এই মহান 
সৃষ্টি অনন্তকালের সম্পদ। কাহিনী আছে ঃ 
এই গ্রচ্ছের মহত্ব ও গুরুত্ব পরিমাপ করার জন্য 
দ্বেবভার। একসময় সম্মিলিত হন। তুলাদণ্ডের 
একদিকে মহাভারত, এবং অন্যদিকে চতর্বেদি 
স্থাপন করার পর দেখ। গেল মহানারতের 
ভারই বেশি । সেই গুরু্ব ও মহত্ত্বের জন্য এই 
গ্রন্থ মহাভারত? নামে পরিচিত হল। 


প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জীবনাদর্শের মহত্তম মর্ম- 
বাণীই মহাভারতের প্রাণবন্ত ও শা*বত উপদেশ । 
ব্যস্ত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের [বিপুল কর্ণ সংঘাতের 
অন্তরালে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আঁবচল স্থিতই হল 
এই মহাগ্রষ্থের বাঞ্ছিত পাঁরণাঁত। আবার ভারতাঁয় 
সমাজব্যবন্থা, ধর্মজীবন এবং 'নিত্কাম কর্মসাধনার 
বাণীরপও এই মহাগ্রন্থ ।' 

এই' মহাকাব্য আমাদের হাজার হাজার বছরের 





সুমহান এ্রীতহ্য এবং প্রাণবন্ত আঁস্তত্বের সাক্ষী । 
তাই ভারতাত্মার সার্থকতম প্রাতানাঁধ, ধান ন*্কাম 
কর্মযোগের সাধনাকে ভারতের জীবন-সাধনায় 
পারণত করোছলেন, 'যান: ক্ষান্রবীর্য এবং আত্ম- 
বিশ্বাসের বিজয়-পতাকা হাতে 'নয়ে এই মতপ্রায 
ভারতের বুকে আঁবভূত হয়োছলেন, সেই স্বামী 
বিবেকানন্দ বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাভারতের কথা 
স্মরণ করেছেন । 

১৯০০ প্রীন্টাব্দের ১ ফেব্রুয়াঁর মাঁর্কন যু 
রাষ্ট্রের প্যাসাভোনার “সেক্সপীয়র ক্লাবে মহাভারত 
শীষক যে বস্তৃতাঁট তান দিয়েছিলেন, সেটা 
প্রকৃতপক্ষে বিদেশীদের কাছে মহাভাইতের বাণ? তুলে 
ধরার সার্থকতম প্রথম উদ্যোগ । 

তান বলছেন £ ধম্তীরু অথচ দুবলচিত্ত 
বদ্ধ অন্ধ প্লাজা ধৃতরাস্ট্রের মনে একাদকে ধর্ম ও 
ন্যায়, অন্য দিকে পু্রবাংসলোর অন্তদ্বন্দৰ, 
পিতামহ ভনচ্মের মহৎ চারন্র, রাজা য্যাধাণ্ঠরের 
মহান ধম'ভাব, অন্য চারজন পাণ্ডবের উন্নত চার, 
যাতে একাদকে মহাশৌর্ধবাঁধ অন্যাদকে সববিশ্থায় 
জ্যোন্ঠ ভ্রাতা রাজা য্যাধ'ঘ্ঠরের প্রাত অগাধ ভান্ত ও 
অপূর্ব আজ্ঞাবহতার সমাবেশ ; মানবীয় অননভাঁতর 
পরাকাহ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় চার; এবং 
তপাস্বনী রাজ্ঞী গান্ধারী, পাণ্ডবগণের স্নেহময়শ 
জননী কুন্তী, সদা ভান্তপরায়ণা ও সাহফুতার 
প্রীতমূর্তি দ্রৌপদী প্রভাত নারাঁদের চাঁরন্র যা 
পুরুষগণের চারন্লের তুলনায় কোন অংশে কম 
উজ্জল নয়,_-এই কাব্যের এই সব এবং অন্যান্য 
শত শত চাঁরন্র এবং রামায়ণের চারন্রসমূহ বিগত 
সহস্র বংসর ধরে সমগ্র হন্দুজগতের সযত্বে রক্ষিত 
জাতীয় সম্পাত্ত, এবং তাঁদের ভাবধারা ও চারন্রনশীতর 
ভাঁত্তরূপে বর্তমান রয়েছে । বাস্তবিক এই রামায়ণ 
ও মহাভারত প্রান আধ্গণের জীবন-চারত ও 
জ্ঞানরাশর সুবৃহৎ বিশবকোষ। এতে সভ্যতার যে 
আদর্শ চিন্িত হয়েছে। তা লাভ করবার জন্য 


ভানু, ১৩৯৫ ] 


সমগ্র মানবঙ্জীতকে এখনও বহুকাল ধরে চেষ্টা 
করতে হবে।* 

এখানে আমরা স্বামণীজণীর আরেকাট উীন্তিকেও 
স্মরণ করতে পার । ১৮৯৫ খ্রাস্টাব্ৰে তান যখন 
আমোরিকায় ক্রমাগত বন্তৃতার পর বস্তৃতা য়ে ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছিলেন । সে-সময় নিউইয়র্ক থেকে কিছ? 
দূরে সহস্র্বীপোদ্যানে বা 'থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড 
পাক” নামক স্ছানে কিছাাদন নির্ঘন বাস করেন। 
সে-সময়েই তান একদিন বলছেন, “চাঁরপ্র-হসাবে 
জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়, তারপর 
প্রীষ্ট । কিন্তু গাঁতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন তার 
মতো মহান উপদেশ জগতে আর নেই । যান সেই 
অন্ভুত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি সেইসব বিরল 
মহাতআাদের একজন, যাদের জাঁবন দ্বারা সমগ্র জগতে 
এক নধজীবনের স্রোত বয়ে যায়। যান গাঁতা 
রচনা করেছেন, তার মতো আশ্চর্য মাথা মন.য্যজাতি 
আর কখনও দেখতে পাবে না।”* 


॥২॥ 

এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা স্মরণে রাখা প্রয়োজন । 
প্রথমতঃ, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বিদেশের ঝুকে 
দাঁড়য়ে প্রবল আত্মাবম্বাসের সঙ্গে ভারতের হীতিহাস 
এবং এীতহ্যের মাহমা-কীর্তন করেছেন, তেগাঁন 
[তানি স্বদেশের বুকে দাঁড়য়ে ভারতের যাবতীয় 
গ্লানি, কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং অস্পৃশ্যতার বরুদ্ধে 
তীব্র কশাঘাত করেছেন । অর্থাৎ তন 'বদেশে 
মুস্তকণ্ঠে ভারতের মাহমা গ্রাতষ্ঠা করেছেন, কিন্তু 
স্বদেশে আত্মসমালোচনা করেছেন কঠোরভাবে । 
আসলে, তিনি একই সঙ্গে ব্লীবতায় সংপ্ত এবং বিদেশী 
মোহে আঁবস্ট ভারতকে জাগিয়ে তুলতে হয়ো ছলেন 
আপোসহশীন সংগ্রামী । 

একটু লক্ষ্য করলেই দেখব, তান অতাঁত 
ভারতের গৌরব এবং এরীতহ্াকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
কারয়ে দিয়েছেন, বতমান ভারতের যা-কিছু পতনের 
লক্ষণ, তার বিরুদ্ধে কদ্বুকন্ঠে জেহাদ ঘোষণা 
করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাঁবষ্যৎ ভারতের স্ানশ্চিত 

৬ চ্যাক্নী 1ববেকানঙ্গের বাণী ও রচনা, ৬ম খণ্ড 

(১৪৬৯), প:ঃ ২৭৬ 
২ জী, খা খণ্ড, পৃঃ ইই৫ 


স্বামী 'ববেকানন্দের দাণ্টতে মহাভারত 


৪৯০) 


উত্থান সম্পকে ভাঁবষ্যদ্বাণী করেছেন, বলেছেন £ 
“ভারত আবার উঠবে, 'কিম্তু জড়ের শাল্ততে নয়, 
চৈতনোোর শাস্ততে ।৩ 

তাঁর এই প্রজ্ঞা-প্রসত অন্তভেদী বস্তব্য অনেক- 
সময়েই প্যাত্টলাভ করেছে বেদ, উপানষদত গীতা 
এবং রামায়ণ-মহাভারতের উদাহরণ সংযোগে । তান 
এতহাঁসক প্রয়োজনেই আচ্ছন্ন ?বদেশী ভাবধারায় 
আক্ান্ত ভারতীয় জনমানসের দাঁম্টকে আকৃষ্ট 
করেছেন সোঁদকে। তান ভারতীয় জাতিভেদ- 
প্রথার মৌপ-ম্বরূপ, নত্কাম-কর্ম যোগের বাস্তব 
প্রয়োগ, সত্য ও ন্যায়ের প্রাতষ্ঠা, জগংকল্যাণে 
কর্তব্যপালনের অঙ্গীকার এবং দুজয় সাহস ও 
ক্ষানরবীষের মাহমা প্রাতষ্ঠায় বার বার মহাভারত 
থেকে 'বাভন্ন উন্বাহরণ তুলে ধরেছেন । সেই সঙ্গে 
মহাভারতের এ1তহা'সকতা এবং গীতা ও মহাভ।রতের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিয়েও ঘান্তাসদ্ধ সম্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন । 

১৮৯৮ ধ্রান্টাব্দের ২০ মার্চ বাগবাজারে বলরাম 
বসুর বাড়তে, বর্তমানে যোট বলরাম মান্দর নামে 
বিখ্যাত, রামকৃঞ্চ মিশনের ৪২তম আঁধবেশনে স্বামণী 
[ববেকাননন "নচ্কাম কমা? সম্বন্ধে একটি এ্রাতিহাসক 
বন্ত্‌তা ঞরোছলেন। সেই বস্তৃতায় তান দ্াঁটি 
বিষয়ের সংশব নিরসন করে'স্থির 1সদ্ধান্তে উপনাঁত 
হয়োছলেন । 

প্রথমটি হচ্ছে, ক্রিরাকান্ডানভ'র ধমচিরণ সাঠক 
পথ, না জ্ঞানযোগের পথই সাঁঠক ? এই প্রশ্নের 
সমাধান করতে স্বামী বিবেকানন্দ মহাভারত তথা 
গীতার প্রসঙ্গ উাপন করেন। তিনি বলেন £ 
গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন দুটি সম্প্রদায়ের 
মধ্যে প্রবল মতাঁবরোধ চলাছল। একদল বোদক 
যাগযজ্ঞ, পশুবাল এবং এ প্রকার কর্মসম্‌হকেই 
ধমের সমগ্র রূপ বলে মনে করত । অপর দল প্রচার 
করত যে, অসংখ্য অশ্ব ও পশু হত্যা করা ধর্ম 
নামে আভাহত হতে পারে না। শেষোস্ত দলের 
আঁধকাংশই ছিলেন: সম্্যাসী ও জ্ঞানমাগণ“ | তাঁদের 
শ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার কর্মত্যাগ করে 

৬ জী, ৫ম খন্ড, প:ঃ ৪৬৫ 


৬০০৩ 


আত্মজ্ঞানলাভই মোক্ষলাভের একমাত্র পথ । গাঁতাকার 
তাঁর নি"্কাম কর্মের মহতাঁ বাণী প্রচার করে 
পরস্পর 'বরোধী এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের 
অবসান করলেন ।5 

দ্বতীয়াট হচ্ছে এই যে, অনেক পণ্ডিত এবং 
গবেষক যেমন সেকালে, তেমান একালে প্রমাণ করার 
চেষ্টা করেন যে, গীতা মহাভারতের সঙ্গে বা যৃগে 
রাঁচিত হয়নি। এটা পরবতাঁ কালে রচিত এবং 
মহাভারতের সঙ্গে সংযস্ত। এই সংশরাচ্ছন্ন প্রশ্নের 
স্পন্ট উত্তর 'দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তানি 
বললেন £ অনেকের ধারণা যে, গীতা মহাভারতের 
ধূগে লিখিত হয়নি--পরবতাঁ কালে মহাভারতের 
সঙ্গে সংযোঁজত হয়েছিল। এটা ঠিক নয়। 
মহাভারতের প্রত্যেক অংশেই গীতার 'বিশেষ বাণ- 
গাল পাঁরলাক্ষত হয় এবং গীতা যাঁদ মহাভারতের 


অংশ হিসাবে বিবোচত না হয়ঃ এবং বাদ দেওয়া হয়, 


তবে মহাভারতের অন্যান্য অংশগহীলতে, যেখানে 
এই একই বাণী বর্তমান, পেগাঁলও (বর্জন করার 
কথা ) সমভাবে 'বিবেচিত হওয়া উচিত ।৫ 

এখানে প্রসঙ্গীটকে আরেকটু বিস্তৃত করার 
প্রয়োজন বোধ করাছি। স্বামীজী ষখন আলমবাজার 
মঠে ছিলেন, তখন কলকাতার অনেক যুবক তাঁর 
সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। নানা প্রসঙ্গে তখন 
কথা হত। সেরকমই একাঁদনের আলোচনায় 
কয়েকট মৌলক প্রশ্ন তিনি উতাপন করোছলেন, 
যেগুলি সঙ্গত কারণেই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 

্বামীজী বলছেন (যে-কথা আমরা আগেই 
উল্লেখ করেছি) গাঁতা গ্রম্থখানি মহাভারতের 
অংশাবশেষ । এই গীতা বুঝতে চেষ্টা করার আগে 
কয়েকাট বিষয় জানা আবশ্যক । প্রথম--গীতাঁট 
মহাভারতের ভিতর গ্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই 
অংশবিশেষ, অথাৎ উহা বেদব্যাস-গ্রণীত কিনা ? 
দ্বিতীয়--কৃফ নামে কেউ ছিলেন কিনা? তৃতাঁয় 
--যে যদ্ধের কথা গাঁতায় ( যা মহাভারতে ) বার্ণত 
হয়েছে, তা যথার্থ ঘটোছল কি না? চতুর্থ-- 
অজর্নাদি যথার্থ এ্রীতহাসিক ব্যাস্ত না ? 

৪ জ্যাম বিবেকানঙোর বাণী ও রচনা, উম খস্ত 

পা পুঃ ১৬৬ 
& জী, 


উদ্যোধন. 


[ ৯০তম বর্ষ ৪ম সংখ্যা 


এই সন্দেহগ্দলি কেন দেখা দিয়েছিল, তার 
এীতহাসিক প্রেক্ষাপট যেমন তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, 
তেমান এসব সন্দেহ নিরসনে য্যাস্তসঙ্গত 'বম্লেষণও 
উত্বাপন করেছেন । প্রথম প্রশ্নের উত্তর তিনি 
প্রথমেই 'দয়েছেন, বলেছেন £ “গীতা মহাভারতের 
অংশাঁবশেষ । '*তবে শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করার 
আগে পর্যন্ত গীতা সর্বসাধারণে ততদ্‌র পারিচিত 
ছিল না।”৬ 

গ্যারস কংগ্রেসের একটি সভায় পাশ্চাত্যের 
পাঁণ্ডতমন্ডলীর কাছে স্বামীজী দডতার সঙ্গে 
বলছেন £ গীতার ভাষা, মহাভারতের ভাষা এক। 
গীতায় যে-সকল বিশেষণ অধ্যাত্বসম্বন্ধে প্রয়োগ করা 
হয়েছে, তার অনেকগদালই বনাদি পর্বে বৈষায়ক 
সম্বন্ধে প্রযন্ত। এ সকল শব্দের প্রচুর প্রচার না 
হলে এমন ঘটা অসম্ভব । পুনশ্চ, সমস্ত মহা" 
ভারতের মত আর গাঁতার মত একই এবং গাঁতা 
যখন তৎসাময়িক সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনা 
করেছেন, তখন ধোম্ধদের উল্লেখমান্ত কেন করেনান ? 
বৃদ্ধের পরবতাঁ যে-কোন গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করেও 
বৌদম্ধোল্লেখ ানবাঁরত হচ্ছে না।? অর্থাৎ, শৎকরাচার্ধ 
গীতার রচয়িতা _এই য্যান্ত গ্বামীজী প্রকারান্তরে 
খণ্ডন করেছেন। কারণ তিনি বৃদ্ধের পরবতাঁ। 

আর কৃ 2 স্বামীজী বলছেন £ কৃফ সম্বন্ধে 
এই বোধ হয় যে, 'তাঁন একজন রাজা ছিলেন। 
এটা খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীনকালে আমাদের 
দেশে রাজারাই ব্রজ্ধজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন । 
তবে এই 'সম্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে তান 
বলছেন £ ছান্দোগ্য উপনিষদে এক জায়গায় পাওয়া 
যায়, দেবকীপতর ক ঘোরনামা কোন খাঁষর কাছে 
উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতের কৃ দ্বারকার 
রাজা, আর শীবফুপুরাণে' গোপাঁদের সঙ্গে বিহার- 
কারী ককের কথা বার্ণত আছে। মহাভারতে 
দু-একাটি গরুত্বহান স্থান ছাড়া অন্য, কোথাও 
গোপীদের কোন উল্লেখ নেই! যথা- দ্রোপদর 
স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালের বস্তৃতায় বৃন্দাবনের 
কথা আছে মান্ল 1৮ 

৬ জী, এম খণ্ড, পু হর 

৭ জীঃ৬ত্ঠ খন্ড, প:ঃ ৪১ 

৮ এ, $ম খন্ড, পৃঃ ১৫৪ 


ভাদু, ১৩৯৬ ] 


আবার স্বামীজা বুবচিতের জাগরণকে ত্বরান্বিত 
করার মানসে বলছেন £ এখন বন্দাবনের বাঁশী- 
বাজানো কৃফকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে 
জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতার্প 
1সংহনাদকারী শ্রীকফের পূজা ।৯ 

এবার তৃতীয় প্র্ন। অর্থাৎ কুরঃক্ষেন্র বৃদ্ধের 
এীতহাসিকতা । এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেন £'কুরু- 
পান্সাল ধুদ্ধের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 
তবে কুরুপাণ্াল নামে বৃদ্ধ যে সংঘটিত হয়োছল, 
তাতে সন্দেহ নেই। অজর্নের এীতহাসিকতা 
সম্পকে স্বামণজীর বন্তব্য £ 'শিতপথ ত্রাহ্মণ আত 
প্রাচীন গ্রন্থ, তাতে সমস্ত অম্বমেধ যজ্তঞকারীদের নাম 
উা্লাথত আছে । কিন্তু সেখানে অজর্নাদির নাম- 
গম্ধও নেই, অথচ পরা ক্ষত জনমেজয়ের নাম উীল্লাখত 
আছে। এ দিকে মহাভারতাঁদতে বর্ণনা--যাধাণ্ঠর 
অজর্বনাঁদ অশ্বমেধযজ্ঞ করোছলেন ।১০ স্বামীজী 
আর এক জায়গায় বলছেন£ আধিপত্য লাভের 
জন্য কুরু-পাণ্াল যে-যুদ্ধে পরস্পরকে ধ্বংস 
করোছল, সে-যহ্ধের হীতহাস প্রাচীন মহাকাব্য 
মহাভারতের মাধ্যমে আমরা পেয়োছ।১১ 

মহাভারতের এীতহাঁসিকতা প্রসঙ্গে আমরা 
ঈ্বামীজীর স্ৰতন্পর একটি বন্তব্য এবং সেই বন্তব্য- 
গ্রস্ত ব্যাখ্যা অনায়াসেই স্মরণ করতে পারি। 

মাদ্রাজে বিখ্যাত পহন্দু গান্নকার পক্ষ থেকে 
১৮৯৭ শ্রীন্টাব্দের ফেব্রুয়ার মাসে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়োছল, যেটি 
“্বামীজীর সঙ্গে মাদুরায় একঘণ্টা” শিরোনামে বাণী 
ও রচনায় সংযোঁজত হয়েছে। 

এই সাক্ষাংকারের সময় ম্বামণজীকে গ্রদ্ন করা 
হয়োছল £ কেউ কেউ আবার বলেন যে, পুরাণের 
মধ্যে এরীতহাসিক সত্য কিছুমান নেই--উচ্চতম 
আদর্শগৃলি বোঝাবার জন্য গুরাণকার কতকগ্দাল 
কাজ্পনিক চারন্রের সৃষ্টি করেছেন মাঘ । দ্টান্ত- 
্বর্‌প বিফুপুরাণ, রামায়ণ বা মহাভারতের কথা 
ধরুন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাস্তাঁবক কি ওগুালর 
এীতহাঁসক সত্যতা গছ, আছে, অথবা ওগুলি 

৯ জ্যামণ বিষেকানশের বাণণ ও রচনা, উল খণ্ড, 


(১৬৬৯), গ:ঃ ১৬ ১০ ওঁ, নদ খণ্ড, প-ঃ &6০ 
৯১ জী, 9:7৮ 


ঈবামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মহাভারত 


৬০১ 


কেবল দার্শানক সত্যসমূহের রূপকভাবে বর্ণনা, 
অথবা মানবজাতির চরিত্র নিয়মিত করবার জন্য 
উচ্চতম আদর্শসমমহের দৃষ্টান্ত, কিংবা ওগ্ীল 
[মঞ্টন, হোমর প্রভাঁতর কাব্যের ন্যায় উচ্চভাবাত্বক 
কাব্যমান ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানশ্দ সোঁদন 
বলেছলেন : কিছ7না-কছু এরীতহাসিক সত্য সকল 
প.রাণেরই মূল 'ভাত্ত। পুরাণের উদ্দেশ্য--নানা- 
ভাবে পরম সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া । আর যাঁদও 
সেগাঁলতে 'িছ-মান্ এরীতহাসক সত্য না থাকে, 
তথাপি ওগুলি যে উচ্চতম সত্যের উপদেশ 'দিয়ে 
থাকে,সেই হিসেবে আমাদের কাছে খুব উচ্চ প্রামাণ্য 
গ্রন্থ । রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে-ধর্মের 
মাহাত্ম্য ঘোঁষত হয়েছে, তা রাম বাক়ফের আস্তত্ব- 
নাঁস্তত্বের উপর নর করে না; সতরাং তাঁদের 
আস্তত্বে আবম্বাপী হয়েও রামায়ণ-মহাভারতকে 
মানবজাতির কাছে উপাঁদণ্ট মহান ভাবসমূহ সম্বন্ধে 
উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে ম্বীকার করতে পারা বায় ।১২ 

॥ ৩॥ 

স্বামী িবেকানন্দকুরুক্ষেত্ন যুদ্ধের পটভযীমকার 
নি্কাম কর্মের তত্ব প্রাতন্ঠা করেছেন। তান 
বলছেন £ 

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিপক্ষগণ আত্মীয় ও বষ্ধু- 
বান্খব বলে এবং “আঁহংসাই পরম ধম”--এই 
অজুহাতে অজর্ন যখন বদ্ধ করতে--প্রাতরোধ 
করতে আনচ্ছা প্রকাশ করলেন, শ্রীকফ তখন তাঁকে 
কাপুরূষ ও কপট বলেছেন। এট একটি প্রধান 
শিক্ষণশয় বিষয় যে, সকল ব্যাপারেই চরম বিপরীত 
প্রান্ত দু'ট দেখতে একই প্রকার । চূড়ান্ত “আস্ত, 
ও চড়াশ্ত 'নাম্ত' সকল সময়েই সদৃশ । আলোক" 
কম্পন যখন আতি মৃদু, তখন তা আমাদের দৃ্টি- 
গোচর হয় না, আতি দ্রুত কম্পনও আমরা দেখতে 
পাই না। "** প্রাতিকার ও অগ্রাতকারের প্রভেদও 
এইরূপ । একজন কোন অন্যায়ের গ্রাতিকার করে 
না, কারণ সে দূর্বল, অলস ও প্রাতকারে অক্ষম, 
প্রীতকারের ইচ্ছা নাই বলে প্রাতকার করে না, তা 


১২ ও, ৯ম খণ্ড, পুঃ 86৭ 


6৬০২ 


নয়। আরেকজন জানে, ইচ্ছা করলে সে দর্নিবার 
আঘাত হানতে পারে, তথাপ সে শুধু যে আঘাত 
করে না তানয়, বরং শন্তুকে আশীবদি করে। যে 
ব্যস্তি দুবলতাবশতঃ 'প্রাতিকার' করে না, সে পাপ 
করছে; সৃতরাং এই এঅগ্রাতকার থেকে সে কোন 
সুফল অজণন করতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর 
ব্ন্তি যদি প্রাতিকার করে, তবে পাপ করবে। 

“আগে সযাত্ব বুঝতে হবে, প্রতিকার করবার 
শল্ত আমাদের আছে কিনা । শীল্ত থাকা সত্বেও 
যাঁদ প্র।তকারচেষ্টা-শুন্ায হই, তবে আমরা বাস্তাঁবক 
অপর প্রেমের কাজ করাছ; কিন্তু যাঁদ আমাদের 
প্রতিকারের শান্ত না থাকে, এবং নিজেদের মনকে 
বুঝাবার চেষ্টা কার যে, আমরা আত উচ্চ প্রেমের 
প্রেরণায় কাজ করছ, তবে আমরা ঠিক তার বিপরীত 
আচরণই করাছ। অজনও তাঁর 'বপক্ষে প্রবল 
সৈন্যব্যহ সাঙ্জত দেখে ভীত হয়েছিলেন । ““স্নেহ- 
ভালবাসা" বশতঃ 'তাঁন দেশের ও রাজার প্রাত তাঁর 
কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ 
তাঁকে কপট বলছেন, বলছেন “তুম পাণ্ডতের মতো 
কথা বলছ, অথচ কাপুরুষের তো কাজ করছ; 
ওঠ, দাঁড়াও, য.দ্ধ কর। এটাই কর্মযোগের প্রধান 
ভাব। কর্মযোগী জানেন অগ্রাতকারই সবেচ্চি 
আদরশ_ তান আরও জানেন যে, এটাই শীস্তর 
উচ্চতম বিকাশ এবং অন্যায়ের প্রাতিকার কেবল 
অপ্রাতকার-রূপ শ্রেঠ শীস্তলাভের সোপান মান্ত। 
এই সবেচ্চি আদর্শে উপনীত হওয়ার পূর্বে মানুষের 
কর্তব্য--অশুভের প্রাতিরোধ করা ।৯৩ 

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, স্বামীজী একবার তাঁর 
শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবতাঁকে বলেছিলেন £ সংসাহসে 
অনষ্ঠত সংকাজে বাধা পেলে অন,ষ্ঠাতাদের শাস্ত 
আরও জেগে উঠবে । যাতে বাধা নেই, প্রাতকূলতা 
নেই, তা মানূষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। 
9685819 (বাধাবিঘ আতব্রম করবার চেথ্টাই ) 
জীবনের চচহু।৯৪ 

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার্থীদের জীবনগঠন ও 
চাঁরন্ুগঠনের উপর জোর দিতে গয়ে মহাভারতের 

১৪ স্বামী বিবেকানলের বাণী ও রচনা, ১ম খস্ত 

(১৪৬৯), প: ৫৪-৪৫ 
৯৪ এ, ১ম খণ্ড, প:ঃ ২০৪ 


উদ্বোধন 


| ১০৩ধ ₹*---৮ম সংখ্যা 


উদ্যোগপবের ৩৭ অধ্যায়ের ১৭ নম্বর শ্লোকাটকেই 
যেন বাংলায় অনুবাদ করে শ্যানষেছেন। 'তাঁন 
বলেছেন £ বালাকালে এক বৃন্ধ আমাদের নাতি 
[বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক মুখস্থ কারয়েছিলেন, 
যার একি শ্লোক এখনও আমার মনে আছে, গ্রামের 
[হতের জন্য পাঁরবার, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য গ্রাম, 
মানবতার জন্য স্বদেশ এবং জগতের হিতের জন্য 
সবস্ব ত্যাগ করবে ।১১৫ 

সেই ত্যাগের মন্াটই [তান টচ্গারণ করেছেন 
“বহজন হিতায়, বহজন সংখায় ।” প্রকৃতপক্ষে 
রামকুফ সথ্বের জীবনবেদও তাই। আশ্চর্ধজনক- 
ভাবে তাঁর এই জীৰনপাতের সংকজ্পাট যেন 
মহাভারতের সঙ্গে এক সান্তরে গ্রাথত। 

মহাভারতের দার্শানক প্রেক্ষাপটাট গ্বামী 
1ববেকানন্দ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন £ আগুনের 
চারাঁদকে যেমন ধোঁয়া থাকে, তেমনি কমেরি সঙ্গে 
[কছহ অশুভ সর্বদাই থাকে । আমাদের এমন কাজে 
নিষুস্ত থাকা উচিত, যার দ্বারা আঁধক পাঁরমাণে 
শুভ এবং অজ্প পাঁরমাণে অশুভ হয়। অজ্ন 
ভীম্ম ও দ্রোণকে বধ করোছলেন । এটা না করলে 
দুষেধিনকে পরাভূত করা সম্ভব হত না, অশুভ 
শীল্ত শৃভ শান্তর উপর প্রাধান্য বস্তার করত এবং 
দেশে এক মহা বিপর্যয় আসত । একদল গার্বত 


 অসং নৃপাঁত বলপনর্বক দেশের শাসনভার আঁধকার 


করত এবং তাতে প্রজাদের চরম দর্দ্দশা উপাচ্ছত 
হত। তেমাঁন শ্রীকক--কংস জরাসন্ধ প্রভাত 
অত্যাচারী রাজাদের বধ করেন। কিন্তু একাঁট 
কাজও 'তাঁন নিজের জন্য করেনান। প্রত্যেকাঁট 
কাজই পরের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হয়ে ছল ।১৯৬ 
| ॥৪॥ 
ঈ্বামী গববেকানন্দ বলছেন £ কর্ম যোগের তত্ব 
বূঝতে হলে আমাদের জানা প্রয়োজন, কর্তব্য কাকে 
বলে। .." জীবনের 'বাভল্ন অবস্থায়, ইতিহাসের 
বাঁভব যুগে ও 'বাভন্ন জাতির মধ্যে কত'ব্যের ভাব 
[ভন ভিন্ন! এই প্রসঙ্গে ম্বামীজী মহাভারতের একটি 
কাহনীর অবতারণা করলেন ।১৭ 
১৫ জী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ 99২ 
১৬ এ, উম খন্ড, পুঃ ৯৬ 
ই জী, প:ঃ ৯৯-১৩ 


ভা, ১৩৯৬ ] 


কাঁহনীট কি ? 
এক যৃবক-সন্নযাসী বনে গিয়ে বহুকাল ধ্যান- 
ভজন ও ষোগাভ্যাস করতে লাগলেন । বারো বছর 


কঠোর তপস্যার পর একদিন একটি গাছের নিচে 
তান বসে আছেন, এমন সময় তাঁর মাথায় কতক- 
গুলো শুকনো পাতা ঝরে পড়ল। তান সঙ্গে 
সঙ্গে উপরের দিকে তাকয়ে দেখলেন, একাঁট কাক ও 
একটি বক. সেই গাছের উপর লড়াই করছে। এটা 
দেখে তান খুব রেগে গেলেন, বললেন, শক 
তোরা আমার মাথায় শুকনো পাতা ফেলতে সাহস 
কারস » 

এ-কথা বলে ক্রোধে যেমাঁন ?তাঁন পাঁখ দ্হাটর 
দিকে তাকালেন, অমনি তাঁর মাথা থেকে একাঁট 
আগুনের শিখা বোবিয়ে গিষে এ পাখিদাটকে 
পুড়িয়ে ছাই করে দল। যোগসাধনার ফলে তার 
এমনই শান্ত হয়েছিল । 

এভাবে ?নজের শান্তর প্রভাব দেখে তাঁর খুবই 
আনন্দ হল এবং নিজের এরুপ শান্তর বিকাশে তান 
আনন্দে একরূপ বিহহশ হয়ে পড়লেন, ভাবলেন, 
একবার মান্ন দৃষ্ট নক্ষেপ করেই আমি কাক-বক 
ভচ্ম করে দিতে পার। 

এই ঘটনার কিছ? পরেই ?ভক্ষা করতে তাকে 
শহরে যেতে হল। এক বাড়ির দরজায় দাঁড়ুয়ে 
তিনি বললেন £ “মা, আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন।, 
ভিতর হতে.উত্তর এল, 'বংস। একট: অপেক্ষা কর।, 
যোগী-যুবক মনে মনে বলতে লাগলেন, 'হতভাগনী, 
তোর এতদ্‌র স্পধাঁ! তুই আমাকে অপেক্ষা করতে 
বাঁলস 2? এখনও তুই আমার শান্ত জাঁনস না।” 

1তাঁন মনে মনে খন এরকম বলছিলেন, তখন 
আবার সেই কণ্ঠধ্নি শোনা গেল, বস! এত 
অহঙ্কার করো না। এখানে কাক বা বকনেই।, 
যবক যোগী এতে বাপ্মত হলেন। তথাঁপ তাঁকে 
অপেক্ষা করতে হল। অবশেষে সেই নারা বাইরে 
এলেন। যোগী তাঁর পদতলে পড়ে বললেন, “মা, 
আপাঁন কিভাবে ওকথা জানলেন? সেই নারা 
উত্তরে বললেন,.“বাবা, আম তোমার যোগ-তপস্যা 
কিছুই জান না। আম একজন সামান্যা নারী । 
তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, কারণ আমার 
স্বামী পণীড়ত, আমি তাঁর সেবা করাছলাম। 


স্বামী ববেকানন্দের দৃষ্টিতে মহাভারত 


৬০৩ 


সারাজীবন আম কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করোছ। 
বিয়ের আগে আম মা-বাবার প্রাতি কন্যার কতবব্য 
পালন করেছি। এখন বিয়ের পর আমি আমার 
স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করছি । এটাই আমার 
যোগাভ্যাস। এই কর্তব্য পালন করেই আমার জ্ঞন- 
চক্ষু খুলেছে--এবং তাতেই আমি তোমার মনোভাব 
ও অরণ্যে তোমার কৃত সমহদয় ব্যাপার জানতে 
পেরেছি । তবে তুমি যাঁদ এর থেকেও উচ্চতর 
কিছু জানতে চাও, তাহলে অমুক নগরের বাজারে 
যাও, সেখানে এক ব্যাধকে দেখতে পাবে। তান 
তোমাকে এমন উপদেশ দেবেন, "যা শিক্ষা করলে 
তোমার পরম আনন্দ হবে।, 

এ-কথা শুনে সেই যোগী ভাবলেন, একজন 
ব্যাধের কাছে কেন যাব? কিন্তু এই নারীর 
মধ্যে তান যে শাস্তর প্রকাশ দেখলেন, তাতেই তার 
কিছুটা চৈতন্যোদয় হয়েছিল। তাই তান সেই 
নগরের উদ্দেশে যাল্লা করলেন। 

নগরের কাছে এসেই তান একটি বাজার দেখতে 
পেলেন। দূর থেকে দেখলেন, সেখানে এক আত 
চ্ঘুলকায় ব্যাধ বসে বড় ছার দিয়ে মাংস কাটছে, 
নানা লোকের সঙ্গে কথাবাতাঁ বলছে এবং কেনাবেচা 
করছে। এ দৃশ্য দেখে যোগী ভাবলেন, হায় ভগবান, 
রক্ষা কর! এই লোকের কাছে আঘাকে ।শখতে হবে | 
এতো দেখাঁছ একটা পিশাচের অবতার 1, 

ইতিমধ্যে এঁ ব্যাধ চোখ তুলে তাকিয়ে বলল £ 
বামন! সেই মাহলাট ক আপনাকে এখানে 
পাঠিয়েছেন 2 আমার বেচাকেনা শেষ না হওয়া 
পর্যন্ত অনুগ্রহ করে একট: বসুন । 

সন্ন্যাসী ভাবলেন, এখানে আমার কী হবে ? 
যা-হোক,1তাঁন বসলেন । ব্যাধ 'নজের কাজ করতে 
লাগল । কাজ শেষ হলে পর সে টাকাকাঁড় সব 'নয়ে 
সম্যাসীকে বলল, “আসুন মহাশয়, আমার ঝাড়তে 
আসুন।” বাঁড়তে পেশছে ব্যাধ তাঁকে একটি আসন 
দিয়ে বলল, “একটু অপেক্ষা করুন” তারপর বাঁড়র 
1ভতরে গিয়ে তার পিতামাতার হাত-পা ধূইয়ে দিল, 
তাদের খাওয়াল, সব ব্যাপারে তাদের সম্তোষাঁবধান 
করল। 

তারপর সম্যাসীর কাছে এসে একট আসনে বসে 
বলল, 'আপানি আমাকে দেখতে এসেছেন, বলঃন-- 


৬০৪ 


আম আপনার 'ি করতে পার । তখন সম্যাসী 
তাকে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন 
করলেন। সেই সব প্রশ্নের উত্তরে ব্যাধ যে উপদেশ 
দিল, মহাভারত-গ্রন্থের অংশরূপে তা 'ব্যাধগীতা, 
নামে প্রাসম্ধ। 

স্বামী বিবেকানন্দ এই কাঁহনী বলার পরই 
বলছেন, ব্যাধগীতা চডড়ান্ত বেদাম্ত-্দর্শনের চরম 
সীমা । স্বামীজী তাঁর কর্ম যোগ গ্রন্থে কর্তব্য কি 


বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন £ তোমরা ভগবদ- 


গীতার নাম শুনেছ, ওটা শ্রীকফের উপদেশ । 
ভগবদ্‌গীতা পাঠ শেষ করে তোমাদের এই 'ব্যাধ- 
গাগতা” পাঠ করা উচিত। এটাই বেদাস্ত-দর্শনের 
চূড়ান্ত ভাব ।' 

মহাভারত অনুসরণ করে এই প্রসঙ্গের উপসংহারে 
স্বামীজী বলছেন £ ব্যাধের উপদেশ শেষ হলে 
সাধ্যাপী আতশয় বিশ্মত হলেন এবং বললেন, 
“আপনার এত উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাধ- 
দেহ অবলম্বন করে এরূপ কুধাসং কাজ করছেন 
কেন 2 তখন ব্যাধ উত্তর দল £ “বৎস, কোন কর্মই 
অসং নয়, কোন কর্মই অপবিল্ নয় । এই কাজ আমার 
জন্মগত । এটা আমার প্রারধ্ধ-লব্ধ। আম বাল্য- 
কালে এই ব্যবসায় শিক্ষা কীর। অনাসন্তভাবে আম 
আমার কর্তব্যগ্যাল ভালভাবে করবার চেষ্টা করি ঃ 
আমি গৃহচ্ছের কর্ম পালন করি ও পিতামাতাকে 
যথাসাধ্য সুখী করবার চেষ্টা কার। আম যোগ 
জাঁন না এবং সব্যাসীও হহীন। আম কখনও 
সংসার ত্যাগ করে বনে যাইীন। তথাপি সমাজে 
আমার অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য অনাসন্তভাবে করেই 
আমার এই জ্ঞান জন্মেছে ।১১৮ 

॥&৬॥. 

1বধ্বাবজয় করে ভারতে ফিরে আসার পথে 
[তান প্রথম আসেন শ্রীলতকার রাজধানী কলম্বোয় । 
তারপর সেখান থেকে তামিল অধ্যুষিত জাফনায় । 
এখানে “বেদান্ত” সম্পর্কে বন্তুতা দিতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন £ বর্তমান যুগে যা বিশেষ প্রয়োজন, 
তেমন একাঁট 'বষয় আম তোমাদের বলব। মহা" 
ভারতকার বেদব্যাসের জয় হোক। 'তান বলে 

১৬ জ্যাম? বিবেফানঙ্গের বাগ ও রচনা, গর খণ্ড 

(১৪৪৯), প$ ৯০ 


উদ্যোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


গেছেন, 'কলিষূগে দানই একমান্তর ধর্ম অন্যান্য 
যুগে যে-সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাি প্রচলিত 
ছিল, তা আর এখন চলবে না। এ-যুগে বিশেষ 
প্রয়োজন দান--অপরকে সাহাধ্য করা। দান' শব্দে 
[ক বোঝায় ? ধমদানই শ্রেষ্ঠ দান, তারপর 'বিদ্যাদান, 
তারপর প্রাণদান ; অন্নবন্তর দান সর্বনিদ্নে। যান 
ধর্মজ্ঞান প্রদান করেন, তান আত্মাকে জন্ম-মততযুর 
প্রবাহ থেকে রক্ষা করে থাকেন। 'যান 'বিদ্যাদান 
করেন, তিনিও আধ্যাত্মক জ্ঞানলাভে সহায়তা 
করেন। অন্যান্য দান, এমনাক প্রাণদান পযন্ত তার 
তুলনায় আত তুচ্ছ ।১৯ 

আবার দক্ষিণভারতের কুণ্ভকোণম বন্তৃতায় 
স্বামীজী মহাভারতের প্রসঙ্গ উখাপন করেছেন। 
1ত'নি বলছেন £ আমরা শাদ্দ্ে দেখতে পাই-_সত্যযুগে 
একমান্ন এই ব্রাঙ্ণণ জাতই ছলেন। আমরা মহা- 
ভারতে পাঠ কার £ প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ 
ছিলেন ; ক্লমে যতই তাদের অবনতি হতে লাগল, 
ততই তারা 'বাভন্ন 'বাভন্ন জাতিতে 'বিভন্ত হলেন; 
আবার ঘখন যুগচক্র ঘ;রে সেই সত্যযৃগের অভ্যুদয় 
হবে, তথন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হবেন ।২০ 


আমরা মহাভারতে পাঠ করি ঃ প্রথমে 
পৃথিবীর সকলেই ব্রাক্মণ ছিলেন; ক্রমে যতই 
তাদ্দের অবনতি হতে লাগল, ততই তারা 
বিভিম্ম বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হলেন; আবার 
যখন যুগ্ীচক্র ঘুরে সেই অত্যযুগের অন্ত্যুদয় 
হবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হবেন। 
প্রীকঝ ত্রাক্গণত্ব রক্ষা! করবার জন্যই অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। এটাই সভার অবতরণের মহান 


তারপরই সত্যদ্রন্টা স্বামী বিবেকানন্দ বেন 
ভবিষ্যতের গভে দৃম্টি সপ্চালন করে উদাত্তকণ্ঠে 
বলছেন £ সম্প্রতি বৃগচক্র ঘুরে সতাষৃগের অভ্যুদয় 
সূচিত হচ্ছে--আমি তোমাদের দৃষ্টি এবিষয়ে 
আকর্ষণ করাছ। সুতরাং উচ্চবর্ণকে নিম্ন করে, 
আহার-বহারে যথেচ্ছাচার অবলহ্বন করে কাঁচ 

১৯ এ, ৫ম খন্ড, পুর ৬০ 

ই০ জী, পৃঃ ৬ 


ভাদু, ১৩৯৪ ] 


ভোগ-সখের জন্য ম্ব-্ব বণশ্রমের মযাদা লঙ্ঘন 
করে জাঁতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হবে না। 

ভারতের বর্ণভেদ বা জাঁতিভেদ প্রথা সম্পকে 
অনেক সং্কারক বা সংগ্কারবাদী বিরূপ মন্তবা 
করলেও ম্বামী বিষেকানন্দ এ-ব্যাপারে সনাতন প্রথা 
ও রীতির তাংপর্কে স্বীকার করতে কিছুমান কু"্ঠা- 
বোধ করেনান। জাতিভেদ প্রথার বিজ্ঞানসম্মত 
ব্যাখ্যা তান পেয়েছেন মহাভারতেই ৷ স্বামীজী 
বলছেন £ জাতিভেদের একমান্র য্যান্তসঙ্গত ব্যাখ্যা 
মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে 'লাঁখত 
আছে, সতাষূগের প্রারম্ভে একমান ত্রাঙ্ণজাতি 
ছিলেন। তাঁরা 'বাভন্ন বাত্ত অবলম্বন করে ক্রমশঃ 
বাভন.জাঁতিতে পাঁরণত হলেন । জাতিভেদ-সমস্যার 
যত প্রকার ব্যাখ্যা খোনা যায়, তন্মধ্যে এটাই একমাস 
সত্য ও যযান্তযুত্ত ব্যাখ্যা ।২১ 

তারপরই স্বামীজী বলছেন £ ভারতে ব্রাহ্মণই 
মন্যাত্তের চরম আদর্শ-_শংকরাচার্য তার গীঁতা- 
ভাষোর ভূমিকায় এটা আতি সন্দরভাবে প্রকাশ 
করেছেন। শ্রীকফের অবতরণের কারণ বলতে 'গয়ে 
তান বলেছেন ঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করবার জন্যই 
অবতীর্ণ হয়োছিলেন ৷. এটাই তাঁর অবতরণের মহান 
উদ্দেশ্য । : 

তবে আগেই আমরা দেখোছ, সমকালীন দেশ 
ও জাতির কথা চিন্তা করে, বিশেষ করে পরাধান 
ভারতের জড়তাগ্রদ্ত চেহারা দেখে ডীক্বদ্ন স্বামীজী 
বলছেন £ “বৃন্দাবন লীলা-ফালা এখন রেখে দে। 
গণতা গসংহনাদকারী শ্রীকৃফের পজা চালা । "*বাঁশী 
বাঁজয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন 
চাই মহাত্যাগ, মহানষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং দ্বার্থ- 
গণ্ধশ্‌ন্য শম্ধবাধ্ধ-সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে 
সঞ$ল বিষম ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে 
লাগা ৮২ চি 

ঈবামখজী তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্ুবতাঁকে বলছেন 
“...হদরে সিংহের মতো বল রাখবি। ভয় ক? 

ই১ চ্বাধী [বিবেকানদ্দের বাণী ও রচনা। ৫ম খণ্ড 


(৯৪৬১৯), প:ঃ ৯৯০ 
ইই জী, ৯ম খন্ড, পৃঃ 8৪৫ 


গ্যামণ 'বিবেকানন্দেন্স দৃষ্টিতে মহাভারত 


3০0৫ 


ভয়ই মৃত্যু--ভয়ই মহাপাতক । নরর্‌পী অজ:নের 
ভয় হয়োছল--তাই আত্মসংস্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে 
গীতা উপদেশ দিলেন; তব; কি তাঁর ভয় যায়? 
পরে অঙ্রন যখন বিশবরূপ দর্শন করে আত্মসংস্থ 
হলেন, তখন জ্ঞানাগ্নদপ্ধকর্মা হয়ে যুদ্ধ 
করলেন ৮ খ্৩ 

মহাভারতের মহান আদর্শকে তিনি দেশ ও 
জাতির সামনে বার বার তুলে ধরেছেন, জাতিকে 
পুনরুহ্জীবত করার প্রয়োজনেই তিনি বলছেন £ 
“শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মাস্তিত্কে 
প্রাতভা নেই! কী হবে রে, জড়াপন্ডগুলো দ্বারা ? 
আমি নেড়েচেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে চাই-_ 
এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ 


০৮৬১৭২৬০০১১ 

মহাভারতের মহান আদর্শকে স্বামীজী 
দেশ ও জাতির সামনে বারবার তুলে 
ধরেছেন, জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার 
প্রয়োজনেই তিনি বলছেন: “শরীরে বল 
নেই, হাদয়ে উৎজাহ নেই, মস্তিক্ছে প্রতিভা! 
নেই। কী হবে রে, জড়পিগুগুলে। ঘ্বারা ? 
আমি নেড়েচেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে 
চাই_ এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদাস্তের 
অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। উত্ি 
জাগ্রত এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার 
জল্ম। প্রকৃতপক্ষে এই ন্তুপ্তিমগ্ন মহা- 
ভীরতের মহাজড়ুতা! বিনাশ করতেই তিনি 
মহাভারতের কথ! বার বার কন্ুকণ্ে উচ্চারণ 


করেছেন। 
ররর 


মন্বলে এদের জাগাব। “উত্তিঠত জাগ্রত'-_এই 
অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম 1৮২৯ 

প্রকৃতপক্ষে এই স্বীপ্তমণ্ন মহাভারতের মহা- 
জড়তা বিনাশ করতেই "তান মহাভারতের কথা 
বার বার কদ্বুকন্ঠে উচ্চারণ করেছেন । 


হত এ, প:8:১৮৫ 
ই৪ এ, প:ঃ ৯৬৪ 


 শ্রীঅরবিন্দ 


এই শঙ্কাকুল মধুর বিশ্বে 

কেন যে জীব করে জন্মগ্রহণ 

অবশেষে খুজে পেলাম তার অর্থথান."" 
এই পৃথিবীর ক্ষীধত হাদয়কে 

অনুভব করোছ আঁম-_ 

সে যে স্বর্গের সীমানা ছাঁড়য়ে 

কুফেরই চরণে ঠাই পেতে ব্যাকুল'"" 


আম যে দেখোছ 

অমর ওই দুটি নয়নের কী অফুরান রূপ! 
শুনেছি শ্রবণে 

আবেগশীবহনল প্রোমিকের সেই "বাঁশী" 
জেনোঁছ মত্যুহীন মহানম্দের 

সে কী- অপার বিস্ময় ! 


কষ 


তাই তো সব দঃখ-বেদনা 
চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল হাদয়ে আমার-** 


সে যে আসে আরো কাছে-_ 

আরও কাছে শান তার মোহন বাঁশী" 

কী এক বিচিত্র পুলকে 

এ দেহ-মন-প্রাণ 'শহরিত হয়ে ওঠে-*" : 
নাখল প্রক্কাতি যেন প্রশান্ত শ্ছির প্রেমমগ্ধ"" 
দয়তের স্পর্শ চায়, চায় আলিঙ্গন : 
চায় প্রয়তমের সাথে এক হয়ে যেতে". 


এই একটিমান মুহূর্তের জন্য 

কত-না যুগ-যুগান্তর পার হয়ে গেল! 
জগৎ-সংসার আজ স্পাঁন্দত হয়ে যায় 
অবশেষে আমারই মাঝে কা পারপূর্ণতায়''.* 


* ইংরেজী £0২19নুব/ কবিতার ভাষান্তর & কানংপ্রয় চট্টোপাধ্যায় 


হাজারে। প্রণতি 
স্বামী আত্মগ্রভানন্দ 

সূ্ষের সহস্র শিখা 'নিদাঘের মধ্যাঁদনে সাঁবতৃর সে আগুন 
যে আগুন জালে, চন্দ্রমার সেই মাধারমা-_ 
রজনপর চন্দ্রালোক ধরণীর আনায় ভূধরের সে দৃঢ়তা 
যে সুষমা ঢালে, জ্যোতিক্কের প্রত্যয়-গরিমা 
হিমাদ্রর খজুদেহ সমুল্নত শরে সমুদ্রের সে কল্লোল 
যে আঘাত সয়, দাঁখনের মধুর বাতাস 
উত্তরের ধ্রুবতারা যে প্রত্যয় বুকে নিয়ে স্নেহময়শ জননীর প্রাণভরা 
রাত জেগে রয়, সেই স্নেহামবাস-- 
বিস্তত সৈকত জুড়ে সাগরের শত ঢেউ এসবই মিলেছে এসে 
তোলে যে কল্লোল, তোমার ও সদূলভ দেহে 
দাখনের সমশরণ যে উচ্ছল প্রেরণায় আজও যা 'নরম্তর 
শাখে দেয় দোল, ঝরে পড়ে অকক্পণ স্নেহে। 
বনস্পাঁত বাহ্‌ মোল যে দরদে গড়ে তোলে বয়ে যাক সে আশস 
বনবগীথ ছায়া, যুগ হতে যুগান্তের প্রতি 
স্ৈহসিন্তা জননীর বৃকভরা যে চ্নেহার্দু 1ববেক-আনন্দ গুম 


সকরুণ মায়া-- 


তোমায় হাজারো প্রণাত। 


 রলামকুষ্চমহিয়নন্তোত্রম্‌ 
রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 


সকলকলযহন্তা মহান্তদো জ্ঞানমার্ত- জগদপগতপাপং কর্তৃকামোহবতীণর্ণঃ 
নিণখলভুবনবন্ধৃঃ সর্বকল্যাণবষাঁঁ। কুমাতকুকতীসম্ধো ভ্রাতুকামণ্চমপ্নান্‌ ॥ 
িপথগমননাগার সারথিঃ সংপথস্য 
প্রণতভয়াবনাশী পাতু নো রামকৃষ্ণ | দন:জদলনয-দ্ধে ন্যাপ বাণো ন চকুং 
ন চ কুঁটিলনখাস্তে যাদৃশঃ পূর্বমাসন্‌। 
| উড ৯ ৪৯৯ ৃ নয়নজলধরাভ্যাং পাততা প্রেমবৃষ্ট- 
গততদমাতো তো লাগান রসুরহাদযভাবান: ধাবিতুং বৈ সমর্থ ॥ 
[বিজয়তু ভগবাঞ শ্রীরামকুষ্ণাশচরং নঃ ॥ মনৃজাঁশবাঁনবাসঃ সেবাতাং দেববদ্ধ্যা 
সাঁত কাঁতপথভেদে গম্যমেকং নরাণাং 1নাখলনরহ্বাঁদ সধাবদ্যতে ব্রহ্ম নিত্যম্‌ ॥ 
ন সাঁদহ বহু বিশ্বে সর্বথাতৎসদেকম্‌। করতলগতাসাধ্ধদ্ীর্শতা মনন্তয়ে যা 
প্রাতপথমনুসত্য বেদবেদান্তগম্য চরণশতদলৈস্তেহপাণার্থবং বিজ্তমেতৎ ॥ 
সকল মতাঁবরোধো নাশিতস্তত্বদন্ট্যা ॥ চি 
দশরথতনয়ো যো রাবণারঃ পুরাসধদ এ রি রা রে রটনা 
যদ:কুলতপনঃ স দ্বাপরে কংসশবঃ। তু ফাউল 
অবতরণামদানীং তস্য লোকাশ্রয়স্য 08855 
কালযুগবহ্ভাগ্যাদ্‌ রামকৃষদ্বরূপে ॥ ভ'বহরদায়তা সা পুজতা মাতৃমশ্যৈঃ ॥ 
রঘষদপাঁতিসত্তাং ধারয়ন্নেককায়ে নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্য মবতারবারঘ্ঠ হে ॥ 
বিগালত করণাদ্রর্জনমগৃহন নৃূমূতেঁ | দীনে কুরুকুপাং দেব রামকৃফদয়া নিধে ॥ 
অক্ষমতা 
অচিন্ত্য বিশ্বাস 
যতটা নিচে নামার প্রয়োজন ছিল বনমানুষের খাঁচার চেয়ে আমার আকাশ দেখতে 
ততটা নামতে পারনি বলে আম সোজা পথে ভাল লেগোছল। 
হেটে যেতে পারলাম না। এবং চিরকালই ভাল লাগে । হয়তো সেই জন্যেই 
অনেকেই বলোছল দিবেকের ফুল ছিড়ে ফেলতে, বৃদ্টিতে ভিজতে হল। 
একটাও ফুল 'ছিপ্ড়তে পাঁরান ; এখন আকাশে বাঁন্ট। দুচোখেতে কান্না; 
কান্নার আথরে তাই' জীবনের অর্ধ সাজয়েছি। তবু বিবেকের ফুল 'ছখ্ড়তে 
কোন এক হোমড়া-চোমড়া লোক বলোছিল-_ আজও আম ভয় পাই, 
“আরও কয়েকটা সিশড় পেরোলে বনমানুষের খাঁচার কাছে যেতে এখনও আমার 


বনমানুষের খাঁচার সম্ধান পেয়ে যেতেন।” গা ছমছম, করে। 





বালক কৃষের দ্টুমিতে আতগ্ঠ হয়ে উঠেছেন 
ব্রজের গাহণীরা। কথ্ন যে সেই দাঁস্য বালকের 
মাথায় কোন দু্টবযাম্ধ খেলবে কেউ জানে না। 
ফেমনভাবে যে সেই দষ্টবম্ধ রূপ নেবে তাও 
সকলের অজানা । নাজেহাল গোপগাঁহণীরা তাই 
দল বেধে এসেছেন যশোদার কাছে তাঁর গণধর 
ছেলের বরুণ্ধে নালশ করতে। 

গোপাগণ- তোমার দাস্য ছেলের দৌরাত্যে 
জামরা আর '[তচ্ঠোতে পারছি না। 

যশোদা--কেন, কি করেছে আমার গোপাল ? 

গোপীগণ-কি করেছে! ক করতে বাঁক 
রেখেছে তাই বল! অসময়ে চুপচুপ দলবল নিয়ে 
বাড়তে এসে বাছুরগুলোর বাধন খুলে দেয়। 
বাঁধন-্ছাড়া বাছুরগুলো যে যোঁদকে পারে দৌড়ে 
পালায় । তাদের খু'জে-পেতে ধরে নিয়ে আসতে 
আমাদের প্রাণান্ত। 

যশোদা--কৃষ্ণ আমার দুধের ছেলে। সে না 
শুঝে এসব করেছে। তা, তোমাদের বাড়র লোকেরা 
তো বাছুরগুলোকে সামলে রাখতে পারে। 

গোপীগণ তোমার কষ যে মহা চতুর। সে 
জানে কোন সময়ে লোকেরা বাড়তে থাকবে না 
বা অন্য কাজে থাকবে ব্যস্ত। আর কেউ ছু 
বুঝে উঠবার আগেই তোমার পত্ররত্বাটি বাছুর- 
গুলোকে খুলে দেয় । 

যশোদা--তোমরা তো বাঁড়তে থাক। তোমরা 
তো জান। তোমরা কৃফকে ধমকে 'দতে পার না ? 

গোপীগণ--কাকে ধমকাব? ওর ভয় আছে, 
মা লজ্জা আছে? ধমক দিলেবা রাগ করে কিছু 
বললে সে শদধয হাসে। 

যশোদা-্কেন সে বাছুরগুলোকে খুলে দেয় 
তোমরা জান? 

খোপাগণ-্ঞজামব মা কেম? বাহুরগুলোকে 


খেলে নন্ধ্দুলাল 


খুলে দিলে বাছুরগুলো সব চাঁরাদকে ছুটে পালায় । 
কেউ-কেউ বা গাভদের সব দুধ খেয়ে ফেলে। 
আমরা ও বাঁড়র অন্যান্য সকল লোক তখন বাছুর- 
গুলোকে সামলাতে ইতস্ততঃ ছোটাছহাট করতে ব্যস্ত 
সেই সুযোগে সে বাড়ির ভিতর ঢুকে দুধ, দই, 
ক্ষীর, ননী চার করে খায় । এই চার করে খাওয়ার 
জন্যই সে বাছুরগুলোকে খুলে দেয় । 

যশোদা--তোমরা কেন তাকে দুধ, দই এসব 
খেতে দাও না? দিলে তো সে একাজ করত না। 

গোপশীগণ--তোমার কৃষ্ণ যে চার-করা খাবার 
ছাড়া অন্য 'কছু খাবে না! 

যশোদা- তোমাদের কথা আম শ্বাস কার 
না। কষ বালক, সে কেমন করে তোমাদের 
সরাক্ষত দুধ, দই চুর করে খাবে ? 

গোপীগণ--ওরে বাবা! তোমার কৃষ্ণ বয়সে 
বালক, কিন্তু দষ্টবুদ্ধির শিরোমাণ। তার 
মাথায় নিত্য-নতুন ফন্দি। চুরি করার জন্য কখন 
যেসেকোন ফাঁন্দবফাঁকর করবে তা আমরা কেউ 
জান না। যা কখনো দোখান শুনানি এমন 
সব কলা-কৌশল তার নখদর্পণে। 

যশোদা- তোমাদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্য ষে, 
তোমাদের মতো হাড়-কৃপণের দুধ-দই সে খায় ।. 

গোপীগণ- শুধু সে খায় না, হনুমানগুলোকেও 
খাওয়ায় । হনুমানদের সঙ্গে ভাগ করে সে খায। 
যাঁদ কোন হনুমান না খায় তাহলে সে নিজেও 
থাবে না। রাগ করে দুধ-দইয়ের ভাঁড় ভেঙে ফেলে। 

যশোদা- তোমরা তো উচুতে দুধ-দইয়ের 
ভাঁড়গুলোকে তুলে রাখতে পার বাতে সে নাগাল 
নাপার। 

গোপাগণ-স্আমরা তো তার ভয়ে অনেক উচু 
দিকেতে ভাঁড় ব্যালয়ে রাখি। কিন্তু তাতেও রক্ষা 
নেই। লে পশড় বা ঈরকম কিন নিয়ে রেখ ভার 
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উপর তার কোন দোসরকে দাঁড় করাবে। দরকার 
হন্সে তার কাঁধে দাঁড় কারিয়ে দেবে আর এক 
দোসরফে। আর তার কাঁধে থাকবে সে 'নিজে। 
যাঁদ তাতেও নাগাল না পায় তাহলে রেগে লাঠি দিয়ে 
ভাঁড় ফুটো করে সেই ফুটো থেকে পড়া দৃধ-দই হাত 
পেতে খাবে । কখনও আবার সে কাঁধে কয়ে তুলবে 
জন্যদের। রি 

যশোদা- এসব করতে তো সময় লাগে । তোমরা 


তখন থাক কোথায় ? 
গোপীগণ- আর বলব ক-_ব্রজের সব বালকই 
যে তোমার ছেলের অনুচর । তারা সব খবরাখবর 


যোগান দেয় ওকে--কোন বাঁড়র 'গল্লীরা এখন 
কাজে ব্যস্ত, কোন বাঁড়র পুরুষরা এখন বাইরে 
ইত্যাদি । বাঁদ কারও বাড়তে কিছ: না পায় তাহলে 
রেগে গিয়ে গৃহস্ছকে মুখ ভ্যাঙ্‌চাবে। বলবে-_ 
“তোমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব। কখনো 
বা বাঁড়র ঘুমন্ত বাচ্চাগুলোকে 'বিরস্ত করে কাঁদিয়ে 
দিয়ে পালায় । যাঁদ কেউ ওকে বলে চোর, তাহলে 
রুখে দাঁড়য়ে বলবে £ তুমি চোর। তোমার চৌদ্দ- 
পুরুষ চোর” আমরা ওর আর ওর বাহিনীর ভয়ে 
আঁচ্ছর। ওর দৌরাত্ম্য আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত । 

এঁদকে কৃষ্ণের কাছে খবর পেশছে 'দয়েছে তার 
সাকরেদরা যে, গোপীরা মা যশোদাকে নালিশ 
জানাচ্ছে । মাকে বড় ভয় কষের। বুঝেছে আজ 
ভাগ্যে নাত প্রহার জুটবে । হয়তো মা কিছ খেতে 
দেবে না, কিংবা ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে আটকে 
রাখবে। দাঁস্য শিরোমাঁণর তখন বেহাল অবস্থা । 
চোখে আতঙ্কের ছাপ স্পন্ট। ভত-ব্যাকুল সেই 
দামাল বালকাঁটকে দেখে কে বলবে পূর্ষ-চন্দ্-গ্রহ- 
তারকা, দেবতা"দানব তারই ভয়ে কম্পমান ! 

নালিশ জানয়ে গোপীরা যে-যার বাঁড় ফিরে 
গেলেন। কিন্তু যশোদা কি করলেন? বোধ হয় 
ভেবোছলেন কঁফকে খুব তিরস্কার করবেন, প্রয়োজনে 
প্রহারও, করতে পারেন। কিন্তু যখন কৃষককে 
দেখলেন, দেখলেন ভীত-ব্যাকুল দাঁস্য ছেলেটার 
করুণ অপরাধী মূখ, তখন তার সব রাগ কোথায় 
উড়ে গেল। তবে কৃষের বন্ধুদের তান খুব 
ধমকে 'দলেন পরের বাড়তে চার করে খাওয়ার জন্য 
গন্ধ ফিকে ডাড়ে লাহারা করার জন্য । 
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এঁদকে বশোদার ভয়ে কফর বন্ধুরা আর কৃষের 
সঙ্গে দুধ-দই চার করতে যেতে চাইছে না। তৃষ 
দেখল মহা মাঞ্কল! মায়ের উপর খুব রাগ 


হল তার। বন্ধুদের নিয়ে বাঁড় বাঁড় চুর করে 


খাওয়াতেই যে তার আনন্দ। খাওয়াটা কোন 
ব্যাপারই নয় । তাদের বাঁড়তে তো দুধ-দই-ক্ষীর- 
ননীর ছড়াছাঁড়। তার আসল মজা এ দ-্টমতে, 
গোপ-গাহণীদের বিরান্ত উৎপাদনে । নিদেষি, 
নির্মল আনন্দ। মনে হয় গোপ-গৃহিণীরাও মনে 
মনে চাইতেন কৃষ্ণ এরকম দাঁস্যপনা করুক । দাস 
ছেলেটা শুধু যশোদারই চোখের মাঁণ নয় সারা 
ব্রজেরই যে সে আদরের লালা--লাডলী । কৃষ্ণ আর 
আসছে না তাঁদের বাঁড়তে, আসছে না তার 
সাঙ্গোপাঙ্গরাও ৷ সারা ব্রজমণ্ডল জুড়ে যেন এক 
মহাস্তব্ধতা বিরাজ করছে ॥ এই স্তথ্ধতা যেন ভাল 
লাগছে না ব্রজগৃহিণীদের। যে দ্য ছেলেটাকে 
তাঁরা এত মুখ ঝামটা দিয়েছেন তাকে আর লজ্জার 
মাথা খেয়ে কি করে বাড়তে ডেকে আনেন--ওরে 
লালা, তুই আয়--সঙ্গে নিয়ে আর তোর চেলা- 
চামণ্ডাগুলোকে। যত পারস দুধ-দই-ক্ষীর-নন* 
থা। তুই চার করে না খেলে, হুডোযাদ্ধ না করলে 


' বে আমাদের ভাল লাগে শা / 


ওদকে আর এক কান্ড ! মায়ের উপর রাগ করে 
কৃষ্ণ বাঁড় থেকে কিছ? না খেয়ে খেলতে বোরয়েছে। 
খেলতে খেলতে সে মাটি খাচ্ছে। সবাইকে 
বোঝাতে চাইছে&£ষে, বাড়তে মা তাকে খেতে 
দেন না। দাদা বলরাম ও অন্যান্য সাথীরা 
এসে যশোদাকে বললেন £ কষে মাঁট খেয়েছে । 
হব্তদন্ত হয়ে যশোদা ছ্‌টলেন কৃফের কাছে । রেগে 
গিয়ে যশোদা বললেন £ “ওরে দুষ্ট, কেন তুই 
মাঁট খেয়োছস ? মায়ের আগ্নম্যার্ত দেখে কৃফের 
মুখ ফ্যাকাশে । ভয়ে ভয়ে কোন রকমে বললঃ 
“না না, মা আমি মাটি খাহীন।” যশোদা বললেন £ 
“থাসনি 2 এ তো বলরাম বলছে, তোর সব বন্ধুরা 
বলছে, তুই মাটি খেয়োছস।” কৃফ বলল £ “ওরা 
সব মথ্যা কথা বলছে। আম হাঁ করাছ, তুমি 
আমার মুখ দেখ সেখানে মাট লেগে আছে কলা 1” 
বলেই হাঁ করল কৃফ। বশোদা দেখলেন সেন্সখে 
বিবশ্চরাচর। ্যচন্দুশ্মহ-নক্ষয ভাসছে । 


স্বামী অভেদানন্দ ঃ 


প্রকি অনুধ্যান 


স্বামী গহুনানন্দ 


২৭ অক্টোবর ১৮১৬। স্থান- লম্ডনের ক্রাইস্ট 
িয়োসাঁফক্যাল সোসাইটি । সেখানে লন্ডন শহরের 
বাশণ্ট মানুষদের সামনে ভাষণ দিলেন স্বামণ 
অভেদানন্দ। সোঁটই তাঁর জীবনের প্রথম ভাষণ। 
শ্রোতারা সকলেই তৃণ্ধ এবং উল্লাসত। কিন্তু সবচেয়ে 
বোশ তৃঁণ্ত আর উল্লাস স্বামী বিবেকানন্দের । প্রিয় 
গুরূভ্রাতার সাফল্যে তাঁর আনন্দ আর গর্ব যেন আর 
ধরেনা! শোনা যায় সোঁদন ম্বামীজী বলেছিলেন £ 
“আম পাঁথবা থেকে চলে গেলেও আমার এই প্রিয় 
গুরুজাতার মুখ দিয়ে আমার বাণ প্রচারত হবে।, 
সোঁদন গ্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দিব্য দৃদ্টিতে 
দেখোছলেন ভারতের ধর্ম ও বাণণ প্রচারে তাঁর প্রিয় 
গুরুভ্রাতা কোন ভ্ামকা গ্রহণ করতে চলেছেন। 

০০ 

২৭ অক্টোবর ১৮৯৬। স্থান-জগুনের 
ক্রাইস্ট থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি । সেখানে 
লগুন শহরের বিশিষ্ট মানুষদের সামনে ভাষণ 
দিলেন স্বামী অভেদানন্দ। সেটিই ভার 
জীবনের প্রথম ভাষণ। শ্রোতারা সকলেই 
তৃপ্ত এবং উল্লসিত । কিন্তু সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি 
আর উল্লাস শ্বামী বিবেকানন্দের । প্রিয় 
গুরুজাতার সাফল্যে তার আনন্দ আর গর্ব 
যেন ধরে ন। ! শোন! যায় লেদ্দিন জ্বামীজী 
বলে ছলেনঃ “আমি পৃথিবী থেকে চলে 
গ্রেলেও আমার এই প্রির গুরুভ্রাতার মুখ 
দিয়ে আনার বাণী প্রচারিত হবে|” 


প্রজাতি হিট 

তিনি জানতেন যে-পতাকা তান পাশ্চাত্যে উজ্ডীন 
করে 'দয়েছেন তার গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ 
গ্বামী অভেদানন্দ। স্বামী অভেদানন্দের জীবনী- 
কারগণ বলছেন, লন্ডনের সেই প্রথম ভাষণের পর 
স্বামী অভেদানন্দের প্রাত উচ্চারিত শ্রীশ্রীমা সারদা 
দেবীর আশীবাঁদের ফল প্রত্যক্ষ হয়েছিল । শ্রীন্রীমা 
একাদন অভেদানন্দজীকে আশাবাদ করেছিলেন £ 
“তোমার মুখে লরম্ব্তী বসৃক।” 


লন্ডন থেকে অক্পাঁদনের মধ্যে অভেদানন্দজার 
কম-ক্ষেন্র স্থানান্তারত হল আমেরিকায় । আমোরকার 
1বদ্বংসমাজে ব্লমেই তিনি নিজেকে সংপ্রাতিষ্ঠিত করে 
নাচ্ছলেন। আমোরকার বহু মানুষের কাছে 
তান হয়ে উঠলেন এক বরেণ্য আচার্য। এই 
প্রাতষ্ঠালাভ অবশ্য 'নবাধ হয়ান। বহু বাধা, বহু 
সমস্যা, বহু বিরোধিতার সম্মখীন তাঁকে হতে 
হয়েছিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার শুভেচ্ছা, 
গুরুর গ্রাত একান্ত নিভভ'রতা এবং নিজের অদম্য 
আত্মীবম্বাসকে সত্বল করে সমস্ত 'বিধকে তান 
অতিক্রম করেছিলেন । 

আমোরকায় দীর্ঘ চব্বিশ বছর (১৮৯৭--১৯২১) 
এবং তারপর ভারতবষে দঘ সতের বছর (১৯২১-- 
১৯৩৮) বহু মানুষকে তান 'দিব্যজীবনের সন্ধান 
দয়েছেন। তিনি তা দিতে পেরোছলেন এইজন্য 
যে তিনি ছিলেন স্বয়ং এক দেবজীবন। সাধারণ 
মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু আসলে ছিলেন এক 
বিরাট আধ্যাত্মক শাশ্তসম্পন পুরুষ । বন্তুতঃ 
ভগবান শ্রীরাম ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগ্ণণের 
দেবজীবন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে । তাঁদের 
মহান আবভবি ও তিরোভাব, উভগ্লই এখন অতাঁতের 
ঘটনা। যে-ঘুগসৃষ্টির প্রয়োজনে এই মাটির 
পৃথিবীতে তাঁদের অবতরণ হয়েছিল, তা অবশ্য 
এখনও প্‌ণবিয্নব ধারণ করেন । তার পাঁরপর্ণ 
বিকাশ এখনও রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে নাহত। 
তবে এটিও আত স্পন্টই অনুভূত হয় যে,.সে- 
যগবিকাশের কারে শ্্রীরামকুফ-পাষ'দগণের 
প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ ভামিকা ছিল। তাই 
তাঁদের প্রত্যেকেরই দেবজীবন আপন বৈশিষ্ট্য 
সমৃধ্জবল। তাঁদের জীবন, তাঁদের বাণী আমাদের 
অনুধ্যানের বিষয় । সেই অনধ্যানে আমাদের 
জীবন পবিভ্রতর হয়ে উঠবে। জাঁবনে আমরা লাভ 
করব নতুন শান্ত, নতুন প্রেরণা । 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলতেন £ “এই 
দেখ, ঠাকুরের যারা পিবয--৫2৩% 150068 


ভাগ, ১৩:১৫ ] 


তাদের মধ্যে কত ভালবাসা । 
তানয়। স্বামী 'ববেকানন্দের, আমার এবং সারদা- 
নদ্দের সব আলাদা আলাদা ভাব। িশ্তু এক 
ভালবাসা সবার ভিতর আছে । চন্দ্র, সূর্য, গাছ, 
পালা সব রয়েছে, অথচ ভিতরে এক ব্রন্ধ-_এই' হচ্ছে 
ঘা 10 ৬80৩5 (বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব )1 
_. শ্রীরামকফ্ের প্রিয় সন্তান কালাপ্রসাদ (পরব 
কালে স্বামী অভেদানন্দ ) তখন দাঁক্ষিণেশবরে নতুন 
যাতায়াত করছেন । একাদন ধানকালে তান দর্শন 
করেন, তাঁর আত্মা দেহ ছেড়ে উধর্থলোকে চলেছে। 
বহু মনোরম দশা দেখতে দেখতে একটি সুন্দর 
প্রাসাদে উপাস্থছত হয়ে তিনি দেখলেন, সেখানে 
সব্ধর্মের সেই প্রাসাদের এক বিরাট কক্ষে প্রবেশান্তে 
দেখলেন, চতুস্পার্শে বেদীতে 'বাভন্ন ধর্মের দেব- 
দেবী ও অবতারগণ বসে আছেন, আবার মধ্যন্থলে 
দাঁড়য়ে আছেন শ্রীরাকৃষ্ঃ ॥ ক্রমে সব দেব, দেবী 
ও অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতিম'য় বিরাট দেহে 
একীভূত হলেন। এ-সমন্ত শুনে ঠাকুর বললেন £ 
“তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়ে গেল; এখন হতে তুই 
অর্‌পের ঘরে উঠাল ; আর রূপ দেখতে পাবি না।” 

প্রথম পাঁরচয়ের ?কছুদিন পরেই শ্রীরামকৃষ্খদেব 
তাঁকে বলোছলেন £ “কালী, তোর ঠিক ঠিক 
বহ্ষত্ছান হবে|” তান তাঁকে আরও বলোছলেন £ 
“তুই কালে সব জানতে বুঝতে পারাঁব।» 

স্বামী অভেদানদ্দের চিন্তাধারার মূলে ছিল 
তাঁর বজ্ঞানী মন। তীর প্রকাশভাঙ্গ ছিল 'বিজ্ঞান- 
ভাত্তক ৷ পুরোপহীর ীবজ্ঞ'নসম্মত ধর্ম ও বেদান্তের 
ভাবধারায় তাঁর হৃদয়মন ছিল অনংগ্রাণত। 
জ্ঞানের যুগে যে-ধর্ম বিজ্ঞান-ভাত্তক নয় তা 
1চন্তাশীল মনের উপর কোন রেখাপাতই করতে 
পারেনা। ধর্মের এ-দিকটায় অভেদানন্দ মহারাজ 
আত জোর 'দিয়েই দেশে-বিদেশে মানুষের মন 
আকর্ষণ করেছেন। বেদান্তের অধ্যাত্ববাদ পুরো- 
পরই 'বজ্ঞানগ্রাহ্য । তাই' বিংশ শতাব্দীর 'বজ্ঞান 
ও যান্তর পাঁরবেশের মধ্যে একমাত্র বেদান্ত-ধমহই 
দডঢ়ভাত্তর উপর দাঁড়িয়ে আছে। পাশ্চাত্যদেশে 
দীর্ঘ পশচশ বৎসর কাল বেদান্তের সেই 'বিজ্ঞান- 
ভীত্তক ভাব ও আদর্শকে সেখানকার বিদস্ধ-সমাজের 
সামনে আত দৃঢ়তা ও বাঁলগ্ঠভার সঙ্গে তান তুলে 


স্বামী অভেদানন্দ £ একটি অনধধ্যান 
প্রতোকের মত এক. 


৫১১ 


ধরেছিলেন । আমরা জানি, তাঁর সেপ্রয়াস হয়েছিল 
সার্থক। 

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাগমনের পর 
থেকে তান পাশ্চাতযাদেশের ভামতে দঢপদে দাঁড়িয়ে 
ছিলেন । শুধু যে তাঁর বেদাশ্ত-প্রচারই সফল 
হয়েছিল তা নয়, ভারতের বাইরে ভারতের 
গোৌরবকেও 'তাঁন বজকণ্ঠে ঘোষণা করোছলেন। 
11018 2100 1717 7১9001” নামক তাঁর বন্তৃতা- 
সংগ্রহট একথার দ্বাক্ষর বহন করছে । শুধু তাই 
নয়, তাঁর সব বস্তৃতাতেই তাঁর ভারতপ্রেম ও ভারতের 
গৌরবদীপ্তি আনবারধভাবেই শ্রোতৃঘণ্ডলীর হৃদয় 
স্পর্শ করত । 

বহু নতুন চিন্তা য্যান্ত-নিভ'র ভাষায় আত 
জোরালোভাবে স্বামী অভেদানন্দ আমাদের সামনে 
রেখে গেছেন। কি মাতৃভাষা ও সংস্কৃত ভাষার 
গুর্ত্ব, কি ম্ত্রীশক্ষা ও বয়স্ক-শিক্ষার প্রয়োজন, 
কি সাধারণ জ্ঞান ও সাধারণ বাঁম্ধর বিকাশ, কি 
কারিগরী 'শক্ষা ও হস্তীশক্প--সব কছুর উপরই 
তান তাঁর চিন্তার আলোকপাত করে গেছেন। 
এপ্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারেষে, 
আমোঁরকায় এক 10098001581 0000191106-এ 
এক মনোজ্ঞ ভাষণে পাশ্চাত্য জাতীয় জীবনের মূল 
নতি 016 ৫০০00116 9£1161/-এর সঙ্গে ভারতীয় 
জাতীয় জীবনের মইলনীতি 07০ ৫0০0709 ০0: 
৫ম-এর তুলনা করে তানি ভারতীয় নাতির 
অন্তনিঁহত শ্রেষ্ঠত্বের কথাটি চিত্তাকর্ষক ভাষায় 
ব্যাখা করোছলেন। যাঁদও অভেদানন্দজশী তাঁর 
1বশ্লেষণাট উনাবংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দখর 
যুগ-সম্ধিক্ষণে উপদ্থাপিত করোছিলেন, তব্‌ও 
তাঁর মন্তব্য আজও চিন্তাশীল মনীষশদের 
অনুধাবনযোগ্য ; কেননা পাশ্চাত্য দেশ থেকে আহত 
এবং ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত “মৌল আঁধকার; 
( 6000811610191 1181) ) আমাদের দিনে দিনেই 
অত্যন্ত স্বার্থপর করে তুলেছে। আমরা শুধু 
নিজেদের দাব নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু অন্যের 
আধকার রক্ষা করাও যে আমাদের কর্তব্য তা 
আমরা ভেবেও দেখি না। সবাই ধর্মঘট করে 
নানা দাবর কথা জোরালো ভাষায় বলছে। 
কিন্তু প্রত্যেকের যে নাগাঁরক হিসাবে বিরাট দারিত্ব 


৬১২ 
ও কর্তব্য আছে সে-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই। 
আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারেরা কর্তব্যের কথাই 
'বলেছেন, আঁধকারের কথা বলেনান। ভারতবর্ষে 
জীবনের চারাট অবস্থা ব্রক্ষগর্য, গাহ্ছি, বাণপ্রচ্থ 
এবং সন্ন্যাস আশ্রম এমনভাবে 'বিনান্ত ছিল যাতে 
ধীরে ধারে নিজেদের বর্াশ্রম অনুমোদিত কর্তব্য 
পালন করে স্তরে স্তরে সব মানুষই মাস্তি লাভের 
আঁধকা'রী হতো । 
নন্দজীর 'বশ্লেষণাট আজও আমাদের জাতায়-জীবনে 
কতখানি প্রযোজ্া । 

শ্রীরামক্ণ তাঁকে বলোছলেন £ “কালে তুই সব 
কিছুই জানতে বৃঝতে পারাবি।” শ্রীরামকফের 
এই' উন্ত আমরা তখনই সাঠিক উপলাষ্ধ করতে 
পার খন আমরা ভাব যে অভেদানন্দ মহারাজ 
জন্মেছিলেন অপার যোগজ শান্ত নিয়ে, যোগীর 


মন ও শুভ সংস্কার নিয়ে । তাঁর প্রাতিভায় মুগ্ধ 


হয়ে হঁধষিকেশের বিখ্যাত মহাত্বা ধনরাজ গিরি 
স্বামী বিবেকানন্দকে পরবতী“ কালে বলোছলেন ঃ 
“অভেদানন্দ! অলোৌকিকাঁ প্রজ্ঞা!” বয়োবদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে তাই তান যোগসুলভ মনোবাত্ত নিয়ে 
প্রাকৃত অপ্রাকৃত, জাগাতিক আধ্যাঁত্মক সব কিছ্‌রই 
মূলে পেশছতে, সব রহস্যের মূল উদ্ঘাটন করতে 
দ্বভাবতঃই গ্রয়াসী হতেন এবং সর্বদা সর্বশেষ 
সিদ্ধান্তে পেশছাতেই চেষ্টা করতেন--ত। ধর্মশাস্ 
ও দর্শনই হোক, বা হীতহাস, সমাজনীত বা রাজ- 
নীতই হোক, অথবা বিজ্ঞানের বাভন্ন শাখাই হোক, 
কিংবা পরলোক বা প্রেততত্বই হোক । সব বিষয়েরই 
মূল কথাটি তুলে ধরে মানব জীবনের উদ্দেশোর 
শেবকথা যে বেদান্তের অধ্যাত্ম-অনুভাঁত, তা তান 
দৃঢ়তার সাথে দোখয়ে গেছেন। 

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন তেজ, বিক্রম, আত্ম- 
বিশ্বাস ও গ্বাধীনচিত্ততার মূর্ত বিগ্রহ ।॥ সত্য ছিল 
তাঁর জীবনের এ্বতারা। কোন অবচ্থায়ই তান 
অসত্যের সঙ্গে আপোষ করতে পারেনান। 


উদ্বোধন 


তাই দেখা যাচ্ছে ষে অভেদা- 


| ১৪তগ ব্য--৬জ সংখ্যা 


তাঁর কয়েকটি উপদেশ আমরা এখানে উল্লেখ 
করছি ঃ 

তোমরা যাই করনা কেন, ভগবানকে বাদ 'দয়ে 
থাকলে সংসারে দুঃখে পড়তেই হবে, তা বলে কি 
যারা ভজনাদ করে তারা দুঃখে পড়বে না? তারাও 
পড়বে-_তবে তারা নজেকে হারিয়ে ফেলবে না। 
সব হাসি মুখে সয়ে যেতে পারবে। অশান্তি 
পাবে না। 

শান্তপ্‌জা না করলে 'ক দেশ জাগে; সব 
জড় হয়ে পড়ছে ; দেখ না বীরের ভাব একদম নেই । 
সব কাপুরুষ। জগজ্জননীর কাছে শীল্ত চাইতে 
হয় । 

বাপ ছেলেকে শেখাতে পারে না কেন? বাপ 
নিজেই, সংভাবে থাকবে না, ছেলের ক দোষ ? 
নিজে ভাল হলে তখন আর ছেলেকে বলতে হয় না, 
তুমি ভাল হও; তখন ছেলে আপসে আপ্‌ ভাল 
হবে। তুম নিজে সাধ্‌ হও, তোমার দেখাদোখ 
আরও কত লোক সাধু হবে। তোরা চাস: নিজে 
ভাল না হয়ে অনাকে ভাল করতে । তাকিহয়? 
ধাপ্পা দিয়ে কাঁদন চলে? একাঁদন না একাঁদন 
নিজের স্বর্‌পাটও প্রকাশ হয়ে পড়বেই। | 

ঘরে যাঁদ আলো আনতে চাও 'তো ফুটো বা 
জানালা দরজা রাখতে হবে। 'বিবেক-বৈরাগ্য 
আনতে হয়--তবে ভগবানের প্রাত ভালবাসা আসে। 
বিচার কর-_-সং অসৎ বিচার সর্বদা করবে। 
সংভাবে সংসারে থাকবে । ঝঞ্াট থেকে দরে 
থাকবে । তোমরা. নিজেরাই তো অনেক ' অনর্থ 
ঘটিয়ে সংসারকে 'বিষময় করে তুলছ। 

সং-স্বরূপ ভগবানকে পেতে হলে সং চার, 
সত্যবাদী হতে হবে। হীন্দ্ুযগুলো স্ববশে রাখতে 
হবে। সত্য বলতে বলতে মনের ময়লা কেটে 
গিয়ে মনরূপ দর্পণ মল হয়ে যায় । তখন যা 
সংকঙ্প করবে তাই ফলে যাবে। সত্যের শীল্ত 
অসীম ।* 


ক গত ১৭ সেপ্টেম্বর ৯১৮৭ জ্বামী অভেদানদ্দের জম্মাতাথ উৎসব উপলক্ষে রামকৃফ বেদাত্তড মঠে অনুছ্ঠিত 


সভায় সভাপতির ভাবগ। 


স্বামী বিবেকানচ্ছ ও ভারতী যুবসমাজ 
হামছুল্লা ফারুক 


জান্তিলগঘ কর্তৃক ১৯৮৫ শ্রীষ্টাকবকে খুববর্ধ হিসেবে ঘোষণ। থেকে প্রমাণ হয় 
আধুনিক বিশ্বে ষুবশক্তির গুরুত্ব কতখানি । এঁ থেকে ভারত সরকার স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মাদিন ১২ জানুরারি “যুবদ্িবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণ। 
কয্েন; এবং তখন থেকে প্রতি বছর ভারতব্যাপী “যুবদিবস' পালিত হচ্ছে৷ 
প্রধানমন্ত্রী ভ্রীরাজীব গান্ধী এবছর “যুবদ্দিবসে” এক বেতার ভাষণে যুবকদের তথ! সমগ্র 
জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ-এর আদর্শ ও সভার বাণী অনুধাবন 
ও অনুসরণের জন্ । ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দিনটি পাল্লিভ হয়েছে উৎসাহ উদ্দীপনার 
মধ্য দ্রিয়ে । রেডিও এবং টেলিভিশনেও স্বামীজীর[ভীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচনামাল। 





অনুষ্ঠিত হর়েছে। এইসব অনুষ্ঠানের মধ্য দ্বিয়ে বিবেকানদ্দ"এর আদর্শ অনুসরণের 
এক এঁকান্তিক ইচ্ছ। প্রতিফলিত হয়েছে জর্বন্র। 

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় যুবসমাজ? শীর্ষক প্রবন্ধটি “যুবদিবস' উপলক্ষে 
ভারত বিচিত্রার তরফ থেকে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে প্রকাশিত হুল। 


স্বামশ বিবেকানন্দের কথা চিন্তা করলে আমাদের 
সামনে এমন একজন মহান গেরুয়া বন্তরধারী উ্ণীষ- 
মশ্ডিত মস্তক নবীন সন্নযাসীর চিন্ন ভেসে ওঠে যান 
তাঁর জীবংকালে ভারতীয় যুবকের সবেত্তিম আদর্শের 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠোছিলেন। মান্র ৩৯ বছর 
বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু আমাদের মনে এই চিন্ন 
[চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে রয়েছে। 

ভারতবর্ষ থেকে 'নরক্ষরতা, কুসংস্কার, বর্ণ ভেদ- 
প্রথা, দারদ্্যু এবং সবোঁপাঁর আলস্য দূর করার জন্য 
স্বামীজী যে পাঁরকঞ্পনা প্রণয়ন করোছলেন তার 
মধ্যমাণ ছিল যুবসমাজ । যুবসমাজের মাধ্যমে 
[তান ভারতকে একাঁট আধুনিক, শিক্প-সমম্ধ 
জাঁততে উ্াত করতে চেয়োছলেন। স্বামী 
[ববেকানন্দ নিজেই যুবক [বধায় যুবসমাজের কাছে 
অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ছিলেন। একারণে অত্যন্ত 
্বাভাবকভাবেই ভারতের যুবসমাজ তাঁকে তাদের 
আবিসংবাঁদত নেতার্‌পে বরণ করে নিয়েছিল। 

ভ্‌পেন্দনাথ দত্ত, হৃরিকুমার চক্রবতাঁ প্রমুখ 
বস্পবী নায়কদের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি 


যে, বাংলায় 'বঞ্লবা কর্মকাণ্ডের অন:প্রেরণা এসেছিল 
স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে । প্রাতিটি বিষ্লবী 
সংগঠনের কাযিয়ে বিবেকানন্দের ছবি শোভা পেত 
এবং মহ্যাবগ্লবী মাধাসাঁন ও গ্যারবলসডর লেখার 
সঙ্গে ম্বামীজীর লেখাও পাঠ করা হত বিস্লবীগের 
প্লাতাট গোপন আস্তানায় । তৎকালীন 99৫1001. 
000110106৩-র প্রাতবেদন থেকে জানা যায় যে 
বিদ্লৰী বা সন্বাসবাদী কর্মকান্ডে নিহত এবং এই 
অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত 'বিস্লবীদের শতকরা ৮৫ জনের 
বয়স ছিল ১৬ থেকে ৩০-এর মধ্যে । অথাৎ বিস্লবীদের 
আধকাংশই ছিলেন যুবক । 'ববেকানন্দের আ্ন- 
বাঁ লেখা ও অন:প্রেরণাময় বাণী ব্যতীত বাংলায় 
তথা সারা ভারতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এভাবে প্রসার 
লাভ করত কনা সন্দেহ । ইতিহাসের উত্থান-পতন 
এবং গাঁতগ্রকীতি সম্পর্কে ্বামীজীর ধারণা ছিল 
অত্যন্ত পারুকার। তানি বলোছলেন, সকল 
সামাঁজক বিবর্তন এবং পাঁরবর্তনে একমান্ন যৃব- 
সমাজই প্রকৃত বৈস্লাবক ভ্যামকা পালন করে। 
শ্রমজীবী মানুষের প্রাত স্বামীজীর 'ছিল অগাধ 
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প্র্ধা। তিনি বিশ্বাস করতেন, শন্দ্ররাজ অর্থাৎ 
কর্মজপবী-সম্প্রদায়ের শাসন অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু 
তাই বলে তিন শ্রমজীবী-মানূষকে একমাত্র বৈ্গীবিক 
শ্রেণী বলে ঘোষণা কক্ধেনান। যুবসমাজের গ্রাতই 
তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল । এবং তিনি বার বার তাদের 
বিপ্লবী অগ্রনায়কের ভূমিকা পালনের জন্য উদাতত 
আহ্বান জানয়েছেন। 

স্বামীজী বহুবার বলেছেন, উদীয়মান ষুবকদের 
উপর আমার বিশ্বাস আছে। তারাই সাহসিকতার 
সাথে সমাধান করবে সেই সব লমস্যা যা দেশের 
উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ । যুবকদের কম্বুকন্ঠে 
আহ্বান জানিয়ে তান বলেছেন £ এখনই প্রকৃষ্ট সময় 
তোমাদের জীবনের ভাবধ্যং পথ ঠিক করে নেবার। 
যতক্ষণ তোমাদের যৌবনের শস্তি আছে, যতক্ষণ 
তোমরা কাজে প্রতিরোধ করবে না, যতক্ষণ তোমাদের 
যৌবনের শান্ত ও সজীবতা থাকবে ততক্ষণই উপযাদ্ত 
সময় । 

প্রাতাট ষুবকের মধ্যে অশেষ শান্ত আছে এবং 
বাঁভন্ন পন্থায় সে সেই শস্তর প্রকাশ ঘটাতে চায়। 
এতে বাধা এলেই সে বিদ্রোহ করে। এই তার 
ঈ্বভাব। সে তার কাজের এবং চিন্তার 'সামাজিক 
স্বাড়ীত চায়। সেচায় নেতৃত্ব এবং আত্মপ্রাতিষ্ঠা। 
সে সমাজে তার চিহ্ন রেখে যেভে চায়। বয়স্করা 
যুবকদের কাজ-কর্ম, চিম্তা-ভাবনা সুনজরে দেখেন 
না। তাদের ধারণায় যুবকমান্েই একরোখা, উচ্ছৃঞ্খল 
এবং অসাহফ; ; তারা শুধু ভাঙ্গতে জানে, গড়তে 
জানে না। এখানেই যুবক এবং বয়দ্কদের সংঘাত। 
একেই আজকাল সাধারণতঃ জেনারেশন গ্যাপ” বলে 
আভাহত করা হয়। যুবকদের দোষ-ন্ুটি সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ ওয়াকবহাল হয়েও স্বামীজী তাদের প্রাণ 
দিয়ে ভালবাসতেন । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 
অশেষ শান্তর আধার এই যুবশীষ্তকে একমান্র ভাল- 
বাসার মাধ্যমেই দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা 
সম্ভব। যুবকরা ভাবপ্রবণ ॥। তারা হ্নাস্তর চেয়ে 
ভাবপ্রবণতাকেই-বেশি প্রশ্রয় দেয় । ্বামীজশী যুবকদের 
এই ভাবপ্রবণতাকে শ্রদ্ধা করতেন । কিন্তু তৎসঙ্গে 
গতাঁন যুবকদের ভাবপ্রবণতাকে শিক্ষার মাধ্যমে 
জনকল্যাণমূখী করার কথা বলেছেন। আর একথা 
বোধ করি সকলেই জানেন ষে, শিক্ষা বলতে স্বামীজী 


উদ্বোধন 
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সেই মানুষ গড়ার শিক্ষার কথাই বলেছেন যার 
মাধ্যমে মানুষের মাঝে বিদ্যমান দেবত্বের ্কুরণ হয়। 
গ্বামীজশীর কথায় £ “1200009001) 15 006 108191- 
16318101 ০01 016 10610600301) 91168 11) 
11817. জ্বামণজণ বলেছেন, শিক্ষার মাধ্যমে অপ্রতি- 
রোধ্য, লাগামহীন ভাবগ্রবণতাকে সংবত করতে হবে, 
বশশভূত করতে হবে এবং তখনই তা সৃষ্টিশীল পথে 
প্রবাহিত হবে। রাগাম্বিত হলে শিল্পী গান রচনা 
করতে, ছাব আঁকতে বা কাঁবতা 'লিখতে পারে না। 
একটি খরস্রোতা প্রলয়ঙ্করী নদীকে তখনই সেচকাজে 
ব্যবহার করা যায় যখন তার উপর একটা ড্যাম তোর 
করা হয়। এইজন্যই *্বামখজনও যুবশীস্তকে সৃষ্টিধমী 
পথে প্রবাহত করে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করতে 
চৈয়েছেন। স্বামণঞ্জী চেয়েছেন মানৃষ 'নিজেই যেন 
তার নিজের শিক্ষক হতে পারে। মানুষের মধ্যে 
যে অসীম সম্ভাবনার বীজ ল্ীকয়ে রয়েছে তার 
পারপূর্ণ প্রকাশই মানব-জীবনের লক্ষ্য । ধর্মের 
মাধামেই মানুষ পাঁরপূর্ণতা অর্জন করতে . পারে 4 
মানুষ সর্বক্ষণই চেষ্টা করে প্রকীতিকে জয় করতে । 
একাজে সফল হতে হলে মানুষকে অবশ্যই একটা 
নার্দষ্ট পথ অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম 
পদক্ষেপ শ্রদ্ধাবোধ । শ্রদ্ধা” শব্দাটর গভীরতর অর্থ 
আছে। এর মধ্যে রয়েছে শুভবৃদ্ধিত সম্কঞ্প, 
শুভব্দাপ্ধর জয় আনবার্য-_এই বিশ্বাস এবং সমাজ- 
সেবার ব্রত । এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, পুরনো 
ধারণায় নাস্তিক হলেন তান 'যান ঈশ্বর মানেন না। 
কম্তু আধানক ধর্ম বলে, যার নিজের উপর বিশ্বাস 
নেই 'তানই নাস্তিক। স্বামী বিবেকানন্দের 
[বশ্বাসের জগতে সব কিছুই হশ্যা-বোধক, সত্য এবং 
গ্রহণযোগ্য ; কিছুই অগ্রহণীয় বা বর্জনীয় নয়। 
সেইজন্য তিনি বলেছেন £ ৬/০ ৫0701710৩00) 
0281107635 10115176 2 0010 ৫101 11616 ০. 90661 
075 ০11৫ ০0100001151. ৬০ ৫০ 10298 
00 0001800 00 0900 ৮06 0009 11820000650 
0০0) 00 17015 0000. 

অস"ম সাহসণ, মৃ্যুঞ্য়ী, কর্ম যোগা সন্ধ্যাসা 
গববেকানশ্দ যুবকদের সাহসী হতে বলেছেন £ 
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যাঁরা যৃবসমস্যা নিয়ে িশ্তা-ভাবনা বা আলোচনা 
করেন তাঁরা প্রায়ই বেকারত্ব ও অর্থনোতক 
বৈষম্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। স্বামীজী 
এ-ীবষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, সমস্যার প্রাতাঁট 
দিক াবশ্লেবণ করে একট স্মাচাশ্তত 'সম্ধান্তে 
পেশছেছেন। স্বামীজীর মতে, ক্ষমতার অপব্যবহার 
থেকেই সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং যুবশান্তির যথাযথ 
ব্যবহারের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। 
যুবসমাজের অস্থিরতার প্রধান কারণ যবকদের 
আঁজত জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের বিস্ফোরণের সমন্বয় 
সাধনের ব্যর্থতা । আর একটি কারণ বজ্ঞান, 
প্রযুক্তি, ধর্ম, দর্শন এবং সাহত্যের বিস্ময়কর 
অগ্রগাত সত্বেও সমাজের উ“চু স্তরে বিদ্যমান কপটতা, 
ছলচাতুরী, মিথ্যাচার প্রভাতি চারান্ক দোষ-দর্শন- 
জনিত হতাশা । এইসব কারণে যুবসমাজ স্বকীয় 
সত্বা ও বাহ্যক সন্ধার 'নরন্তর সংঘাতের ফলে আজ 
ভ্রান্ত, ক্লান্ত, হতাশা-গ্রদ্ত। এজন্যই স্বামীজা যব- 
সমাজকে শ্রদ্ধাশীল হতে এবং ব্রহ্মচর্য, আত্মসং্যম 
এবং শৃঞ্খলার মাধ্যমে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে 
উপদেশ 1দয়েছেন। 

সর্বব্যাপী ঘনায়মান মল্যবোধ ও চারন্লের সংকট, 
যা সমাজকে পঙ্গুত্বের দিকে নিম্নে যাচ্ছে, স্বভাবতই 


মাধৃকরা 
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যাবসমাজের মনে সৃষ্ট করেছে চাপা উত্তেক না । 
এই সংকটক্য় মৃহর্তে আবার প্রয়োজন হয়েছে স্বামী 
বিবেকানন্দের তেজোময় ও প্রেরণাদায়ী বাণী সর্ব 
ছাঁড়য়ে দেবার । শ্রীরুঞ্ক যেমন অজর্দনকে মোহম্ন্ত 
করে নবজীবন দান করতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, 
অনুরূপভাবে স্বামী 'বিবেকানন্দও তাঁর জীবনের 
শেষ দিন পর্ধশ্ত মানুষকে তন্দ্রা থেকে জাগাবার জন্য 
অক্লান্ত সংগ্রাম করে গেছেন। মহামানব, মহান 
সাধক, পুরুযাঁসংহ এবং বুবমানসের সবোত্বম 
আদর্শ, স্বামী বিবেকানন্দের 'নম্নালাখত বাণ 
তাঁর ১২৫তম জন্মজয়ম্তী উপলক্ষে স্মরণ ও অন্দ- 
সরণের দাবী রাখে £ আমি কিছুসংখ্যক অগ্নিগর্ভ' 
যুবক সহযোদ্ধা চাই যারা সাহসাঁ ও বুদ্ধিমান, যারা 
সাঁতার কেটে সাগর পার হতে এমনাক মৃত্যুকে বরণ 
করতে সদা প্রস্তুত । আম এই রকম শত শত যুবক 
ও যুবতী চাই। এক মহা আধ্যাত্মক জোয়ার ধেয়ে 
আসছে যার ফলে নীচ উন্নত হবে, মর্খ হবে 
মহাজ্ঞানী । সম্প্রসারণই জীবন, সঞ্কোচনই মৃত্যু। 
আত দাশ্ডিক যারা নিজ নিজ সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত 
তাদের নরকেও চ্ছান হবে না। উীত্তষ্ঠত, জাগ্রত". 
মহাপ্লাবন এাগয়ে আসছে । চরৈবোত চরৈবোত, 
এঁগয়ে চল, ঞাগয়ে চল । মহাসমরে ঝাপয়ে পড়, 
পিছে হটো না। মহাকাশ থেকে নক্ষত্র পতন হতে 
পারে, সমগ্র বিশ্ব তোমার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে 
তবুও তোমাকে সংগ্রাম চাঁলয়ে যেতে হবে। যাঁদ 
সাঁত্য পাত্য সারা বব অস্ত্র হাতে তোমার 'বিরুণ্ধে 
রুখে দাঁড়ায় তবুও কি তুমি সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে 
পারবে? যাঁদ তোমার শ্রী-পূন্-পারবার তোমার 
বর্ণ্ধে দাঁড়ায় এবং তোমার সমস্ত সম্পদ হারাবার 
ভয় থাকে তবুও কি তুমি সত্যকে আঁকড়ে «থাকতে 
পারবে ? মনে রেখো, মাতৃভূমি ভারত ন্যানপক্ষে এই 
রকম হাজার হাজার যুবকের আত্মদান কামনা করে ।* 
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বি 


ৰীরেশ্বর পাল 


সেপ্টেম্বর মাস এলেই মনটা চণ্ল হয়ে পড়ে। 
মনকে উদাস করে দেয় হিমালয়ের অপরূপ রূপের 
ডাঁল। 'হমালয়ের 'ক দ]ীন'বার আকর্ষণ ব্য্ত 
করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। এবারও 
সেপ্টে'বির মাসে বোঁরয়ে পড়লাম 'হমালয়ে--পণ্- 
কেদার ভ্রমণে । সমস্ত গাড়োয়াল 'হমালয় জড়ে 
পণ্কেদারের অবস্থান । বাসপথ ছাড়া পায়ে হেটে 
ঘুরতে সময় লাগে আঠারো দিন। পণ্থকেদার অর্থাৎ 
কেদারনাথ, মদমহেম্বর, তুঙ্গনাথ, রূদ্রনাথ ও 
কঙ্গেশ্বর । আম অবশ্য এখন পণ্কেদারের হ্রমণ- 
কাহনী শোনাব না, শোনাব এই ভ্রমণ-কাহনীর 
শিরোনাম বিউখাীর কথা । 


(রাজার | 
সেগ্টেম্বর মাস এলেই মনটা! চঞ্চল হয়ে 
পড়ে। মনকে উদাস করে দেয় হিমালয়ের 
অপরূপ রূপের ডালি। হিমালয়ের কি 
ছুর্নিবার আকর্ষণ ব্যক্ত করার মতো ভাষা 
আমার জানা নেই। এবারও সেপ্টেম্বর মাসে 
বেরিয়ে পড়লাম হিমালয়ে-__পঞ্চকেদার 
জঙগণে। সমস্ত গাড়োয়াল হিমালয় জুড়ে 
পঞ্চকেদারের অবন্থান। বাসপথ ছাড়। পায়ে 
হেঁটে ঘুরতে সময় লাগে আঠারে। দিন। 
পঞ্চকেদার অর্থাৎ কেদ্দারনাথ মদমহেশ্খর, 
ভূঙ্গনাথ, কুদ্রনাথ ও কলেপ্বর। আমি অবশ্ঠ 
এখন পঞ্চকেদারের ভ্রমধ-কাছিনী শোনাব 
না, শৌনাব এই জ্রমণ-কাহিনীর শিরোনাম 
ৰিউথ্বীর কথা৷ 


খাঁধকেশ হতে ভোর পাচার বাস ধরে বিকেল 
চারটায় এসে পেশছলাম গনপ্তকাশী। গৃপ্তকাশীর 
1ি*বনাথ-মান্দর-চন্বরে আশ্রয় নিলাম । করিত 
আছে, কাশশর বিশ্বনাথ এখানে গুপ্ত অবস্থান 
করেছিলেন। তাই এখানকার নাম গুগুকাশী। 
1হমালয় ভ্রমণকে কেন্দ্র করে কত. বারই এই গপ্ত- 
কাশীর উপর 'দিয়ে বাসে করে চলে গোছ। কখনই 


এখানের 'বি*বনাথকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়ান। 
তাই আজ বিশ্বনাথের কোলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য 
হলাম । গুগ্তকাশীর দৃশ্য আত মনোহর । এখান 
হতে চৌখান্বা শূঙ্গের রূপ মনোম;গ্ষকর। বিস্ময়ে 
তাঁকয়ে খাঁক। চোখের পলক ফেলতে ইচ্ছা 
হয় না। 

সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ মান্দরে শাখ ও কাঁসর ঘন্টা 
বেজে উঠল। মাঁন্দরে ঢুকলাম । বিশ্বনাথের অপূর্ব 
শঙ্গারবেশ। নাগকেশর ও হিমালয়ের দ্প্রাপ্য 
ফুলে ফুলে সুসাঞ্জত বিশ্বনাথ । অপূর্ব সুঙ্গিক্ট 
গন্ধে মান্দর অভ্যন্তর মাতোয়ারা । কিছক্ষণ পর 
সাড়ে সাতটা নাগাদ একটি ছোট্র দোকানে রানের 
আহার রুটি-তরকার খেয়ে আশ্রয়চ্ছলে ফিরলাম । 
সারাঁদনের বাসযান্রার ক্লান্তি ও অবসাদের ফলে ঘন 
আসতে দোর হল না। 

এবারের পণ্চকেদার ভ্রমণে জামার সাথী পণ%- 
পাণ্ডব। অর্থাৎ আমরা পাঁচজন সঙ্গী । গপণ্কেদার 
ভ্রমণে এখানেই অর্থাং . গুঞ্তকাশীতেই বাসপথের 
শেষ। এরপর পায়ে হেটে ঘুরতে হবে ”ণকেদার। 
প্রয়োজনীয় খাদাসামগ্নরী ও অন্যান্য মালপত্র রইবার 
জন্য গুগ্তকাশী থেকে দুজন কুলি নেওয়া হল। 
নাম রামু ও নারাণ। যান্লাপথে তারা পথ দেখিয়ে 
নিয়ে যাবে। 

হাঁটা পথে রওনা 'দলাম কালমঠের উদ্দেশ্যে । 
এখান থেকে কালিমঠ পাঁচ কিঃ মিঃ পথ । উতরাই 
পথে ছোটখাট গাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেশ্টে 
চলোছ । মাঝে মধ্যে ঝর্ণার অপরূপ শোভা ও 
পাহাড়ী পাখার ডাক পদযান্তীর পথশ্রম ভূঁলয়ে 
দেয়। 

সকাল নণ্টায় কাঁলমঠে পেশছলাম । কালমঠ 
তথ্মপাীঠ। টিনের আটচালার মধ্যে এই পশঠ। এই 
আটচালার মধ্যচ্ছলে দুই বর্গফ;ট পাঁরমাণ চারচৌকো 
একটি গর্ত। রূপোর কভার দেওয়া । এই অংশাটই 
পাঁঠচ্ছান। [হিমালয় লোকগাথায় প্রচলিত- এ গর্তে 


ভাদু, ১৩৯৫ ] 


কি আছে তা কেউ জানে না। বছরে একাঁদন অর্থাং 
কার্তিক মাসের শ্যামাপুজোর দিন অমাবস্যার রান্্রে 
পুরোহিত চোখ-বাঁধা অবস্থায় রূগোর কভার খুলে 
পূজা করেন এবং পজান্তে আবার কভার পাঁরয়ে 
দেন। একবার এক পুরোহিত নাক সাহসে ভর 
করে পৃজা করতে গিয়েছিলেন চোখ না বে'খে। 
রুপোর কভারটি খোলামান্ তিনি অন্ধ হয়ে বান এবং 
রম্তবাম করে মারা যান। কাঁলমঠে পবতগান্ন্ে 
কয়েকটি গূহা আছে। গৃহার মধ্যে বাভলন দেব- 
দেবীর অপাৰ্ব সব মার্ত। তার মধ্যে হর-পাবর্তী 
মহাসরস্বতাঁ, মহালক্ষমীর মূর্তির দিকে তাকালে 
চোখ ফেরানো'বায় না। এই কাঁলিমঠের পাশ 'দিয়ে 
খরস্রোতা কালগঙ্গা প্রবাহিত। 

সঙ্গে নিয়ে আসা খাবার খেয়ে সবাই একট; 
জারয়ে নাচ্ছলাম । এবার গাল্রোখান করতে হৰে। 
[কিদ্তু আর হিমালয়ের চড়াই-উতরাই পথ ভাঙ্গতে 
ইচ্ছা হচ্ছে'না। রাম: একটি প্রস্তাব 'দিল £ “বাবু 
আপনারা কোঁটিমাহেশ্বরী ও কালিণীলা দেখবেন 
না?” জামাদের 'নার্দন্ট প্রোগ্রাম ছিল কালমঠ 
হয়ে পণচকেদারের পথে পাঁড় দেওয়ার । কিন্তু 
রামুর প্রস্তাব মতো আজকের রাতটা কাঁলমঠে 
কাটালে কোঁটমাহেশবরী ও কালিণশলা দেখে সন্ধ্যায় 
এখানে ফিরে আসা যায়। রামুর কথায় আমরা 
রাজ হয়ে গেলাম । ফলে পণ্কেদার ভ্রমণের আর 
একটা দন বেড়ে যাবে। কিন্তু দেখলাম রামুর 
প্রস্তাববতো কোঁটমাহে*বরী ও কালিশীলা দেখার 
আগ্নহ কারও কম নয়। সুতরাং আর কালবিলঘ্ব 
না করে ৰোরয়ে পড়লাম । সম্থ্যায় ফিরে এসে 
আমরা এখানে রাত কাটাব। তাই আমরা শুধু 
মানত দিনের আহার্য ও পানীয় জল নিয়ে রওনা 
দিলাম কোটিগাহেশবরী ও কালিশীলা দর্শনের 
উদ্দেশ্যে । তখন সকাল দশটা । রামু চলল পথ 
দোখয়ে নিয়ে যেতে । নারাণ রয়ে গেল কাঁলিমঠে 
বাঁক মালপত্র নিয়ে । 

পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হে'টে চলোছ। 
জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ী বিছুটি মারাত্মক। গায়ে 
লাগলে অসম্ভব জবলুনী। পা থেকে মাথা পর্ষন্ত 
ইলেকট্রিক শকের মতো ঝনঝানয়ে ওঠে। জঙ্গলের 
মধ্যে হিংস্র প্রাণীর যত না ভয়, তার চেয়েও বেশি 


বিউথা 


৬১৭ 


ভয় বিছহটির। তবে রেহাই আমরা পাইনি । গভার 
জঙ্গলের মধ্যে দুপুর গাঁড়য়ে গেছে। এমন সময় 
আমরা পেশছলাম কোটমাহেশ্বরী । গৃহার মধ্যে 
ঢুকলাম । দেবী দুর্গার পাষাণ মার্ত। এই 
গভীর জঙ্গলে গুহার মধ্যে প্‌জারা ছাড়া আর কেউ 
নেই। কাঁথত আছে, দেবী দগাঁ এখানে কোটি 
অসুর বধ করেছিলেন। তাই নাম কোটিমাহেশ্বরী। 
গুহার মধ্যে খুব ভার ধরনের রূপের ও তামার 
বাসনপন্র রয়েছে যা দেখে তাক লেগে যায়। কিন্তু 
এরকম নিন পারবেশে মূল্যবান 'জানসপন্ন চার 
যাওয়ার কঞ্পনাই করতে পারে না হিমালয়ের মানুষ । 

কোটিমাহেশ্বরী দেখে এখন আমরা কালশলা 
মায়ের দর্শনে বাঁচ্ছ। কোটমাহেম্বরী একাঁট 
পাহাড়ে, অন্য একাট পাহাড়ে কাঁলশীলা দর্শন 
করতে যেতে হবে। একটি খরম্রোতা নদী পার হয়ে 
অপর পাহাড়ে যেতে হবে । আমরা যাঁদ নদ পার 
না হই তাহলে রাস্তা ঘুরে যেতে হলে আজ আর 
কালিশশলা পেশছানো সম্ভব হবে না। তাই নদী 
পারাপার হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। নদাঁট 
অত্যন্ত খরস্রোতা । ভয় হচ্ছে জলে নামতে, বাঁদও 
জলের গভীরতা তেমন নয় । রাম দাঁড় বার করল। 
প্রয়োজন হতে পারে জেনেই রামুর দাঁড় আনতে 
ভূল হয়ান। আমরা সবাই এক..দাঁড়তে বাঁধা 
পড়লাম । খুব সাবধানে নামলাম নদীর জলে। 
এখন আর জলে ভেসে যাওয়ার ভয় রইল না। 
অসাবধানতাবশতঃ জলে কেউ পড়ে গেলেও ভাসয়ে 
নিয়ে যেতে পারবে না। রামু দাঁড়র অগ্রভাগে। 
বাঁক আমরা পাঁচজন রামুর পিছু পিছু লাঠির 
সাহায্যে নদী পার হলাম। নদী পার হওয়ার 
দুভেগি কাটল । নদীর পারে পাহাড়ের কোলে 
একট; বিশ্রাম নিয়ে--সঙ্গে নিয়ে আসা কিছু শুকনো 
খাবার খেয়ে আবার চড়াই পথে হাটা শুরু করলাম । 
একটানা চড়াই পথ ভেঙ্গে চলোছ। চির ও পাইন 
গাছের হাওয়ার শোশো শব্দ ও অজানা এক মিক্টি 
মধুর গন্ধে পথ্শ্রমের ক্লাশ্তি দূর হয়ে যায়। 

বৈকাল পাঁচটায় এসে পৌছলাম ছোট্ট একটি 
গ্রামে। ২০/২৫ ঘর লোকবসাঁত নিয়ে এই গ্রাম । 
গ্রামের নাম বিউখা । গ্রামের সব ছোট ছেলেমেয়েদের 
ভিড় জমল আমাদের দেখতে । আমাদের প্রত্যেকের 


৬১৮ 


কাছে কিছু লজেন্স ছিল। বাচ্চাগ্াীল লজে"স 
পেয়ে খুব খুশি। দেখতে দেখতে গ্রামের কিছু 
বয়স্ক পুরুষ-মাহলাও আমাদের দেখে জড় হল। 
তাদেরই কেউ একটা ঘরের দাওয়ায় কম্বল 
বাছয়ে দিল। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা নিয়ে বিশ্রাম 
ণনতে মন্দ লাগছে না। মনেই হচ্ছেনা যে এখনই 
আমাদের আবার হটিা শুরু করতে হবে। পিপাসা 
মেটাতে জল চেয়েছি । এক ববাঁয়ান মহিলা একটি 
বড় তামার পান্ে ঝর্ণার জল এনে 'দল। পিপাসা 
1মটল। এবার গান্োখানের পালা । কিম্তু খদেয় 
পেটে জাঁতা পাক দিচ্ছে। সঙ্গের খাবারও শেষ। 
এ-অবন্থায় আবার চড়াই-উতরাই শুরু হবে। ভেবে 
যেন গায়ে জবর আসছে। উঠতে বাচ্ছি। এমন সময় 
গ্রামের মেয়েরা পান্র হাতে উপাস্থত । 'কেউ এনেছে 
ঘোল, কেউ মাঠা, কেউবা এনেছে রুটি । ঘোল মাঠা 
সহযোগে রুটি খেয়ে ধেন নতুন জীবন ফিরে 
পেলাম । বড় স্পর্শ করল গ্রামবাসীদের আতি- 
থেয়তা। আমাদের খাইয়ে গ্রামের মেয়েরা ততোধক 
খুশি । তাঁদের আনন্দের যেন সীমা নেই। গ্রামের 
মোড়লের সাথে কয়েকজন গ্নামবাসী-__আমাদের 
কাছে এসে বসল। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। 
আমরা কোথায় বাব--কেনই বা এখানে এসোছ 
ইত্যাদি । আমরা উত্তর দিলাম---হিমালয়ে গণ্চকেদার 
ভ্রমণে এসেছি । ভ্রমণের পথে কোটিমাহেশ্বরী ও 
কালিশীলা দর্শন করে আমরা রাতের আশ্রয় কাঁলি- 
মঠে ফিরে বাব। সেখানেই আমরা আজ রাতে ফিরে 
যাব। আমাদের কথা শুনে মোড়ল হতবাক । ফ্যাল- 
ফোঁলয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর 
বললঃ “আজ কালিশীলা পেছানো অসম্ভব। 
সম্ধ্যারও দোর নেই। সুতরাং কালিশীলা দেখে 
আপনাদের রাতের আশ্রয় কালিমঠে আজ ফিরে 
যেতেও পারবেন না।» আমরা সকলেই একবার রাম্‌র 
মুখের দিকে তাকিয়ে নিলাম । রামু 'নার্বকার। 
গ্রামবাসীর একান্ত অনুরোধ যেন আজকের রাতটা 
এই গ্রামেই কাটিয়ে যাই। এই কথায় গুরুত্ব না 
দরে আমরা উঠে পড়লাম । আতিথেয়তা ও গ্রাম- 
বাসীদের সাথে গঞ্প করে প্রায় আধঘন্টা কেটে 
গিয়েছে । কাঁলশণীলা বাওয়া মন থেকে বাদ 'দয়ে 
রাতের আশ্রন্ন কাঁলমঠে ফরে যেতে পারলে বাঁচ। 


উদ্বোধন 
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তাই গ্রামবাপীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে তাদের 
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা 'দলাম। 
গ্রামবাসীরা মোটেই খাঁশ নয় । বতক্ষণ দৃষ্টিগোচর 
হয় ততক্ষণ তারা আমাদের 'দিকে তাকিয়ে ছিল। 
তাদের এমন আন্তারক আহ্বান উপেক্ষা করে চলে 
আসায় মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বার বার 
এই গ্রামের মানুষগুলোর কথা মনে হচ্ছিল। 

প্রায় ঘণ্টা খানেক আমরা হে“টেছি। সংযঁলোক 
ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে । যতই তাড়াতাঁড় হাট 
না কেন-এখন বেশ বুঝতে পারছি গন্তব্যস্থল 
কাঁলমঠে ফিরে যেতে পারব'না। বার বার মনে 
হচ্ছে গ্রামবাসীদের কথা । কেন উপেক্ষা করে চলে 
এলাম | হে*টেই চলোছ। সম্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই 
ঘন হয়ে আসছে । পথের ধারে পড়ল একটা পাঁরত্যন্ত 
জীর্ণ কুঁটির। আর এগুবার সাহস কারও নেই। 
আর এগুলে অন্ধকারে খাদে পড়ে মৃত্যু নিশ্চিত। 
কুটিরাটর আবার ছাউনি বলতে কিছুই নেই'। শুধু- 
মাত্র পাথরের দেওয়ালগুলো খাড়া হযে আছে। 
সকলের রাগ গিয়ে পড়ল রামূর উপর। কারণ 
রামুর কথামতোই এ-পথে পাড় দিয়োছ। কিন্তু 
রামু কি করবে £ রামুর ধারণা অনযায়ী জামরা 
হাটতে পাঁরাঁন। রামু পাহাড়ী ছেলে। তার 
পক্ষে এপথ আঁতক্রম করা ছুই নয়। আমরা 
যে এ-পথ একাদনে আতন্রম করতে পারব না 
সেটা রামু মোটেই চিন্তা করতে পারেনি ৷ রামু 
মুখ নিচ করে আমাদের ক্ুম্ধ ভর্খসনা সব হজন 
করল। দেখতে দেখতে রাতের ঘন অম্ধকার 
ঘানয়ে এল। এখন উপায়? কনকনে ঠান্ডায় 
হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে। এখনই শীতে জড়সড়। 
দাঁতে-দাঁতি লাগছে। সমস্ত রাতটা এখনও বাঁক। 
ক হবে? এই ভীষণ ঠান্ডার রাত কাটাবার মতো 
গরম জামা-কাপড়ও সঙ্গে আনান। পেটের ক্ষুধা 
সহ্য করে থাকা যায়। কিন্তু ঠান্ডার অসহ্য 
কনকনাঁন তো সহ্য হয় না। এখনই প্রাণ 
ওত্ঠাগত | বারে বারে গ্রামবাসীদের কথা মনে 
হচ্ছে। কেন তাদের আশ্তারক আঁতথের়তাকে 
উপেক্ষা করে চলে এলাম! গ্রামের মোড়ল ঠিকই 
বলোছল যে, আমরা পেশছতে পারৰ না। এখন 
বাঁচার ভাঁগদে গ্লামে 'ফিয়েই বা যাৰ কি কয়ে? 
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এই ঘন, জন্ধকারে পাহাড়ী পথে প্রামে ফরে যেতে 
গিয়ে খাদে গড়ে শেষ হয়ে বাব। কারও মুখে 
কোন কথা নেই। কঠিন ঠাণ্ডায় সকলেই হাঁটুর 
মধ্যে মাথা গুজে জড়সড় হয়ে বপে আছি । হঠাং 
নজরে পড়ল দরে একটা আলো। আলোটা 
ক্রমশঃ আমাদের দিকেই এাঁগয়ে আসছে । 'কিছু- 
্ষণের মধ্যেই মশাল হাতে চারজন লোক আমাদের 
সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথমটা ভয় পেয়ে 'গিয়ে- 
ছিলাম । কিজানি কোন দস্যর খপ্পরে পড়লাম 
কিনা । মোড়লের গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে 
পারলাম গ্রামবাসীরাই আমাদের কাছে এসেছে। 
হাঁটু হতে মুখ তুলে মোড়লের মুখের দিকে করুণা 
[ভিক্ষার চাহনিতে তাঁকয়ে আছি । মোড়ল বলল £ 
“আপনাদের খশুজতেই আমরা এসৌছ। আমরা 
জানতাম ষে আপনারা গন্তব্যচ্ছলে পেশছতে পারবেন 
না। পথে নিশ্চয়ই আটকে পড়বেন এবং 'বপদে 
পড়বেন। আপনাদের সাহায্য করতেই আমরা এঁগয়ে 
এসেছি । এখন আপনারা আমাদের সাথে গ্রামে 
[ফিরে চলুন ।৮ ঠান্ডায় আমাদের হণ্ত-পা কাঁপছে । 
বাঁচার তাগিদে গ্রামে ফিরে যাব না এমন কথা আর 
মুখ দিয়ে বেরুবে না। তথাঁপ এই রানে হাঁটার 
মতো পারাস্থাত আমাদের নেই। 'দনের আলোয় 
গ্রাম থেকে এখান পধস্ত আমরা এক ঘণ্টায় এসোছ। 
এখন এক ঘণ্টা তো দুরের কথা--এই অবস্থায় সারা 
রান্তরেণ গ্রামে ফিরে যেতে পারব কনা সন্দেহ। 
শীতের কাঁপানতে আমাদের কাহল অবস্থা দেখে 
মোড়ল বলল £ “আপনারা কিছ? চিন্তা করবেন না। 
আম সব ব্যবস্থা করাছ।»” আমাদের সাথী রামুকে 
নিয়ে তারা গ্রামে ফিরে গেল। রাম; ফিরে না 
আসা অবাধ আমরা অসহায় বোধ করছি। প্রায় 
এক ঘণ্টা বাদে গ্রামের মোড়ল বেশ কিছু লোকজন 
নয়ে ও আমাদের রামুকে নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে 
এনেছে রান্রে আহারের উপকরণাদ--চাল, ডাল, ঘ, 
সাঁজ্জ, কাঠ ও রাল্নার বাসনপন্র । রাত্রে কঠিন শীতে 
রক্ষা পাবার জন্যে উপযুন্ত সংখ্যক কম্বল ও লেপ। 


বিউথাঁ 


৬১৯১ 


গ্রামবাসীরা নিঃসন্দেহে গারব । তাদের ঘরে যথেষ্ট 
পাঁরমাণ লেপ, কদ্বল আছে বলে মনে হয় না। 
তথাপ তারা নিজেরা কণ্ট পেয়েও আমাদের জন্যে 
লেপ, কম্বল পাঠিয়ে দিয়েছে! কতজ্ঞতায় মনটা 
ভয়ে গেল। রামু রাশ্ার ব্যবস্থা করতে লাগল । 
1কছুক্ষণের মধ্যে এক পাকে 'খিচাঁড় তোর হয়ে গেল। 
ক্ষিদেও পেয়েছে দারুণ । ক্ষিদের জবালায় খিচাঁড়র 
বাদ ষেন অমৃতের মতো লাগল। এখন ঠান্ডার 
হাত হতে রেহাই পেলেই বাঁচি! ছাদাবহীন জা 
কুটিরে কম্বল ও লেপ মাঁড় দিয়ে শুয়ে পড়লাম । 
মোড়ল লোকজন 'নয়ে গ্রামে ফিরে গেল। 

রাত পোহালেই মোড়ল লোকজন 'নয়ে এসে 
হাঁজর। তাদের ডাকে ঘুম ভাঙল 'কিম্তু কনকনে 
ঠান্ডায় লেপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মোড়ল 
আমাদের দেখে নিশ্চন্ত। এরপর বিদায় নেবার 
পালা। 'ক বলে যে মোড়ল ও গ্লামবাসীদের কৃতজ্ঞতা 
জানাব তার ভাষা আমাদের জানা নেই। যে ঘোর 
বিপাকে পড়োছলাম গ্রামবাসীদের দয়ায় তা থেকে 
এ-যান্রা বেচে গেলাম। কৃতজ্ঞতাম্বরপ মোড়লের 
হাতে একশ টাকা দিতে গেলাম। কিন্তু বহু 
অনুরোধ করেও এই টাকাটা মোড়লের : হাতে দিতে 
পারনি । পরম্তু মোড়লের কথা শুনে আরও 
অবাক হলাম £$ “আপনারা আমাদের মেহমান-- 
দেবতাম্বরূপ ॥ এই অবন্থায় যাঁদ আপনাদের আমরা 
না দেখতাম তাহলে আমাদের গ্রামের অমঙ্গল হত 1৮ 
এরা অত্যন্ত গারব। . কিন্তু অন্তঃকরণ এদের কত 
মহৎ! হিমালয়ের মতো উদার এদের হাদয়। 
দেবতাত্মা হমালয়ের কোলে বেড়াতে এসে নতুন 
দেবতাদের দর্শন পেলাম। অখ্যাত সেই গ্রাম 
বি'উখী আর তার মানুষ আমাদের হৃদয়ে চিরকালের 
জন্য একটা স্থান করে রইল। আসার সময় মোড়ল 
বলল £ “দেখবেন কিছু ফেলে গেলেন নাতো?” 
আমরা বললাম £ “হ্যা, ফেলে গেলাম । আমাদের 


হাদয়টা বিউখাীতে-- তোমাদের কাছে--ফেলে রেখে 
যাচ্ছি” 





রামদাস নামক পর্ববঙ্গীয় জনৈক ব্রাহ্মণ ইংরেজী 
ও সংস্কৃতভাষায় মহাপাঁন্ডিত্য লাভ কাঁরয়া বহুদিন 
গাবর্ণমেন্টের উচ্চকমে 'নিধযস্ত ছিলেন । প্রৌটাবস্থায় 
1তাঁন পেনসন পাইয়া 'নাশ্ন্তমনে 'হন্দুধর্মশাগ্্ 
অধ্যয়নে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহ যেন 
সদাচারের লীলাভূমি, আতাঁথজনের পাশ্থশালা ও 
দশনদুখোর পিক্লালয় বলিয়া অনুমিত হইত। রামদাস 
কপটতার ধার ধাঁরতেন না; ম্পন্টবস্তা বাঁলয়া 
গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভয় ও শ্রদ্ধা কারনেন। 
তাঁহার গাঁহণী যেন সাক্ষাৎ দেবীরুপিণী, দয়ার 
প্রতিমূর্তি, গ্বামীভন্তল্ল সবেচ্চি আদর্শচ্ছানীয়া । 
রামদাসের বদান্যতা, সঙ্গদয়তা, 'মিষ্টালাপ, আঁতাঁথ- 
সংকার ও ভগবদভান্ত দেখিয়া গ্রামবাসী সকলেই 
তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমীর আদর্শ বাঁলয়া অনুমান 
কারতেন। হিম্দুশাস্ন পাঁড়য়া পাঁড়য়া রামদাস 
বিশেষ আভজ্ঞতা লাভ কাঁরয়াছিলেন। 


স্বীয় গুরু, পুরোহিত, তন চারটা গ্রামিক বন্ধু 
ও স্ব্রীকে সঙ্গে কায়া তীর্ঘদর্শন উপলক্ষে একদা 
1তাঁন বারাণসী যাত্রা করেন । চিরকাশীবাসী হইবার 
জন্য তান একবার তাঁর্থধান্না করিয়াছিলেন কিনা 
আমরা অবগত নাহ ; তবে যান্রাকালে স্বীয় সৃযোগ্য 
পূল্নকে সংসারের বিষয়-সম্পাত্ত বুঝাইয়া 'দিতোছিলেন 
দৌঁখয়া গ্রামকলোক মনে কাঁরয়াছল, রামদাস আর 
গৃহে প্রত্যাব্ত্ত হইবেন না। 


যথাকালে বারাণসী উপাচ্ছিত হইয়া রামদাস 
দশাম্বমেধ ঘাটের অমাতদ্‌রে বাঙ্গালিটোলায় বাসা 


লইয়াছিলেন। অর্ধন্দ্রান্তি সুরধনণর অনহপম 
শোভা, বিশ্বেশবরের স্ব্ণচুড় মন্দির, অন্নপূর্ণা ও 
মাঁণকার্ণকা দর্শন কারয়া রামদাস মধ্যে মধ্যে নির্জনে 
অশ্রু 'বসর্জন কারতেন। প্রতাহ গঙ্গা স্নান করিয়া 
বিশ্বে'বির অন্নপূর্ণা দর্শন না কারয়া তিনি জলগ্রহণ 
করিতেন না। সাধ-সন্যাসী দর্শন কারয়া রামদাস 
সকলকেই নারায়ণ-জ্ঞানে অভিবাদন করিতেন। 
সন্ধ্যাকালে 'বিশ্বেশখখরের আরাঁত দর্শন কারয়া 
দশা*্বমেধের ঘাটে বসিয়া রামদাস দুই ঘশ্টাকাল্গ 
জপধ্যানে নিরত থাঁকিতেন। 


একদিন রামদাস জপধ্যান-সমাপনান্তে গৃহ- 
প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় আমততেজা কোন 
এক যুৰক সন্াসীকে সম্মুখে অবলোকন কাঁরলেন ; 
সম্যাসীর মুখমন্ডলে স্বগাঁয় দশী্ধ, চক্ষছতে 
উদাসীনতা, হৃদয়ে নিভাঁকতা ও প্রশাশ্তি: অবলোকন 
করিয়া রামদাস পথপ্রান্তে চিন্রপপদস্বীলকার ন্যায় 
ক্ষণেক দণ্ডায়মান রাহলেন। তৎপরে সন্্যাসণকে 
আঁভবাদন কাঁরয়া বলিলেন, প্রভো। অনেক ভাগ্যবশে 
আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শনলাভ আজ ঘাঁটল। 
অনযগ্রহ করিয়া যাঁদ এ-দাসের অবদ্ছান-গৃহ একবার 
পানর করেন, আমি কৃতার্থ হই। দোখিয়া বোধ হইল, 
যেন সন্ন্যাসীটি পথশ্রমে পারপ্রান্ত, অনশনে ক্লাম্ত- 
মুখ; ভাহাকে ভিক্ষা গ্রহণার্থ অনুরোধ কারলেন। 
রামদাসের ভন্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে 


'চঁলিলেন ; কিন্তু বলিলেন, ভিক্ষাগ্রহণান্তে পদনরার 


1তান দশাম্বমেধ থাটেই প্রন্যাবৃত্ত হইয়া রান্রিযাপন 
কাঁরবেন। 


ভাদ্র, ১৩১৫ ] 


রামদাস গৃহে সমাগত হইয়া পাদ্যাদিদানে 
সন্নযাসীকে যথাবাধ পূজা করতঃ গৃহিণকে সাধু- 
সেবার আয়োজন করিতে বাঁললেন । নানাপ্রকার ফল- 
মূল ও 'মঘ্টাঁদ দ্রব্যে সম্যাসীকে জলযোগ করানো 
হইল। অনেক জ্ঞানগভ* উপদেশ লাভ কাঁরবেন 
বাঁলয়া, পরে তাঁহার সাঁহত বিশ্রম্ডালাপে প্রবৃত্ত 
হইলেন । সম্ব্যাসর নামধাম জিজ্ঞাসা কাঁরতে নাই, 
একথা রামদাস অবগত ছিলেন । সুতরাং কি উপায়ে 
ইহার প্রকৃত পাঁরচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন, রামদাস 
প্রথমতঃ তাহাই চিন্তা কাঁরতোছিলেন । সন্ন্যাপীকে 
সেইজন্য প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “এই 
ভৌতিক দেহ কোন: দেশের পাব শাত্রকায় গঠিত 
হইয়াছিল 2” সন্যাসী পর্ন শুনিয়া ঈষং হাস্য 
করিলেন ; বাঁললেন, “কলিকাতার 'িকটউবতর্ট পাঁণ- 
হাটশর*। রামদাস তাহাকে বঙ্গদেশীয় সন্াসী 
অবগত হইয়া যেন একটু সাহস পাইলেন ; বাঁললেন, 
আমিও বঙ্গদেশী ; তবে একটু প্‌ৰদেশীয় “বাঙ্গাল, । 
সন্যাসী রামদাসের সরলতা দোঁথয়া একট অস্ফুট 
হাস্য কাঁরলেন। স্বদেশীয় লোকের নিকট যেধন 
অসতকুচিত চত্তে কথা বলতে পারা যায়, ভন্নদেশীয় 
লোকের নিকট তেমনাট হয় না। তাই নবাগত 
সন্ন্যাসীকে সাহস করিয়া এবার নাম জিজ্ঞাসা কারয়া 
জানিলেন, তাঁহার নাম ধীরানন্দ । 


রামদাস ও ধীরানন্দের যে কথোপকথন হইভেঁছিল, 
রামদাসের সহযান্ত্রী জনৈক গ্রামবাসীর নিকট তাহা 
অবগত হইয়া পাঠকবর্গের অবগাঁতর নামত ভাহা 
এস্থলে 'লিপিবদ্ধ করিলাম । 


রামদাস। মহাশয়, সন্ন্যাসীর নাম ধাম জিজ্ঞাসা 
করা অনুচিত, শাগ্মুখে ইহা অবগত হইয়াও 
আপনার নাম ধাম 'জজ্ঞাসা করিয়াছ। সে অপরাধের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কারতোছ। 

ধীরানন্দ। নিঃশঙ্কচিত্তে আপনি যাহা ইচ্ছা 
[জিজ্ঞাসা কারতে পারেন ; কিন্তু আপনাকে সাবাহত 
কারয়া 'দিতোছ ; সন্ব্যাসীকে কখনও আর নাম ধাম 
জজ্ঞাসা কারবেন না। অভ্যাগত আঁতাঁথ ক 
সম্ন্যাসীর সেবা হইয়াছে কিনা, গৃহচ্থের ইহাই 
জিজ্ঞাসা করা উচিভ। 


গৃহস্ছ ও সম্যাসী 


&২১ 


রামদাস। যদি অভয় দেন, তবে দুই একটি 
কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কার ; ইহাতে আমার বন্ধ 
উপকার হইবে ; পরহিতকজ্পেই আপনাদের বাক্য- 
স্ফৃতি হয় । 

ধারানন্দ। স্বচ্ছদ্দ জজ্ঞাসা করুন । 

রামদাস। আপনার নবীন বয়স, শরীর 
সুগাঠত, অথচ আকৃতি প্রাতিভাব্যঞ্ক, অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল এবং জ্ঞানী । আপাঁন তো সংসারাশ্রমের 
যুদ্ধে বেশ সফল হইতে পাঁরতেন। এ অবন্থায় 
গৃহধর্ম ত্যাগ কাঁরয়া সম্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন কাঁরলেন 
কেন? সত্য কি ভবে, গাহ্‌স্ছ্যাশ্রমে ধর্ম লাভ 
হর লা? 

ধীরানন্দ ৷ গাহ্‌স্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া গ্রকৃত 
জ্ঞান বা পরাভান্তি লাভ করা অতাঁব সুকঠিন। 
চতুর্দকে প্রলোভনের 'জানস, কামকাণ্ঠনর 
লেলীহমতাঁ 'জহ্হা বিজ্ঞ গৃহস্থকেও ভীত দেখান 
এবং অবশেষে হয় তো বিনাশ সাধনও কাঁসতে 
পারে। 

রামদাপ। সন্যাসী হইলেই কি কামকাণ্চনের 
হস্ত হইতে অব্যাহাত পাওয়া যায় ? 

ধীরানন্দ । প্রলোভনের জানিস হইতে দরে 
অবস্থান কাঁরলে, শীঘ্র কি কামকাণ্ুনে প্রলুব্ধ হইতে 
পারে 2: 

রামদাস। সন্বাসীকেও প্রাতানযতই গৃহচ্ছের 
সঙ্গ কারিতে হয়। পরন্তু কামকাণ্চনের রাজা কোথায় 
নাই 7;াবশ্বামনতর ঘোর অরণ্যে অবস্থান কারয়লাও 
শাকুণ্তলার জন্মদাতা হইয়াছিলেন । 

ধাঁরানন্দ। আপানি যাহা বলিলেন সতা বটে; 
কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রলোভনের ও পঙ্তনের যভ 
সম্ভাবনা, সন্ন্যাসাশ্রমে তত নয় । 

রাঙ্দাস। সে কথা আমি ভোস্বীকার কার। 
কিন্তু কেহ এরূপ তর্ক করেন যে, প্রকৃত ত্যাগ 
মনের ; গীতাও বালয়াছেন “কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং 
সম্নযাসং কবয়ো বিদ:$” £ কাম্য কর্মের ন্যাসই প্রকৃত 
সম্্যাস। তাঁহাদের বিবেচনায় গৃহে থাকিয়াও 
তাহা সাধত হইতে পারে। জনকাদ তাহার 
দৃম্টাম্তস্থল। ৰ 

ধীরানন্দ । জনক হওয়া কি সহজ কথা 1 অনেক 


॥ ভপশ্চযাঁ করলে "জনক" হওয়া যায় । জনক" অর্থে 
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তো আমরা “পরমহংস' বাঁঝ। পরমহংস হওয়া কি 
মুখের কথা! অনেক সাধনার পর আগে পরমহংস 
হউন ; ভবে 'জনক' উপাধি লইবেন । কেবল শাস্তে 
পশ্ডিত হইলে কি ত্যাগী হইতে পারে ৯ ত্যাগী 
পুরুষের প্রকৃতিই পৃথক্‌। জনক ভিন্ন বঙ্গজ্ঞানী 
অন্য কোন গৃহচ্ছের নাম অবগত হইয়াছেন কি 2 

রামদাস । আচ্ছা, স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া 
প্রাতবারেই গাহস্ছাধমাবলদ্বন কেন কারয়াছিলেন ? 

ধশরানন্দ । ভগবানের কথা স্বতন্ত। সাধারণ 
মানবের সঙ্গে তাহার তূলনা হয় না। আরও, বুদ্ধ- 
গৌরাঙ্গাবতারে তো তান সন্বাসী হইয়াছিলেন । 

বামদাস। আচ্ছা,_প্রথমাবস্থায় সকলেই গৃহ, 
ভৎপর সন্বাস ;ঃ ইহাই তো ধর্মের ক্রমানয়ম ও 
শাস্মানুমোদিত ? 

ধীরানন্দ। তীব্র বিবেকীর পক্ষে দণ্টান্তও 
গ্রবৃজ্য নয়, শাস্লানুশাসনও প্রষুজ্য নয় । তাঁহার 
বাধ-নষেধ নাই। সাধারণ লোকের ক্লমোন্নাত 
পন্থা । তাঁব্র বৈরাগ্য গানের এক লম্ফেই সাগর পার । 
এই শ্রেণীর লোকই ব্রক্চচযবিষ্থা হইতে একেবারে সন্াস 
লয়েন। শাস্মেও তাহার বিধান আছে । “যদহরেব 
1বরজেৎ তদ্হরেব প্রব্রজেৎ শ্রাতও সেমত সমর্থন 
কারতেছেন। 

রামদাস । তবে মন্বাঁদ শাম্নের সার্থকতা থাকে 
মা। ব্রক্ষচযাঁদর পর গৃহধর্ম ; তৎপর বানপ্রস্থ তার 
পর সাঘযাস। ইহাই তো শাশ্ত্রাদষ্ট পন্থা | জীবনের 
অন্তকালেই সন্বাস অবলম্বনীয় । 

ধারানম্দ । এ সকল নিয়ম নিম্নাধিকারীর পক্ষে । 
মম্বাদ শাস্ত বেদ্র পরে রচিত ; ইহা সত্য হইলেই 
প্রাতমতে “যখনই বৈরাগ্য হইবে তখাঁন সন্াস 
লইবে” একথার সার্থকতাৎ্থাকে । সন্নাস অবলম্বনের 
ফালাকাল নাই ; জগৎ মিথ্যান্ঞান হইলেই সন্নযাস 
গ্রহণের উপধস্ত কাল জানবে । আর ভারতবষে 
বর্তমানকালে দুইটি মানত আশ্রম দ্ট হয়। গাহন্ছা 
গু সন্ব্যাসাশ্রম । বানপ্রম্থ ও ত্রক্ষচর্যের প্রচলন দ্ট 
হয় না। আর, হয় গৃহী নয় সন্ন্যাসী এই দুয়ের 
একেতর অবলম্বন করাই বর্তমান যুগে এক্ষণে ধম 
বা জ্ঞানলাভের উপায় । 

রামদাস। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম এক্ষণে 
ভারতবর্ষে চতুর শ্রমের বিধান নাই । সন্যাস ও 


উদ্ধোধন 
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গাহচ্ছ্যি এই দুইয়ের একেতর অবলম্বন ধর্মলাভের 
উপায় হইলেও, গৃহস্থের জ্ঞান হইবে না, একথা 
আপানি বলতে পারিবেন না। 

ধাঁরানন্দ। আম অবশ্য সেকথা বাঁলতে পার 
না। তবে গৃহচ্ছের জ্ঞান হওয়া বর্তমান কালে বড়ই 
দুর্হ। 

রামদাস | সন্ব্যাসীর পক্ষেও সে কথা । আজকাল 
কত গেরুয়াধারী দেখা যায় ; বলুন দোখ, কয় জনের 
জ্ঞান হইয়া থাকে ? 

ধীরানন্দ। যদি কাহাদেরও গভতরে বেশি জ্ঞান 
হইয়া থাকে ঃ তবে সন্ন্যাসীদের মধ্যেই হয়। গৃহস্থ 
দের মধ্যে যে একেবারে হয় না, তাহা নহে । তবে, 
যেরূপ দৌঁখতে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ নচসংসর্গ, 
কুটিলতা, খ্বার্থপরতা ও পরদোযাশ্বেষণই গৃহীদের 
প্রধান সাধন । 

রামদাস । তেমন, গেরুয়াধারী সম্যাসীর মধোও 
ঘোরতর ভণ্ডাম ও মূর্খতা দ্ট হইয়া থাকে । তবে, 
তাহাদর বাঁহ্যক ত্যাগব্রত গৃহস্থের শিক্ষার বিষয় 
বটে, এই মান যা উপকার । 

ধীরানন্দ। যে সকল সন্যাসী ভণ্ড বা মুখ 
তাহারা প্রকৃত সন্যাসী নহে । কেন 2-ভাল সন্ন্যাসা, 
ভাল সাধ্‌ ক কখনও কোথাও দেখ নাই ?2--এত 
তো বেড়ালেন। 

রামদাস। হা, তাবটে। তবে যেসকলগহণী 
কাটল স্বার্থপর ও পরদোষাদ্বেষী তাহারাও প্রকৃত 
গৃহী নহে । গৃহীদের মধ্যেও অনেকে ভাল আছেন। 

ধীরানন্দ । তার সন্দেহ কি? কি"তু দেখুন, 
ত্যাগ না হইলে, সন্ন্যাসন্রত গ্রহণ না করিলে, 
অপরোন্ষানভূতি বা সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। 

রামদাস। সন্ন্যাস অর্থ যাঁদ গেরুয়া কাপড় পরা 
হয়, তবে আমি আপনার সহিত একমত হইতে পারি 
না। মনও বলিয়াছেন, “ন 'লঙ্গং ধম"-কারণং। 
আর সন্ন্যাস অথ" যাঁদ বাসনাত্যাগ হয়, তবে গৃহও 
সে সাধনার আধকারা । 

ধীরানন্দ। লিঙ্গ ( অর্থাং ত্যাগের কোনও রূপ 
চিহ্ন) ধারণ কাঁরলে অনেকে ত্যাগের পথে বিশেষ 
সাহাষ্য পাইধা থাকেন । শ্রুতি বালতেছেন, “তপসো 
বাপ্যলিঙগাং । আলিঙ্গ বা সম্যাসের কিছু "চহ্ন- 
রাঁহত তপস্যায় রন্ষজ্ঞরন উৎপন্ন হয় না। . সৃতরাং 
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[লঙ্গধারণেরও আবশ্যকতা আছে । মনু হইতে বেদের 
প্রমাণ আধক । | 

রামদাস । বেদে ইহাও আছে-_পাবদ্বান: 'লিঙ্গ- 
[ববাঁজতঃ”॥. আমার মতে বাসনাত্যাগই সন্াস। 
তা গৃহে থাকিয়াও হইতে পারে। শিহেলান মিশ্রও 
বালয়াছেন, “গহ্ষে  পণ্যোন্দ্রয়ণনগ্রহস্তপঃ” 
“পনবৃত্তরাগপ্য গৃহং তপোবনং । গৃহে থাকিয়াও 
পণ্চোন্নুয়ানগ্রহরূপ তপস্যা করা যাইতে পারে। 
[নিবৃত্তবাসনা-লোকের পক্ষে গৃহই তপোবন। 

ধারানন্দ । শবদ্বান+ মানে- যাঁর জ্ঞান হইয়াছে । 

জ্ঞান হইলে তো সন্ন্যাসাশ্রমেরও পারে যাওয়া হইল। 
তখন আর এলঙ্গ'-ই বা ক, আর “আলঙ্গ'-ই বাকি? 
সন্ন্যাসের প্রথমা নস্থায় গলঙ্গাদ বড়ই উপকার দেয় । 
আর দেখুন, কামকাণ্ুনের ঘরে বাস কারয়া বনবাত্- 
পথে যাওয়া সাধারণ জীবের সাধ্য নহে । কালো ঘরে 
থাকিলে কোন সময়ে বদ লাগবেই লাগবে । 

রামদাস। সাবধানীর কাছে অপম্ভব কছুই 
নাই । অনেক গৃহীও সন্ন্যাসীর অনুকরণীয় আছেন। 

ধররানন্দ। যাহারা আছেন তাহাদগকে আমরা 
নমদ্কার কার। তাঁহারা যে প্রকৃত বার সাধক, সে- 
কথা আমরা অগ্বীকার কারতে পার না। 


গৃহঙ্ছ ও সন্র্যাসী 
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রামদাস ॥। সন্ব্যাসীর মধ্যে তো যাঁহারা প্রকৃত- 
জ্ঞানী, তাঁহারা আমাদের আদর্শ । 'কিদ্তু নামমান 
সন্ব্যাসী, ভণ্ডগেরুয়াধারী, আমাদের গৃহী অপেক্ষা 
অধম । আর দেখুন,-বেদের উপনিষদ ভাগের বন্তা 
অনেকেই ক্ষান্রয় রাজা । পুরাণপ্রণেতা বেদব্যাস গৃহ 
ছিলেন । মন্বাদিধমশাগ্তপ্র গেতাগণও গৃহণ ছিলেন। 
তবে আম একথা স্বীকার কারতে প্রস্তুত আছি 
যে, সন্যাসীরাই হিন্দুধর্মশাশ্মের আদশ-্থান”য় হইয়া 
আছেন। 

ধাঁরানন্দ । গৃহচ্ছ যাঁদ ঠিক ঠিক গৃহধর্ম পালন 
কারিতে পারেন, তবে তাঁহার জ্ঞান হইতে না পারে 
এমন নয়। কিম্তু তাহা বড়ই কঠিন। লক্ষ গৃহচ্ছের 
মধ্যে যাঁদ একট প্রকৃত গৃহচ্ছরূপে উততরাইয়া যায় 
তোঢেরঃ কিন্তু লক্ষ সন্ন্যাসীর মধ্যে কমবোশ 
একশটা সাধু নিশ্চয়ই উতরাইবে। 


এইরূপে ঝামদাস ও ধারানন্দ কথোপকথন 
কাঁরতেছিলেন। রামদাসের গ্রামবাপী সহযান্তী 
তাঁহাদের কথা শুনতে শৃনিতেই ননাদ্ুত হইয়া 
পাঁড়য়াছিলেন সুতরাং উভয়ের কথোপকথন আমরা 
এই পর্যন্তই জানিতে পারয়াছি।* 


উদ্বোধন ১ম বর্ষ, ২১ সংখ্যাঃ পৃঃ ৩৫১-৩৫৬ 





হিালন-_ মিছ 


মাগক্ুম 
প্রশান্তকুমার পণ্ডিত 


'মাসরুমণ হলো একধরনের ছত্রাক । মাসরুম 
সাধারণতঃ ছাতার মতো দেখতে হয় । একাঁটি লম্বা 
দণ্ড ও ছন্রাবূতির অংশ দিয়ে তৈরি। এছাড়াও 
অন্যান্য আকীতর দু-এক প্রকার মাসরুম প্রজাতি 
আছে। মাসরূম বা ছন্ত্াকের ভূমিকা জীবজগতে 
অনস্বীকার্য--উপকারী ও অপকারী উভয় দিক 
থেকেই । ষে-সমস্ত ছত্রাক খাদ্য হসাবে ব্যবহৃত 
হয় ও বষাস্ত নয়, তাদেরকে বলা হর “মাসরুম' 
(141051)0901) এবং যে-সমস্ত ছন্তরাক বিষাস্ত ও খাদ্য 
[হসাবে ব্যবহৃত হয় না তাদেরকে বলে টোডস্টূল 
(%9845001)। মাসরুমকে মানুষ বহু প্রান 
কাল থেকেই (খণ্বেদের আমল থেকে) খাদ্য হিসাবে 
গ্রহণ করে আসছে আর খাদ্যমৃল্য সাঁঠকভাবে না 
জেনে শুধুমান্র সু*বাদন হওয়ার জন্য । বহ্‌হ প্রাচীন 
গ্রশ্থেও মাসরুম খাবাক্প উল্লেখ আছে প্রে।টিন সমূর্ধ 
খাদ্য হসাবে। মাপরুমবশেষ খতুতে [বিশেষ 
জায়গায় এমনই জন্মায় । যেমন গাশ্মবঙ্গে 
বষাকালে পচ খড়ের উপর একধরনের হশ্তাক জন্নার 
ু।ন।:; ভাষায় একে পোয়াল ছাতু খলা হয়। 
এড়গ্রামের শালবনে এধরনের লম্বা দাঁতিওয়ালা 
ছত্রাক পাওয়া যায় ॥। ছ্হানীয় আধব।সীরা এ ছত্রাক 
খায় এবং বাজারেও বাক করে। পোয়ালছাতুর 
বৈজ্ঞানক নাম হল ভলভ্যারিয়েল্লা ( ৮০1%175112 ) 
প্রত ও ঝাড়গ্রমের এ হন্রাকের নাম হল টাঞাম- 
ঢেম।ই [সস (0500019299০95 ) প্রজাতি । আরও 
দু-এক প্র্থার প্রজাতঞ ছন্তাক পাওয়া যায় ধা খাদ্য 
[হসাবে ব্যবহ্ত হম ॥। আগেকার দিনে মাসরুন 
[নয়ে কোন 1বজ্ঞানপম্মত গবেষণা হয়ীন ॥ অনেকে 
প। ঞনে বধান্ত হণ্রাক খেপে মৃত্যুবরণ করে প্রমাণ 
করে গেছে এ সমস্ত ছত্রাক 'বধান্ত। পাথবীর 
সর্বকালের সবশ্রেম্ত বাঁম্ধমান জীব মানুষ ছাড়া 
এণঠান্য প্রাণী যেমন ভালুক, হরিণ এবং গৃহ- 
গলিত পশদরাও মাসরুমকে ও অন্যান্য ছত্রাককে 


খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। বতমানে মাসরুম বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়ে চাষ করা হয । 
মাসরুমের খাভমূল্য 

আমাদের বে"চে থাকার জন্য মৃখ্য তিনপ্রকার 
খাদ্যের প্রয়োজন হর যেমন প্রোটিন, ফ্যাট ও 
কাবেহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য । এছাড়া আরো তিন 
প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন হয় যেমন জল, 1ভটামন 
ও খাঁনজ লবণ। প্রথম 'তিনপ্রকার খাদ্য দেহের 
গঠন, বৃদ্ধ ও শালস্ত উৎপাদনে সহায়ক, তাই 
তাদের দেহ-পারপোষক খাদ্য বলে। শেষোস্ত 'তন 
প্রকার খাদ্য দেহকে রোগ-সংক্রমণের হাত থেকে 
রক্ষা করে। তাই তাদেরকে দেহ-সংরক্ষক খাদ্য বলে। 
মাসরূমের মধ্যে উপরোন্ত সব খাদ্যগুণ কমবোশ 
বঙমান। প্রোটিনের 'দক থেকে দেখতে গেলে 
মাপর্ম যেকোন সাব্জ অপেক্ষা প্রোটনসমন্ধ 
এবং তা প্রায় মাংসের সমতুল্য । নানুষের পুষ্ট 
ও ঝৃদ্ধর জন্যে ষে নয়াট আামাইনো আসডের 
দরকার তার সবকাট মাসরুমের মধ্যে 'বদ্যমান। 
কাবোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য-উপাদান মাসরুমের 
মধে। প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া যায় ॥ এ কাবেহাইড্রেট 
মানুষের কাজে লাগে এমন ধরনের “বাভন্ন প্রকার 
শর্করা দ্বারা গাঠত। ফ্যাট জাঙাঁয় খাদ্যগুণও 
মাসুমের মধ্যে প্রহর পাঁরমাণে আছে । শুকনো 
মাসরুমের ওজনের শতকরা গড়ে ২ থেকে ৮ ভাগ 
ফ্যাট জাতীয় ও ৪ থেকে প্রায় ৪০ ভাগ প্রোটিন। 
1বাভন্ন প্রকার 1ভটামন যেমন ভটামন 9, 0১1) 
ইত্যাদদও কমবোশ মাসরুমে থাকে। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ না কগলেই নয় যে, সব মাসরুমই ভিটামিন 
4 াবহীন। বাঁভন্ন প্রকার খানজ পদার্থগ্বালর 
মধ্যে পে।াডয়াম, পটাশরাম, লৌহ, ক্যালাসম্লাম, 
ফসফরাস কমবেশি থাকে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে 
প্রোটন খাদ্য-থাটাতপুরণে মাসরুমের একটা বরাট 
ভাঁমকা আছে এবং এ প্লোটন খাদের ঘাটাও 


ভাপ্প, ১৩১৫] 


আমাদের উন্নয়নশীল তৃতায় বিশ্বের দেশ ভারতধষ' 
সহ অন্যান্য দেশগুলতে একটি বিরাট সমস্যা । 
এ-সমস্যার আশু সমাধান একান্ত আবশ্যক । 
ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ?ীবরাট একটা অংশ 
অপৃৃষ্টতে ভোগে । মাসরুমকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ 
করলে এর হাত থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। 
যথেন্ট পারমাণ খাদ্যগণ থাকার জন্য পাশ্চমী 
দেশগুলিতে হোটেলে ও রেস্টুরেন্টে মাসরুমকে 
দৌনক অত্যাবশ্যক খাদ্য ?হসাবে ব্যবহার করা 
হর । এজন্যে রীতিমতো মাসরূমশীশল্প গড়ে উঠেছে 
এসব দেশগৃলিতে। 
কিভাবে বিষাক্ত ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহাত 
ছত্রাকর্দের চেন। যায় 

বষান্ত ও খাদ্য হসাবে ব্যবহৃত ছন্রাকদের চেনা 
একাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । কারণ, বিবাস্ত ছত্রাক 
খেপে মৃত্যুও অদ্বাভাবক নয়। মাসরুম সম্পর্কে 
[বন্তারত গবেষণার আগে পর্ধন্ত 'নন্নালাখত 
ধর্মগ্ালর উপর ভাত্ব করে (যেগ্াল সম্পূর্ণ 
চাক্ষুষ পরাক্ষার উপর নিভ বিশীল) 1বষাস্ত ছন্রাকদের 
আলাদা করা হত। যেমন- 

আঁশ (5০815) এর উপাদ্থাতি 

ফাঁপা দণ্ড 

রঙ5ঙে মাপরুম 

ভলভার (দন্ড 'ঘরে একধরনের ছোট আবরণা ) 

উপাচ্থাত 

দুধের মতো তরুক্ষরের উপস্থিত 

দণ্ড ও ছাতার উপর বিশেব কোন কারুকার্য 

1সলভার চামচের পরীক্ষা 

কিন্তু অত্যন্ত সুখের ব্যাপার এই যে, উপরোন্ত 
ধর্মগ্াল আর এখন বষান্তেন আওতায় পড়ে না। 
কারণ, কতকগহাল মাসরূমে আঁশ থাকা সবেও খাওয়া 
হয়, যেমন আযামানটা হোমবাফা ॥ টারাঁমটোনাহসস 
প্রজাত যা ঝাড়গ্রাগের বনে এমানিতেই পাওয়া যায়, 
ত বশাল দণ্ডযুস্ত হওয়া সত্বেও 1বষান্ত নয় ও খেতে 
বেশ সংস্বাদু । ববাভন্ন প্রকার রঙে মাসরনও 
বর্তমানে খাওয়া হয়। ভলভ্যারয়েল্লা প্রজজাততে 
ভপভা (৮০1%৪) থাকা সত্বেও বর্তনানে পাঁথবীর বহু 
দেশেই এর চাষ করা হচ্ছে। আবার কিছু মাসরূম 


মাসরুম 


৫২৬ 


প্রজাতিতে তরুক্গীর ও বিশেষ কারুকার্য থাকা 
সত্বেও খাওয়া হয় । যেমন, আযামানিটা প্রজাতি ও 
ল্যাকটোরয়াম প্রজাঁতি। সবশেষে আসা ষাক 
1সলভার চামচের পরাঁক্ষায়। রাঁধবার সময় ?সল- 
ভারের চামচ ব্যবহার করলে যাঁদ তার রং কালো 
হয়ে যায় তাহলে মনে করা হতো এ মাসর:ম বিষাস্ত । 
কন্তু বর্তমানে পরীক্ষার সাহায্যে জানা গেছে যে, 
মাসরমের মধ্যে জারণ ধর (০%11510) উৎসেচক 
থাকার জন্য সিলভার চামচের বুং কালো হয়ে যায়-- 
বষান্ড পদাথ থাকার জন্য নয় ॥। বর্তমানে মাসরুম- 
এর বিষাকুপ়না, উৎসেচক, আযামাইনো আযাসডের 
পারমাণ গবেষণাগারে বিজ্ঞানাভাত্তক পরণক্ষার পরই 
ঘোষণা করা হয় কোন: মাসরুম 'ীবষাস্ত ও কোন: 
মাসরুম আবযান্ত। 
পশ্চিমবঙ্গে মাসরুম চাষ 

ভারতবর্ষের মানুষ মাসরূমকে সেই সুদর 
খধাণ্বেদের আমল থেকেই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে 
আসছে। তথাপি প্রচণ্ড পাঁরতাপের বিষয় এই 
ষে, যাঁদও মাসরুম উচ্চ প্রোটনসম্ধ ও ভারতবর্ষের 
আধকাংশ মানুষ প্রোটন খাদ্যের ঘাটাততে ভোগে 
তবুও অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগু!ল 
অপেক্ষা মাসরুম চাষ ও মাসরুমকে খাদ্য 1হসাবে 
গ্রহণে আমরা অনেক অনেক 'পাছয়ে । মাসরুম 
এমপই এক প্রোটনযুভ্ত খাদ্য যা সকলেই থেতে 
পারে। নরামষাশীরা মাসরুম খেতে পারে প্রোটিন 
খাদ্য 1হসাবে। আমাদের দেশে কতকগহাল 1বশেষ 
খতুতে এখনতে জন্মানো মাসরুমই শুধু খাওয়া 
হয়। কোন উন্নত বিজ্ঞানসম্মত ফার্ন এখনও গড়ে 
ওঠোন যেখানে সব খতুতে, সব তাপমান্রায় মাসরুমের 
চাষ ঝাঁণাজ্যক 'ভাত্ততে গম্ভব। অথচ পাশ্চাত্য 
এমনাক প্রাচ্যের বহু উন্নয়নশগল দেশে আজকাল 
উন্নঙনানের মাসরুম-শল্প গড়ে উঠেছে সরকার 
উদ্যোগে ও ব্যান্তগত প্রচেষ্টায় । পশ্চিমবঙ্গে বত মানে 
যে-সমপ্ত গবেষণাগারে মাসরুম চাষ ম্পকে গবেষণা 
হয় তা হলঃ 

(ক) কলকাতা ধিণথাবদ্যালয়ের উীপ্ভদএাবদ্যা 
বিভাগের মাইকোলাজ এ্যাপ্ড প্ল্যান্ট প্যাথোলজ 
শাখায় যথাক্রমে ডঃ এন. সমাজপাঁতি ও ডঃ আর, পি. 
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পূরকায়ছ্ছের তত্বাবধানে । এ-্দুটি গবেষণাগারে 
আন্ত্জ(ীতিক মানের বহু কাজকর্ম হয়েছে ও 'বাভন্ন 
গবেষণাপত্র প্রশংাসত হয়েছে । 

(খ) বিধানচন্দ্র কীষ বি*ববিদ্যালয়ের প্ল্যান্ট 
প্যাথোলজি ল্যাবরেটার । 

(গ) চু'চুড়া রাইস রিসার্চ ইনাস্টিটিউট, চুশ্চড়া, 
হুগলী । 

(ধ) কালম্পং সীড ফার্ম, কাঁলম্পং দাঁজালং। 

($) ফৃড টেকনোলাজ ল্যাবরেটার, যাদবপর, 
কলকাতা । 

উপারউন্ত গবেবণাগারগ্যাল ছাড়াও শ্যামনগর 
(২৪-পরগনা ) ও কুলতালতে ( সুন্দরবন ) দুটি 
মাসরুম ফার্ম আছে । মেদিনীপুরের কাথতে একাট 
ফার্ম আছে বেখান থেকে মাসরুমের বাঁজ অন্যান্য 
জায়গায় সরবরাহ করা হয় । শুধু তাই নয় ২৩ 
মাসর্‌ম চাষকেন্দ্রু প1শচমবঙ্গের বাভল্ন জায়গার 
ছাঁড়য়ে আছে-_যেমন মৌদনীপহরে ১১ট, হগলীতে 
৩ট, ২৪ পরগনাতে ৭ট এবং নদীয়া ও কলকাতায় 
যথাক্রমে একাট করে। পীশ্চমবঙ্গে মাসরুম চাষ ও 
গবেখণা এখনও গর্ব করার মতো না হলেও 
উল্লেখযোগ্য ভাবে এগয়ে চলেছে । 

1বংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে যখন পথবীর প্রায় 
প্রাতাট দেশে মাসরুমকে প্রাত্যাহক খাদ্যতালকার 
গ্রহণ করেছে ও ববজ্ঞনসম্মত চাবধোগ্য উন্নতমানের 
ফা গড়ে তুলছে সেখানে আমাদের দেশের আধকাংশ 
মানুষ-াশাক্ষত ও আশাক্ষত ডভর সম্প্রদাযই__ 
মাসরুম-এপ প্রেটাটনসমদবর ও অন্যান্য খাদ্যমূল্য 
সম্পকে আদৌ অবাহত শয়। মাসরুম সম্পকে 
সাধাপণ মানবের এহ অঞ্ঞতাহই এদেশে মাসর;ম- 
শম্প গঠনের প্রধান অন্তগায় ॥ 

ভারতবধে মাসকুম-শিল্প সম্তীবন! 

কোন ।শ৪পঞাত ৬ ফঠাধজাত দব্যের ভাঁবষ্যং 
নির্ভর করে জাতীর চ॥াহদার ও রপ্তানর উপর। 
জাতখয় চাহদা বাড়লে মোটামহাট 1শঙ্গপের একটা 
উন্নাও ঘটে । াকশ্তু আন্তঞ্জাতক বাজারে রগ্যান 
করতে হলে পল পারমাণ উৎপাদন ও এ উৎপাদন 
অন্যান্য দেশের সমান বা কম খরচে হওয়া দরকার, 
নতুবা লত্যাংখ থাকবে না। অবশ্য পাশ্চমবঙ্গ 
€& ভারতবর্ষের মালর্‌ম আমোরকা, করান্স। জাননা 


উদ্বোধন 


| ১০ভম বর্ষ _ ৮ম সংখ্যা 


সহ অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়। 
তবে এ সমস্ত মাসরূমই আমাদের মাসরূম শিল্প 
ও ফার্ম থেকে উৎপাঁদত নয় । বর্ষাকালে বা অন্যান্য 
খাতুতে এখানে-সেখানে ষে চ্ছানীয় খাদ্যোপযোগণ 
মাসরুম জন্মায় এ মাসরুমই রপ্তানি হয়। মজার 
ব্যাপার এই ষে, এসব মাসরুম রপ্তানি করে আমাদের 
দেশ উল্লেখষোগ্য পাঁরমাণ বদেশী মুদ্রা নিয়ে 
আসে। ববদেশে ওগৃঁলর চাহদাও প্রচুর । 
জাতীয় চাঁহদা অনুধায়ী যে পাঁরমাণ মাসরুম 
আমাদের দরকার তার খুব কম পাঁরমাণই আমরা 
উৎপাদন কার । যাঁদ ভারতবষে মাথাপছ: প্রাতাঁদন 
১০ গ্রাম €ীবদেশে যার পারমাণ ২২০ গ্রাম ) মাসরুম 
খাদ্য 1হসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে বাংসারক 
চাহদা হবে ২৪,৬১৬৮০ টন (১৯৮১ খ্রান্টাব্দের 
লোকসংখ্যার হসাব অনুযায়ী); যাঁদ পাঁশ্চমবঙ্গের 
প্রাতীট মানুব প্রাতাদন ১০ গ্রাম মাসরুম খায় 
তাহলে দৌনক চাহদা হয় ৫৪৪৮ কুইণ্ট্যাল (১৯৮১ 
প্রীষ্টাব্দের লোক সংখ্যার হিসাব অনযযায়ী )। 
অবশ্য এখন জনসংখ্যা আরো বেড়ে গেছে, তাই 
স্বাভাঁবকভাবে চাহদাও বেড়ে যাবে। 

মাসরূম উৎপাদনের জন্য প্রধান উপাদান খড় 
এদেশে খুব সহজলভ্য । এখন যাঁদ সরকার ও 
বেসরকার উদ্যোগে বীজ সরবরাহ, খণদান ও 
ডপধংন্ত 1শক্ষা ব্যবচ্থা করা যায় তাহলে দারপ্রযসীমার 
নচে বসবাসক।রী মানুষদের শ্রম কাজে লাগয়ে 
প্রচুর পাঁরমাণে মাসরুম উৎপন্ন হবে ও দেশের 
দা।রন্রযসীমার নচে বপবাসকাগপী মানুষদের অথ" 
নার উন্নাতসাধনও সম্ভব হবে। শুধু তাই 
নর, দেশের আধকাংশ মানুষ যারা অপহাঁন্টতে ভোগে 
তারা তাপ্ন হাতও থেকে অব্যাহাত পাবে। ভারতবষের 
সহজলভ্য শ্রম ও খড়কে যাঁদ মাসরুম চাষের কার্জে 
লাগানে। ধায় তাহলে বাংসারক উৎপাদন হবে প্রায় 
৩,১৯২,৯৯,১০০ ঢন যার দাম তিন হাঞঙ্জার কো 
টাকার বেশি। 

শুধু তাই নয় মাপরূম চাষের জন্য ব্যবঘত 
খড় বা অন্যান্য সামগ্রী চাষের পর তাদের 
কোবপ্রাকারের সেলুলোঞ্জ, লিগানন ইত্যাদর 
০৪০০০799890) হয় । তাদের কছ্ছুটা মাসরুম 
খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বাকটা নব নাইয়োঙেন। 
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ফসফরাস ও পটাশযুক্ত উচ্চমানের কম্পোস্ট সারে 
পরিণত হয় । 9. শু 01178 নামে এক চীনদেশের 
ভথা বিশ্বের এক খ্যাতনামা মাসরুম-বজ্ঞান” 
পরাঁক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন (১৯৮১) যে, মাসরুম 
চাষের পর ব্যবহৃত খড় বা অন্যান্যগৃঁলি উচ্চমানের 
কম্পোস্ট সারে পাঁরণত হয় এবং এঁ সার ব্যবহার 
করে লেটুস, চাইানজ রোডিস ও টম্যাটো চাষ 
করলে অনেক বেশি পাঁরমাণে ফলন হবে। 
ভারতবর্ষ সার তোৌরতে আজও অনেক পািছয়ে । 
প্রীতির বহু টাকার রাসায়ানক সার বাইরের 
দেশগুঁল থেকে আমদানি করতে হয়। শুধু 
ম।সরুম চাষ করেই নয়, মাসরুম চাষের পর ব্যবহৃত 
খড় থেকে উচ্চমানের যে কম্পোস্ট সার তোর হয় তা 
ব্যবহার করে একাঁদকে যেমন. সবাঁজর ফলন বাড়ানো 
যায় অন্যাদকে তেমন প্রচুর টাকার রাসায়ীনক 
সার আমদানর পারমাণও কমানো যায় । তার উপর 
আবার মাসরূম চাষের লাভ তো আছেই । 

জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে অর্থনীতির উন্নীতি- 
সাধনে মাসরূম চাষের ভ্মকা নিয়ে অনেক সুদূর" 
প্রসারী আলোচনা হয়েছে । বতর্মানে পশ্চিমবঙ্গ 
ছাড়াও উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হমাচল প্রদেশ, 
দল্লী, উীঁড়ষ্যা, কেরালা, মহারাম্ট্র, তা'মলনাড; 
এবং জম্মু ও কাশ্মীরে মাসরুম চাষের অগ্রগাতি বেশ 
উল্লেখযোগ্য । 

মাঁসরুম চাষের সুবিধা 

বার্ধত জনসংখ্যার চাপে ও আধুনিক প্রযযান্ত- 
বদ্যার অবদানম্বরূপ 'বাভন্ন শু্প কারখানার 
ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে চাষযোগ্য জমির পারমাণ 
ক্মশঃই কমে আসছে । তাই বতমানে যেটা আশু 
প্রয়োজন সেটা হল কম জায়গা থেকে বেশি পারমাণ 
খাদ্য উৎপাদন ; কারণ সমগ্র পাঁথবীতে জমির 
পাঁরমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। মাসরুম চাষের 
মাধ্যমে আমরা খুব অজ্পপ্পারমাণ জায়গা থেকে 
প্রচুর পাঁরমাণ খাদ্য উৎপন্ন করতে পারি। 

ধমেরি দেশ এই ভারতবর্ষ । অনেকে ধমীয় 
কারণে শুকরের মাংস খায় না, আবার অনেকে গরুর 
মাংস খায় না। অনেকে আবার 'নরামযাশী--মাছ, 
[ডিমও খান না। অথচ প্রোটিন খাদ্য সকলেরই 
দরকার । মাসরূম এমনই এক প্রোটিন খাদা যা সবাই 
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খেতে পারে । প্রোটিন খাদ্য গ্রহণে শুধূমান্ত্র পশ্চিমী 
দুনিয়াই নয় প্রাচ্যেরও বহৃদেশ যেমন মালয়েশিয়া, 
চীন, পাঁকস্তান, ফালপাইনস, এমন কি পাঁথবীর 
“অন্ধকারাচ্ছন্ন” মহাদেশ আফ্রকা অপেক্ষাও আমরা 
পাছয়ে। 

খান্তোপযোগী মাসরুমের ওষধি গুণ 

মাসরুম শুধু প্রোটিন যুক্ত ও সুস্বাদু খাবার 
নয় অন্যান্য প্রোটিন খাদোর মতো মাসরুমের 
মধ্যে নানা প্রকার ওষাঁধগৃণ আছে যা আমাদের 
নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। তবে কাঁচা 
মাসরুম কখনই খাওয়া উাঁচত নয় তাতে রোগ 
কমার বদলে অন্যান্য নানা রোগের সব্রপাত হয় । 
মাসরূমের মধ্যে ব্যাকটোরয়া, ভাইরাস, আদাগ্রাণী, 
টিউমার ও ছন্তাকপ্রাতিরোধক ক্ষমতা বিদ্যমান । 
এছাড়া মাসরুম অন্যান্য আরও নানা রোগ- 
সৃষ্টিকারী আণুবীক্ষাণক জীবদের প্রাতিরোধে ও 
[লাপড নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপৃণ্ণ ভূমিকা পালন করে। 
মাসরুম রক্তে কোলেস্টেরল তো দমন করেই, কিছু 
কিছু মাসরুম' প্রজাতির মধ্যে আবার এক ধরনের 
পদার্থ পাওয়া যায় যা রন্তচাপ কাময়ে দিতে পারে । 
সুতরাং মাসর্মকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে জন- 
সাধারণ প্রোটন খাদ্যের ঘাটাত পূরণ করে এক- 
[দিকে যেমন অপ্7ন্টর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে, 
তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রোগ-প্রাতিরোধক 
ক্ষমতাসম্পন্ন এই খাদ্যের গুণে বহু দুরারোগ্য 
রোগের হাত থেকেও রক্ষা পেতে পারে। 

উপসংহার 

উপরের আলোচনা থেকে এটি এখন বোধহয় 
পঁরিত্কার করে বোঝাতে পেরোছি যে, পুষ্টিকর 
খাদ্যের সমস্যা সমাধান, অথনীতির উন্নাত সাধন, 
বেকার সমস্যার সমাধান এবং দারদ্য দূরীকরণের 
ক্ষেত্রেও মাসরূম আমাদের প্রভৃত পারমাণে সাহায্য 
করতে পারে। আবার দেশের বাইরে উচ্চমানের 
মাসরুম রপ্তাঁন করে গুচুর বিদেশী মুদ্রাও অন করা 
সম্ভব । অবশ্য এজন্যে সরকার, বিজ্ঞানী ও শিজ্প- 
পাঁতদের আগ্রহ ও অগ্রণী ভ্‌মকা গ্রহণ করা দরকার । 
আমরা আশা কার, ভারতবর্ধ অদূর ভাঁবষ্যতে উন্নত 
মানের মাসরুম-শিল্প গড়ে সমগ্র ততীয় বিশ্বের 
সামনে একট উল্লেখযোগ্য দণ্টান্ত চ্থাপন করবে। 






ররর রর ৃ ' বাতায়ন 
ন্‌ 1 নোভিয্েত রাখিম্বাম্ম আধ্যাত্মিক 


পুনষ্ঠাগরণ 
সোভিয়েত রাশিয়ায় আধ্যান্সিক নবজাগরণ নৃতন কিছু করার চেষ্টা, বিশ্বের অন্যান্য 
মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়1--এই সব অন্তঃপ্রবাহের সংবাদ পাঁওয়। যাচ্ছে । অবশ্য 
এগুলি সবই টাকাঢুকি সংবাদ, এবং ওখানকার সরকারি সংবাদপত্রে পরোক্ষভাবে 
প্রকাশিত হয় । এট৷ সত্যি যে গ্রীষ্টান পর্ষের নবজাগরণ হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা! ঠিক 
এইমা্রই নয়। যদি কেউ সত্তরের দশকের শুরু থেকে আশির দশকের গোড়া পর্যস্ত 
যেসব নামকর! পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে-_সে বিখ্যাত লোকদের জীবনীই হোক বা 
বাছাই করা কবিতার বই-ই হোক- লক্ষ্য করেন, তা৷ হলে ব্যাপাঁরট। স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 
তাতে অবশ্য যা! জান! যাবে, তা হিমশৈলের উপরের অল্পাংশ মাত্র, বাকিটা! জলের 
নিচে লুক্ধীরিত। 
তাছাড়া, এই প্রবন্ধে 'আগ্যাত্মিক পুনর্জীগরণ? বলতে কেবল ধর্মের পুনর্জীগরণ 
বোঝানো হচ্ছে না, আধুনিক বুদ্ধিজীবী রাশিরানদের মধ্যে অ-মার্সীয়ি আধ্যাত্মিক 
আন্দোলন- প্রাচ্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ, রাশিয়ান দর্শন হতে ভূতপ্রেত রহস্য 
বিষয় (০০০০16150% ) ও ইক্জিয়ীরতীত মনোবিজ্ঞান (7878195801985 ) সব।কছুকেই এর 
অন্তভূকক্ত করা হচ্ছে। এই সব আন্দোলন বদিও বাটের দশক থেকেই আরম্ত 
হয়েছে, তবুও সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত তত জোরদার হয়নি । সোভিয়েত দেশ হতে 
যেনব লোক চলে আসছে তাদের কাছ থেকে ঘ৷ ওদেশের পত্র-পত্রিক। হতে এই সব 





খবর পাওয়া যাচ্ছে । 





সোঁভয়েত রাশিয়ায় আধ্যাঁত্মক নবজাগরণ, 
নতুন কিছ; করার চেস্টা, বিশ্বের অন্যান্য মতবাদের 
সঙ্গে পারাচত হওয়া--এই সব অন্তঃপ্রবাহের সংবাদ 
পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য এগুলি সবই ঢাকাঢুকি 
সংবাদ, এবং ওখানকার সরকার সংবাদপত্রে পরোক্ষ- 
ভাবে প্রকাশিত হয় । এটা সাঁত্য যে ধ্রীম্টান ধের 
নবজাগরণ হয়েছে, গকন্তু ব্যাপারটা ঠিক এইমান্রই 
নয়। যাঁদ কেউ সত্তরের দশকের শুরু থেকে আশির 
দশকের গোড়া পধন্তি যেসব নামকরা পুস্তক 
প্রকাশিত হয়েছে--সে বিখ্যাত লোকদের জীবনীই 
হোক বা বাছাই করা কাঁবতার বই-ই হোক- লক্ষ্য 
করেন, তা হলে ব্যাপারটা স্পন্ট হয়ে উঠবে । তাতে 
অবশ্য যা জানা যাবে, তা হিমশৈলের উপরের অঞ্পাংশ 
মান্ত, বাকিটা জলের নিচে লকায়িত। 


তাছাড়া, এই প্রবন্ধে আধ্যাত্বক পুনজগিরণ' 
বলতে কেবল ধের পুনজগিরণ বোঝানো হচ্ছে না, 
আধুনিক বুদ্ধিজীবী রাশিয়ানদের মধ্যে অ-মাকায় 
আধ্যাত্মিক আন্দোলন-প্রাচ্যের স্ান্ট সম্বন্ধে 
দার্শনিক মতবাদ, রাশিয়ান দর্শন হতে ভুত প্রেত 
রহস্য বিষয় ( ০০০৪16৩1) ) ও হাম্দ্য়াতত মনো- 
বিজ্ঞান (09185০10198) ) সবাকছুকেই এর 
অন্তভর্ঠন্ত করা হচ্ছে। এই সব আন্দোলন যাঁদও 
ষাটের দশক থেকেই আরম্ভ হয়েছে, তবু সত্তরের 
দশকের শেষ পযন্ত তত জোরদার হয়ান। 
সোভয়েত দেশ হতে যেসব লোক চলে আসছে 
তাদের কাছ থেকে বা ওদেশের পন্-্পান্রকা হতে 
এই সব খবর পাওয়া যাচ্ছে। 

সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাশিয়ায় “আধ্যাত্মিক 


ভার, ১৩৯৫] 


“জজ্ঞাসা” ব্যাপারটিকে যর্দি কেউ স্মানাদ্ট বিভাগে 
ভাগ করতে চায়, তাহলে দুই ধরনের 'বাবদিষা 
ধরা পড়বে। প্রথমটা সরাসার ঈশ্বরকে জানার 
জন্য অনংসম্ধান, যা চিরন্তন আধ্যাতআক জিজ্ঞাসা 
এবং যার 'ভাত্ত হচ্ছে আত্মার আস্তত্ব স্বীকার। 
গবভাবতই এই ধরনের ধারণার সঙ্গে গোঁড়া গ্রাণ্টান 
ধর্ম ও প্রাচ্যের সৃন্টি সম্বন্ধে দাশ্শীনক মতবাদ এবং 
উচ্চপ্তরের যোগ সংশ্লিষ্ট । অন্য ধরনের অন_সন্ধান- 
সগ্পৃহার সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ নাই, আছে পাঁথবীর 
সঙ্গে যোগ, কিন্তু সে-পাাথবী অদৃশ্য জগত, বিশ্ব- 
রহ্ষান্ডের উধের্ব, আমাদের হীন্ডুয়গ্রাহ্য জগতের 
বাইরে। এই শেষোস্ত ধরনের চিদ্তার সঙ্গে 
যুক্ত রয়েছে ভৃতপ্রেতরহসা, 'হশ্দুদের সাৃন্টরহস্, 
নিৎ্নস্তরের যোগশাম্, জ্যোতীর্বজ্ঞান, মধ্যযুগের 
অপরসায়ন (21001) ) প্রভাত । 


এসম্বম্ধে দুটি প্রন থেকে যাচ্ছে । এই পুন-, 


জাগরণের বিপ্তার কতটা 2 কতজন রাশিয়ান এই 
সব চিন্তা করে? এসম্বন্ধে ঠিক খবর পাওয়া 
মৃগ্কল, কারণ অনেক পরস্পরাবরু্ধ খবর আছে। 
কিন্তু যাঁদ অল্প কয়েকশ্রেণপর লোকও এই ধরনের 
চিন্তা করে, ভাবষ্যতে সেই চিন্তা ধারে ধাঁরে সমগ্র 
জাতিকে প্রবদ্ধ করবে। 

বাস্তবক্ষেঘ্রে জানা দরকার যে, এই আধ্যাত্মিক 
চিন্তাধারাকে সরকার কি চোখে দেখে? সকলেই 
এটা জানেন যে, রাঁশয়ায় রাম্ত্রীয় অনীশ্বরবাদ ও 
বদ্তৃতাশ্তকতা কাক্পাঁনক নিখুত রাম্ট্র-ং ৪০০1৭ ) 
ধারণার সঙ্গে সম্পাক্ত--পৃথিবীতে সকলকে সর্ব- 
সুখী করবার এক ধরনের ধারণা । এইভাবে 


বাতারন 


৫৬২৯ 


সোভিয়েত দেশে দার্শানক বস্তুতান্িকতার (1377810- 
$001)108] [88651191150 ) মধ্যে একটা “রাশিয়ানদের 
ভাষায় “আদর্শগত ঝোঁক? (40691150612 ) 
আছে। যতাঁদন ধবশ্বে সর্বসুখময় আদর্শ রাজ্য 
স্থাপনের (1458) 50916) আশা থাকবে, ততাঁদন 
এই আশা উৎসাহ-শীস্ত (961£/ ) যোগাবে । কিম্তু 
যেই সেই স্বর্গরাজ্য স্থাপনের আশা ভেঙে যাবে ; 
তখনই দাশণনক বদ্তুতাশ্ত্িকতা ও নিরা*্বরবাষের 
উৎসাহশান্ত উধাও হয়ে তার জায়গায় আসবে পচন 
ও ক্ষয়, এবং তা থেকে জাগবে অসম্ভাব্যের 
(৪৮519 ) ধারণা । 

অন্য একাট ব্যাপারও অবহেলা করলে চলবে না। 
আধুনিক রাশিয়া সামাজিকতা ও মানাঁসকতার দিক 
থেকে খুবই জাটল। এর ফলে এক, দুই বা তিনাট 
আদর্শবাদ, যারা স্বাবরোধা নয়, তাদের সবগুলি 
একই সঙ্গে কাঞ্জ করা অসম্ভব নয়৷ 

যে ভাবেই হোক, রাশিয়াতে আধ্যাত্মিক পুন-. 
জগিরণ ঘটছে । এই আধ্যাত্মক জিজ্ঞাসা, তা সে 
গোঁড়া শ্রীন্টধমায়ই হোক বা প্রাচ্যের আন্দোলন- 
প্রসৃতই হোক বা উভয়ের গমলনের ফলেই হোক, 
তা হয়েছে িন্তু ণভতরের মানূষ” (10067 10080 ) 
জেগেছে বলে। একে কোন বাহঃশান্ত রোধ করভে 
পারবে না। রাশিয়ান জনগণ নিজেকে জানতে 
চাইছে । মানুষের আম” (1700190 ণ”) এবং 
যাকে সাধারণভাবে আত্মা বলা যায় তার রহস্য 
সমাধান রাশিয়ান কাষ্টর একটি পুরাতন সমস্যা 
যা লালসুতোর মতো সেই কৃণ্টিকে বেধে 
রেখেছে ।* 


* সোভিয়েত রাশিয়ার একটি পত্রিক1 198110616এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি ৩৫809 
1071 005 চ956 800 /590, 080897৩--16)01875 1988 --সংখ্যায় ইংরেজীতে অনূদ্দিত হয়ে 


প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বাঙল৷ অনুবাদটি করেছেন জলধিকুমার সরকার । প্রসঙ্গত? 
উল্লেখ্য, গত জুন মাসে (১৯৮৮) সোভিয়েত রাশিরায় গ্রীষ্টধর্মে দীক্ষার অহত্র বর্ধ-পুতি 


উগ্সৰ মহাসমারোছে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


_সংযুক্ত জম্পাদক 





গ্রন্থ পরিচয় 


ভাগবত-ভুক্ত-ভগবান 


তারকনাথ ঘোষ 


ধথ্েেদীয় পুরুষসূক্ত (ভাগবত ভাষ্য সহ ) £ 
স্লামপদ চট্টোপাধ্যায় ; ফার্মা, কে এল, এম, প্রাইভেট 
লিমিটেড, ২৫থাব বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা ৭০০০১২। পশচশ টাকা 

ভাগবত ধর্ম (গ্রীনবযোগীজ্দ-সংবাদ ) £ 
্ষচারী শিশিরক্কমার | দ্যিতশয় সংস্করণ ; ১৩১২, 
সন্ত আশ্রম, 'বি ৬/১২৫, কল্যাণী, পোঃ কল্যাণ, 
জেলা- নদীয়া । দশ টাকা । 

শ্রীপ্রীনগেজ্দ-উপদেশাম্বত [দ্বিতীয় পব€] 
সংকলক ঃ ভান্তপ্রকাশ ব্রক্ষচারী। শ্রীশ্রীনগেশ্দ্র মঠ, 
২ বি, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০১৯। 
পশচশ টাকা। 

আনন্দমরী মাঃ গঙ্গা সমীরণ। দ্বিতীয় 
সংদ্করণ, ১৯৮৭ মাতৃমান্দর, ৫৭১, বালণগঞ্জ 
সার্কুলার [রাড, কলকাতা ৭০০ ০১৯ । পনের টাকা । 


খান্যেদের দশম মন্ডলের পূরুষস্ন্ত সুগভীর 
জাধ্যাত্বিক তত্বের জন্য 'বদ্যাপরায়ণ সাধক ও 
সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদত। পরুষ- 
সাংখ্যদর্শনের পুরুষ নন, তান বিদ্বস্রষ্টা পর- 
মে*্বর ; সমগ্র বিশ্ব্রক্ষান্ডে ওতপ্রোত হয়ে আছেন 
জাবার সর্বাতিশায়ী--'অতাতিচ্ঠেদদশাঙ্গলম 
পশ্লপাদস্যামৃতং দিবি । ধই বিশ্বসষ্টির মূলে 
ভিনি-ভাঁর থেকেই বিশ্বর্পাত্থক “বরাট'-এর 
উদ্ভব। যজ্জের সাধনভূত সেই বিরাটাখ্য পুরুষ 
থেকেই যাগযোগে দৈরীশান্ত, বেদাঁদ, প্রাঁণকুল-_ 
ভাবং বিবলোকই সমুদ্ভত হয়েছে। সমগ্র 
স্জনক্রিয়া আর সৃষ্টিকে হজ্জব্রিয়া আর যজনফল 
রূপে ভাবনা করা হয়েছে। 

গ্রশ্থাটর বশেষত্ব-ভাগবত্ভাষ্য । লেখক 
শ্রীমদভাগবত থেকে প্রাত মন্লেরর ভাবদ্যোতক 
কযেকাট শ্লোক উৎকলন করে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 


হয়েছেন। ভাগবতভাষ্য-সম্বাীলত হলেও গ্রন্থ- 
কারের ব্যাখ্যা ভান্তগ্রধান নয়, জ্ঞানগ্রধান ; তান 
সাধারণভাবে শাঞ্কর-দর্শনের. অনুসরণ করেছেন। 
তবে তিনি আচাষ শঙ্করের মতো কম" পারহার 
করতে বলেনান। 'উপোদঘাতে” (পৃঃ ১৫) তাঁর 
বিশ্লেষণ £ “কর্ম দ্বারাই কম" হইভে উদ্ভ্ভ ভন্ত 
আবরণ [ প্রাগৃভবীয় কম” আবরণ ] নষ্ট করা 
ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই শিক্ষা দিবার জন্যই 
শবধ্বসাণ্ট, পুরুষযজ্ঞের প্রবর্তনা ।৮- ব্যাখ্যাসতে 
বাভন্ন উপানিষদ-, গীতা, ত্রহ্মসূত্র ও অন্যান্য শাস্তগ্রন্থ 
থেকে মন্ত্র বা শ্লোকাঁদি উদ্ধার করা হয়েছে । পান্ডিত্য 
তথা শাস্নের যথার্থবোধের সঙ্গে অধ্যাতমুখাী 
ভাবনায় সুসমঞ্জস সমন্বয়ে গ্রম্থাঁট অনবদা। 


শ্রীমদভাগবত ভা্বগ্রদ্থরূপে সমাদত ও ভান্ত- 
ভাবাশ্রয়শ সাধনব্রতীদের নয়ত অনুধ্যানের 'বিষয়। 
এই মহাগ্রম্থের একাদশ স্কন্ধ জ্ঞানাশ্রয়ী ও অদ্বৈত- 
তত্বের প্রাতপাদক (অবশ্যই ভান্তর সঙ্গে অবিরোধে)। 
ভাগবত ধর্ম” গ্রদ্থাট ভাগবতের একাদশ স্কম্ধের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্টাবংশ শ্লোক থেকে পঞ%ম 
অধ্যায়ের শ্রিচত্বারংশ শ্লোকের সংকলন (অধ্যায় 
তানুসারে চারটি পরিচ্ছেদে বিভস্ত ), জন্বর, অনুবাদ 
ও ভানৃধ্যান। ভাগবনতের এই অংশে 'বিদেহরাক্ত 
নাম সমাগত নবযোগীশ্দ্রকে ধমপ্রসঙ্গে প্রশ্ন 
করেছেন, তাঁরা যথোচিত উত্তর দিয়েছেন । নব- 
যোগীম্দ্র বকর অংশে জাত খবভদেবের নয় বর্ধক 
পূত্র-_-কবি, হার, জন্তরীক্ষ, প্রবৃদ্ধ, 'পিপ্পলায়ন, 
আবিহেন্নি, দ্রুমিল, চমস ও বারভাজন ॥। 'নামর 
প্রশ্ন যথারুমে--ভাগবত ধর্ম কী?, ভগবৎ"প্রিয 
অর্থাৎ ভন্তের লক্ষণ কা?» মায়া কী?, মায়া- 
আতিক্রমের উপায় কী?, নারায়ণনামা পরমাত্মা 
ব্রক্ষের স্বরূপ কী? কম'যোগ কী ?, ভগবানের 


বু, ১৩৯৬ ] 


অধতারের ক্রিয়া কী কা? ভগবদ-ভজনহপন 
ব্যান্তদের গাত কী ?, ষৃগধর্ম কী ? 

নবযোগান্দ্র প্রথম পাঁচট প্রশ্নের উত্তরে 
সাধারণভাবে অগ্বৈতবেদান্তের তত্ব বিশ্লেষণ 
করেছেন, শেষ চারাট গ্রন্নের উত্তরে ভান্ত-আগ্রয়শ 
সাধনার বিবরণ প্রধান হয়ে উঠেছে। ভ্ান্তবাদ 
দয়ে সাধনায় প্রবৃত্তিই হয় নাঃ আদতে ভান্ত- 
আশ্রয়ে পুজা (আঁবহেন্র একেই কর্মযোণ্থ 
বলেছেন ) শহায়ে সাধনার পারণামে সর্বভতে 
পরমাতআ্সার অনৃভ্ত (অদ্বৈততত্বে প্রাতষ্ঠা )-_নব- 
যোগান্দ্রের ধমোঁপদেশের এই তাংপর্ষ। কাঁলতে 
নামসঙ্কগর্তনের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে '। 

র্ষচারীক্জী বন্ধনীমধ্যে বগান;বাদ দিয়ে অন্বয় 
ও সেই সঙ্গে অনুবাদ দিয়েছেন। এর পর তানি 
“অনুধ্যান' নামে ঘষে বিশ্লেষণ করেছেন সোঁটতে 
ভাঁর প্রগাঢ় শাহ্রবোধ আর গভীর অনৃভাতর পারচয় 
পাওয়া বার । তাঁর সবচেয়ে বোশ কাতত্ব এই যে 
দুরূহ তত্বকে তান ষতদুর সম্ভব সরল ও সরস 
ভাঙ্গতে বিশ্লেষণ করেছেন । অপেক্ষাকৃত কঠিন 
বা সান্দপ্ধ অংশ এাড়য়ে না গিক্পে তিনি একান্ত 
আব্তারকতার সঙ্গে আলোচনা করে সম্ভাব্য সংশয় 
নবসন করেছেন। 


উাঁনশ শতকে ধাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রদারের 
পাশাপাশ ধর্মআম্দোলন দেখা মায় । ধর্ন- 
আন্দোলনের প্রবল প্রভাব না থাকলে বাঙালী হয়তো 
ভারতের চিরায়ত ধর্মগত বা আধ্যাত্বক এবং 
সাংকাতক এরীতহ্য থেকে ভ্রণ্ট হয়ে একাশ্তভাৰে 
পাশ্চাভ্যপম্থী হয়ে পড়ত। প্রথমে রাজা রামমোহন 
রায় উপানষণ আদর্শ .অনসারে একটি নব্-ধম" 
ভাবধারার প্রবর্তন করেন; সেটি মহর্ধ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, কেশবচন্দ্ু সেন, 'শিবনাথ শাল্তী প্রমুখ ধর্ম 
জজ্ঞাসূর প্রয়াসে পনুষ্টলাভ করে একটি দ্বতম্ 
ধর্মসম্প্রদায়ে পারণত হয় । বাঁঞকমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 
ধর্ম সম্পকে" আলোচনার বিাঁশষ্ট ধারার প্রবর্তন 
করেন। রামকষ্ষশীববেকানন্দকে অবলদ্বন করে 
ভারতীয় ধর্মদাধনার ক্ষেত্রে এক নবযহগের মড়না 


নথ পরি 


$৩১ 


হয়। এঁকালে ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষঃ 
বাংলায় 'বাভা্ব ধর্মসাধক বা ধর্মপ্রচারক জাবভত 
হরেছেন। নগেন্দ্রনাথ (১৮৪৬--১৯২৬) ভাদেন্ 
অন্যতম । তাঁর ধারানুসারী ভন্তিগ্রকাশ রক্ষার 
তাঁর উপদেশাবলশর এই পব'টি সঞ্কলন ও গ্রকাণ 
করেছেন। চ্ছান, কাল ও ভন্তমন্ডলপর বিবরণ সঙ 
এই সংকলনাট মৃখ্যতঃ উপদেশমূলক। তি্গ 
বাঁভন্ন সাধনশাম্ত্র থেকে গ্রসঙ্গানূলারণ প্রমাণবাক্য 
উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন, কখন বা পৌরাণক 
কাহনী অথবা লোকায়ত গঞ্পসহায়ে সরস ভাঙ্গতে 
দূর্‌হ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন? 

অধ্যাপক পরেশনাথ ভট্াচার্য 'নগেন্দ্ুনাথ প্রসঙ্গে, 
নামক নিবন্ধে নগেন্দ্রনাথের নিবন্ধের দার্শানক 
বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া ডঃ সুকুমার সেন, 
সংকলক, ডঃ কুষ্পদ গোস্বামী ও ডঃ রমা চৌধুরীর 
পারচায়ক নিবন্ধ (সধাক্ষ্ ) মূল গ্রন্থের পুরোভাগে 
সান্ববেশ করা হয়েছে৷ 


প্রদ্থাটর বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন 
প্খ্যাত শিক্ষাবিদ ্রিগ্ণা সেন । ১৯৬২ খ্রাণ্টাব্দে 
প্রকাশত প্রথম সংস্করণে মহামহোপাধ্যায় গোপানাথ 
কাঁবরাজ বে ভ্ামকা (লখোছলেন সোটও সাব্বষ্ঠ 
হয়েছে। গ্রদ্থাট মূলতঃ স্মাতমূলক । 

লেখক জানন্দময়ী মার করুণার নানা চিন্র রচনা 
করেছেন। ক্কাঁচং তাঁদ্বক আলোচনার আভাস 
থাকলেও লেখক সাধারণভাবে সোবষয়ে বিশেষ 
সচেন্ট না হয়ে মাতৃকথা পাঁরবেশনেই আগ্রহ হওয়ার 
প্রশ্থাট উপাদের হয়েছে । মাঝে মাঝে অলোৌকিকতার 
আভাস থাকলেও লেখক সৌভাগ্যক্রমে তাতে মেতে 
ওঠেনান। 

অন্তরঙ্গ ভন্তজন সমহচ্চ অবশ্থায় আর সাধকের 
ভাগবত প্রকাশ 'নিজ 'নজ আঁধকার অনসারে অনুভব 
করেন। সে-প্রকাশের আধার মাতৃমর্ত হলে 
আধ্যাত্মক ভাবমণ্ডল ছাঁপয়ে করুণার ম্নিখ 
অনূভবই মুখ্য হয়ে ওঠে । গ্রন্থটি পাঠক সাধারণের 
মধ্যে সেই অনুভব স্টার করতে পারবে বলে মনে 
হয়। এই দিক দিয়ে গ্রশ্থাটর দার্থকতা। 





উৎসব-অনুষ্ঠান 

স্বামখ বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষকী £ 
গ্বামণ বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ধকী উপলক্ষে 
ভুনেশবর রামকৃষ্ণ মিশন গত ১৯ জুন থেকে ২৩ 
জুন পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী জাতীয় সংহতি শাবির 
সংগঠিত করে। ভুবনেশ্বর রামকৃফ মিশন এবং ভারত 
সরকারের যৌথ উদ্যোগে উীঁড়ষ্যার 'বাঁভন্ন স্থানে 
ছয়টি শাবর হচ্ছে। এই পায়ে ভূবনেশবরে ছিল 
ভৃতীয় শিবির। ভারতের 'বাভন্ন প্রান্ত থেকে ১৭০ 
জন প্রারনাধ শাবরে যোগদান করেন। শিবিরের 
উদ্বোধন করেন উীঁড়ষ্যার রাজ্যপাল 'বিবনাথ 
পাণ্ডে। 'বাভন্ন দিনে বস্তা হিসাবে উপাচ্ছত 'ছলেন 
উাড়ষ্যা বিধানসভার অধ্যক্ষ পি. কে. দাস, তৃবনেশ্বর 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী স্তুত্যানম্দ, উড়ব্যা সাহত্য 
এফাডোমর অধ্যক্ষ মহাপান্ত নীলমাণ সাহু প্রমুখ | 
জঅলোচনা, প্রশ্নোত্তর, সমাজসেবা প্রভূত কার্ধসূচা 
ছিল 'শাবরের প্রধান জঙ্গ, শেষের দিন একটি ব্ণট্যি 
শোভাাত্রাও বার করা হয়োছল। 

রামফুফ মিশন আশ্রম, নর়েদ্দ্ুপুল £ নরেন্দুপুর 
আশ্রমের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ব্লাইন্ড বয়েজ 
একাডোম এবং লোকশিক্ষা পারষদ পৃথক পৃথক. 
ভাবে জানুয়াঁর থেকে জুন মাস পর্যন্ত শোভাবাম্তা, 
প্রদর্শনী, বন্তৃতা, রন্তদান শাবির, পাঠচক্র এবং কিছু 
কর্ম-পারকচ্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এই উৎসব পালন 
করেছে। এ-উপলক্ষে নরেন্দ্ুপুর আশ্রমে স্বামী 
[বিবেকানন্দের উপর চারাদনের এক আলোচনাচকও 
অননষ্ঠিত হয়েছে। 

রামন্ুফ। মঠ, তমলুক £ গত ৩--৭ এাগ্রল 
গর্বণ্ত ভতমল্‌ক আশ্রম শোভাধান্লা, আবৃত্তি প্রাতি- 
যোগিতা, প্রশ্নোত্তর এবং জনসভার মাধ্যমে উত্ত 
উৎসব পালন করেছে। বহ্‌ ছান্নছারী প্রাতযোগিতা- 
মুলক অনন্ঠানগযালিত়ে অংগঞহণ কয়োছিল। . 


রামরুষ্ণমঠও 
রামকুহ সিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা £ সারা বছর ব্যাপা' 
এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে আগরতলা আশ্রম গত ৪ 
জুন এক জনসভার আয়োজন করোছল । 

বার্ধক উৎসৰ 

গত এপ্রল মাসে কালাড আশ্রমে তিনাদন 
ব্যাপ? আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়েছে। 
১৯ এ্রীপ্রল এ উৎসবের উদ্বোধন করেন কেরালার 
রাজ্যপাল রামদুলারী ?সনহা । 


উদ্বোধন 

গত ১ সে হায়দ্রাধাদ কেন্রে রোষকৃফ- 
দর্শনম: নামে একটি 'পিকটারজ্যাল মিউাঁজয়ামের 
উদ্বোধন করেন রামকুফ মঠ ও রামকুঞ্খ মিশনের 
অন্যতম সহাধ্যঙ্গ শ্রী স্বামী তপস্যানন্দজ" 
মহারাজ । এই অনুষ্ঠানের স্মরণে একটি স্মারক- 
গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। 

আ্রাণ 

রাজস্থান খরান্রাথ£ গত মে মাপে বিকান'র 
ভহাশলের শিববাড় পশাশাৰরে ২১০ট গরুর জন্য 
২৭,৮৫৮ িলোঃ শুকনো খাদ্য (খড়, বিচাল 
ইতাদ ), ৪,০৬৫ কিলোঃ খইল, ২,৪০০ কলোঃ 
অন্যান্য পশুখাদ্য, ৭২০ কিলোঃ গমের ভাব এৰং 
৪০ িকলোঃ লবণ সরবরাহ করা হয়েছে। 

জুন মাসে বারমার জেলার ৩,৪১৮ জন খরা- 
পীঁড়ত লোকের মধ্যে মাথাঁপছ্ু ৮ কিলোঃ করে 
মোট ২৭,৩৪৪ 'কিলোঃ ণবশেষ পুণ্টিকর খাদ্য 
[বিতরণ করা হয়েছে। 

ডাঁড়ঘ্যা খরান্রাণ £ গত জুন মাসে ডীড়ধ্যার 
মন্ত্রীদ ও পান্রপুর খাদ্যবিতরণ 'শাবরে দৈনিক 
৩,৯২১ জন খরাপাীঁড়ত মানূষকে খাওয়ানো হয়েছে। 

গজরাট খরান্রাখ £ রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে 
জুন মাসে রাজকোট, পণ্মহল, জামনগর এবং 
সরেচ্ুনগর জেলার খয়াপাঁড়ত মানুষের মধো 


ভার, ১৩১৫] 


১০,০৫৩ ফিলোঃ গম, ৬,৯২০ কিলোঃ বাজরা, ৬৬৩টি 
শ্াঁড়, ১৫৮ মিটার কাপড়, ২৮৪ট শিশুদের পোশাক, 
৮০৬টি কম্বল, ৪০টি নিপল, ২১৪ কিলোঃ গণড়ো 
দুধ এবং ১,৬০,০০০ লিটার জল বিতরণ করা 
হয়েছে। তাছাড়া জামনগর, জুনাগড়, রাজকোট 
এবং সরেন্দ্রনগর জেলার &,৭৬৩ট পশুর জন্য 
৪,৯৯,৪৫২ িলোঃ তাজা ও শুকনো পশুখাদ্য এবং 
৩১০,০০০ লিটার জল সরবরাহ করা হয়েছে 

পশ্চিমবঙ্গ আঁন্নন্ত্রাথ £ বাঁকুড়া কেন্দ্র এজেলার 
খাতড়া মহকুমার মোশিয়ারা অঞ্চলের বামনী গ্রামে 
অগ্নিকান্ডে ক্ষাতগ্রস্ত পাঁরবারগুলির. মধ্যে ৩৯৫ 
কিলোঃ চাল, ৭৫ িলোঃ ডাল, ১১৬ কিলোঃ আল, 
১১২ ফিলোঃ চিড়া, ৪৪ কিলোঃ গুড়, ১৫ িলোঃ 
সারষার তেল, ৬৫ িলোঃ লবণ, ৩৩টি শাঁড়, ২৬ 
সেট আলামানয়ামের বাসনপন্র এবং পুরনো 
কাপড় বিতরণ করেছে । 

শিলচর আশ্রম গত ডিসেম্বর ৮৭ থেকে একটি 
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছে । 

বহির্ভারত 

সিয়াটল বেদান্ত সোসাইটি ( ওয়াশিংটন ) £ 
গত ২৯ এপ্রল থেকে ২১ মে পধযস্ত আশ্রমের 
সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে । উৎসবের 
উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃফ মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক স্বামশ হরণ্ময়ানন্দজী । বিশেষ 
পুজা, সধ্ধ্যায় হন্ত্রসঙ্গীত পাঁরবেশন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
শ্ীত্রীমায়ের জীবনের উপর শিশুদের নাট্যাভিনয়, 
স্লাইড শো, টোলাভিশনের মাধ্যমে আশ্রমের পণ্াশ 
বছরের ইীতহাস প্রদর্শন প্রভাত অনুষ্ঠান ছিল 'বশেষ 
আকর্ষণীয় । উৎসবে বহন? ভস্তসমাগম হয়েছিল। 

সানফানীস্কো বেদাম্ত সোসাইটি (উত্তর 
ক্যালফোনিয়া )£ গত জুলাই মাসে প্রাত রবিবার 
এবং প্রীতি বুধবার স্বামী প্রবদ্ধানম্দ ধর্ম প্রসঙ্গে 
বন্তৃতা দিয়েছেন। তাছাড়া ৩১ জুলাই পুজা, 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃ মিশন সংবাদ 


&৩৬৩৬ 
ভন্তগঈীতি, আলোচনা, ভজন, স্লাইড শো প্রদশ'ন 
প্রভাতি অনুহ্ঠানের মাধ্যমে গুরপযীর্ণমা উদযাপন 
করা হয়েছে। 

স্যাক্তামেন্টো বেদাশ্ত সোসাইটি (ক্যাল- 
ফোনি'রা)ঃ গত ১৭ এবং ২৪ জুলাই স্যা্ী 
বিবেকানন্দের উপর বন্ত-তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
এই বস্তৃতানষ্ঠানগাঁল স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ত 
জন্মবার্ষকী উৎসবের অন্তর্গত । বন্তৃতাযর় অংশ- 
গ্রহণ করেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামণ প্রমথানন্দ 
এবং স্বামী তথাগতানন্দ । 

জুলাই মাসে প্রাতি বুধবার সন্ধ্যায় স্বামী 
প্রমথানন্দ শ্রীমপ্ভগবদগাঁতার উপর ক্লাস নিয়েছেন। 
তাছাড়া স্বামণ প্রমথানন্দ এবং ব্ববার্ট রীড প্রাত 
শানবার শ্রীরামকৃষ্-বিবেকানম্দ বাণীর উপর 
আলোচনা করেছেন । ২০ জুলাই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
উপানষদের উপর একাটি বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন । 

দেহত্যাপ 

গত ১৮ জুন স্বামণ হংসেম্বরানন্দ (বিভাতি ) 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রাতদ্ঠানে বিকাল ৩-৩০ গমঃ 
দেহত্যাগ করেন । তরি বয়স হয়োছিল ছয়াশ বছর। 
মস্তচ্কে রন্তর্গরণ রোগে আক্লাম্ত হয়ে তিনি এক- 
বছর যাবং চলচ্ছান্তহীন অবস্থায় শয্যাশায়ণ ছিলেন । 

স্বামশ হংস্*বেরানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামঈ সারদা- 
নন্দজী মহারাজের মম্ত্রাশষ্য । ১৯২২ শ্রীন্টাব্দে তান 
কোয়ালপাড়া আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৩৩ 
গীঘ্টাব্দে শ্রীমত স্বামী শিবানন্দজণ মহারাজের নিকট 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কোয়ালপাড়া এবং অয়রাম- 
বাটীতেই তাঁর জীবন কেটেছে । ১৯৮৩ প্রান্টাব্গ 
থেকে তান বেলুড় মঠে অবসর জীবন যাপন 
করাছলেন। দয়ালু প্রকাতির এই সাধুর গ্রামের 
দারদ্রু জনসাধারণের প্রীতি ছিল গভর সহানুভূতি । 
কঠোর জীবন এবং সমধূর ব্যবহারের জন্য তিনি 
সকলের 'প্রয় ছিলেন। 


গ্রামার বাড়ীর সংবাদ 


সাপ্তাহিক ধম্মলোচনা £ পম্ধ্যারাতির পর সারদানন্দ 
হলে স্বামী নিজরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ- 
কথামত, ম্বামী পর্পাক্সানন্দ মাসের (ইং) প্রথম শরুবার 


ভততপ্রসঙ্গ, স্বামী ময্তসঙ্গানন্দ মাগের অন্যান্য শুক্ু- 
বার শ্রীমন্ভাগবত এবং স্বামী সত্ব্রতানন্দ প্রত্যেক 
রাঁববার শ্রীমপ্ভগবদগাতা পাঠ ও ব্যাখ্যা বরছেন। 





উৎসব 
রামকুষ। আশ্রম, পার্ণিয়্া (বিহার )£ গত 
২০--২২ না৮ +৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চদেবের জন্মোংসব 


সাড়ম্বরে পালত হয়েছে। এ সময়ে এক ষুব 
সম্াবেশেরও আয়োজন করা হয়োছল। 'বাভন স্কুল- 
কলেজের ছাত্রবৃষ্দ এতে অংশগ্রহণ করে । আবৃত্তি, 
গান, আলোচনা, আভনয় প্রভৃতি সাংক্কীতক 
অনুষ্ঠান অনু্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া বন্তৃতা 
করেছেন স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী ভাগবতানশ্দ, 
স্বামী সত্যরুপানন্দ, শ্রীধর প্রসাদ, মনোজকুমার 
মণ্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যন্তিগণ । 


ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃ্ক আশ্রম £ এই জাশ্র্গে 
শ্রীরামকষ্দেবের জন্মোধসব বিশেষ পআ, হোক, 
ভজন, গণাত-আলেখ্য, শোভাযাত্রা, প্রসাদ বিতরণ 
প্রভাত অনুষ্ঠানের নাধ্যমে সাড়দ্যরে উদযাপিত 
হয়েছে। তিন দিনই ধর্মসভার আয়োজন করা 
হয়েছিল। আলোচনা করেছেন যথাক্রমে নচিকেতা 
ভরঘ্বাজ, স্বামী ভৈরবানন্দ ও স্বামী তত্ববোধানন্দ। 


রামকৃষণববেকানন্দ সেবাশ্রম, রাঁণগা কুলটুকারাঁ 
(দাক্ষণ ২৪ পরগনা )£ গত ৩০ মাচ” এ আশ্রমে 
উত্ত উৎসব প্রভাতফেরাঁ, পাঠ, ভন্তিগীতি, লীলাগণতি, 
ধর্মসভা প্রভাত অনজ্ঞানের মাধামে উদ্যাপত 
হয়েছে। ধর্মসভায় সভাপাতত্ব করেছেন স্বামী 
ঠশিবনাথানন্দ। দুপুরে ১০০০ জন ভন্তকে বাসে 
প্রসাদ দেওয়া হয় । | 


শ্রীশ্রীরামকৃষ। সেবাশ্রম কাটোয়া (বর্ধমান )£ 
গত ২৩ ও ২৪ এপ্রল শ্ররীরামকফদেবের জন্মোংসব 
ধাভন্ন অনষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
গীত-আলেখ্য, ব্যায়াম প্রদর্শন, শোভাান্না, ধর্মসভা 
প্রভাত ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ । দুদিনের ধর্ম- 
সভায় প্রীন্রীঠাকুর ও এরগ্রীমামের জীবনী ও বাপ 


আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বানী শিবমরানষ্দ ও 
্বামী অনাময়ানন্দ । 

্রীরামকৃষ্ণাববেকানন্দ সেবা সম্ব ন'পাড়া 
বারাসত £ গত & জুন পজা, হোম, পাঠ, প্রসাদ 
গিতরণ, সঙ্গীত পারবেশন, গণাত-আলেখ্য ইত্যাদি 
অনুষ্ঠানের মধ্য 'দিয়ে শ্রীরামকৃ্কদেবের ১৫৩তম 
আবিভাঁব-উৎসব সব্ব-প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে উদ্যাপত 
হয়েছে । অপরাহ্রে এক ধর্মসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
সভাপাতত্ব করেন করণচম্দ্র ঘোষাল এবং প্রধান 
আতাঁথ ও প্রধান বস্তা ছিলেন যথাক্রমে স্বাঙগী 
দিব্যানন্দ ও ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবতাঁ। 

শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সেবা ও সংস্কীতিতীর্থ, বালুরঘাট 
(পাঁশিম দিনাজপুর )£ গত ২১ ও ২২ মে, নানা 
ভানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই আশ্রমে দুইদিন ব্যাপী 
শ্রীরামকদেবের জন্মোংসব পাঁলত হয়েছে। এই 
দুদিনের অনুষ্ঠানে বৈকালিক ধম-সভায় শ্রীরামকৃক, 
শ্রীমা এবং স্বাঙ্ী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণা 
আলোচনা করেন স্বামী অমৃতত্বানম্দ, স্বামী গ্রকাশা- 
স্বানশ্দ এবং তাপস বসু । এ উপলক্ষে দুঃচ্ছদের 
মধ্যে বস্ব্বিতরণও করা হয়েছে । 

রামকৃষ। সং্ঘ, রাউরকেল্লাঃ গত ১৬ ও ১৭ 
এঁপ্রল গ্বামখ বিবেকানন্দের ১২তম জন্মবার্ষকী 
উংসব সাড়ন্বরে উদ্যাপত হয়েছে । উভয় দিনই 
সম্ধ্যারাতর পর দ্বামীজীর জীবনও বাণণর উপর 
আলোচনা হয়েছে । আলোচনা করেছেন রাষকৃ্ণ 
মঠ ও মিশনের অন্যতম সহসম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ, 
স্বামী সত্যরূপানন্দ, এম. সি. দে তরফদার, বি, বি, 


মিত্র প্রমংখ বিশিন্ট ব্যক্তিবর্গ । এ উপলক্ষে সথ্থের 


একটি স্মারক পনীস্তকাও প্রকাশিত হয়। শেষের দিন 

এক বর্ণচ্য শোভাবান্না বাভন্ন পথ পারকরমা করে। 
ণনমতা সংহাত সঞ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা )$ 

গত ১, ৭ ও ৮ মে, ম্বাম” বিবেকানন্দের উপর নানা 


ভাট, ১৩৯৫ ] 


প্রীতযোগতামলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মতা 
সংহতি সম্ঘ স্বামীজীর ১২তম জন্মবার্ষকী পালন 
করেছে। গ্রাতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল কুইজ, 
ছবি আঁকা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, প্রবন্ধ প্রভৃতি । ১২ 
উচচ বদ্যালয়ের ছান্রছান্রীরা এই প্রাতযোগতায় 
অংশগ্রহণ করোছল। প্রতিযোগতাযর় সফল 
প্রাতযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রথম 
দিনের অনূহ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্বামী 
চিংসুখানন্দ এবং স্বামী একব্রতানন্দ, শ্ষিতীয়াদন 
করোছলেন শচখন্দ্রমোহন সরকার । ৭ এবং ৮ মে 
সঙ্ঘের বাংসাঁরক সাংস্কাতক অনুষ্টান বিশ্বনাথ 
চকুবতীঁর সঙ্গীতালেখ্য, কাজল সেনগুপ্তের রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত পাঁরবেশন, পন বিশ্বাসের যোগ ব্যায়াম 
প্রদর্শন, চলচ্চন্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে অনুচ্ঠিত 
হয়েছে। 


রাণাঘাট গববেকানন্দ ব্রতচারী আসর £ গত 
২১ ও ২২ মে, রামকৃষ্ণ মিশন ইন:স্টটাট অব কাল- 
চারের সহযোগিতায় রাণাঘাট ব্ুতচারী আসর স্বামী 
বিবেকানন্দের ১২&তম জন্মবারধকী উপলক্ষে এক 
যুবসম্মেলনের আয়োজন করৌছিল। এই সম্মেলনে 
বিদ্যালয় ও. মহাবদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
স্বামী বিবেকানন্দের উপর বক্তৃতা ও প্রাতযোগিতার 
আয়োজন করা হয়েছিল । মোট ৭০ জন প্রাতযোগণ 
এতে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন স্বামী লোকেশবরানন্দ। আলোচনায় অংশ- 
গ্রহণ করেন স্বামী প্ত্বানন্দ, শঙ্করী প্রসাদ 
বসু ও হোসেনুর রহমান। সম্মেলন পাঁরচালনা 
করেন প্রণবেশ চক্রবজণ । প্রাভযোগিভায় প্রথম ও 
স্ষিতার স্ছানাধকফারীদের পুরস্কৃত করা হয় । 


মাকড়দহ শ্রীরামকৃষ সাধনালয়, হাওড়া ঃ গত 
২৪ এাপ্রন শ্রীরামন্কফ সাধনালয় এক যুবসমাবেশের 
আয়োজন করেছিল । এ সমাবেশে স্কুল-কলেজের 
প্রায় ১০০০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল । 
তাছাড়া বহ7 চ্ছানীয় অধিবাসীগণও সমাবেশে 
উপাচ্ছত ছিলেন । উত্ত সমাবেশে স্বামীজীর ভাবধারা 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী লোকেশবরানন্দ ও প্রণবেশ 
চক্রবতাঁ। 


বাবিধ সংবাদ 


6৩৫ 


রামকৃফ-ববেকানন্দ পাঠচক্র, দুগগপুর £ গত 
২৩ ও ২৪ এপ্রল, প্‌জা, হোম, প্রভাতফেরা, প্রসাদ? 
1বতরণ, সাংস্কীতক অনহ্ঠান, ধম“সভা প্রভৃতি নানা 
অনষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃফ। ববেকানন্দ পাঠচক্ের 
দঁদনের বার্ধক উৎসব উদযাপিত হয়েছে । সমস্ত 
অনুষ্ঠানেই রামকৃফ মঠ-মশনের রামহারপুর ও 
বাঁকুড়া আশ্রমের অধ্যক্ষদ্বয় স্বামী জ্যোতাীর্‌পানন্দ ও 
স্বামী ধৃতাত্বানন্দ উপচ্থিত ছিলেন। পুজানূষ্ঠান 
পারচ।লিত হয় মঠের সম্ন্যাসীদের দ্বারাই । ধর্মসভায় 
(২ এপ্রল ) ভাষণ দেন ম্বামণ সত্যদেবানন্দ এবং 
সভাপাঁতত্ব করেন স্বামী ধৃতাত্ানন্দ । 


সংস্কৃতি রক্ষায় হিন্দু-মুসলিম এক্য 


দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রাহামসটাউন শহরে শ্বেতাঙ্গ 
অধন্যাষফত অণুলে অবাস্ছত একটি ভারতীয় মান্দরকে 
এঁ দেশের বিশেষ আইন বলে ভেঙে ফেলা হয় । এ 
মান্দরাটকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য 'হন্দু এবং 
মুসলমানরা এক সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। শহরের 
ভারতীয় বাসিন্দারা মাঁশ্দরাটকে নতুন করে গড়ে 
তোলার জন্য গ্রচার চালাচ্ছেন । বস্তুতঃ ভারতীয়রা 
সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্য একট কেন্দ্রের প্রয়ো- 
জনীয়তা উপলাব্ধ করেছেন৷ তাই স্থানীয় পুরস্ভা 
এবং হিন্দু-মুসলমানরা এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। 
জানা গেছে মন্দিরটি স্থানীয় ভারতীয়দের সাংস্কতিক 
ও ধমণয় সভার পরিচয় বহন করবে। 


পরলোকে 


শ্রীমৎ স্বামী 1শবানন্দজী মহারাজের মন্ত্শিষা, 
প্রান্তন স্বাধীনভা-সংগ্রামী অম্ল্য' মুখোপাধ্যায় 
(বুধা) গন্ত ২৩ এপ্রল '+৮৮ ভাঁর বোম্বে্ছিভ বাস- 
ভবনে পরলোক গমন করেন । মৃত্যুকালে ভার বয়স 
হয়োছল সাভাত্বর বছর। কিশোর বয়সেই 'তাঁন 
রামকুফ বিবেকানন্দ ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন। 
1তাঁরশের দশকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে 
তিনি কারাবরণ করেন। কম্জীবনে সিনেমা- 
ফটোগ্রাফার হিসাবে প্রাসাম্ধলাভ করেছিলেন। 
ম্বামশজশর একটি পূর্ণ দৈঘ্যের চিত্র এবং কামার- 
পুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের মান্দির উদ্ঘাটনের তথ্যাচন্রও 
[তান তুলোছিলেন। 
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রণ / ৫ 


গাছের পছন্দ মতো রঙ 


গাছেরও রঙ সম্বদ্ধে পছন্দ অপছন্দ আছে। 
রঙান স্লাঁস্টক হতে পছন্দ মতো রঙ যখন গাছের 
উপর প্রাতিফলিত করা হয়, তখন আরও বড় টম্যাটো 
বা আল ফলতে পারে । সাউন ক্যারালনার রলমসন 
ইউাঁনভাসণট এবং ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অফ 
এরগ্রকালচার-এর ফে্ারেন্সাশ্থিত 'রসার্চ সেন্টারে 
এইভাবে 'বাভন্ন রঙ ফেলে ফল, সাঁব্জ ফলাতে 
চেণ্টা করেছে । টম্যাটো গাছের উপর লাল রঙ ফেলে 
কালো প্লাস্টিক হতে রঙ ফেলা টম্যাটোর চেয়ে 
১৯৮৬ গ্রীন্টাব্দে ২০ শতাংশ বড় টম্যাটো পাওয়া গেছে 
এবং ১৯৮৭ গ্রীন্টাব্দে ১০ শতাংশ বড় ফল ফলেছে। 
আলু ও অন্যান্য মৃলজাত গাছ সাদা আলো গছন্দ 
করে। গাছের মধ্যে যে -ফাইটোক্রোম নামক 
রাসায়নিক ছুব্য ছড়ানো আছে, তা গাছের রঙ 
সম্বন্ধে বাছবিচার করে। এই রাসায়নিক দ্রব্যটি 
বাতাসের তরঙ্গদৈঘেএর সামান্য পাঁরিবত“নও ধরতে 
পারে। কয়েক প্রকার গাছের পছন্দ রঙ ভর 
করে স্হানীয় আবহাওয়ার উপর। বৈজ্ঞানকগণ 
আলে ফেলার "্লাস্টিককে পেটেন্ট করতে চাইছেন। 


“যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই” 


গ্রত ৬ আগস্ট কলকাতায় বঙ্গায় বিজ্ঞান পাঁরষদের 


উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মতো এবারও “হরোসিমা . 


দিবস পালন করা হয়। শহরোসিমা আর নয়” 
“যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই” “পরমাণু অন্র প্রাতিযোগিতা 
বন্ধ হোক", 'মহাকাশে সামারকীকরণ করা চলবে 
না' প্রভৃি স্লোগান সম্বলিত পোস্টার সহ একাঁট 
বণ 'মাছিল 'বাভল্ন পথ-পারুক্রমা শেষে অপরাহে 
কলেজ স্কোয়ারে একাঁট জনসন্ভা করে। 'বিশিন্ট 
বিজ্ঞানীরা এই কর্মসূডীতে অংশ গ্রহণ করেন। 


গ্হি নি বিজ্ঞান সংবাদ 


সমুদ্র দূষণ 

বারাসলোনোয়ে অন্যান্ঠত সমদদ্র-সংরক্ষণ বষয়ক 
সম্মেলনে বলা হয়, ভ্মধ/সাগরের জল ব্যাপকভাবে 
দূষত হচ্ছে। এর ফলে এই সাগরের মৃত্যু ঘটতে 
পারে বলে এক তথ্যপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। এই 
জল দূষণের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, প্রাত 
বছর হাজার হাজার টন ক্ষাতকারক পদাথ ভমধ্য- 
সাগরে বাঁজত হচ্ছে। বাঁজতি পদার্থগাীলর মধ্যে 
রয়েছে এক লক্ষ কুড় হাজার টন তেল, তেলের সঙ্গে 
সংপৃন্ত পদাথ*্ ষাট হাজার টন ডিটারজেন্ট ও ক্ষার 
বস্তু । বারো হাজার টন ফেনল, তিন হাজার আটশ 
টন সিসা এবং একশ টন পারদ । ্‌ 


উত্তপ্ত বন্ধ! 


সোভিয়েত রাশিয়ার আযকাভেমি অব সায়েনস- 
এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ইয়ানাশন 
জানয়েংছন আতীরিস্ত শিজ্পোননয়নের ফলে পাঁথবীর 
আবহমণ্ডলে কার্বনের পাঁরমাণে মান্রাধিক্ ঘটেছে ; 
ফলে পাঁথবীর তাপমান্রা দারুণভাবে বেড়ে যাচ্ছে। 
অভাঁতেও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমান্রা বেড়েছে 
ঠিকই, ভবে সাম্প্রীভক কালে এই ভাপমান্তা বাড়ছে 
[বপন্জনকভাবে। এই উত্তাপ বৃদ্ধির ফলস্বরূপ 
আনবার্ধভাবে হমবাহগীল গলতে শুরু করবে এবং 
সমুছ্ের অস্বাভাবক জলম্ফীভি.ঘটবে। 


হিমালয় উঁচু হচ্ছে 


ব:টশ ভ্তাত্বক রবার্ট বাটনার এবং ডেভিড 
প্রার়র জানয়েছেন প্রাত বছর 'হমালয়ের উচ্চতা 
বাদ্ধ পাচ্ছে গড়ে প্রায় সাত মিলিমিটার । তাঁরা 
আরও জানান যে, গত কয়েক বছরে উচ্চতা বৃদ্ধির 


হার দ্বিগুণ । 


সুগিপত্র ॥ উদ্বোধন ৯০তম বর্ধ আগ্বিন ১৩৯৫ 


দিব্য বাণী $ [2] রামচণ্দু-কর্তক দ্‌গরি স্তব [0 ৫৩৭ 
' ফথাপ্রসঙ্গে £[] প্রসঙ্গ অকাল-বোধন [) ৫৩৮ 


প্রবন্ধ 


'“ভান্তরের গরীয়পণী' [] স্বামী গণ্ভশরানশ্দ [] ৫৪১ 

“হাদি সর্বস্ব বিছ্ঠিতমত 2 দ্বামী ভুতেশানন্দ [] 6৪৪ 

বেদে শন্তিতত ] গোঁবন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় [2] ৪৬ 

২ দেবী-মাতা-কন্যা [0 স্বামী পরাশরানশ্দ ] ৫৪৩ 

৬ধর্মসমন্বয়ে রামকৃফ পরমহংসদেবের দান [2) রেজাউল করাঁম [] ৫৬৮ 

._. ঝবীন্দনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকুফ [] জ্যোতির্ময় বসরায় [0] &৭০ 

“শু আইন প্রণয়নেই সমস্যার সমাধান হয় না [] আশাপর্ণা দেবী [0] ৫৮৪ 
আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধানে কম্য্নিস্ট নেত্রী মাঁণকৃপ্তলা পেন [2] জাঁল মোহন কল [0] ৫৮৯ 
»জালন ফাঁকর ও তাঁর গান [0] তাপস বসু [0 ৫৯৪ 

১ ডান্তার মহেস্দুলাল সরকার কি পরে “রসেছিজেন' ? [] জলাধকুমার সরকার] ৫৯৯ 
»র্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকার শিশুরা [2 নলিনীরঞ্জন চট্রোপাধ্যায় [2] ৬০৪ 
'জ্যামশীজীর লেবামুলক কর্মভাবনা ও তার উৎস [] দুগশিৎ্কর মুখোপাধ্যায় 0] ৬১২ 

২গোর নানক, গর গোবিন্দ, পাঞ্জাব এবং স্বামী বিবেকানন্দ [2 সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় [0] ৬১৯ 
»একাঁটি হাঁরনামের হাটবাজার [) স্বামী প্রভানম্দ [] ৬২৭ 
২বামীজীর সঙ্গে এক প্রার্থনাসঙ্গাজশণর লাক্ষাৎকার £ নতুন তথ্য [0 শক্রীপ্রসাদ বসু] ৬৩৯ 
৮৫ [ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 0] ৬৪৯ 

“জাতির সামনে যে আলোকন্তম্ভ [2] স্বামী নির্জরানন্দ 0 ৬৫২ 


[ পরের পচ্ঠার ] 
১০৬ 
লম্পাঙ্গক | সংযুক্ত লম্পা্দক 
স্বামী নিজরানন্দ স্বামী পূর্ণাক্ানন্দ 


৮০/৬, প্রেশ্বীট, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৬-স্ছিত বসূতী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরাম মঠের ট্রাস্টীগণের 
পক্ষে হ্বামী 'নর্জরানন্দ কর্তৃক ম্দাদুত ও ৯ উদ্বোধন লেন, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত । 
প্রচ্ছদ, রক ও মনূদ্রণ £ রিপ্রোডাকশন 'সিশ্ডিকেট, কালিকাতা-৭০০ ০৩৬ 


বার্ষিক মূল্য  তিরিশ'টাক! [] লাক ছত্রিশ টাক! [2 প্রতি সংখ্যা £ ভিন টাক! পঞ্চাশ পরল 
আজীবন গ্রাহকদূলয (কিছ্িতেও প্রদেয় ): ছশে। টাকা 


_.. শ্থৃতিকথা 
এক্াসপ্প-স্মৃতি গ্বামী সিত্ধেপ্বরানন্দ 0 ৬২৩ 
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সমাজতাত্বক গবেষণায় নূতন সংযোজন [2] অধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 0 ৬৮৩ 
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প্রণতানাং প্রসীদ তং দেবি বিশ্বাতিহারিণি। 


ত্রেলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥ 
শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১1৩৫ 


[শপ্পী £ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 





৯০তম বর্ষ, ৯ম লংখ্যা ] 


রামহন্দ্রকতৃক চুর্ধার ভব, 


নমগ্তে সব্ী, ঈশানা ইন্দ্রাণী, 
ঈশ্বরী ঈশবর-জায়া । 

অপর্ণা অভযনা, অন্নপূর্ণা জয়া, 
মহেশ্বরী মহামায়া ॥ 


উগ্রচণ্ডা উমা, আশুতোষ ধূমা, 
অপরাজিতা উর্ধশী। 

রাজশ্রাজেশ্বরা রমা রণকারা, 
শঙ্কর শিবে ষোড়শী ॥ 


মাতঙ্গী বগলে, কল্যাণী কমলে, 
ভবানী ভুবনেশ্বরা । 

সর্বশীবশ্বোদরা, শুভে শুভকরা, 
ক্ষাত-ক্ষেত্রে ক্ষেম্করা ॥ 


সহস্র সহস্তে, ভীমে ছিন্নমজ্তে, 
মাতা মহিষমার্দনী। 

[নস্তারকারণী, নরকবারণা, 
ণিনশষ্ভ-শহল্ভ-ঘাতিনী ॥ 


দৈতা-নিঘাতনী শিব-সীমন্তিনী, 
শৈলস্‌তে সুবদনী । 


বারা-বান্দনী দন্ট-নিক্কান্দনী, 
দিগ্বরের ঘরণী ॥ 


দেবা দিগম্বর, দুর্গে দুর্গে আর, 
কালকে করালবেশী। 

গশবে শবারুড়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া, 
ঘোররপা এলোকেশী ॥ 


সর্ব-সৃশোঁভনা, ব্রিলোক্যমোহিনী, 
নমস্তে লোলরসনা। 

দিক্‌-বিবসনা, সব-শবাসনা, 
গবধববকটদশনা ॥ 


সারদা বরদা, শুভদা সুখদা, 
অন্বদা মোক্ষদা শ্যামা । 

মৃগেশবাহিনা, মহেশ-ভবানী, 
সূরেশ-বান্দনী বামা ॥ 


কামাখ্যা রদদ্রাণী, হরা হররান?, 
' হররমা কাত্যায়নী । 
শমনন্রাশিনী, অরিষ্টনাশিনা, 
দয়াময়ী দাক্ষায়ণাী ॥ 


* কৃত্তিবানী রামায়ণের যুদ্ধকাও থেকে গৃহীত 





বাভন্ন পুরাণ, উপপুরাণ এবং কিংবদক্তী 
অন:সারে রামচন্দ্.শরংকালে বহ-প্রচালত মাতৃপুজার 
প্রবর্তক। তবে রাবণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে রাম- 
চদ্দের এই পুজা 'অকাল-বোধন' নামে খ্যাত। কারণ 
শরংকাল সূর্যের দাক্ষণায়নের অন্তর্গত। শ্রাবণ 
হইতে পৌষ এই সময়াট সর্ষের দীক্ষণায়ন কাল 
এবং মাঘ হইতে আবাঢ় এই সময়টি সর্ষের 
উত্তরায়ণ কাল । দাঁক্ষণায়ন হইল দেবতাদের রাঘি-_ 
দেবতারা তখন নিদ্রামণ্ন থাকেন । উত্তরায়ণ হইল 
দেবতাদের দিবা--দেবতারা তখন জাগিয়া থাকেন । 
সুতরাং সূর্যের উত্তরায়ণের ছয় মাল হইল দেবতাদের 
আরাধনার প্রশস্ত কাল। বসম্তকালে “বাসন্তী 
পূজা” নামে খ্যাত যে দঃগাপজার অনন্ঠান হয় 
তাহাই হইল কালের পুজা । তাই সেক্ষেত্রে দেবার 
বোধন বা জাগরণের কোন ব্যাপার নাই । ক্ীত্বিবাসের 
বাঙলা রামায়ণে আমরা রাবণ-বধার্থে রামচন্দ্রের দেবীর 
অকাল-বোধনের প্রসঙ্গটি পাই। সেখানে কাত্িবাস 
রামচন্দ্র দৃগপিংজার বিন্তৃত- বর্ণনা করিয়াছেন । 
কিন্তু বাজ্মীক-রামায়ণে রামচদ্দ্রের অকাল-বোধনের 
কোন উল্লেখ নাই । তাহা হইলে কীত্তবাস এই প্রসঙ্গাট 
: কোথায়'পাইলেন ? আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছ, 
বিভিন্ন পৃরাণ,উপপরাণ ও লোকপ্রচলিত কিংবদক্তাঁর 
মধ্যে রামচন্দ্বের দুগাঁপ্‌জার কাহনীট পূর্ব হইতেই 
বিদ্যমান ছিল। সেইসমস্ত সত্র হইতেই যে.কত্িবাস 
কাঁহনীটি সংগ্রহ কারয়াছলেন সেবিষয়ে "সন্দেহ 
নাই। কুঁত্তিবাসের মূল রচনাটি পাওয়া যায় নাই। 
শ্রীরামপুর মিশন হইতে কোর সাহৈবের উদ্যোগে প্রথম 
মনীদ্রুত (১৮০৩ খ্রীঃ ) কীত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের 
দুগোরঁসব প্রসঙ্গাট অন্তভ্যন্ত হয় নাই। সুতরাং 
কীত্তবাস তাঁহার মূল বাঙলা রামায়ণে রামচন্দ্র 
দূগাঁপজার প্রসঙ্গাট দিয়াছিলেন কিনা তাহা লইয়াও 
প্রশ্ন উঠিতে পারে। 


কথাগ্রসঙ্গে 


প্রসঙ্গ অকাল-বোধন 


অনেকের অন্মান, কীত্তবাস গোঁড়েশবর 
দনজমর্ন গণেশের (রাজত্বকাল ধ্ীঃ ১৪১৫- 
১৪১৮) সভা অলঙ্কৃত কারতেন। আবার 
এরকমও শোনা যায় যে, কীত্ববাস তাহেরপুরের 
প্রতাপাশ্বিত জমিদার রাজা কংসনারায়ণের সভাকাঁব 
ছিলেন। কংসনারায়ণ গৌড়ের সুলতান হুসেন 
শাহের ( ্রীঃ ১৪৯৩--১৬১৯ ) সমসামায়ক ছিলেন । 
বর্তমানে যেভাবে দরগাপ্রাতমা নামত হয় এবং 
লক্ষমী, সরস্বতা, কাক, গণেশ ও চালচিন্রে শিব- 
সহ পারবার-সমশ্বিতা দুগার যে পঞ্জা আমরা করিয়া 
থাঁক খুব সম্ভবতঃ দেবা চন্ডীর ভন্ত শান্ত নূপাঁত 
গণেশই তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে প্রবর্তন 
করেন। বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাবকে প্রাতিহত 
কাঁরয়া রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসন আঁধকার 
করিয়াছলেন। প্রাচীনকালে পরাক্রান্ত নৃপাঁতগণ 
দাপ্বজয়ের পরে অ*বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান কাঁরতেন। 
সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের স্মারক হিসাবে রাজা 
গণেশেরও অ*্বমেধ বক্ঞ কারবার বাসনা হইয়া 
থাকবে। শোনা যায়, রাজা গণেশকে শাম্জ্ঞ 
পাঁণ্ডতগণ বলেন, কাঁলকালে অশ্যমেধ যড্দের 
অনৃষ্ঠান সম্ভব নহে। তাঁহারা 'কালর অন্বমেধ 
যজ্ঞ” হিসাবে 'শরংকালে দুগর্পিজার বিধান দান 
করেন এবং রাজা গণেশকে বলেন যে, এ অনূত্ঠানের 
দ্বারাই তিনি অধ্বমেধ যজ্ধের সমস্ত ফল লাভ 
কারবেন। সেই অনুসারে রাজা গণেশ শরৎকালে 
পারবার-সমশ্বিতা দঃগার মন্মকী প্রাতমা নিমণি 
করাইয়া মহাসমারোহে পূজা করেন। 

পারবার-সমাশ্বিতা মাহষাসুর-সার্দনীর ধারপা 
অবশ্য' গণেশের 'বহ; পূর্বে পাল .বুগে (অন্টম- 
নবম শতাব্দী ) যে বর্তমান ছিল তাহারঃপ্রমাণ- 
*্বরূপ একটি প্রস্তর-মার্ত পাওয়া গিয়াছে । রাজা” 
কংসনারায়ণ আট লক্ষ টাকা ব্যয়: কারয়া যোড়শ 


আম্ঘিন, ১৬১৬ ] 


শতাব্দীতে প্রাতমায় শারদীয়া দুগাঁপূজার অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। প্‌জার সমারোহ এবং উৎসব প্রজা- 
সাধারণ বাহাতে উপভোগ করিতে পারেন তাহার 
ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছলেন। দুগাঁপজাকে 
সর্বসাধারণের জন্য একটি জাতায় আনন্দ-উৎসবে 
রূপায়ণের কাঁতত্ব রাজা কংসনারায়ণেরই প্রাপ্য । 
কংসনারায়ণের দুগর্পিজাকে টেকা 'দবার জন্য 
রাজসাহার ভাদ্ারয়ার সমন্ধশালী জাঁমদার রাজা 
জগংনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় কারয়া এ বছরে 
বসল্তকালে বাসন্তাঁপজা কাঁরয়াছিলেন। মনে হয়, 
বঙ্গের রাজা, মহারাজা, ভম্যাধিকারী এবং অভিজাত 
ব্যান্তদের মধ্যে দুগ্গপজার সমারোহকে কেন্দ্র কাঁরক্না 
তখন হইতেই প্রাীতযোগতা শুর হয় । 

রাজা গণেশ এবং রাজা কংসনারায়ণ এই দুই- 
জনের সঙ্গে কাব কীত্তবাসকে সংয.ন্ত করা হইলেও 
আমাদের ধারণা, কাত্তিবাস গৌড়েশবর রাজা গণেশেরই 
সভাপশ্ডিত 'ছিলেন। ইহা কীত্তবাসের নিজের 
কথা হুইতেও সমার্থত হয়। তাঁহার রামায়ণের 
প্রথমে তান যে “আত্মীববরণ দিয়াছেন সেখানে 
“গোঁড়েন্বর রাজা? কর্তৃক তাঁহার সম্মানিত হওয়ার 
কথা' তিনি লাখয়াছেন এবং ইহাও 'লিখিয়াছেন যে, 
'রাজ-আজ্ঞা'তেই তাঁহার রামায়ণ রচনা । মনে হয়, 
পচ্ঠপোষক নৃপাঁত গণেশের অন:শ্ঠিত দুগাঁপুজাকে 
একটি শাম্প্রীয় সমর্থন 'দবার উদ্দেশ্যে তাঁহার রাঁচিত 
রামায়ণে রামচন্দ্রের অকাল-বোধনকে তিনি অন্তভুস্ত 
কাঁরয়াছলেন এবং সেক্ষেত্রে রাজার নির্দেশ থাকাও 
বিচ নয়। তবে ক্লাত্তবাসের বহ্‌ পরবে বঙ্গদেশে 
শরংকালে দুগপিজার যে প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ 
রাহয়াছে। জাঁমৃতবাহনের (দ্বাদশ শতাব্দী ) 
“কালাববেক ও প্ুগোধসব-নির্ণয়, শুলপাণির 
(থ্ৰীঃ ১৩৭৫--১৪৬০) “দুগ্োখসব-ববেক' ও 
দুগোসব-প্রয়োগ* বাচস্পাতি মিশ্রের (শ্রীঃ ১৪২৫ 
--১৪৮০) পক্রয়া-চিন্তামাণ” এবং রঘুনন্দনের 
( গ্রীঃ'১৫০০--১৫৭৫ ) পতাঁথতত্ব' এবং 'দু্গাপজা- 
তত্ব এবং রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ আচার্ষের 
'দুগোসব-ববেক? গ্রম্থে শরৎকালীন মহাপজার 
পদ্ধাত পাওয়া যায় ।,. বিদ্যাপাঁতর (ীঃ ১৩৭৫-_ 
১৪৫০) 'দৃগভিন্ত-তরাঙ্গণী গ্রন্থে দুর্গরি যে 
পজাপদ্ধাত বণণ'তি আছে তাহা বাংলাদেশের বহু 


কথাপ্রসঙ্গে 
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শান্ত পাঁরবারে আজও অনুসরণ করা হয়। 
বঙ্গদেশের প্রাচীন ম্মাতকার ভবদেব ভট্ট ( একাদশ 
শতাব্দী ) তাঁহার গ্মাতিগ্রন্থে পূর্ববতাঁ স্মাতকার 
জীকন ও বালকের দহগরপিজা-সম্পাকতি বহু উদ্ধত 
দয়াছেন। জ্ীকন ও বালক সেন-ষুগের ( একাদশ- 
দ্বাদশ শতাব্দী ) পূর্বের লোক। সুতরাং বঙ্গদেশে 
দগঁপ্‌জার গ্রচলন যে শ্রান্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীর 
আগেও (পালধ:গের ভাস্কর্য 'নিদর্শনাটকে ধারলে ) 
প্রচলিত ছিল তাহা এই সকল তথ্য হইতে বুঝিতে 
পারা যায়। কালিকা-পুরাণের (৬০।১-২১) মতে 
আম্বন মাসেই দুগাঁপুজা বিধেয় এবং দেব দরগা 
আম্বিন মাসেই গ্রাদুভ্ভত হইয়াছলেন ও মাহষা- 
সূরকে বধ কাঁরয়াছলেন । তবে বঙ্গদেশে শরৎকালে 
দুর্গপুজার ব্যাপকভাবে প্রচলনের কাঁতিত্ব রাজা 
গণেশ এবং তাঁহার পরবতাঁ কংসনারায়ণকেই 'দিতে 
হইবে। এদেশে মুসলমান গ্রভাবকে প্রতিহত কারবার 
উদ্দেশ্যে বহহধাবিভন্ত 'হন্দুসমাজকে শাল্তমন্যে উদ্দীপ্ত 
কারয়া তাহাকে স:সংগাঁঠত কারবার জন্যই তাঁহারা 
এই পূজার প্রচলন কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া অনেকে 
মনে করেন। অর্থাৎ বাঙালীর সব্বাপেক্ষা 'প্রয় এই 
ধমাঁয় উৎসবাঁটর প্রসারের সচনায় একাঁট রাজনোতিক 
তাৎপর্যও ছিল ইহা মনে কাঁরলে বোধহয় ভূল হইবে 
না। চন্ডীর মতে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য 
পুরাকালে মেধা খাঁষর পরামর্শ অন:সারে “মহাময়ী' 
অর্থাৎ মন্ময্পশ মার্ত নমাঁণ কাঁরয়া দঃগিংজা করিয়া 
ছিলেন। তবে সোঁট বৎসরের কোন: সময় অন্দাক্তিত 
হইয়াছল তাহার উল্লেখ চণ্ডীতে নাই । কোন কোন 
এ্ীতহাসিক মনে করেন, রাজা সুরথের রাজধানী 
ছিল বর্তমান বীরভূম জেলার বোলপুর অগ্চলে। 
তাহা সাঁঠক হইলে বাঁলতে হইবে, বঙ্গদেশেই দ্গঁ- 
পুজার সচনা হইঙ্লাছল । কোন কোন পাণ্ডত মনে 
করেন চন্ডীর রচনাও বাংলাদেশেই হইয়াছিল । 
দেবা দৃগ্গার বোধনের মন্ত্রে বলা হইয়াছে £ 
রাবণস্য বধাথয়ি রামস্যানহগ্রহায় চ।। 
অকালে ব্রক্ষণা বোধো দেব্যাপ্তয়ি কৃতঃ পুরা ॥ 
পুরাকালে রাবণের বধের জন্য এবং রামকে অনঃগ্রহ 
করার জন্য ব্রহ্মা অকালে দেবীর বোধন কাঁরয়াছলেন। 
কালিকা-পুরাণে (৬০২৬) প্রায় অনুরূপ 
একটি শ্লোক থাকিলেও উপরোন্ত মশ্মাটর উৎস জানা 
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যায় না। উহা ক দৃণ্প্রাপ্য বৃহন্নাশ্দকে*বর- 
প্রাণের অন্তভুন্ত ছিল? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 


এই পুরাণ-কাঁথত দগাপূজা-পন্ধাতই বঙ্গদেশের 
প্রায় সর্ব অনুসৃত হইয়া থাকে । দেবীর এই 
বোধন-মন্বে বলা হইয়াছে স্বয়ং ব্রহ্মা দেবীর অকাল- 
বোধন করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য 
হইতেছে ত্রষ্া রাবণ-বধের জন্য রামচম্দ্রকে অকাল- 
বোধনের পরামর্শ দিয়াছলেন। 

কীত্তবাসী রামায়ণের যুদ্ধকান্ডে দোখ রাবণের 
সঙ্গে রামচন্দ্রের ভয়ঙ্কর যাদ্ধ হইতেছে। রামচন্দ্র 
যতবার বাণাঘাতে রাবণের মস্তক স্কম্ধচ্যুত করিতে- 
ছেন ততবারই রাবণের মস্তক পৃনযোজিত হইতেছে। 
তবে রামচন্দ্র বিষম অন্রপ্রহারে জর্জীরত হইয়া 
অবশেষে রাবণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পাঁড়লেন । রাবণ 
ছিলেন দেবী দুর্গার ভন্ত। জ্ঞান িরিলে রাবণ 
কাতরভাবে দেবীর স্তব করিতে শুরু কারলেন। 
রাবণের আর্তিতে দেবী স্বয়ং রাবণের রথে আবি- 
ভ্ত হইয়া তাঁহাকে কোলে কাঁরয়া বাঁসলেন। 
রামচন্দ্র তাহা দৌখয়া বাঁঝলেন দেবীর আঁশ্রত 
রাবণকে বধ করা অসম্ভব । দেবরাজ ইন্দ্র তখন রক্ষার 
শরণাপন্ন হইলেন। ব্রক্ধা বললেন, প7্রাকালে ইন্দ্র 
যেমন শরতে দেবী দ্র পূজা করিয়া অস:র-বিজয় 
কারয়াছলেন এখন রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্রুকেও 
দেবীর সেই “অকাল-বোধন, কাঁরতে হইবে। 
(ব্রক্মার এই কথা হইতে জানা যায় দেবরাজ ইন্দ্ুই 
পূর্বে দেবীর অকাল-বোধন করিয়াছলেন।) ইন্দ্র 
তখন ব্ক্ষাকে রামচন্দ্র 'নকট অকাল-বোধনের 
ধবিধানাট জানাইয়া দতে অনুরোধ করিলেন। ত্রন্ধা 
তাহা রাগচন্দ্রুকে জানাইলে রামচন্দ্র বলিলেন £ 
“দেবীপূজার পক্ষে শরং অকাল, বসন্ত শুদ্ধ সময় । 
তাছাড়া দেবীর বোধনের 'বাহিত 'তাঁথ কৃষ্ণা নবমা। 
সে-তাঁথও আঁতক্রাশ্ত । রাজা স্‌রথের শুক প্রাতপদে 
কজ্পারম্ভের দম্টান্ত আছে । (রাজা সৃরথ কি তবে 
শরংকালেই দেবীর পুজা কারয়াছিলেন ? পূর্বেই 
উল্লেখ কারয়াছি, চণ্ডতে ইহার উত্তর অনুল্লেখিত)। 
কিন্তু সে-তাথও গত হইরাছে। আজ আ্বনের 
শূক্তা পণ্মশী তাঁথ।” ব্রদ্ধা তখন বাললেন ঃ “কর 
যদ্ঠী কঞ্পেতে বোধন” ।॥ সেই অনুসারে রামচন্দু পর- 
দিন অথাধ শক্লা যন্ঠীর প্রভাতে কল্পারদ্ভ করিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্য--৯ম সংখ্যা 


দেবীর বোধন কাঁরলেন। দেবীর মন্ময়ী মার্ত 
নিমা্ণ করিয়া নানা উপচার-সহকারে সপ্তমী, অষ্টমী, 
সাম্ধপূজা শেষ কাঁরয়া তান নবমীর পজাও 
করলেন। কিন্তু দেবখ দেখা দিলেন না। বিষ 
রামচন্দ্ুকে তখন িভীষণ একশত আটাঁট নীলপদ্ম 
দয়া দেবীর পুজা করিতে পরামর্শ দিলেন । লগ্ষা 
হইতে দশ বৎসরের পথ দেবীদহ হইতে হনুমান সেই 
পদ্ম আনিয়া রামচন্দ্রকে দিলেন। নবমীর 'নাশ 
জাগরণ কারয়া রামচন্দ্র সহর্ষে দেবার পূজা শর 
কারলেন। অঞ্জাল দিবার সময় দেখা গেল একাঁট 
পদ্ম কম রাহিয়াছে। রামচন্দ্র ভাবলেন, হন;মান 
নিশ্চয়ই একাঁট পদ্ম কম আনিয়াছে। তাই হনুমানকে 
দেবীদহ হইতে তান আরও একাঁট পদ্ম আনতে 
বাললেন। হনুমান বাঁললেন, তান একশত আটাঁট 
নীলপদ্ম গাঁণয়া আঁনয়াছেন এবং রামচন্দ্রুকে 
দিবার সময়ও গাঁণয়া দিয়াছেন । দেবীদহে একশত 
আটটি পদ্মই ছিল। অতএব রামচন্দ্ুকে পরাক্ষা 
কারবার জন্য ইহা দেবীরই ছলনা । রামচন্দ্র তাহা 
বূঝিয়া সকাতরে দেবীর স্তব কাঁরতে লাগিলেন। 
কিন্তু দেবীর প্রসন্ন তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না 
তখন রামচন্দ্রের মনে একটি সংকজ্গপের উদয় হইল । 
[তিনি বাঁললেন, লোকে বলে তিনি নীল-কমলাক্ষ। 
তাই দেবার প্রসম্নতার জন্য তান তাঁহার নীলপদ্ম- 
সদৃশ চক্ষুদ্বয়ের একটি দেবীকে সমর্পণ করিয়া পূজা 
সম্পূর্ণ করিবেন। অতঃপর তান তূণ হইতে বাণ 
লইয়া চক্ষু উৎপাটন কাঁরতে উদ্যত হইলেন। আর 
ঠিক তখনই দেবী দুর সশরীরে সেখানে উপাস্থত 
হইয়া রামের হাত ধাঁরয়া তাঁহাকে নবৃত্ত কারলেন। 
দেবী বাঁললেন, রামচন্দ্র ভান্ততে তিনি প্রসন্ন 
হইয়াছেন এবং এই মুহূর্ত হইতে রাবণকেও পারিত্যাগ 
কারলেন। সূতরাং এখন রামচন্দ্র রাবণকে বধ 
কাঁরতে পারিবেন । কাত্তবাস 'লাখতেছেন ঃ 

নাচে গায় কাঁপগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ 

' নবমী কাঁরল সমাধান । 
দশমীতে পুজা করি, বিসাঁজ়া মহেশ্বরী 
সংগ্রামে চালল রঘুপতি ॥ 

কীত্তবাসের রামায়ণে বষ্ঠ্যাঁদকচ্পের ক্রম-অনুসারে 
দশমী পর্যন্ত রামচন্দ্র দগ্গাপজার ঘে বর্ণনা আছে' 
তাহাই সাধারণতঃ বঙ্গদেশে অন:সৃত হইয়া থাকে । 


'ভক্তিরেব গরীন্ন্পী' 


স্বামী গম্ভীরানন্দ 


স্বামীজ। আলমোড়ায় বলোছিলেন, শ্রীরামকফের 
বাইরে ছিল ভান্ত, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন জ্ঞানে 
পারপূর্ণ। অপরাঁদকে স্বামশজী নিজে বাইরে 
জ্ঞানসাধক হলেও অন্তরে ছিলেন ভান্তবাদশী এবং এই 
কারণে অনেক সময় তাঁকে নারীর মতো কোমল ও 
পেলব মনে হতো । এই তুলনামূলক আলোচনায় 
স্বামীজী শ্রীরামকৃকে কি বলতে চেয়োছলেন জান 
না, তবে ম্পম্টতই বোঝা যায় মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও 
ভন্তর সহাবস্থানে কোন অপাবিধা নেই । মহাপুরুষ 
মহারাজের জীবনেও এ-অবস্থা দেখোঁছ। পপ্রবষ্ধ 
ভারত”-এ প্রকাশিত রোমা রোলার কাছে লেখা একাটি 
চিঠিতে তান বলোছলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় 
তাঁর (মহাপুরুষজীর ) [তিনবার নাবকিজ্প সমাধি 
হয়োছল। অথচ বৃদ্ধ বয়সে ভন্তদের প্রাত কোমলতায় 
[তান ছিলেন পারপ। 

০১১১ 

শক্করাচার্য ছিলেন একই সঙ্গে ভক্ত আবার 
ভ্তানী। ভার প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ তার 
অদ্বৈত দর্শন, সনাতন ধর্ষের বৈরীদের উপর 
জার বিজয় এবং অদ্বৈত-দর্শনকূপ অন্ত্রমুখে 
সার শাণিত যুক্জি। কিন্তু তিনিই যে আবার 
সার। ভারতের মন্দির-মঠ পরিদর্শন করেছেন, 
সেখানে দেবদেবীর প্রতিম। স্থাপন করেছেন, 
এ-কথাট। লোক ভুলে যায়। দেবদেবীর 
মহিমামূলক স্তব'ভ্তোন্াদিও রূচনা করেছেন 
তিনি। 


চরচরেররর 
একই ব্যাপার দেখা যাবে শক্করাচার্ষের ক্ষেত্রেও। 
তিনি ছিলেন একই সঙ্গে ভন্ত আবার জ্ঞানী । তাঁর 
প্রাসম্ধির প্রধান কারণ তাঁর অদ্বৈত দর্শন, সনাতন 
ধের বৈরশদের উপর তাঁর বিজয় এবং অদ্বৈত- 
দর্শনরূপ অস্পমূখে তাঁর শাঁণত যাস্ত। কিন্তু 
[তানই যে আবার সারা ভারতের মশ্দির-মঠ পাঁর- 
দর্শন করেছেন, সেখানে দেবদেবীর প্রাতিমা হ্থাপন 
করেছেন, একথাটা লোক ভুলে যায়। দেবদেবীর 
মাহমামৃলক স্তব-স্তোত্রাঁদও রুচনা করেছেন 'তান। 


৭৮০ থেকে ৮১২ প্রীষ্টাবের মধ্যে শক্ষরাচার্ষের 
আবিভবি হয়োছল । তাঁর দু-শতাব্দী পরে এলেন 
রামানজ । এই দুশ বছর সমগ্র ভারতে অদ্বৈত- 
বাদের জয়জয়কার । তারপর কালের অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে বৃহদারণ্যক উপানষদ ঘোষত “নোত নোৌত'__ 
'ইহা নয়” ইহা নয় মন্ত্র, ছান্ব্যোগা উপানষদের 
“বধ খাঁজ্বদং ব্রহ্ষ'__“সকল বস্তুতেই ব্রন্ধ বর্তমান, 
মন্ত্রকে ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ করে তুলল । ভারতের 
জনসাধারণই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করল, তাদের 
ঈশ্বরের ব্যস্তিরূপ সংহাসনচুত হচ্ছে এবং ভা্ত 
ক্ষয়প্রাঞ্চ হচ্ছে। অ+দ্বতবাদীরা কলুমশঃ ঝুকে পড়ল 
মায়াবাদের দিকে-_-যে মায়াবাদ প্রাকীতিক জগতের 
আদ্তত্বেরে সমর্থক, যাঁদও বাম্তবিক পক্ষে 
জগতের কোন আস্তত্বই নেই । এরকম দর্শন 
সাধারণ মানুষের মনকে তৃপ্ত করতে পারোন। 
সুতরাং রামানূজ এবং তাঁকে অন:লরণকারা ভান্ত- 
বাদী দার্শানকরা ক্রমে ক্রমে শান্তসণয় করতে থাকেন । 
এসব সত্বেও অদ্বৈতবাদীরা তাঁদের নিজস্ব নঞ্্খক 
পথই অনুসরণ করতে থাকেন এবং পণদশীতে 
স্পণ্টই ঘোষণা করা হল £ গাভীগ্বরূপ মায়াবাদের 
দহাট বংস_ একটি পরমাত্মা» অপরাঁট জীবাত্মা। এই 
প্রবণতা পান্ডতদের আহত করে এবং তাঁরা ঘোষণা 
করেন £ মায়াবাদমসচ্ছাস্তং গ্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ 
-মায়াবাদ শাস্ল 'হসাবে মন্দ এবং তা আসলে 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম ॥ 

মায়া সম্বন্ধে বললেও শক্করাচার্য মায়াবাদ? 
ছিলেন না--তাঁন ছিলেন ব্রক্ধবাদী, যান বৌদ্ধদের 
সামাগ্রক নাস্তবাদের [পরাতে স্থাপন করোছলেন 
ব্ধকে । তিনি অবশ্য মায়া স্বীকার করেছেন, কিন্তু 
তার কাছে মায়া ব্রহ্ষেরই শন্তি এবং সম্মানন"য়া। 
বাহাজগতের সমর্থনস্চক একটি সুবিধাজনক 
মতবাদ বলে মায়াকে ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। এব 
যটপদতে তাঁর বিখ্যাত শ্লোক £ 
সত্যাপ ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকখ- 

_. নক্হম্‌। 
সামুদ্রো হ তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ 


৬৪২ 


হে গ্রভূ! যখন শ্বৈতবাদ অপগত হয় তখনও 
আম তোমারই তুমি আগার নও। কারণ, 
সমদ্রেরই ঢেউ, ঢেউয়ের সমন নয় । 


ভ্ভীনের জন্যই ষে ভক্তির প্রয়োজন ভার 
সমর্থন উপনিবদও করছেন। শ্বেতাশ্বতর 
উপন্নিষদের সর্বশেষ মন্ত্রটিতে সুস্পষ্টভাবে 
সেকথা বল। হয়েছে । | 

ররর 

শ্্বানর জন্যই যে ভান্তর পয়োজন তার সমর্থন 
উপ্পানষদও কবছেন । ম্বেতাশবতর উপানিষদের সব- 
শেষ মন্তাঁটিতে সঙ্পন্টভাবে সেকথা বলা হয়েছে। 
শ্বৈতাশবতর উপনিষদ বলছেন £ 
যসা দেবে পবাভান্তয্থা দেবে তা গুরো ॥ 
তাঁসো্ত কাঁথতা চাথছি প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ৬1২৩ 

যাঁর পরমেশববের প্রাতি পরাভাক্ক ও পরামশ্বরের 
পাতি যেব্প ভক্ক গ£কুর প্রাতিও সেইরূপ ভক্তি 
আছ, সেই মচাত্বার নিকণ্টই [ উপনিষদুক্ত ] এই 
সকল্গ 'িষয় স্বানভবাযাগা হয় । 

উপানষদ্ মায়াকে “দেবাজুশীন্তিঃ, বা ঈশ্বরের 
নিম্ঞগ্ব শান্ত পলেও আঁভাঁভত করেছেন । যেহেতু 
শান্ত ও শান্তুব আধার অভেদ, তাই ঈশ্বরের শান্ত 
মায়াকে ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না বরং তাকে ঈশ্বরের 
সমমযদাই প্রদান করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই 
দুটি 'ছল। তাঁর সংস্পর্শে এসে তোতাপুবাঁর 
মতো কঠোর অদ্বৈতবাদগও মা-কালশর ভত্তে 
পারণত হযেছিলেন এবং দাঁচ্ষিণেশবরে মায়ের 
মৃর্তর সামনে তাঁর মাহমাত্বক স্তোন্রাদ আবাত্ত 
করেছিলেন । 

যাঁদও দেখা যায় শ্রীবামকৃষ্ণ. মাঝে মাঝে উপযুক্ত 
অঠ্বৈতবাদ আভলাষীদের কিছ: প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং 
তাঁরা বাত্তি-ঈশবরে ব*বাস করেন না, এইরকম 
দদ্ভোন্তও সহা করেছেন, তথাপি শেষ. পর্যন্ত তিনি 
জ্ঞানকে ভন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাননি । 
এটা 'িশ্ষেভাবে দেখা যায় তাঁর নরেন্দ্ুনাথকে শিক্ষা- 
দানের পম্ধপ্ততে £ যানি প্রথমে অদ্বৈতবাদের 'বরুদ্ধে 


িদ্লোচ কবে বলেছিলেন, অদ্বৈতবাদ নাস্তিকতার : 


প্রায় সমতল । কিন্তু ধীরে ধারে তিনি সেই 
অন্বৈতবাদকেই এত ভালবেসেছেন যে দ্বৈতবাদী 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


সঙ্গরগত পারতাগ করে অগ্বতবাদ সঙ্গত ও 
স্তোত্রাদই গাইতেন । শ্্রীরামকৃ তখনং তাঁকে 


সংশোধন করে দিয়েছেন । বলেছেন, জ্ঞান নধরস 


বস্তু এবং ভান্তযেমন মানুষকে সামাগ্রকভাবে 


উদ্দীপিত করে জ্ঞান তা পারে না। আমরা দেখি, 
এই মতবাদ পোষণ করতেন মধূসদন সরস্বতাঁও। 

শ্বীবামরুক্কও জ্ভানকে ভক্তি থেকে. বিচ্ছিপ্ন 
করে দেখতে চাননি । এটা বিশেষভাবে দেখ! 
যায় ভার নরেন্দনাথকে শিক্ষার্দানের 
পদ্ধতিতে : ষিনি প্রথমে অদৈজবাদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ কবে বলেছিলেন, অদ্বৈতবাছ নাস্তি- 
কতাব প্রায় সমতৃল্য। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি 
সেই অদ্বৈতবার্ূকেই এত ভালবেসেছেন যে 
দ্বৈতবাদীপ্সজীত পরিতাগ করে অদৈতবাদী 
সঙ্গীত ও স্তোত্রাদিই গাইতেন। জ্রীরামকষ্চ 
তখন ভ্ীাকে সংশোধন করে দিয়েছেন। 
বলেছেন, জ্ঞান নীরস বস্তু এবং ভক্তি যেমন 
মানুষকে সামগ্সিকভাঁবে উদ্দীপিত করে জ্ঞান 
তাপারে না। এই মতবাদ পৌষণ করতেন 
মধুসূদন সরস্থতীও | 





গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে তানি এই 
শ্লোকটি লিখেছেন £ 
ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তার্নগ্‌ণং নিক্কয়ং 
জ্যোতিঃ 
কিন যোগনা যাঁদ পরং পশ্যান্ত পশ্যন্তু তে। 
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমংকারায় ভয়াচ্চিরং 
কালন্দীপুলিনেষু য কিমাঁপ তল্লীলং মহো 
ধাবাত ॥ 
ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা গনজের 'িত্তকে 'নিয়ান্মত করে 
যোগিগণ যে গুণ-কর্মাববাঁজতি 'দিব্যজ্যোতি দর্শন 
করেন তা তাঁরা দেখুন । কিন্তু আমাদের দর্শনোন্দয় 
কালিন্দীতটের বেলাভ্বামতে ইতস্ততঃ সঞ্রমাণ 
নীল জ্যোতির আশ্চর্যময়তায় চিরকাল পারত 
থাকুক। 
ভাগবতপুরাণেও দেখা যায় জ্ঞান ও ভান্তর 
সহাবচ্ছানে কোন ব্যত্যয় দেখেননি ভাগবতকার ; 
পরম্তু গনম্নালাখত শ্লোকে ভাগবত ঘোষণা করেছেন 


জাশ্িন 
যে, জ্ঞানের চড়ান্ত স্তরে উত্তরণ করলে ভাস্ত ্বতঃই 
সেখানে আঁবভ্ত হয় ঃ 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রন্থা অপারুক্রমে | 


কুর্বন্তযহৈত্‌কীং ভান্তাম্দ্ভ্গুণো হরিঃ | 
ও ১৯৭১০ 


হরি এমনই গুণসম্পনন যে, আত্মজ্ঞানে তৃপ্ত ও 
সর্ঝপ্রকার বন্ধনমূন্ত খাঁষরাও তাঁর প্রাত নঃ্বার্থ 
প্রেম পোষণ করেন । 

সরা রতি 

ভাগবতপুরাণেও দেখা যায় জ্ঞান ও 
ভক্তির সহাবস্থানে কোন ব্যত্যর দেখেন'ন 
ভাগবতকার ; পরস্ত ভাগবত ঘোষণ। করেছে 
যে, জ্ঞানের চুড়ান্ত স্তরে উত্তরণ করলে ভক্তি 
স্বতঃই সেখানে আবিভূতি হয়। 

হিভিগিইরি রাজা 


ভান্ত ও জ্ঞানের পারস্পাঁরক সম্পর্ক তাই এতই 
ধনাবড় যে দুয়ের মধ্যে যে-কোন একটি অপরটিতে 
পেশছে দিতে পারে এবং তারপর উভয়ে পাশাপাশি 
অবস্থান করতে পারে । এই কথা পাচ্ছি ভগবদ 
গীতার ন'নালাখত শ্লোকে £ 


ভন্ত্যা মামীভজানা।ত যাবান: যম্চাস্ম তণ্ততঃ। 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বশতে তদনন্তরম- ॥ 
১৮1৫৫ 


ভন্তদ্বারা সে(সাধক) আমাকে জানে। 
স্বর্পতঃ আম ?ক এবং কে। আমার এই তথ্ধ জানা 
মান্তই যেন আমাতে প্রবেশ করে। 

এই শ্লোকাঁটতে দেখছি, ভন্ত জ্ঞানে পেশছে 
দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মার প্রাতি ভান্ত থাকলে 


'স্তিরেব গরায়স+। 


&৪৩ 


মা তার কাছে জ্ঞানরাজোর গ্বারও খুলে দেন। 
পতঞালও তাঁর যোগসত্রে বলেছেন, “ঈশ্বর- 
প্রাণধানাদ্বা” (সমাধি-পাদ ২৩) অথবা ঈশ্বরের প্রাত 
ভান্তর ঘ্বারা- কেবল অস্টাঙ্গ যোগই সমাধিলাভের 
একমাত্র পথ নয়, ঈশ্বরের প্রাতি ভন্তিও সমাধতে 
পৌছে দেয়। 

ভক্তি ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক এতই 
নিবিড় যে দুয়ের মধ্যে যেকোন একটি 
ভপরটিতে পেঁ ছে দিতে পারে এবং তারপর 
উভভরে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। 
এই কথ। পাচ্ছি ভগবদৃগীতায়। 

ররর) 

গ্ীতায় আরও একাট শ্লোক আছে যেখানে বন্তুব্য 

হল, জ্ঞান ভাঁন্ততে পেশছে দেয়। 


যো মামেবমসংমৃটো জানাতি পুরুযোত্বমম- | 
স সবাবদ ভজাত মাং সব'ভাবেন ভারও ॥ ১১৯ 


হে ভারত, মায়ামুস্ত যে-সাধক পুরুষোত্তম 

আমাকে এইভাবে জ্ঞাত হয়, সে সর্বজ্ঞ হয় এবং 

সববতোভাবে মদ্‌গতাচত্ত হয়ে আমাকে ভ্জনা করে। 
গাঁতা এমনাক এও ঘোষণা করেছে যে, জ্ঞানবান 

ব্যান্তই শ্রেষ্ঠ ভন্ত £ 

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুস্ত একভা্তীবাশষ্যতে | ৭।১৭ 


(আত জিজ্ঞাস, অথথ ও জ্ঞান? ) চারপ্রকার 
ভন্তের মধ্যে নত্যযুন্ত আমাতে একানণ্ঠ তত্বজ্ঞানশই 
শ্রেন্ঠ। 

সুতরাং কালতে নারদীর ভান্তর পথই শ্রেম্ঠ। 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই বন্তব্য সর্ব তোভাবে য্যান্তযুন্ত।* 


৯৩ ডিলে*বর ১৯৮৭ তারিখে বেলুড় মঠে রামকৃষ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণ । 


ভাষাস্তর £ নলিনীরঞ্লন চট্টোপাধ্যায় 


দি সরব বিষ্টি, 


স্বামী ভূতেশানন্দ 


আমরা প্রায়শঃ বলে থাক আমাদের পরিবেশ, 
পারাঙ্ছিততে এমন নানারকম বাধা প্রাঁতক্‌লতা 
ইত্যাদি যে ভগবানকে ডাকতে পার না। ভূলে যাই 
আমরাই পাঁরবেশ সৃষ্টি কার, পারবেশ আমাদের 
সৃষ্টিকরে না। একই পাঁরবেশ, কিন্তু 'বাভন্ন 
মানুষের উপরে তার প্রত ক্রয়া ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়। 
যাঁদ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের একাশ্তিক ভান্ত শ্রদ্ধা 
থাকে তাহলে পাঁরবেশের সমগ্ত প্রাতিকূলতা, বিস্বকে 
আতন্রম করে তাঁর 'দকে এাগয়ে যেতে পারব। 
[তানি অনন্ত শীল্তমান। তাঁরই শীল্ত মানুষের 
ভিতর সণ্ণারিত হয় । আমরা নিজের শাস্ততে ছু 
কার না, তাঁর শান্ততেই সব করি। আমরা নিজেদের 
ক্ষুদ্র মনে করে সেই শান্ত থেকে নিজেদের বাণ্চিত 
করাছ। তাঁর কৃপা সবর্ন প্রসারিত, সেই কৃপা গ্রহণ 
করবার জন্য আমরা অন্তরকে উন্মুস্ত রাখি না। 
যেমন 'দনের বেলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে 
যাদ বাঁল ঘরটা অন্ধকার তেমন তাঁর প্রভা সব 
[বকীর্ণ হওয়া সত্বেও আমরা হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করে 
রাখ আর বাল এখানে আশ্রম নেই, মঠ-মান্দর নেই, 
ভগবানের কথা শুনবার কোন স্থান নেই। এই 
নোৌতঝাচক মনোভাবের ফলে যা-কছু ভাবব সবই 
*নেই" হয়ে যাবে। আর তান সবন্র আছেন এই 
আস্তক্যবাদ্ধ নিয়ে যাদ অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে 
বসে থাক তাহলে অরণ্যও তাঁর প্রভায় আলোকিত 
হবে ॥। এই ধারণা আমাদের দড়ভাবে ধরে থাকতে 
হবে। তাঁকে অন্তরে প্রাতষ্তা করতে পারলেই 
দেখতে পাব বাইরেও তান সম্্রীতীন্ঠত। তান 
সর্'ব্যাপী, আমরা আমাদের অজ্ঞতার জন্য তাঁর 
উপাম্থাত অনুভব করতে পারাছ না। এজন্যই 
বলাছ, পারবেশ আমাদের প্রতিবন্ধক নয়, পাঁরবেশের 
দোহাই 'দয়ে আমরা নিজেদের প্রবনা করাছ। 
শ্রীরামকফের ভাবাদর্শ থেকে সেকথা পার্কারভাবেই 
আমরা বুঝতে পারি। 

দুচারঞ্জন যাঁদ শ্রীরামকফের ভাবকে দঢ়ভাবে 
ধয়ে মেখে জীবনযাপন করেন। তাঁদের প্লভাবে রুমে 


সমগ্র দেশ 'গ্রভাবত হবে । বষরি মেঘ যেমন মুন্ত 
হ্তে চারাদকে বারিবর্ষণ করে, ঠাকুরের করুণাও 
তেনাঁন সব বাষত হচ্ছে । আমাদের দুভগ্যি তাই 
মনে কার আমাদের তিনি কৃপা করছেন না। 
আমাদের দরকার তাঁর করুণা অনুভব করবার জন্য 
অন্তরের আগ্রহ, প্রস্তুতি । অন্তরে তাঁকে প্রাতষ্ঠা 
করতে হবে অন্থায় বড় বড় মান্দর, প্রাতিষ্ঠান, 
আশ্রম কোন কাজে আসবে না। ঠাকুরের সেই পদ্ম- 
লেচনের মতো--“মান্দরে তোর নেইকো মাধব,/ 
পোদো, শাঁক ফু*কে তুই করলি গোল ।” হাদয়মান্দরে 
মাধবকে প্রাতষ্ঠা করলে আর শাঁক ফু'কতে হয় না, 
স্বতই তাঁর আঁধম্ঠান অনুভব করা যায়। টাকা 
থাকলে আমরা মন্দির করতে পাঁর--পাঁর মান্দরে 
ভগবানের মর্মরমৃূতি প্রাতষ্ঠা করতে । কিন্তু 
তাঁকে হৃদয়মন্দিরে প্রাতিষ্ঠা করতে হলে হাদয়ের 
একা ন্তিকতা চাই । তাঁকে কাতরভাবে আহবান করতে 
হবে যাতে তান আমাদের হাদয়ে নিজেকে প্রাতাণ্ঠিত 
করেন। তানি স্বপ্রাতষ্ঠ । তাঁকে প্রাতগ্ঠা করবে 
কে? আমরা যাঁদ আমাদের আভমান অহত্কার 
তা/গ করে তাঁর পাদপদ্মে নিজেদের উৎসর্গ কার 
তাহলে দেখব যে, তিনি স্বমাহমায় সর্বন্ন প্রাতম্ঠিত। 
তাঁর উত্জব্ল প্রভায় সবাদক আলোকিত । 

শ্রীপ্রীঠাকুর ভাবম্যার্ত। তান ব্যান্তগতভাবে 
কোন প্রাতঘ্ঠা চানাঁন, তাঁকে কেউ উচ্চ মযর্দা দিলে 
তান সংকুচিত হতেন। বলতেন £ আম কিছ: 
নই। নাহং নাহং তু'হু তু'হ। তাঁর ভিতরে 
সদ।সর্বদা সেই পরমাত্মা বা পরমেম্বরী "বিরাজ 
করতেন, যাঁকে তান “মা” বলতেন। সেই মা 
তাঁর ভিতরে 'িরাজিত হয়ে তাঁর বরাভয়হস্ত চারিদিকে 
প্রসারত করছেন, আমাদের সকলকে বর ও অভয় 
দান করছেন। ঠাকুর সব্শীন্তিমান এই কথায় দি 
আমাদের বিবাস আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও 
আসবে যে তাঁর অপারমেয় শান্ত আমাদের রক্ষা 
করছে। তাঁর অনন্ত জ্ঞান, তা আমাদের 'ভিতর 
[বকাণের জম্য কেমল সুযোগের অপেক্ষা করছে। 


জাশ্ষিন, ১৩৯ ] 


আমরা তাঁর দিকে দণ্ট দিলে বুঝব 'তাঁন বরাভয় 
মৃর্ততে সর্বশ্ত বিরাজত। গীতার ভগবান 
বলেছেন £ “ন মে ভন্তঃ প্রণশ্যাতি”-_আমার ভস্তের 
কখনও নাশ হয় না। ঠাকুরও সেইরকম বলেছেন, 
যাঁদ কখনও দোৌখস মনের ভিতর কোন বিকার 
আসছে, সাধন পথে বাধা আসছে, মনে কারস আম 
তাঁর সন্তান। তখন নিজের দীনভাব, দুর্বলতা 
চলে ধাবে। 

তাঁর প্রাত একট। শ্রদ্ধার বীজ উপ্ধ হলে তা 
ক্রমশঃ ভান্তবার 'সগ্চনে অত্কারত হয়ে পন্রপৃষ্প 
শোঁভত বিশাল মহীরুহে পারণত হবে। অপরের 
দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভাবতে হবে আম কি করতে 
পারি। কোথাও কোথাও আমরা বলতে শুনি, 
এখানে ঠাকুরের ভাবের প্রাতি লোকের তেমন কিছ 
আগ্রহ নেই, এইজন্য চেস্টা করলেও লোকসমাগম 
হয় না। প্রসঙ্গতঃ স্মরণে আসে মাদ্রাজ মঠে স্বামী 
রামকৃফানন্দ নিয়মিত ঠাকুরের বিষয় আলোচনা 
করতেন, পাঠ করতেন । একাঁদন গিয়ে দেখেন 
একাঁটও লোক নেই। তান যথাসময়ে পাঠ করতে 
আরম্ভ করে 'দলেন। কিছু পরে একজন ভন্ত 
এলেন। দের করে আসায় তানি আর ভিতরে 
গেলেন না, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে পাঠ 
সমাপ্ত হলে ভিতরে "গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 
এখানে তো একাঁটও লোক উপাস্থত ছিল না মহারাজ, 
আপাঁন কাকে শোনাচ্ছলেন 2 রামকৃষ্খানন্দজী 
বললেন £ “আম কি তোমাদের শোনাই 2 আম 
ঠাকুরকে শোনাই। তোমরা কেউ নেই ঠিকই, 
1কম্তু ঠাকুর তো আছেন। তানি বিশ্বব্রক্ষান্ড জুড়ে 
আছেন । তাঁকে বাদ দিলে সব শুন্য, আর তাঁকে যাঁদ 
ধরা যায় তো সব পূর্ণ ।” এই কথা আমাদের সব 
সময় ল্মরণে রাখতে হয়। ভস্তসংখ্যা 'দয়ে বিচারের 
প্রয়োজন নেই । আমাদের কাজ হচ্ছে শ্রদ্ধার সঙ্গে, 
[বাসের সঙ্গে তাঁর ভাব অনুশীলন করা, তা একাকী 
হোক আর অনেকের সঙ্গে হোক। এতে পারণামে 
অবশ্যই কল্যাণ হবে। ঠাকুর বলেছেন, ফুল ফুটলে 
আপাঁনই মৌমাঁছ এসে জোটে, তাদের নিমশ্প্রণ করে 
আনতে ছয় না। তাঁর ভাব নিয়ে যাঁদ একটি জীবন 


“হাঁদ সর্ধস্য বিষ্টি 


8৫ 
কোন জায়গায় 'বকাঁশত হয় তো তাঁর কাছে চা'রাঁদূক 
থেকে পাস ভন্তেরা এসে সমবেত হয় । কাগজে 
বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের জানাতে হয় না, তারা 
আপানই প্রাণের টানে আসে । সেই টান বাদ 
আমরা ভিতরে জাগাতে পারি তারপর ধা হবার 
আপানই হবে। কাজেই প্রাতকূলতার কথা ভাবব 
না, ভাবব আমরা প্রত্যেকে কতখা'ন ঠাকুরকে আপনার 
বলে মনে করতে পারি, কতখান আমাদের প্রাণ তাঁর 
ভাবে ভাবত হতে পারে । তান তো কৃপা করবার 
জন্য সর্বদা প্রস্তুত । তাঁরই কথা £ কপাবাতাস তো 
বইছেই, তুই পাল তুলে দে। বাতাস বয়ে যায় 
ণকন্তু পাল না তুললে নৌকা এগোয় না। আমরা 
যাঁদ পাল তুলে 'দিই অথাৎ তাঁর কৃপা অনুভব করবার 
জন্য হাদয়-দ্বার উন্মযু্ত কার তাহলে আমাদের জণবন 
ধন্য হবে এবং তাঁর ইচ্ছা হলে সেই জীবনের ভিতর 
1দয়ে [তান তাঁর ভাবকে চা'রাঁদকে প্রসার করবেন। 

তাঁকে কেউ প্রচার করে না, তিনিই অপরকে যন্ত্র 
করে তাঁর ভাব প্রচার করেন, এ-কথাট;কু মনে রাখতে 
হবে । আমাদের হাদয় যাতে তাঁর আলোকে আলোকিত 
হয় সেজন্য হৃদয়ের দ্বার উম্মুস্ত রাখতে হবে। তাঁর 
ভাবকে গ্রহণ করবার জন্য যদ মনের আগ্রহ, 
আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলেই যথেষ্ট, আর কিছুর দরকার 
নেই। তারপরে যা প্রয়োজন তান 'নজেই তার 
ব্যবস্থা করে দেবেন । 

পাঁবন্ত্র এই যুগে আমরা জন্মোছি, স্বামীজ” যাকে 
সত্যবূগ বলেছেন, যে-যৃগে ঠাকুরের ভাব জবলজব্ল 
করছে । আমরা একটু সচেতন হলেই বুঝতে পারব 
তাঁর ভাব সবর ব্তারিত, প্রবাহত। আমাদের 
কেবল দরকার গ্রহণ করবার জন্য একটু আগ্রহ । 
তাহলে দেখব সেই অনশ্তধামে আমরা অনায়াসে 
পেশছে গিয়েছি । 

ঠাকুর এসোছলেন আমাদের পথ দেখাবার জন্য, 
আমাদের পথকে তার জীবনালোকে আলোকিত করার 
জনা । আমাদের ভিতরে তিনি প্রেরণা দেবেন, 
ধল দেবেন আর দেবেন আমাদের 'দব্দৃষ্টি 
যেন্দাষ্টতৈ আমরা পারছ্কার ভাবে পথ দেখতে 
পাব | | 


॥ 8 ভাবা) ১৯৪৫ পানা নীরাধরক আজমে পলা ভাষণের ধনালাপি। 


বেদে শঙ্জিতত 


গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 


সৃষ্টির কারণট ব্যাখ্যা করবার জন্য যেমন 
সাংখ্যে প্রীতি ও বেদান্তে মায়াতত্বকে স্বীকার করা 
হইয়াছে, তেমনি তন্ত্র বা আগমশাস্মে শান্ততব্বের 
অবতারণা করা হইয়াছে । প্রকাতি ও মায়াতত্ব সম্বন্ধে 
আলোচনা কারতে গেলে দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে উভয় তত্বেরই মৌলিক ভাবি বেদেই 
[নাহত রহিয়াছে । তন্ত্র বা আগমশাস্তস্বীকৃত শান্ত- 
তত্বের উৎসাঁটও যে বেদেই পরিলাক্ষত হয় বর্তমানে 
আমরা তাহাই আলোচনা কাঁরয়া দোৌখব। তাশ্রিক 
আচার গণ তাঁহাদের রচনার 'বাভন্ন চ্ছানে তাহাদের 
শাস্মকে বেদসম্মত বাঁলয়া উল্লেথ কারয়াছেন ।১ 
সুতরাং তাঁহাদের উীস্তর সাঁহত সঙ্গাত রাখিয়া বলা 
যায় যে সাংখ্যের প্রকীতি ও বেদান্তের মায়ার ন্যায় 
তন্বের শান্ততত্বের মূলটিও বেদেই নাহত। 

বেদাস্তের মায়ার ন্যায় শান্ত-শব্দের বল প্রয়োগ 
দণ্ট না হইলেও সাংখ্যের প্রকাতর ন্যায় বেদে 'শান্ত' 
শব্দের প্রয়োগ ষে একেবারে দেখা যায় না, তাহা 
নহে। পরন্তু, মোটামুটিভাবে বেশ কয়েকাট চ্ছানে 
শান্ত শব্দের প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । এই 
সকল গ্থানে সাধারণতঃ বল বা সামর্থয বুঝাইতেই 
শান্ত শব্দের প্রয়োগ হইলেও অন্যান্য অর্থও পার" 
লাক্ষত হয় । খগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের একাট মনে 
দেখা যায় যজমান ইন্দ্রের নিকট তাঁহার স্তুতির 
[নামত্ত শান্ত বা সামর্থযলাভের প্রার্থনা কারতেছে।২ 


প্রথম মন্ডলের আর একটি মন্মেও সামর্থয-অর্থে 
শান্ত শব্দের প্রয়োগ কারয়া বলা হইয়াছে ষে 
যজমানের উচ্চারিত মন্মের দ্বারা অথবা তাহার শান্ত 
ও ভ্ঞানের দ্বারা আগ্নর 'নামত্ত যে স্তুতি করা হয়, 
তাহার ছবারাই আগ্ন বর্ধনশীল হইয়া থাকেন ।৩ 
বেদের এই সকল স্থানে প্রযুস্ত শান্ত শব্দের অর্থ দ্বারা 
সপন্টই বুঝা যায় যে যজমান বা দেবতা--সকলের 
ক্ষেত্রেই স্বম্ব কর্মে পারদ হইতে হইলে কর্মের 
প্রচোদনার বা প্রেরণার কারণরূপ শান্ত বা সামর্থের 
প্রয়োজন । 

সর্ব কর্মের মূলম্বরূপ এই শান্ত ব্যাতিরেকে 
সকলেই ক্রিয়াহীন। “সৌন্দর্যলহর'তেও বলা 
হইয়াছে, পরমাঁশব শান্তযুন্ত হইলেই স্ান্টিক্িয়ায় 
সমর্থ হন; অন্যথায় তিনি স্পন্দনেও অসমর্থ 5 
শান্ত বা সামর্থযযুন্ত হইলেই অন:ষ্ঠেয় কর্ম সাধিত 
হইতে পারে-বিশ্বের মূল তত্ব হইতে ক্ষুদ্রাতক্ষ্র 
জীব, সকলের ক্ষেত্রেই একই কথা । শান্তর এই. 
বোশষ্টাট খন্বেদের উত্ত মন্দ্দ্বয়ে পরোক্ষভাবে 
হইলেও যজমান বা খাত্বক্‌ কিদ্বা দেবতা, কেহই 
আপন আপন শান্তর বা সামর্থের বিকাশ ব্যতিরেকে 
যে আপন আপন কার্ধসাধনে অসমর্থ তাহাই 
সংস্পম্টভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব 
তন্মোন্ত শান্ততত্বের মূল বৌশগ্ট্যাট-_যাহা আখল 
কাধ'জননের কারণস্বরপ, বেদেই পারলাক্ষত হয় । 


১ তন্দুশাস্তের 'বাভব গ্রন্থে তল্মের বেদাত্মতত্বের কথা উত্ত হইন্নাছে। যেমন, কুলাপবতন্ম্ে বলা হইয়াঞ্ছে, 'তস্মাং 
বেদাত্মকং শাস্নুং বাঁধকৌলাত্মবকং প্রয়ে' (২1৮৫) । নিরুত্তর তল্মে তল্কে পণম বেদ বলা হইয়াছে. প্রাণতোবিপী, ৭০)। 
কুলার্ণব্তন্তে আরও ধলা হইয়াছে যে বেদের আঁধক বিদ্যা নাই এবং কৌলাধিক তত্তৰও নাইন হি বেদাধিকাবিদ্যা ন 
কৌলসমদরশশনন-'--৩।১১৩। মনুনধাহতার বিখ/াত টীকাকার কুল্পঃকভট বণেন, বোদক ও তাশ্মিক ভেঙে প্রনাত 'দ্বাবধ-_ 
“বোঁদকী তান্রিকী চেবা দাবধা আহতি কীতি'তা'। এই সকল ডান্ত হইতে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের ন্যার তল্মবা 


আগমশাস্মেরও বেদাত্বকত্বই প্রাতপাঁদত হয়। 


ই সনইন্দ্রত্বয়ত।য়া ইবযে ধাসংয্মনা চ যে মঘবানো জুনাস্ত। 
বস্বী বু তে জাতে অস্তু শত্তিয্যয়ং পাত স্বাস্তাঁভঃ সদা নঃ ॥ ৭1২০1১০ 
৩ এতেনাঞ্নে ব্রক্ধপা বাবৃধস্ব শন্তা বা যত্তে চকুমা |বদা বা॥ ১।৩১।১৮ 
শল্তী-্শত্ত/া (সপাং সহজ্যাঁগতযাদিনা তৃতীয়ায়াঃ প্বসবপ'দীঘ্বম)। 


৪ [শিবঃ শঙ্তযা যতো বাদ ভবাত শঙ্তঃ প্রভাবতুম্‌। 


ন চেদেবং ঘেবো ন খলও কুপলেঃ »পান্দতুমাপ ॥--সৌন্দবলহরী, আরচ্চল্লোক। 


আম্বিন, ১৩১৫ ] 


খাদ্বেদের দশম মন্ডলের একটি মন্মে শান্ত 
শব্দের বহুবচনাশ্ত প্রয়োগের মাধামে বলা হইয়াছে 
যে সোমের উদ্দেশ্যে স্তাীতিকারণী মেধাবী খাত্বকৃগণ 
শীন্তসমূহের মাধ্যমেই বহ্ীবধ স্তাতকমে" সমর্থ 
হন।৫ সায়ণ এখানে "শান্তীভঃ পদের অর্থ কারিয়া- 
ছেন যাগাদিকর্মের সাহত ।৬ অরাঁৎ যাগাঁদকমের 
নামান্তরই শান্ত ; কর্মরূপ শান্তর মাধ্যমেই খাত্বক: 
দেবতার স্তৃতিসাধন করেন, তাঁহার সাঁহত সাযুজ্য 
অনুভব করেন। অতএব শান্ত এখানে দেবতা বা 
পরমতত্বের সাহত উপাসকের সাষুজ্যানুভবের উপায় 
বা মাধ্যমস্বর্প । তন্বে পরমাশবের সাঁহত সাধকের 
এঁকাত্মানূভবের উপায়রূপে একমান্ত শান্ততত্বকেই 
স্বীকার করা হইয়াছে-- পরোক্ষভাবে যাহার সমর্থন 
আমরা খগ্বেদের উত্ত মন্তে দোখতে পাই। 
খগ্বেদের আরও কয়েকটি মন্ত্রে আমরা প্রত্যক্ষভাবে 
শান্ত শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই, যাহাতে সাধারণ- 
ভাবে শান্তর উপরোক্ত বৌশন্ট্াগ্লই প্রকাশিত 
হইয়াছে ।৮ 

বেদে প্রত্যক্ষভাবে শান্ততত্বের স্বরূপ যেভাবে 
নাদন্ট হইয়াছে তদপেক্ষা পরোক্ষভাবেই শান্তর তন্মন- 
সম্মত স্বরূপের জ্লাধিক পাঁরচয় পাওয়া যায়। এ- 
প্রসঙ্গে সবিক উল্লেখ্য হইল খগ্বেদের বাকসন্ত বা 
দেবীসনন্ত । এই সুন্তঁটিকে শান্তাগমের মলরপে 
স্বীকার করা হয়--৯ যাহাতে খাঁ অস্ভ্ণকন্যা 
বাগ্‌দেবী পরমাত্মার সাঁহত তাদাত্মযরুপে সমস্ত 
জগতের আধষ্ঠানস্বরূপ বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন 


বেদে শক্তিতত্ব 


৫8৭ 


এবং তিনিই জগন্রপেও যে প্রকাশিত হন, একথাও 
বলা হইয়াছে ।৯০ জগতের আধঘ্ঠানরপে এই বাক 
রূপা দেবী--যাহাকে শান্তরুপে তশ্মে স্থান দেওয়া 
হইয়াছে ইহার স্বরূপ অবগত হওয়ার পূর্বে ইহার 
পশ্চাংপটরূপে বেদের অপর কয়েকজন দেবতার 
স্বরূপ সম্বন্ধে এপ্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন । 

বেদে মোটামুটিভাবে সকল দেবতাই প্রকাতির 
[বাভন্ন শান্তরুূপে স্তুত হইয়াছেন । ইন্দ্ু, অদ্নি, 
বরুণ, সবিতা বা সূর্ধ ইত্যাদি দেবতাগণ প্রীতির 
বাভন্ন শীন্তরই এক একটি প্রতীকপ্বরূপ । প্রত্যেক 
দেবতাই পৃথক পৃথক রূপে বা সমান্টগতভাবে 
জগতের আশ্রয় ও কারণদ্বরূপ তত্ব বাঁলয়া পাঁর- 
কীর্তত হইয়াছেন, নানাত্বপারপূর্ণ জগংকে সেই' 
তত্বেরই ভাত বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্তু 
যখন কোন চেতন দেবতাকে তত্বরূপে স্বীকার করা 


। হইয়াছে, তখন তাহা হইতে কির্‌পে নানাত্বরপ 


পারণাম হইতে পারে ১ চেতন কোন তত্বের কখনই 
পারণাম সম্ভবে না। বেদের খাঁষও যে এ-বিষয়ে 
অবাহত ছিলেন না, এমন নহে । বাভন্ন দেবতার 
সাঁহত অনস্যতরূপে তাঁহারা এমন একটি তত্বের 
কথাও বাঁলয়াছেন, যাহার পাঁরণাম হইতে পারে, 
যাহার মাধ্যমে দেবতা ক্রিয়াশীল হইয়া ওঠেন। যেমন, 
অন্নির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তানি জ্যোতিঃপনঞজ,৯৯ 
1তাঁন সেই বৃহৎ জ্যো?তর মাধ্যমে সর্বত্র বভাঁসত 
হন,১৭ 'তাঁন ধ্রুব বা শাশ্বত সত্য জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ ।১৩ অর্থাৎ জ্যোতিঃ আঁশ্নর স্বরূপ অথবা 


& তব ত্যে সোম শান্তীভার্নকামাসো বহ/শ্বিরে | গৃৎসস্য ধীরাস্তবসো-"* -খগ্বেদ, ১০।২৫।৫ 


শান্তভিঃ যাগাঁদকর্মভিরিতি সায়নঃ। 
৭ তুলঃ উপায়ো নাপরঃ কশ্চিৎস্বসত্তাবগমাদৃতে । 


€ 


তামেবানুসরন- যোগী স্বস্থো ষঃস সুখী ভবে ॥- তন্প্ালোকটাকায় উদ্ধৃত, ২।৩৪ 
৮ ***অসংযন্তো বরতে তে ক্ষোত পষ)ীত ভদ্রা শান্তর্যজমানায় সৃন্বতে ॥- দঃ খগ্বেদ, ১।৮৩।৩ 
( ভদ্রা শন্তিঃ_-কল্যাণী উৎকৃদ্টং বলমাত সারনঃ) ; পালে. অংশহর্মদেযা ন িন্ধূরা ত্বা শামী শশমানস্য 
শান্তঃ। ৪1২২৮ *** ( শান্তঃ স্তুতিকমেণত সায়নঃ) ; ১০।৮৮।১০, ১৩৪।৬ ইত্যাঁদ। 
৯ তুলঃ 12৩55, (১০১২৫) ৮1010) 13 1070610916660 83 11) 1)01001 01 1116 10110)9] 6126189 ০1 
1106, 15 79906 0176 08815 01 99101915108 01791013111091) £ 704)710 21011939019 (৬০1, 1 0, 487) 
১০ তুলঃ পরমাত্মা দেবতা । তেন হেবা তাদাজ্ম্যমনুভবস্তী সর্বজগনদ্রুপেণ | 
সর্বস্যাধিন্ঠানত্বেন চাহমেব সব'ংভবামণতি ॥- সায়নঃ, ভাষ্য প্রারন্ত, খশ্বেদ, ১০।১২৫ 


১৯১ “জ্যোতিরনীকঃ' খগ্বেদ, ৭1৩৫৪ 
৯২ বিজ্ঞোতিষা বহতা ভাতি-_-এ, ৫২।৯ 


৯৩ 'ধ্ুবং জ্যোতিঃ'-_এ। ৬।৯।৬ ? “জ্যোতিরমৃতম-'--এ। ৪ 


86৮ 


অগ্নি গ্যোতিঃস্বরূপাবাশষ্ট-জ্যোতিঃ ও অশ্নির 
মধ্যে রাহয়াছে এক আবনাভতত সম্বন্ধ । এই জ্যোতিঃ 
কি? জ্যোতঃ আঁদ্নর সেই শুদ্ধ বা পবিত্র তপঃ- 
শান্তস্বরূপ,১৪ যাহার মাধ্যমে আগ্ন দেবতাদের মধ্যে 
“শোভিচ্ঠ*ঠ ও “তীপচ্চ' বাঁলয়া পারকীর্তত 
হইয়াছেন ।৯৫ 

এই জ্যোতিঃরূপী শনম্ধ তপঃশান্তর মাধ্যমেই 
আঁগ্ন আপন দণীঞ্ততে ভাদবর হইয়া উঠেন, বীর্ধব্া 
জরাহণন আদ্ন আপন শিখার মাধ্যমে মহান্‌ হইয়া 
াবভাত হন।১৬ আঁ্নির এই জ্যোতিঃশান্তর প্রকাশ 
না হইলে আকাশে সূর্য, নক্ষত্র কিছুই দীঞ্চ হয় না 
এবং ফলগ্বরূপ ভূলোকও আলোকিত হয় না।৯৭ 
এই প্রবজ্যোতিঃর মাধ্যমে আগ্ন সর্বভূতে অনুস্যত 
হইয়া রাঁহয়াছেন।১৮ আম্নর এই জ্যোতঃশান্ত 
আন্নর সাঁহত আঁবনাভ্‌ত সম্বন্ধে সম্বন্ধ--যাহাকে 
চ্ছানে স্থানে ব্যভধেনুর মিথুনরূপে উল্লেখ করা 
হইয়াছে, যাহা হইতে বিশ্বের উৎপাত্ত হইয়াছে ।১৯ 
খণ্বেদে অন্য এক দেবতা সূর্য সধ্বন্ধে বলা 
হইয়াছে, তান উত্তম জ্যোতিঃ্বর্প এবং সমস্ত 
জেযোতর শ্রেষ্ঠ ১২০ তান চ্ছাবর-জঙ্গমের আতা 


উদ্বোধন 


[ ১০৩ম বর্য--৯ন সংখ্যা 


এবং সবোপার আবাস্থিত।২১ এই সূর্য স্বরপতঃ 
চেতন বলিয়া তাঁহার পাঁরণাম সম্ভব হয় না। তাই 
পাঁরণামী তত্বর্‌পে স্বীকার করা হইয়াছে আর একটি 
তত্ব-যাঁন “সূযা' বাঁলয়া খ্যাত হইয়াছেন । এই 
সূরা একাধারে সংযের পত্বী বা শীল্তস্বরপ--যাহা 
হইতে 'িসান্টির 'নিত্য ধারা প্রবহমান,২২ এবং 
[তান সূর্ধের দাহতারূপেও বার্ণত হইয়াছেন ।২৩ 
একাধারে এই পত্বী ও দহতৃভাব অসঙ্গত নহে-_ 
'শীন্ত একাঁদক 'দয়ে তাঁহাতে বিসম্টা বলে দুহিতা, 
আরেকদিক দিয়ে বিস:ন্টর 'নিত্যপামর্থার্পে 
জায়া।*২৪ তন্ত বা আগমশাম্তে তাই পগরীশ"- 
দুহতাই ণগাঁরশ'*জায়া । সংহতায় এবং ব্রাহ্মণেও 
উত্ত ভাবের সমর্থন পাওয়া যায় ।২৫ যাহাই হউক, 
সূর্য ও স.যার অর্াঁ অপারিণামী ও পাঁরণাম? তত্বের 
পারম্পাঁরক সম্বন্ধেই যে বিসণ্টর ধারা চলিতে শুরু 
করে, সংহতায়ও প্রকারান্তরে ইহার সমর্থন দেখা 
যায় । 

তন্তেও শিব ও শান্তর যুগনদ্ধতা হইতেই সৃষ্টির 
আরম্ভ স্বীকার করা হয় ।২৬ শব ও শান্তর এই 
যুগনম্ধতা বা সামরস্যের আর একটি স্পম্ট "চন্ 


৯৪ তুল$ “শোচিঃ। তপঃ জবলতো নামধেয়ানি'_নিঘণ্টু, ১।১৭ 
১৫ তুল £ শোচা শোচিগ্ঠ দীদহি বিশে ময়ো রাস্ব ্োোত্রে মহা আস ॥--খাখ্বেদ, ৮।৬০।৬ 


১৬ বৃযা হ্যঞ্নে অজরো মহান-বিভাস্যার্চষা । 


অজগ্রেণ শোঁচিষা শোশ;চচ্ছচে পুদীতিভিঃ সু দীদিহি ॥--এ, ৬।৪৮।৩ 
১৭ অগ্নে নক্ষ্রমং আ সং্যং রোহয়ো দাবি দধজ-জ্যোতিজনেভ্যই ॥--এ, ১০।১৫৬1৪ 


১৮ প্রুবং জেযাভানহতং-" 
১৯ তুলঃ 


*ইত্যা্দ এ, ৬।১।৫ 


*“আগ্নহ নঃ প্রথমজা খতস্য পূব আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনু£' ॥--এ, ১০1৫৭ 
২০ শ্রে্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ॥--এ, ১০।১৭০।৩ 


২১ শীফ+ শীফেণ জগতম্ছৃষস্পাতম- ॥--এ, ৭।৬৬।১৫ 


সূর্য আত্মা জগতন্তস্থৃবণ্চ ॥--এ, ১।১১৫।১ 


প্রত্যেক দেবতার সহিতই জেযোতিঃর আঁবনাভাবসম্বষ্ধ স্বীকার করা হইয়াছে-_ 
আপ্নিজোএাতজ্যেণাতরাদ্নারম্দ্রো জ্যোতিজ্যেণাতরিন্দ্ুঃ॥ 
সর্যোজ্যোতজ্যেতিঃ সূর্ঃ ॥--সামবেদ, মল্ঘ ১৮৩১, বজবেদ, ৩।৯ 
২২ তুল £ দিবো দুহিতা ভুবনস্য পত়ী ॥--ঝগ্বেদ, ৭৭৫18 
২৩ দৃহিতা সর্ধস্য, খগ্বেদ, ১।১১৬।১৭, স্‌রো দুহতা- এ, ৭।৬৯।৪ 
২৪ দ্রঃ বেদ-মীমাংসা, (ই খণ্ড ), পৃঃ ২৮৪ (টীকা, ১০০) $ 
২৫ দেবতা নিজেরই দুহিতাতে তাঁহার তেজ নাছুত কারিলেন এবং তাহা হুইতে সংসৃষ্টি-_স্বায়াং দেবো দৃহিতার 
স্বাযং ধাং_-খক্বেদ, ১৭১1৫ 7 প্রজ্ঞাপাতহ্হ বৈ স্বাং দৃহিতরমাভদধ্যো, দিবং বা উধপং বা, মিথুনী এনয়া স্যার্ীত 


তাং সংবডভ্ব ॥- শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।৭।91১ 
২৬ তুলঃ তদ;ভয়ষমনস্ফুরিতভাবাবসগ'ময়ং *., 


তল্নাপোক।১।১ 


আশম্ষিন, ১৩৯৬ ] 


দেখিতে পাওয়া যায় বোদক খাঁষর অদ্য় চিন্ময় 
প্রত্ক্ষের মধ্যে--সেখানে “চোখের সামনে তান 
দেখছেন সবাইকে আবৃত করে এক ব্যোম বা আকাশ, 
আর সেই আকাশে বিবন্বান এক সূর্য ।."'একটি 
ছায়া, একাট আতপ ; একাঁট রাতের আধার, একা 
দিনের আলো 3 দুঁতে মিলে আবনাভূ্ত এক ছায়া- 
তপের বা উধাসানন্তের মিথুন ।১২৭ সংাহতায় এই 
দুইটির পাঁরভাষক সংজ্ঞা যথাক্রমে "শিম এবং 
'যোঃ ২৮ খাঁষ চোখের সম্মুখে দেখিতেছেন এক 
সর্বব্যাপী "আকাশের শ্‌ন্যভা-_-যাহাতে সবপ্রকার 
দ্বৈতের প্রশান্তি ; যাহা মান্ড্‌ক্য উপানষং ও তম্নের 
প্রপণ্োপশম, শান্ত, অদ্বৈত  শিবদ্বরূপ তুরায় 
আত্মা;২৯ এবং সেই আকাশেই আবার দোখতেছেন 
জ্যোতিঃস্বরূপ সূষের দীপ্তি--যাহা হইতে আলোক 
বচ্ছারত হইয়া সর্বাদকে ব্যান্ত হইতেছে, যাহা 
সমস্ত আলোকের যোনস্বরূপ, উপানষদের প্রাণ বা 
তন্দের শান্তর সমান ।৩০ একই আকাশে আলোর 
উন্মেষ, আবার আলোর 'নমেষ--একই আধারে 
দেবতার এই উভয় বিভাবের প্রত্যক্ষের দ্বারা বৈদিক 
ধাষ আত সহজেই অদ্বয় চিন্ময় প্রত্যক্ষের অনুভব 
কারয়াছেন।৩১ তন্বেও শিব-শান্তর সামরস্যর্প 
তত্বকেই পরম অট্বৈত তত্বরূপে স্বীকার করা হইয়াছে 
--ইহা আমরা প্‌বেই বাঁলয়াছ। 

উপরোন্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখিতে 


২৭ বেদ-মীমাংসা (২য় খণ্ড ), পৃঃ ই৭৪ 


বেদে শান্ততত্ব 


৮৫০০০ 


পাই ষেবেদের খাঁষ যে অদ্বৈতবাদের প্রচার কারয়া- 
ছেন, তাহার মধ্যে অপারিণামী ও গারণামণী উভয় 
তব্ই সমাবিস্ট রাহয়াছে। আমরা ইহাও দোখয়াছি 
যে পরিণামের মলরূপে যে তত্বাটকে স্বীকার করা 
হইয়াছে তাহার সাঁহত অপাঁরথামী তন্বাটর এক 
আবনাভ্‌ত সম্বন্ধও স্বীকার করা হইয়াছে । অতএব 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তন্ম বা আগমশান্মে 
পরমশিব ও পরাশীস্তর আভন্নতারপ যে পরমতত্বের 
কথা প্রচার করা হইয়াছে, বেদেই তাহার মূল 'নাহত 
হইয়া আছে। অবশ্য এতক্ষণ আমরা এীবষয়ে যাহা 
আলোচনা করিলাম তাহার দ্বারা স্পন্টরপে বা 
প্রত্যক্ষভাবে কোথায়ও তন্বোনস্ত সৃষ্টির মূল উপাদান- 
সত্তাম্বরূপ শান্তর পৃথক: স্বরূপ 'নাঁদণ্ট হয় নাই। 
পূর্বে ভীল্লাখত দেবীস্‌স্তে আসয়াই আমরা 
শান্ততত্বের স্পঙ্ট প্রতিচ্ছাব দেখিতে পাই। এই 
সস্তের প্রথমেই দোঁখতে পাই' বাকরূপা দেবী রদ্রাদ 
ব*বদেবতার সাঁহত একাত্মরূপে অবাচ্থছিত। তিনি 
সর্ব দেবতার সাঁহত জগতের প্রত্যেক পদাথেই 
বিচরণ করিতেছেন ।৩২ তানি দ্যলোক ও ভ্‌লোক 
_-উভয়েতেই অন্তর্যামরূপে অন:্রাবন্ট হইয়া 
রাহয়াছেন ।৩৩ তাই তান 'রাণ্ট্র অর্থাং সমস্ত 
জগতের ঈশ্বরী স্বরূপা ।৩৪ 'তাঁন বায়ুর ন্যায় 
অন্যের দ্বারা প্রোরত না হইয়া গ্বেচ্ছায়ই কারণরূপে 
সমস্ত ভূতভোৌতিক জগন্রুপ কার্য শুরু করিয়া 


২৮ খাণ্বেদ, ১।৯৩।৭) ই।৩৩।১৩; ৩।১৭।৩ ইত্যাঁদ বহ; মল্তে উভরের একত্র উল্লেখ করা হইয্লাছে। 
২৯ ... একাত্মপ্রত, য়সারং প্রপণ্টোপশঙ্কং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর মন্যচ্তে, স আত্মা ॥-_মান্ডূক্য উপনিষদ ৭। 
৩০ উপনিষদে আকাশ ও প্রাণ উভয়কেই সব“লোকের অধিষ্ঠান ও কারণর.পে বর্ণনা করা হইয়াছে-_ 
'অস্য লোকপ্য কা গাঁতরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাঙগেব সমৃংপদ্যজ্তে, আকাশং প্রতান্তং 
যন্ত্যাকাশো হ্যবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম: (ছান্দোগ্য উপনিষদ: ১।৯।১) । 
আবার, 'কতমা সা দেবতোতি । প্রাণ ইতি ছোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান প্রাণমেবাতিসংবিশাল্ত প্রাণমভুহিজ্রহতে 


সৈষা দেবতা প্রস্তাবমল্বায়স্তা? (এ ১।১১।৪১৫)। 


উপনিষদের, এই ভাবধারাকে লক্ষ্য কাঁরয়াই ব্রহ্মসূত্রে পরন্রদ্ধকে আকাশ ও প্রাণ উভয়স্বরপ বলা হইয়াছে_ 
আকাশস্তাল্লঙাৎ ;অতএব প্রাণঃ ॥- রঙ্গনূতর ১।১।২২,২৩। 


৩৯ দুদ্টব্য। বেদ-মীমাংসা (২য় খণ্ড), পৃঃ ২৭৪। 


৩২ অহং রুদ্রেভিবসুভিশ্চরাম্যহম।দি তোৈরূত বিশ্বদেবৈঃ। 
অহং মিত্াবরুণোভা বিভর্মাহািন্ত্রা্নী অহমশ্বিনোভা ॥-খক্বেদ, ১০।১২৫।১। 
৩৩ অহং'দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ।-খক্বেদ ১০।১২৫।৬। অন সায়নঃ--দিবং চ পথিবীং চান্তর্যাসিতয়া 


অহমেব প্রাবজ্টবতাঁ। 


৩৪ অহংরাত্ী ॥ এ, ৩। অন্রসায়নঃ--অহংরাজ্্ী। ঈশবরনাদেতৎ। সর্বসা জগৎ ঈশ্বর । 


৩ 


৬৫৬০ 


থাকেম। তান দ্যাবাপৃথবীরও উধের্ অবস্থিত 


বালয়া উহাদের উপাদানস্বরপ 1৩৫ খাক্বেদে 
বাগদেবীর এই স্বরপবর্ণনার মাধ্যমে আমরা 


বুঝিতে পার, বেদের খাঁষ পাঁরবর্তনশীল জগতের 
অন্তরালে এমন এক সঙ্গম শান্তর সত্তা অনুভব 
কারয়াছেন, যাহা সমন্ত পাঁরণামের কারণরূপে 
অবস্থিত। তশ্তুতে গটের ন্যায় সমস্ত কার্যাত্মক 
জগংই কারণরূপা শান্তর মধ্যে সঙ্ঃভাবে অবস্থান 
করে৩৬. --আপন মাহমার দ্বারাই সেই কারণরূপা 
শক্ত উহাদের বিকাশ বা আঁভব্যান্ত সাধন করেন ।৩৭ 
কিম্তু এই কারণরূপা শাল্ত কোন পৃথক দ্বৈত- 
তত্ব নহে, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদের হান হয়। 
ইহা পরমাত্মা বা পরমতত্বের সাহত আভন্নরূপে 
অবস্থিত--তাঁহারই এক অবস্থাবশেষ। সায়ন 
বলেন, সমস্ত জগতের উপাদানস্বরূপ বাক-রপা 
দেবী সমদ্ত 'বকারের উধ্বান্থছত বাঁলয়া অসঙ্গ, 
উদাসঈন, ক:টস্থ ব্রক্ষচৈতন্যম্বরপ ৩৮ 

খন্বেদের অন্য এক চ্ছানেও উত্ত হইয়াছে, “সেই 
অক্ষর পরম ব্যোমে, যেখানে খকসমূহ অবাচ্থিত, 
ি*বদেবতা সেখানে আঁধঘ্টান কারতেছেন? ;৩৯ 
আবার, “সেই পরমব্যোমেই রাঁহয়াছেন সহহ্রাক্ষরা 
গৌরী বাক:--89 যাঁহা হইতে 'বস্ষ্টির ধারা 
বাহর্গত হইতেছে ।৯৯ অতএব একই আকাশে 


৩৫ অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা | 


উদ্বোধন 


| ১০তম বর্ষ-_১ম সংখ্যা 


অপাঁরণামী .ও পাঁরণামশ উভয় তত্বই সহাবাচ্ছিত-_ 
তাঁহাদের মধ্যে কোন দ্বৈধ বা "্বন্দৰ নাই, তাঁহারা 
একই আকাশর্‌পী পরম শান্ত অদ্বৈত তত্বের দুইটি 
বিভাব। তন্ত্র ও আগমশাশ্মের আচারগণ আধ্যাত্মক 
দৃম্টিতে এই পরা বাককেই সমস্ত ভতভোতিক 
জগতের কারণরূপে পরমশিবের সাঁহত আঁভন্ব, 
তাঁহার স্বাতন্ম্যশান্তর সাহত এক বাঁলর়া গ্রহণ 
কারয়াছেন এবং জগৎকে এই শান্তরই বিকাশ বাঁলয়্া 
উল্লেখ করিয়াছেন।৪২ পরা বাকরূপী শান্ত ও 
খখ্বেদের বাকরূপণ? দেবী স্বরপতঃ একই, কারণ 
তদ্বের এই শীন্তও অন্যের ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া 
ঈ্বয়ংই বিশ্বের কারণ হইয়া বিশ্বরূপে 'বিকাঁশত 
হন।৪৩ সমস্ত জাগাঁতক পাঁরণাম বা কার্য এই 
শান্তরই 'বাবধাকারে জ্ফুরণমান্র--তাই এই শাল্ত 
বিশ্বের জননগদ্বরূপা 18৪ 

বশ্বের জননীর্‌পা কারণ শান্তর আর একাঁট 
স্পন্ট প্রাতচ্ছাঁব দেখা যায় বেদের “আঁদতি'র মধ্যে । 
চৈতন্ারূপা দেবী আঁদতি এমন এক সর্বব্যাপী তন্ব- 
স্বরপ--যাঁন সমস্ত কিছুর উপাদানভূত,৪৫ 'যাঁন 
দেবতা ও দেবীকে আঁলঙ্গন করিয়া ব্যাপ্ত রাহয়া- 
ছেন,৪৬ যান সমস্ত ভুবনকে সমস্ত জীবক ধারণ 
কাঁরয়া অবাস্থত ।5৭ আঁদাত সেই মহামাতা, যাঁহাকে 
যজমান সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষণের 'নামত্ত 


পরো 'দিবা পর এনা পাঁথবৈ)তাবতী মানা সং বভ্‌ব ॥-- থণ্বেদ, ৯০1।১২৫।৮। 
আন্নও-অহং সুবে পিতরম: (8,৭) | অন্র সায়নঃ-দে)াঃ পিতোঁতি শ্রুতেঃ তা দোঃ। পিতরং দিবমহং সুবে। 
৩৬ ** কারণভূতে তাঁস্মন: হি বয়দাদিকার্ধজাতং সর্বং বর্ততে তন্তুষ পট ইব ॥ সায়নঃ (ধান্বেদ, ৯০।১২৫।৭) 


৩৭ মানা সংবভ্‌ব ॥- ধাক্বেদে, ১৮।১২৫1৮। 


৩৮ *** এতদপলক্ষিতাৎসবণাদ্বিকারজ্াতাৎ পরন্তান্বত'মানা সঙ্গোদাসীনক-টচ্ছরক্গচৈতন্যরপাহং *** (মল্ম ৮)। 
৩৯ খচেইক্ষরে পরমে ব্যোমন-'যস্মিনং দেবা আঅধি বিশ্বে নিষেদুঃ ॥--ধাক্বেদ। ১।১৪৪।৩৯। 


8৪০ গৌরী *** বুভূবুষী সহত্রাক্ষরা পরমে বে।ামনং ॥--এ, ৪৯ 


৪৯ দঃ ১।১৬৪।৪২। 


৪২ তুণঃ (ক) চিঁতঃ প্রত্যবমশণত্ম পরা বাকং স্বরপোঁিতা ॥-_ঈশ্বর প্রত্য ভিজ্ঞাবমাঁশনী, ১২০৩ 
(খ) অনন্যাপোক্ষিতা ষাস্য বি*বা্বত্বং প্রাতি প্রভোঃ | 
তাং পরাং প্রাতিভাং দেবং সধাগরন্তে হ্যনভ্তরাম- ॥--তল্মালোক, 8৭৪ 
৪৩ তুলঃ চিতিঃ স্বতন্ত্া বিশবাঁসচ্ধিহেতুঃ ॥-প্রত্যভিজ্ঞাহদয়-_১ 
8৪ তুলঃ বিমলকলাশ্রয়াভিনবসৃষ্টিমহা জননী ॥-তন্তালোক ১। তন টীকায়াম--জনয়তি বিশ্বিমিতি 'জনন?' 
পরা পারমেশবরণ সম্ট্যাদিচক্রাদ্যা ॥ *** পরৈব হি অনাথ্যা ভগ্ধবতশী সংবিধ স্বস্বাতন্ত্যাৎ গ্বাত্মনি সং্ট্যাদ্দি অবভাসয়াত 


[বলায়য়াতি চ ॥ 
8৪& উরুব্যচা ( খাগ্যেদ, 1৪৬1৬ ) 
৪৭ ধারয়ং ক্ষিতম- ( খণ্যেদ, ১।১৩৬।৩ ) 


৪৬ বিধ্বদেব্যাবতী (শূরু ধজুবেদ, ২৬৯) 


আশ্বিন, ১৩৯৫ ] 


আবাহন করে; যিনি সং্রতাঁদগ্ের অর্থাংধ শোভন 
কর্মকারগণের মহান্‌ জননী, 'যাঁন খতের পত্বা- 
*বরূপা, যান অফুরন্ত শাস্তর উৎসরুূপা, ধান 
কখনই হ্ষয়প্রাণ্থ হন না, যান সর্বব্যাঁপনণ, সংখাশ্রয়- 
রূপিণী, শোভনপ্রণয়নকারিণণ ।৪৮ মাতা যেমন 
তাঁহার সন্তানকে আপন বক্ষে আলঙ্গন কাঁরয়া 
রাখেন, আঁদাঁতও সেইরুপ স্তুঁতিকারার স্তুতি গ্রহণ 
কারয়া থাকেন।৪৯ মহামাতা আদাত সমস্ত 
সম্পদের প্রসবকারণী, সর্বব্যাপী 'বিশাল অন্তরাক্ষ 
তাঁহারই ক্রোড়ে শায়িত--আমরা বাক্যের দ্বারা 
তাঁহাকেই আহবান করি ।৫০ 

এইরূপ 'বাভন্ন মন্ঘের' মাধ্যমে আদাতর মাতৃ- 
রূপের পাঁরুয় পাওয়া যায়-ষান 'বিদবভুবনের 
ধারায়তরী, পালায়ন্রী ও সংবর্ধায়িনী। তন্দের শাস্তও 
ি"বজননণ-_ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যাঁহার দ্বারা 
সংঘাঁটত হয় । অতএব একথা 'নঃসন্দেহে বলা যায় 
যে তন্ন ও আগমশাম্মে বিশ্বের মূল কারণরপে 
মাতৃরাপণী শান্তর যে উপাসনার কথা উত্ত হইয়াছে, 
তাহার মূলাট বৈদিক দেববাদের মধ্যেই স্থাপিত 
হইয়া গিয়াছল।৫১ বেদে অপরাপর বহু দেবীর 
বর্ণনা দেখা যায়--কিম্তু এই সমগ্ত দেবীর মধ্যে 
আঁদাতই মুখ্য চ্ছানে অবাস্ছিত। 'খাঁষ গৌতমের 
একটি মন্তে আদাতর এই বৌঁশষ্ট্য উল্লেখ করিয়া বলা 
হইন্নাছে যে সমস্ত দেবতা, এমনাঁক সমস্ত সৃন্টিই 
আদাতির উপর নিভ'রশীল ) “দ্যোঃ অন্তরাঁক্ষ, মাতা, 


বেদে শান্ততত্ব 


বৈশিষ্ট্াও আমরা বেদে দেখিতে পাই। 


৬6৯ 


[পতা, পূত্র_সমস্তই আঁদাত ; আঁদাতিই ি*বদেবতা- 
রূপে ও পণ্াবধ মনষ্যরূপে প্রাতিভাত-_যাহা কিছু 
জাত ও যাহা কিছ? ভাঁবিতব্যঃ সেই সমস্তই 
আরতি ।”৫২ আঁদতির এই বর্ণনার মধ্যে আমরা 
এমন এক সর্বব্যাঁপনী মাতৃতত্বের পারচয় পাই-_ 
যাহাকে সহজেই তণ্ত্র ও আগমশাম্ত্ম্বীকৃত শ্তিতত্ব- 
রূপে গ্রহণ করা যায় । 

তন্ত্র ও আগমশাস্নের শাল্ততত্বের অপর একাঁট 
তশ্মে 
চৈতনাগ্বরপ পরমশিবের সাহত আঁভন্ন বাঁলয়া 
শীস্তকেও চৈতন্যস্বরূপা বলিয়া ্বীকার করা হইয়াছে। 
এইজন্যই তন্বে শান্তর অপর নাম পচাত” অর্থাৎ 
চৈতন্য বা প্রকাশ । পরমাঁশবের এই চিদরাপণদ 


'ভগবতাঁ পরাশান্তর আলোকেই সমস্ত কিছ? 


উদ্ভাসিত হন্ন__এমনাঁক স্বয়ং শিবও শান্তর মাধ্যমেই 
জ্ঞাত হন।৫৩ বেদের সমস্ত দেবতাই সাধারণভাবে 
চৈতন্য বা গ্রকাশম্বরূপ শান্তাবশেষর্‌পে পাঁরকশীর্তত 
হইয়াছেন এবং জাগাঁতক বস্তুসমহও তত্ব প্রকাশ বা 
আলোকের দ্বারাই উদভাসিত। এমনকি, বোদ্রে এমন 
অনেক স্থান আছে যেখানে বলা হইয়াছে যে ণচান্ব” 
বা চেতনার দ্বারা দেবতারাও প্রকাশিত হইঙ্লা 
থাকেন। 

খগ্বেদের তৃতীয় মন্ডলে এরূপ একটি মন্মে 
বলা হইয়াছে, “দেবতারা আঁণ্নকে চাত্ধসমূহের দ্বারা 
ব্ন্ত কারলেন”।৫৪ এচাস্ত অথাৎ অব্ন্তের মধ্যে 


8৪৪ মহম উ ষু মাতরং সুব্রতানাম- খতসা পড়ীমবসে হুযেম। 

তুবিক্ষবাম্‌ অঙ্জরন্তম: উরূচীং সংশর্মাণম: অদাতিং সংপ্রণীতিম: ॥ (যজূ্বেদ, ২১1৫) 
৪৯ প্রাত মে স্তোমমাদাঁতিজগভ্যাৎ সুনুং ন মাতা হদ)ং সুশেষম: ॥ - ( খাঞ্বেদ। ৫1৪২২) 
&০ বাজস্য ন প্রসবে মাতরং মহাঁমিতিং নাম বচসা করামহে । 

যপ্যা উপস্থ উববন্তরিক্ষং সা নঃ শম ভ্িবরঃথং নি ষচ্ছাৎ ॥--(অথববেদ, ৭1819) 
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$ই আরগাতদ্যোরিতিরঞ্তরিক্ষমাদতির্মাতা স পিতা স পতরেঃ। 
[বিশ্বে দেবা আদিতিঃ পঞ্চ জনা আদাতর্জাতমাদতিজর্নিত্বম- ॥--খাক্বেদ, ১।৮৯।১০ 


&৩ তুলঃ বথালোকেন দীপস্য করপৈর্ভাস্করস্য বা। 


জ্ঞায়তে 'দগবভাগাঁদ তত্বচ্ছন্ত্যা শিবঃ পরিয়ে ॥--তল্মালোকটাকায় উদ্ধৃত, ১।২০৩। 
$৪ দেবাসো আগ্নং জনয়ন্ত 'চাভাভঃ ॥--খান্বেদ, ৩।২1৩। 


৬৬২ 


হইতে উীশ্মাষত হয় ।৫৫ অগ্নির এই ব্যন্ত্রতা বা 
জন্মাট ফিরপ? খগ্বেদের নাসদীয়সূন্তে বার্ণত 
হইয়াছে যে সৃষ্টর পূর্বে সমস্তই গভীর তমসাচ্ছল 
অবস্থায় বর্তমান ছিল।৫৬ এই অবস্থায় সমস্ত 
দেবতা, এমনকি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ আগ্নও অব্যন্ত 
ছিলেন। সেই অব্যাকত বা অব্যন্ত তমসার মধ্যে 
ধি'বদেবতা পচাত্ত' বা অতন্দ্র আঁভানবেশ দ্বারা 
সর্বপ্রথম আঁণ্নর প্রকাশ ঘটাইলেন ; চেতনার 
উদ্মেষের দ্বারা আণ্নর সংঁবং বা আলোক প্রকাশিত 
হইল-_অব্ন্ত ব্যক্ত হইল। পচাত” বা চেতনার 
আলোকেই অব্ন্ত আগ্ন ব্যস্ত হন এবং আগ্ন তাঁহার 
আলোকে সমস্ত জগংকে আলোকিত করেন ।৫৭ 
অতএব এক্ষেত্রে আমরা চৈতন্যের দুইটি 'ক্রিয়া দেখিতে 
পাই ; প্রথমতঃ, চৈতন্য খন অন্তরাবৃত্ত, তখন তাহা 
“চত্তি'_যাহার আলোকে অব্যন্ত যাহা তাহার ব্যন্ততা- 
রূপ জ্ঞান হয়। চিত্ির এই আলোকের দ্বারা যখন 
সাধকের হাদয়াকাশ উদভাসিত হয়, তখন সে দেবতার 
সাঁহত সাষুজ্য বোধ করে-_-আন্নর সাহত নিজেদের 
এঁকাত্মা অনুভব কাঁরয়া সেই নমস্য দেবতাকে 
প্রণামপূববক পত্বীসহ তাঁহারা আগ্নর নিকট নতজানু 
হইয়া উপবেশন করিলেন" ।৫৮ শচাত্ব'র দ্বারা 
দেবতার সাঁহত সাধ্‌জ্য অনুভব কাঁরলেই সাধক 
চৈতন্যের বাঁহরাবৃত্ত জ্যোতিঃম্বরূপের পাঁরচয় 
পায়--চিদা্নির 'ব*বজ্যোতিতে 'বিশ্ফারণের অর্থ 
বাঁঝতে পারে এবং তখনই তাহার সংবং বা 
পূর্ণতার উদয় হয় ।৫৯ অন্তরের আলোক "চাত্ত” ও 
বাহিরের আলোকজ্যো?তঃ--উভয়ই একই চৈতন্যের 
আলোক ; এক চৈতন্যই সমস্ত উদভাসনের মূল। 
এই চৈতন্যই তন্তের পরা সধাঁবৎ বা পরা শান্ত । 


উদ্যোধন 
ব্ন্তের যে জ্ঞান--যাহা বোধ বা চেতনার জাগরণ | 


[ ৯০তম বর্য--৯ম সংখ্যা 


বেদে শক্তিতস্তবের যে পরিচর আমর! দেখতে 
পাই তাহার দ্বার! বল। যায় বে, প্রত্যক্ষভাবে 
না হইলেও পরোক্ষভাবে শক্তিতত্বের মুল ভাব- 
গুলি কিঞ্চিদধিক বেদের মধ্যেই পরিলক্ষিত 
হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও ম্মরমীর যে, 
স্পষ্টরূপে বেদে কোথাও পরমতত্ত্বের সহিত 
অবিনাভূত-সন্বন্থযুস্ত ভন্ত্রসম্মত শক্তিতত্বের 
হ্যায় কোন তত্বকে জগতের মুল উপাদান 
কারণরূপে উল্লেখ কর। হয় নাই। শক্তিতত্ববের 
যাহা কিছু পরিচয় বেদে পাওয়। যার, তাহা! 
কতকগুজি বিক্ষিগু ধারণারই সমষ্টি এবং 
এগুলি হইতে অবিচ্ছিন্ন কোন ধারণ! কর! 
খুবই কঠিন। 
2১৫০, ২২১২ | 
পরিশেষে বন্তব্য এই যে, বেদে শন্তিতত্বের যে 
পরিচয় আমরা দেখতে পাই তাহার দ্বারা বলা যায় 
যে, প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে শান্ততত্বের 
মূল ভাবগঁল 'কাঁণদাধক বেদের মধ্যেই পারলাক্ষত 
হর । অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, স্পন্ট- 
রূপে বেদে কোথাও পরমতত্বের সাঁহত আঁবনাভূত- 
সম্বন্ধযুক্ত তন্ত্রসম্মত শান্ততত্বের ন্যায় কোন তত্বকে 
জগতের মূল উপাদান কারণরূপে উল্লেখ করা হয় 
নাই। শান্ততত্বের যাহা কিছ: পাঁরচয় আমরা বেদে 
দৌঁখতে পাইলাম, তাহা কতকগুলি বা্গপ্ত ধারণারই 
সমন্টি এবং এগুলি হইতে আবাচ্ছিন্ন কোন ধারণা - 
করা খদবই কঠিন। তবে সম্ভবতঃ ইহাদের উপর 
নির্ভর কাঁরয়াই পরবতর্ঁ তাশ্তিক আচাষগণ 
তাঁহাদের শাস্লে শীল্ততত্বকে একটি 1বশেষ চ্ছানে 
রাখয়াছেন। 


&৫ এই প্রসঙ্গে দ্ুষ্টব্য 'বেদ-মশমাংসা' (ইয় খণ্ড), পঃ ৩৩৯ ও টাকা ১৯১ 


৫৬ তমঃ আসীতমসা গমগ্রে ॥- খন্বেদে, ১০।১২১।৩ 


&৭ তুলঃ অগ্নে নক্ষত্রম- আ সূর্যংরোছয়ো দিবি দধজ-জে/যাতিজনেভ্যঃ ॥--এ, ১০।১৫৬।৪ 
&৮ সংজানানা উপ সাঁদর্থীভিজ্ঞু পত্নীবন্তো নমস্যং নমসানং ॥--এ, ১৭২1৫ 


&৯ অগন্ম জ্যোঁতিরাবদাম দেবানং ॥--এ, ৮18৮।৩। 


দ্বী-মাতা-কন্যা 


স্বামী পরাশরানন্দ 


সভ্যতার সাথে সাথে মানুষ বুঝতে পারল, 
বি"বসংসারে জনন*ই হচ্ছে তার সব থেকে আপনার । 
সন্তানকে গভে ধারণ ও জন্ম দিয়েই তাঁর ভাঁমকা 
শেষ হচ্ছে না।-প্রত্যুত সন্তানের লালনপালন 
ও জ্রীবনের সবরকম অনুকূল প্রাতকূল অবদ্থায় 
তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করছেন এই কল্যাণ 
মাতৃমর্তি। ব্যান্তগত সীমানা ছাড়িয়ে বাহ্ণবিশ্বে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মানুষ আঁবচ্কার করল বি"্ব- 
জননীকে। আ'বভ্তা হলেন আদ্যাশান্ত যান 
সমগ্র বিশবন্ক্ধাণ্ডকে সৃষ্টি করছেন আবার রূপেরসে- 
গন্ধে বাঁভন্নভাবে তাকে পালন করছেন। 

'ব্যাম্ধির আলোকে এই আদ্যাশাস্তর সম্ধান 
পাওয়ার পর তাঁর উদ্দেশে হাদয়ের শ্রদ্ধাভান্ত 
নিবোদত হতে লাগল 'বাভন্ন সৃজনীশান্তর মাধ্যমে । 
সভ্যতায়, সংস্কীত ও ধর্মভাবের প্রাচীনতম কাল 
থেকে শাশ্ত-আরাধনা নানারকম পাঁরবর্তন ও 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের দিকে 
এগিয়ে আসতে লাগল । পাথবাঁর প্রাচীনতম গ্রন্থ 
খগ্বেদে এই দেবীর উদ্দেশ্যে রাচত বহু মন্ত্র ও স্তব- 
স্তাত দেখতে পাচ্ছি। খগ্বেদের যুগ, যা আজ 
থেকে অন্ততঃ ছ'হাজার বছর আগেকার, সেখানে 
দেবা আরদাত মহাশান্তরপে চান্রত হয়েছেন। 
বাঁভন্ন সস্তে অন্ততঃ আশিবার তাঁর উল্লেখ করা 
হয়েছে । একদা আদাতই ছিলেন প্রধান দেবতা, 
সকলের আগে তারই উদ্দেশে যজ্ঞ হতো। এই 
খাদ্বেদেই তাঁর সর্বদেবময়শ ঈশ্বরীরপের পরিচয় 
পাঁচ্ছি। খাক্বেদের মন্তে বলা হচ্ছে, _-আঁদতি দ্যো 
আদাত অন্তরাক্ষ, অদীত মাতা, পিতা, পনুত্র, সমস্ত 
দেবতা আঁদাত, যা জাত তাও আঁদাত আবার 
যা জন্মাবে তাও আঁদাতি।৯ আবার অন্য একটি 


৬ আঁদাতদেীরাদাতরম্তারক্ষমা্দরতমাতা 
স পিতা সপুনঃ। 
বিষ্বে দেবা আদাতিঃ পণজনা 
আঁদাতিজণাতমাঁদতিজানত্বম । ১।৮৯।১০ 


মনরে বলা হয়েছে আদাত জ্যোতিঙ্মতীঁ তিনি 
জগং ধারণ করে আছেন অর্থাৎ জগতের পালায়ন্রী 
বা শ্থিতিকারণী শাল্ত। আবার তিন স্বর্গেরও 


আঁধষ্ঠান্র দেবী । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে খান্বেদের 


যুগেই খাঁষরা সেই এক মহাশীন্তর সন্ধান পেয়ে ছিলেন 
যান চৈতন্যময়শ, অবশ্থাবিশেষে যানি দেশকালের 
মধ্যে সর্বব্যাপী সত্তা, আবার দেশকালের অতাঁত 
দেশে গ্বমাহমায় সদা বরাজমানা ।- এই দুরূহ তত্ব 
জনসাধারণকে বোঝানোর জন্য রূপের কছ্পনা করা 
হল। বলা হল, 'আঁদাত রূদ্রদের মাতা, বসহদের 
দৃহতা, আঁদত্যদের ভাগনী । আসল কথা আঁদাত 
মাতা, মাতৃর্দেবতা। 

খণ্বেদের দশম মন্ডলের ১২৫তম সস্তা 
দেবীসন্ত বলে খ্যাত। এই দেবাস্ন্তাট মহর্ষি 
অন্ভূণের বাক্‌-না"্নী ব্রক্ষবাঁদনী কন্যার ডীন্ত। 
[তান বরক্ষজ্ঞান লাভের পর উপলাব্ধ করলেন যে 
[বশ্বচরাচরে যা-কিছ? সবই বক্ষ আর সেই বক্ষ ও 
তান এক। 'তাঁন বলে উঠলেন, “আম একাদশ 
রুদ্ররূপে, অন্টবসুরূপে বিচরণ কার; দ্বাদশ 
আঁদত্যরূপে সকল দেবতারূপে বিচরণ কাঁরি।"** 


আম সর্বজগতের ঈশ্বরী, উপাসকদের সব ধন 


আমই দিই। আম নিজ-আত্মায় ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ 
করেছি, আম ব্রক্ধ। আম যক্ঞাহ্দের মধ্যে প্রথম- 
ক্ছানীয়া । বহ্‌ভাবে প্রপণ্রূপে আম অবাঁচ্থতা, 
সর্বভ্ত জীবভাবে প্রীবন্টা। সেজন্য, সর্ব দেশে 
দেবতারা. (জ্ঞানণ ব্যান্তরা ) আমারই আরাধনা করেন । 
"দেবতাদের এবং মানুষদের সেবায় ও প্রার্থনায় 
তুষ্ট হয়ে আমি দ্বয়ং এই ব্রন্ষতত্ব বলছি । যাকে ইচ্ছা 
কার তাকে আম শ্রেষ্ঠ, তাকে খাঁষ বা গ্রজ্ঞাবান্‌ করে 
[দই |... আমিই কারণরূপে 'ব*বভূবনের:উৎপাত্তচ্ছল 


ই জ্যোঁতিজ্সতীমাদাঁতং ধারয়ং ক্ষিতিং স্ববরতীমা। 
১৯৩৬৩ 


৪ 


এবং আঁমই স্বয়ং বি*বভুবনরপে বর্তমান। বায়দর 
মতো সহজে আম 'রশ্বের অন্তরে ও বাহিরে 
[বিচরণ কার ।... আবার স্বমাহমায় পৃঁধবী ও 
দযালোককেও ছাঁড়য়ে রয়েছি ।” 

এই অসাধারণ সাত্ত্রীটকে শান্ততবের আদ উৎস 
মনে করা হম । সন্তুটিতে কয়েকটি মূল তত্ব আমরা 
পাচ্ছি, আদ্াশাস্ত বি*্বচরাচরের মূল কারণ, তানিই 
ধিম্বচরাচর হয়েছেন, ?তান এর পারেও আছেন 
( অর্থাৎ পরব্রহ্ধও 1তাঁন ) আর সেবা-প্রার্থনার দ্বারা 
তুষ্ট হয়ে তান প্রাথত জনকে প্রার্থিত বস্তু (এমন 
1ক খাঁযত্ব-্্মজ্ঞানও ) দান করেন। শান্ত আরাধনার 
যত বিবর্তনই ঘটুক না কেন, তার মূলতত্ব যে এই 
সন্তাটতে 'নাহত আছে, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। তত্বের দিক দিয়ে আদ্যাশীল্ত হলেন সৃষ্টি- 
শ্থিতি-লয় কর্তা, আবার সাধকের দৃষ্টিতে তান 
অভীম্টফলদায়নী, জ্ঞানদায়নন । অথাৎ দেখা গেল 
যে খক্বেদের সেই প্রাচীন কালেও মহাশন্তি সম্বন্ধে 
খাঁষদের সমাধজাত উপলাব্ধ “ছিল যথার্থ, অন্রান্ত। 

সংহতার যুগে আমরা এই আদ্যার্শান্তকে 
সরম্বতীরপেও পাচ্ছ। খগ্বেদে (২৪।১।১৬) 
'বলা হচ্ছে, 'সরদ্বতী শ্রেষ্ঠ মাতা, শ্রেষ্ঠ নদী ও শ্রেষ্ঠ 
দেবী । বেদে নদী ও দেবতা উভয় অর্থেই সরগ্বতী 
ব্যবহার করা হয়েছে । প্রথমাদকে সরস্বতী বলতে 
সরম্বতী নদীকে বোধালেও পরের দিকে নদীর 
আঁধন্ঠান্রী দেবী, যান জেযাঁতর্ময়ী (সরস. শব্দের 
অর্থ জ্যোতি) তাঁকেই বোঝাচ্ছে। এর পরে 
সরম্বতী আবার বাগ:দেবী হয়ে উঠলেন,_-“তান 
বাকের দ্বারা ইন্দ্রকে শাল্তশালী করে তুললেন ।* 
পরবতণ কালে সব মিলোমশে সরগ্বতী বাগদেবা, 
বেদমাতা, জ্যোতিম্ময়শ ব্রদ্ষের শীস্ততে পারণত 
হলেন। 

সংাহতার পর এল ব্রাঙ্মণ ও উপানষদের যৃগ। 
কেনোপনিবদে আমরা আদ্যাশক্তির উমা রূপ দেখতে 
পাচ্ছি। তিনি ইন্দ্রের সম্মুখে সহপা আবির্ভতা, 
--তাঁকে 'বহুশোভমানাম উমা হৈমবতাম: বলা 
হয়েছে। 'তাঁন ইন্দ্র নিকট ব্রদ্ষের শান্ত ও মাহমা 
বর্ণনা করছেন। শান্তর্পিণী উগা এখানে বহু 
অলগ্ফারে ভাঁষতা নারীরূপে বিরার্জিতা। যেরকম 


ও শুক্রজুবেদ $ বাজসনেরী সাহতা, ১৯1১২ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ”-৯ম সংখ্যা 


সহজ ও গ্বাভাবিক ভাবে এখানে উমা নামাটর প্রয়োগ 
করা হয়েছে, তাতে মনে হয় এ যুগে বাঁশণ্টা দেবা- 
রূপে তান প্রাস্ধা ছিলেন। “হৈমবত?”. শব্দটির 
প্রয়োগ এখানে উল্লেখযোগ্য ; অথাৎ উমা এখানে 
[হমবধ পর্বত বা হিমালয় পর্বতের কন্যা । বাঙ্মীকি 
রামায়ণের বালকাণ্ডেও উমা পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়েরই 
কন্যা পার্বতী । তান ব্রত ধারণ করে উগ্র তগস্যা 
করেন এবং মহাদেবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। 
মহাভারতে (অনুশাসন পর্বের ১৪০ থেকে ১৪৭ 
অধ্যায়) উমা মহে*্বর বা হর পাব'তী সংবাদে উমার 
সন্ধান পাওয়া যাছে। পার্বতী বর্ণাশ্রম ধর্ম, গাহ্ছা 
ধর্ম বতিধম" ইত্যাদি নানারকম প্রশ্ন করে যাচ্ছেন 
আর মহাদেব প্রসম্লমখে সেগুলির উত্তর 'দিয়ে 
যাচ্ছেন। পরবর্তাঁ কালে কালদাস তাঁর কুমারসম্ভব 
কাব্যে দেখাচ্ছেন ষে দক্ষকন্যা সতী স্বামীর অপমান 
সহ্য করতে না পেরে দক্ষের আলয়ে যোগবলে 
দেহত্যাগ করেন। পরবতী" জন্মে হিমালয় পত্বা 
মেনকার গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
মহাদেবের তপস্যার অবসান ঘাঁটয়ে মহাদেবের পন্বী 
হন। পরে আবার দেবতাদের প্রয়োজনসাধনের জন্য 
কাতিক ইত্যাদির ননী হন । এই উমা বা পার্বতী 
দেবাঁই ভারতবর্ষে শৃক্তিদেবীর প্রধান রুপ- পরব 
কালে অন্যান্য দেবী এই দেবীর সঙ্গে একতিত হয়ে 
একাঁট সর্বরূপা মহে*্বরী দেবী সষ্টি করেছেন। 
পার্বতী উমাই পরবত+ কালে হলেন দেবা দ্গা। 
জনাপ্রয়তা ও পূজার জাঁক্জমকে সকল দেবীকেই 
আতিক্রম করে মায়ের দুগরিংপই জনগানসে প্রাধান্য 
লাভ করল। তৈৌত্বরীয় আরণাকের দু গায়ন্রীতে 
দুগ্গা নাম প্রথম পাচ্ছি। আবার এ আরণ্যকের 
নারায়ণ উপানষদের মন্ে (২২) বলা হচ্ছে, 
“আন্নবর্ণা, তপস্যায় প্রজ্বালতা [বরোচনের (সর্য 
বা আঁগ্নর ) কন্যা, করমফলের সঙ্গে সং্লষ্টা দ্গা 
দেবার আশ্রয় গ্রহণ করি। হে রক্ষয়িন্রী, রক্ষার 
নামত্ত তোমাকে প্রণাম কার। এই শ্লোকাট পরে 
দেবীভাগবতেও উদ্ধৃত হয়েছে । এখানে দেবাঁকে 
সূর্ধ বাআশ্নির কন্যা প্রজবলিত আন্নরুপে দেখানো 
হচ্ছে, কিন্তু শিবের কোনও উল্লেখ নাই । মাকন্ডের 
পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে আমরা দুর্গা নাম বেশ 


আশ্বিন, ১৩৯৫ 


কয়েকবার পাচ্ছি। কিন্তু এখানে দূর্গা নামাঁট 
দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । বলা হয়েছে 'দু্গাস 
দুর্গ-ভবসাগর নৌরসঙ্গা" (8১১) অর্থাত তুঁম 
দুগাঁ, দুর্গম ভবসাগরপারের একমান্ন তরণী । আবার 
একাদশ মাহাজ্মে (৪৯-৫০ শ্লেক ) বলা হয়েছে যে 
সেই দেবী দুর্গম নামক মহাস্‌রকে বধ করবেন বলে 
দুগদেবণী নামে খ্যাত হবেন। 

[বাভব পুরাণাঁদতে দেবা দুর পারিচয় পাচ্ছি 
অশ্মে সাচ্জতা, যুদ্ধে সাানপুণা ও শতুবধে রতা 
রূপে । কিন্তু পার্বতী উমা হচ্ছেন 'হমালয়কন্যা 
শিবপত্বী এবং গনেশ-কার্তকের মাতা ; পরে আবার 
যখন লক্ষন ও সরস্বতী ও তাঁদের স্বাতণ্ন্য বিসর্জন 
ধদয়ে মায়ের কন্যারূপে চলে এলেন তখন তিনিই 
হলেন মায়ের বর্তমান রুপ দ:গাদেবী--অবশ্যই 
দ্বভুজা ও নিরস্তা। শত শত বছর ধরে মায়ের এই 
কল্যাণময়ী জননীরপই পূজা পেয়ে এসেছে। 
কিন্তু দেবী ধখন অন্ত্রশস্ম্ে সাত্জতা হয়ে যুদ্ধরতা 
ও অসুরনাশনী, তিনিই হলেন চণ্ডী । পরে দাট 
ধমলোমশে বর্তমান দুগ্গাদেবীর রূপ যা দুগাঁপূজায় 
দাঁড়য়েছে। মাকর্ন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী 
( সগ্ডশতী ) পাণ্ডতদের মতে বণ্ঠ শতাব্দীর পুবেই 
লাঁখত। দঃগাঁদেবীকে মাতৃরূপে পজা উপাসনা 
প্রার্থনার এট একটি আকর গ্রন্থ । দেবীর স্বরূপ 
তাঁর অশুভ শান্ত নাশ করার বর্ণনা, প্রার্থত ব্যান্তর 
প্রার্থনা অনুযায়ী ফলদান এবং দেবীর স্তবস্তঁতিতে 


ভরা এই চণ্ডী শান্ত সাধকের একটি প্রিয় গ্রন্থ 


আর দুগপিংজায় এই চণ্ডীর পূজা ও পাঠ 
অবশ্যকতব্য। 

বাংলায় শান্ত-সাধনায়.এর সাথে সাথে আরেকাঁট 
ধারাকে দৌখ--তা হচ্ছে কাঁলিকা বা কালণর ধারা । 
প্‌জার জাঁকজমকে বা উৎসবের দিক থেকে দেখলে 
দুগাদেবী প্রধানা হলেও সাধনার দিক থেকে মা 
কালী প্রথমা । ঠিকভাবে বলতে গেলে চ্ডীতেই 
প্রথম দেবীর কালীরপের পারচয় গাচ্ছিঃ চন্ডীর 
দুজায়গায় দুভাবে কালীর উৎপাত্ত দেখতে পাঁচ্ছ। 
পঞ্চম মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে, হিমালয়ে দ্ছিতা দেবী 
পার্ব তাঁর কাছে দেবতারা শুস্ভ-নিশমম্ভ বধের জন্য 
উপাচ্ছিত হলে দেবীর শরীর থেকে আনন্দ্যস্দরা 
কৌশিকণ দেবী বৌরয়ে এলেন আর এর ফলে, দেবী 


দেব-সাভা-কন্যা 


৪6৫ 


কৃফবর্ণা হয়ে হিমালয়বাসিনী কালিকা নামে পাঁরাঁচতা 
হলেন। আবার সপ্তম মাহাক্ম্যে চণ্ড-মুণ্ড বধের 
জন্য কঁপতা দেবীর ললাট থেকে আসপাশধারণী 
করাল বদনা কালীকে বাহির হতে দেখা যাচ্ছে; 
চণ্ড-মৃণ্ড বধের পর তাঁর নাম হল চামহণ্ডা। 

বাভন্ন পুরাণে ও উপপুরাণে দুটি জিনিস 
ধীরে ধারে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে; একাঁট হচ্ছে 
কালী ও পার্বতী আ'ভন্না, আরেকাঁট হচ্ছে পার্বতী 
দেবী তাঁর উমা-গোরী-দুগাঁচণ্ডী প্রভাত সর্বরূপেই 
কালীদেবী থেকে প্রসৃতা, জাতা। দেবপুরাণ, 
মৎস্যপুরাণ ও পদ্মপুরাণের মতে সতাঁ দক্ষের 
আলয়ে দেহত্যাগ করে হিমালয়কন্যা পার্বতী কালা- 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কালার সাথেই মহাদেবের 
বাহ হয়; তারপর কঠোর তপস্যা করে কালীর 
গায়ের রঙ সোনার মতো উজ্জ্বল হয় আর তিনিই 
গোরা নামে খ্যাতা হন। 

খক্বেদের যুগ থেকে শুরু করে মা-কালীর 
পূজা শুরু হওয়ার কাল পর্যন্ত আদ্যাশাস্ত ছিলেন 
দেবী ও জননী। বাংলায় দুগপূজার প্রচলন 
দ্বাদশ-তয়োদশ শতক থেকে এবং কালপূজার প্রচলন 
যোড়শ শতক থেকে হয়েছে। দুগপিজা ও কালী- 
প্‌জা বাঙালী জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে 
গগয়ে এই জাতির সংস্কাতি ও ধম'চেতনাকে গড়ে 
তুলেছে। শত শত বছর ধরে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ 
বাংলার অগাঁণত সাধক দেবীকে জননাভাবে, 
মাতৃভাবে ডেকে চোখের জলে ভাপসিয়েছেন, আবার 
সেই চিন্ময়ীর দর্শনলাভ করে জশবন সার্থক করেছেন। 
পিন্তু ধীরে ধারে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করে 
অন্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে আমরা পেলাম 
দেবীর সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ»-াতান শুধুমার দেবী 
বা জননী নন, তিনি আদরের কন্যা । বাংলার 
মায়ের কাছে একসময় কৃফের গোপালভাব খুবই সরস 
হৃদয়গ্রাহী ও সাধনার পথ হিসাবে জনাপ্রয় হয়েছিল ; 
রশ্ষম্বরীপণনী আদ্যাশান্তও শত শত বছর ধরে “দেবা, 
ও “মা” নাম শোনার পর সব এম্ব্য ছেড়ে আদরের 
দুলালী হয়ে বাংলাদেশের ঘরের আঙিনায় চলে 
এলেন। জ্ঞানীর নিকট যান অখন্ড সচ্চিদানম্দ, 
সাধকের কাছে শ্রীভগগবান, মা যশোদার কাছে তিনিই 
আদরের গোপাল বালক কানাই মাত । সষ্টি-স্িতি- 


৬৬৬ 


লয়্কন্তী ঈম্বরণ দেবতারা যাঁকে আদ্যাশন্তি, মহাদেবণ- 
রূপে স্ভুঁতি করছেন, সাধকরা যুগ যুগ ধরে তাঁকে 
দেবী ও মা বলে পূজা ও উপাসনা করে চতুবর্গ 
ফল লাভ করেছেন, বাংলা শান্ত-সাহত্যে কলমে 
1তাঁনই হলেন স্নেহের কন্যা উমা। 
অঞ্টাদশ শতাব্দী থেকেই মায়ের এই রুপান্তর 
শুরু । মায়ের মধুর কন্যারুপ ও দশভুজা যৃদ্ধরতা 
দেবীরুপের মধ্যে বাঙালী .মন সহজেই মধুর 
কনারপ বেছে নিলেন। তাই বাংলার সর্বপ্রধান 
মাতৃপ্‌জার উৎসব শারদীয় দুগেতিসবকে বিদগ্ধ ও 
তাঁত্বকরা মাক“ন্ডেয় চন্ডীর সাথে যযন্ত করে যতই 
অপুরনাশিনী দেবী পূজা করে তোলার চেষ্টা করুন 
না কেন, বাংলার মানুষ কিন্তু মাকর্ন্ডেয় চন্ডা 
ও অন্যান্য তত্ব বোঝার কোনও প্রয়োজন বোধ করে 
না। তারা প্রাতমায় দেবীকে অসুরনাশিনী রূপে 
দেখলেও মনে মনে কিন্তু ঠিক জানে যে দেবা 
হচ্ছেন আসলে কন্যা উমা । তিনি কফৈলাসে স্বামী 
শিবের ঘর ছেড়ে কন্যারূপে তিনাঁদন পুত্রকন্যা 
নিয়ে বাপের বাড়ি এসেছেন ; এই তিনাঁদন বাপের 
বাঁড়তে থাকায় এত উৎসব আনন্দ। তারপর 
চোখের জলে বিজয়া- স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়া । 
সাধারণের এই' বিশ্বাস ও সত্যকে ভাত্ত করেই গড়ে 
উঠল সাধক শান্ত কাঁবদের আগমনী ও বিজয়া 
সঙ্গীত। 
বাংলার জনমানস যে মায়ের দশভুজা যুদ্ধরতা 
মূর্ত থেকে দ্বভুজা কন্যামার্তই ভালবাসেন 
দাশরাঁথ রায় তাঁর পাঁচালিতে সোঁট অপূর্ব ভাবে 
তুলে ধরলেন। মা মেনকা কন্যা উমাকে দেখে 
বলছেন £ 
কৈ হে গার, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নান্দনী ! 
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণসাঙ্গনী ? 
দ্বিভুঙগা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদন", 
কক্ষে লয়ে গজানন, গমন গজগামনী। 
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী । 
মায়ের আর উপায় নাই। তান রণরাঙ্গনী মার্ত 
ত্যাগ করে জনমানসের আকুীতিতে শান্ত শ্বিুজা 
মার্ত ধারণ করলেন £ 
মায়ের প্রাতি মহামায়া ত্যাজলেন মায়া । 
ধরেন অপর্ব রূপ পবেরি তনয়া ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বব--১ম সংখ্যা 


দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গণেশজননশ। 

নগেন্দুনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনা | 

আরাধ্যা দেবী যাঁদ শুধুমান্ স্বর্গের দেবীরূপে 
থাকেন, মাঁটর মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ না 
থাকে, তবে তান সাধারণ মানুষের আদর্শ বা 
শ্রনূকরণীয়া হবেন কিভাবে? মানুষের সঙ্গে তাঁর 
সম্পক যাঁদ ভয়ের হয়, মাঝে দূরত্ব ও অপারচয়ের 
পাঁচিল তোলা থাকে, তবে হাদয়ের স্বতঃস্ফ্ত" 
প্রাণঢালা ভালবাসা মানুষ তাঁকে দেয় কি করে? 
তাই সাধক কাঁবরা দেবীকে অন্টাদশ শতাব্দীর 'নিদ্ 
মধ্যাবত্ত পারবারের একেবারে আটপৌরে কন্যা-র্‌পে 
চান্্ুত করলেন তাঁর বাপের বাড়ি ও স্বামণর বাড়র 
বর্ণনায় । দেবা উমার বাবা 'গাররাজ ও মা মেনকা 
বেশ গারব ; বর্ণ হিন্দু হয়ে গাঁরব বাবা মার পক্ষে 
উমার উপযদুন্ত পাত্র জোগাড় করা খুবই কঠিন। 
অতএব, শরণ 'নতে হয় ব্যবসায় ঘটকের । বাকপট; 
ও চতুর ঘটক নারদ আট বছরের গোরীর সাথে 
ঘটকালা করে বিয়ে দিয়ে দেন বাউণ্ডুলে, নেশাখোর, 
কপর্দকহীন বুড়ো শিবের। স্বামীর ঘর করতে 
এসে গৌরীর চক্ষযান্ছর, দুদনেই তান বৃঝে নেন 
অবস্থা; তাঁর সোনার অঙ্গ কাল হয়ে যায়। 
লোকমহখে খবর পেশছায় মেনকা ও িরিরাজের 
কাছে, বাবা গিরিরাজ নিশ্চেন্ট পাষাণের মতো হয়ে 
যান। 'কম্তু মায়ের প্রাণ তো মানে না, পাষাণ- 
পাঁতকে তাগাদা 'দিয়ে দয়ে পাঠান জামাই ভোলা- 
নাথের কাছে। শেষ পর্যন্ত কন্যা ঘরে আসে, 
[তনাঁদন যেন উৎসব লেগে যায়, চতুর্থাদন আনন্দের 
হাট ভেঙে দিয়ে আবার পাঁতগৃহে গমন । সামাজিক 
পটভ্মকা ও সাধারণ সমাজজশবনের সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে গেলেন আরাধ্যা দেবী ও মাতা । 

কন্যার প্রাত মাতাপিতার যে সহজ বাৎসল্য ভাব 
তার সঙ্গে ঈশ্বরায় ভাবের সমব্বয়ে গড়ে উঠল শান্ত- 
সাধনার নবতম ধারা, দেবী ও মা আরও আপনজন 
হয়ে উঠলেন বালিকা কন্যা গৌরীরূপে । কমলাকান্ত 
দাশরাঁথ রায় প্রমুখ কাঁবদের লেখনীতে এই ভাব- 
ধারারই পাঁরচয় পাই £ 

গর! প্রাগগৌরী আন আমার । 
উমা বিধবমখ, না দেখি বারেক, ৃ 
এঘর লাগে অন্ধকার ॥ 


গ্রা*্বন, ১৩১৯৫ ] 


কাল স্বপনে শঙ্করী মূখ হোঁর কি আনন্দ আমার । 
'""বাসয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে ; 
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার ; 
জাগিয়া না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার। 
১৬ ১৬ ১ 
এলো 'গারনাশ্দনী, লয়ে সুমঙ্গল-ধৰাঁন, 
এ শুন ওগোরানি। 
চল বরণ কারগে, মা আন যেয়ে, 
ি কর পাষাণ রমণী গো 
'""গৌরী কোলে কার, মেনকা সুন্দরী, 
ভবনে লইল ভবানী ॥ 
প্রাণের স্নেহময়ণী কন্যার বাপের বাড়তে 'তনাদন 
বাস হয়ে গেল; নবমী নাশি এসে গেছে, কালই তো 
মেয়ে চলে যাবে। বাঙালী মায়ের আকুল বেদনা 
বরে পড়ে কাঁবর কলমে ঃ 
ওরে নবমন নাশ, না হইও রে অবসান । 
গং ১৪ ১ 
রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না ধার পায়, 
তুমি না সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায় । 
পঃ গং রঃ 
আমার এঁ ভয্ম মনে, গবজয়া-দশম 'দনে, 
অক্‌লে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে। 
কিন্তু, কৈলাসে পাঠাতে এত আপাতিই বা কেন? 
কারণ, উমা একবার কৈলাসে ফিরে গেলে রূপ থেকে 
অরূপে (স্বরূপে ) গ্রমন করে শিব-অঙ্গে লীন হয়ে 
গেলে আর তো তার কোনও খবর পাওয়া যাবে না। 
তথন মেনকা (সাধক ) গিররাজকে (বৃদ্ধিবৃন্ত ) 
পাঠালেও গিরিরাজ উমার সম্ধান পাবেন না। উমা- 
মায়ের আসল তত্ব তো যোঁগ-মৃন-খাঁষ সকলের 
নাগালের বাইরে । কিন্তু প্রেম, ভালবাসা ও স্নেহের 
আকর্ষণে সেই তত্বই তো আবার হাজির মেনকার 


ফিরে এলে গার কৈলাসে গিয়ে, 
তত্ব না পাইয়ে যার, ূ 
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিব-পাঁরবার। 
সাধকের প্রেমের ও ভালবাসার দাবি ভগবান 
কোনও 'দিনই অগ্বীকার করতে পারেননি । যুগ 
যুগ ধরে তপস্যা করেও যোগণীরা যে সচ্চিদানন্দ 
ুক্ষকে লাভ করতে পারছেন না, মা যশোদার কাছে 


৪ 


দেবী-মাতা-কন্যা 


৬৭ 


1তানই আবার আদরের গোপাল । ক্ষীর-সর'ননগ 
খাওয়া, নন? চুরি করে ধরা পড়া, মায়ের গোপালকে 
দঁড় দিয়ে বাঁধা ইত্যাদি কাহিনীতে ভরপুর হরে 
আছে ভাগবতের সেই অপূর্ব বাংসল্য লালা । 
যুগের সাথে সাথে গোপালই যেন পাঁরণত হলেন 
কন্যা উমায়; মেয়েকে আদর করা, কোলে নেওয়া, 
বয়ে দেওয়া, স্বামঘরে মেয়ের কম্টে মায়ের মনো- 
বেদনা, আবার বাপের বাড়তে এলে আনন্দের উৎসব 
ইত্যাঁদ লৌকিক ঘটনায় দেব ও জগজ্জননগকে 
কন্যারপে নিয়ে এসে সাধকের মধুর ব্যবহার মান- 
আঁভমান ইত্যাঁদ শুরু হল। দেবীকে কন্যারূপে 
পেয়ে মায়ের গর্বও কম নয়--. 

জগৎ ভুলে যার মায়ায়, 

ভুলেছে সে আমার মায়ায় । 

একবার কোলে মা আয়, মা আয়, 

মনোবাঞ্থা কার পর্ণ । 

এককথায় চন্ডীতে বার্ণত “সৃন্টস্ছিতাবনাশানাং 
শীশ্তভ্‌তে সনাতনী” যুগের প্রয়োজনে সব এম্ব্য 
ছেড়ে বাঙালী মায়ের ছোট্র আদরের দুলাল কন্যা 
গৌরীতে পাঁরণত হলেন। অন্টাদশ শতাব্দী 
থেকেই শীস্তসাধনার এই নূতন ধারা দ্রুত জনীপ্রয়তা 
লাভ করতে থাকে । তাই রামপ্রপাদের বেড়া বাঁধতে 
জগম্জনন" তাঁর ছোট্ট মেয়ের রূপ ধরে আসেন, 
বাঁভন্ন শান্তপথঠের আঁবভাঁব হীতহাসে দেখা যায় 
দেবী ছোট্ট মেয়ের রূপ ধরে এসে শাঁখারর কাছ 
থেকে শাঁখা পরে আবার জলের মধ্য থেকে শাঁথাপরা 
ছোট্ট দুটি হাত তুলে দেখাচ্ছেন, আবার দ:ঃগাঁদেবীর 
মৃজ পূজা থেকে দেখা যাচ্ছে ষে ছোট্র মেয়েছ কুমারী 
পূজার জনমানসে আকধণণ ও আলোড়ন বেশি ।. 
ধর্ম-ইীতহাসের উধাকালে মহাশান্তর শহধ:মান্ত 

দতব-স্তুঁতি দিয়ে মানুষ শান্ত-আরাধনার পথে যাত্রা 
শুরু করেছিল। হাজার হাজার বছর ধরে বহু 
পথ অতিক্রম করে ও বহ? বিবতনের মধ্য দিয়ে এসে 
আজ সেই শাল্ব-আরাধনাকে দেবীভাব, মাতৃভাব ও 
কন্যাভাব--উপাসনার এই 'তনাঁট স্বানা্ট ধারায় 
প্রবাহত হতে দেখাছ। পুজা, উপাসনা ও ব্যাকুল 
প্রার্থনায় এই তিনভাবেই যুগে যূগে অগাঁণত ভন্ত 
সেই মহাশান্তরই কৃপায় হাদয়ে চিন্ময়ীর দর্শন ও 
তত্বজ্ঞান লাভ করে মানবজশীবন ধন্য করেছেন। 





মা আবার আমাদের দেখতে আসছেন। প্রয়তম 
সম্তানদিগের নিকট স্নেহভরে ধেয়ে ধেয়ে আসছেন । 
স্মরণ করলে আনন্দে হৃদয় ভরে ঘায়। মা 
আমাদের কত দয়াময়! কতই স্নেহময়ী ! প্রাতি 
বংসরেই আমাদগকে না দেখতে এসে থাকতে পারেন 
না। বোশ দিন ছেলেকে না দেখে কি থাকতে 
পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন । স্নেহময়ী 
গ্নেহে এত ভরা না হলে কি এ-সকল অস্ফুট শ;ক 
সন্তানদগের ভিতরে স্নেহের উদ্দেক করে দিতে 
পারেন? মায়ের নিকট হতেই এ* আবরত ধারায় 
গ্নেহ পাইয়া তো আমরা অপরকে কিপিং স্নেহের 
চোখে দেখতে শিখোছ। 

মাকে অনায়াসেই ভুলে যেতে পাঁর-_কিছুই 
আশ্চর্য নয় ; মা ছেলেকে কখনই ভুলতে পারেন না। 
মা নিজে জানেন ছেলে 'কি বস্তু । ছেলে জানে না, 
“মা” কি বস্তু, মায়ের কত গুণ, মায়ের কত মাঁহমা ; 
যাঁদ জানতুম, আজ আমাদের এরূপ অবস্থা ক 
হতোট মা নিজে ছেলেকে গভে ধরেছেন, প্রসব 
করেছেন, কত করে মানুষ করেছেন £ ছেলে কি 
বস্তু, মা খুবই জানেন। না থাকতে পেরে, এত 
হামেশা ছেলেকে মা দেখতে আসেন! এসে ভালবেসে, 
কত ভান্ত-ব*বাস, কত ভালবাসা, উদারতা, গক 
অদ্ভূতরূপে অন্তরে অন্তরে শিখাইয়া ধান। আহা! 
মায়ের সে ভালবাসার সে ক্ষমাশীলতার এক কণাও 
যাঁদ পাই, মায়ের ছেলে বলে নিজেকে একাদনের 
তরেও সাধ মিটাইয়া পরিচয় দিই । 

আমাদের মাকে ভাল করে ঠাউরে ঠাউরে 
দেখেছেন ? মার চোখ কত স্নেহে' ভরা, জলে ছল 
ছল) মাকত আনন্দে ভরা, কাছে দাঁড়ালেই যেন 
শরীর মন হাদয় সমস্ত এক অপরুপ আনন্দে পরি- 
পূণ" হয়ে যার । মা আসবেন,কত শত লোকে কত 
আনম্দ অনুভব করছেন $ মাকে দেখব, _-কত লোকে 


আনক্গমগ়ীর আগমন 


স্বামী ব্রিগুণাভীতানন্দ্ 


সমস্ত কাজ-কর্ম ফেলে ঝেলে দেশ দেশাশ্তর হতে 
চলে আসছেন । মাকে গ্রাণ ভরে পজা করব-_ 
কত লোকে কত প্রকারের দুব্যাদ দূর দূর দেশ হতে 
সংগ্রহ করে আনছেন। আজ ঘরে মা আসবেন-- 
কতই পারৎ্কার-পারচ্ছন্ন, কত নৃতন নূতন বেশ- 
ভ্‌ষা, কতই পরস্পর প্রশীতিসম্ডাষণ, কত প্রকারেরই 
আনন্দ-টল্লাস হতেছে। কত লোকে, ঘরের মলা, 
বস্তের মলা, শরীরের মলা, মনের মলা সব দর করে 
দিতেছেন। মা আসবেন ;- দরিদ্র ও ধনী সমভাবে 
আনন্দে মত্ত হতেছেন। ধনীর গ্রাতও যেমন স্নেহ, 
দারদ্রের প্রাতও মার তেমান স্নেহ। ধনীরও কথা 
যেমন শোনেন, গাঁরবের কথাও মা তেমান শোনেন। 
গরিব, মায়ের কানে কানে বলে দিলেন, “মা, আবার 
আমার ঘরে এসো |” “আমার গাঁরব ছেলের আম 
ছাড়া আর কেউই নেই”--গ্ঠিক বংসর যেতে না যেতে 
মা আবার গ্নেহভরে এসে উপাঁদ্ছত। গাঁরব খেতে 
পায় নাঃ তত্রাচ-_মায়ের এমান কৃপা- গারব, মায়ের 
সাধের প্‌জা কেমন সুসম্পল্ন করতে সমর্থ হন । 

মায়ের উন্নত ছেলেরা বলেন, “আমাদের মা- এত 
ছোট মা নয়। আমাদের মা সর্বব্যাপী । তাঁর 
আবার আগমন, জাবাহন ও বসজনাক? তাঁর 
আবার চালকলা দিয়া পূজা কি?» 

আমাদের কিন্তু এতে মন ওঠে না। আমাদের 
মা সবরকমই হতে পারেন। তান সাকারও বটে, 
নিরাকারও বটে, এবং এছাড়া আর কত কি হতে 
পারেন, তা কে জানে?” তান অনন্ত, তাঁহার 
গুণ অনম্ত, মাহাত্ম্য অনল্ত, রূপও তাঁর অনন্ত। 
[তিনি ভন্ত-বংসল। অপার তাঁর করুণা । যে 
ছেলে যেরুপে তাঁকে গেলে আনন্দ পায়, তাঁর 
নিকট সেই রূপেই প্রকাশিত হন। তিনি না 
কুপা করে আমাদের আধার অনুযায়ী প্রকাশিত 
হলে আমাদের সাধ্য কি, সে অসীম অনন্তের 


আশ্বিন, ১৩৯৫ ] 


স্বরূপ একেবারে বোধগম্য কার। আমরা যখন 
বড় হব, আমাদের বাদ্ধ যখন খুব মার্জত হবে, 
ছাদয় যখন দর্পণের ন্যায় নমল হবে; তখন 
মা আমাদের নিকট তাঁর অত গণ্ভীর ভাব, অত উচ্চ 
অবাঙমনসোগোচর ভাব ধারণ করলে, কিছ; তত 
ক্ষাত হবে না। এখন আমরা আঁতি শিশ;, এখন 
থেকে যত মাকে আমরা স্বচক্ষে দেখে নেব, ততই 
আমাদের হাদয়ে মায়ের ছাব আঁৎকত হয়ে যেতে 
থাকবে, ততই মায়ের গুণ, মায়ের ভাব, অন্তরে 
অশ্তরে গেথে যেতে থাকবে । বাল্যকালে যাহা 
করা যায়, শুনা যায়, তাহা সহজেই হাদয়ঙ্গম হইয়া 
থাকে ; এ সময়ে অনন্ত অসীম ইত্যাঁদ উচ্চ উচ্চ 
ভাব বোঝা বড়ই কঠিন, এমন কি অসম্ভব বাললেও 
অত্যান্ত হয় না; এঁদকে, নানা প্রকারের পার্থিব 
আঁনত্য ভাব সকলের সংস্কার হাদয়ে বদ্ধমূল হতে 
লাগল; বড় হয়ে দেখলম মনের ভিতর কতই 
আবর্জনা এসে জুটেছে-_সাফ করা অত্যন্ত দুষ্কর 
হয়ে দাঁড়িয়েছে । চোখ বাঁজয়ে দু-দণ্ড ধ্যান করতে 
গেলুম--এক প্রকার অম্ধকারই দোখ। বড় হলুম 
বটে, কিন্তু বিশ্বাস ভীন্ততে বালকের মতো--এমন 
কি সেই নির্মলবুদ্ধ বালকের অপেক্ষাও অধম 
রাঁহলাম । আবার বালকের মতো মা বলে যখন কিছ: 
1জানস চোখে দেখতে, হাতে স্পর্শ করতে আরম্ভ 
করলুম, তখন অনেক কম্টে একট; উন্নাত বোধ করতে 
লাগলুম ! ক্রমশঃ বৃখলহম মায়ের মৃতি-পুজা 
দূর্বল মনকে কত সাহায্য করে; অজ্পেই কত 
ফলগ্রদ হয় । 

আমাদের মা তো খালি মাটির বা খেলা-ঘরের মা 
নয়। শুনোছলাম, এখন বিবাসও হয়েছে-_ 
আমাদের মা শুনতে পায়, মনোবাঞ্থা পণ করে। 
আমাদের মা সর্বমঙ্গলা, অন্তযমিনী, সরববশন্তিমতগ, 
সর্বশাস্তম্বর্পা । একাঁট সাধক গাহয়াছলেন 
--“আমার মা যাঁদ কালো হত, তবে 'কি ডাকতাম 
এত; বার কাল তার কাল শ্যামা, আমার সে যে 
ভাল। যাঁদ কালো, তবে কেন হাঁদপদ্ম করে 
আলো ।” আমার মাকে ডেকে, আমার মাকে পুজে, 
আমার হাদয় পূর্ণ হচ্ছে--কি করে অস্বীকার করি। 
মার কাছে যেটা জোর ক'রে অন্তরের সাঁহত বাল, 


অতশতের পৃত্ঠা থেকে 


৬৫৯ 


“জাননারে মন পরমকারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।” 
মা কি আমার অমান যে সে; আম 'কি অমাঁন যাকে 
তাকে মা বাল।-_ 

দৈব্যুপনিষং বলছেন - 

“সবে বৈ দেবা দেবীম: উপতস্থঃ কাস ত্বং মহা- 
দোব। সারবীৎ অহং রক্ষদ্বরাপণণ । মত্তঃ প্রকীতি- 
পুরুষাত্মবকং জগং শন্য্াশন্য9 অহমানম্দানানম্দাঃ 
অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং বরস্কাত্রহ্ষণী-.. 1৮ 

অথাঁ দেবীর 'নিকট গিয়া দেবতাগণ তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “আপাঁন কে মহাদোব ৮ দেবা 
বাঁললেন, “আম ব্রক্ষ'বর্পা ; আমা হইতেই প্রকীতি 
পুরুষাত্বক জগং উৎপন্ন; আমি শুন্য অশূনা, 
আনন্দ নিরানন্দ, বিজ্ঞান আঁবজ্ঞান ; আ'মই ব্রন্ধা 
অন্রক্ধা ; ইত্যাদি ইত্যাদি। 

বোদক দেবীসস্ত দেব বলছেন-- 

অহং রাম্ট্রী সঙ্গমনী বস্‌নাং 
চিকিতুষণ প্রথমা যজ্জিয়ানাম: | 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা 
ভার্ছাল্লাং ভূর্যাবেশয়ম্তীম- ॥ 
ময়া সোহম্নমাত্ত যো 'বিপশ্যাত 
যঃ প্রাণাত য ঈং শৃণোতুযন্তম-। 
অমন্তবো মাং ত উপাঁক্ষয়ান্তি 
শ্রাধ শ্রুত শ্রাম্ধবং তে বদাঁম ॥... 
অহং সবে পিতরমস্য ম্ধ্মঘ 
যোনিরপজ্বন্তঃ সমুদ্রে । 
ততো 'বাতন্ঠে ভুবনান বশ্বা'.' ॥ 

অর্থৎ আঁমই জগদীম্বরী, সকলকে আঁমই ধন 
দয়া থাঁক, সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি ; 
যাবতীয় যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে আমই শ্রেণ্ঠ ; 
আমি সকল ্ছানেই বাস কার-_-সকলের দেহেই 
অবস্থান করি; দেবগণ যেখানে যাহাই করুন, 
আমারই উপাসনা করেন। আমারই দ্বারা, অর্থাং 
সকলের 'ভতর আমার শান্ত থাকার দরূনই, সকলে 
আহারাদি কারতে পারে, দেখিতে শ্ানতে পারে, 
আমারই শান্তর দ্বারা সকলে প্রাণ ধারণ করিয়া 
থাকিতে পারে । আমাকে 'ষান মানেন না তানি 
ক্ষয়প্রাঞ্চ হন। আমিই কারণের কারণ । পরমাত্থা 
হইতে উদ্ভূত হইয়া বদ্বরঙ্গান্ডের যাবতশয় পরাথে 


সেটা যে খেটে যায়_ীক করে তা না মাঁন। হঠতন্য এবং মায়ারঃপে অনপ্রাবন্ট হইয়া রাহিয়াছি। 


৪৬০ 


বহব্চোপনিষৎ গ্রচার করিতেছেন-- 
“তস্যা এব রন্ধা অজাঁজনং বিফুরজাঁজনং 
রুদ্রোহজীজনং সর্যমজশীজনৎ সর্বং শান্তমজশজনং ।” 
অর্থাৎ ব্রদ্ধা বিফু মহেশ্বরাঁদ সমস্তই শান্ত হইতে 
উৎপন্ন । 
এই শীন্তই 
ধনরাকার সর্বব্যাপী হইয়াও ভক্তের 'হতার্থে সাকার 
রূপ ধারণ কাঁরতেছেন, যথা--সামবেদীয় কেনো- 
পনিষং বাঁলতেছেন ““স তীগ্মন্নেবাকাশে শ্বিয়মাজগাম 
বহ্‌শোভমানামুমাং হৈমবতীম-অরাৎ সেই বক্ষ 
বহু শোভমানা স্পীমূর্তি ধারণ পূর্বক “উমা 
হৈমবতশ' রূপে তাঁহার নিকট আবভ্ত হইলেন । 
মেধস খাঁষ 
সুরথ রাজাকে বাঁলতেছেন, নিত্যৈব সা জগন্মার্ত- 
স্তয়া সবীমদং ততং। তথাপি তৎসমুৎপাত্তরহৃধা 


শ্রুয়তাং মম ॥ দেবানাং কার্যাসপ্যযর্থমাবর্ভবাঁত 
সাধদা। উৎপম্োতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যাভ- 


ধীয়তে ।”-_অথধি সেই জগন্মতিগ্বরূপ সর্বব্যাপী 
মহামায়া জন্মাঁদরাহত ও নিত্য হইলেও প্রায়ই 
ভন্তদগের কাধণসাঁম্ধর জন্য মধ্যে মধ্যে আবির্ভতা 
হন। যখন এইরূপ আঁবর্ভতা হন, তান নিত্য 
হইলেও তখন তাঁহাকে “উৎপন্ন” অথবা “অবতার” 
বলা যায়। 
শিশু গভ্ধারণণকে “মা” বলে ডাকে, “মা যে 
ক বস্তৃ' তা কি বুঝিয়া ডাকে? “মা” বলে ডাকতে 
হয়,-ডাকে। জোর মেরে কেটে “মা” বলে ডাকলে, 
মার কাছে গেলে, মার কোলে উঠলে, একরকম শাস্তি 
পায়; তাই “মা” বলে ডাকে । যখন বড় হয় তখন 
“মা” যে কী বস্তু তা ক্রমশঃ একটু একট. করে বুঝতে 
পারে। তেমান আমরাও আগে যখন দশভ্‌জা 
আনন্দময়ণকে “মা” বলে ডাকতুম তখন তত মাকে 
বুঝতুম না। একটু বড় হলুম, শুনগম “সেই মা 
হচ্ছেন-মা দ্গা, মা হচ্ছেন--ভগবতা ঈশ্বরী,_- 
মাকে নমো করতে হয়, পুজো করতে হয় ।, 
আরও একট; বড় হলুম, জানল্‌ম-_-সেই দশভ্জা 
মা আমাদের দুঃখ মোচন করেন, বিপদ হতে উদ্ধার 
করেন, অন্তরের সাহত ডাকলে কথা শোনেন । এখন 
একট; জ্ঞান হয়েছে; সেই দশভজা দূর্গা সধ্বন্ধে 
৮772 শ উদ্বোধন ঈম বর্য। ১৬শ সংখঠা, পৃঃ ২৮৬-২৯৯ 


উদ্বোধন 


[৯০তম বব--১৯ম সংখ্যা 


বুঝছি “কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণণ ॥ 
সাধকেরি বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারপধারিণী ॥ কভ্‌ 
কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণন্রক্ষ সনাতনী ॥” আরও 
যখন বুড়ো হব তখন হয় তো এও উপলাধ্ধ করতে 
পারব-_- “যে অবাধ যার আঁভসাম্ধ হয়, 

সে অবাঁধ সে পররুহ্ছ কয়। 

তৎপরে তুরীয় আনিরচনীয়, 

সকাল মা তুম ভ্রিলোকব্যাপনশ ॥ 

আমাদের মা, অপরের চোখে, মাঁটর মা হতে 

পারে; ভক্তের চোখে “সচ্চিদানন্দময়ণ'--চিদঘন 
মার্ত। মা সর্বব্যাপী ;-শন্যে থাকতে পারেন, 
মানুষের ভিতরে থাকতে পারেন ; গাছের ভিতরে, 
ই*ট-কাঠের ভিতরে এমন কি সেই ক্ষদ্র বাল্কণার 
1ভিতরেও থাকতে পারেন ; আর আমার মা, আমার 
হাতের গড়া এত সাধের আনন্দকরয়খ প্রাতমায় থাকবেন 
না--এ কখনই হতে পারে না। আমার যাঁদ ভন্তি 
থাকে, বিশ্বাস থাকে; আমি যাঁদ অন্তরের সাহত 
মাকে ডাক; প্রাণের সাঁহত মার কাছে কেদে বাল; 
মার জন্য যাঁদ সত্যই আমার প্রাণ ছটফট: করে ; 
মাকে না দেখতে পেলে মহা অশান্ত বোধ কাঁর-- 
প্রাণ বৌরয়ে যায় এমন যাঁদ হয়,_-নিশ্চয়ই বলাছ-_ 
মা আসবেনই আসবেন ; এই মার প্রাতমার ভিতরেই 
আসবেন। যেখানে বলব সেইখানেই আসবেন। 
যেমন করে হলে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাঁকে বুঝতে 
পারবে, তেমাঁন করেই তিনি আমার কাছে আসবেন। 
মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই 
অন্তর্যামনণ, সত্যই ভন্ত-বংসলা, সত্যই স্নেহময়ণ 
জননশ। ছেলে প্রাণের সাঁহত ডাকলে মা আসবেনই 
আসবেন, কোনও সন্দেহ নাই। মা সর্বশান্তমতী ; 
আমার ক্ষুদ্র আধারের মতো হয়েই মা আমার 'নিকট 
প্রকাশিত হবেনই হবেন। 
“এস মা এস মা ও হাদয়রমা পরাণ-পৃতাঁল গো। 
হৃদয় আসনে একবার হও মা আসান 

ণনরাঁখ তোমায় গো ॥ 
জন্মাবাধ তব মৃখপানে চেয়ে, আম ধার 
এ জাঁবন যে যাতনা সয়ে, (তাত জান গো । ) 
একবার হাদয়কমল বিকাশ করিয়ে 'প্রকাশ' 
তাহে আনন্বময়ী গো?” 


কৰি 


রাত্রির তপন্থা 


“বরহ্ষমায়াত্মিকা__ঈ*বরেরও লয়চ্ছান যান 
কালচক আবর্তনে ঘর বহহপথ 

অন্ধকার মহাবশ্বে নক্ষত্রের দ্বারপথ খাল 
হোরিতেছ সাদ্টরে আপন । 

কল্যাণ? সর্বভূত কর্মফল বিধানকারিণণী ! 
“হেরি কি বিচিত্র খেলা 
জ্যোতিঃর্‌পা.মৃত্যুজয়গ অমৃতময়ণীর ! 
অশ্তরীক্ষ 'িশ্বচরাচর ঢাঁকছ মা আপন সত্তা 
উধের্ব অধে তৃণগুজ্ম ছেয়ে গেছে তব তমসায়। 
পুনরায় খেলাছলে তুল 'নলে তমো আবরণ 
গ্রহ তারা চন্দ্র জ্যোতি হয়ে, ছাইলে গগন 
জ্যোতমন়খ তোমার ছটায় । 

মহারাত্র মোহরান্ 'যান--কপায় প্রসমা 

হয়ে মহামোহ গবনাশেন তান ! 

“কর্ম অবসানে ভূবনেশণ বরণ করেন ধারে 
প্রকাশিকা অণৃজা উষাকে-_ 

আবরণাঁ-শান্ত আবদ্যার ৷ 

জঞানালোক হয় উদ্ভাঁসত 

দূর করি অজ্ঞান'আঁধার ॥ 


স্বামী অচ্যুতানন্দ 

কুশিক নামেতে খাঁধ সৌরভতনয়-_ “আয়ি চিংশান্ত মহাকালহন্গয়বাঁসিনী 

হোমগন্ধ সুরাঁভত শান্ত স্নি*খ তপোবনে, 1দবাশেষে তুম মাগো ঘোররপা 'তামির রজনী । 
নধ্যানমণ্ন গভীর নিশায় । আবেশে তোমার সুখে নিদ্রা যায় জীবকুল-_ 
সহসা খাঁষর চিত্ত-পারাবার মাঝে বৃক্ষের কোটরে, সর্বকর্ম অবসানে। 

ভেসে ওঠে অপূর্ব জিজ্ঞাসা-- আমাদেরও কর কুপা তেমান জনন? 
সর্বজীব-সুপ্থিস্বরপিণশ তমোমরণ ছা কার জন্মমৃতু মায়া পাশ জাল, 

এ রান্র রহস্যের দিশা ! আত্মজ্ঞান দানি ॥ 

“দবসের উৎস জানি, বরণীয় ভর্গ সাঁবতার, “আবভাঁবে তব, গ্রামে জনপদে হে ভুবনেশ্বরী 
কিন্তু রজনীর- মূল কোথা তাঁর ? সুখে নিদ্রা যায় পশহপাখা কামচারী নরনারা । 
জিজ্ঞাসার ঘ:ণারর্ত ভোঁদ ভেসে ওঠে বাণণ নাহ তব ভাল মন্দ দৃষ্টির বিচার, 

ছন্দে গায়ন্রশর, খাঁষ-হাঁদ বিমাঁথত কার । তব কৃপা লাভে সকলের সম আঁধকার ॥ 

স্ফুরে তত্ব অভীম্টদান্ীর ।১ কুপাময়ী করুণারূপিণী- 

অন্টশ্লোকী বাধ্ময়রাপিণী আসে যারা সংগোপনে গ্রাসিতে আমায় রাশি অন্ধকারে 
দিব্যমযার্ত বিশব-জননীর । ত্বরা করি নাশ মা তাদেরে-_ 

উচচাঁরত খাঁষ কণ্ঠ হতে ঈর্ষাদ্বেষ লোভ মোহর্‌পণী সেই বাঘ-বাঘিনীরে । 
বেদস্তুতি মাহমা রাতির-_ পচত্ত অপহারী কাম-ক্রোধময় মোর আশ্তর বাত্তরে | 


উপোক্ষয়া বত দোষ মম, বাঁচাও আমারে-_- 
দান কাঁর ব্রক্ষপদ হে মোর জননী ॥ 
সর্বভ্ত-হাদ-জাত ঘোর সে অজ্ঞান 

ধার ঘন কৃষ্ণব্ণ দাঁড়ায়েছে আবার নয়ন 

তত্ব জ্ঞান ল:প্ত করি মোর । 

খণ ষথা পাঁরশোধ হলে ঘুচে যায় দুশ্চিশ্তার ভার-- 
তেমান মা ফুপা করে দূর কর অজ্ঞান আঁধার-- 
উন্মোচিয়া নয়নের দ্বার 

হোর মা তোমায় ॥ 

হে সূর্ধকন্যে £ 

দুগ্ধবতী গাভী বথা স্নেহ পরশনে 

দান করে সপেয় প্রচুর । 

তেমান মা স্তাঁত জপে হইয়া প্রসম্না আজ 
শন্রুজয় পথে মোর বাধা কর দর । 
পরমার্থ লাভ পথে শত্রু আছে যতো 
[রপনচয় ঘোর তীমন্ত্রা 

দরকরোকপাকরে 

প্রকাশিয়া প্‌বচিলে 

নব জীবনের 'দিব্যপ্রভা ভগিনী উষার ॥« 


৯ রাতি দদ।ত (অভশধ্টম-) হাত রা ন্রিঃ, অভাঁম্ট্া.কারিণী। 
« খপ্বে! দশম মস্ডলের দশম অনুবাক একশত সাতাশ সংন্তে কথিত বিখ্যাত রাতিসূত্তের ভাষান:বাদ। 


গোরীস্ততি 


স্বামী শ্রদ্ধানম্দ 


(১) 
লীলা তো যাঁহায় আঁখল লোকের উদয় চ্ছিত ও লয়ে 
যোগিগণ যাঁরে পেতে চান ধ্যানে চিরকাল গুহাশয়ে । 
যান অসংখ্য অরুণ-তপন প্হাঞ্জত দয্যাতময়ী 
কমললোচনা সেই গৌরীর চরণে শরণ চাহ । 


(২) 


অক্ষরময়ণ বর্ণে বর্ণে ধ্বানর বিলাস উঠে 

সেই ধ্যান ধার ি*বমণ্ডে জীবের প্রবাহ ছুটে । 

শব্দ-্রচ্ষ আনন্দময় বর্ণ তাঁড়ং সম 

অন্বুজ-আঁথ ভুবনেশ্বরী গৌরীকে নমো নম। 

(৩) 

ধনিতাশুদ্ধ নৎ্কল শিব জগতের পিতা চুপে-- 

মায়ের সংচ্ট-সংহার বাঁধ দেখেন সাক্ষরপে। 

জাববম্ধন যাঁহার ক্রীড়ায় মনন্তিদানও তাঁর 

শিবের গৃহিণী গৌরাচরণে আনি প্‌জাসম্ভার | 
ূ (৪) 

যাঁহার জঠরে 'বি*বজগৎং বীঁজভাবে রহে লীন 

উঠে বার বার সৃজন লীলায় বার বার হয় ক্ষীণ । 


পাঁতর সাঁহত রজত 'গারতে সদাই বিহার যাঁর 
পঙ্মনয়না মাতা গৌরীর চরণে নমস্কার । 


(&) 
1িবভুবন যেন মাঁণমালা সত্ররুপণ মাতা 
যাহা কিছ? আছে এই চরাচরে তাঁহাতেই আছে গাঁথা । 
তন্বজ্ঞানের পথ অনুসরি জাগে তাঁর অন্ভাতি 
পদ্মপলাশ লোচনা গোরা চরণে নিবোঁদ স্তুতি । 


(৬) 
সারা সংসার ব্যাঁপিয়া একাকী ক্রশড়ারতা নানাকারা 
যেমন ইচ্ছা খেলেন তেমান বিকাশ শাল্তধারা । 
প্রণতজনের কঙ্পলাতকা সদা বাঞ্ছিত-দায়ী 
কমলনেঘা গৌরার পায়ে ভান্তিই শুধু চাহ ।* 


ক শরঙ্করকৃত 'গোরবদশকম:' শ্রবের ৯১৪ ৬,৭,৮,৯ ক্লোকের 
ভাবানবাদ। & সংখ্যাগ্রান কাঁবতার মধ বাবহত হয়ান। 


মাগো 
অরুণকুমার দ্বত্ত 


মাগো, 

এত যত্বে যে অথ; সাজালাম মালাচম্দনের, 
ভারাঁত করলাম পণ্গপ্রদীপের আলোয়, 
তবু ক ছ"ৃতে পারলাম তোমায় 2 


জানি 

তোমার কর:ুণামাখা প্রসন্ন উজ্জল মুখ 
ধপের ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাবে ধীরে ধারে, 
তোমার গ্নিগ্ধ কোমল অমৃতময় আশিস 
ভোরের 'শাশরের মতো হারিয়ে যাবে নীরবে । 


ভুলেযাব . 

সমবেত কন্ঠের উদাত্ত মন্রোচ্চারণ-_ 
মঙ্গনকামনায় মুখর একাগ্র আকুল প্রার্থনা । 
আমরা কি অভাগা, মা ! 

আমাদের দৃণ্টি কি চিরকালই নিবম্ধ থাকবে 
কপট উজ্জবলতায়, 

মন তৃপ্ত হবে 

চাটুকার বাক্যে, অগভনর আম্তাঁরকতায় 
অথবা সদৃশ 'চন্তা ও কাজে? 


শুনোছ 

শুভাশুভের অন্তহশন সংগ্রামে 

আনবার্য তোমার বন্ছকঠোর উপাস্থিতি, 

তব? উদ্বেগ ও আতঙ্কে পালিয়ে যাব আমরা ? 
দ্বন্দৰ কোলাহলের বিস্তীর্ণ মরুভূমি পেরিয়ে 
কোনাদনই কি পেশছাব না 

তোমার পরম আশ্বাসের প্রান্তসীমায় ? 


জাগরণ-আহরানমূ* 


স্বামী গর্গানন্দ 
স্বাধীনদেশস্য সৃতে। 'হ ভা বি*বাসশস্ত্যা চ ভবিষ্যদ্দস্ট্যা 
[কিং ভাবয় স্বং বলহীন ইখম:। গবকর্মভ্‌মৌ হি ভবাবতপণ 0৬ 
হনশ্চ দনশ্চ কপান:পান্রঃ এীতহ্যকণতর নবভারতস্য 
ভ্রমা পরং বৈ খল জাগ্রতোহাস ॥১ কষ্টীতহাসৌ বাঁধ-শাম্ম-ধমঠি। 
ত্যন্তবা হি হিংসাঞ্চ পরানূবাদং নীচোচ্চজাত্যাদদরিদ্রু মখঃ 
তুচ্ছাঁতভাব বৃখৈব বাক্যম্‌ । শ্রম্ধাস্পদং তে 'নতরাং ভবন্তু ॥৭ 
জাতীয়তত্বণ পরং গৃহখস্থা আদর্শমূলং হাঁদ ধাররেখম্‌ 
দণ্ডায়মানোহীস সদা স্বপাদে ॥২ শৌর্ষেন বা্ষেন ভবানদশ্পঃ | 
স্ব।এ৫াভিসাঁম্ধং মনসো বিহায় সংত্যজ্য জাড্যং কুরু কর্ম 'নত্যং 
্রদ্ধাণ প্রণীত সদাবলদ্ব্য । পর্ণঃ প্রবৃদ্ধোহাস মহোদ্যমেন 0৮ 
দৃষ্টৰা চ সবনি: গ্বজনান্‌ তবৈব বিধায় চৈক্যং চর সর্বকালে 
হিতায় তেষাং ভব কর্ম যোগী ॥৩ প্রীত্যা চ ব্ধান: কুরু দেশবাপীন। 
যত্বেন নূনং কুর্‌ পৌরুষং বৈ স্মরোৌত সাক্ষাদমৃতস্য পূন্রঃ 
স্বকার্যাসম্ধযে চ পরাবরায় । ত্বমারভূনো তপসা হি জ্ঞাতঃ 1৯ 
একাগ্রাচতো গুণশশীলয্ন্তঃ বিরহষ্ধশন্ত্যা চরণং হি পূজা 
শন্তঃ পবিলো ভব সচ্চরিতরঃ 18 বীরোহসি সত্যং নরজীবনেহপ্মিন-। 
1ব*বাস ইতখং পরমেশ্বরে বৈ “আচার্ষ”-বাণীমভয়াং গৃহস্থ 
তথৈব কৃত্বা প্‌নরাত্মশন্তো ৷ নিঘেষিয়োচ্চোরহ 'দাশ্বাদিক্ষু 0১০ 
পূর্ণ স্বলক্ষ্যং কুরু জশবনেহাস্মন- উাত্তষ্ঠ তস্মাদ, ধর সত্যদণ্ডং 


ততোহাঁস ধন্যো মহিমাশ্বিতোহাপ 1৫ 
অতাঁতমাহাত্ম্-পদং বিভাব্য 
উৎসাহ্যন্তশ্চ পরং প্রহষ্টঃ। 


* ছন্দ--ইন্দ্রবন্া ও উপেন্ুত্্রা সংামাশ্রুত 


সেবাত্মত্যাগস্য সুকেতনং তৎ। 
প্রাতচ্ঠিতং ত্বং কুরু পূর্বমানং 
ভ্বাতজয়োহস্তু তব ভারতস্য ॥১১ 


তোরা এসেছিস, 


সৃধাংশুভূষণ নায়ক 


আমরা তাঁকে দেখতে আসান । 


কারণ তান সেই কবেই পণথবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। 


দেখতে এসোছলাম সেই বাঁড়টা 
যেখানে তান আশ্তম ক্ষণ পর্যন্ত ছিলেন 


যেখানে বহু মানুষের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁকে দর্শনের, 


তাঁর কথা শোনার__তাঁর কপালাভের । 
প্রশস্ত উদ্যানের সবজ আস্তরণের 
মাঝে লাল কাঁকর বছানো পথ আঁতক্রম 
করে বাঁড়টার সামনে এলাম । 
রুদ্ধশ্বাসে প্রবেশ করেই উপরে উঠোছি। 


সোঁদনও কি এই বাঁড়, এই 'সিশড়, 

এত সন্দর পাঁরচ্ছন্ন ছিল ? 

উপরে উঠে দেখলাম--তাঁর কক্ষে খাঁটয়ার ওপর 
শষ্যায় তাঁর প্রাতককাতি । 

হঠাৎ যেন মনে হল এ গ্রাতিকীতি কথা বলছে £ 
“তোরা এসেছিস? ! 

রুষ্ধম্বার কক্ষের 

সামনে স্বজ্প পাঁরসর বারান্দায় লুটিয়ে 
পড়লাম । কানে যেন তখনও এঁ কথা 
প্রাতধ্বানত হচ্ছেঃ “তোরা এসেছিস ! 


উবু ডাকব তোযার 
প্রহ্যৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


কোলাহল হয়তো শোনায়, 

তব আমি ডাকব তোমায়-_ 

ডাকব বার বার--অনেকভাবে । 
মাগো, আমার চেতনায় আবার্তত হবে 
শৃধু তুমি । 

এই আমার জপমন্ত্। 

আমার ভূল হয়, 

তবুও আমি ভাঁত হইনি কখনো ; 
তোমার রক্ষাকবচ যে আমার কণ্টে। 
কোলাহল শোনায় শোনাক, 

বটবৃক্ষের স্নেহচ্ছায়ে তব্‌ও আশ্রয় পায় 
পথশ্রান্ত পাঁথক। 

তোমায় আম ডাকব অনেকভাবে 

বার বার-_ 

কোলাহল শোনার শোনাক। 


তোমার আনন্সুর 
পণাশ মিত্র 


কেবলই আত্মস্বার্থ আত্মসুখ 
সম্দরের গ্বাদহশীন অসহায় প্রাণ 
বুঝেও বুঝ না কেন 

শুনেও শুন না কেন 

শৃ*্শ্তু বিশ্বে অমৃতের মধুময় 
সেই প্রিয় গান। 

হে অনস্ত, হে পাঁরপর্ণ ! 
আকাশে সূর্যে বক্ষে তৃণে 
তোমার আনম্দসুর বেজে যায় ; 
দর নীহারকা থেকে ভণ্ন কুঁটিরে 
তোমার গীঁতের ছন্দ 

এ ধ্ালকণায়। 


পরের বাগানে ঘুল 
রমেন্্রনাথ মল্লিক 


আনন্দ মনের কাছে অনুভবে কাজে 
হাদয়ে যে উদারতা প্রশস্ত সমাজে 
সহজ স্বভাবগুণে প্রার্থিত নিয়ত 
অবশ্য 'নাশ্চত নয় প্রাপ্তি বা বরত। 


তবু তো চলার পথে পদচারণায় 
নির্দেশ ধুবের কিছু থাকাটা মানায় 
যাঁদ তা জীবনকর্মে শৃভসচনার 

করে থাকে 'কিছহ মানত জাগাঁতিক ভাবার ! 


ভালটা প্রত্যহ থাকে সাত সম্পদে 
কল্যাণ-প্রদীপ জালা দেব-মসনদে 

যা শামবত চৈতন্যের আলো আলো রূপ 
চোখ-চাওয়া চোখ-বোজা সবার স্বরূপ । 
উপকার? মন নিয়ে হাঁটা-চলা চলে 
পরের বাগানে ফুল--প্রশংসায় বলে। 


আম্িছু কর্ম আমিহ অপেক্ষা 


নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


তোমার তো সেই আঁধার-করা চোখ 
তোমার জন্যে বসে আছি এই শ"'তে 
এই শীতে 

এই ভূবন কাঁপানো শীতে । 

তুমিও তো বসে আছ, বসে নীল জলে 
আম যে তোমার কর্মে কাটাই বেলা । 
কে যে বসে আছে 

কার অপেক্ষা 

কে যে কার কথা ভাবছে ঠিকানা নেই। 
আমিই কর্ম 

আঁমই অপেক্ষা । 

অথচ বসেই আছ। 


গন্তবামি ঘুগে ঘুগে 


কথা ছিল আসবেই-- খাঁন অতাতে 
আর্ত ক্ষুব্ধ শিশু ছিল ক্ুন্দনে মুখর, 


অসুরদলনীর্‌পে এসোছিলে । সহস্র বাহুতে 


জয়ন্তী সেন 


. করুণার মধুময় তরঙ্গত 
অপার নিঝরে 
আয়ত 'নাবড় চোখ । 


সংখ্যাতীত আয়হধের অন্য কোন চিহ্ন রাখ নাই-_. 

ত”ক্ষ7 তেজ ; '্রিনয়নে এ*্বর্যের লেশ মুছে বাহু দুটি 

চর জলন্ত পাবক শিখা ;, মেলেছ কাতর 

চিত্তে কুপা সমরে নিষ্ঠুর! সন্তানের পথ চেয়ে-_মাতৃর্‌ূপে 

কান্নার জগতে । 

কথা ছিল আসবেই-_ তোমাকে চিনোছ মাগো, চিরণু্ধ 

আমাদের দুঃখী শতাব্দীর লজ্জাপটাব্তা 

হাদয়ের আর্তনাদে কতাঁদন শ্রীমূখের অঙ্গীকারে-_হাদয়ের ভাবে 

বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নয়নের বাঁধভাঙা উচ্ছলিত 

অন্তরালে তৃপ্চ তুমি হতে পার করুণার স্তরোতে। 

জননী আমার ! সব প্র“ন ভেসে গেছে-_সব দ্বিধা 

সব মাঁলনতা । 

এবার মায়ের স্নিগ্ধ প্রস্ফুটিত নাঁখল জগৎসত্বা চিরতৃপ্ত মাতৃসম্বোধনে 

কমালনী মুখে অবুঝ শিশুর মতো 

সূ" আর ভালবাসা একই' সত্তা পিপাসায়, নিভ'য় উল্লাসে 

প্রদীপ্ধ প্রকাশে তোমার নিশ্চিন্ত কোলে অনায়াসে 

যতবার চেয়ে দৌখ-_অমৃতক্ষরণ বেদনা বিস্মৃত ॥ 

যাকে পেলে 
নিভা দে 
মগ্ন যাঁদ হতে পারি নিজের গভীরে একবার | প্রত্যহের সাবান ফেনায় শুধুই বুদবহদের মতো-- 
যাঁদ একবার ডুবে যেতে পাঁর একাকা-_- কেটে যায় দিন ভেসে ভেসে অর্থ হনতায়, 
নিজস্ব ভিতরের জ্যোৎদনার অথৈ আনন্দে । একেবারে স্রোতের মুখে কুটোর নঃস্বতায়__ 
[ভিতরে ভিতরে তবু বন ফোটে প্রাতাঁদন-_ 

তারই সাধনায় গ্রাতিদিন পার কার অন্ধকার, যাব ঠিক একদিন ডুবে-_অনন্ত গভীরে । 
রাশি রাশি দিন দিনের প্রাত্যহিক যন্ত্রণা কালহান, অব্ন্ত জীবনের সে এক নীরব সহবাস 
স্বজনের অপমান অবহেলা তার সঙ্গে, বাকে পেলে মনে হবে আর কাইবা 


তর্যক- কথার তখন্র বজ্পাত-.. চাব ফের এই অকস্মাৎ ফুটে ওঠা জীবনে । 


অপ্রকাণিত 
ভূপেন্্রনাথ শীল 


আমি চেয়েছি জানতে আমাকে, 

করতে চেয়োছ প্রকাশ 'ীনজেকে আমার কাব্যে । 
পারনি । চেষ্টা করেছি বৃথা । 

মেঘে ঢাকা আকাশের নিচে পড়ে না 

ঈগপন্ট কোন প্রাতাবদ্। 

দ্বিধা-বিভন্ত জীবনে মন আমার পায় না 
মনন্তর স্বাচ্ছন্দ্য । 


সূর্য যতই সত্য হোক কালো মেঘের আড়ালে 
তব সে থাকে অপ্রকাশিত । 
আমার জীবনও সত্য । 


তব্য তো পাই না তাকে, তার সম্পর্ণতাকে। 


আম তো দেখোঁছ জীবনকে খণ্ড খন্ড করে, 
কাবোর টুকরো টুকরো অনুভত দিয়ে ) 
পেয়েছি তাকে দঃখ সুখের বাঁচত্র আভজ্ঞতায়। 
তবুও পাইন তাকে, তার সম্পর্ণতাকে । 


বাসনার কত ঢেউ নিরন্তর যায় 

1ম?লয়ে মাঝপথে । 

অন্তরের কত অব্যস্ত বেদনা 

প্রকাশের লক্ষযশীর্ষে পারে না পেশীছিতে । 


যাঁদও আমার কোন পাঠক 
সময়ের গ্রাম্থ ধরে সাজায় আমার কবিতা 


তবুও পাবে ক সে আমাকে ? 

শব্দ দিয়ে আঁটা ফ্রেমে 

পারবে কি ধরে নিতে জীবনের সম্পর্ণ তাকে, 
শুধু যা হয়েছে নয় তা, 


যা পারত হতে। তাও? 


জননী 


্ুহদদ পান 


যন্ত্রণায় বিমর্ষ তুমি, শোক-অশ্রু ঝরে আবরত ঃ 
আনদ্রায় কাটে রাত, ঝড়ো হয় জীবনের ক্ষত £ 
তোমার খাঁনজ প্রেমে জান আম নেই কোন খাদ 
যত কাছে আস আম, পাই তার নবীন আস্বাদ 
ও বুকের শশতলতা, আহা ! 

পান পান্রে জুড়ায় শরীর 

মত্তকার মতো তুমি দুদ্ধক্ষীরা, আগ্রহে অধার 
পথ চেয়ে বসে থাকো-_ 

সহ্য করো অসহ্য দহন। 

আহা, অসহ্য দহন । 

লাঞ্চনায় কাঁদো তুমি 

অশ্রুভারে মৃখ হয় নত 

তোমার মমতা তবু ঘিরে থাকে আমায় সতত 
বাংলার মাট জল 'বিদ্তৃত আকাশ 

আমার পিপাসা ইচ্ছা অনুপম 'শাল্পত ব*বাস। 


আমি-তুমি 
শাস্তশীল বাশ 


ভাবি মনে, তোম।পরে সর্ব সমগ্র্ণ 

করে আম সুখে দুঃখে সকল সময় 

থাকব নিশ্চিন্ত হয়ে, হব না বিচল 
কোনমতে, কিন্তু কই, পারি না তো আঁম। 
যখন সহখের দন, তখন তোমাকে 

ভহলে থাক একেবারে, নিজেকে নিয়েই 
মত্ত থাঁক ; মনে জাগে কত অহঞ্কার; 

এ সৃখ আমার দান, আমারই রচনা । 
হায়রে, যখন সেই সুখ সয়ে যায়, 

তখন তোমার পরে কত আভযোগ, 
দিয়েছ এ দুঃখ বলে। কাঁ নিম্ম তুমি! 
অন্তরে তোমার কোন দয়ামায়া নেই । 
আমার এ কান্ড দেখে তুমি হাস বুঝি, 
আম ভাস বোনায় দু-নয়নজলে। 


ম্বেতকেতু 
সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমাদের এই প্রাচীন পৃথিবী থেকে 
শ্বেতকেতু বহনাদন বিদায় 'নিয়েছে। 
হয়তো কিছু অভিমান ছিল, 

আন্রঙ্ক ভুবন থেকে উচ্চারত হয়োছল 
বিছহ বনমর প্রাতবাদ । 

শ্রুতি ও অশ্রুৃতির মাঝে 

যা ছিল অস্ফু১। 


এখন অন্যতর মুূল)বোধে আচ্ছন্ন পাথবা। 
যারা যযাঁতর মতো আঁভিলাষী 

সুখ ও সম্পদভোগী অন্ত নিয়মাচারী 
তারাই এ গ্রহাঁটির সুখী আধবাসী । 
প্রাচীন প্রথা-প্রকরণগুলো তাই 

বেছে বেছে ৩ুলে রাখা আছ । 

শেল.ফের শেষ তাকে । 

হাজার বছর ধরে জমে ওঠে ধুলো । 


ঝড় আসে বৈশাখের দম প্রদাহে 
বষায় আঁদগন্ত ধুয়ে মুছে যায় 
উড়ে যায় ধুয়ে য় ধুলো, 
তখনই স্মতর কুগ়াশা ঢকে 
আর এক গভীর প্রমায় । 
শ্বৈতকেতু আজ আর আসে না। 


ধ)।গশুগ্থা 
নিমাই মুখোপাধ্যায় 


ভারতের মানাচন্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 
মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। 

এই সেই ভারত-. 

যে-ভারতকে শৈশব থেকে ভালবেসোছ। 

হঠাং কানে শুনতে পেলাম-_ভাবছ কেন? 

এ ভারত পুণ্যভাঁম-- 

এর মাটিতে যাঁরা জম্মেছেন 

তাঁরা পাঁথবীর সমস্ত সভ্যতার 

গচন্তার সর্বময় রূপ । 


মনে হল সেই বোদিক মশ্র উচ্চারিত হচ্ছে 

দিকে দিকে । 

বদ্ধের প্রশান্ত মুখ দেখতে পেলাম । 

শুনতে পেলাম “আল্লা হো আকবর, ধন 
মসাঁজদের মধ্যে থেকে। 

গীর্জার ঘণ্টার মিষ্টি শব্দ ভেসে আসতে লাগল । 
হঠাং সব একাকার হয়ে গেল। 

দেখলাম সব মলোমশে একাকার হয়ে 

ভেসে উঠেছে একটি রূপ। 

সে রূপ-শ্রীরামকৃষের ধ্যানস্তব্ধ রূপ । 


জীবন বেয়ে 


শাস্তিকুমার ঘোষ 


যে পর্যন্ত না পেশছই পাহাড়-চ্‌ড়ায় 

পথের সৌন্দর্য বনের সুগন্ধ যেন না ফুরায় 

ঝনার কলগণীত কুটিরের শাস্ত পিছনে না টানে 
িহঙ্গ-কাকাল শিশুর করতালি আলতো ছোঁয় প্রাণে 

যা নেই সমতলে পাব 'কি উচ্চতায় তাহার সমারোহ 

[ভিতরে এঁশ্বর্য যত ভরবে ফুলে ফলে-_-ঘনাবে সচ্মোহ 
গশখরে শিখরে গান শুনব পেতে কান অসাম মান্দরে 
একাঁট জীবন যাঁদ অনন্ত জীবন বেয়ে তোমায় থাকে 'ঘিরে। 


ধর্মসমন্ত্রয়ে রামকুষ্ণ গরমহংসদেবের দান 


রেজাউল করীম 


উনাবংশ শতাব্দীর যখন আরম্ভ হল তখন 
ভারতের ইতিহাসে কি দেখলাম 2 একাঁদকে বৃটেন 
দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারতবর্ষ শাসন করছে, আর অন্য 
দিকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান 
ও আরও কয়েকটি ধর্ম পরস্পর ঝগড়া করছে। 
ধর্মপ্রচারের নামে এক ধর্মের নেতা অপর ধমের 
তাকে আক্লমণ করছে । এক ধর্ম অপর ধর্মকে 
ণনজের ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য চেষ্টা চালয়ে 
যাচ্ছে। তর্কাতকিঃ অপর ধর্মের নিন্দা, ধর্ম 
প্রচারের নামে অপর ধর্মকে কুংসিৎ ভাষায় আক্রমণ 
করবার প্রচেষ্টা চলছে । তার ফলে ভারতবর্ষে নানা 
ধরনের সাম্প্রদায়িক কলহ আরম্ভ হল। এইসব 
কলহ-ববাদের কথা 'বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে 
চাই না। তবে এইটুকু বলতে চাই যে, মানুষের 
জশবন তখন অসহ্য হয়ে উঠোছল। তারা ভাবছিল, 
ঈশ্বরের রাজ্যে এমন কেউ 'ি নেই যান শাম্ত- 
কন্ঠে বলবেন ঃ ক্ষান্ত হও, ঝগড়া নয়, 'ববাদ নয়, 
বন্ধুত্বের "বারা আবদ্ধ হয়ে মানুষ বাস করবে? 
একসময় তারা দেখল, তাদের এই দেশেই আবিভর্ত 
হয়েছেন এমন একজন মানুষ। তানি রামকৃফ 
পর়মহংস। 

রামকফ পরমহংস এযুগের একজন 'বরাট মানুষ । 
যে-যৃগে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে রেষারোষ, দ্বন্দব-কলহ 
প্রবল আকার ধারণ করোছল, সেই যুগে তানি এক 
উদার ধর্মবোধের কথা উচ্চারণ করলেন। তান 
বললেন, ধর্ম [নয়ে কোন দ্বন্দবীবরোধের কারণ 
নেই। তাঁর মূল বাণী হল: “যত মত তত পথ ।” 
তক্শাম্তে একটা কথা আছে ০০208011075 
(70881) অথাঁ পরপ্পর-বিরোধী চন্তা। এই 
মত অন:পারে একটা কথা সত্য হলে তার বিরোধ 
কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সর্বজনীন হাঁসডক যে 
কথা--তার বিয়োধা সবই হবে সর্বজনীন না-সডক 
কথা। “ঈশ্বর সব্ন্ধ আছেন'--এই কথার বিরোধী 


কথা হল “ঈশ্বর কোথাও নেই”। দুটোই একসঙ্গে 
সত্য হতে পারে না। তেমান ধর্মের ব্যাপারে 
কেউ যাঁদ দাঁব করে তার ধর্ম সত্য এবং তার উত্তরে 
অপর কেউ যাঁদ বলে, না তোমার ধর্ম 'মথ্যা, 
আমার ধর্ম সতা, সে ক্ষেত্রে ঠিক কথা কে বলবে ? 
সেজনাই জগতে ধর্ম 'নয়ে বিরোধ। রামকৃফ 
পরমহংস বললেন, 'সকল ধর্মই সত্য। ধর্মের 
ব্যাপারে তুম যে-পথই আন্তারকতার সঙ্গে 
অবলম্বন কর না কেন সে পথই সত্য'। এমন 
দৃঢ়ভাবে ধর্মের কথা খুব কম লোকই বলেছেন। 
উনাঁবংশ শতাব্দীতে ভারতের এই মহাসাধক পাঁথবাঁর 
সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন করলেন £ তোমরা 
ধমের নামে বিবাদ করো না। সব ধর্মই সত্য- 
পথের নিদেশ দিয়েছে । নিজ নিজ পথ অন_সারে 
মানুষ চলুক । কেউ কাউকে ঘৃণা করবে না, কেউ 
কারও সঙ্গে ভালবাসার সম্পক ছিন্ন করবে না। 
সবাই এক হয়ে চলুক এক লক্ষ্যের দকে। পথ 
যতই 'বাভন্ন হোক না কেন সেই লক্ষ্য যে একই 
ঈশ্বর । কেউ তাঁকে জেহোবা বলে, কেউ বলে 
ভগবান, কেউ আল্লা বলে, কেউ বলে গড। এক 
রাম তাঁর হাজার নাম। 

রামকুফ পরমহংস যে-কথা বললেন--তা কেবল 
তাঁর মুখের কথা নয়, তাঁর অন্তরের উপলাব্ধর কথা । 
তিনি তাঁর জীবনে প্রধান প্রধান কয়েকটি ধর্মের 
মূলনীতি ও আদর্শ নিজের জীবনে পালন করেছেন। 
আবার 'হম্দুধর্মের ধ্যান-ধারণা, পজজা-উপাসনা, 
যোগসাধন এসব তো তান অনুশীলন করোছলেনই। 
গ্রীষ্টান ধমের আদর্শ গ্রহণ করেও তিনি 
অনুভব করোছলেন যে, এভাবেও একইভাবে ঈশ্বর 
লাভ হয়। আবার ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করেও 
সেইভাবে ফিছাাঁদন তিনি চলেছেন। সেই পথে 
এক চিরন্তন নিরাকার ঈশ্বরের সাধনা করেছেন, 
ইসলামের প্রবর্তকের প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন 


আশ্বিন, ১৩৯৫ ] 


এবং সাঁফদের মতো কঠোর সংযম পালন করেছেন, 
এবং বুঝেছেন সেই পরমেশ্বর ব্রক্ধই ইসলামের 
আল্লাহ্‌ । শোনা যায়, তিনি একজন খাট 
মুসলমানের মতো নামাজ প্রভূত পালন 
করেছেন। এইভাবে পাঁরশেষে 'তাঁন উপলাব্ধ 
করেছেন, যত মত ভত পথ। ডাইনে বামে 
সামনে পিছনে যেখানেই তাকাও না কেন সেই 
একই ঈশবর। 

সব্ধম সম্বন্ধে এই যে ধারণা -এ ধারণা 
ইতিপর্বে খুব কম মহাপুরুষই পাঁথবাঁতে 
দিয়েছেন। আবার শুধু দেওয়া নগ্ন, জীবনে 
অনুশীলন ও উপলাধ্ধ। এইখানেই রামকৃষ্ণদেবের 
জীবনের সার্থকতা । আমরা বুঝতে পার 
শ্লীরামকৃষের এই আদর্শ স্বীকার করলে পাঁথবা 
থেকে ধর্ম্সত্কট দূর হয়ে যাবে। একের 
আদর্শে সকলেই উজ্জীবিত হবে। উড়োজাহাজে 
মানুষ বহু উপরে যায়_-হাজার হাজার ফুট 
উপরে । সেখান থেকে যখন পাঁথবীর 'দিকে 
দৃষ্টিপাত করে তখন সে দেখে সব এক। 
কোথাও ভেদাভেদ নেই সব এক। গাতায় 
অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দেখালেন সারা বিশ্বব্হ্ধাণ্ড তাঁর 
মধ্যে আধাত্ঠত। শরীক অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ 
দেখালেন। তাঁর মুখ-গহবরে অজদন দেখলেন 
কোট কোটি নক্ষপ্র-কোঁটি কোটি গ্রহণতারা 
বিরাজমান। তখন অর্জনের ঈশ্বরের উপলাব্ধ হল। 
যেকোন ভাবেই হোক যতাঁদন 'ৰিরাটের উপলাষ্ধ 
না হবে ততাঁদন কোন মান্‌ষেরই ঈশ"বরলাভ 
হবেনা। ঈশ্বরের রুজ্পনা মানে বিরাটের কঞ্পনা। 
ক্ুদ্রতা, নঈচতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ধৰংস--এসব ঈশ্বরের 
মধ্যে নাই। কাঁবর ভাষায় বলব £ “যেথায় বিরাজে 
দেব-আশীবাদ, না থাকে সেথায় কলহ, না থাকে 
ববাদ।”» সব ধর্মের মধ্যে সেই পরম এককেই 
আবস্কার করা যায়। আজকের যুগে সেই 
আঁবিং্কারের উদার মহৎ বাণৰ শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন। 

আমরা কথায় কথায় শবন্ব শব্দটা ব্যবহার 
কার। 'বি*ব কথাটা যখনই বলব তখনই সব হ্ষুদ্রুতা, 


ধম“সমন্বয়ে রামকফ পরমহংসদেবের দান 


৬৯ 


সব বাধা ব্যবধান, পব বৈসাদশ্য মন থেকে দর করে 
দেবার কথা ভাবতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ 
আমোরকার শিকাগো ধর্মসম্মেলনে যে অপরূপ 
ভাষণ 'দিয়োছলেন তার মূলকথা হল-_সব মানুষই 
এক ঈশ্বরের সন্তান। সেখানে তিনি বললেন, 
মানুষের মধ্যে এঁক্য কাম্য । তান বলেছিলেন £ 
“প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লেখা হোক ববাদ 
নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ ; 
মতাবরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি ।১” ফরাসী জাতি 
1105109, 60811, 18101010-র দাণি ঘোষণা 
করোছিল--কিম্তু তা তারা স্থাপন করতে পারোন । 
নেপো'্লয়ন ফরাসী বিপ্লবের বাণী নিয়ে বহু 
যুদ্ধ করোছলেন কিন্তু তিনি সে-বাণীকে 
প্রাতত্ঠা করতে পারেনান। যুদ্ধের দ্বারা 
বি*বমানবের মৈল্রশী প্রাতিশ্টিত হয় না, সেই মৈত্রীর 
জন্য প্রেম চাই, সব মান্ধকে এক করবার 
সাধনা চাই। 

আজকের যুগে আন্তজতিক প্রেম, প্রণীত ও 
ভালবাসার কথা প্রচার করা দরকার । আজ 'বাভন্ব 
দেশে অনেক মহান মানুষ উঠে দাঁড়য়েছেন খারা 
ধর্মাবরোধ দূর করে সব মানুষকে এক হবার জন্য 
আবেদন জানাচ্ছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে 
ঠাকুর রামকুষণ পরমহংস সেই উদার ধর্মবোধের 
কথাই বলোছলেন। তাই দেশের মানুষকে আহবান 
কার তাঁর সেই বিখ্যাত উদার ঘোষণা “ঘন্ত মত তত 
পথ'কে গ্রহণ করে মন্বের মতো তার সাধনা করতে । 
যাঁদ এই উদার মত গ্রহণ না করে মধ্যযুগের সেই 
ধর্মযুদ্ধের কথাই ভেবে থাঁক তবে মানব্জাতর 
সমূহ ক্ষাতি হবে, সব মানুষকে এক করার সাধনা 
ব্যর্থ হবে। ভাঁবষ্যতের মানুষ যখন দেখবেন 
ভারতের একজন সাধক, মানুষকে এক হওয়ার পথ 
দোখয়েছেন তখন তাঁরা মুগ্ধ হয়ে সেই সাধককে 
আঁভনন্দন জানাবেন। মুস্তকণ্ঠে তাঁরা বলবেন £ 
“হে মহাসাধক, 'ঘত মত তত পথ" এই বাণী প্রচার 
করে তুমি জগতের মহৎ উপকার করেছ-- তোমাকে 
আমাদের আঁভনন্দন জানাই |». 


রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকুষঃ 


জোতির্নয় বনুরায় 


শ্রীরামকৃষণদেবকে কেন্দ্রে করে শা*্বত ধর্মভাবের 
যে বিরাট অদ্থ্যদয় ঘটে এদেশে, যার প্রভাব বিস্তারিত 
হয় ভারতের বাইরেও, রবীন্দ্ুনাথ তার সাক্ষণ 
ছিলেন। উনাবংশ শতকের শেষাংশে তান শ্রীরাম- 
কৃফদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী 'বিবেকানন্দকে এক 
আম্তধ ধমশীবজয় করতে দেখেছেন । দেখেছেন 
উপোক্ষত পরাধীন ভারতবর্ষকে বিশ্বের মানাচন্্রে 
একটি গৌরবময় স্থান করে নিতে--যা সম্ভব হয়ে- 
ছিল স্বামীজশীর প্রচেষ্টার । আর দেখেছেন দেশ- 
ব্যাপা সবর্মিক নবজাগরণ। যাঁদ কোনও 'বশেষ 
একটি নামের সঙ্গে এই সর্বভারতীয় জাগরণকে 
চিহ্ত করতে হয়, তবে সে-নামাট শ্রীরামকৃফদেব, 
যাঁর প্রধান যন্্ বা বাণণগ্বরূপ ছিলেন বিবেকানন্দ । 

এই ইতিহাস রাঁচত হয়েছে রবান্দ্রনাথের চোখের 


সামনে । কবি কীভাবে তা গ্রহণ করোছিলেন ? 
রর রজেরেরিরর 


শ্রীরামকৃঞ্ধদেবকে কেন্দ্র করে শাশ্বত ধর্ম- 
ভাবের যে বিরাট অভ্যুদয় ঘটে এদেশে, যার 
প্রভাব বিস্তারিত হয় ভারতের, বাইরেও, 
রবীন্দ্রনাথ তার সাক্ষী ছিলেন। উনবিংশ 
শঙকের শেষাংশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে এক আশ্চর্ষ 
ধর্মবিজয় করতে দেখেছেন । দেখেছেন 
উপেক্ষিত পরাধীন ভারতবর্ধকে বিখের মান" 
চিত্রে একটি গৌরবময় স্থান করে নিতে__যা 
সপ্তব হয়েছিল স্বামীজীর প্রচেষ্টায়। আর 
দেখেছেন দেশব্যাপী জর্বাত্ক নবজাগরণ। 
যদি কোনও বিশেষ একটি নামের সঙ্গে এই 
জবন্ভারতীয় জ।গরণকে চিন্িত করতে হয়, 
ভবে মে নামটি গ্রীরামকৃ্চদেব, ধার প্রধান 
যন্ত্র বা বাণীস্থরূপ ছিলেন বিবেকানন্দ । এই 
ইতিহাস রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চোখের 
সামনে । কবি কীভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন ? 


জেকখাই আলো চিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। 
হেরা তাজেরাহিচিতি 


রবান্দুনাথের জাঁবনীকার শ্রীগ্রভাতকুমার মুখো- 
পাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছন £ "ববেকানন্দের 
1ব্ববিজয় ভারতের যুবমনে ভারতের প্রাত শ্রদ্ধা 
জাগ্রত কারতে সক্ষম হইল । আম্চর্যের বিষয়, ত1হার 
বারামকফের বিরাট ব্যস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট বা 
আঁভিভূত করে নাই ।”১ প্রভাতকুমারের এই মম্তব্য 
রবীশ্দ্রজীবন"-গ্রদ্থে যখন প্রকাশিত হয়, কবি তখন 
জীবিত। *কবির মানীসকতা সম্বন্ধে স্পন্ট ধারণা 
গড়ে নেবার সুযোগ তাঁর ছিল। সং্লম্ট 1বষয়ে 
প্রাসাঙ্ক তথ্যাদ বিচারের পর তিন এব্যাপারে 
কবির সঙ্গে আলোচনা করে তবেই তাঁর মতামত ব্যন্ত 
করেছেন মনে হয় । জাবনণীকারের উত্ত আভমতটি 
খন্ডন করা কঠিন। তবে রবীন্দ্রনাথ 'আভভ্‌ত' না 
হলেও সাধারণভাবে শ্রীরামকুফদেব ও স্বামী ববেকা- 
নন্দ সম্পকে তাঁর মনোভাব শ্রদ্ধাযুন্ত ছিল। সেই 
শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্তরের যোগ কতখান ছিল, প্রশ্ন 
সেইখানে । এ'দের সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্যে অঙ্পই 
বলেছেন, লিখেছেনও যৎসামান্য । 

যদিও শ্রীরামকফদেব সম্বন্ধে তাঁর লেখার পাঁরমাণ 
স্বপ--যা আগেই বলোছ--তবু এই আলোচন।য় 
রবান্দ্ুনাথের রচনাবলীই আমাদের প্রধান নিভর- 
চ্ছল। কারণ তাঁর নিজের লেখা ছাড়া এই গ্রসঙ্গের 
উপর আলোকপাত করতে পারে এমন দালল বা 
তথ্য-উপাদান আমাদের হাতে খুবই কম। 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আমরা জান, ব্রাঙ্মসমাজভ্য্ত। 
শ্রীরামকৃফদেবের ভন্তদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 
রম্ম। “যত মত তত পথ' মন্রের উদ্গাতা শ্রীরামকৃফ- 
দেব ব্রাঙ্মধমকে অন্যান্য ধর্মের মতো শ্রদ্ধার চোখে 
দেখতেন, “ইদানীং যাঁরা ব্রদ্ধজ্রানী” তাঁদের 'তাঁন 
যুক্তকরে নমগকার জানাতেন এবং ব্রাঙ্মদমাজের নানা 
উৎসবে উপাচ্ছত থেকে উৎসবের আনন্দবর্ধন 
করতেন । শ্রীমথুরামোহন বিশ্বাসের ( মথুরবাবূর ) 
সঙ্গে শ্রীরামককদেব একবার মহধি' দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের গৃহে গিয়োছলেন (শ্রীন্রীরামকৃফকথামৃত, 


৬ রবীন্দুজীবনী ও রবীল্দুসাহিত্া প্রবেশক। ৯ (১৬৪০), 2 5৬৮ 


আশ্বিন, ১৩৯৬ ] 


১১৪1৬ )। দক্ষিণেশবরে তাঁর ঘরখানিতে প্রায়ই 
র্রাহ্মভন্তদের সমাগম হতো । এদের মধ্যে কয়েকাঁট 
ধবাঁশণ্ট নাম £ কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাঙ্ধশ, 
[বজয়কফ গোস্বাম?ী, প্রতাপচন্দ্র মজহমদার, প্রিলোকা- 
নাথ সান্যাল। বন্তৃতঃ শ্রীরামকৃ্ণদেবকে শিক্ষিত 
জনসমাজে সব্প্রথম প্রচার করেন তাঁর ব্রাঙ্মতন্তরাই ৷ 
তাঁদের 'বাঁভন্ন পন্র-পান্নকার মাধ্যমে শিক্ষিত জন- 
সাধারণ শ্রীরামকৃধদেবের আশ্চর্য ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে 
জানতে পারেন ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। পর্বে 
যাঁদের, নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ছাড়া আর 
যেসব 'বাঁশন্ট ব্যান্তি তথা মনীষীর ( এ*রা র্াক্ম নন) 
সঙ্গে শ্রীরামকফদেবের সাক্ষাৎকার ঘটে তাঁদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য £ বাঁতকমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্ু 
বদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, স্বামী দয়ানন্দ, 


শশধর তক চিড়ামাণ। 
জরজরসরারজানা 


আমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন জাগে, 
রবীজ্জনাথ কি কখনও গ্রীরামকুষ্খদেবের সঙ্গে 
চাক্ষুষ পরিচয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন? অথব। 
তিনি কি কখনও ্রীরামকঞ্চদেবকে দেখে- 
ছিলেন? | 

০১০০ ই ১৮ ৯ 

আমাদের মনে সহজেই প্র“ন জাগে, রবান্দ্ুনাথ 
[ক কখনও শ্রীরামকৃষ্দেবের সঙ্গে চাক্ষুষ পারচয়ে 
আগ্রহী হয়েছিলেন? অথবা তানি কি কখনও 
শ্রীরামক্ষদেবকে দেখেছিলেন £ এই প্রসঙ্গে মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদার্পণের 
ঘটনাটি মনে পড়ে, যার উ:ল্লখ আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
কথামৃত গ্রশ্থে (কথামৃত, ১।১৩1৫)। এ ঘটনা 
সম্পকে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
পরবত” কালে রবান্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন । 
তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ রামানম্দবাবুকে যে-্পত্র দেন 
সেটি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল । কয়েক 
বছর আগে 'ধবনাথ রায়ের একাঁট গবেষণাধমাঁ 
প্রবন্ধ এই বিষয়ে এতকালের অজ্ঞাত কিছ? তথ্য 
উদ্‌ঘাটিত করেছে। এ প্রবন্ধে প্রকাশিত রবান্দ্ু- 
নাথের উত্ত পন্র থেকে জানা যাচ্ছে, দেবেশ্দ্রনাথ- 
প্রমহংসদেব সাক্ষাংকাবের দিন রবীন্দ্রনাথ বাড়তেই 


রবান্দুনাথের দৃষ্টিতে ভ্রীরামকফ 


&৭১ 


ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সাক্ষাৎকারের স্থলে উপস্থিত 
ছিলেন না। শ্রীরাম্ককদেবকে সোঁদন 1তান দেখে- 
ছিলেন 'কনা সেকথা কাব এখানে স্পন্ট কথায় 
জানানান £ তবে চিঠিখানি পড়ে মনে হয়, সে- 
সুযোগ সোঁদন তাঁর হয়নি । রবীন্দ্রনাথ এ চিঠিতে 
উন্ত সাক্ষাৎকারের কালানদেশও করেনান। এক্ষেত্রে 
অনুমান ছাড়া পথ নেই। নানা মতামত ও সাক্ষ্য 
পধলোচনা করে িশ্বনাথবাবু এই সিদ্ধান্তে 
উপনশত হন যে, উভয়ের সাক্ষাৎ হয়োছল সম্ভবতঃ 
১৮৬৬ অথবা ১৮৬৯ এই দুই বছরের একাঁটিতে- 
“তবে ১৮৬১৯ অপেক্ষা ১৮৬৬ হওয়াই বোশ সম্ভব ।* 
সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পাঁচ অথবা আট 
“সম্ভবতঃ পাঁচ। 

রবীন্দ্রনাথ দক্ষণে*বরে কখনও তাঁকে দর্শন 
করতে, তাঁর উপদেশ শুনতে যে যানান, এটা 
[নঃসন্দেহে বলা বায় । এই রকম ঘটনা ঘটে থাকলে 
শ্লীরামকৃফদেবের কোন-না.কোনও জীবনী গ্রন্থে তার 
উল্লেখ অবশ্যই থাকত। রবীশ্দ্রনাথ একবারই 
সম্ভবতঃ শ্রীরামকষদেবকে দর্শন করেছেন-- 
দাক্ষণেম্বরে নয়, কলকাতায়-_নন্দনবাগানে । এই 
সংবাদের উৎস কথামৃত। প্রাসাঙ্গক অংশ নিচে 
দেওয়া হল £ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দনবাগান ব্রাহ্মদমাজ 
মান্দরে ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন । ব্রাঙ্মভন্তদের 
সাহত কথা কাহতেছেন।'"" 

কাশীশ্বর মিন্রের বাড়ি নম্দনবাগানে। 
তান পূবঝে সদরওয়ালা ছিলেন । আদ 
ব্রাঙ্মসমাজভুত্ত ব্রক্মজ্ঞানী। তিনি নিজের 
বাড়তেই দ্বিতলায় বৃহৎ প্রকোণ্ঠে ঈশ্বরের 
উপাসনা কাঁরতেন আর ভস্তদের নিমন্ত্রণ 
কাঁরয়া মাঝে মাঝে উৎসব কারিতেন ৷ তাঁহার 
স্ব্গরোহণের পর শ্রীনাথ, যক্জনাথ প্রভৃতি 
তাঁহার পনত্রগণ িকছাঁদন এরূপ উৎসব 
কাঁরয়াছলেন। তাঁহারাই ঠাকুরকে আত যত্ব 
কারয়া নিমন্্রণ কারয়া আঁনয়াছেন। 

ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নিচে একটি 
বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সে-ঘরে ব্রাহ্মভন্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া 


২ ““মহার্ধ-রামক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি''-_দেশ, ৬ ফেরুয়ারি ১৯৬২ 
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একত্রিত হইয়াছলেন। শ্রীষান্ত রবীন্দু (ঠাকুর) 
প্রভাতি ঠাকুরবংশের ভন্তগণ উৎসবক্ষেন্রে 
উপশ্ছিত ছিলেন। 
এই ঘটনার তারিখ ২ মে, ১৮৮৩। সেদিন 
শ্রীরামকুষদেব ভন্তসঙ্গে যথারীতি কিছ ঈশ্বরায় 
প্রসঙ্গ করেন। শ্রীরামকৃফদেবকে যে-ঘরে বসানো 
হয়েছিল সেখানে রবীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করোছলেন 
[কনা অথবা তাঁর উপদেশ শ:নেছিলেন কনা এ- 
বিষয়ে কথামৃতকার নীরব ৷ কথামৃতের 'বিবরণের 
এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ '্রাঙ্ভস্ত্েরা অনেকে 
নিচের বৃহ প্রাঙ্গণে বা বারাশ্দায় বেড়াইতেছেন। 
শ্রীুন্ত জানকী ঘোষাল প্রভূত কেহ কেহ ঠাকুর 
শ্রীরামকৃফের কাছে উপাসনাগ্‌হে আঁসয়া আসন 
গ্রহণ কাঁরয়াছেন। তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা 
শুনিবেন।” মনে হয়, যাঁরা প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় 
বেড়াচ্ছিলেন, রবীন্দুনাথ ছিলেন সেই দলে । যাই 
হোক, জানকীনাথ ঘোষাল (তান রবীন্দ্রনাথের 
ভাঁগনপাত, স্বর্ণকুমার1 দেবার স্বামী এবং সরলা 
দেবীচীধুরানীর িতৃদেব ) শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে 
উপাচ্ছিত থেকে তাঁর উপদেশ শুনেছেন ; শুধু তা-ই 
নয়, জানকীনাথ তাঁর একটি সংশয়ের কথাও সৌঁদন 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'িবট ব্যস্ত করেন। 
সোঁদনের উৎসবে ব্রন্ষসঙ্গীত পাঁরবেশিত হয়। 
& মে, ১৮৮৩ তারিখের 7105 96815579917 পন্রিকায় 
এঁ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হয়েছে, সোঁদনের 
সঙ্গীতে মৃখ্য কণ্ঠ ছিল রবীন্দুনাথের। পান্নকায় 
প্রকাঁশত সংবাদাট এই বকমঃ “যু 005 
806100018 [২০1710510 [91210910151 (510 ), 
019 5826 ০01 1200910)11055/21 01590101560 01) 
10701981160 9100 191151010. 7189 :659101108 
০1109 09010161009 ৪ 7-30 *** 70105 01001 
%85 160 ০ 38০০০ 2২8017018 ব৪) 
1৪8০:০.৩ সঙ্গীত সংক্রান্ত তথ্যাটর উপর নর 
করে আমরা বলতে পার, সেদিন রবান্দ্রনাথ শ্রীরাম- 
কুফদেবকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন । কথামূতের বিবরণে 
বলা হয়েছে, উৎসবে “সঙ্গীত শহীনয়া ঠাকুরের 
আনন্দের আর সামা রাহল না।" এ সময়ে রবীন্দ্র 


উদ্বোধন 


(কথামত, 8181১ )। 


[ ১০তম ব্'--১ম সংখ্যা 


নাথের বয়স ২২। সৌঁদনের আঁভজ্ঞতার কোনও 
বিবরণ তান আমাদের দিয়ে যানান। ঘটনাটিরও 
কোনও উল্লেখ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। 
৪ সঃ রর 
'রামকৃক পরমহংস' নামটি রবান্দ্ুনাথের 
লেখনাতে প্রকাশ্যভাবে প্রথম ফুটল বাংলা ১৩১৫ 
সনে (ইং ১৯০৯১?)। এ বছরে লেখা 
পিথ ও পাথেয় প্রবন্ধে তিনি নামাট উল্লেখ 
করেছেন। রবাশ্দ্রনাথ লিখেছেন £ দদার্শনক 
জ্ঞানপ্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষের জ্ঞানীঅজ্ঞানগ, 
আঁধকারী-অনাধকারণকে বিাচ্ছ্ন কারতে লাগিল, 
তখন চৈতন্য, নানক, দাদ, কবীর ভারতবষে'র ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্মের অনৈক্কে 
ভান্তর পরম এঁক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ 
কারয়াছলেন।*** তাঁহারাই ভারতবর্ষে 'হন্দ্‌ ও 
মহসলমান-প্রকীতর মাঝখানে ধর্ম সেতু নির্মাণ কারতে- 
গিলেন।... রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশব- 
চন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ 
স্বামী ই'হারাও অনৈকোর মধ্যে এককে, ক্ষুদ্ুতার 
মধ্যে ভূমাকে প্রাতীঙ্ঠত কারবার জন্য জীবনের 
সাধনাকে ভারতবঞের হস্তে সমর্পণ কাঁরয়াছেন ।*৪ 
দেখা যাচ্ছে, বরণীয় নামের একাঁটি তালিকায় তান 
শ্রীরামকৃষ্দেবের নামাঁট বাঁসয়েছেন। তাঁর উদার 
ধর্ম-সাধনার একটি স্বাকৃতিও উদ্ধৃত অংশের শেষের 
বাক্যটিতে আছে। 
শ্রীরামকৃফদেবের সম্বন্ধে রবান্দ্ুনাথের পরবতী 
মন্তব্যের জন্য দেখতে হবে তাঁর রূপ ও অরূপ” 
প্রবন্ধ যেঁট সংকলিত হয়েছে “সণয়” গ্রন্থে। উত্ত 
গ্রন্থে সংকাঁলিত হওয়ার পূর্বে প্রবন্ধটি প্রবাসী 
পান্রকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ১৩১৮ সনে 
(ইং ১৯১২?) রচিত এই প্রবন্ধে তানি লিখেছেন ঃ 
বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা 
যখন প্রাতমা পূজার সমর্থন করেন তখন 
তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিসটা আর কিছুই 
নয়, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া । অর্থাৎ 
মানুষের মধ্যে যেবাত্ত িক্প-সাহত্যের 
সৃদ্টি করে ইহাও সেই বাত্বর কাজ। কিন্তু 


৩ রবাল্দুজীবনী--প্রশাল্তকুমার পাল, ২য় খণ্ড (১৩৯১), প:ঃ ই২৬ 


৪ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ (১৩৬৫), পঃ ৪৫২ 


আম্বিন, ১৩৯৬ ] 


একট, ভাবিয়া দৌখলেই বুঝা যাইবে কথাটা 
সত্য নহে। দেবমর্তকে উপাসক কখনও 
সাহিত্য হিসাবে দেখেন না। কারণ, সাহত্যে 
আমরা কম্পনাকে মস্ত বার জন্যই রূপের 
সৃষ্টি কার, দেবমৃর্ততে আমরা কজপনাকে 
বধ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি ।:.. 
সরস্বতীর যাহারা পজক"''জ্ঞান-স্বরূপ 
অনন্তের'..একটি মানত রপকেই তাঁহারা চরম 
কারয়া দোৌঁখতেছেন--তাঁহাদের ধারণাকে 
তাঁহাদের ভান্তকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন 

হইতে তাঁহারা মস্ত কারছেই পারেন না। 
এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী 
করে যে, শুনা যায় শান্ত-উপাসক কোন 
একজন বিখ্যাত ভন্ত মহাত্মা আলিপুর পশ- 
শালায় ?ংহকে াবশেষ কাঁরয়া দৌখবার জন্য 
আতশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন__ 
কেননা “সংহ মায়ের বাহন । শাল্তকে 
[সিংহরূপে কল্পনা কারিতে দোষ নাই--কিম্তু 
1সংহকেই যাঁদ শীস্তর্‌পে দৌখ তবে কজ্পনার 
মহত্বই চাঁলয়া যায়। কারণ, যে-কজ্পনা 
1সংহকে শান্তর প্রাতরূপ কাঁরয়া দেখায় সেই 
কঞ্পনা ?সংহে আ'সয়া শেষ হয় না বাঁলয়াই 
আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য বালয়া 
গ্রহণ কার- যদ তাহা কোন এক জায়গায় 
আঁসয়া ব্ধ হয় তবে তাহা 'িথ্যা, তবে 

তাহা মানুষের শল্ু।৮৫ 
রবান্দ্রনাথ-কাথত “শান্ত-উপাসক কোন একজন 
বিখ্যাত ভন্ত মহাত্মা” ষে শ্ত্রীরামকদেব এ-বিষয়ে 
সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। নামটি স্পন্ট না 
লিখেও তানি 'শন্ত-উপাসকের' পারচয়টি আমাদের 
বঝতে 'দয়েছেন। িবনাথ শাগ্মীর একাঁট রচনায় 
(তাঁর “?তা) [1১89 99910” গ্রন্থ দুণ্টব্য ) 
শ্রীরামকুফদেবের আলিপুর পশৃশালায় সিংহ দেখা 
সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ বা ব্যাকুলতা প্রকাশের কথা 
আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ তাঁর বন্তব্যের উদাহরণ 
শিবনাথবাঝুর দনকট থেকে অথবা শিবনাথবাবুর 
মহলের কোনও সংত্র থেকে মংগ্রহ করেছেন। 
পশশালায় শ্রীরামক্ুফদেবের আঁভন্ঞতার কোনও 


& রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮ (১৩৬১), পুঃ ৩৪১-৪২ 


রবাম্নাথের দ্ান্টতে শ্রীরাম 


6৭৩ 


বিবরণ কিন্তু শিবনাথবাবূর জানা ছিল না, কারণ 
তিনি সেখানে উপচ্ছিত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গট 
পাওয়া যায় কথামত গ্রন্থে [ ৪১১১ ]। সেখানে 
এই বিষয়ে যে-কথোপকথন আছে সেই অংশ পাঠ 
করলে জানা যায়, পশহশালায় সিংহ দেখা মানত 
শ্রীরাম্কফদেবের মনে িংহবাহনীর চিন্তা উদ্দীপিত 
হয়োছল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে তানি জগদ্মাতার ভাবে 
সমাধিস্থ হন। বাহ্য জগতের জ্ঞানে প্রত্যাবৃত্ত হবার 
পর পশশালায় তাঁর আর কছু দেখবার ইচ্ছা ছিল 
না--তান দাক্ষণে*বরে ফিরে আসেন। ঘটনাটি 
সম্যক অনুধাবন করলে রবীন্দ্ুনাথ রূপ থেকে 
অর্‌ূপে উপনীত হওয়ারই একটি অপর" দষ্টান্ত 
দেখতে পেতেন । দুভগ্যি, বিষয়টি সুগ্থিত চিতে 
সম্যক্‌ না বুঝে, ঘটনার বিবরণ সম্পূর্ণ না জেনে 
1তাঁন একটি 'বন্রা্তিকর রায় গদয়ে বসেছেন। 
রবান্দ্রনাথের উত্ত মন্তব্য প্রসঙ্গে নাট্যকার- 
আঁভনেতা গারশচদ্দর সমালোচনা স্মরণ করা যেতে 
পারে। প্রবাসী পন্লিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার 
পর শ্রীকুমুদবন্ধু সেনকে তান বলোছলেন £ 
“শুধু রূপকে তো একটা জড় রূপ বলে 
পূজা করা হয় না, সেই রূপের ভেতর 
অরূপেরই পুজা হয়। মন্ময় প্রস্তর কিংবা 
ধাতুনার্মত বিগ্রহকে সেবক 'চম্ময়ভাবে গ্রহণ 
করে। পুজা তো কঙ্পনা ছাড়া নয়।... 
ভাব 'দয়ে, কঙ্গনা 'দয়ে পূজা হয়।... 
রাঁববাব্র মতো ভাবুক কাব যে রূপে 
অরূপের সম্ধান পান না, ব্যন্তের ভিতর 
অব্যস্তের আভাস পান না--এটাই আশ্চর্য । 
আর ঠাকুরের সাধনার উপর, ভাবের উপর, 
রাঁববাবূর এই "নরর৫থক কটাক্ষ--একেবারে 
হাওয়ার উপর তাঁর কাঁবকঞ্পনা! 'যাঁন 
. জগতের প্রত্যেক পদার্থকে সেই ব্ক্ষব্তু-_ 
মহাশান্তর বিকাশ দেখতেন-_মহাভাবে সর্বদা 
সমাধিস্থ থাকতেন-কোন মার্তত কোন 
মান্দরঃ স্ন্টর যেকোন শান্তর, ভাবের 
1বকাশ দেখলে যান তৎক্ষণাৎ অরুপের ভাব- 
সাগরে ডুবে যেতেন" ত্রাঙ্মভন্তেরাও যাঁকে 
একাধারে শান্ত বৈফব বৈদাশ্তিক যোগী বলে 


6৭৪ 


দেশ করেন তাঁকে শুধু শীস্তর উপাসক 

ভন্ত বলে উল্লেখ উদারতার পাঁরচায়ক হয়নি । 

*** দিবচার করতে হলে প্রথমে তাঁর জীবন 

আগাগোড়া আলোচনা করতে হয়। তাঁর 

কিছু জানলাম না--আর মাঝখান থেকে 

একটা কথা টেনে নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করাকে 

সত্যান:সাম্ধৎসা বলে না ।”৬ 

প্রাতমাপংজাকে কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ এখানে 

যা লিখেছেন সেই অংশে তাঁর অনুদার দৃষ্টিভাঙ্গ 

গ্রতিফালত । মনে হয়, এক ধরনের গোঁড়ামি তাঁর 

সুস্থ বিচারের পথে অন্তরায় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 

কথামৃত থেকে লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (মাস্টার 

মহাশয় ) সঙ্গে শ্রীরামকৃফদেবের কথোপকথনের 'কিছ- 
অংশ উদ্ধৃত করছি £ 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, 

বিশ্বাস, না নিরাকারে 2. 


তোমার সাকারে 


মাস্টার। আজ্ঞা 'নরাকার, আমার এইট 


ভাল লাগে। 
শ্রীরামকৃ্ণ । তাবেশ। একটাতে বিশ্বাস 
থাকলেই হল। নিরাকারে 'বন্বাস, তা তো 
ভালই । তবে এ বৃদ্ধি কোরো নাষে__ 
এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা । এইটি 
জেনো যে নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও 
সত্য। তোমার যৌট বিশ্বাস, সেইাটি ধরে 
থাকবে। 
মাস্টার। আজ্ঞা, তান সাকার এ 'ব্বাস 
যেন ইল। কিন্তু মাটর প্রাতমা তো 'তনি 
লল। 
শ্রীরামকৃফ। মাটিকেন গো! চিন্ময় প্রাতিমা। 
মাস্টার পচন্ময়ী প্রাতমা” বুঝিতে পাঁর- 
লেন না। বাঁললেন, আচ্ছা যারা মাটির প্রাতমা 
প্‌জা করে, তাদের তো বাঝয়ে দেওয়া 
উচিত যে, মাটির প্রাতমা ঈশ্বর নয়, আর 
প্রীতমার সম্মুথে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে পুজা 
করা উাঁচত, মাটিকে প্‌জা করা উচিত নয়। 
শ্রীরামকৃফ (বিরস্ত হইয়া)। তোমাদের 


উদ্বোধন 


| ৯০তম বধ--৯ম সংখ্যা 


কলকাতার লোকের ওই এক । কেবল লেকচার 
দেওয়া আর বাঁঝয়ে দেওয়া! আপনাকে কে 
বোঝায় তার ঠিক নাই । তুমি বুঝাবার কে? 
যাঁর জগৎ তান বৃঝাবেন।*.. তিনি তো 
অন্তযমী। যাঁদ এ মাঁটর প্রাতমা প্‌জা 
করাতে কিছ ভুল হয়ে থাকে তান কি 
জানেন না--তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তান & 
পৃজাতেই সন্তুষ্ট হন। (কথামৃত, ১/১1৪)। 
কথামত প্রথম ভাগের আত্মপ্রকাশ ১৯০২ ঘ্রান্টাব্দে। 
উত্ত প্রবন্ধ রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ 'কি গ্রন্থটি পড়ার 
সুযোগ পানান ? সে যাই হোক, “রূপ ও অরূপ, 
প্রবন্ধে শ্রীরামকুদেব সম্বশ্ধে তাঁর যে-মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া গেল তাকে বিরূপ হিসাবেই যেন 
চিহিত করতে হয় । শ্রীরামকৃফদেবের বর্ণনায় অবশ্য 
তান শ্রদ্ধার অভাব দেখানান। কিম্তু মার্তি- 
উপাসনার সমালোচনার সম্রে শ্রীরামকফদেবের 
উদাহরণ যে-ভাঙ্গতে উপস্থাপিত, তাতে একাঁদকে 
যেমন তাঁর প্রতি আবিচার করা হয়েছে, অন্য দিকে 
তেমনই তাঁর প্রাত কবির এক ধরনের অনুকদ্পার 
ভাবই যেন প্রকাশ পেয়েছে। 
£পর ১৯২৫ থ্রাণ্টাব্দে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা- 
দেবীকে 'লাখত একাট চিঠিতে 'তান শ্রীরামকৃফণদেবের 
প্রসঙ্গ এনেছেন। এনেছেন লঘুভাঙ্গতে ৷ চিঠিখানি 
[তান লিখেছেন শান্তানকেতন থেকে । এখানে 
[তান বলছেন £ 
“দনরাত লোকজন, কথাবাতাঁ, কাজকম' 
তার উপর এক আঁভভাষণ কাঁধের উপর 
চেপেছে। মনটা ভিতরে ভিতরে লেখা সম্বন্ধে 
হরতাল নেবার পরামর্শ করচে। টাকা ছশুলেই 
রামকৃফণ পরমহংসের যেরকম সবাঙ্গে আক্ষেপ 
উপাচ্ছত হত কলম ছ*তে গেলেই আমার 
সেরকম হয় ৮৭ | 
রামকৃষ-প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে হালকা চালেই 
করা হয়েছে, সন্দেহ নেই। ব্যান্তগত চিঠি, তাই 
হয়তো তান সতক্ হনান। যেমন কলমের মূখে 
এসেছে, লিখে 'দয়েছেন। 


৬ ঠাকুর শ্রীরামক্ ও স্বামী বিবেকানন্দ--গ্রশচন্দ্র ঘোষ, সম্পার্গনা £ শঙ্করাপ্রসাদ বস? ও বিমলচন্দ্র ঘোষ, 


মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৮৮, পঃ ২০৬-৯০৯ 
৭ চিঠিপম,৫ 1২০ (১৩৫২), পঃ ৫৮ 


আশ্বিন, ১৩৯৫ ] 


এই চিঠির প্রায় এক দশক পরে বাংলা ১৩৪০ 
সনে ( ইং ১৯৩৪2) রবান্দ্রনাথ রচনা করলেন 
“মাল” উপন্যাস । শ্রীরামকুফ্দেবকে এই উপন্যাসের 
নাযিকাচরিত্রের আরাধ্য রূপে দেখা যায় । : উপ- 
ন্যাসের নায়কা নীরজা রোগজীর্ণ, দুঃখে ভারাক্রান্ত 
একট চারন্র। শহ্যাশায়ী, মুমূর্ নীরজজা দেখছে, 
তার স্বামী আদিত্য ক্রমশঃ দ্‌রে সরে যাচ্ছে । দেখছে, 
দূর সম্পকেরি বোন সরলার প্রাত আদিত্য এখন 
আকৃষ্ট। যা নিজের কাছে সে আর ধরে রাখতে 
পারবে না সেই সম্পদ নশরজা এই মেয়েটির হাতে 
তুলে দেবার স*কঙ্প করছে, কিন্তু কাজটি করে উঠতে 
পারছে না। শরীরে ও মনে একান্ত দুর্বল এই 
নারীচারপকে লেখক শ্রীরামকফদেবের ভক্তরূপে 
উপাশ্থত করেছেন । কাঁহনর শুরুতে নীরজার 
ঘরের একটি বর্ণনা আছে। সেখানে এক জায়গায় 
(প্রথম পারচ্ছেদের 'দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে) বলা 
হয়েছে £ “দেয়ালে রামকুষক পরমহংসের ছবি” । 
পরে ৬নং পারচ্ছেদে বেদনা নীরজা তার দেবর 
রমেনকে বলছে £ 

“বাল শোনো । যখন চোখের জলে ভিতরে 
1ভতরে বুক ভেসে যায় তখন এঁ পরমহংস- 
দেবের ছাবর দিকে তাকিয়ে থাঁক। কিন্তু 
গুর বাণী তো হৃদয়ে পেশছয় না। আমার মন 
বিশ্রী ছোটো । যেমন করে পার আমায় 
গুরুর সন্ধান দাও, না হলে কাটবে না 
বন্ধন। আসাস্ততে জাঁড়য়ে পড়ব। যে- 
সংসারে সুখের জীবন কাটিয়োছ, মরার পর 
সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যৃগধগান্তর 
কে*দে কেদে বেড়াতে হবে) তার থেকে 
উদ্ধার কর, আমাকে উদ্ধার কর ।৮৮ 

দেবরের পরামর্শে নীরজা সব দেবার, দিয়ে মস্ত 
হবার সঙ্কজ্প করে। এই সঞকমন্পের পর আর তার 
বিলব্ঘ সইছে না। রমেনকে সে বলছে £ 

“স্ময় যায় পাছে এই ভয় । এক্ষনি ডেকে 
আানো।” পরমহংসদেবের ছাবর দিকে 
ভাঁকয়ে দুহাত জোড় করে বললে, “বল 
দাও, ঠাকুর, বল দাও, মান্ত দাও মতিহীন 

৮ রবীন্দ্র রচনাবলণী ১৪৬৯ (১৩৫৮), পৃঃ ১৮৫ 


রবান্দ্ূনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ 


&$৭& 


অধম নারীকে । আমার দঙঃখ আমার 
ভগবানকে ঠোঁকয়ে রেখেছে, পুজা অর্চনা লব 
গেল আমার ।:"* আমাকে ঠাকুরধরে যেতে 
দাও দশ মানটের জন্যঃ তাহলে, আম বল 
পাব, কোনো ভয় থাকবে না ।»৯ 
নীরজা কিন্তু তার সংকন্পাঁটকে ঈ্সিত রূপ 
দিতে পারোন। ব্যথত নীরজা তখন কাতর কন্ঠে 
বলছে ঃ 
“ৃকছুতে বিশুদ্ধ হল না আমার মন। 
এত মার খেয়েও । কে বিশহদ্ধ করে দেবে। 
ওগো লন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও না 1১১০ 
পরমহংসদেবের কাছে নীরজার ব্যাকুল প্রার্থনা 
ও সমর্পণের প্রয়াস ( যাঁদও তা সার্থক হয়ে ওঠেন) 
চত্তস্পর্শী'। নীরজার এই ভান্ত লেখকের উপর 
আরোপ করা অবশ্যই অসঙ্গত। “যেমন করে পার 
আমায় গুরুর সন্ধান দাও” _নীরজার মুখে প্রযন্ত 
এই বাক্যাট তো রবীন্দ্রনাথের ব্যান্তগত মানাসকতার 
সম্পূর্ণ বিরোধাী। কারণ, আমরা জানি, তিনি 
নানাম্ছলে গঃরুবাদের নিন্দা করেছেন। অতএব 
কেবলমাত্র নীরজার মানাসকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখেই হয়তো রবীন্দুনাথ তাঁর এ ভান্তর উচ্ছ্বাস 
দেখিয়েছেন। এই কথা মেনে নেবার পরেও কিশ্তু 
একট প্রশ্ন থাকে £ রবান্দ্রনাথ কেন এই কাহনীতে 
শ্রীরামকফদেবকে আদৌ নিয়ে এলেন? তিনি তো 
দা, কালী, মহাদেব এমন কোনও দেবতাকে অথবা 
অবতারপ্রুষ চৈতন্যদেবকে এ আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারতেন। বিশেষ করে পরমহংসদেবকে কেন 
1তাঁন বেছে নিলেন ? এই প্রশ্নের বিচারে দুটি সম্ভাব্য 
কারণের কথা মনে হয়। (এক) রবীন্দ্রনাথ বখন 
“মাল” উপন্যাস লেখেন ততাঁদনে শ্রীরামককদেবের 
ছাব সমগ্র ভারতবর্ষে না হোক, বঙ্গদেশের প্রায় 
সর্ব, বশেষতঃ এখানকার সম্পন্ন ব্যান্তদের ঘরে ঘরে 
শোভমান। বিশেষ সময়ের ছাপ দেবার জন্যই 
হয়তো তিনি নারজার ঘরে রামকৃফদেবের ছা 
সাজিয়ে দিয়ে থাকবেন। (দুই) পরুমহংসদেষের 
যে-ছবাট নীরজার আবেগ ও ভান্তরসের সহযোগে 
এই উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই ছাৰকে 
৯ এ, পঃ ১৬৬ 
৯০ এ, পশঃ ১৯০ 


৬৬ উদ্বোধন [ ৯০তম বর্য--৯ম সংখ্যা 

উপন্যাসের নায়িকার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও 'কি প্রণাম পারার 
জানাতে ইচ্ছা হয়না? এমন হতে পারে, গ্বস্ন্ট পরমহুংস রামরুঞ্চদেব 
চারন্লের মাধ্যমে লেখকও তাঁকে একটি প্রণাম | 
জানিয়েছেন। তারই জন্য হয়তো এই কাহিনীতে বন্ছ সাধকের বছ সাধনার ধার! 
পরমহংসদেবের চিত্রের অবতারণা । সেক্ষেত্রে বুঝতে ধানে জী ৪৯ লগত সপ | 
হবে, “রূপ ও অরূপ” প্রবন্ধে তিনি যে-ভুল শা বি ই ৮ পথে 

5 নষ্ট ্ র 
টা এই সভ্টিধমা রচনায় তার সংশোধনের বা সস টা 

রঃ রর রর সেথায় আনার প্রণতি দিলাম আনি ॥ 


শ্রীরামকৃফণদেবের প্রাত কাব স্পম্টতরভাবে প্রণত 
হয়েছেন আর দুই বছর পরে, ১৯৩৬ শ্রীষ্টাব্দে-_তাঁর 
জন্মশতবার্ধক উৎসব উদযাপনের বছরে। এই 
উপলক্ষে প্রবুদ্ধ ভারত পান্রকার শ্রীরামকৃষ্ণ শত- 
বাঁষকী সংখ্যায় (ফেব্রুয়ার ১৯৩৩ £ পৃঃ ৫৩ ) 
রবান্দ্ুনাথের শ্রদ্ধাজ্ঞাপক যে-বাণণ প্রকাশিত হয়েছিল 
সোট এই £ 
0০911106 0১819109112758, 1২109,101511178, 1068, 
[19156 ০0589 ০01 %/0191)11) 110]) 
81160 5011059 ০৫ 10101776176 1799 
1001186190 1) ১০০: 17601680101. 1116 
[78016010. 166186101) ০1 06 109 ০£ 
005 [1090109 1889 51৬61) (0117) 00 &, 
91011075০01 19119 1) 9001 1166 11916 
017) [91 000 10681 21116 58108010109 
€0 ৮/10101) ঘ 0011, 10116 0৬110, 
এই ইংরেজী বাণীর যে বাঙলা মমনিঃবাদ তানি 
করেন, শ্ত্রীরামকফদেবের উদ্দেশে প্রণতিন্রাপক 
সেই কবিতাঁট বহৃপাঁরচিত, অনেকের কন্ঠস্থ। 
সোঁটও এথানে উপস্থাপিত করাছ £ 
গরমহংস রামকৃকদেৰ 
বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা 
ধেয়ানে তোমার 'মালত হয়েছে তারা । 
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে 
নূতন তাঁথ রূপ নিল এ জগতে ; 
দেশশবদেশের প্রণাম আনল টান 
সেথার আমার প্রণাত দিলাম আন ॥ 
(উদ্বোধন £ শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্কা সংখ্যা, 
ফাঙ্গন, ১৩৪২, পৃঃ ৫৭) 


বল। বাহুল্য, এটি “অরবিন্দ, রবীন্দের লহ 
নমস্কার জাভীয় কবিত। নয়। কবিভাটিঃ 
আমর! জানি, রবীন্দ্রনাথ রচন! করেছিলেন 
স্থেচ্ছায় নয়, অনুরোধক্রমে ৷ রামকৃষ্ণ সঙেঘের 
প্রাচীন সাধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে 
পারবেন কত কষ্টে ইংরেজী লেখাটুকু এবং 
ভার মর্ধানুবাদ এঁ বাঙল। কবিতাটি সং 
করা সম্ভব হয়েছিল । : 

সুরার রররিভারিরারিও 


বলা বাহুল্য, এটি “অরাবন্দ, রবীন্দ্র লহ 
নমস্কার জাতীয় কাঁবতা নয়। কাঁবতাট, আমরা 
জানি, রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন স্বেচ্ছায় নয়, 
অনুরোধক্রমে । রামকৃষ্ণ সম্ঘের প্রাচীন সাধুদের 
মধ্যে কেউ কেউ বলতে পারবেন কত কম্টে ইংরেজী 
লেখাটুকু এবং তার মমনিবাদ এঁ বাঙলা কাঁবতাটি 
সংগ্রহ করা সম্ভব হয়োছিল। যাই হোক, এই 
কবিতায় লেখকের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ভাঙ্গাট অনায়াস, 
যথাবথ এবং সুন্দর । অল্প কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃফদেবের সাধনার স্বরূপ এবং তাঁর ভাবধারার 
সার্থকতার কথাটি এখানে সংচারূরূপে উপস্থাপিত। 
রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কবিপ্রতিভার পাঁরপ্রেক্ষিতে 
এই পদ্যাটকে কিন্তু সাধারণ মানেরই বলতে হয়। 
তার চেয়েও বড় কথা, রবান্দ্রনাথ নিজেও এই রচনার 
প্রাত বথেন্ট গুরুত্ব দিতেন কিনা সে-বষয়ে আমাদের 
মনে সন্দেহ আছে । কারণ দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের 
জীবংকালে এট তাঁর কোনও কাব্যগ্রন্থের অন্তভু্ত 
হয়নি, রবাশ্দ্র রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের কোনও 
খণ্ডে এট চ্ছান পায়নি! কবির মৃত্যুর বেশ কিছ 


আঁশ্বন, ১৩৯৫ ] 


কাল পরে বাংলা ১৩৬১ সনে (ইং ১৯৫৫ ) কয়েকজন 
মহাপরুষ ও বাশন্ট ব্যান্তর স্মরণে রচিত রবীন্দু- 
নাথের এই ধরনের একগুচ্ছ কাঁবতা দেশ পান্লিকায় 
'আবম্মরণীয় এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। 
উদ্ধৃত কবিতাঁট এ গুচ্ছের অন্যতম । পরে এ 
কঁবিতাগুচ্ছ রবীন্দ্র চনাবলীর জন্মশতবার্ধক 
সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে চ্ছান পায় । 

রবীন্দ্রনাথের এই পদ্যাটর বহুল প্রচার সম্ভব 
হয়েছে বস্তা এবং প্রবন্ধলেখকদের কল্যাণে । পণ্চাশ 
বছর ধরে তাঁরা বন্তৃতায় ও লেখায় পদ্যটির উদ্ধত 
দিয়ে আসছেন সমানে--অক্লাম্তভাবে। শ্রীরামকুষ্ণদেব 
সম্পকে কাবর একটি আঁভজ্ঞানপন্র 'হসাবেই যেন 
অনেকে এটি ব্যবহার করে থ'কেন। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ 
আমাদের 'বিষয়-বাঁহর্ভত, সৃতরাং এখানেই যাঁতিচহ্ন 
'দাচ্ছ। 


রৰীক্্নাথের এই পগ্চটির বল প্রচার 
সম্ভব হয়েছে বক্তা ও প্রবন্ধলেখকদের 
কল্যাণে । পঞ্চাশ বছর ধরে ভারা বক্তৃতায় 
ও লেখার পভটির উদ্ধ'তি দিয়ে আসছেন 
সমানে- অক্লাস্তভাবে। শ্ীরামকৃষঝ্দেব 
সম্পর্কে কবির একটি অভিজ্ঞানপত্র হিসাবেই 
যেন অনেকে এটি ব্যবহার করে থাঁকেন। 
| ০ 
অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ একবার শ্রীরামকৃফদেবের 
একাঁটি জীবনচাঁরতকাব্যের ক্ষুদ্র ভাঁমকা বা “আভাস, 
1লখে দিয়েছিলেন । গ্রন্থাটর নাম ণ্শ্রীরামকৃফ 
কাব্যলহরী” লেখক স্বামী শ্যামানন্দ ৷ রবীন্দ্রনাথ 
এখানে লেখেন ঃ “আভা £ স্বামী শ্যামানন্দ 
পদ্যচ্ছন্দে শ্রীরামকৃফ কাব্যলহরী রচনা কাঁরয়াছেন, 
ইহার যথার্থ মূল্য সরল ভান্তর। ভন্তেরা ইহা 
প্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ কারবেন সন্দেহ নাই । হী 
৪1৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।» 
বোঝা যার, অনুরোধ এড়াতে পারেননি বলেই 


কোনরকমে [তান এঁ কয়েকাঁট কথা লিখে দিয়েছেন 


লক্ষ করবার বিষয়, যে-মহাপুরুষের জীবনচরিত 
এই কাব্যের বস্তু, তাঁর সম্পর্কে একি শব্দও রবী ্দু- 
নাথ এখানে লিখতে পারেননি ! 


রবান্দ্ুনাথের দৃণ্টিতে শ্রীরামকৃফ 


৭৭ 


শ্রীরামকুফ্দেবের প্রাতি প্রকাশ্যভাবে রবান্দ্ুনাথ 
সম্ভবতঃ তাঁর শেষ শ্রষ্ধার্য নিবেদন করেন ১৯৩৭ 
ধীষ্টাব্দে-_রামকফ সোন্টনার কাঁমাটর উত্দ্যাগে 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত ধর্ম-সম্মেলনে ৷ আটাদনব্যাপী 
(১--৮ মার্চ) এই সম্মেলনের প%ম দিনের আঁধ- 
বেশনে পৌরোহিত্য করেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দু- 
জীবনীকার প্রভাতকুমার বলেন $.+১৯৩৭ প্রীন্টাব্দে 
রামকৃফ-শতবাঁর্ষকী উৎসবে কাঁবকে ধধর্মমহাসভা'র 
সভাপাঁতরপে ভাষণ দিতে দোখ। কিন্তু ইহার 
মধ্যে কতখানি তাহার স্বেচ্ছাপ্রণোদত ছিল বলা 
কাঁঠন।৮৯১ সম্মেলনাট এমানতে অন্াখ্ঠিত হয় 
টাউন হল-এ। তবে কাঁবর অসংস্থতার কথা ভেবে 
উদ্যোন্তারা পণ্চম দিনের অধিবেশনের আয়োজন 
করোছলেন তাঁর আবাসের অনাঁতদ্‌রে, ইউানভার- 
1সাঁট ইনাস্টাটউট হল-এ । এই আঁধবেশনে রবীন্দু- 
নাথ ধর্ম বিষয়ে স্বরচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
ইংরেজীতে লেখা । শ্রীরামকৃষ্দেবকে কেন ভিনি 
শ্রদ্ধা করেন সে-কথা তিনি তাঁর এ 'লাখত ভাষণে 
স্পন্টভাবে বলেন। ভাষণাঁটর প্রাসাঙ্গক অংশ এখানে 
দেওয়া হল £ 
1158 ] ৬85 89150 10০ 8৫৫1693 
0১15 015011700151)60 28009101175, ] ৯23 
17921012119 16150012106, 01 ] ৫০ 12001 
10801 1 1 ০80 ০০ 091190 19110101191) 
05 ০011610% 561856 ০01 1116 (61100, 180 
01911711) 25 18) 10959095401) 2109 19917 
01091911068. ০ 0০9৫১ 8801011264 ৮৩ 
50106 (1109-1)01700160 1175010161010, [7 
1 90166 01 91] (015, ] 18৬০ ৪.০০৩/৩৫ 
(915 10190019 119 01015 ০0 ০1 £৩51৩০% 
(006 17611015 01015 21626 58116 ৮110) 
৮11,096 (61051091501 0195918 108111- 
87610 15 29309018064, 0 ৮61091806 
[১2120)21810598, 26৬৪১ ০০০৪১০ 176১ 11) 
81) 8110 2৪০ ০1 19115109939 10110111577, 
[01০৩৫ (0০ (600) ০৫ 091 16511510289 
176110985 0 168112108 16 ০০০৪৪5৩ 0109 
1875917955 ০1 1015 9191140 ০০] ০০0: 


৯১৯ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীম্দ্রসাহিত্য প্রবেশক- শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৯ (৯৩৪০), পৃঃ ৮ 


৬৭৮ 


উদ্বোধন 


[01611600  366107287519 206950019010 
171094৩9 ০01 88018808, 910 6502056 036 
91711011019 ০£1715 5001 51)8070১ 01 211 
01019 019 700121 80 10909100 ০ 
[০110169 2100 1900180865-. 

0168 50015১ 1110 [২920910191)118 
[১812179181529 179৬6 2, 90101)15151)51৬5 
ড15100 01100, 016৩ 189৬৩ 006 [00161 
০ £250 16 51801908806 ০ 9৪01) 
01061919% 6011) 01 116 [২9811690120 15 
0116 1) 21]--00% 01) 1789593 ০0 0০115৬- 
0৪ 816  009016 (0 16090180116 026 
০0100100 ০? ০0৫69 100 0010010- 
21105, 11611 (10010 2190 91110101061) 
11009,0117901009 11)96680 01 06106 11091 
869৫ 0% 0) 15101 01 006 110011169 ঠা 
16118610105 19 11610 ০81961৮6 11) 9180 
81070 5 (01016৫ 2100 9%109166 ৮১ 
[11950 2100 1790195 101 0599 11821019 
81801010866 0/ )০5৩ ৬1,0 ০0115119119 
[6০991%6৫ 1. 

ঢ01000100086519, 1980 098015515 
17056 0006 21৩ 58110121060 0 161 
50105 ₹/110939 181005) 19,0101178 (885109,1- 
9080 ০0? 80080591)18616) 905০916 2100 
৫150016 016 10985 0112117900176 0010 
0109 10161)61 50011:09, 71565 6591 & 91705 
5801509061010 161) 01)9 70100016 ০01 08611 
1085061 191০] 016 ০6] 51)95%/9 1620- 
[65 11706 59091776180 117 076 [0860617 
01 11861 ০11 19019017811. (0109010- 
0917 8100  800901090100519 016 
155118106 17010910010 109558595 ০1 
%/1500]) 10 006 1)9010 ০0091 ০৬ 
60100005 8000150001008,  ০81600115 
18090101176 0186] 81060 ০010%5100101721 
01806569 20. 10101 (1095 (01610301৩3 


| ৯০তম বর্ষয--৯ম সংখ্যা 


ঠা) ০0136091270 717101 80199 009 
1,20101100010 10610651169 91 08511 ০৮1 
০0121710010, [,8010106 035 360510%৩- 
70999 01 10110 ৮41)1018 19 179999581% 101 
019 90105109180 91 01) 17 169 12.0781- 
1918090. 11116 01953 5:25591866 1% 10 
2) 80061010020 10658101098)19,0 90181" 
6189100 2,900101176 10 0391 ০0৬10 10" 
961075205 509)9210) 17101 19 25 20590]- 
(61 16601955 101 105 1621 81)10181591786101 
৪3 1015 ৫61028601% 60 )০ 01801 ০1 
105 01121181 119556178915, 11) 11156019 
01 81696 10018) 0208056 01 01191 ৮০1৮ 
520999১ ০৬৩] 10109 (16 11510 ০1 ০০116 
[0109199090 ০0 (০ ৪, ৯0108 ০9০1:610 010৫ 
০01 10)610015 ৮%11916 16 5909 1701760 8 
%/10]) 91917861069 612 ৪16 ০10৫915 ০৩০ 
12)915 2100 01691910916 106105 ৪০০০005৫ 
৮০ 009 109100000,১২ 

[ যখন এই বিশিষ্ট সভায় ভাষণ দেবার 
আমশ্্ণ পেলাম তখন স্বভাবতই আমার মনে 
এব্যাপারে সত্কোচ ছিল। ঈশ্বর সম্বন্ধে 
আমার এমন বিশেষ একটি ধারণা নেই যা 
কোনও সনাতন প্রাতিষ্ঠানসম্মত, তাই আমি 
জান না আমাকে প্রচালত অর্থে ধামক বলা 
চলবে কিনা । এতৎসন্ধেও যাঁদ আম এই 
সম্মানজনক দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকি, তবে তা 
করেছি সেই মহান সাধকের স্মৃতির প্রাত 
্রদ্ধায় যাঁর শতবার্ষক উৎসবের সঙ্গে বর্তমান 
সম্মেলন সংম্লষ্ট। আমি পরমহংসদেবকে 
গভীরভাবে শ্রদ্ধা কার, কারণ 'তাঁন এক উর 
নাস্তক্যবাদের যুগে আমাদের ধমীর়্ 
উত্তরাধিকারের সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছেন 
তাঁর উপলাব্ধ দিয়ে ; শ্রদ্ধা কঁর, কারণ তাঁর 
ভাবের উদারতা সাধনার দশ্যতঃ পরস্পর" 
বিরোধী 'বাভন্ব পন্থাকে আগন এবং 
এক করে নিতে পেরেছে ? শ্রদ্ধা করি, কারণ 


১২ 105 851181008 ০01 009 ০1:10, ৬০1. 1, 1২81788101181308 1881910 [588110069 ০ 0511৫ ( 1558) 
০০, 124 & 131 


জাম্বিল, ১৪৯৫ 4] রখাস্মনাথের দৃন্িদ্ধে জীরামকৃফ ৫৭৯ 
তাঁর আত্মক সারল্য পুরোহত আর পাঁণ্ডিত- আতিরঞ্জন যেমন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তেমনই 
দের বাগাড়দ্বর আর বিদ্যার আঁভমানকে এঁ সত্যের যাঁরা আদ বাতবিহ তাঁদের পক্ষেও 
চিরতরে হাস্যাম্পদ করে দিয়েছে ।."" তা মধাদাহানিকর । মহাপুরুষদের ইতিহাস 


রাম পরমহংসের মতো মহাপুর্ষদের 
_ ম্ত্যদর্শন অথণ্ড | সবের মধ্যে যে পরম এক, 
সেই সত্যের প্রত্যেক স্বশ্্ প্রকাশের ভাংপষ' 
উপলাব্ধর শান্ত তাদের আছে। কিন্তু 
বিশবাসের দ্বারা নিয়াম্মত সাধারণ মানুষ 
বাধ আর আদেশের দ্বন্দের সমাধানে 
অক্ষম ॥। ঈশ্বরতত্বে অনন্তের উপলব্ধি 
দ্বারা তাদের চিত্ত তো মস্ত নয়, 
তাদের ভীরু সঞ্কৃচিত চচন্তাশান্ত তাই 
গোঁড়ীমির বন্ধনেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। 
পুরোহত আর উগ্রভাবাপন্ন অম্ধ-ভন্তের দল 
তাদের ব্যবহার করেন এমন সব কাজে যা এ 
সত্াদ্রণ্টা মহাপুরুষদের বাৰঝ ছিল 
কচগনাতীত। 

দুঃখের বিষয়, প্রায়শঃ মহান আচার্যদের 
ঘরে থাকেন এমন সব ব্যাস্ত, যাঁদের চিত্তাকাশ 
অস্বচ্ছ, যাঁরা উচ্চতর উৎস থেকে উৎসারিত 
জ্ঞানে আবরণ আরোপ করে সেই জ্ঞানবন্তুকে 
করে তোলেন 'বকৃত। তাঁদের গুরুর যে- 
চিন্ত তাঁরা তুলে ধরেন তা কতকটা তাঁদের 
নিজেদের সত্তার আদলে গড়া; আর এই 
কাজাট করতে সক্ষম হলে তাঁরা এক ধরনের 
আঁক্গিংকর আত্মতুণ্টি অনুভব করে থাকেন। 
জ্ানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ তাঁরা বোধর গভীর 
বাণীকে নিজেদের বিকৃত বোধশান্তর ছাঁচে 
নতুন করে ঢেলে সাজান, প্রচালত নিতান্ত 
মামহীল কথায় সেই বাণীর রূপান্তর ঘটান 
সযত্বে ; এতে তাঁরা নিজেরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব 
করেন এবং সেই সব মামুলি কথা আবার 
তাঁদের সপ্প্রদায়ভুন্ত লোকেদের অভ্যাসজী্ণ 
মানাসকতার পক্ষে হয়ে ওঠে তৃঁণ্িকর। অমিষ্র 
শুদ্ধ সত্যের গ্রহণ ও সেই আনন্দ আদ্বাদন 
করবার মতো সংক্ষম মানীসকতা থেকে বঞ্চিত 
-_তাঁরা এই সত্যকে নিজেদের অবোধ বিচার 
অন.যায়ণ ফাঁপয়ে দেখাতে গিয়ে আতরা্জিত 
করেন। সত্যের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য এই 


সম্পরকে একাঁট অনিবাধ আশতকা--আশঘকা 
তাঁদের মহাপুরুষত্ত্েরইে জন্য-এই যে, 
স্মৃতির ভ্রান্ত পশ্চাংপটে এই হীতিহাস 
প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব যেখানে তা হ্ছুল গ্রচালত 
উপাদানের সঙ্গে 'মাশ্রত হয়ে পড়তে পারে 
আর সেই কারণেই মানবসাধারণের গারষ্ঠাংশ 
তা গ্রহণও করতে পারে 'নিাবিচারে । ] 
উদ্ধৃত অংশে দেখা যাচ্ছে, পরমহংসদেবের প্রাত 
শ্রষ্ধাজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ বা মহান 
আচার্যদের যাঁরা ঘরে থাকেন সেই ভন্তমণ্ডলণ 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কটাক্ষ করেছেন । সাধারণভাবে 
মহাপ্র্ষদের কাছের মানুষ সম্বন্ধে তিনি ঘা 
বলেছেন, তা কি শ্ীরামকৃফদেবের ভন্তমণ্ডলণ 
সম্পকে প্রযোজ্য তাঁর মতে? তাযাদ!তিনিনা 
মনে করে থাকেন তবে সেকথা 'তানি স্পম্টভাবে বাস্ত 
করতেই পারতেন । বরং যেভাবে এই প্রসঙ্গে তান 
তাঁর বন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা পড়ে মনে হয় কবি 
যেন বলতে চাইছেন, শ্রীরামকফদেব অবশ্যই মহান ' 
সাধক এবং পূর্ণজ্ঞানী ছলেন--কিন্তু তাঁর ভন্তরা 
তাঁকে না বুঝে ভুল প্রচার করছেন, নিজেদের সাঁমিত 
বাদ্ধ গিয়ে অকারণে তাঁকে আরও বড় করে দেখাতে 
চাইছেন ইত্যাদি । অথবা এরকম একটা আশঙ্কার 
কথা ভেবে রবান্দ্ুনাথ সকলকে সতক করে দিতে 
চাইছেন--এই খত ভাষণ পড়ে তা-ও মনে হতে 
পারে। 
শ্রীরামকদেবের আধ্যাঁত্ক উপলাব্ধ সম্বম্ধে 
[তান যা বলেছেন অথবা শ্রীরামকুফদেবের আধ্যাত্মিক 
ব্যন্তরত্বের যে-মল্যা়ন তিনি করেছেন তার মধ্যে 
অবশ্য বিতর কোনও অবকাশ নেই। এব্যাপারে 
আমরা তাঁর যথোঁচিত জ্ঞান ও 'বচারশান্তর পরিচয় 
পাই। আমরা দোখ, জাতির বরেণ্য পুরুষ হিসাবে 
রবীন্দ্রনাথ একটি প্রত্যাশিত কর্তব্য পালন করলেন। 
হশ্যা, শেষ পর্যস্ত এ কথাই বলতে হয় £ 
শ্রীরামকফদেব সম্পকে" রবান্দ্ুনাথ একটি কর্তবাই 
মান্র পালন করেছেন । তার বেশি কিছ; নয় । 


সঃ ক ঈ 
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দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃফ্দেবের প্রাত রবান্দ্রনাথের 
এক ধরনের শ্রদ্ধা ছিল যা তিনি নিজের কাছেও 
অস্বীকার করতে পারেনান--যে-কারণে মাঝে মাঝে 
নিজের লেখাতে শ্ত্রীরামকদেবের নাম তাঁকে করতে 
হয়েছে, না-করে তান পারেনান। আবার একথাও 
অনস্বীকার্য যে, শ্রীরামকৃষদেব সম্পকে কাঁবর মনে 
একটি প্রাতরোধও 'ছিল। সেই কারণে শ্লীরামকৃফ- 
দেবকে বাদ্ধি দিয়ে স্বীকার করে নিয়েও তাঁকে তিনি 
ছাদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনান। 
প্রশ্ন উঠতে পারে-_কেন পারেননি ঃ কেন 
তিন পরমহংসদেবকে হাদয় দিয়ে গ্রহণ করতে 
পারেনান। এই প্রশ্নের আলোচনার শুরুতেই 
একাঁট সহজ সত্য উপাঁস্থত করছি। রবীন্দ্ুনাথ 
অবশ্যই গুণীর গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর এই 
গুণগ্রাহিতায় উদারতার অভাব দেখা যেত না? 
কিন্তু নানা ব্যাপারে তাঁর ছিল দঢ় মতামত এবং 
তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণার বিরোধী মতামত বা চিন্তা 
সম্পর্কে তিনি অসাহষ্ণ ছিলেন । তাঁর অপাহষ্ুতা 
বিশেষ করেই দেখা গিয়েছে ধম'য় ক্ষেত্রে । জীবনের 
প্রথম পর্বে তান গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন এবং পারবারের 
সকলের মধ্যেই আশা করতেন অন:রূপ মনোভাব। 
তরুণ বয়সে সত্যাসত্য প্রসঙ্গে বাঁকমচদ্দরের সঙ্গে 
1তাঁন যে একবার বাগযুদণ্ধে অবতাণ হয়োছলেন, 
তার মূলে ছিল কাঁবর গোঁড়াম এবং একধরনের 
অসাহফুতা । স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী 
তার আত্মজীবনীমূলক “জীবনের ঝরাপাতা” গ্রন্থে 
রবান্দ্নাথের অনুদার দৃণ্টিভীঙ্গর একটি উদাহরণ 
উ্পান্ছত করেছেন। সরলা দেবী লিখেছেন £ 
“আশু চৌধুরী ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে 
জোড়াসাঁকোর বৈবাহক সংযোগ স্থাপনের 
কিছু পরে তাঁর ভাগন? ডান্তার উমাদাস 
বাঁড়ুষ্যের পত্বীর সঙ্গে আমরা অনেকে ছাট 
যাপনে বেনারসে যাই। প্রমথ চৌধুরীর 
তখন হীন্দরার সঙ্গে সদ্য বিবাহ হয়েছে। 
তাঁরাও ছিলেন ।:'. বৌবাজারের বস: মাল্লীক 
পাঁরবারের হেম মাল্লকও সেবার সপাঁরবারে 
বেনারস গিয়েছিলেন । এক রান্ত আমাদের 
গবশ্বেশবর মান্দরের প্রাঁসম্থ আরাত দেখানোর 


উদ্যোধন 


[ ৯০তম বর্য--৯ম সংখ্যা 


জন্য তানি বন্দোবস্ত করলেন । আমরা 
সবাই মাঁন্দরের সামনে বসলুম। পাণ্ডারা 
আমাদের চারিদিক ঘিরে রক্ষে করতে লাগল 
যাতে ভিড় ভেঙে আমাদের উপর না 
পড়ে। সেকি আরাত!। আর ভন্তেরকি 
[ভড় ও জয়োল্লাস ! বিশ্বে'বরের সে আরাত 
দেখে চিত্ত পুলাকত নামত না হয়ে যায় না। 
এতাঁদন শুধু গুরু নানকের পদভাঙা 
রবীন্দ্ের ব্রহ্ষসঙ্গতি বলে গাইতুম--“তাঁর 
আরাঁত করে চন্দ্রতপন:''/ আসীন সেই 
[বশ্বশরণ / তাঁর জগতমাশ্দরে আজ সেই 
গানের ভাবেরই সত্যবৎ অনুৃভাঁতি লাভ 
হল। আরাত শেষে শত সহম্্র বৎসর ধরে 
অগণ্য ভক্তের ভান্তভাবভারত সেই গ্গনতলে 
1বম্বেশ্বরের মাশ্দরদ্বারে আজকের সহস্র সহস্র 
ভন্তদের ভাম্ততরঙ্গে ভান্ত মালয়ে আমরাও 
তাঁর উদ্দেশে প্রণত হলুম । 

“এই কথাটা কলকাতায় ফিরে গেলে 
রাবমামার | রবীন্দ্রনাথের | কানে যখন 
পেশছল তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
ও রুষ্ট হয়ে বললেন--“তোরা এই রকম 
করে পৌত্বীলকতার প্রশ্রয় দল ? মিথ্যাচার 
করাল 2*১৩ 

প্রাতমা পজা তথা কালা-উপাসনা সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের অসাহফুতা আমরা িশেষভাবেই লক্ষ্য 
কার । ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভায় রোমা রোলার সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের যখন দেখা হয় তখন সেই ভারতপ্রেমী 
ফরাসাঁ মনীষার কাছে কাব কালা-উপাসনা সম্পকে 
তাঁর অসাহফু মন্তব্য কঠোর ভাষায় ব্যন্ত করেন। 
রোলাঁকে তিনি বলেন £ “কোন কোন অপারহার্ 
ক্ষেত্রে সত্যকে অসাহফ্‌ হতেই হবে। কোন 
কোন ভ্রান্ত ও 'চিত্ত-কলাষত-করা কোন কোন 
মূর্খতা সহা করা চলে না।” এই কথা বলারপর 
রবান্দ্ুনাথ “চলে এলেন হিন্দু বহুদেববাদের এবং 
বিশেষ করে কালী-উপাসনার বিরুদ্ধে সোজাস্যাজ 
আক্রমণে । সে-সম্পর্কে তান বলে গেলেন 
আবেগদীঞ্চ ঘণার এক তীব্রতা 'নয্নে ".।...( তান) 
বলাছলেন সেইীদনাটর কথা যোদন কলকাতার 


১৩ জীবনের ঝরাপাতা--সরলা দেবী চৌধূরানী, রুপা (১৯৮২), পঃ ৬৯-৭০ 


আম্বিন, ১৩১৫ |] 


বড়ো কালাীমান্দরের সামনে দিয়ে ষেতে গিয়ে 
[তিনি ] দেখতে পেয়োছলেন রন্তের একটা স্রোত 
চৌকাঠের নিচে উপচে উঠেছে । আর পথলাত 
একটি নিম্নশ্রেণীর স্রশলোক নিচ হয়ে রন্তে আঙুল 
ডুবিয়ে নিচ্ছে, তার শিশুর কপালে তিলক দিয়ে 
দিচ্ছে |." এই ধরনের রক্তমাখা [িম্নস্তর থেকেই 
চিরকাল মানুষের মধ্যে প্রবাহত হয়েছে খুনীর 
হিংস্রতা, য্থ ও হত্যাকারী দেশের উপাসনা, 
র্তরপানের রৃচি। এমনাঁক আঁধাঁবদ্যা বা প্রতীকের 
স্তরে নিয়ে গিয়েও এর সঙ্গে কোন আপস তান 
মানেন না। ( এটাস্পম্ট বোঝা গেল, তাঁর চোখের 
সামনে এই মুহূর্তে আছেন বিবেকানন্দ ।* ) তান 


রবান্নাথের দৃষ্টিতে শ্রীরাম 


&৮১ 


এমন কথা পর্ত বললেন যে, কালীর উপাসনা 
যারা 'টাকয়ে রাখে তারা সম্ছ, সাক ও সং 
মানীসকতার লোক হতে পারে না। এই বাঁভংস 
দেবীকে [তান ] ধংস করতে চাইলেন.» তাঁর 
দেশের লোকের বিরুদ্ধে, যে-স্তপশকৃত কুসংস্কার 
তাদের ন্ট করছে তার বরুদ্ধে জবলে উঠলেন ।”১৪ 

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৩০ প্রীন্টাষ্দে 
রোলার সঙ্গে কাঁবর এ সাক্ষাংকারের কিছ? আগে 
রোলার রামকৃফ-ীববেকানন্দের জাবনচরিতমজক 
বিখ্যাত গ্রম্থদুটি প্রকাশিত হয়। রবান্দ্রনাথ 
সোঁদন এঁ অসামান্য গ্রম্থদ্বয়ের জন্য রোলাঁকে 
আঁভনান্দত করেনান। বই-দাটর স্পন্ট উল্লেখও 


* এই প্রসঙ্গে এখানে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পকে” রবান্দ্নাথের একটি বহু-উদ্ধৃত উীন্তর কথা তোলা যেতে 
পারে-যা তিনি নাকি একদা রোমা রোলার কাছে করেছিলেন। শোনা যায়, ১১২১ থান্ট।ব্দে রবশন্দ্রনাথের 
সঙ্গে রোলার যখন প্রথম দেখা হয়, কবি তখন এ ফরাসশ মন্ণষীকে বলেছিলেন £ *11 5০০ %/21)1 00 1009 
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দুঃখের বিষয়, রোলাঁর ডায়েরিতে উত্ত সাক্ষাৎকারের যে-ববরণ আছে সেখানে রবধন্দ্রনাথের এ ডীন্তর কোনও 
উল্লেখ নেই। (দ্রষ্টব্য £ ভারতবষ" 'দিনপঞ্জী-রোমাঁ রোলাঁ, অবন্তীকুমার সান্যাল অনুদিত, পৃঃ ১০-১৮ ]। 
রোলা অথবা রবীন্দ্রনাথ কারও কোনও প্রকাশিত রচনায় এ ডীন্তীটি পাওয়া যায় না। স্বামী পুণণত্বানন্দ উদ্বোধন 
পান্রকার ১৩৯৩ আশ্বিন সংখ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধের পাদটশীকায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন [ পৃঃ &৬৩- 
৫৬৪ ]। তানি জানাচ্ছেন £ স্বামী অভয়ানন্প বলেছেন, রোলা নিজেই এই তথ্য এক সময়ে স্বামী সশোকানন্দকে 
জানিয়েছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন $ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর উদ্বোধন পত্রিকায় যে বিশেষ সংবা্দ-নবন্ধ 
প্রকাশিত হয় [ ভাদ্ু ১৩৪৮ ] সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে বে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চারতের জন্য রোলা যখন 
উপাদান সংগ্রহ করছিলেন, সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ রাম সঞ্ঘের এক সন্ব্যাসীকে তাঁর এ ডীন্তর 
কথা জ্ানয়োছলেন । দেখা যাচ্ছে, উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের 'ন5র করতে হয় শ্রুতি আর স্মৃতির উপর । 
গিনভরযোগ্য দলিলের অভাবে তথ্যটির প্রামাণিকতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন । একথা অবশ্য স্বীকার 
যে, শ্রুত বচনকে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে অসুবিধার :সৃষ্টি করেছে দেশ পাকার ১৯৮৬, ২৭ 
ভিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের অংশাবশেষ । স্শ্লঘ্ট পন্রটি রবীশ্দ্রনাথ লেখেন 
১৯২১ খীছ্টাষ্দে মাকি€ন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহর থেকে ক্ষিতমোহন সেনকে । 

সেই পন্রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ “*** আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন উপলক্ষে একবার পশ্চিম 
সাগ্করকূল ঘুরয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার মনে জাগ্রত আছে। সেইজন্যে আর্বানা থেকে বৌরয়ে অবাধ 


এই চেষ্টা করাঁচ কিন্তু এ পর্যন্ত যাঁকেই বলেছি কেউ কর্ণপাত করেননি। 


তার প্রধান কারণ এই বুঝাঁচ ষে 


[িবেকানন্দের চেলারা এদেশে বেদান্ত প্রভাতি সম্বন্ধে ব্তুতা করে বেদান্ত এবং ভারতবর্ষের বিদ]াবুদ্ধির উপর 
এদের শ্রঙ্ধা একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েছে ।*** আম আশা ছেড়ে 'দিয়েছিলুম । তারপরে.আঁম হাভডে“ চারটে 
বন্তুতা পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম । তাতে উপানিষদং অবলম্বন করে আমার মনের কথা কিছু কিছ; ব্য্ত 


করোছ। আমার এই বন্তৃতা নিষ্ফল হয়নি ।"' 


১৯২৯ খাষ্টাব্দে রোলাঁকে যান বললেন, ভারতবষ“কে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জানতে.হবে, তিনিই সেই 
১৯২১ খীণ্টাব্দেই "বিবেকানন্দের চেলাদের” সম্পকে করলেন এই ঘোর অশ্রগ্ধাসচেক মন্তব্য | রবীন্দ্রনাথের কি 
ধারণা, স্বামীজীর অনুগামপীরা বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ে যা বলতেন তা স্বান্নীজীর ধ্যানধারপার পারপল্থী? 
অথবা তান কি মনে করতেন, বিবেকানন্দ নিজেও বেদান্ত বুঝতেন না, বিদেশীদের বোঝাতেও পারতেন না ? 
যাই হোক, রোলার নিকট এ ডীন্ত আর 'ক্ষাতমোহন সেনকে লেখা চিঠির উত্ত অংশ-_এই দুই বস্তুকে মেলাতে 
[গয়ে বিজ্রান্ত বোধ করতে হয় । কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে কি? 
৯১৪ ভারতবধ* ('দিনপঞ্জণ )- রোমা রোলাঁ, অন্যবাদ £ অবন্তীকুমার সান্যাল, ১৯৭৬, পঃ ২৭৮-৭৯ 


৭ 


৬৮৭ 


করেননি তাঁর সঙ্গে কথাবাতয়ি । তবে এ দই গ্রম্থের 
কোন-কোনও অংশ পড়ে যা তাঁর মনে হয়েছে সেই 
কথা রোলাঁকে জানানোর সন্রেই সোদন তিনি কালী- 
উপাসনা এবং কালী-উপাসনার সম্কদের উপর 
তর আক্লমণ করেছিলেন । 'দিনালাপর সং্লষ্ট 
অংশের শুয়তেই একথা বলে রেখেছেন রোলা। 

ধমাঁয় ক্ষেত্রে এই জপাহকুতা কবিকে বার ধার 
কেশ দিয়েছে, কখনও-বা তা আচ্ছন্ন করেছে তাঁর 
অসামান্য প্রাতভাকে। এই অপাহফ্কৃতাই একাঁদন 
তাঁকে দিয়ে রূপ ও অরূপ” প্রবন্ধ 'লাখয়ে 
নিয়েছে । একই মনোভাবের প্রকাশ তাঁর “বস্জন” 
কাব্যনাট্যেও। ( “বসন” কাব্যসুষমায় মন্ডিত, 
নাট্যগণসম্ধ এবং নিঃসন্দেহে মর্মদ্পশী। 
তথাপি সেখানে একদেশদর্শিতার চিহুও অস্পন্ট 
নয়। তাই পশুবলির উপর নিষেধাজ্ঞা যিনি 
আরোপ করেছেন সেই রাজা গোঁবন্দমাণিক্য 
শুদ্ধতার প্রাতমূতি+ সকল সদ্গ্ণের আকর ; 
আর পশুবলির প্রধান হোতা, রাজার প্রাতপক্গ, 
কালমান্দরের পুরোহিত রখুপাতি কুচক্রী, কপট, 
িথ্যাচারী । যেন আচারে বিশ্বাসী কালনমান্দরের 
পুরোহিতকে সং এবং প্রকৃত অর্থে নিষ্ঠাবান হতে 
নেই। নাট্ের শেষ দৃশ্যে শোকাহত এই 
পুরোহিতকে দিয়ে দেবীপ্রাতঙ্গা গোমতীর জলে 
গনক্ষেপ কাঁরয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি তখন 
কাবর সহানুভূতির 'ঙগন'্ধ ছায়ায় আশ্রত |) 


তথাকাথত পৌতালিকতা এবং বিশেষ করে 


শান্তপ্‌জা সম্পকে“ রবীন্দুনাথের সংস্কারগত বাঁতরাগ 
অথবা বিরোধী মানাঁসকতা বহুলাংশে শ্্রীরামকৃফ- 
দেবের প্রাত তাঁর মনোভাব নিয়ন্মিত করেছে মনে 
হয়। আবার আঙ্গরা দেখাছ, রবীন্দ্রনাথ গনজের 
এই মনোভাৰ 'পতৃদেব দেবেন্দ্রনাথের উপর আরোপ 
করে বসেছেন । এই সাত্ত্রে বিবনাথ রায়ের 'মিহষি- 
রাম সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথের একাঁট 
চিঠি" প্রবষ্ধের উল্লেখ করতে হয় [ দেশ, ৬ ফেব্রুয়ার 
১৯৮২ ]1 রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়কে লেখা রবান্দু- 
নাথের চিঠিতে দেখা. যাচ্ছে, সেখানে মহার্ষ* 
শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তান [ রবীন্দ্ুনাথ ] 
বলছেন £$ “তান | দেবেন্দ্রনাথ ] পরমহংসদেবকে 
যথোচত শ্রদ্ধা করেনান সেটা অসম্ভব. নয়।» 


উদ্বোধন 


| ৯০তম বব --৯ম সংখ্যা 


কারণ হিসাবে তানি দেখিয়েছেন, মহ“ /একেবারেই 
বিগ্রহ মানতেন না এবং উপাঁনষদের অনুশাসন 
অনসারে তাঁর জীবনের সাধনা ছিল শাম্ত সমাহত 
আত্মসংযত ভাবের ।”-- শান্ত বা বৈষব “ধম'মতের 
সঙ্গে যেসকল মর্ত ও কাহিনী জাঁড়ত তাকে 
তিনি নির্মল ও নিরাময় মনে করতেন না ।» "ীবগ্রহ- 
পূজার সংম্রবমান্ যেখানে আছে সেখানে তাঁর মন 
আঘাত পেয়েছিল।” এই পাঁরপ্রোক্ষিতে, রবীশ্দু- 
নাথের অনুমান, তাঁর পিতৃদেব পরমহংসদেবকে 
যথোচিত শ্রদ্ধা করেনান। রবীন্দ্রনাথের এ 
অনুমান বা ধারণা তাঁর নিজস্ব "চিন্তাপগ্রসত--. 
এখানে তাঁর নিজস্ব মানাসকতারই প্রাতফলন 
দেখা যায়। পক্ষান্তরে কথামত গ্রন্থে [ ১১৩1৫ ] 
মহষশ্রীরামকৃফদেব সাক্ষাৎকারের যে-ববরণ আছে 
সোঁট পড়ে স্পম্টতই অনুভব করা মায় যে, 
শ্রীরামকুফদেবকে দেবেন্দ্রনাথ প্রীতর চোখে 
দেখোছলেন যার সঙ্গে যুস্ত ছিল শ্রদ্ধাও। শ্রদ্ধার 
অভাব থাকলে তান ক পরমহংসদেবকে ব্রাক্ষোংসবে 
আমন্ত্রণ করতেন ? পরে যাঁদ সেই আমন্ত্রণ তিনি 
প্রত্যাহার করে থাকেন তবে সেই বেদনাদায়ক 
কর্তব্যটি তাঁকে করতে হয়েছে যাতে উৎসবে 
শ্রীরামকুষদেবের কোনও অসম্মান না হয় । উৎসবে 
কেউ তাঁকে অশ্রম্ধার চোখে দেখলে দেবেন্দ্রনাথ 
নিজে আহত বোধ করতেন-_-এই কথাটি কথামৃতের 
1ববরণে স্পন্ট। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ 'নজের 
মনোভাবই তাঁর পিতৃদেবের উপর আরোপ করেছেন । 
১৪ ক সং 

সব মিলিয়ে পুনরাবাত্তর সুরে বলা যেতে 
পারে, ঈশ্বরভাবময় এই মহাত্মাকে রবান্দুনাথ 
তাঁর গবচারবোধ দিয়ে গ্বীকার করেছেন, শ্রদ্ধা করতে 
চেষ্টা করেছেন- আবার সে-ব্যাপারে স্বভাব এবং 
সংস্কারগত কারণে ভিতর থেকে যেন অনুভব 
করেছেন বাধাও। ক্রমে সময় এবং জাতীয় কবি 
হিসাবে কর্তব্যবোধ সেই বাধার তীব্রতা বহুলাংশে 
লাঘব করে দিয়েছে । তবুও এক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
হৃদয়ের যোগ চেস্টা করেও 'তাঁন ঘটাতে পারেনান। 
হাদয়ের যোগ তেমন ছিল না বলেই তো তাঁর রচনা- 
বলীর হাজার হাজার পৃষ্ঠান় শ্রীরামকৃফদেব অধিষ্চার 
করে আছেন মানত কলেক ছন্ন। 


আ্বন, ১৩৯৫ ] 


অথচ আমরা অবাক হয়ে যাই যখন দোঁখ শ্রীরাম-. 
কফদেবের বাণী কা আশ্চর্য ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে 
রূপ নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ ও কাঁবর 
গানের ভাবগত সাদশ্যের 'তনাট উদাহরণ এখানে 
উপাচ্ছত করাছ। 
এক । শ্ররামকৃষখদেবের উপদেশ £ 
অহত্কারই মায়া। এই অহত্কার সব আবরণ 
করে রেখেছে |. এই অহঙ্কার আড়াল আছে 
“* তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না।.." ব্যাকুল 
হয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো । আর কাঁদো । 
এইর্‌পে চিত্তশদাম্ধ হয়ে যাবে ।” 
( কথামৃত, ১/৪।৬, ১/১২।৬, ১১২১৯ )। 
রবাদ্দ্রনাথের গান £ 
“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণধূলার তলে। 
সকল অহওকার হে আমার তুবাও চোধখর জলে ॥ 


“জীবের 


আমারে আড়াল রী দাঁড়াও হাদয়পদ্মদলে |” 
( গীঘাবিতান, পুজা, গান নং ৪৯২)। 
দুই। শ্রীরামকফদেবের উপদেশ £ “চত্তশাদ্ধ না 
হলে (ঈশ্বরদর্শন ) হয় না।.*" মনে ময়লা 
পড়ে আছে 1." মনের ময়লা '.' চোখের জলে 
ধুয়ে ফেলা যায় |." কিন্তু হাজার চেষ্টা কর, 
তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা 
না হলে তাঁর দর্শন হয় না।” 
( কথামৃতি, ১1৪৭ )। 
রবান্দ্রনাথের গান £ 
“দয়া দিয়ে হবে গো মোর জাঁধন ধূতে । 
চা েসারজ্রিনি রিনা ছঁতে ॥ 
রা তো ছিল না মোর কোন ব্যথা, 
সর্ব অঙ্গে মাথা ছিল ম'লিনতা। 
আজ এ শৃশ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় 
কেদে মরে 
দিয়ো না গো দিয়ো না আর ধুলায় শুতে ॥৮ 
_ (গীতাবস্কান, পূজা, গান নং ৪৮৮ )। 
[তন। শ্রীরামকফদেবের উপদেশ : “কথাটা এই, 
তাঁকে ভালবাসা, তাঁর মাধনূর্য আম্বাদন করা। 
[তিনি রস, ভত্ত রাঁসক, সেই রস পান করে। 


রবান্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকূফ 


৮৩ 


1তাঁন পদ্ম, ভন্ত আল । ভন্ত পদ্মের মধু পান 
 করে। ভন্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে 
পারে না, ভগবানও ভন্ত না হলে থাকতে 
পারেন না। তখন ভভ্ত হন রস, ভগবান হন 
রাঁসক, ভন্ত হন পদ্ম, ভগবান হন আল। 
[তান নিজের মাধুর্য আম্বাদন করবার জন্য 
দুটি হয়েছেন, তাই রাধাকৃণ লীলা ।” 
(কথামত, ৫১০1২ )। 
রবীন্দ্রনাথের গান £ 
“তাই তোমার আনন্দ আমার "পর 
তুমি তাই এসেছ নিচে। 
আমায় নইলে ন্রিভুবনেশবর, 
তোমার প্রেম হতো যে মিছে ॥ 
আমায় নিয়ে মেলেহ এই মেলা, 
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, 
মোর জীবনে বাচন্ত্র রূপ ধরে 
তোমার ইচ্ছা তরাঙ্গছে ॥ | 
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে 
তবু আমার হৃদয় লাগ 
1ফরছ কত মনোহরণ বেশে, 
প্রভু, নিত্য আছ জাগ। 
তাই তো প্রভু যেথায় এল নেমে 
তোমার প্রেম ভস্তগ্রাণের প্রেমে 
মূর্তি তোমার ষুগলসা*মলনে 
সেথায় পূণ" প্রকাশিছে ॥৮ 
( গীতাঁবতান, পুজা, গান নং ২৯৪)। 
শ্ীরামকৃদেবের উপদেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
গানের ভাবগত সাদশ্য ডীল্লাখত 'তিনাট উদাহরণেই 
স্পম্ট। তৃতীয় উদাহরণের ক্ষেত্রে সেই সাদশ্য 
[বশেষভাবেই লক্ষ্য করবার মতো । মনে হয়, এখানে 
শ্রীরামক্খদেবের উীন্তর শেষাংশের একটি অত্যাম্চর্য 
রূপান্তর ধেন সংশ্পিষ্ট গাঁতিকবিতাট । গানে যে 
'যূগলসাম্মলন” বলা হয়েছে, ব্যাপারটা যেন তা-ই। 
অনুসন্ধান করলে এমন দ্টান্ত হয়তো আরও 
পাওয়া যেতে পারে। রবান্দ্রনাথ কি ভাবরাজ্যে 
তাঁদের এই যুগলসাম্মলন্্ে কথাটা জানতেন? 
জানতেন ?ক, যাঁকে তানি জঞানতঃ আপন করে নিতে 
পারেনান, অনস্তভাবময় শ্রীগামককদেব আসলে তার 
কত আপন জন? 


গুধু আইন গ্রণয়নেহ সমস্যার সমাধান হন না 
আশাপুর্ণ! দেবা 


পাঁশ্চমী হাওয়া আমাদের সমাজজীবনে বহ? 
পাঁরবর্তন এনেছে । তার মধ্যে ভাল এবং মন্দ 
দুইই আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। এই 
প্রভাব মেয়েদের জীবনকে অনেক দূর পর্যন্ত এাঁগয়ে 
[দিয়েছে । মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, আইনগত 
আঁধকারগ্ীল মেয়েদের জীবনে আত্মবি*বাস, 
স্বানভরতা, দূঢ়তা ইত্যাদির পরিস্ফ্টন ঘটিয়েছে। 
সেগীল যেমন মেয়েদের জীবনেও একটি সহজ স্বচ্ছন্দ 
গাঁত এনে দিয়েছে, তেমান পুরুষের জীবনেও “বোঝা 
হালকা” হওয়ার খানকটা স্বাচ্ছন্দ্যও এনে 'দিয়েছে। 
অতএব আমাদের সমাজজনীবনে পাঁরবর্তনের ছাপ 
স্পন্ট হয়েই দেখা দিয়েছে । জীবনযান্তার পদ্ধাতরও 
আকাশ-পাতাল বদল ঘটে চলেছে । সে-পদ্ধাততে 
পশ্চিমন ছাচ! 

এই কারণগীলর সঙ্গে যৃত্ত হয়েছে প্রযযাস্ত- 
[বিজ্ঞানের অসামান্য সাফল্য । জীবনের গতিবেগ 
দ্রুত থেকে দ্রুততর ॥ স্বভাবতই এই সবের ফলে 
মানুষের মধ্যে স্বাতন্ন্যবোধ প্রথর হয়ে উঠেছে। 
যার জন্যে ব্যান্তজীবনে ঘটছে তীব্র সমস্যা আর 
সংঘর্ষ । 

নিছউরিজিরিনিযাজিভারািভিরাভিতা 

পুরনো সমাজে পুরুষের মধ্যে আত্ম- 
স্বাতন্ত্রা, প্রভূত্বপ্রিয়তা, অধিকারবোধ, এগুলি 
ভালমতোই ছিল, কিন্তু তেমন জমস্যা আর 
সংঘর্ষ দেখা যেত ন! মেয়েদের আত্মবিলোগী 
অভ্যাসে । ভিতরে চেতন থাকলেও, মনের 
নধ্যে মাথা চাড়। দিতে চাইলেও মেয়ের 
শাস্তির জন্য, সংসারের শৃঙ্খল! রক্ষার জঙ্যা 
সংঘর্ষ এড়াতে স্বাতন্ত্যবোধকে দমিত করতেই 
চাইত। বশ্যতা স্বীকার করে চলত । 

কিন্তু এখনকার অবস্থা তানয়। এখন 
মেয়েদের মধ্যে স্বাতন্ত্্যবোধ অনেক ক্ষেত্রেই 
প্রবল ভে! বটেই উগ্রই সুয়ে উঠেছে । বেড়েছে 
প্রভূত্বপ্রয়ভাও ৷ তাই পারিবারিক জীবনে ব 
ব্যক্জিজীবনে দ্রেত ভাঙন ধরছে । 





পুরনো সমাজে পুরুষের মধ্যে আত্মম্বাতন্থয, 
্রভূত্বাপ্রয়তা, আঁধকারবোধ, এগুলি ভালমতোই ছিল, 
কিন্তু তেমন সমস্যা আর সংঘ দেখা যেত না 
মেয়েদের আত্মীবলোপণ অভ্যাসে । ভিতরে চেতনা 
থাকলেও, মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিতে চাইলেও 
মেয়েরা শাস্তির জন্য, সংসারের শৃত্খলা রক্ষার জন্য 
সংঘর্ষ এড়াতে স্বাতম্ত্যবোধকে দামত করতেই চাইত । 
বশ্যতা স্বীকার করে চলত ।॥ 

কিন্তু এখনকার অবস্থা তা নয়। এখন মেয়েদের 
মধ্যে স্বাতন্ত্্যবোধ অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল তো বটেই 
উগ্রই হয়ে উঠেছে । বেড়েছে প্রভুত্বাপ্রয়তাও । তাই 
পাঁরবারক জীবনে বা ব্যান্তজীবনে দ্রুত ভাঙন 
ধরছে। 

কালের প্রবাহে শ্রিশ পঠ্যান্নশ বা চাল্লশটা বছর 
কিছুই নয়, তাই অনায়াসেই বলা যায় আমাদের 
সমাজে "শববাহাবচ্ছেদের আধকার এসেছে «এই 
সোঁদন” মান্র। আইনটা তো স্বাধীনতার পরের 
ঘটনা । এ আইন অবশ্যই খুব বিতাঁক্ত 'ছিল। 
বহ7ীববাহরোধ, বাল্যবিবাহরোধ আইন যেমন দলমত- 
'নার্বশেষে সমর্থন পেয়েছিল, সমাজ তাদের স্বাগত 
জানয়োছল, "ববাহবিচ্ছেদ আইন” ঠিক তেমনটি 
নয়। বিবাহাবচ্ছেদ আইনের সমর্থনকারীরা যেমন 
বলোছল, খুব প্রয়োজন ছিল এর। এর অভাবে 
চিরকাল লক্ষ লক্ষ কেন কোটি কোটি মেয়ে পড়ে 
পড়ে মার খেয়ে আসছে । 'নিরুপায়তার শিকার 
হয়ে তিল তিল করে মরছে ।, এদের জন্যে এ আইনের 
দরকার ছিল বোক। 

অপরপক্ষে 'ববাহবিচ্ছেদের বিরহদ্ধবাদীদেরও 
তীর গ্রাতবাদ উঠোছল। তাঁদের মতে, এ আইন 
চালু হলে সমাজজীবন বলে আর কিছ; থাকবে না। 
মানুষের সমাজ জীবজগতের সামিল হয়ে যাবে। 
কারণ তাঁদের ধারণায় 'বিবাহবম্ধনাট হচ্ছে জন্ম- 
জন্মান্তরের বম্ধন। এ একেবারে' অনড় অক্ষয় 
অব্য়। | 

অবশ্য এমন প্রণ্ণও তোলা হয়েছে--বম্ধনটা যাঁদ 
জম্ম-জন্মান্তরের তাহলে বহহবিবাহকারীদের 'কি 


আম্বিন, ১৩৯৫ ] 


গাত 8 অথবা কর্মফল শব্দটারই বা ঠাই হয় 
কোথায়? দুজনের মধ্যে একজন যাঁদ আপন 
দৃঙ্কর্মের ফলে কুকুর-বেড়াল হয়ে জন্মায়, আর অপর 
জন সকীতর ফলে উচ্চতর মানব জীবনে ফিরে 
আসে, তাহলে? এর সদুত্তর তাঁরা 'দিয়ে উঠতে 
পারতেন না। 

কিন্তু বাদ-প্রাতবাদ যাই হোক আইন চাল: হয়ে 
গেল এবং দেখা গেল চাল? হওয়া মান্রই যে বাঁধভাঙা 
নদীর মতো দম্পাঁতর দল আদালতে কেস ঠুকতে 
গেল এমন নয়। বরং চিরকালীন মানাঁসকতায় 
সেটাকে অসম্ভবই ঠেকতো। তবে পোঁতা তো 
হয়েছিল চারা গাছটি! সে ক্রমেই শাখা প্রশাখা 
মেলে নিজেকে রীঁতমত দৃশ্যমান করতে চাইছে। 
এখন আর আমাদের সমাজজীবনে বিবাহবিচ্ছেদের 
ঘটনা দৈবাতের ঘটনা নয় । 'ডিভোস4 মেয়ে এখন 
সমাজ সংসারে প্রায় সেকালের 'াবধবার মতোই 
সচরাচরের দৃশ্য হয়ে উঠছে। 

প্রকতর নয়মে নাকি কোন স্থান শূন্য থাকে 
না, (ঠিকই পূর্ণ হয়ে ওঠে । এও কি তার নমুনা ? 

[ন্চন্তু একদা সমাজে সংসারে বিধবা মেয়ে যেভাবে 
সহানুভূতি এবং নরুপায়তার দায় মেনে নিতে 
পারত এখন এই ডিভোর্স মেয়েরা 'ি তা মেনে নিতে 
পারছে? ভিতরে (ভিতরে একটা অসাহফতা আসছে 
নাকি? ভাগের মার খেয়ে যে বেচারী 1নরুপায় 
হয়ে আবার তার জন্মগৃহেই ফিরে আসতে বাধ্য 
হয়েছে তাকে যেমন করুণার চোখে দেখা যায় নজের 
জেদ অথবা মানয়ে নেওয়ার অভাবে স্বামীর ঘর 
ছেড়ে চলে আসা মেয়ের উপর তেমন ভাব আসা 
সহজে সম্ভব নয়। তাসেমেয়ে স্বামীর ঘরে যতই 
দুঃখ-দহদরশা আর অত্যাচারের শকার হোক । আপন 
সুবিধে অসং.বিধে দ্বার্থটাই তো মানুষকে বৌশ 
চিশ্তত করে। 

তাছাড়া সাংসারক পরিবেশও তো সব সময় 
অনুকূল থাকে না। পদরনো গৃহিণীর কর্তৃত্বের 
হাত 'শাথল হয়ে আসে । নতুন কালের গাহণী 
কোনমতে হৃদয়গত ভাবে ডিভোর্স ননদকে মেনে 
ণনতে পারে না। পুরুষের বেলায় এ সমস্যা নেই। 
সে (বিচ্ছেদের ব্যাপারে যতই দোষী হোক ) নিজের 
কেদ্দে চল হয়েই বসে থাকে । পুরুষের জীবনে 


শুধ; আইন প্রণয়নেই সমস্যার সমাধান হয় না 


৪৮৫ 


“ববাহবম্ধন' জীবনের একটা আধাশক ঘটনা মাত 
ধিল্তু মেয়েদের পক্ষে সেটাই তার 'জীবন'। কারণ 
মেয়েদের তো নিজের কোন “ঘর' নেই।. তার হয় 
“বাপের ঘর নয় “্বামীর ঘর । মেয়োদর জীবনে 
বিংশধারার গৌরবই কি আছে? সে ক বড়মুখ 
করে বলতে পারে “এ আমার সাতপুরুষের ভিটে? ? 
অথবা “আমাদের বংশের এই ধারা' ? মেয়েরা তো 
“না ঘাটকা না ঘরকা। অবশ্য আজকাল মেয়েদের 
মধ্যে অর্থনৌতিক স্বাধীনতার অভাব নেই । অনেকেই 
উপার্জনশীল, স্বাধলদ্বী। পিতৃগৃহের ভারপ্বর্প 
হয়ে ওঠে না আগের বিধবা মেয়েদের মতো । 

কিন্তু “আশ্রয়” নামক ব্যাপারটার তো একটা বড় 
প্রশ্ন রয়েছে। টাকাকাঁড় থাকলেও মোয়রা “একা? 
কোথাও বাসা বে'ধে থাকতে পারে কি? বিশেষ 
করে বয়স যাঁদ খুব কম হয়? 'লোঁডজ হস্টেল' 
বাএ জাতীয় যেসব ব্যবচ্ছা প্রচলিত আছে, 
প্রয়োজনের তুলনায় সে আর কতটঃকু ? তাছাড়া 
মস্ত একটা সমস্যা তো “সন্তান সংখ্যায় খব 
বোঁশ না হলেও দু-একাঁট সম্তান তো থাকতেই 
পারে? তাদের নিয়ে বোঁডধ, হস্টেল বা মেস- 
এ গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যায় না। 

তাছাড়া ছেলে আর মেয়ে” এই দুইয়ের মধ্যে 
আবার আইনগত ভাগ বাটোয়ারার ব্যবচ্থছা আছে। 


ছেলেকে পায় বাবা । কারণ সেতার বংশের ধারক- 
বাহক । মেয়ে পম্তান মায়ের। কারণ সেকারো 
বংশের ধারক-বাহক নয় । 


এই সব ক্ষেত্রে এ শিশুদের কণ 'মমাস্তিক 
মনঃকম্ট, তা আইনকারক কর্তারা ভাবেন না। দুটো 
গপঠাপিঠি ভাইবোন যারা নাক বলতে গেলে 
জন্মাবাঁধ একটা অচ্ছ্দ্যে বন্ধনে আবদ্ধ তাদেরকেও 
বাচ্ছ্ করে ফেলে মা-বাপের 'বিবাহাবচ্ছেদ । ফলে 
যাকে মামার বাঁড়তে থাকতে হয়, সে একটা তীব্র 
হীনম্মন্যতায় ভোগে । তার ব্যবহারে বা আচরণ- 
বাঁধতে অনেক উল্টোপাজ্টা দেখা যায় ॥। এক কথায় 
সে প্রায় একটি 'সমস্যানশশহ হয়ে দাঁড়ায় । হয়তো 
বা যে ভাই বা দাদা তার প্রাণতুলা ছিল দে তার 
নিজের জায়গায় যেমনাঁট ছিল তেমনাঁটই আ?ছ ভেবে 
1ভতরে ভিতরে একটা ঈষা অনুভব করে। “দেখা 
হওয়ার সুযোগ দিলেও কেউই আর আগের মতো 


৮৬ 


সহজ হয়ে উঠতে পারে না। আর হবেইবাকি 
করে? জানে তো এই দেখা হওয়াটা আইনের একটা 
শর্ত মাফিক। এক্ষাণ দুজনকে দুদিকে চলে 
যেতে হবে। 

আবার যে ছেলেটা বাপের ভাগে পড়েছে সে 
হীনম্মন্যতায় না ভুগনক মা-বাপের গ্রাত ঘৃণা বিদ্বেষ 
আর আক্লোশ তাকে দীন করে। মাতৃহান না হয়েও 
তার অবচ্থা মাতৃহাঁনতুল্য ৷ সে ক্রমেই নিঃসঙ্গতার 
শিকাৰ হয়ে পড়ে । ঠাকুমা-ঠাকুদাঁ? কাকা-জযাঠা ? 
[পাস-জ্যেত? সেসব আর এ-যুগের সংসারের 
শিশু পাচ্ছে কোথায় £ একটা পুরনো ঝ-চাকরও 
তো দূললভ। 

পঝ-চাকর? শব্দাট ব্যবহার করার জন্য পাঠক 
পাঠিকাদের কাছে মার্জনা চাইছি। কিন্তু “পুরনো, 
শব্দটার সঙ্গে কাজের লোক" শব্দটা যেন খাপ খার 
না। যেমন মানায় না যাঁদ অতাতের দ্ুব্যমল্যের 
উদাহরণ দিতে গিয়ে বাল "আমাদের ছেলেবেলায় 
দুধের কিলো ছিল পশচশ পয়লা ।, আমাকে “সের, 
আর “চার আনা" কথাটাই ব্যবহার করতে হবে। সে 
যাক-__আসল কথা এ 1নঃসঙ্গ ছেলেটাকে তার বাপ 
ক্ষাতপ্‌রণ' দিয়ে বতই বাজার উজাড় করা খেলনা 
আর হৃদয় উদ্লাড় করা ভালবাসা ঢেলে দক ছেলের 
মন পাওয়া কাঠন হয় । সেও অতএব “সমস্যা-শিশন | 

আর সেই বিবাহবীচ্ছন্ন পুরুষ আবার বিয়ে 
করে ভগ্ন সংসার জোড়া দিতে চাইলে চিরন্তন 
সেই সমস]াটি এসে দাঁড়াবে । “সংমা--সপন্্ী-পন্র | 

মেয়েদের দীপতৃসম্পানত্ধিতে! সমান আধকার। এ 
এঝাট শুভ কল্যাণময় আইন । এর বলে ডিভোস+ 
বোনকে ভাই অবশ্যই তাড়িয়ে দিতে পারে না। 
তাকে তার পতৃগৃহে ঠাই দিতেই হয়। কিন্তু কথা 
হচ্ছে-_মধ্যাবত্ত বাঙালী ঘরে কটা মেয়ের বাবা 
নিজদ্ব বাঁড় রেখে যেতে পারে? বা রেখে 
যায়? বোঁশরভাগই তো ভাড়াবাঁড়র বাসন্দা। 
একাই সংসারের ভার বয়েছে, একাধিক ছেলে-মেয়েকে 
মানুষ করে তুলেছে, এবং যন্ত্র আয় তত্র ব্যয়ের 
নীততে চলেছে । হয়তো পাথবী থেকে বিদায় 
নেবার কালে সম্পাত্তর মধ্যে রেখে গেল বিধবা স্ত্রী, 
দু-একটা অপোগণ্ড ছেলে আর দু-একটা আইবুড়ো 
মেয়ে। 


উদ্বোধন 


( ৯০তম ব্য--১ম সংখ্যা 


ছব তো বোশর ভাগই এই । 

কাজেই গোন্রাণ্তারতা ননদকে ভাজ যাঁদ পরম 
সমাদরে সহান্ভূভতিতে তাদের ভাড়াটে বাড়ির ছোট 
গণ্ডির মধ্যে ঠাঁই দিতে বেজার হয় দোষ দেওয়া যায় 
কি? “ভাজ' নামক মেয়োটও তো এ-যহগেরই মেয়ে। 
স্বাতশ্য্য রয়, প্রভ্ব্বাপ্রয়, পুরনো কালের কর্তব্য- 
বোধকে তেমন গ্রাহা বা মান্য করতে রাজী নয়। 
সেকালের বিধবা ননদ তো তব সংসারের অনেক 
খাটা-খাট্ানর ভার লাঘৰ করে দিত এবং সংসারের 
বড় আধবাঁড় বিধৰাদের হে"শেলে ভার্ত হায় গিয়ে 
ডাঁটা চচ্ডাঁড় চিবোত । 

[িভোস মেয়ে সংসারের আর কতটুকু কি সুসার 
করবে? সে তো 'নজের কাজকমের ধান্দায় ঘুরবে, 
আর সে ধান্দা না থাকলে ট্াইমের ভাত খেয়ে 
ধোপদস্ত নানা রঙের রাঙন শাড় রাউজ পরে বাস 
ধরতে ছ্‌টবে। 

এটা সওয়া বড় শস্ত ! তাছাড়া মেয়েরা শার কবে 
মেয়েদের প্রতি সহানুভ্তিশীলা 2 নেয়েরাই তো 
মেয়েদের একাঁট বড় শর;। ঘরে ঘরে এই বধ. 
ণনয(তিন আর বধদাহ, এর সবটাই 'ি তার দূৰ 
স্বামীর কারসাঁজতে ? শাশুড়ী ননদ কি সেই 
অপরাধে মদত দেন না ? 

সেযাক। কথা হচ্ছে ভিভোসাঁ মেষেকে স্বাগত 
জানাৰার মতো শ্ননোভাঙ্গ অন্ততঃ মধ্যাৰন্ত নিম্ন- 
বত্তদের মধ্যে থাকে না। থাকা সম্ভবও নর। 

দেশে 'নদ্নবূ্ণর মধ্যে অবশ্য কোন কোন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহবন্ধনাঁট অমন “আত্মার” মতো 
অক্ষয় অমর নয় । তারা বিয়ে ভাঙে । আর সেটা 
ভাঙতে খুব বোশ কাঠখড় পোড়াতে হয় না। 
হয়তো আদালতের দরজায় যেতে হয় না। গ্রচাঁলত 
সমাজব্যবচ্ছা অননসারেই সহজে সম্পন্ন হয়। 

তবে সে তো মান কোন কোন সম্প্রদায়ের। 
আর পঃকুষদের পক্ষে তো কাঠখড় পোড়াবার প্রদ্নই 
ওঠেনা। এদেশে এই ডিভোর্স আইন প্রণয়নের 
আগে সমগ্র পুর্ব জাতাঁটর যেমন ছিল। যাকে 
বলে মস্ত পুরুষ । তখন তো ঘরে.ঘরে বিধবা মেয়ে 
ছাড়াও আরও একটি গলগ্রহ ছিল। পাঁতপারত্যন্তা । 
চলাত বাঙুলায় যার পারচ় ছিল “বরে নেয় না? । 
এই 'বরে নেয় না' মেয়েরাও আশ্রর নিভে আসত 


বাপের বাঁড়িতেই। সংসারের দাসত্ব করত, অপমানিত 
পাঁরচয়ের টিকিট কপালে সে'টেও সদর পরত, 
শাখা পরত, মাছ খেত, এবং স্বামশর কল্যাণের জন্য 
মঙ্গলচন্ডাঁর ব্রতও করতে ছাড়ত না। তাদের ছেলে 
মেয়েরা? তারাও প্রার়শঃ ছিল নাতুলগ্‌হে বিনা 
মাইনের 'ঝ-চাকর। 

তবু পরের বাঁড় খেটে খাওয়ায় তো তখন ভাষণ 
অসম্মান ছিল। বিদ্যেসাধ্যও তো ছিল না। 
আর দেশে নিরক্ষর মেয়েদের জন্যে এত রকম প্রকজ্পও 
ছিল না। 

যাক সেসব তো অততের কথা । 
কার ছবাটও এই £ 

যারা পড়ে মার খেত তারা এখনও পড়ে মারই 


তবে এখন- 


খায়। সহায় সম্বলহনন পিতৃগৃহের পঞ্ঠবলহাঁন 


বদ্যার সম্বলহপন মধ্যবিত্ত ঘরের সেই মেয়েরা । 
অসহ্য হলে তারা গলায় দাঁড় দেয়, পুড়ে মরে, চট 
করে আদালতের দ্বারস্ছ হতে যায় না। যেতে 
জানেই না। 

প্রকৃতপক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ আইনের সুবিধা 
পুরোপ্ীর কাজে লাগাচ্ছে অবম্থাপল্ল শাক্ষত 
আধুনিক ঘরের দম্পাঁতরা যারা সহজেই বলে উঠতে 
পারে,-” নাঃ এভাবে চালানো যায় না। 

আজকের বিবাহাবচ্ছি্ন নারীপুরুষ তাই 
আধকাংশই “হাই সোসাইটির । এদের সন্তানদের 
মধ্যেও তেমন অন্ধকার নেমে আসে না। 
অঞ্থনুক্‌ল্যে তাদেরকে বোঁডং-এ হস্টেলে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় এবং তারা “হোমসিকনেসতএ আক্রান্ত 
হয় না। তারা ক্রমেই এটা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে 
উঠছে। 
হনম্মন্যতায় ভোগবার দ:ঃখও নেই তাদের তেমন । 
এখন নাক শোনা যাচ্ছে-_-ডিভোর্স একটা “্ট্যাটাস 
সিম্বল” । স্কুলে কলেজে বোর্ডংএ হস্টেলে ছেলে- 
মেয়েরা অনায়াসেই তাদের মা বাবার বিষয় আলোচনা- 
সমালোচনা করে। লাঁঙ্জত হয় না। এমন কথা 
প্রত্ক্ষ্েই শোনা-_“দুজনে দুজায়গাম় হয়েছে, বাঁচা 
গেছে বাবা! র্াাতাঁদন ঝগড়া আর ঝগড়া । ওঃ 
হারব্ল 1 অথবা-_-'আঁম মনে কার, এটাই ঠিক 
করেছে মা বাবা। যেখানে িছনুতেই যখন মেলাতে 
পারছে না তখন আৰরত পেরেক ঠুকে ঠুকে জোড়া 


শুধু জাইন গ্রণয়নেই সমস্যার সমাধান হয় না 
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দেবার চেষ্টায় লাভক? লান্ত এ পেরেক ঠোকার 
শক্দাটাই 1 

আধকতর মহাজ্ঞানী ছেলেমেয়ের মতে-_-ভাল- 
বেসে বিয়ে করোছল তো কী? দশ বছর প্রেমসে 
সংসার করোছিল তোকাঁ; এখন যখন বনছেনা 
ছাড়াছাঁড়ই ভাল। আমাদের পক্ষে লজ্জা অসম্মান ? 
হোয়াই 28 দুনিয়ার সমস্ত সভ্যদেশেই এ ঘটনা 
অহরহ ঘটছে । আমাদের দেশটা অনগ্রসর ছিল 
বলেই এতে এত আতঙ্ক ছিল ।, 

তবে এইসব মস্ত মতবাদ সেইসব ছেলেমেয়েদের 
মধ্যেই যারা আধুনিক জীবন আর গ্রাচূর্যের মধ্যে 
মানুষ হয়েছে এবং মা-বাপের সম্পর্ক ছেদেও তাদের 


প্রাচ্যের কোন হান হয়ান। যাঁদও এদের সংখ্যা 


বর্তমান সমাজে খুব বোশ নয়, কিন্তু এটাও ঠিক 
এই “হাই সোসাইট, দ্ুত বৃদ্ধির পথে। কারণ 
আজকের মধ্যাবত্বরাও উঠে পড়ে লেগেছে এ 'দকে 
ধাবিত হতে। স্ট্যাটাস" বাড়াতে । 

নীতি-দুনতর তোয়াকা না করে কি করে টাকা 
পয়সা বাড়ানো যায় তার ধান্দায় ঘুরছে আধুনিক 
নারী-পুরুষ । “সব্তোব? শব্দটা জীবন থেকে প্রান 
মৃুছেই গেছে । একমান 'চিন্তা_ছোট ছোট যারা 
সামনের সারতে রয়েছে ছুটতে ছুটতে 'গিয়ে তাদের 
ধরে ফেল। তাদের সামিল হয়ে যাও। 

[কিন্তু এ থেকে আর অব্যাহতিও নেই আমাদের । 
এই ছু্টন্ত মানুষরা কি একবারও দাঁড়য়ে পড়ে 
ভাবতে চেণ্টা করবে, গহ্টাছ কেন? তার বদলে 
কী পাব? বাদের অনুকরণে ছটা, তারা কা 
পেয়েছে ? 

তা ভাবছি না। 

তারা যখন থমকে দাঁড়য়ে ভাবতে চেষ্টা করবে 
ভারতবর্ষ নামক ভ্‌খণ্ডাটর মধ্যে আসল এ্ব্য 
কোথায়, তারা তখন তাদের সভ্যতার আভশাপে 
জারত ভাঙাচোরা সমাজ-সংসারের হতাশা থেকে 
সরে এসে ভারতের ধ্যান ধারণা মৃল্যবোধ আর 
ত্যাগের আদর্শের কাছে হাত পাততে চাইবে । ভারত 
হয়তো ততাঁদনে গানজের এম্বর্ধকে ধুলোয় ছুড়ে 
ফেলে 'দয়ে ওদের ফেলে দেওয়া জীবনকে কুড়িয়ে 
নিয়ে গায়ে জড়াবে। দেশে বেড়ে উঠবে “ক্রেশ” 
“বো, হস্টেল এবং 'ওজ্ডহোম” | 
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ঠাকুর রামকৃষ্খ-বিবেকানদ্দ সাঁর। পৃথিবীর 
হলেও আমাদেরই ঘরের ছেলে, ম। সারুদ। যে 
একান্তই আমাদের ঘরেরই মেয়ে, প্রীচৈতন্য 
রবীজ্রনাথ যে আমাদেরই-এ আর কজন 
ভাবি? 
জজতোরেতারা ররর 


ঠাকুর রামকৃফ্ণীববেকানন্দ সারা পাথবীর হলেও 
আমাদেরই ঘরের ছেলে, মা সারদা যে একান্তই 
আমাদের ঘরেরই মেয়ে, শ্্রীচৈতন্য রবীন্দ্রনাথ যে 
আমাদেরই--এ আর কজন ভাবি? 

তখন মনে হয়েছিল বিবাহাবচ্ছেদে আইনটি 
হয়তো ভারতবর্ষের কোট কোটি মেয়ের অসহায় 
ধন্যাতিত জীবনের অবসান ঘটাবে। কিন্তু কাতঃ 
দেখা যাচ্ছে সমাজঞজীবনে আইনের সেই চিরাচরিত 
প্রাতফলন। আইন চিরাঁদনই বড়লোকের জন্যে। 
সে কোনাদনই গাঁরবের মা বাপ হয়ে ওঠেনা। 
এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। 

একাঁদকে ক্রমেই স্বাতন্যাপ্রয় স্বার্থপর আত্ম- 
কোৌঁশ্রফ নরনারশ সমঝোতার পথে আসবার চেষ্টা 
না করে অসাহফ্ণু হয়ে উঠে দঁ্ঘীদনের সাধনায় গড়া 
সমাজাটকে অবহেলায় ভেঙে ফেলে পতঙ্গের মতো 
একটা অশুভ আগুনের দিকে ছুটে চলছে আর 
ভাবছে--'এটাই আধুনিকতা । এটাই উন্নাতি। 
অপরাদকে কোঁট কোট নরনারী যে অন্ধকারে 
সেই অন্ধকারে । আইন তাদের কোনাঁদক থেকেই 
বাঁচাতে আসছে না। 

পণপ্রথা নিরোধ আইন- আইনের বইতে বলবং 
থাকলেও বধ্‌-নির্ধযাতন আর বধ্‌হত্যার হীতহাস 
অবাধে ঘটে চলেছে । এখানে সমাজ অগহার, 
সরকার অসহায়, আইনরক্ষক ও আইনকতারা 
অসহায়। অতএব অসহায় মেয়েগুলো বিবাহ" 
বিচ্ছেদের অজানা পথে এাঁগয়ে যাওয়ার থেকে 
চিরচেনা পথটাই বেছে নেয় । হতাশ জীবনের শেষ 
কথাই তো-উঃ! গলায় দিতে একগ্রাছা দাঁড়ও 
জ্‌টবে না আমার ? 

মনে হয় দেশে সত্যকার উন্নাত আর সভ্যতার 


উদ্বোধন 


[ ১০তম ব্--৯ম সংখ্যা 


প্রসার ঘটাতে হলে প্রধান প্রয়োজন পুনবসিনের । 
আর সে উদ্যোগ সরকার বেসরকাঁর আর মানব 
কল্যাণকামী আর্তসেবকদের যৌথ চেষ্টায়! এনা 
হলে কোন কাজই হবে না। 
পাগলা গারদের রোগ আর কুণ্ঠ হাসপাতালের 
রোগী এরা সেরে উঠে ডান্তারের ছাড়পন্ত পেলেও 
সংসারে প্রবেশপন্্ পায় না। দহঃখবহ দাম্পত্য- 
জীবনে ছাড়পত্র পেলেও সেই একই অবন্থা। এদের 
জন্যে পুনঝসিনের বাবস্থার দরকার | 
চারের রোনজি। 


স্বেচ্ছায় কেউ ডিভোপ্সাঁ মেয়েকে বিয়ে 
করতে চায় না (ব্যক্তিগত প্রেম ভালবাস। 
ব্যতীত ) ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতেও চায় না। 
পিভগৃহেও তো নিতে অনিচ্ছুক । 

মেয়ে পড়ে মার খাচ্ছে দেখলেও মা বাব 
বলেন--'সহা করে যাও । অতএব শেষ গতি 
সৃত্যু | 

এই মেয়েদের জন্যে বোধ হয় এখন ভাব। 
দরকার হয়েছে । এদের জগ্চে একটা 
পুনর্বাসন প্রকল্পের আয়োজন করার চিন্ত। 
হলে ভাল হয়। 

(রিট এটির? 

স্বেচ্ছায় কেউ ডিভোর্স মেয়েকে বিয়ে করতে 
চায় না (ব্যস্তিগত প্রেম ভালবাসা ব্যতীত ), ছেলের 
সঙ্গে বিয়ে দিতেও চায় না। পিতৃগৃহেও তো নিতে 
আনচ্ছুক। 

মেয়ে পড়ে মার খাচ্ছে দেখলেও মা বাবা 
বলেন--প্সহ্য করে যাও,। অতএব শেষ গাঁতি 
মৃত্যু। | 

এই মেয়েদের জন্যে বোধ হয় এখন ভাবা দরকার 
হয়েছে। এদের জন্যে একটা পুনবাসন প্রকঞ্গের 
আয়োজন করার চিন্তা হলে ভাল হয়। 

তা নাহলে বিবাহবিচ্ছেদ আইন আতি আধুনিক 
ঘরে বিলাসিতার একটি অঙ্গ হয়েই থাকবে । থাকবে 
হয়তো বা সাঁতাই প্টাটাস 'সিদ্বল হয়ে। হেরে" 
যাওয়া নরনারীর বিশেষ কোন কাজে লাগবে না। 


আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধানে কম্যুনিষ্ট নেত্রী 
মণিকুন্তন৷ গ্লেন 


জলি মোহন কল 


লেখক জাল মোহন কল আবিভন্ত ভারতীয় কম]]নিস্ট পার্টির একজন প্রান্তন সব্রিপন সদস্য। ১৯৫২ খাঁষ্টাঙ্খ থেকে 
৯১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আবিভন্ত ভারতীয় কমহ/নিস্ট পার্টির কলকাতা জেপা কামাঁটর [তান সম্পাদক ছিলেন, এবং দলের 
সর্বোচ্চ অঙ্গ জাতায় পরিষদ (?৭809981 099০1 )-এর সভ্যও ছিলেন বেশ কয়েকবছর । ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি 
দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন তখনও তিনি জাতীয় পাঁরষদের সভ্য । কিন্তু আজও তিনি মনেপ্রাণে কমন নিস্ট মতবাদে 
বিশবাসী। ৯৯৫৩ খ্রীছ্টাব্দে বিখ্যাত কমুযনিস্ট নেত্রী মাঁণকুল্তলা সেনের সঙ্গে তিনি বিবাহসূন্রে আবঙ্ধ হন। 
মাণকুন্তলা সেন আবিভন্ত কমু নিষ্ট পাট“র প্রাদোশক কামাটর সদস্যা ছিলেন । ১৯৫২ খাঁষ্টাব্দ থেকে ১৯৬২ ধাঁন্টাব্ধ 
পরত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যাও ছিলেন । এই সময়ের মধ্যে কয়েক বছর রাজ্য বিধানসভার তিনি বিরোধী 
দলের উপনেন্রী (09৩9811680৩ ) ছিলেন, মৃখ্যমল্তণ জ্যোতি বসু তখন ছিলেন বিরোধী দলের নেতা । বতমান 
প্রব্ধাটতে লেখক মাণিকুন্তলা সেনের অন্তরের আধ্যাত্মক আকাঙ্ক্ষা, যা কম[যনিজম--এ একান্তভাবে ব্বাসী হওয়া 
সন্তেবও তাঁকে কোনাঁদন পাঁরত্যাগ্গ করেনি--তার উৎস ও পাঁরণাতর একটি 'চন্র উপস্থাপিত করেছেন।-_সংযুত্ত সম্পাদক । 


পরব কালের বিখ্যাত কমহ্যনষ্ট নেত্রী 
মাণকুষ্তলা সেন প্রাক-্বাধীনতা যুগেই আবভন্ত 
বাংলাদেশে মাহলা রাজনোতক নেত্রী হিসাবে 
সুপাঁরাচিত ছলেন। 'তাঁরশের দশক থেকেই তান 
কমন্যানস্ট আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে য্ন্ত করে- 
ছিলেন। বাংলার শহরে-গ্রামেগঙত্ে ঘুরে তান 
জবালাময়ী বস্তুতা করতেন। দলে দলে লোকে তাঁর 
সভায় যোগ দিত। তাঁর মধ্যে বাংলার জনসাধারণ 
একজন দক্ষ সংগঠক, সুবস্তা ও আত্মত্যাগী নিরলস 
রাজনোতক কর্মীর সাক্ষাৎ পেয়েছিল। 

মণিকুশ্তলা শেষের দিনগযালতে চূড়ান্তভাবে 
আধ্যাঁআ্বক জীবনের প্রাত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। 
যাঁরা তাঁর রাজনোতিক জীবনের 'দিনগুলির সঙ্গে 
পাঁরচিত তাঁরা মাঁণকুন্তলারর এই পাঁরবর্তন দেখে 
আশ্চর্য বোধ করবেন । মৃত্যুর কয়েকমাস আগে 
রামকফ সম্যের সহাধ্যক্ষ পুজনীয় স্বামী ভ্‌তেশা- 
নন্দী মহারাজের কাছে মাঁণকুন্তলা দীক্ষা নিয়ে- 
[ছলেন অন্তরের প্রবল ব্যাকুলতায়। কট্ুর এই 
কম্যানিস্ট নেত্রীর চারন্রে এই রহস্যের সম্ধান পেতে 
হলে তাঁর জীবনের নানা কথা তান 'বাঁভল্ন সময়ে 
যেভাবে বলতেন, সেগযীল জানা দরকার । 

১৯১০ প্রীষ্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের বাঁরণালে 
মাঁণকৃষ্তলার জন্ম । যে. পাঁরবেশে ও আবহাওয়ায় 
তাঁন বড় হয়ে উঠোছলেন, সে-সম্পর্কে তিনি 


পরবতী কালে বলেছেন £ শতনজন দেবতুল্য 
মানুষের হাতে গড়া ছিল এই যুগের বারশালের 
মানুষ । তাঁদের চারন্র-মাধূয" ও দেবস্বভাবের প্রভাব 
থেকে তখনকার বাঁরশালের যুবা-বৃধ্ধ কেউই বড় 
একটা বাইরে ছিলেন না। আশম্বনীকুমার দত্ত, 
জগদীশচন্দ্র আচার্ধ এবং কাল্লীশচন্দ্রু পাঁণ্ডত 
ছিলেন সেই তিন মহাপুরুষ । এই ন্তয়ীর মধ্যমাঁণ 
ছিলেন অবশ্যই আম্বনীকুমার দত্ত-দেবকান্ত 
পুর্ষ। তাঁর পাশের বাঁড়টাই ছিল আমাদের । 
আঁশ্বনীকুমারের প্রভাব আমাদের পাঁরবারেও 'ছিল।* 

দ্বতীয় জন জগদীশ আচার্ধ। তাঁর সম্পর্কে 
মাঁণকুন্তলা বলেছেন £ “জগদীশচন্দ্রের চর-্রন্ষচারী 
জীবন ও ধর্মপ্রাণতার জন্য 'তান লোকের কাছে 
“আচার জগদীশচন্দ্র বলে পাঁরাচত ছিলেন । সম্ধ্যা- 
বেলা মা ও ছোড়াঁদর সঙ্গে আম তাঁর আশ্রমে প্রায়ই 
যেতাম । ছোড়াদ ভাল গান জানতেন । জগদীশচন্দু 
অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের ভান্তমলক গান শুনতে 
চাইতেন । একটার পর একটা ফরমায়েশ হতো। 
আর ছোড়াদ একটার পর একটা গেয়ে যেতেন। সঙ্গে 
আমাকে ঠেকা দিতে হতো ।... তারপর ডান গাঁতা 
বা ভাগবত বা উপানষদের অংশাবশেষ ব্যাখ্যা করে 
শোনাতেন। এছাড়া তাঁর কাছে ধমালোচনা শুনতে 
কেউ না কেউ আসতেন ৷." একবার জদ্নান্টমীতে 
1তান আমায় আদেশ করলেন শ্রীকুফের গীতা-ধমের 


৬৬০ 


উপর একাট প্রবন্ধ পাঠ করতে । তাঁর আদেশে 
1লখোছলাম একট প্রবন্ধ এবং পাঠের আসরে কাঁষ্পত 
বক্ষে তা পড়েও ছিলাম ৷ পরাদন সকালবেলা দেখি, 
এক কাণ্ড । জগদীশ আচার্য স্বয়ং একখানি মালা 
ধনয়ে আমাদের বাড়তে এসে হাঁজর। মালাঁট 
আমার গলায় পাঁরয়ে দিয়ে বললেন, “এই নাও দাদ, 
তোমার শিরোপা । বড় ভাল লেগোছল তোমার 
প্রবন্ধাট 1৮ 

তৃতীয় পুরুষ কালীশচন্দ্র। 'তাঁন ছিলেন 
বারশালের ব্রজমোহন স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক। 
তান একট আতুর আশ্রম প্রাতষ্ঠা করেছিলেন । 
সেখানে রোগীরা সেবা পেত । পথ থেকে রোগীদের 
তূলে নিয়ে এসে আশ্রমে তূলতেন এবং অক্লান্ত 
পারশ্রমে তাদের সারিয়ে তূলতেন। অকৃতদার 
মানূযাঁট এই নিয়েই থাকতেন । আঁশ্বনীকুমার দত্ত 
তাঁর ছাত্রদের গনয়ে বারশালে গলটল: ব্রাদার্স অব দি 
পুয়োর নামে একটি সংগঠন করোছলেন। সেই 
সংগঠনের আদর্শ ছিল সেবারত। সংগঠনাটর 
দায়ত্ব ছিল কালীশ পণ্ডিতের উপর । কলেরা, বসন্ত, 
টাইফয়েড রোগে আক্রাশ্ত মানুষের খবর পেলেই 
সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা বাড় বাঁড় "গিয়ে পালা 
করে রোগীর সেবা করতেন । মাঁণকুদ্তলা ীলখেছেন £ 
প্লাত দশটা থেকে দুটো এবং দুটো থেকে সকাল 
পযন্ত এ'রা (গ্বেচ্ছাসেবকরা) দুজন করে আসতেন। 
এই িউটির কোন নড়চড় হতো না। কোন বাঁড়তে 
এ'রা কিছু খেতেন না । অনেকসময় রোগীর পাশে 
হয়তো বাড়ির লোকেরা অন:পাঁচ্ছত থেকেছে, কিন্ত 
এ'রা বস থাকতেন। একবার আমার দাদার 
টাইফয়েড হয়োছল । মা সংসারের সব কাজ সামলে 
দদার সেবা-শশশ্রুষা একলা পেরে উঠছিলেন না। 
আশ্রমে খবর দিতেই ওখান থেকে গ্বেচ্ছাসেবকরা 
এসে গেলেন । ওরা সন্ধ্যার পরে দুজন এসেই মার 
হাত থেকে জলের পাইপ ও পাখাট নয়ে 'নতেন। 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় হোমিওপ্যাঁথ ওষুধ খাওয়ানো আর 
জবর দেখার কাজ ওরাই করতেন--মাকে করতে 
দিতেন না। মাকে একট: বশ্রাম করানোর জন্য 
ছেলেরা কি চেষ্টাই না করতেন! বলা বাহুল্য, 
আম্বনীকুমার তথা কালীশ পাঁণ্ডতের এই সেবাব্রতের 
পিছনে রামকৃফ-বিষেকানন্দের ভাবাদর্শ মূল প্রেরণা 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


1হসাবে কাজ করোছল ।” 

এই তিন মহাপুরুষের প্রভাব মাঁণকুদ্তলার 
জীবনের আধ্যাত্বক মানসাঁট নি্গণ করোছল। 
সে-কথা মাঁণকুন্তলা বলতেন। এছাড়া তাঁর 
আধ্যাত্বক মানস গঠনে তাঁর নিজের বাঁড়র 
পাঁরবেশেরও অবদান 'ছিল।, মাঁণকুণ্তলা এাবষয়ে 
বলেছেন £ “আম ছিলাম এ '্রিমূর্তির দ্বারা 
প্রভাবিত এবং বারশালের এ আবহাওয়ায় বাধত, 
তার উপরে আমাদের পাঁরবারেও একটা ধমশীয় 
আবহাওয়া ছিল। আমার এক ভগ্নীপাঁত ছিলেন 
খুব ধর্মপ্রাণ ও বিজয়কফ গোগ্বামীর সম্প্রদায়- 
ভস্ত। আমরা ভাইবোনেরা, বিশেষ করে আম, 
তাঁর ধমণপ্রাণতার প্রভাবে গ্বাভাবকভারেই প্রভাবিত 
হয়োছলাম। আমাদের একাঁট মান্দর ছিল। 
আমার দাদ-দিদিমার সমাধি-মান্দর । এ মন্দিরে 
কালী ও কৃষ্ণের মাত স্থাপিত ছিল। মান্নরে রোজ 
পূজা ও সম্থ্যারাত হতো। আমার ভগ্নীপাতর 
পাঁরকজ্পনা 'ছল 'তাঁন ভাঁবষ্যতে একাঁট আশ্রম 
করবেন। সেটি হবে ব্রক্ষচারী ও ব্রশ্ষচারণীদের 
সাধনক্ষেত্র। আমাকেই উনি বেছেছিলেন এ 
আশ্রমের ভাবী আশ্রীমকা 'হসাবে। বই ফিনে 
কনে একাঁট আলমার ভার্ত করে তান আমায় 
গদয়োছলেন। সবই ধমর্রম্হ । রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ্‌ 
থেকে বিভিন্ন মহাপৃরুষের জীবনী, ও বাণা, 
দর্শনশান্্, উপনিষদ, গাঁতা প্রভাতি তাতে ছিল। 
সেসব আম খুব পড়তাম । বুঝি না বুঝি তবু 
আঘার পড়তে ভালই লাগত ।” আমার মনে হয়, 
রামকৃষ্ণ'বিবেকানন্দের ভাব. ও আদর্শের সঙ্গে 
সম্ভবতঃ তখনই তাঁর প্রথম পারিচয় হয়ে থাকবে। 

তাঁর সে-সময়ের মনের অবদ্হা কি রকম 'ছিল, 
তার পাঁরচন্ন পাই মণিকুশ্তলার একটি কথায়। 
তান বলছেন £ “্ধম্গ্রন্হাদ খুব পড়তাম । 
সম্্যাসনী হওয়ার আকাক্কাই আমার ছল প্রবল। 
আমার সন্ন্যাসের ধারণা--আঁতি কঠিন এক কৃচ্ছু- 
সাধনা % 

ধর্মের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আর যে ভাবাঁট 
মাঁণকুশ্তলার অজ্পবয়সে তাঁর মনকে রাঞ্জত 
করোছল তা হল দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেম তাঁর 
জীবনে এসেছিল ধর্মের প্রভাবের সূত্র ধরেই। 


আম্বিন, ১৩৯৫ ] 


মাঁণকুশ্তলার 'নিজের কথাতেই বাল £ “চারণক্কাঁব 
মুকুদ্দ দাস ছিলেন বারশালের সন্তান। সারা 
পূর্ববাংলাকে তান যে একাঁদন তাঁর গানে মাতয়ে 
তূুলোছিলেন, তার 'পিছনে 'ছিল আ*বনীকুমার দত্তের 
প্রেরণা। বাঁরশালের পাশ্চমপ্রান্তে একাঁট কালীবাঁড় 
প্রীতন্ঠা করোছলেন মুকুন্দ দাস। সেখানেই 
তান থাকতেন। 'কিম্তু তাঁর আসর ছিল আম্বন'- 
কুগারের বাঁড়তে। মাঝে মাঝে সেখানে তাঁর গান 


হতো। দেশাত্মবোধক প্রাণমাতানো গান। 
আমাদের বাঁড় থেকে স্পন্ট শোনা যেত। সেইসব 
গান আমার মনকে উদ্দনগ্ত করত। 


“এছাড়া ছিল স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রাতষ্ঠিত 
বারশালের শঙ্কর মঠ। স্বাম? প্রজ্ঞানানন্দ ব্যান্তি- 
গতভাবে এই রাজনীতির সঙ্গে জাঁড়ত ছলেন কিনা 
আমার জানা নেই। বস্তু এ মঠ যুগান্তর পার্টির 
কেন্দ্র ছিল বলে আমরা জানতাম । আম ওখানে 
আমার ছোড়ীদর সঙ্গে কয়েকবার গছ । ছোড়াঁদ 
যেতেন মঠ দেখতে । আমার চোখ দুটো ঘুরত 
মঠের বড়গোছের লাইব্রেরীটর বইগুলোর উপর । 
ভাবতাম, এসব বই-এর পিছনে নিশ্চয়ই পিশ্তল 
রাখা হয়। আর বশ্লবীরা এখানে কেউ 
থাকেন কনা জানবার জন্যও উৎসুক থাকতাম । 
হঠাৎ শুনলাগ, একদিন পুলিশ এ মঠের সমস্ত 
?কছ, এমনাক মাট খশুড়ে তল্লাসী করে। মান্দরের 
বেদী খুড়ে পর্যন্ত দেখে । অস্নশম্তও নাকি 
পায়। গ্রেপ্তার হলেন 'নাঁশবাব্‌, যান আমাদের 
লাইব্রেরী দেখাতেন। এই শঙ্কর মঠের প্রভাব 
ধনঃশব্দে ওখানকার যুবমানসে বস্লবের অঞ্কুর 
রোপণ করত। জান না, অন্য কোন জেলায় 
[বগ্লবীরা এই ধরনের মঠকে কেন্দ্রে করে গড়ে 

ছিলেন 'িনা। বাঁরশালের ধম'য় আবহাওয়ার 
সঙ্গে এই 'বগ্লবী আবহাওয়া 'মাশ্রত হয়ে তাকে 
নিঃসন্দেহে নতুন বোঁশল্ট্য দিয়োছল। এই ছিল 
বারশাল। এখনও মনে হয় এঁ আবহাওয়ায় আবার 
যাঁদ ফিরে যেতে পারতাম 1” 

ণকম্তু মাঁণকুষ্তলার জীবনে ধীরে ধারে অন্য 
প্রভাবগৃলিও এসে গড়তে লাগল । গাম্ধীজী 
বাঁরশালে এলেন। কংগ্রেসের একটি প্রকাশ্য অধি- 
বেশন হল। সারা ভারতব্যাপী যে আন্দোলনের 


আধ্যাত্মিক জীবনের সম্ধানে কম্যনিষ্ট মেনর মাঁণকুপ্তলা সেন 


৫৯১১ 


ঢেউ চলাঁছল, তার প্রভাব স্বাভাবকভাবেই মাঁণ- 
কুশতলার উপর এসে পড়ল। ক্রমশঃ সেই প্রভাব 
প্রবলতর হতে লাগল । এদকে বারশালে সশস্ত্র 
1বপ্লবীরাও সাক্রয় ছিল । তাদের সঙ্গেও মিকুন্তলার 
যোগাযোগ হয়েছিল । যুগান্তর দলের শান্তসধা 
ঘোষ মণিকুদ্তলার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। 
শাস্তসুধা পরে গ্রেপ্তার হন। তাতে অবশ্য রাজ- 
নীতর সঙ্গে মাঁণকুন্তলার সম্পর্ক শেষ হল না। 
বারশালে এই সময় একদল ছেলে মাক্সয় বইপন্র ও 
রাজনীতি নিয়ে চচাঁ করছিল । তাদের সঙ্গে মাণ- 
কুন্তলার যোগাযোগ হয় । তাদের মারফতই কার্ল 
মার্কস, লোৌনন প্রভাত কমহ্যানষ্ট চিম্তানায়কদের 
রচনা ও ভাবনার সঙ্গে মণিকুন্তলা পরিচিত হলেন। 

তার পরের পর্ব কলকাতা শহরে | মাণিকুশ্তলাকে 
কলকাতা আসতে হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এম. এ. পড়ার জন্য । দর্শনশাস্মে তান ভাঁত' 
হলেন। 'কন্তুসঙ্গে সঙ্গে কম্যানন্ট পার্টির সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে আরম্ভ করলেন। এই সময়কার 
কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তানি বলেছেন £ কিন্তু 
আমার মনে আবার সেই ভগবান ও কমদ্মনিজমের 
ছ্বন্দহটা ঠেলে উঠল । আমাদের একজন মার্কসপন্থা 
বাম্ধবী হস্টেলে এলেন মাকসীয় পুস্তক আমার 
সঙ্গে একন্রে পড়তে । উন প্রশ্তাব করলেন” 
ধনরা*্বরবাদ থেকেই শুরু করা হোক 1, একটা 
ধাকা খেলাম |” এই প্রসঙ্গে পরে তিনি বলেছেন : 
“সোঁদন সেই "বান্ধবীর উপর খুব রাগ হয়েছিল । 
কেন ভগবানের সঙ্গে কমদ্নিজমের এই ঝগড়া 2 
কমহ্যানজম প্রচারে ঈশ্বর ও ধর্মকে এভাবে আলাদা 
করলে এখনও আমার রাগ যায় না কেন? কম্হা- 
নিজমের অর্থনীতি, শ্রামক নেতৃত্বে নতুন ব্যবস্থা এই 
সব 'দয়ে মানুষকে কি কময্নিজম বোঝানো যায় 
নাঃ খুব যায়। আমার কমব্যানস্টজীবন-ভোর 
আম তো তাই করোছ। এবং পরেও কি দেখান 
কালীঘাটের পান্ডারাও পার্টির সদসাপদ পেয়েছে। 
গান্ডাঁগার বজায় রেখেই 2” 

মনে হয় রামকু"ণববেকানন্দের সেবার আদর্শ ষা 
কিনা ধর্মেরই আরেক নাম তা মণিকুণ্তলাকে হয়তো 
তাঁর অজান্তেই গভশরভাবেই প্রভাবত করোছল। 
তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঘটনাটি 


৫৯২ 


১৯৪৩ শ্রীন্টাব্দের দ্াক্ষের সময়ের । সেসময় 
কলকাতার ফার্ন রোডে দলের পক্ষ থেকে একা 
লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল । দলের মেয়েরাই সৌঁট 
চালাত । এই ঘটনার সম্বন্ধে মাঁণকুশ্তলা বলেছেন £ 
“চালের দাম তখনকার দিনে মণ প্রাতি আটাশ টাকায় 
উঠেছিল । খাবার সংস্থান করা ম:গ্কল হয়ে উঠল । 
আমাদের এক সহকমণ* মনোরমা গুহর দুটি বাচ্চা 
মেয়ে আমাদের কাছে থাকত। ক্যাঁণ্টনে সকলের 
খাওয়া হয়ে গেলে যেটুকু বাকি থাকত তাই নিয়ে 
এসে সকলে ভাগ করে আমরা খেতাম । কিন্ত; 
কাজটা ভাল নয় মনে হল সকলেরই । কারণ এ-তো 
দুভিক্ষপণীড়ত মানুষদের জন্য । তাই প্রতোকে 
এর পর থেকে নিজের পয়সায় ষা-হোক একটা কিছ 
দিনে খেত। একাঁদন রাত দশটায় নিজের জন্য 
একটা রুটি গকনে বাঁড় িরোছ । দোঁখ, মনোরমার 
মেয়ে দুটি জেগে বসে আছে। ওরা জানতে চাইল 
আমি কোন খাবার এনেছি কিনা । হাতের রুটিটা 
তাদের হাতে দিয়ে বললাম £ “হ্যা এনোঁছ, দ্‌জনে 
ভাগ করে খাও ।” - 

তাঁর রাজনোতিক জীবন এবং কর্মজীবন সম্পকে 
যারাই পাঁরাঁচত তাঁরাই জানেন যে, নিঃগ্বাথথ ভাবে 
মানুষের সেবা করাটাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল । তাঁর 
কাছে পাঁট'র কাজ একটা তপস্যা বা ব্রতর মতো ছিল। 
সেই কারণেই পণ্চাশের দশকের শেষ দিকে এবং ষাটের 
দশকের প্রথম দিকে যখন দেখলেন, সেই মনোভাব 
বজায় রেখে রাজনীতি করতে গেলে তাঁর তখনকার 
চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাঁকে আপস করতে হবে তখন 
১৯৬৪ প্রীষ্টাব্দে তান কম্ানি্ট পার্ট থেকে সরে 
দাঁড়ালেন । কিন্তু কোনাঁদন তানি মনে করেনাঁন 
শোষিত মানুষের এবং ঘেয়েদের মাস্তির জনা যে 
সংগ্রাম তান করোছলেন তা ভুল হয়েছিল । জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত মনেপ্রাণে ও চিন্তাভাবনায় তিনি 
ছিলেন একজন সাচ্চা কম্যুনিষ্ট । মৃত্যর মান্র 
দু-তিন মাস আগে একাঁট সাংবাঁদক মেয়ে তাঁর 
কাছে সাক্ষাংকার নিতে এসৌঁছল । তার এক প্রম্নের 
উ্তরে মাঁণকুন্তলা স্পন্টই বলেছিলেন £ “ণনপাঁড়ত 
মানুষের মা্তর জন্যে মার্কীসজম যে সংগ্রাম করার 
কথা বলে সেটা অবগ্যই প্রয়োজন। এঁক্যব্থ 
আন্দোলন ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর নেই ।” 


উদ্যোধন 


[ ১০তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


জাঁবনের প্রাথথামক পর্বের যে অধ্যাত্মচেতনা তাঁর 
মানস-গঠনকে সঞ্জশীবত করোছিল তা তাঁর রাজনোঁতিক 
জীবনের প্রবাহে প্রবাহত হয়েও আধ্যাত্মকতার 
দিকেই এগিয়ে চলোছিল এবং তা পাররণাত পেয়োছল 
রামকৃফ-ভাবাদর্শের আশ্রয়ে । মাঁণকৃন্তলার শেষ 
জীবনে তানি কিঙাবে আস্তে আস্ত বামকুক-ববেকা- 
নন্দের চিন্তাধারার প্রাতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন 
সৈ-সম্পে তাঁর এক ঘাঁনণ্ঠ বান্ধবী বলেছেন $ “১৯৮৩ 
প্রীষ্টাব্দের মাঝামাঁঝ সময় থেকে মাঁণাঁদ গ্বামীজীর 
বাণী ও রচনা আমার কাছ থেকে নিয়ে পড়তে 
থাকেন। প্রথমাদকে তাঁর মনে যেন একটা সংশয় ও 
দ্বধা ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'রামকুফ 
সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যরা তো একটু বাঁনয়ে বলবেই।, 
তখন আমি বললাম যে রামকফের শিষ্যরা ছাড়াও 
রামকৃফের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল 
তাঁরাও যা লিখেছেন তাঁদের লেখা পড়ে দেখবেন । 
তাঁরাও কিছ কম বলছেন না। তাঁরাও নিজেরা যা 
দেখেছেন তাই-ই 'লিখেছেন। তখন তান সেসব 
বইও পড়লেন । পরে লীলাপ্রসঙ্গ, গ্বামীজীর পদ- 
প্রান্তে এবং স্বামী 'বিরজানন্দের জশবন' 'অতাতের 
স্মৃতি একাধকবার পড়লেন। তারপর তিনি নিজে 
“কথামত” কিনে পড়লেন এবং আমার কাছে 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্্রীমা ও স্বামীজী সম্পাঁকত ধত বই 
ছিল সবই 'নিয়ে পড়লেন । হঠাৎ একাঁদন আমাকে 
বললেন, “তুমি তো স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীকে জান, 
তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চল ।, 

“একদিন স্বামী লোকেশবরানন্দ মহারাজের সঙ্গে 
দেখা করাতে মাঁণাঁদকে নিয়ে গেলাম । সঙ্গে মাঁণাঁদর 
্বামীও ছিলেন । মহারাজের সঙ্গে আধঘশ্টার মতো 
আলাদা কথা বলোছিলেন মণিদি। কি কথা হয়েছিল 
আম জান না। কিন্তু সেহীদনই ঠাকুরের ছবি 
এনে ঘরে বাঁসয়োছিলেন। তারপর একাঁদন 
দাঁক্ষণেশ্বর ও সারদামঠে আমার সঙ্গে গেলেন। 
দাঁক্ষণেশ্বরে তানি ঠাকুরের ঘরে প্রায় ২০২৫ মিনিট 
বসেছিলেন । পরে আমরা সারদামঠে (দক্ষিণেশ্বর ) 
যাই। সেখানে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে গিয়ে ব্যাকুল 
হয়ে কাঁদতে লাগলেন । আমি ও একজন মাতাজী 
তাঁকে অনেক কল্টে শান্ত করলাম । পরে আমার 
পাঁরচিত একজন সাধ্যাসিনীর কাছে নিয়ে গেলাম । 


আশ্বিন, ১৩৯৩ ] 


আধ্যাঁত্বক জীবনের সন্ধানে কম্যানিস্ট নেন মীণকুদ্তলা সেন 


৫৯৩ 


তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। পরে একাঁদন রাজের সাঁচবের সঙ্গে যোগাযোগ কাঁর মহারাজ কোন- 


বেলুড় মঠেও আমরা গিয়েছিলাম |” 

পরে একাঁদন মাঁণকুন্তলা কলকাতা অদ্বৈত 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অনন্যানম্দ মহারাজের সঙ্গেও 
দৈখা করেন । তাঁর সঙ্গে তান নানা বিষয়ে আলো- 
চনা করেন, 'বশেষ করে মনকে কি করে শান্ত করা 
যায় সোব্লিষয়ে । তাঁকে তিনি অনুরোধ করেন দীক্ষা 
দেবার জন্য । কিন্ত স্বামী অনন্যানন্দ বলেন, 
দশক্ষা গনতে হলে প্রোসডেন্ট মহারাজ বা ভাইস 
প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে নিতে হবে। তিনি 
বলেন, এই ব্যাপারে যাঁদ তান খুবই আগ্রহী থাকেন 
তাহলে তান তাঁকে সাহায্য করতে পারেন । তিনি 
আরও বলেন ষে, দীক্ষা না 'নলে যে আধ্যাত্মক 
জীবন যাপন করা যায় না তা নয়। আধ্যাত্মক 
প্রসঙ্গ নিয়ে সৌঁদন মাঁণকুদ্তলার সঙ্গে আরও কিছ 
আলোচনা তাঁর হয়েছিল । 

মণিকুষ্তলার দশক্ষা নেবার আগ্রহ বাড়তেই 
থাকল। এঁদকে তাঁর শরীর ক্রমশঃ খারাপ হয়ে 
আসাছল। ধীরে ধীরে আরও খারাপের 'দিকে 
যাচ্ছল। বাইরে চলাফেরা করার ক্ষমতা কমে 
আসাঁছল । তাঁর এক বোনাঁৰ সেসময় সেবা-শহশ্রষা 
করার জন্য তাঁর কাছে আসে । সে যখন দেখে যে 
তাঁর মাসীমা দীক্ষা নেবার জন্য খবই আগ্রহী, তখন 
সে বললে £ “আম কয়েক বছর আগে যোগোদ্যানে 
স্বামী ভুতেশানন্দজখ মহারাজের নিকট দাঁক্ষা 
নয়োছ। মহারাজকে আম অনুরোধ করতে পার 
তোমার দীক্ষার জন্যে 1” এই কথা শুনে মাঁণকুষ্তলা 
খুবই উৎসাহী হলেন এবং মহারাজকে অনুরোধ 
করতে বললেন। তারপর মাঁণকুন্তলার বোনাঁঝ 
মহারাজকে গুর দণক্ষার কথা বলে এবং বলে যে, 
গুর শরীর খুব অসম, যোগোদ্যান মঠে আসার 
সামথ্য/ নেই ; কিন্তু খুব ব্যাকুল হয়েছেন দীক্ষার 
জন্য । ভতেণানন্দজী মহারাজ সব শুনলেন কিন্তু 
দীক্ষা-সম্পকে িছ্‌ বললেন না। তবে তাঁকে 
একবার তান দেখতে যাবেন সেকথা বললেন । স্বামী 
ভূতেশানম্দজী কারও বাড়তে সাধারণতঃ যান না। 
বাড়তে গিয়ে দীক্ষা দেওয়া তো দরের কথা । মহারাজ 
বাড়তে তাঁকে দেখতে আসবেন শুনে মাঁণকুষ্তলা 
আভভত,হয়ে পড়লেনু। দু-একাদন পরে আম মহা- 


তাঁরখে আমাদের বাঁড় আসবেন তা জানার জন্য। 
1তাঁন তারখাঁট জানালেন । আম বললাম, সৌঁদন 
কি মহারাজ দীক্ষা দেবেন? সিব-স্বামীজী 
বললেন £ “তা আম বলতে পারব না। মহারাজ 
যাবেন বলেছেন শুধু এইট/কুই বলাছ।” ইতিমধ্যে 
মাণকুন্তলা তাঁর ছোট বোনকে একটা চিঠি 'দিলেন। 
চিঠিতে গলখোঁছলেন £ “আম একি নতুন 'জানিসের 
সন্ধান পেয়েছি । তুমি এস ।” 'তাঁন তাঁর বোনকেও 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নানা বই পড়তে 'দতেন। 
তাঁর সঙ্গে ধর্মীবষয়ে নানা আলোচনা করতেন। 
১৯৮৭ শ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ার মাসের প্রথম দিকে 
স্বামী ভ্‌তেশানশ্দজশী মহারাজ আমাদের বাঁড়তে 
এলেন । মাঁণিকুন্তলা মহারাজকে দীক্ষা দেবার জন্য 
খুবই ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। 
মহারাজ তখন রাজণী হলেন এবং গেখানেই তাঁকে 
দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার পর মাঁণকুষ্তলা তাঁর 
বোনকে জাঁড়য়ে ধরে অসম্ভব রকম কদিতে লাগলেন । 
এই ব্যাপারে তাঁর বোন বলেছেন £ “আমি প্রথমে 
কান্না দেখে তাঁর শরীরের কথা চিন্তা করে খুবই 
ভয় পেয়োছলাম । নানারকম সান্ত্বনার কথা বলতে 
লাগলাম । 'কিল্তু কিছুতেই কান্না আর থামে না। 
তখন বুঝতে পারলাম এই কান্না তাঁর মনের আবেগের 
প্রকাশ । এ-কাম্না তাঁর গভীর আনন্দের কান্না ।” 
মাণকুণ্তলা এরপর আরও বোৌশ অসচ্ছ হয়ে 
পড়েন এবং একেবারেই শয্যা নিলেন । তখনকার 
সময়ের কথা বলতে গিয়ে তাঁর এ বোন বলেছেন ঃ 
“আমাকে সব সময়ই কাছে থাকতে বলতেন। আর 
বলতেন, “তুই নাম-গান কর, কীর্তন কর। ঠাকুরের 
বই পড়ে শোনা যখনই আম গুর কাছে থাকতাম 
তখনই সকাল-সম্ধ্যা আমাকে ঠাকুরের নাম-গান করতে 
হতো । অন্য কোন কথা তান শুনতে চাইতেন না। 
সারাদনই ঠাকুরের নাম-গান শুনতে ভালবাসতেন ।” 
১৯৮৭ গ্রীন্টাব্দের ১১ সেস্টেপ্বর তান শেষ নিবাস 
ত্যাগ করলেন। যখন শেষ সময় এল, তখন দেখা 
গেল তাঁর দৃষ্টি ঠাকুরের ছবির দিকে । শেষের 
কয়েকদিন অবর্ণনীয় শারশীরক যন্ব্ণায় ও কল্টে 
কেটোছল। কিন্তু আশম্তম মৃহূর্ত যখন এল তখন 
তাঁর মুখে সেই যন্বরণা ও কম্টের লেশমানও 'ছল না। 


লালন ফকির ও টার গান 


তাপস বস 


॥ ১ ॥ 
বিশ শতকের অন্তিম পর্বে ষে সময়টা আপন 
কলাগ্তি আর আপাতাবষগ্রতা বহন করে চলেছে 
সামনের দিকে-সেই সময়ের বুকে মূল যে সবকট- 
সমস্যা ওতপ্রোতভাবে য্স্ত হয়ে আছে তা হলঃ 
(১) জাতপাতের সমস্যা, (২) মূল্যবোধহীনতার 
সমস্যা, (৩) আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যৃগ্ধজনিত 
আশৎকা-_বষ্বপ্রেমছগনতার সমসা, (9) আত্মো- 
পলাধ্ধর সমস্যা, (৫) সার্ক জখবন সচেতনতার 
অভাবজনিত সমস্যা । বিজ্ঞান ও প্রযান্তীবদার 
পল্লবিত উন্নীত. একশ্রেণীর মানষের জীবনের আমূল 
পরিবর্তন, দ্‌-দটো বিশ্বযুদ্ধ, হাজার খানেক ছোট 
খাটো গৃহযুক্ধ, সামরিক উখান ইত্যািতি 
স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে ঘন হয়ে আসা অন্ধকার, ল 
মৃলাবোধ ভ্রাতঘাতী দাঙ্গা, জাত-পাতের 'জগীর 
তুলে আধ্ানক নরমেধ যাজ্ঞর ব্যাপক আয়োজন, 
মুন্ত মনের গঙ্গাকে রুদ্ধ কবে, চেতনার আকাশকে 
খাঁণ্ডত করে সম্প্রদায়-গোষ্তণী সর্বোপার আত্ম" 
কৌশ্দ্রকতার বৃত্তে নির্বাসন, আপন লোভ, অন্ধ 
কামনা-বাসনাব চাঁরিতার্থতায় অপরিমিত মিথা ও 
ভ্রত্টাচার--চলাঁতি শতাষ্দীটা আর সব কিছুর সঙ্গে 
এসবই আমাদের জীবনে বহন করে এনেছে । একি 
প্রাঁতির, শিক্ষার অভিশাপ না কি প্রগাতর, শিক্ষার 
বকে আমূল ছুরিকাঘাত! এণপ্রমনাট যাঁদ লালন 
ফাঁকর নামে গত শতান্দীর একজন অশীাক্ষত, 
তথাঙ্গাথত প্রগাতর আলোকিত পথের 'বিপরাঁতে চলা 
মানুষ করেন--তবে কি উত্তর দেব আমরা? বিশেষ 
কর ভারতায় উপমহাদেশের মানুষ আমরা ? 
লালন ফাঁকরের জীবন সম্পর্কে যতটুকু তথ্য 
পাওয়া গেছে তার 'ভিত্তিতে বলা যায় ১১৮১ বঙ্গাব্দের 
১ কার্তিক ( ইংবেজণ ১৭ অক্টোবর, ১৭৭৪ খ্রীন্টাব্ন) 


লালনের জন্ম হয় যশোহর জেলার ঝিনাইদহে এবং 
তাঁর মৃত্যু হয় ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক (ইংরেজী 
১৭ অক্টোবর ১৮৯০ )।১ অবশ্য এট যে সম্পর্ণ 
সংশয়মন্ত সিদ্ধাম্ত__তা কখনই বলা যাবে লা। এই 
কালসীমা অনুযায়শ দেখা যাচ্ছে ষে লালন বে*চে- 
দিলেন ১১৬ বছর। এই দীঘথ জশবনযান্ত্রায় 
আত্মানুভবের মধ্য দিয়ে লালন আমাদের সামনে 
মেলে ধরেছেন বিশ্বপ্রেমের শুভ ধজা আর লঙ্কণর্ণতা 
ও সাম্প্রদায়িকতার কলুষমূস্ত উদার ধর্মজীবনের 
অমোঘ সত্রঃ 


এমন সমাজ কবে গো সূজন হবে 

যেদিন হিন্দ্‌-মুসলমান বৌধ্ধ-প্রান্টান 
জাতি-গোন্ন নাহি রবে ॥ 

শোনায়ে লোভের বাল নেবে না কাঁধের ঝুল 
ইতর আতরাফ বুলি দূরে ঠেলে না দেবে ॥ 


ধর্ম-কুল-গোন্র-জাতির তুলবে না গো 
কেহ জিগগর ।২ 


লালন সারাজীবন ধরে উদারনোতিক দৃষ্টিভাঙ্গ 
নয়ে মুস্ত জীবনের অন্বেষণে ব্রতী থাকলেন অথচ 
আধানক কালে এপার-ওপার-দবাংলার বিদদ্ধ- 
জনেরা লালন হন্দু ছিলেন, না মুসলমান ছিলেন 
তা নিয়ে নানা গবেষণা, সম+ক্ষা চালিয়েছেন এবং 
কেউ কেউ এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। এ-সম্পাঁকত 
দুটি মন্তব্য আমরা অনায়াসে উদ্ধার করতে পারি। 
উপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন £ “লালন জাতিতে 
হন্দ কায়চ্ছ ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল কর, 
কেহ বলেন দাস।”৩ ওপার বাংলার অধ্যাপক 
আনোয়ার্‌ল কারমের মতে, “লালন শাহ ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী 'ছলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নেই ।%8 


৬ লালন শাহ £ জীবন ও গান--এস:. এম:. লুঙকর রহমান, ঢাকা ৯৩৯০, পুঃ৮। মতাল্তরে লালনের জন্মস্থান 


কুষ্টিয়া জেলার ভাঁড়ারা গ্রাম । 


২ এ, প:ঃ৯৬ 


৩ বাংলার বাউল ও বাউল গান--উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হয় খণ্ড, পৃঃ ৮ 
৪ বাউল কবি লালন শাহ---আনোয়ারূল করিম। ঢাকা, পঃ 8০ 


) ১৩৯৬ | 


আমরা বখন আধুনিক শিক্ষিত মানস আঁভব্যান্ততে 
লালনের জাত, গোত্র, সম্প্রদায় বিচার করতে বাদ 
তখন অন্তরাল থেকে সেই বিশবজনীন মানুষ লালন 
সোল্লাসে বোধহয় হেসে ওঠেন । আসলে জাত-পাতের 
জ্বন্দব, সাম্প্রদায়ক অসম্প্রীত ঘোচাতেই তো তান 
বহু গান বেধে উচ্চকন্ঠে গেয়ে উঠোছলেন। এই 
গানগ্াীলর মধ্যে তিনাঁট গানের ৫ কয়েকাঁট পঙচন্ত 
আমরা স্মরণ করতে পারি ।-- 


১। সব লোকে কয়, লালন ক জাত সংসারে । 
লালন বলে জাতির ক রূপ, 
চিনি সানর নজরে ॥ 


ছ্্ৎ দিলে হয় মুসলমান 
নারীর তরে কি হয় বিধান 
বামন চান পৈতেয় প্রমাণ 
বামন? চিনি--কি প্রকারে ॥ 


কেউ মালা কেউ তসবাীর গলে 
তাইতরে জাত ভিন্ন বলে 
যাওয়া কিদ্বা আসার বেলায় 
জাতের চিহ্ন রয় কারে ॥ 


অগত বেড়ে জাতির কথা 
লোকে গঞ্প করে যথা-তথা 
লালন বলে জাতির ফাংনা 
ডাঁবয়েছি সাধ- বাজারে ॥ 
২। জাতির উৎপাত্ত কোথায়-_সকলে শংধায় । 
বললে কবে লালন ফকির 

কড়া কথা কয় ॥ 

জ্ঞানী-দাগ্বজয় হল 

নানারূপ সব দেখতে গেল 

দেখে নানারপ সব হলো বেকুব। 

এরূপে জাতির পারচয় ॥ 


& লালন শাহ $ জীবন ও গান, প:ঃ ৯৪১৬ 


লালন ফাঁকর ও তাঁর গান 


১৫ 
৩। সবাই শুধায় লালন ফাঁকর 

কোন জাতির ছেলে। 

কারে বাক বলব আম 

দিশা না মেলে ॥ 

৮২ 

হয় কেমনে জাতর প্রমাণ 

হন্দু-বৌদ্ধ-প্র'স্ট-যবন, 

“জাত" বাঁলতে কি হয় বিধান 

শাস্নে খজিলে ॥ 


লালনের এইসব গ্রানে জাতিভেদ প্রথা, 
সাম্প্রদায়ক ভেদবাদ্ধর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে কশাথাত 
করা হয়েছে । সাম্প্রীতিককালেও এই সমস্যাঁট 
আমাদের আশ্টেপৃষ্টে বেধে রেখেছে । এই বাঁধন 
লালনের গ্রান শুনে ক্লমে ক্রমে আলগা হোক, 
পারশেষে টুটে বাক- এটাই যখন কাম্য, তখন 
লালনের জাত, গোন্ন আঁবদ্কার করতে যাওয়া 
[নিরর্থক । লালনকে আমরা একজন যথার্থ "মানুষ, 
বলেই আঁভাহত করব । এই যথার্থ মানুষের সংজ্ঞা 
একদা শ্রীরামকৃ্ক আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন । 
1তাঁন তাঁকেই মানুষ রূপে 'চাহত করেছেন যাঁর 
মান, এবং হুশ" আছে। 


লালনের মধ্যে সেই “মান” এবং হ'শ'এর 
সামলন ঘটোছিল। আব তা ঘটোছিল বলেই তাঁর 
গ্রানে, তাঁর জীবনচযাঁয় মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য 
স্পন্টরূপে গ্রাতফাঁলত হয়েছিল। 

লালন বলছেন, জীবনে একজন "গুরু চাই । 
গুরুই জীবনে আলোকত পথের সন্ধান দেন। 
সানার্দন্ট লক্ষ্যে পৌছে দেন। গুরুর প্রেরণা 
মানুষকে “মান হুশ করে । গুরুককপা তাই একান্ত- 
ভাবেই মন[য্যজীবনে পরম কাঁক্ষিত। লালনের 
একাধিক গানে সে-কথারই প্রাতিধান আমরা শুনতে 
পাই। এপ্রসঙ্গে লালনের একটি গানের নির্বাচিত 
একটি অংগ £ 


৬ লালন-গাঁতিকা--মতিলাল দাশ ও পাঁহ্যকাণ্ত মহাগার (লল্পাদিত), কর্িকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ২৯ 


৫৯৬ উদ্বোধন [ ৯০তম বধ-.৯ম সংখ্যা 


গুরু বিনে ক ধন আছে। তুম কার আর কে বা তোমার এই সংসারে। 
1ক ধন খশজস খেপা কারো কাছে ॥ 1মছে মায়ায় মাঁজয়ে মন কি করো রে ॥ 
বিষয়-ধনের ভরসা নাই আপাঁন খন নও আপনার 
ধন বলতে ধন গুরু গোঁসাই কারে বলো আমার আমার 
সে ধনের দিয়ে দোহাই [সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার 
ভব-তুফান যাবে বেচে ॥ জ্ঞান নাই রে ॥ 
৬ ৯৬ 


০০ 
জু 









ডা আপ - 
রি স্‌ 






০ 
ই চন 
নন 
চে রঃ 


"স্. শিলাইদহে বোটের উপর লালনকে বসিয়ে জে/তারল্্রনাথ ঠাকুর এই ছাবাঁট এ'কোছিলেন ] সনংকুমার মিতের সৌজন্যে এ 


সংসার মায়াময় ৷ সংসার মোহময় ।?এই মায়া-মোহ লালন' বারেবারেই মানুষের জীবনের ' উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে সচেতন হয়েই সংসারজীবন ?নবাহ করতে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছেন। 'তাঁন 
হয়। লালনের একাধিক গানে মায়ামোহময় সংসার বারেবারেই উচ্চারণ করেছেন--জীবনের উদ্দেশ্য 
সম্পকে উচ্জারত হয়েছে তীব্র-তীক্ষ2 সত্য কথাঃ ঈশ্বরলাভ। তিনি আরও বলতেন যে, বহু সাধনায় 


৭ লালন ফাঁকর কাব ও কাব্য--সনতকুমার ছিব, কলিকাতা, ৯৩৬, প:ঃ ৯৫৬ 


আশ্বিন, ১৩৯৫ ] 


আমরা মানুষ হয়ে জন্মলাভ করেছি। আর এই 
মনৃষাজীবনে ঈশ্বরলাভই একমান্ আঁভপ্রেত। 
লালন একটি গানে বলছেন সেই কথা £ 


এমন মানব-জনম আর কি হবে। 
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে ॥ 
গজ গং খা 
কত ভাগ্যের ফলে না জানি 
মন রে, পেয়েছ এই মানব-তরণী 

বেয়ে যাও স্বরায় তরা 

সু-ধারায় যেন ভরা না. ডোবে ॥ 
এই মানুষে হবে মাধূর্য-ভজন 
তাইতে মানুষ-রূপ গঠল নিরঞ্জন 
এবার ঠকলে আর না দোখ কিনার 
অধাঁন লালন তাই ভাবে ॥৮ 


ভারতবর্ষের মাটিতে রয়েছে সকল ধর্মের 
দেবতাদের প্রাত শ্রচ্ধার বাঁজ । লালন তাঁর সাধনায়, 
জীবনচষয়ি, সেই সত্য একান্তভাবেই অনুভব 
করোছলেন। তাই' একাধিক গানে তানি সব ধর্মের 
মূলগত সত্যকে তুলে ধরেছেন £ 


আপনার আপনি ফানা হলে 
তারে জানা যাবে 

কোন নামে ডাকলে তারে 
হাদাকাশে উদয় হবে ॥ 


আরবা ভাষায় বলে আল্লা 
ফার্‌সীতে হয় খোদাতালা 
গড বালছে ষাঁশুর চ্যালা 

ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে ॥ 


মনের ভাব প্রকাঁশতে 

ভাষার উদয় এ-জগতে 

মনাতীত অধরে চিন্তে 
ভাষাবাক্য নাহি পাবে ॥ 

আল্লা-হরি ভজন-প্‌জন 

সকাল মানুষের সজন 

অনামক অচিনায় কখন 
বাগীশ্দুয় না সন্ভবে ॥ 

/ লালন শাহ" £ জীবন ও গান, প:ঃ ১০৫ 


লালন ফাঁকি ও তাঁর গান 


৪৯৭ 


আপনাতে আপান ফানা 
হলে তারে যাবে জানা ।৯ 


এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে 
যোঁদন 'হন্দু-মৃসলমান, 
বৌধ্ধ-শ্রীষ্টান জাতি-গোন্ন নাহ রবে। 
ধর্ম-কুল-গোল্র-জাতির 
তুলবে না গো কেহ জিগণর 
কেদে বলে লালন ফাঁকির 
কে বা দেখায়ে দেবে ॥১০ 
্বামণী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃফের সর্বধর্ম সমশ্বয়ের 
অমোঘ সতন্রাট সামনে রেখেই এ বৃগে 'এক পাঁথবা, 
€ ০196 0114 )-এর কথা বলোৌছলেন। আজও তা 
বাস্তবায়িত হয়ান। আণাঁবক দ্ধের আশক্কা, 
বাঁভন্ন মানুষের সহচতুর লোভ, ক্ষমতায় আঁধাম্ঠত 
থাকার প্রবল বাসনা সারা পৃথিবীকে আজও বিচ্ছিত 
করে রেখেছে । নতুন সমাজ, এক বিশ্ব ছিল উদার 
প্রেমিক, জাঁবন-অন্বিষ্ট এ দুই মহাসাধকের আভ- 
প্রেত। লালনও সেই সমাজ, এক 'ীবশ্বের স্বপ্ন 
দেখেছেন । কিন্তু তা বাস্তবায়নের পথ খুজে না 
পেয়ে ডুকরে কেদে উঠেছেন £ “কেদে বলে লালন 
ফাঁকর কে বা দেখায়ে দেবে? লালনের এই কান্না 
সং 'ববেকবান সকল মানুষের বুকে কান পাতলে 
শোনা যাবে । সেই কানা বিশবশান্তর জন্য, শোষণ- 
মুন্ত সমাজবোন্টত এক নতুন বশ্বের জন্য । 
সত্যকে আঁকড়ে থাকার কথা বারে বারে উল্লেখ 
করেছেন লালন তাঁর গানে । শ্রীরামকূফ-উন্ত “সত্যই 
কলির তপস্যা”_-লালন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। 
লালন বলছেন ঃ 
সত্য বল সুপথে চল 
ওরে আমার মন 
সত্য-সৃপথে না চাললে 
ী পাবে না মানুষ দরশন।৯, 
সত্যেরই আরেক নাম প্রেম । লালন প্রেম- 
রতন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবাঁহত ছিলেন । তাঁর একটি 
বিখ্যাত গানে প্রেমের শান্ত কতটা তা সন্দরভাবে 
ধরা পড়েছে £ 
৯ এ, পঃ ১৯ 
১১ এ, পু ৯১৫ 


১০ এ, প:ঃ ৯৬ 


৪৯১৮ 


প্রেমে সাঁহফ?তা করে 

পরহিতে সদাই ফেরে 

শন্ু-মিন্রের মঙ্গল করে 

সবাই ভার সম হন ॥ 

প্রেম লোত ক্লোধ হরে 

অহওকার বিনাশ করে 

দয়ামায়া গুণ ধরে 

সুখ-প্রত্রবণ ॥৯২ 

সেই প্রেমই মানুষকে পেশছে দেয় জীবনের 
চরিতার্থতায়--আত্মসাক্ষাংকারে ৷ প্রসঙ্গটি লালনের 
ধবখ্যাত তত্বাশ্রয়শী একট গানে এইভাবে প্রকাশিত 
হয়েছেঃ 


খাঁচার ভিতর অচিন: গাঁখ 
কেমনে আসে যায় 

ধরতে পারলে মন বোঁড় 
দিতাম তাহার পায় ॥ 


মন তুই রইল খাঁচার আশে 

খাঁচা যে তোর তোর কাঁচা বাঁশে 

কোন: 'দিন খাঁচা পড়বে খসে 
লালন ফাঁকর কয় ॥১৩ 


লালন এইভাবে নানা অলংকার ও উপমার সাহায্যে 
সবচেয়ে জঁটল ও কঠিন 'বিষয়গ্ণীল সহজভাবে 
সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। 

লালনের নানা গানে এমনভাবেই আমরা ভারতের 
শাশ্বত বাণীর প্রাতিধান শুনতে পাই। লালন 
প্রথম জীবনে নবদ্বাীপে সাত বছর আতবাহত করে- 
ছিলেন। তারপর তিনি গয়া, কাশণ, বৃন্দাবন, পুরণ 
টত্যাদি তীর্থস্থান পাঁরভ্রমণ করেছিলেন। লালন 
দিল্লী, লক্ষে০ী এবং মধ্য এশিয়ায় অবস্থানকালে 
ইসলামের অধ্যাত্ববাদ, সুফীবাদী তাসাউফ বিশেষতঃ 
সুফী মতবাদ এবং সাধনপ্রণালী সম্পর্কে বিশেষভাবে 


১২ লালন শাহ £ জীবন ও গান, পৃঃ ৯৯ 
১৩ এ, পৃঃ১২৩ 


উদ্ধোধন 


[ ১০তম বর্--৯ম সংখ্যা 


অবাহত হয়োছলেন ।১৪ 'দ্বিষ্তরের সাধন-্রম 
ধমসমন্বয়ের সান্ত্রট. তাঁর মধ্যে গ্রাথত করেছিল। 


_ লালনের জীবৎকালেই লালন-গ্াঁতি খুব জনপ্রিয় 


হয়োছল। বিশিষ্ট লালন-গবেষক রাজশাহী 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুতালব সেকালের বিশিষ্ট 
মানুষদের উপর লালন-গীতির প্রভাবের কথা উল্লেখ 
করেছেনঃ “উাঁনশ শতকের বাউল-গীতর অন্যতম 
প্রধান প্রচারক ও সাধক কাঙ্গাল হারনাথ মজুমদার, 
সাহিত্য সাধক মীর মোশাররফ হোসেন, এীতিহাঁসক 
গবেষক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুসাহাত্যিক রায় জলধর 
সেন, এমনাঁক কাঁবগুরু রবান্দ্রনাথও এই অসাধারণ 
মরমী কাঁব-সাধকের (লালনের) বাণী-সমহদ্র 
অবগাহন করে ধন্য হয়েছিলেন। যার ফলশ্রূত 
হিসেবে বাংলাদেশের সুধাঁসমাজ লাভ করোছল 
[িহারীলালের “বাউল বিংশতি”, “সারদা মঙ্গল” 
সাধের আসন'__ইত্যাঁদ কাব্য ও কাঁবগুরুর “বাউল, 
(১৯১০৫), “আত্মশান্তা) ০২০116101) ০? 10910) 
(১৯৩০), "মানুষের ধর্ম (১৯৫৩ )-_ ইত্যাদি 
সাহিত্য ফসল ও ধমাঁয় চিশ্তার বিবর্তনমূলক গ্রশ্থ- 
রাঁজ। শুধু তাই নয়, কথিত আছে, শ্রীশ্রীরামকৃফ 
পরমহংসদেবের সঙ্গণত আসরে লালনশাহা সঙ্গীতেরও 
বিশেষ কদর ছিল। এমনাঁক, নিছক মানবতাবাদী 
(170079115) দয়ার সাগর 'বিদ্যাসাগরকেও লালন- 
গতর আসরের একজন অন্তরঙ্গ ভন্ত হিসেবেও 
দেখা গিয়েছে । শুধু ?ি তাই? রাজা রামমোহন 
রায়ের ব্রাঙ্ষদমাজেও লালন-গীতর অনব্্রবেশ 
ঘটোছল**'।”১৫ 

লালন গভীরভাবে বি্বাস করতেন, সকল 
মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের আগ্তত্ব নাহত থাকলেও 
ধ্যান ধারণা ও প্রেম-সাধনায় যাঁদের মধ্যে এম্বারক 
শান্তর পূর্ণ বিকাশ ঘটে তাঁরাই “আল-ইনসানউল- 
কামল” অর্থাং পূর্ণমানব । লালনের জীবনে, গানে 
আছে এই পর্ণমানবেরই অন্বেষণ । 


১৪ এ, প:ঃ 8৫ 

৯৫ লালন-চারতের উপাদান £ তথ্য ও সত্য-_ মহথ্মদ 
আবূতাঁলব (সম্পাক £ খোদকার রিয়াজুল 
হক ), ঢাকা, ১৯৭৬, প:ঃ ৪৯-৫০ 


জলধিকুমার সরকার 


কথামৃত-পাঠকদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের চাকংসক || করলেও (এমনাঁক কেউ কেউ তাঁকে পবকৃত 


তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে £ ডান্তার সরকার ক নাস্তিক, 
না তাঁর ধর্মীব্বাস তৎকালীন ব্রাঙ্মলমাজ দ্বারা 
প্রভাবিত? তাঁর মতো আপাতকক্শস্বভাব 
বৈজ্ঞানকের পক্ষে শ্রীরামকৃের প্রাতি আকর্ষণের 
কারণ কি? তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের “তুম রসবে, 
“ওর হবে িকছনাদন পরে, প্রভাত ভীবষ্যধ্বাণীগ্াল 
1ক ডান্তারের জীবনে পরে সত্য হয়োছল 2 এই সব 
প্রশ্নে আদতে গেলে প্রথমে মহেম্দ্রলাল সরকারের 
জীবনী কিছুটা আলোচনা করলে স্বাবধা হবে । 
ডাস্তার মহেন্দ্ুলাল পরকার €( জন্ম £ নভেম্বর 
১৮৩৩ শ্রীন্টাব্দ ) ১৬৬৩ খ্রীন্টাব্দে দুরূহ এম. ভি. 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান নিয়ে উত্তীর্ণ হন। পরের 
কয়েক বছরে তান যেসব সম্মানের আঁধকারা 
হয়োছলেন, সেগুলি হল £ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফেলো (প্রথমে আর্টস ও পরে মৌডাঁসন 
ফ্যাকাল্টতে ), অনারার ম্যাঁজস্ট্েটে, সি. আই. ই. 
(১৬৬৩), লোঁজসলোটভ কাউীন্সল-এর সদস্য 
(চারবার--১/৮/৭-১৮৯৩), কলকাতার শোরফ (১৮৮৭), 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের সবেচ্চি অঙ্গ সিশ্ডিকেটের 
সদস্য ( এবং এঁকালে কয়েকবার সামাঁয়ক উপাচার্য ), 
এশিয়াটক সোসাইটির সদস্য এবং 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সাম্মানিক ডি, এল. (১৮৯৮ )। আগে তান 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার 'বরোধাী ছিলেন, কিন্তু 
একটি পান্রকার জন্য ণফলসাঁফ অফ হোমিওপ্যাথি” 
নামক পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে 
হোমওপ্যাঁথ ।সম্বন্ধে তাঁর মত পারবর্তন হয়। 
১৬৮৭ খ্রান্টাব্দে তান তাঁর মত পারবর্তনের কথা 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, এবং সেসময় এযালোপ্যাথি 
চাকৎসায় তাঁর যথেন্ট পসার থাকা সন্বেও [তিনি এ 
চিকিৎসা ছেড়ে দেন। চিকিধলক সমাজে তাঁর 
বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা হলেও এবং তাঁর বন্ধৃ- 
বান্ধব, প্রবণ 'চাকংসক সকলেই তাঁকে 
হোমিওপ্যাথক চাকংসা থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা 


এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা মেডিক্যাল জানল 
গছছাপন করে তার মাধ্যমে হোঁমওপ্যাথ শাম্নকে 
তুলে ধরতে লাগলেন। এবিষয়ে তার বিশেষ 
সহায়ক ছিলেন 'কথামতে” ডীল্লাখত 'বখ্যাত 
হোমিও চিকিৎসক রাজেন্দ্ুনাথ দত্ত ॥ তাঁর চাকৎসা" 
মত পাঁরবর্তনের জন্য কলকাতা 'ব*্বাবদ্যালয়ে 
তাঁর 'বরুম্ধে সমালোচনা হতে থাকায় 'তান 
ফ্যাকাল্টি থেকে পদত্যাগ করেন। এঁকে, ব্রিটিশ 
মোঁডক্যাল আযসোঁসয়েশনএর বঙ্গীয় শাখার 
সেক্রেটারি ও ভাইস-প্রোসডেন্ট থাকাকালীন, আযলো- 
প্যাথ 'চাকৎসার দোষ দেখানোর জন্য তাঁকে এ 
আ্যসোসিয়েশন থেকে বাঁহত্কার করা হয়। তাঁরই 
পরামর্শে সরকার বিবাহাবাঁধ প্রণয়নে মেয়েদের 
বিবাহের বয়স ন্যানপঙক্ষে ১৬ বংসর করেন। 
১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদৌশক সম্মেলনের তিনি 
সভাপাত হন, সেখানে চা-শ্রামকদের দুরবস্হার 
উপর ও তাদের “কুলি, বলায় আপাত্ত করে প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন। বৈদ্যনাথে তানি “রাজকুমারা কুণ্ঠাশ্রম 
হাঁপত করেন। 'চাকৎসাবিজ্ঞান ছাড়া প্রান্কতিক- 
বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষেও তাঁর পাণন্ডিত্য ছিল। 
ভারতে বিজ্ঞানের উন্নাতিকজ্পে তাঁর এক বিরাট কশীতত 
“সায়েন্স আসো সিয়েশন, চ্ছাপন, বর্তমানে যার নাম 
ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর কাল্টভেশন অব 
সায়েন্স এবং পরবতা কালে সেখান থেকে স্যার সি. 
ভ,.রমন নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন । 
প্রসঙ্গকূমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বিজ্ঞান- 
প্রতিষ্ঠান চ্ছাপনের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টার 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাল"- 
কষ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন তাঁকে প্রভূত সাহায্য 
করেছিলেন। বিজ্ঞান দ্বারা দেশ কিরূপে উদ্নাত 
করতে পারে, তা তিনি বিজ্ঞানসভার বাৎসায়ক 
সভায় সকলকে বোঝাতেন ॥। তানি সেখানে বলতেন 
বে, বিজ্ঞান আলোচনায় শুধু যে এ হক উন্নাত হর 


৬০০ 


তাই নয়, বাঁত্ধবাত্বর বিকাশ হয়, সত্যানহসম্ধানের 
চেষ্টা হয় এবং মানবহৃদয়ের বকাশ হয় । তাঁর 
দেহাবসান হয় ১৯০৪ ধাঁন্টাব্দে ২৩ ফেব্রুয়ার । 
উপার-উস্ত জীবনী থেকে ডান্তার সরকারের যে 
চাঁরান্রক বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বোশ নজরে পড়ে তা হচ্ছে 
তাঁর অনমনীয়তা ৷ কথামৃতে দোখ তিনি তকণপ্রয়, 
চাঁচাছোলা ভাষণে পটু এবং কর্কশস্বভাব। যণ্ঠবর্ষের 
উদ্বোধনে সরসাীলাল সরকার বলেছেন £ “বাল্যকালের 
পারিবারিক ক্লেশ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভবিষৎ চরির্র- 


গঠনে একাদকে যেমন বিশেষ সহায় হয়েছিল, 


সেইরূপ অন্যাদকে আবার কয়েকাট ককশ রেখাও 
দৃঢ় আঁথকত করিয়াছল বাঁলয়া বোধ হয়।” তবে 
চাঁরামক বিশেষস্ব সগ্বন্ধে পারবেশের উপর এহটা 
জোর দেওয়ার ব্যাপারে বংশগাতাবশারদরা 
(85653) নিশ্চয় একমত হবেন না। জন্মান্তর- 
বাদীরা আবার চাঁরন্রকে পবজন্মলব্ধ সামগ্রণ 
বলে ধরবেন । সেযা-হোক, মহেন্দুলালের জীবনী 
পর্যালোচনা করলে এটা সংঞ্পন্ট হয় যে, তান নিজে 
বা ভাল বুঝতেন তা থেকে কারও কথার বিছাত হতে 
চাইতেন না। আশেপাশের অনযদের মত ভিন্ন হলেও 
এবং তাদের মতে না আনতে পারলেও তিনি নিজের 
মতকেই ধরে থাকতেন। তাঁর এই মানাঁসকতাই 
কখন কখন তকণপ্রয়তার রূপ নিত--অনেক সময় 
অহেতুক তর্কবা তকের জন্যে তর্ক। এর বহু 
উদাহরণ পাওয়া যায় কথামৃতে । 
শ্রীরামকৃফ--অহৎকার না গেলে জ্ঞানলাভ করা 
যায় না। উচু টিপতে জল জমে না। 
ভান্তার--কিন্তু খাল জমিতে যে চারদিকের 
জল আসে, তার ভিতর ভাল জলও আছে ... 
হেগো জলও আছে । (81২৭।৫) 
শ্রীয়ামকুফ-_ভাঙ্ত মেয়েমানূষ, তাই অন্তঃপুর 
পর্ধদ্ভ যেতে পারে । জ্ঞান বারবাড় পর্যন্ত 
যায়। | 
ভান্তার--অন্তঃপুরে ধাকে তাকে ঢুকতে 
দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। 
(কথামত, ১১৫1২)। 
এই যে হার স্বীকার না করার বা জিতবার ইচ্ছা, 
নিজেকে সবজাস্তা বা শ্রেষ্ঠ ভাবা--তা সে জাগ্াঁতক 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম ব্--৯ম সংখ্যা 


ব্যাপারেই হোক বা আধ্যাঁঝ্ক ব্যাপায়েই হোক-_এর 
পিছনে ছিল, মনে হয় ডান্তারের অহক্কার। 
ডান্তার সরকারের নাম, বিদ্যা, প্রাতষ্ঠা এবং 
হয়তো অর্থ (সেসময় 'তাঁন বাংলায় সবচেয়ে বড় 
হোমিও 'চাকৎসক ) এত প্রভূত ছিল যে তাঁর মতো 
কোন লোকের পক্ষে 'অহ্ষ্কারা' হওয়াই স্বাভাঁবক। 
শ্রীরামকুফও ডাক্তারের এই দোষের কথা বলেছেন £ 
“দেখ, অহঞ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না।” ( কথামৃত, 
১1১৮৩), “তুমি লোভী, তুমি কাম, তুমি অহঞ্কার?” 
(কথামৃত,২।১২)। গিরশবাবুও বলেছেন £ “আপান 
একলা তাদের সকলের অহথ্কার আছে এই দোষ 
ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে” ( কথামৃত, 
১/১৮৬) ৷ পাথকার ডান্তার সম্বন্ধে বাভন্ন জায়গায় 
ডান্তারের অহঙ্কারের হীঙ্গভ 'দিয়েছেন।১ মাহম 
চক্ুবতাঁও ডান্তারের অহঙ্কার লক্ষ্য করেছিলেন 
( কথামৃত, ৪1২৮।১)। ভিতরের অহত্কার একজনের 
ব্যান্ত্বকে কত 'বাচন্রভাবে চালিত করে, সে-সন্বন্ধে 
মনগ্তত্বাবিদ আলফ্রেড আডলার বলেছেন £ “চারন্র 
হচ্ছে মনস্তাত্বক দিক, তার চারধারের পাঁরবেশকে 
[কিভাবে গ্রহণ করে সেই বৈশিষ্ট্য ।*** সকলকে জয় 
করা, সকলের উপর প্রভূত্ব করা ও সকলের চেয়ে 
শ্রেন্ঠ প্রাতপন্ন হওয়ার আকাঙক্ষাই আঁধকাংশ 
মানুষকে চালিত করে। ' যখনই পাঁরাঁচাঁত পাবার 
চেষ্টা প্রাধান্যলাভ করে ভখনই তার মনোজগতে 
আধকতর উত্তেজনার সৃষ্ট করে। তার জীবন 
বিরাট ছু করার আশায় ভরে থাকে । সে তখন 
বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারায় । তার সম্বন্ধে অন্যের 
আঁভমতকেই প্রধান করে দেখে । অন্যে কতটা তাকে 
তারিফ করছে সেই দিকেই তার নজর থাকে। 
তখন তার জীবনযান্রায় নিজস্ব স্বাধীনতা অনেকাংশে 
হাঁরয়ে ফেলে, এবং তার চাঁরান্রক বিশেষত্ব হয়ে 
দাঁড়ায় অহৎকার ।-*" অহঞ্কার প্রায়ই নানারকমের 
মুখোস পরে আসে, একরকমের বিনয় আছে যা 
অহঙ্কারেরই 'ভন্ন রূপ ।-"" অহত্কারী মনে করে যে 
সে ঠিক, অন্যেরা ঠিক নয় ।""" এদের মধ্যে কারও 
কারও বদ্ধ ধারণা হয় সে অহঙ্কার নয়।.." সে 
রঙ্গমণ্চের একমান্ত নায়ক হয়ে থাকতে চায়, এবং যতক্ষণ 
সে রঙ্গমণ্ের কেন্দুষ্ছলে থাকতে পায়, ততক্ষণ 

১ ভ্রীতীরামকৃফ-পঘি (৯৪৪৪), পৃঃ ৫5৭ 2 ৫৯৩, 6৯৭ 


আম্বিন, ১৩৯৫ ] 


অন্যদের ভাল বলে; সে-রকম না থাকতে পারলেই 
অন্যেরা মন্দ । এদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজে অন্য 
কারও সঙ্গে মিশতে চায় না এবং আলাদা থাকতে 
চেষ্টা করে ।”২ ডান্তারের চারন্লে উপার-উন্ত অনেক 
ভাবেরই প্রকাশ দেখা যায় । তিনি সবসময় নিজেকে 
শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। বলতেন ঃ “বাপ অন্যায় করলে, 
তাঁকেও স্পষ্ট কথা না বালয়া থাঁকতে পার না ।৮ 
এন্ুপ মনোভাব থাকলে অন্য কারও কাছে মন খোলা 
যায় না। ডান্তার নিজেই বলছেন £ “আমার ছেলে 
_-আমার স্ত্রী পর্যন্ত আমায় মনে করে স্নেহমমতা- 
শুন্য, কেননা আমার দোষ এই যে আমি ভাব কারু 
কাছে প্রকাশ কার না।» ( কথামৃত, ১১৮1৬ ) 

ডান্তারের মধ্যে যে রসজ্জান আছে কথামৃতে 
তারও পারচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামক্ফ তাঁকে 
“সরল'ও বলেছেন (কথামৃত, ১১৬৩ )। এদুটির 
কোনাঁটই অহৎ্কারের সঙ্গে পরম্পরাবরোধী নয়, 
অর্থাৎ অহগ্কার থাকলেও এদট গুণ থাকা 
অসম্ভব নয় । ভান্তারের চারন্রের একটা প্রশংসনীয় 
দিক হচ্ছে তাঁর উচ্চ-আদর্শ এবং সেই আদর্শকে 
কাজে পারণত করার চেষ্টা, বাংলার তদনান্তন 
লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন উড্বাণ ডান্তারের 
উচ্চ-আদর্শ লক্ষ্য করে একাঁট বিজ্ঞনসভাম্ম বলে- 
ছিলেন, “পবজ্ঞানসভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত কার্ষ তুমি 
কারয়াছ, তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট নহ। ইহার কারণ 
ইহা নহে-.. সেগুলি সামান্য কার্য ; তাহার কারণ 
এই যে, তোমার আদর্শ এত উচ্চ যে তুম অল্পে 
সন্তুষ্ট নহ। সাধারণের নিকট যাহা অসামান্য, 
তোমার নিকট তাহা সামান্য মান্র।৮৪ 

মহেন্দ্ুলাল যে 'নিরাম্বরবাদী ছিলেন, কথামৃতে 
বার্ণত তাঁর কথাবার্তায় এরূপ কোন নিদশ'ন পাওয়া 
যায় না। তবে তান প্রচালত ভান্তবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন না। শ্রীরামড়ফের অন্তরঙ্গ রামচন্দ্র দত্ত 
ডাক্তারের আধ্যাত্মক দৃষ্টিভাঙ্গ সম্বন্ধে বলেছেন £ 
“তান যাঁদও একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী বটেন, কিন্তু 


ডান্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কি পরে 'রসোছলেন? ? 


৬০১ 


হদ্দুশাস্লাদ ও দেবদেবী আদৌ ব্বাস কাঁরতেন 
না |... বতরমান শতাব্দীর যে প্রকার পারমাজত 
ধর্মভাব অথাৎ জীবের হিতসাধন করা, তাহা ডান্তার 
সরকারের ধারণা ছিল ।." মানুষ গুরু হতে পারে 
নাঃ কেহ কাহারও চরণধাঁল লইতে পারে না; 
ভাবসমাঁধ মাস্তকের বিকার; সাকার রুপা 
বা অবতার কখনও হতে পারে না, এবং ঈশ্বর অসীম, 
তান কদাচ সীম্াঁবাশঘ্ট নহেন।”* কথামৃতের 
বহূজায়গায় ডান্তারের এই ধরনের মনোভাবের পরিচয় 
পাওয়া যায়। তান জ্ঞানবাদের পক্ষ নিয়ে বহু 
জায়গায় তক" করেছেন, তবে তাঁর জ্ঞানমার্গ সম্পর্কে 
তাঁর ধারণার স্বরূপ কি তা স্পন্ট জানা যায় না। 'জ্ঞান 
বলতে 'তাঁন হী্দুয়গ্রাহ্য, য্যীন্তাভাত্তক জ্ঞানকেই 
বুঝতেন মনে হয়। ভান্তবাদের একট 'ভাত্ব বি*বাস। 
1কণ্তু অহঞ্কার সে-বিমবাসকে ঠেলে দেয় । ভান্তারের 
প্রকৃত আধ্যাত্মক সত্তাকে যেন অহঞ্কার ঢেকে 
রেখেছে । তবে মাঝে মাঝে ভিতরের ভাব অহামিকার 
আবরণকে ঠেলে 'দয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ছে । যেমন, 
তকের মধ্যে হঠাৎ সকলের পায়ের ধাঁল নিচ্ছেন 
(কথামৃত, ১।১৮।৬)। শ্রীরামকুফকে বলছেন £ “তুমি 
ক বুঝ্‌ছো না মনের ভাব ?” (কথামত, ৩।২০।৪), 
নরেন্দ্রুকে বলছেন, “যখন তুম গাঁচ্ছলে “দে মা পাগল 
করে, আর কাজ নেই জ্ঞান 'িচারে', তখন আর থাকতে 
পারি নাই। দাঁড়াই আর কি! তারপর অনেক কন্টে 
ভাব চাপলাম, ভাবলুম যে 15919 করা হবে না” 
(কথামত, ১/১৫।৫)1 অর্থাৎ তিনি যেন একটা 
অন্তম্বন্দেষ ভগতেন--ভিতরের ভান্তবাদী মনের 
সঙ্গে অহামিকার দ্বন্দ ॥ তাঁর বিজ্ঞানসচেতনতা যে 
এই ব্যাপারে বড়রকম বাধাস্বরূপ হয়েছিল, তা মনে 
হয় না। কারণ, পৃর্বোল্লীখিত প্রবন্ধকার সরসীলাল 
সরকার আভমত প্রকাশ করেছেন যে, বৈজ্ঞাঁনক 
প্রমাণ প্রয়োগে সত্য নির্বাচন করতে "গয়ে ডান্তারের 
হাদর় শক না হয়ে বরং ভান্তপ্রবণতা, সরলতা ও 
ঈশ্বরাবধ্বাস শতগুণ বৃদ্ধি পেয়োছিল। 


ইহ 00009085008 78098) ২৪০০ 65 ১1760 4১160 36018০ 4১115 & 05৮10 1400.5 1401009, 


৯৮, 163, 191) 193, 195, 196 


৩ শ্রীশ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ, ছয় ভাগ (১৩৪৬), ঠাকুরের 'দিব্যভাব ও নরেন্্ুনাথ, পৃঃ ২৭২ 


৪ উদ্বোধন, ষ্ঠ বর্ধ, ১৯৩১৯, পুঃ &১৬ 


& শ্রীশ্রীরামকফ পরমহংসদেবের জাবনবৃত্তান্ত, রামচল্ত দন্ত (১০৪৭), পু ১৬৭-১৬৮ 


$০২ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাক্তার সরকার 

কথামৃতে ডান্তার লন্নকারকে পাওয়া যায় 
শ্রীরামকফের 'চাঁকংসক হসাবে। কিন্তু দুজনের 
সামান্য পারচয় আগেই হয়োছল, যখন ডান্তার 
মথ্রবাবূর পাঁরবারবর্গের চাকংসার জনা 
যেতেন।* কিন্তু তখন ডান্তার জানতেন যে, বড় 
লোকদের যেমন সখের বা খেয়ালের অনেক 'জানস 
থাকে, মথ রবাঝুর 'পরমহংস" সেই ধরনের কিছু ।? 
কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ষকে গোড়া হতেই “তুমি” বলে 
সন্বোধন করতে দেখা যায় (শ্যামপুকুরে প্রথথ 
দিন এসেই শ্রীরামককে বললেন £ “তুমি যে 
এখানে ?” ) সেটা শ্রীরামকৃষের চেয়ে তান বয়সে 
তন বৎসরের বড় ছিলেন বলে নয়, সে ভাবাট 
মনে হয় তাঁর আগের 'মথুরবাবূর সখের 'জানস, 
দৃষ্টিভাঙ্গ থেকে । শ্যামপুকুরে এসে যখন শুনলেন 
যে, শ্রীরামকুফের ভক্তরা তাঁর বাঁড়ভাড়া ও চাকৎসার 
খরচ চালাচ্ছেন তখন অবাক হয়ে বললেন £ “ওর 
আবার ভন্ত ক?” তান তাঁর প্রাপ্য ষোল টাকা 
দর্শনী নেনান। (লীলাগ্রসঙ্গকারের মতে, ডান্তার 
প্রথমবার গফ নয়োছিলেন, পরে নেনান )। ভন্তদের 
মধ্যে গিরিশচন্দ্র প্রভাত নামী লোকদের দেখে 
ডান্তারের শ্রীরামকৃষের উপর খানিকটা শ্রদ্ধা 
হয়েছিল। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাতি ডান্তারের 
আকর্ষণের প্রধান কারণ বোধ হয় ডান্তারের ভাষায় £ 
“ক জান, তোমার সত্যানুরাগের জন্যই তোমায় 
এত ভাল লাগে, তুমি যেটা সত্য বাঁলয়া বুঝ তার 
একচুল এঁদক ওদিক কাঁরয়া চলিতে পার নাঃ 
অন্যস্থানে দোৌখ তারা বলে এক, করে এক ; এঁটে 
আন আদৌ সহ্য কারতে পার না।৮৮ ডান্তার ষে 
শ্রীরামকৃফকে ভালবাসতেন, তাঁর সঙ্গে কথাবাতায় 
আনন্দ পেতেন (তর্কে অনেক সময় পেরে না 
উঠলেও ) তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় 
কথামৃতে। ডান্তারের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার নন । 
শ্রীরামকফ তাঁর চোখে একজন অ-সাধারণ, জ্ঞানী, 
রাঁসক, আকর্ষণীয়, হাদয়বান পুর্ষ । তাঁকে শ্রদ্থা 


৪৮ গু ০১ 


উদ্বোধন 


[১০তম ব্য--৯ম সংখ্যা 


ভান্ত করতেন; তাঁর ক্ষণে ক্ষণে সমাধি হওয়া দেখে 
অর্থ খু'জে পেতেন না, আবার ঢংও বলতে পারতেন 
না। শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে তাঁর অনেক সময় 
কাটানোর একটা কারণ মনে হয় এই, এখানে মনোমত 
কথাবার্তার (আড্ডা দেওয়ার?) জায়গা পাওয়া, 
(যা সকল মানুষেরই কাম্য ), যেখানে শ্রীরামকৃফ ও 
তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে আলোচনার মান বেশ উ্চু 
(বা সকল বাদ্ধজীবীই পছন্দ করে), যেখানে 
1নদেশষ হাস্যরসের ছড়াছাঁড়, এবং যেখানে তক্ণাতার্ক 
হারাঁজতকে ঘিরে আছে ভালবাসা ( যার প্রধান উৎস 
শ্রীরামকৃষ্ণ )। তিনি যে অনেক সময় তকের 
খাতিরে তর্ক করতেন, তার অনেকটা বোধ হয় 
আসরকে 1জিইন়ে রাখার জন্য । ডান্তারের চরির্র 
পর্যালোচনা করলে সন্দেহ জাগে, তাঁর মনখোলা 
গঞ্পগৃজবের আর কোন জায়গা ছিল কি না যেখানে 
ককর্শ কথার ককর্শ উত্তর আসে না, প্রত্যুত্তর 
সমচিত হলেও তা ভালবাপা-মাখানো থাকে। 
শ্রীরামকফণ সম্বন্ধে ডান্তারের নিজ্দের ভাষায়, “4৪ 
[1081 [17856 036 26895019820 101 10170, 
€ কথামৃত, ১১৬1১), “এতাঁদন পরে আম হৃদয়- 
গ্রাহী বন্ধু পেয়োছি।”১ 

এবার শেষ প্রশ্নে আসা যাক। *“ডাস্তার নরম 
হচ্ছেন” ( কথামৃত, ২১২), “বড়াশ বে'ধ। আছে 
মরে ভেসে উঠবে” (কথামৃত, ৪।২৯।১), “তুমি 
রসবে” ( কথামত, ৪1৩০২ ) প্রভৃতি ডান্তার সরকার 
সম্পকে শ্রীরামকৃফের কথাগুলি 'কি সত্য হয়েছিল ? 
শ্রীরামকফের সান্নিধ্যে এসে কত জ্ঞানী গুণী ও 
সাধারণ লোক ভত্ত হঞ্সাছলেন, কারও কারও জীবনের 
ধারার আমল পারবর্তন হয়ে 'গিয়োছিল ; ডান্ডা 
ক্ষেত্রে সে-রকম কিছ? হয়োছিল ক? যাঁদও মহেন্দ্র- 
লাল সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না, তবুও 
যা পাওয়া ধায়, তা থেকে মোটামুটি বলা যায় যে, 
শ্রীরামকফের অবতারত্ব সম্বন্ধে তাঁর মত পরিবর্তন 
হয়ান। এমন কি ১৬ জানয়ার ১৮৮৬ কাশীপনরে 
শ্রীরামকফকে দেখতে গিয়ে, তাঁর ওষুধে শ্রীরামকফের 


শ্রীত্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৫৭ 
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আশ্বিন, ১৩১৬ ] 


শরীর গরম হয় শুনে (বোধ হয় বিরন্ত হয়ে) 
তাক্তারের মন্তব্য 8 “এর স্বভাবে অনেক কাত 
(199%5151 ) লক্ষ্য করা যায়-আম নোৌতক 
ধবন্কীত বলাছ না-_যা এশর মৃত্যুকে গাঁগয়ে আনছে; 


যেমন আমার *বশৃরমশাইও আমায় দেবতার মতো. 


দেখত,--শুধু ডান্তারিতে নয়-_-কিন্তু শেষে বললে 
জামাইয়ের ওষুধ খাব না। রমানাথ কাবরাজকে 
ডাকা হল। শেষাশোষ 'তানও যেতেন না। ফলে 
রোগীর ফিট হয়ে মৃত্যু হল ।৮১০ ডান্তারকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সাধে শেষ দেখা যায় যখন ভভ্তবৃন্দ, শ্লীরামকৃফের 
সমাধ না মহাসমাধ 'নর্ণয় করতে পারাছলেন না, 
তখন মহেশ্দ্ুলাল সেখানে এসে আঁভমত দিলেন যে, 
আধঘন্টা আগে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে । ডান্তার শ্রারাম- 
কৃফের ফটো তুলবার প্রয়োজনীয়তার কথা জানালেন 
এবং তার জন্যে দশ টাকা 'দয়েই (*মশানযাত্ী 
না হয়েই) চলে গেলেন।১১ এরপরে ডাক্তারের 
আঠারো বংসর জশীবতকালে হ্বামী বিবেকানন্দ বা 
অন্যান্য ভন্তদের সঙ্গে ভান্তারের যোগাযোগ ছিল, বা 
মঠ স্থাঁপত হলে সেখানে তাঁর যাওয়া আসা ছিল -- 
এরূপ কোন খবর পাওয়া যায় না। তবে অন্যাদক 
হতে, অর্থাৎ ঈ*বরানুরাগের দিক হতে দেখলে 
শ্রীরামকৃষের ডান্তার সম্বন্ধে ভাঁবষ্যত্বাণী সত্য 
হয়েছিল বলে ভাবা যেতে পারে। সরসীলাল 
সরকারের ভাষায়, “গত দুই বৎসর ( অথাঁং ডান্তারের 
মৃত্যুর আগের দুই বংসর ) বৈকালে তাঁহার সাঁহত 
সাক্ষাৎ কারতে গগয়া প্রায়শঃ তাঁকে গীতাপাঠে 'নয্ত 
দেখিয়াছি ।» তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে ঘন তান 
ভগ্নগ্বান্থ্য হয়ে কন্ট পেতেন তখন যে গানগুলি 
রচনা করোছলেন, সেগ্ীলতে ভান্ত ও শরণাগাঁত 
ফুটে উঠেছে । সেরকম দাঁট গান £ 
॥১ | 

দেখ দেখ চেয়ে দেখ গগন মণ্ডলে । 

কি শোভা করেছে সেথা গ্রহতারা দলে ॥ 

(যেন) প্রকাতি সাজায়ে রেখেছে জ্যোতিম় 

পুজ্পদলে। 

দিতে পুম্পাঞ্জাল বিধাতার চরণ-কমলে ॥ 

১০ শ্ীরামকৃষের অস্তালীলা-স্বার্মী প্রভানন্দ, 


ইয় খন্ড, প:ঃ ৬০-৮৬ 
৯ শ্রীত্রীরামকৃফ-পঃাথি, পুঃ ৬৩১ 


ডান্তার মহেম্দ্রলাল সরকার 'কি পরে “রসোছলেন' ? 


৬০৩ 


দূরবীন সহায়ে বিজ্ঞানের বলে। 

( দেখ ) অদ্ভুত রুপ তাদের জ্ঞানচক্ষু মেলে । 
দোঁখলে তবে এই অসাম 'বিশ্বরাজ্য 

চালাইছেন বিদ্বনাথ কি কোঁশলে ॥ 

ছড়ায়ে ধল একমু'ণ্ট, তিনি কারয়াছেন সৃন্টি 
অগণ্য নাথল ব্রঙ্ষান্ড, ধুলো খেলার ছলে ॥ 
দাঙকরও মহাগ্রলয় কারতে নিবারণ, 

বন্ধন করেছে তাদের 'নয়ম শৃঙ্খলে, 

ণনয়ম পালনে তারা ভ্রীমতেছে অনুক্ষণ, 
অপার মাহমা তাঁর গাঁহতেছে সবে মিলে ॥১২ 


জীবন ফুরায়ে এল, তবু ভ্রম ঘৃচিল না। 
আলো থাকতে দেখতে পেলে না, 
আঁধারে 'ক করবে বল না। 
ত্ঞানচচাঁ অনেক হলো 
আসল জ্ঞান ক জাশ্মল ; 
পাপেতে নিবাত্ব, ধর্মে প্রবৃত্তি (ঈ*বরে ভক্তি) 
ভুলেও হলো না; 
মানব্তনম বৃথা গেল, একবার ভাবলে না 
এখন আর ক আছে উপায়, 
সেই জগতাপতার কৃপা বিনা । 
তিনি যে কৃপাসম্ধ্‌, দয়াময়, দীনবন্ধু, 
ডাক তারে প্রাণভরে, হয়ে তনুমনা, 
তরে যাবে অনায়াসে, মান্ত পাবে অবশেষে 
স্থর থাক সেই আশে, 
করো না কোন ভাবনা ।** 
মৃত্যুর অব্যবহিত প্‌বে যখন তাঁর কথা বলবার 
শান্তি বিলুপ্ত হয়োছল তখন ছু লিখতে ইচ্ছা 
করছেন, এইভাবে হীঙ্গতে জানালে তাঁকে একখানি 
কাগজ ও এক পেনাসল দেওয়া হয়। কয়েকাঁট 
কথা দ্রুত দখতে িখতেই তাঁর দেহাবসান হয়। 
তিনি যে কয়েকাট কথা লিখেছিলেন, তা এই £ 
“হে আমার মঙ্গলেচ্ছগণ, বিদায়! সৃষ্টিকতাকে 
কোন দোষ দিও না। তানি যেরপ ইচ্ছ। কারয়াছেন, 
ঠিক যথার্থ সেইর্‌পই ঘাঁটবে ।”১৪ 


১২ উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩১১, প:ঃ৫১৮ 
১৩ এ, ৭৩তম বর্ষ, ১৩৭৮, প:ঃ ৫০১ 
১৪ এ, ৬ন্ঠ বর্ষ, ১৩১৯, প.ঃ ৫২৩ 


ঘাশমী বিবেকানন্দ ও আমেরিকার শিশুর৷ 
নলিনীরগ্তন চট্টোপাধ্যায় 


“আমার কাছে বিবেকানন্দ হলেন এক অত্যুঙ্জবল 
দীপ্ত । কারণ, আমি এক মূহর্তর অন্য তাঁর দীপ্ত" 
চোখের দিকে তাঁকয়োছলাম”-_এক নার্সাঁর শিশুর 
পাঁরণত বয়সের জবানবন্দী । 

সোঁদন গ্বামশজী গিয়োছলেন আমোরকার একটি 
সবখ্যাত শিশু বিদ্যালয় কাউপ্টি নর্মযাল স্কুল 
পারদর্শনে। এই বিদ্যালয়ের প্রাতষ্ঠাতা--অধ্যক্ষ 
কাশ্সিস ওয়েল্যাপ্ড পার্কার। জন 'ডিউই-র নতুন 
শিক্ষানীতি প্রবর্তনের আগেই তান স্কুলের 
পাঠ্যরগীততে পরধক্ষামলকভাবে নতুন পদ্ধাত চালু 
করেন। শিশু হেনরিয়েটা হোমস আর্ল তখন সে 
স্কুলে পড়ে। তার সেদিনের আঁভজ্ঞতার কথা 
সে জানয়েছে প্রাপ্ধ বয়সে, প্রব্ধ্ধভারতে, 
(সেপ্টে'বর ১৯৬৬) এক প্রব্ধ মারফত । সে 
[লিখেছে £ “ এটা (চোখের দিকে দাষ্টপাতের 
ঘটনা ) যখন ঘটোছিগধ তখন আম নিতান্ত শিশু-_ 
কর্নেল ফ্যাঁশ্সিস ডাবলহা পারের স্কুলে পাঁড়। 
আমাদের অনেকগণীন স্কুল তাঁর নামাঁঞ্কিত এবং 
শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব এতখানি যে, তাঁকে 
শিক্ষাজগতেত্র প্রফেট শ্রেণীতে গ্থাপন করা চলে । 
বহু দ্‌রদেশেও তাঁর কাজের বিষয় সাবাদত ছিল 
এবং অনেক দূর দূর জায়গা থেকে বাচ্চারা তাদের 
বাবা মা-র সঙ্গে এখানে পড়তে আসত--আর 
এখানকার শিক্ষাপত্খাততে আধগত হয়ে ফিরে গিয়ে 
নিজেদের দেশে সে-রীতি প্রবর্তন করত। 
দিদেশশদের মধ্যে একাঁট হিম্দুপাঁরবারের ছেলেও 
আমাদের সঙ্গে পড়ত। প্রাতাদন সকালে আমরা 
প্রার্থনাকক্ষে উপচ্ছিত হতাম এবং সেখানে কখন 
কখন কোন 'বাশস্ট পাঁরদর্শক এসে সংক্ষিপ্ত ভাষণ 
দিতেন। সোঁদন আমাদের খজ.-অবয়ব কর্নেল পামরি 
আর একজন খজু মানুষকে পথ দোৌঁখয়ে নিয়ে 
এলেন। তাঁদের দেখে আমরা খুব খুশি । আমাদের 
প্রার্থনা-সঙ্গীতের পর কর্নেল পার্কার একটি প্রার্থনা 
পাঠ করলেন। এরপর স্বামী (কর্নেলের বাশচ্ট 
সঙ্গী) আমাদের উদ্দেশে কিছ: বললেন। 'কি বললেন 


সেটা মনে থাকার কথা নয়--শুধু মনে আছে সমস্ভ 
কক্ষের স্তথ্ধতা এবং তাঁর সেই চোখের দাঞ্ধ ও 
িহরণজাগানো কণ্ঠম্বর। বলা শেষ হলে তান 
এবং কর্নেল পাকার মণ্চ থেকে নেমে আমাদের 
মাঝখান দিয়ে এগোতে লাগলেন । হিন্দু ছেলোঁট 
আমার পাশে লাইনের মুখে বসেছিল। হ্বামী 
যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সে নিচু হয়ে 
তাঁর বম্তপ্রান্ত চুবন করল। এই ঘটনায় খুব 
আশ্চর্য হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম । “তুমি 
ও-রকম করলে কেন? উন কে? উত্তরে সে 
বলল £ “উন স্বামী বিবেকানন্দ__এক মহান 
ভারতীয় খাষ। আমি বললাম £ 'এখন আবার 
খাষ আছে নাকি! ছেলোঁট বলল £ 

“তোমাদের দেশে নেই কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে 
এখনও আছে।” 

যে"মানুষের চোখে একবার চোখ পড়লে আজাবন 
সেই স্মৃতি অন্লান হয়ে থাকে তাঁর ম্নেহস্পর্শে 
জীবনের ছন্দ পাঁরবর্তন ঘটবে এটা অবশ্যই 
স্বাভাঁবক এবং সেই স্বাভাবিক ঘটনাই ঘটেছিল 
শিকাগোতে । সেসময় স্বামীজী থাকতেন, 
ডয়্ারবোর্ন আঁভানউতে “হেল” পারবারের সঙ্গে । 
“হেল'দের বাঁড়র কয়েকখানা বাঁড় পরেই লিগ্কন 
পার্ক। উন্মৃন্ত রোদ ও পারচ্ছন্ন বাতাসের 
জন্য স্বামীজী মাঝে মাঝে গিয়ে সেখানে বসতেন। 
পার্কে বসে থাকতে থাকতে প্রায়ই দেখতে পেতেন 
একটি তরুণী তার বছর ছয়েকের মেয়েকে নিয়ে 
বাজার করতে চলেছে। একদিন সেই তরুণী 
হিম্দু সম্্যাসীকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে যতক্ষণ 
নাসে বাজার থেকে ফিরছে ততক্ষণের জন্য নিজের 
মেয়েটিকে তাঁর কাছে রাখার জন্য অনুরোধ 
জানাল। স্বামীজী সম্মাত দিলেন। সে 
বাচ্চা্টিকে তাঁর কাছে রেখে বাজার করে এসে 
ধন্যবাদ জানয়ে মেয়েকে 'নয়ে বাঁড় ফিরে গেল। 
পরপর কয়েক দিনই এরকম করল। তারপঃ 
স্বামীজী একাঁদন শিকাগো পারত্যাগ করে চলে, 


জাম্বন, ১৩১৫ 


_গেছেন সারা আমোরকা ঘরে বোঁড়য়েছেন বন্তুতা 
সফরে । 

এরপর দশ বছর কেটে গেছে- মেয়েটির বয়স 
তখন পনের-ষোল। হইীতিমধেয স্বামীজশীর খ্যাতি 
বপুলভাবে আমোরকায় ছড়িয়ে পড়েছে । একদিন 
স্বামীজীর একটি ফটো দোখয়ে সেই মেয়লোটিকে তার 
মা জিজ্ঞাসা করল £ “তোমার এই বম্ধৃঁটিকে মনে 
পড়ে ?” মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল । একবার 
যে তাঁর স্নেহসামিধা লাভ করেছে সে কি তাঁকে 
ভুলতে পারে? 

কিশ্তু কাহনীর এখানেই শেষ নয়। এর অনেক 
পরবতাঁ দৃশ্যে দেখতে পাই, মেয়োটর বিয়ে হয়ে 
গেছে-স্বামীর সঙ্গে সেথাকে ফিলাডেলাফয়ায় । 
স্বামী অখিলানন্দ তখন আমেরিকার একটি বেদান্ত 
কেন্দ্র অধ্যক্ষ । তান মাঝে মাঝে 'ফিলাডেলাফয়া 
যেতেন ভস্তদের সঙ্গে দেখা করতে-_সেখানে বেদান্তের 
ক্লাস নিতে । সেখানে ম্বামী আঁখলানন্দের ক্লাসে 
সেই মেয়োট এসে ভাত“ হল। আধ্যাঁআঅকতার যে 
শান্ত প্রদীপাট 'লঙ্কন পাকের একটি প্রান্তে তার 
অন্তরে সকলের অগোচরে স্বামীীজী জেবলে দিয়ে- 
ছিলেন দীর্ঘকাল পরেও তা ছিল আঁনর্বাপিত। 

দু-একজনের কথাই মান্ত আমরা জেনোছ কিম্তু 
এরকম দৃ্টি বা স্নেহস্পর্শে কত শিশুর জীবনে 
পাঁরবর্তন ঘটেছে তার হিসাব আজ দাখল করা শন্ত। 
অথচ কোন্‌ পাঁরবেশের মধ্যে, কোন শিক্ষাদীক্ষার 
আবহাওয়ায় তারা বেড়ে উঠেছিল? ক ছিল ভারত 
সম্পর্কে তাদের বদ্ধমূল ধারণা ? 

॥২॥ 

“ঁনাবড় জঙ্গল, হিংঘ্্ প্রাণী, বিষান্ত সরীসৃপ, 
অর্ধসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন আধিবাসী--এই নিয়ে 
ভারতবর্ষ । তোমাদের মতো তাদের স্নেহময়শ িন্টি 
মা নেই--তাদের মা িশাঁচনী, নিজের হাতে 
সন্তানদের কুমীরের মুখে ফেলে দেয়-শশহদের 
করুণ চিৎকারে তাদের চোখে এক ফোঁটা জল পড়ে 
না। সেখানকার বহড়োব্যাড়দের কেউ সেবা যত্ব করে 
লা, রোগে অবহেলায় তারা অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ 
করে। সেখানে মানুষ কৃাসৎদর্শন পুতুল পুজা 
করে--তাদের নীতিবোধের কোন বালাই নেই। 
সেই অম্ধকারাচ্ছা্ মানুষদের জন্য একট? দ?ঃখবোধ 


৯০ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আমোরকার শিশুরা 


৬০৪ 


করস্-করুণার্দ হও । তোমাদের জলখাবারের পয়সা 
থেকে কিছ খয়রাত কর যাতে 'মশনারিরা সেখানে 
গিয়ে খরীণ্টের করুণাধারার সামান্য অংশও তাদের 
মধ্যে পেশছে দিতে পারে ৮ 
বোধোদয়ের পর থেকে আমেরিকান শিশুরা 
এই কথাই শুনে আসছে । বাল্যাবন্থায় যে নার্সার- 
ছড়া শেখানো হয় সেটা তারা মুখস্থ করে--গুরু- 
জনদের সামনে দুলে দুলে আবাত্ত করে বাহবা 
প'়। সেই বাল্যাবন্থা থেকেই তারা জেনে যায়-__ 
ভারত একটা 'তামরাচ্ছন্ন দেশ । 
সেই ছড়ার একটি নমুনা ঃ 
পৃতুল-প্াঁজকা মাতা দাঁড়ায়ে হোথায়, 
ওদের পাবন্্ নদী ওই বয়ে যায়। 
মাতৃহস্ত এইবার দরে ছ*ড়ে দিল 
নদী মধ্যে, নিজবক্ষ হতে সন্তানেরে |". 
সেইসব ঢালাই-মগজ শিশুদের সামনে যখন 
রহস্যময় দেশ থেকে ববেকানন্দ গিয়ে দাঁড়য়েছেন 
তখন বড়দের মতো তাদের মনেও সংশয়ের দোলা। 
তারা তাঁর মধ্যে দেখেছে এক পাঁরপূর্ণ মানুষের ছাঁব 
-যে-মানুষ সহাদয়তার দ্বারা তাদের হাদয়কে স্পর্শ 
করেছেন-_-তাদের এতাঁদনের পাথুরে ধারণায় ফাটল 
ধারয়েছেন। 
পালামেন্ট চলাকালে স্বামীজীর থাকার ব্যবচ্ছা 
হয়েছিল মিঃ ও মিসেস লাইঅনের বাড়তে । তাঁদের 
একাঁট ছ-বছরের নাতাঁন ছিল, নাম কনেণলয়াস। 
সেই ছ'বছরের মেয়ের বয়ন যখন চুরাশি তখন স্মৃতি 
রোমম্থন করে কনেধলয়াস কংগার বলেছেন £ “এ 
এক গ্মৃতি যা আম কোনাঁদন ভীলান ॥ তাঁর ছল 
অনাধারণ চৌম্বক ব্যস্তিত্ব--সে চিত্ত আমার মনে 
এখনও স্পস্ট (যেন গতকালের ঘটনা )। আম তাঁর 
মতো আর দ্বিতীয় কাউকে দোখাঁন ৮ 
সন্দেহ নেই স্বামীজীর 'অসাধারণ চৌম্বক ব্যান্তত্থ 
সকলের কাছেই বড় আকর্ষণ 'ছিল--পালমেন্ট বা 
তার পরবত+ কালে তার সাফলোোর অন্যতম কারণ 
এটা, সকলেই তা স্বীকার করেছেন কিন্তু শিশুদের 
কাছে তাঁর সমাদরের বড় কারণ অবশ্যই এ হতে পারে 
না। যেব্যাস্তিত্ব, বাগ্মিতা, সনিষ্ঠ উপস্থাপনা কর্ম- 
জগতে তাঁকে প্রাতষ্ঠা দান করোছল তা শিশুদের সম্ভ্রম 
আদায় করতে পারে, কিন্তু তাদের পাওনার সবটুকু 


৬০৬ 


এথেকে মেটে না। যে আশ্তরিকতার স্পর্শে তিনি 
শিশমন জয় করোছিলেন মিসেস কংগারের স্মাত- 
কথায় তার পাঁরচয় মেলে £ “তান আমাকে ভারতের 
গঙ্প শোনাতেন, বাঁদর, ময়্‌র, টিয়াপাখির ৰাকি, 
পু্পগ্চ্ছআর সেই নানারকম ফলে ফুলে তা 
বাজার | আামার মনে হতো আম যেন পরীর দেশের 
গঙ্প শুনাছ ।'* তান বখন আমাদের বাঁড় 
আসতেন, আম ছুটে গিয়ে তার কোলে চড়ে 
বলতাম, “বামী, অন্য একটা গঞ্গ বলুন" 1... 
ম্যাপে তিন আমাকে ভারতের অবস্থান দেখিয়ে- 
ছিলেন। লালরঙা তার পাগাঁড় সম্পকে আমার 
1বশেষ কৌতূহল ছিল। আমার কাছে সেটা ছিল 
একটা মজার টপ । আম তাঁকে মাথা ঘিরে সেট 
বাঁধবার কৌশল দেখাবার কথা বলতাম বার বার ।৮ 

লাইঅনের বাড় 'তিনি ফিরতেন পালমেন্টে 
সারাদনের ক্লান্তির পর। সেই ক্লাশ্তিটুকু যেমন 
শিশুসান্নধ্যে মুছে যেত তেমনি নিজের ক্লেশ 
বন্মত হয়ে শিশুটিকে বাৎসল্য ধারায় আভীমন্ত 
করতে পারতেন, তাদের কাছে “বীভৎস দেশ'কে 
“রর দেশে রূপান্তারিত করতে পারতেন বলেই 
তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন তিনি । 

1কন্তু বিবেকানন্দ শিশু সঙ্গেও ববেকানন্দ-__ 
তাঁর অন্তরস্ছিত দেশপ্রেম শিশুর দুষ্ট এঁড়য়ে যেত 
না। কংগার বলেছেনঃ “তান আমাকে ক্কুলের 
পাঠ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করতেন, আমার খাতাও 
তাঁকে দেখাতে হতো 1... আমেরিকার ছেলেমেয়েরা 
ষে-রকম শিক্ষা পায় তাঁর দেশের সাধারণ শুরা 
সেরকম পায় না বলে তাঁর মনে দুঃখ ছিল বলে 
মনে হতো ।” 

কনেশলয়াস কিভাবে শিশুর অনভাত দিয়ে 
স্বামীজীর মনাটকে বুঝে নিত তারই একাঁট চমংকার 
উদাহরণ £ “বোধহয় বহন্দুর প্রবাসে এক অচেনা 
দেশে শিশুর ভালবাসা ও উৎসাহে তিনি তৃম্তিলাভ 
করতেন। সব সময়ে তিন ছিলেন 'এক আশ্চর্য 
মানুষ, কিন্তু শিশুদের মন তো অনুভ্াতপ্রবণ-_ 
(কোন কোন সময়ে ) তাঁর ঘরে ছুটে গিয়ে দেখতে 
পেতাম 'তান ধ্যানমগ্ন। বুঝতাম, তিনি চান না, 
এসময় তাঁকে কেউ বিরন্ত করুক ।” সুতরাং তখন 
কনেণলয়াস তাঁকে 'বিরন্ত না করেই ফিরে যেত। 


উদ্বোধন 


[ ৯০ভম বর্য--৯ম সংখ্যা 


॥ ৩ | 

আমোরকার শিশুদের উপর “সাইক্লোনিক 
সম্যাসী”র প্রভাবের চূড়ান্ত চেহারা প্রকাশ পেয়েছে 
অধ্যাপক রাইটের পারবারে। রাইট এবং হেল-_ 
এই দু পারবারে স্বামীজী তাদেরই একজন হয়ে 
উঠেছিলেন। অবশ্য লাইঅন, ব্যাগাঁল পাঁরঝারের 
সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ঠতা কিছু কম 'ছিল বলে মনে হয 
না; কিন্তু স্বামীজীর 'ানজের কথা থেকেই জানা 
যায় হেল-পাঁরবার তাঁর আত্মীয় গোম্ঠীর মতো হয়ে 
দাঁড়য়েছিল। হেলদের দুই বোন এবং তাদের 
মাসতুতো বোন দুই ম্যাককিন্ডীল তাঁর সবচেয়ে 
গভীর স্নেহ লাভ করেছিল । ম)াককণ্ডালদের আর 
একা ববাহত বোন মেরীর সাত বছরের একাঁট 
মেয়ে ছিল। সে মাঝে মাঝে 'দাদমার (1মসেস হেল) 
কাছে এসে থাকত। সেই সাত বছরের স্মাতি 
বৃদ্ধ বয়সেও তার উজ্জ্বল । সে (তখন মিসেস 
হাবার্ট ই. হাইড ) মার লুইস বাকের কাছে 
জানয়েছে £ “ম্বামশজীকে আমার খুব মনে আছে। 
মনে আছে তাঁর উজ্জল চোখ দুটি, অপ্‌ব 
কণ্ঠস্বর । আঃ ক জমকাল, সংদর্শন চেহারা । 
আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন, “ওই বাচ্চাটা 
আনি উপাসক।” সাত্য দেখ, আম সবসধয় আগুন 
ভালবাসি, উন্নের ধারে বসতে ভালবাস, আর 
সূর্যকেও ভালবাস ।* 

হেল পাঁরিবারের তরুণ কন্যা মেরী গ্বামীজীর 
ছেলেমানুষির একটি সুন্দর গঞ্গ স্বামী অভেদানন্দের 
কাছে ?লখে পাঁঠিয়োছল । একবার হঠাৎ স্বামীজীর 
খেয়াল হল স্কেটিং শিখবেন- শেখার জন্য জায়গা 
বেছে নিলেন হেলদের বাঁড়র বৈঠকখানা আর তার 
সংলগ্ন ঘরগুলোকে ৷ দামী কার্পেটে মোড়া বৈঠক- 
খানা ঘরে পায়ের তলায় চাকা লাগয়ে পিছলে 
বেড়াতে লাগলেন । কার্পেটগুলোর দুগাত সন্বেও 
তাঁকে সেখানে নিষেধ করার কেউ নেই-_-বরং মেয়েরা 
সকৌতুকে তার ছেলেমানাষ দেখে আনান্দতই 
হয়েছিল। ভাগ্য ভাল, ২/৩ 'দনের মধ্যেই তাঁর 
শেখার ইচ্ছায় ভাঁটা পড়ল-_কার্পেটগুলোও শোচনীয় 
দুদশা থেকে বেচে গেল। 

ভারতের সঙ্গে অলৌকিক রহস্যময় ঘটনাবলীর 
সংযোগ সকল আমোৌরকানের কাছেই সত্য বলে 


জাশ্বন, ১৩৯৫ ] 


ধববেচিত হতো । স্বামীজীর মতো অসাধারণ শান্ত- 
সম্পন্ন মানুষের কাছে সকলেই এরকম রহস্যজনক 
কাাবিলী দেখতে চাইতেন । স্বামীজীর এ সম্পর্কে 
তীব্র অনীহা ছিল--তান একাধিকবার বলেছেন £ 
'তআলৌকিকতার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই; 
কিন্তু তাঁকে নিয়ে কিছু কিছু গৃজবও রটোছল। 
সম্ভবতঃ এই রকম একটি গুজবকে কেন্দ্র করে 
ব্যাগীলর নাতান (ধান পরে কমসেস ফ্রান্সিস 
ব্যাগাল ওয়ালেনা হয়েছিলেন ) একট কাহিনী 
পাঁরবেশন করোছলেন । তার প্রত্যক্ষদশ'* বলে তিনি 
দাব করেছেন। তাঁর বয়স তখন ছ'বছর। ঘটনাটা 
ঘর্টোছল তাঁদের বাড়তে স্বামীজীকে সপ্বর্ধনা 
জ্ঞ।পনের সন্লে। তাঁর কথায় £ “আমার মনে আছে 
তাঁকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল বাঁড়র একপ্রান্তে 
ঠাকুরদার পড়ার ঘরে । কিন্তু বাঁড়র অন্যপ্রান্তে 
বৈঠকখানা ঘরে তিনি আবভত হয়োছলেন আতাথ- 
দের সামনে । তখন যেসব বাশস্ট ব্াস্তুরা তাঁকে 
পড়ার ঘরে আবদ্ধ করে চাঁব পকেটে রেখোঁছলেন 
তাঁরা সেখানে গিরে চাঁব খুলে দেখেন স্বামী একই 
্ছানে একই রকম অবস্থায় বসে আছেন 1” সবামীজীর 
পক্ষে এধরনের ঘটনা অসম্ভব না হলেও তিনি 
বন্ধুদের কৌতূহল নিবাঁত্বর জন্য শীস্তর পরীক্ষা 
দেবেন এটা বিশ্বাস করতে অস্যাবধা হয়, তবে মিসেস 
ওয়ালেশ এ ঘটনা সম্পর্কে সাঁনীশচিত। মনে হয় কোন 
গুজব শিশুমনের কঞ্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে কাহনী 
আকার ধারণ করোছিল, ক্কারণ বড়দের মধ্যেও তখন 
এধরনের কিছু কাণহনণ প্রচলিত ছিল। 

শিশুর ধ্যানধারণা, তার রোমান্টক জগতকে 
1কভাবে স্বামণজী প্রভাবিত করোছলেন তার উজ্জল 
দ্টাম্ত পাওয়া যাবে আন্টন রাইটের উদাহরণ 
থেকে। 

ধর্মসদ্মেলন অনুষ্ঠানের আগে যখন স্বামীজী 
সেই সভায় যোগদানের ব্যাপারে রীতমত হতাশ 
হয়ে বোস্টনের পথে যাচ্ছিলেন তখন দ্রেনে রাজ 
মেডোস'-এর স্বন্বাঁধকারণী মস কেটি স্যানবোনেরি 
সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় । এই পারচয়ের ফলে মহা- 
সম্মেলনে যোগদানের অন্তরায়গল দূর হয়। এই 
স্যানবোর্নই তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক রাইটের পারচয় 
ঘটিয়ে দেন। অধ্যাপক রাইট তখন ম্যাসাচুসেটস- 


স্বামী ববেকানশ্দ ও আমোরকার শিশুরা 
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এর আনিস্কোয়ামে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। অধ্যাপক 
রাইটের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে স্বামীজী তাঁর গৃহে 
কয়েকাদনের জন্য আতথ্য গহণ করেন এবং উভয়ের 
মধ্যে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে । তার ফলে স্বামীজীর 
ধর্মসম্মেলনে যোগদান সম্ভব হয় । 

অধ্যাপক রাইটের গতনাট ছেলেমেয়ে । বড়াট 
মেয়ে, নাম এীলজাবেথ, বয়স ১৩। তার ভাই 
আস্টনের বয়স তখন ১০ বছর এবং সবচেয়ে ছোটাটর 
মানত দবছর। এই তিনটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাঁর 
যে মধুর সম্পক* গড়ে ওঠে তার কিছ: পারচয় আছে 
চাঠিপত্রে। এদের কাছে তিনি ছিলেন খেলার সাথাী। 
মিসেস রাইট তাঁর মায়ের কাছে একাঁট চিঠিতে 
লিখেছেন, “আশ্চর্যজনক সরল ও নিৎ্কলংক মানুষ 
ইন [স্বামীজী]। নিজের জন্য কোন দাবি 
নেই--ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে খেলা করছেন-_ 
একটা লাঠি আঙুলের ফাঁকে ঘ্যারয়ে ঘূরিয়ে মজার 
খেলা দেখাচ্ছেন, আর বাচ্চারা তাঁর মতো করতে 
পারছে না বলে খাঁশতে ফেটে গড়ছেন ।” 

রাইটের তিনাঁট সন্তানের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠতা হলেও 
আঁপ্টনই ছল গবামীজীর সব থেকে প্রি । পরে 
তাকে এডুইন আনণল্ডের 'লাইট অব এঁশয়া' উপহার 
দয়ে তার উপর 'লিখোঁছলেন, “আম্টন রাইটকে-_ 
[বিবেকানন্দের ভালবাসা ও আশাবদি সহ ।” 

১৬৯৪-এ স্বামীজী যখন কেমাব্রজে রাইট পাঁর- 
বারের আতথ্য গ্রহণ করেন ত্ধখন অস্টিমের একাঁট 
চমকপ্রদ আভজ্ঞতা ঘটে । আগের দিন গ্বামজণ 
সেখানে অনেক রান্রে পেশছান এবং নিজেই নিজের 
শোবার ব্যবচ্ছা করে নেন বৈঠকখানা ঘরে, আব্রু 
রক্ষার জন্য তার নিজের পাগাঁড়র কাপড়গুলোকে 
পরি মতো টাঁওয়ে দিয়ে । পরাঁদন সকালে অস্টিন 
দেখল তাদের বৈঠকখানা ঘরখানি নানারঙে রাঁঞ্জত 
একটি রহস্যময় দেশের চেহারা 'নয়েছে। একটি 
বালকের কাছে এই দৃশ্য যেন রোমান্টক জগতের 
স্বাদ বয়ে এনোছল । সে-্দশ্য তার মনে এমনভাবে 
মুদ্রুত হয়ে গিয়েছিল যে পারণত বয়সে দ্বার মেয়ের 
কাছে এই গঞ্প শুনিয়েছিল। 

ছেলেমেয়েদের সাল্লধ্যে খেলাধৃলোর সঙ্গে লঙ্গে 
তাদের গঞ্প বলাও 'ছিল িশুমনের উপর দ্বামীজীর 
আধিপত্যের কারণ । সেসব গঙ্পে থাকত ভারতের 


৬০৮ 


ধ্রীতহাময় ইাতহাস--উপানষদ ও পুরাণ থেকে 
শুরু করে ঝাপীর রানীর কাহিন? পর্যন্ত। আর 
তা থেকেই আঁম্টনের মনে গড়োৌছল এক রোমা'ণ্টক 
কজ্পজগং। রাইট পাঁরবারে কঞ্পজগৎ রচনার একটা 
ধারাবাহক প্রবণতা ছিল। অধ্যাপক রাইট তাঁর 
বিপুল পাশ্ডিত্য ও কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এইরকম 
একটি কাঙ্পাঁনক দেশের আঁধবাসী হয়ে উঠৌছলেন। 
তাঁর মৃত্যুর পর পাঁরত্যন্ত কাগজপন্রের মধ্যে সেই 
দেশের ম্যাপ, চার্ট ও অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যায়। 
তাঁর দুই ছেলেই ?পতার এই প্রবণতার উত্তরাধকার 
পেয়েছিল। ছোট ছেলের কঙ্পদেশের নাম ক্ষ্যাভে 
আপ্টনের দেশের নাম “আইল্যান্ডিয়া”। সেই দেশ 
অবলম্বন করে অস্টন এক সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা 
করেন--“আইল্যান্ডিয়া ৷ তাঁর মৃত্যুর পর তা থেকে 
কাটছাঁট করে তেইশ-শো পাতার উপন্যাস মনীদ্রুত হয় । 
ণকন্তু আস্টনের আইল্যাশ্ডিয়াকে পুরোপদার 
কাম্পাঁনক বলা যায় না,কারণ তার কেন্দে ছিল বাল্যে 
দেখা হিন্দু সন্যাসীর প্রভাব। সেই প্রভাবক আকারের 
তা আমরা নিচের বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারব £ 
আস্টনের আইল্যাণ্ডিয়া এক সমপ্রাচীন কীষ- 
ধনর্ভর দেশ। সেখানকার আধবাসীদের জশবন- 
প্রণালীর একটা স্বতদ্দর রূপ আছে। তাদের মধ্যে 
একাঁট. সম্প্রদায় আছে যাদের মস্তক বৃহৎ, কৃষফণকেশ, 
আয়ত চক্ষু ও রুক্ষ চর্ম । আইল্যাণ্ডিয়ার নায়ক 
এই সম্প্রদায়ভূত্ত । সে মাথার মাঝখান 'দয়ে সাথ 
কাটে, তার চমৎকার ধনুকের মতো বাঁকানো ভযগল, 
সহাস্য ঈষদুন্মন্ত অধরোচ্ঠ, পারপর্ণ মুখমন্ডল, 
শুভ্র দশ্তপঙন্তি এবং স্পন্ট গভীর কণ্ঠস্বর, যা 
নিদ্নগ্রামেও সমস্ত ঘরে শোনা যায়। সেমাঝে 
মাঝে বচন সুরে গান গায়--কখন 'নিম্নস্বরে কখন 
সমদুদ্রগর্জনের মতো । তাদের প্রাচীন হীতহাসে এক 
রানী ছিল যান চতুদ্শ শতাব্দীতে শত্রুর বিরুদ্ধে 
রণক্ষেত্রে ্বয়ং সৈন্য পাঁরিচালনা করোছিলেন । 
আইল্যাপ্ডিয়া উপন্যাসের মদ্রুত সংস্করণ থেকে 
সেদেশের ধমরপ্রসঙ্গ পাঁরতান্ত হয়েছে । আস্টন 
রাইটের মেয়ে 'সিলাডিয়া (মসেস পল জে. মিতা) 
জানয়েছেন, পান্ডীলাঁপতে আছে, সে-দেশের ধম 
“সম্পূর্ণ গোঁড়ামহীন । সেখানকার চার্চকে বলা হয় 


উদ্বোধন 
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শান্তিনীড়- মানুষ সেখানে রসে নীরবে ধ্যান করে, 
কখন কখন নিজেদের মধ্যে আলাপ করে অথবা 
অন্যের কথা গোনে। আইল্যাম্ডয়ার ঈশ্বরকে বলা 
হয় --অবশ্য শ্রাঁণ্টয় ধারণা অনুযায়ী সে-ঈশ্বর 
পূজিত হন না।” উপন্যাসে আইল্যাশ্ডিয়া- 
সাহত্যের একমান্র নিদর্শন পাওয়া যাবে সেখানকার 
প্রার্থনা মন্ম্নে ঃ 

১0 

দর্শনের অতাত 

শ্রবণের অতাঁত 

স্পর্শের অতশত 

সকল হীন্দুয়গ্রামের অতাঁত 

মহান গু। 

মানুষের ভালমন্দর 

মানুষেরই রচনা 

মান্ষই ন্যায়-অন্যায় রাজোর আধপাঁতি। 

সে রাজ্য “এর শাসনাধিকার নয় । 

ও কখন আদেশ করেন অন্যায় 

অথবা কোন সংকমের ? 

না। ভালমন্দ সবই সমান ওঁ-এর কাছে। 

ক্ুদ্র্বার্থে নিও না শরণ তাঁর, 

ছায়াচ্ছন্ন গু-মান্দরে নীরব প্রশাশ্তিতে 

অহং-কে লন্গ্ত কর। 

অথবা তাঁরই আলোকে 

জেনে নাও গু-এর মহান সত্তাকে । 

শিশু আস্টনের কাছে াববেকানন্দ কোন 'বিম্ব- 
আচার্য নন--তার বন্ধু, সহকমণচ খেলার সাথাী। 
সেই খেলা এবং গজ্পের মধা দিয়েই €তাঁন তাকে 
পেশছে দিয়েছিলেন ভারতের মর্মমূলে । 

॥৪॥ 

ফেব্রুয়ার ১৩, ১৮৯৪ স্ট্যাপবূর্গ হল-এ 
আমেরিকার শিশুদের মেলা--“বহুরূপণী” প্রদর্শনী | 

বাভন্ন দেশের সাহত্য-পরাণ অবলম্বন করে 
দু'শাঁট শিশহ বাভন্ব সাজে সাঁম্জত হয়ে সে অনুষ্ঠানে 
যোগ দিয়েছে । একাদকে একটি শিশু দাঁড়য়ে-_ 
গোরক আলখাল্লা, মাথায় কমলারঙের পাগাঁড়, হাত 
দু'টি বক্ষে নিব্ধ। ভারতের রূপকঙ্গ । আমেরিকার 
শিশুর চোখে তখন ববেকানন্দই ভারতবষ* ।* 


* তথ্য উতস £ জ্বামী বিবেকানন্দ ইন ছি ওয়েস্ট--নিউ ডিসকভারিজ (হিজ প্রফেটিক মিশন )--৯ম খণ্ড, মার লুইস 


বাক । নার্সারি ছড়াঁটি শঙ্করীপ্রসাদ বসকত অন্বাদ । 





শুভ বিবাহ 
লিদিয়৷ লিবেদিনন্কায়। 


জাতি ধর্ম বর্ণ দেশ কাল নিবিশেষে বিবাহ ব্যাপারটি একটি পরম আনন্দের 
ব্যাপার । এই বিবাহুকে কেন্দ্র করে সকল জাতির মধ্যে, সকল ধর্মের মধ্যে, সকল 
দেশেই নানা আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। “লৌহ-যবনিকা'র অপর পারে 
সোভিয়েত রাশিয়। নামক দেশটিতে এই শুভ আনদ্া-উ্সবটি কিভাবে অনুষ্টিত হয় 
তা জানার আগ্রহ আমাদের দেশের মানুষের স্বাভীবিক। লিদিয়। লিবেদিনস্কায়ার 
এই লেখাটি আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বর্তমান সোভিয়েত রাশিক্লায় বিবাহ 
সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করবে ।-_সংযুক্ত সম্পাদক 


বিবাহ। শবটি উচ্চারণ কর৷ মাত্রই মনে 
একই সঙ্গে আলো ছায়ার মতে খেলে বায় 
হর্য ও শঙ্ক।। বিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
আনন্দমন্ন, কেনন! পরিণয় (প্রেমিক"প্রেমিকার 
ভালবাসার বিজয়মুকুট । 


ছটা রিহির তিতির 
. বিবাহ শব্দটি উচ্চারণ করা মান্তই মনে একই সঙ্গে 
আলো-ছায়ার মতো খেলে যায় হর্য ও শঙকা। বিয়ে 
বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই আনন্দময়, কেননা পাঁরণয় 
প্রোমক-প্রোমকার ভালবাসার বিজয়মূকুট । কিন্তু 
প্রেমের পথ কখনই কুসুমান্তীর্ণ নয়', এই পুরনো 
প্রবকচনের কথাও তো আমরা জানি । কাজেই এপ্র*্ন 
উঠতেই পারে, আজকের নবশীববাহতরা দৈনান্দন 
জীবনের বন্ধুর পথ আতবাহনের সময়েও কি তাদের 
প্রেম অটুট রাখতে পারবে 2 
মরণাতত কাল থেকেই সব দেশে বিবাহ এক 
আনন্দঘন শভ উৎসব হিসেবে গণ্য। প্রাতাট 
নৃগোষ্ঠীর বিবাহের নিজ্ব আচার অন্ঠান রয়েছে। 
কেউ কেউ তা আজও বজায় রেখেছে । কিছ? কিছ? 
আচার-অনুষ্ঠান কালসত্রোতে বিলীন হয়ে গেছে, কিছ; 
এমনভাবে বদলে গেছে যে তাদের আর চেনাই 
যায় না। 


তবে যেগুলো সবচেম্নে-প্রাণবন্ত, মনকে টানে 
বেশি, সেই অনষ্ঠানগুলো টিকে আছে এখনও। 
আমরা, রাশিয়ানরা, সেই পুরনো দিনের মতোই নতুন 
বর"বধ্‌কে দেখতে যাই রুট আর নূন উপহার নিয়ে, 
তাদের পদতলে রাখ রৌপ্য মুদ্রা, ধান ছাঁড়য়ে দেই 
তাদের গায়ে সৌভাগ্য ও সমম্ধ কামনা করে। 


ধরি রেডি 

স্মরণাতীত কাল: থেকেই সব দেশে বিবাহ 
এক আনন্দঘন শুভ উৎসব হিসেবে গণ্য। 
প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর বিবাহের নিজম্ব আচার- 
অনুষ্ঠান রয়েছে। কেউ কেউ তা আজও 
বজায় রেখেছে। কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান 
কালআোতে বিলীন হয়ে গেছে, কিছু এমন- 
ভাবে বদলে গেছে যে, ভাদের আর চেনাই 
যায় না। 

তবে যেগুলে। সবচেয়ে প্রাণবন্ত, মনকে 
টানে বেশি, সেই অনুষ্ঠানগুলে। টিকে আছে 
এখনও। আমরা, রাশিযানরা, সেই পুরনো 
দ্বিনের মতোই নতুন বর-বধুকে দেখতে যাই 
রুটি আর নুন উপহ্থীর নিয়ে, তাদের পদতলে 
রাখি রৌপ্য মুদ্রা, ধান ছড়িয়ে দেই তাদের 
গায়ে সৌভাগ্য ও সম্বদ্ধি কামনা! করে। 


৬৯০ 


পুরনো আমলের মতো আজও রাশিষার গ্রামা- 
গলে বিয়ের মিছিল বেরোয় “ত্রোইকা” করে । প্রাতাট 
সৃসঙ্জত ভ্রোইকা টেনে নিয়ে যায় তিনটি ঘোড়া, 
ঘোড়াগুলোর লাগামেও কার:কার্য করা থাকে । 

[লথুয়ানয়ার বিয়ের এক আবাশ্যক অঙ্গ £ 
“হাতে হাত ধাঁর ধার, নাচ সবে 'ঘাঁর ঘথার।* শন্ত 
করে ধরে থাকা হাতের ঘেরাটোপ ভেদ করে নতুন 
বরবৌকে ভেতরে ঢ.কতে হয় । 


জর্জিয়ার “রাক্ষস” বিবাহ প্রথ ( কগ্ঘ্াকে 
বলপুবক অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে 
করা) এখনও টিকে আছে। প্রকাশ্য দিবা" 
লোকে বেপরোয়। যুবকর। জনভার মধ্য থেকে 
নিজের নিজের পছন্দ মতে পাত্রীকে তুলে 
নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে উধাও হয়ে যেভ। 
এরপর সেই বীরপুজবটিকে বিয়ে কর৷ ছাড়া 
মেয়েটির আর কোন উপায় থাকত না। 

এখন অপহরণের বদলে, “ইলোপ' এবং 
অশ্থের পরিবর্তে অশ্বশক্কি বিশিষ্ট মোটর- 
বাড়িতে বর-বধুর প্রস্থান। 


জুরনা ফদুরে তালে তালে নাচ বাদ 'দয়ে 
উজ্বেক বয়ের কথা তো ভাবাই যায় না। 

জাঁজয়ায় 'রাক্ষন' ববাহ প্রথা (কন্যাকে বল- 
পূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা) 
এখনও টিকে আছে । প্রকাশা [দধালোকে বেপরোয়া 
যুবকরা জনতার মধ্য থেকে নিজের 'নজের পছন্দ 
মতো পান্রকে তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে উধাও 
হয়ে ষেত। এরপর সেই বীরপহ্ঙ্গবাটকে বয়ে করা 
ছাড়া মেয়োটর আর কোন উপায় থাকত না। 

এখন অপহরণের বদলে, 'ইলোপ? এবং অশ্বের 
পাঁরবর্তে অধ্বশান্ত 'বাঁশন্ট মোটরগাঁড়তে বর-বধ্‌র 
প্রন্থান। 

অবশ্য এর চেয়ে মোলায়েম একটি প্রথা জাঁজয়ার 
িবয়েতে এখনও অনুসরণ করা হয়। এই প্রথাটি 
শতাব্দী-প্রাচীন মধাযগের বিখ্যাত কাব শোতা 
রুস্তাভোল রচিত বব্যাঘ্রচর্ম পারাহত নাইট? মহা- 
কাব্যের একাঁট কাঁপ 'বর-বধ্‌কে উপহার দেওয়া হয় 
যাতে বারত্বব্যঞ্জক প্রেম ও অকুনিম বম্ধুত্বের আদর্শ 
তাদের মনে সদা জাগরুক থাকে । 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বব"”-৯ম সংখ্যা 


প্রোমক প্রেমিকা চায়, পাঁরণয়সূত্রে আবম্ধ হবার 
শুভ দিনটির স্মৃতি যেন চিরজীবন অমালন থাকে। 
সেই স্দখস্মৃতির অমৃতময় স্পর্শে যেন লাঘব হয় 
দৈনীশ্দন জীবনের যাবতীয় দ2ঃখকস্ট ৷ প্রাচীনকালে 
রাশিয়ায় প্রস্ীত মায়ের শিয়রে মোমবাতি জ্বালিয়ে 
রাখা হতো যাতে বিয়ের প্রথম দিনাটর সুখন্মৃতি 
তার মনে গড়ে, যাতে 'নার্ধঘে; প্রসব হয় । 

১৯১৭ প্রীম্টাঙ্দের অক্লোবর বিস্মবের পরে 
আমাদের দেশে 'সাঁভল ম্যারেজ চালু হয়। 
সোভিয়েত আমলের প্রথম দিকে বিবাহ অনুষ্ঠান 
ছল অনাড়ম্বর। আমার নিজের বিয়ের কথা মনে 
আছে, ছোট জেলার রোঁজাস্ট্র আফসের সামনে লম্বা 


লাইনে দাঁড়য়ে আছ। আফপের মেয়ে করাঁণক 


জন্ম-মতত্যু-ববাহ নাঁথভযস্ত করছে । উৎসবের আমেজ 
নেই কোনো, নেই পাঁবন্র পাঁরবেশ । বাড়তে ছিমছাম 
টোঁবল ঘরে অবশ্য আমাদের আত্মীর পারজনরা 
সাগ্রহে অপেক্ষা করে ছিলেন। এইটুকু বাদ দিলে 
আমাদের বিয়েটা প্রাতাঁদনকার বৌঁচন্ত্যহীন কাজের 
থেকে আলাদা কিছ? মনে করা মুশাকল। 

আমি যখন তরুণী, কোনরকম গৌরচান্দ্রকা 
ছাড়াই স্বামী-স্ত্র হওয়া যেত। আগে থেকে দরখাস্ত 
না করে যেকোন দিন রোঁজাস্ট্র আফসে আসা যেত। 
বিবাহবিচ্ছেদের মতোই আত সরল ছিল 'িববাহ 
করাটা । . 

এখন এসব কিছুই একেবারে বদলে গেছে । 

বিবাহেচ্ছদের দু-তিন মাস আগে থাকতে চ্ছানীয় 
রেজীস্ট্রি আফসে দরখাস্ত করতে হয় এখন । এই 
সময়টাতে পরম্পরকে ভালভাবে জানা-চেনা যায়। 
বিয়ের দনক্ষণ আগে থাকতে ঠিক করতে হয়, 
বাছাই করতে হয় বরের প্রিয়সহচর ও কনের 
প্রয়সহচরা। 

রোজস্টি আফসগুলো আলোয় ঝলমল করে, 
ফুল দয়ে সংন্দর করে সাজানো হয় । ফটোগ্রাফারের 
ক্যামেরায় ফয্যাশ-বালব ঝলকে ওঠে ধন ঘন । স্থানীয় 
পোভয়েতের গণপ্রাতানাধরা এসে নবদম্পাঁতকে 
শুভেচ্ছা জানিয়ে বান। বিস্মতির অতল থেকে 
আবার ফিরে এসেছে বয়ের আধাট । আমাদের 
যৌবনকালে সেকেলে বলে নান্দত এ আংট পরলে 
খুব বকুনি শুনতে হতো । 


আশ্ষিন, ১৩৯৫ ] 


রেজিস্ছি হয়ে যাবার পর আমরা, বর কনে 
দুজনেই যে বার ওভারকোট গায়ে দিয়েছিলাম । 
এখনকার নবপারণীতরা সৃম্দর করে সাজে । বর 
পরে গাড় রঙের সট, কনে সাদা পোশাক । কনেদের 
অনেকে দ্বচ্ছে গুড়নায় দুখ ঢেকে আসে । আমার 
যৌবনকালে এই গুডনাও সেকেলে বলে 'নাশ্দত 
ছিল। এখন ঠাকুরমার বাল খুললে সমস্ত রক্ষিত 
অন্যান্য স্মারক বস্তুর সঙ্গে এক-আধটা ওড়নার দেখা 
পাওয়া যেতে পারে। 

নতুনত্ব আজকাল অনেক কিছতেই চোখে পড়ে। 
বিয়ের পর বর-বৌ গাঁড়তে চেপে দর্শনীয় জায়গা- 
গুলো ঘুরে দেখে। মদ্কোতে এইরকম দর্শনীয় 
স্থান হল রেড স্কোয়ার ও অজ্ঞাত সোনকদের 
সমাতসৌধ। এমন কোন সোভয়েত পারবার নেই 
বললেই চলে যে, পারবারের একজনও 'শ্বতীয় িশব- 
যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেননি । বংশ পরম্পরায় আমরা 
সেই বেদনাময় ম্মাতি বহন করে চলোছি। নব- 
বিবাছিতরা জোড় বেধে আসে। স্মৃতিসৌধে 
পুষ্পস্তবক অর্পণ. করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেইসব 
বীর দেশপ্রোমকদের স্মাতর উদ্দেশে, যাঁদের 
উৎসার্গত প্রাণের আলোকবার্তকা জৰাঁলয়ে "দিয়ে 
গেছে তাদের আজকের সুখ শাম্তময় জীবনের 
দীপশিখা । কেউ কেউ যায় পুশাকন স্মাতসৌধে । 
মার্তর পাদম্‌লে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাবার সময় 
তাদের মনে হয়, প্রেম ও ম্যান্তর চারণকাঁবর আশিস 
ঝরে পড়ছে তাদের ওপর । 

অবশেষে, ঘাকে বলে বিয়ের ভোজ । এইখানটাতে 
এসে একট; গন্ডগোলের মধ্যে পড়তে হয় । 

কেবল মস্কোয় নয়, সোঁভয়েত ইউানয়নের 
অনেক বয়ে বাড়তে আমি গোঁছ, কখনও 'নমান্তত 
হয়ে, কখনও কনের প্রিয়সহচরা হয়ে । আমার চার 
মেয়ে আর এক ছেলের বিয়ের কথা না হয় না-ই 
তুললাম। এখন আমার নাত নাতনীদের .বিয়ের 
বয়স হয়ে এল। অতএব আমার আভজ্ঞতার ঝালটি 
খব হাঙ্কা বলা যাবে না। 

যুদ্ধের সময়কার হতদারদ্র বিয়ের কথা আমি 
ভাঁলান। কনে পরেছে বর্ণ পোশাক, বরের গায়ে 
সৌনফের রংচটা জামা ॥। এই ছিল বিয়ের সাজ। 


বাতায়ন 


৬৯১ 


খানাঁপনা বলতে, চিনি-গোলা চা আর খয়োর টোষ্ট। 
[বিয়ের পরেই অনেক বরকে চলে যেতে হতো 
রণাঙ্গণে, ঘরে অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাত বধ্‌। 
এমন ভাগ্যবতার সংখ্যা খুবই কম ছিল যারা যুদ্ধের 
পরে আবার ফিরে পেয়েছিল স্বামণকে । 


সমরকার হতদরিদ্র বিয়ের কথা 
জমি ভুলিনি। কনে পরেছে বিবর্ণ পোশীক, 
বরের গায়ে সৈনিকের রং-চটা জামা। এই 
ছিল বিয়ের সাজ । খানাপিনা বলতে, চিনি- 
গ্ৌল! চ! আর খয়েরি টোস্ট । বিয়ের পরেই 
অনেক বর-কে চলে যেতে হতে! রণাজণে, 
ঘরে অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটান বধু। 
এমন ভাগ্যবতীর সংখ্যা খুবই কম ছিল যার 
যুদ্ধের পরে আবার ফিরে পেয়েছিল 
স্বামীকে । 


তারপর যত 'দন গেছে, 'বিৰাহ অনুষ্ঠানের 
আড়দ্বর তত বেড়েছে । খুব ধুমধাম করে যে বিয়ে 
হয় তাতে ভাীরভোজে আপ্যায্নত হন কয়েক শ 
আঁতাঁথ। উদাহরণ হিসেবে উজ্বোকল্তানের গ্রামের 
বিয়ের আড়দ্বরের কথা বলা যেতে পারে। 
নিমাশ্মিতের সংখ্যা এত বোঁশ হয় যে উঠোনে সকলের 
বসবার জায়গা হয় না--রাস্তাতেও টোবিল চেয়ার 
বছোতে হয় । গ্রামের মাহলারা দল বেধে আসেন 
রান্না করতে । রান্না একাঁদনে শেষ হয় না। খানা- 
শিনাও চলে কয়েকদিন ধরে। আশেপাশের গ্রাম 
থেকে বন্ধবাম্ধব আত্মশয় পাঁরজনরা আসেন নমান্ম্ত 
হয়ে । 

বাজার করা, রান্না করা, [ডিশ ধোওয়া-মোছার 
ঝামেলা শহরবাসীরা পোহাতে চায় না, বিয়ের 
খানাঁপনা তারা রেস্টুর্যান্টেই সারে। যেভাবে 
ব্যাপারটা ঘটে তাতে কেমন একটা 'আঁফদ আঁফস, 
গন্ধ থাকে, আন্তারকতার চেয়ে আনৃষ্ঠানকতা 
বোৌশ। নব-দম্পীতর বস্‌-রা ভাষণ দেন, দামী 
উপহার দেন। সাঁত্য কথা বলতে কি, এরকম 
বিবাহোংসব আমার মনঃপুত নয় । 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার £ সোভিয়েত দেশ, ৩৯তম খণ্ড, ৩ সংখ্যা, মার্চ, ১৯৮৮ 


্াী্ীর সেবামুললক কর্মভারনা ও তার উৎস 


দুর্গাশকর মুখোপাধ্যায় 


| ১॥ 

উানশ শতকে বাঙালীর 'বাঁচন্রমূখী নবজাগরণের 
একটি প্রধান ধারা হল ধর্মান্দোলন । রাজা রামমোহনে 
এই আন্দোলনের স:চনা এবং এই শতকের শেষ দিকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামন িববেকানন্দের ভাবধারায় তার 
পূর্ণ পারণাঁত। ধমকে আন্ঠানক সর্বস্বতা ও 
কুসং্কারের আবর্জনা থেকে মস্ত করে এবং নানারপ 
অপব্যাখ্যার শোচনীয়তা থেকে উদ্ধার করে তার 
যথার্থরূপের সঙ্গে পারচয় করিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃফ । 
ধর্ম অতীন্দ্রয় জগতের বিষয় হলেও গৃহীর গৃহ- 
কোণেও যে তার অনুশীলন লম্ডব, গাহচ্ছ্য জীবন- 
যাপনের মধ্য দিয়েও মানুষ যে মনন ও ধ্যানের 
মধ্য দিয়ে সেই অতীম্দ্রিয় জগতে পেশছতে পারে 
শিবজ্ঞানে জীবসেবার মধ্য দিয়েই ষে যথার্থ ধমণযা 
--এই কথা ধমসম্পাঁকতি চিন্তায় বিদ্বান্ত বাঙালীকে 
সোদন শ্রীরামকৃষ্ণ শৃনিয়োছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা- 
সংস্কীতির আঘাতে চগল ও দিশেহারা নব্য শাক্ষত 
যুবকদের কাছে এই বাণীর সৌঁদন বিশেষ প্রয়োজন 
ছিল। ধর্মকে তথা ঈশ্বরকে জীবনের সঙ্গে যুন্ত 
করে দেখা-_-জীবনের মধ্য দিয়েই জীবনাতীতের 
সন্ধান লাভ ও নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবার মধ্য 
দিয়েই ঈমবরের আরাধনার কথা সোঁদন সংশয়গ্র্ত, 
ধর্মের ক্ষেত্রে দিগভান্ত মানুষকে আম্বস্ত করেছিল । 
শ্রীরামকফের এই ভাবধারা আমাদের চিরপুরাতন 
বেদান্ত ও গীতার যুগোচিত ভাষ্য । তাঁর সর্ব“ 
প্রধান শিষ্য নরেস্্ুনাথ (পরবতাঁ কালের গ্বামী 
বিবেকানন্দ) সীমত ক্ষেত্রে এই অপরূপ বাণী 
যা কেন্দ্রায়ত ছিল, তাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে 
চেয়োছিলেন। বেদান্ত ও গীতার আলোকে শ্্রীরাম- 
কের মুখে ধর্মব্যাখ্যার পাঠ গ্রহণ করে তান 
বুঝোছলেন ধর্মের এই ব্যাখ্যাই সবোত্ধম | ভারতীয় 
শাম্মের এই যুগোচিত ব্যাখ্যাই ভারতের অতত 
গৌরবকে ফাঁরয়ে নানবে এবং সমগ্র বিষ্বের ধমকলহ 
এই উদার সর্বজনীন ধমর্শের সংস্পর্শে বিদরিত 
হবে। 


শ্রীরামকৃফ নরেন্দ্রনাথকে জ্ঞান, কর্ম ও ভান্তর 
তত্ব সহজ পরল গ্নাম্য ভাষায় কতাঁদন কতভাবে 
বুঝয়োছলেন। একাঁদনের একটি ঘটনা নরেদ্দের় 
দৃষ্টিতে নূতন আলো এনে দেয়। ঘরভাঁত লোকের 
মাঝখানে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈফব মতের সার কথাগুলি 
বলাছিলেন £ “কৃষেরই জগৎ সংসার একথা হাদয়ে 
ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া.”** এই পযন্ত বলেই 
তিনি সমাধস্ছ হন। সমাধভঙ্গে তান বলতে 
থাকেন, “জীবে দয়া, জীবে দয়া! দূর শালা! 
কাঁটাণুকণট তুই জীবকে দয়া, করাব ? দয়া করবার 
তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়-_ শিবজ্ঞানে 
জীবের সেবা ।” শ্রীরামক্ের এই উন্ত সোঁদন 
সমবেত আর সকলের মধ্যে নরেন্দ্রেরই হাদয়ের মূল 
ধরে নাড়া দিয়োছল। বাইরে নিচে নেমে এসে 
[তিনি সৌদন বলোছিলেন £ “ক অদ্ভূত আলোকই 
আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম ।..'ঠাকুর 
আজ ভাবাবেশে যাহা বাঁললেন, তাহাতে বোঝা গেল 
বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল 
কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। যাহা 
হউক, ভগবান যাদ দিন দেন তো আজ যাহা 
শুনিলাম, এই অদ্ভূত সত্য সংসারে সবন্বি প্রচার 
কারব।” গুরুর তিরোভাবের পর গুরুর শিক্ষায় 
নবালোকগ্রাপ্ত স্বামী বিবেকানন্দ ( নরেন্দ্রনাথ ) তাঁর 
জীবনের কমধারা "স্থির করে নলেন। তাঁর ম্ব্প 
কর্মজীবনের মূল কথাঁটই হচ্ছে এঁ সেবা 
“শবজ্ঞানে জীবসেবা” । 
| | 

সম্যাস-গ্রহণের পরবতণ পনের-ষোল বৎসরের 
যে আত সধাক্ষপ্ত মর্তজীবন নরেম্দ্ুনাথ 
লাভ করোছলেন, তা যেমনই কর্মবেগচণ্চল, 
তেমনই নাটকীয় ঘাতন্প্রীতিঘাতে পূর্ণ। এ 
জীবনকে দুটি প্রধান ভাগে বিভন্ত করা যায়। 
একটি মানব-সেবামূলক কর্মময় জীবনযাপন ও সেই 
জীবনানৃগ-ভাবনা এবং আর একটি এই বৈদাশ্তিক 
সম্যাসর আত্মসাধনা ও সেই সাধনার মাহমা 


আশ্বিন, ১৩৯৫ ] 


ঘোষণা । কিন্তু আমাদের এই বিভাগ তাঁর জীবনে 
কম“ ও চিন্তার প্রাধানোর গদকটি লক্ষ্য রেখেই। 
নইলে পরম ব্র্ষের 1চন্তা ও ধ্যানের প্রদীপ স্বামীজীর 
অন্তরে নির্তর আনবণি 'ছিল। .তাঁর সকল কর্ম 
ও কর্মভাবনার মূলেও যে আত্মপ্রতশীত, সাহস ও 
[বশ্বাস কাজ করেছে তা এ বৈদান্তিক আত্ম-্রন্মেরই 
ধ্যানজাত 'বিভ্ীত। কর্মের ষজ্জ-সম্পাদন কালে 
কর্মই মুখ্য হয়ে দেখা দিলেও অম্তলপন হয়েছিল 
এঁ সাধনার দকাঁট। | 

পারব্রাজকরূপে ভারতের 'বাভন্ন অণ্চল ভ্রমণ 
করে তিনি স্বচক্ষে দেশের অসংখ্য মানুষের দুর্গত 
ও শোচনীয় অবদ্থা দেখোছলেন। দুর্বল মানুষদের 
অসহনীয় দাঁরদ্রা, মূর্খতা, আত্মীবম্বাসহখনতা, 
পারস্পারক ঈর্যা-বিদ্বেষ, ধর্মবোধ সম্পকে" অজ্ঞতা 
এবং সমাজের ধনী ও তথাকাঁথত মহৃণ্টিমেয় 
আঁভজাত শ্রেণীর তাদের প্রতি ঘৃণা, অস্পশ্যতা ও 
অত্যাচার তাঁর সমস্ত অন্তরকে বেদনায় রন্তান্ত করে 
তুলেছিল। সমাজের আভঞ্জাত আরামাবলাস এই 
ধন সম্প্রদায়ের জন্যে নয়, এ অগাঁণত কোটি কোটি 
মানুষের ব্যথায় কাতর স্বামীজী তাঁদের সেবার কথাই 
ভেবেছিলেন। এতাঁদন তারাই সমাজের অন্য 
শ্রেণীদের সেবা করে এসেছে-_কিম্তু আর নয়। 
এখন তাদেরই সেবার দায়িত্ব তাঁকে ও তাঁর গুরু- 
ভাইদের প্রথম গ্রহণ করতে হবে এবং সমগ্র দেশে 
সকল মানুষকে এঁ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। 
স্বারথশ্‌ন্য এই সেবারই অপর নাম প্রেম । প্রেমের 
ডোরে পরস্পরকে বন্ধনের এই যে আয়োজন তা 
স্বামণীজীর পাঁরকজ্পনায় শ্রীরামকৃষ মঠ ও মিশন 
্াপনের মৌল উদ্দেশ্যের মধ্যেই 'নাহত । সারা 
দেশে মঠ ও ?মশন স্থাপন করে একাঁদকে চলবে মঠের 
সম্্যাসীদের অধ্যয়ন-চিম্তা ও ধ্যানের মধ্য 'দিয়ে 
প্রম্তুঁতি এবং অন্যাদকে এঁ সব দার্রমূর্থ অপাঙ্ন্তেয়- 
দের জন্যে সেবামূলক কাজ । এইভাবে তাঁর 
কাজের পাঁরকঞ্পিত আদর্শাট শুধু? এদেশেই নয় 
পাশ্চাত্যেও- আমেরিকায় ইংলন্ডে ও অন্যান্য দেশে 
- ছাঁড়য়ে দিতে পারলে সমগ্র বিশ্বে মানবসেবার আতি 
উদার আদর্শাট গৃহীত হবে। এই ছিল স্বামণীজীর 
দৃঢ় বিদ্বাস। 

কিন্তু প্রশমন ওঠে স্বামীজীর এই সেবামূলক 


৯৩) 


স্বামীজীর সেবামূলক কর্মভাবনা ও তার উৎস 
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কর্মের অন্তরালে যে-আদর্শটি 'নাহত ছিল তা 
এবং এই ধরনের আদরশাভীত্তক সেবা-প্রেরণা আমাদের 
দেশে কোনকালে ছিল ক ? থাকলে তা ?ক অবচ্ছায় 
ছিল এবং পরবতঁ কালে তা কিভাবে যুগোঁচত 
রূপান্তরণের মধা দিয়ে শ্রীরামকৃষের চিন্তায় 
ফ.টে উঠোছল এবং স্বামীজনই বা কিভাবে তাকে 
গ্রহণ করোছিলেন। স্বামীজীর একে গ্রহণ ও বাস্তব- 
ক্ষেত্রে রূপায়ণের মধ্যে মৌলকতা কোনখানে ? এই 
প্রশনগুলির জবাব দেবার পূর্বে আরও একটি কথা 
বলা প্রয়োজন | স্বামীজী যে-সেবার আদর্শ বার বার 
বলেছেন তা হল ত্যাগীর সেবা- সকল ম্বাথপরতার 
উধের্য মানুষের হাদয়ের প্রণীতরস-সণ্চিত সেবা। 
আত্মম্বার্থযুস্ত মানুষ যখন নিজের নাম-বশের জন্যে 
1িংবা সেব্য ব্যান্তর কাছে কোন 'ীকছঃ প্রাঞ্ধর 
কামনায় সেবা করে তা স্বামীজীর কাছে সেবাই নয় । 
সেবাকর্মের মধ্যে সেবকের কোন আভমান বা 
অহমিকার লেশমান্র ঠাই নেই। প্রাণের উল্লাসে 
আত্মস্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে ত্যাগব্রতে 
দীক্ষা না 'নলে সেবা হয় না। ত্যাগব্রতীর 
মনোভাবই আদ্যন্ত সেবাকর্মে প্রচ্ছন্ন থাকে । বাইরে 
সেবার র্‌পাঁট দেখা যায় বটে, ফিম্তু তার অন্তরের 
রূপাঁট অন্তল'ন থাকে । সেবার অন্তলগ'ন এ 
রূপই তো ত্যাগ । মানুষের করণাঁয় যা যথার্থ 
কর্ম তারও মূলে এ ত্যাগ । কর্ম সেবারই নামান্তর । 
স্বামীজাী এই কর্ম বা সেবাধর্মকে কিভাবে ত্যাগের 
সঙ্গে আন্বত করে দেখতেন দহু-একাটি পন্ন থেকে তার 
দৃষ্টাশত দেওয়া যেতে পারে । আমোরকা থেকে 
১৮৯ থ্রীন্টাব্দে গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃফ্কানন্দকে 
দিখোছলেন £ “আমি একমান্ত কর্ম বৃঝি-- 
পরোপকার, বাঁক সমস্ত কুকর্ম । তাই শ্রীবুদ্ধদেবের 
পদানত হই । বুঝতে পারছ ?.*.-"ফলকথা আম 
বৈদাশ্তিক ; সাঁচ্চদানন্দ আমার নিজের আত্মার 
মহান রূপ ছাড়া অন্য ঈশবর বড় একটা দেখতে পাচ্ছি 
না। .** ব্রন্ধাঁদ স্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে 
জাবন্মুস্ত প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের 
সেই অবচ্ছা পেতে সহায় হওয়া । এই সহায়তার 
নাম ধর্ম, বাঁক অধর্ম। এই সহায়তার নাম কম? 
বাক কুক্ম। আর আম কিছ দেখাছ না। 
অন্যাধধ ভাঁম্ত্রক বা বোদক কর্মে ফল থাকতে পারে, 
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কিন্তু তদবলত্ধন কেবল বৃথা জীবনক্ষয়-_কারণ 
কর্মের ফল যে পবিন্রতা তাহা কেবল পরোপকার 
মান্রে ঘটে। .* মুখ“ গৃহস্থ কর্মপর হউক, তাতে 
ক্ষত নাই; িন্তু ত্যাগী 1” এই একই সাথে 
অপর গুরুভ্রাভা স্বামী অখণ্ডানন্দকে তান আর 
একাট গল্লে লিখেছেন £$ “গেরুয়া কাপড় ভোগের 
জন্য নহে, মহাকার্ষধের 'িশান- কায়মনোবাক্য 
জগাদ্ধিতায় দিতে হইবে । পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, 
[পতৃদেবো ভব"; আম বালঃ দারদ্রদেবো ভব, 
মর্খদেবো ভব । দারিদ্র, মুখ অজ্ঞানী কাতর-_ 
ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম 
ধর্ম জানিবে।” স্বামী অখণ্ডানন্দকে আলমোড়া 
থেকে ১৮৯৭ খ্রীঙ্টান্দের ১৫ জুন স্বামীজীী িখে- 
ছিলেন £ “কর্ম কর, কর্ম, হাম আওর কুছ: নাহ 
মাঙ্গতে হে- কর্ম কর্ম কর্ম ০5৩0. 01160 ৫9807 : 
৮৮ ৯013 016 10621 0720 ০017709615১ 006 019 
151, আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে কঃ 
এই অন্প কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় 
স্বামীজী গূুরুভ্রাতাদদের কাছে কিরকম কাজ 
চাইছিলেন। পরোপকার বা সেবাই যে সর্বজনীন 
ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম একথা 'তাঁন বহুবার বলেছেন । আর 
এ সেবা করতে গেলে আত্মত্যাগ করতে হবে। 

এখন দেখা যাক, এই স্বাথ ত্যাগ সম্পকে আমাদের 
প্রাচীন ভারতে কোন: কথাট উচ্চাঁরত হয়েছে। 
ঈশা উপানষদত্ড এর প্রথম ছ্লোকেই বলা হয়েছে__ 

“ঈশা বাস)মিদং সব যত কিণ জগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যন্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কপ্যাস্বদ ধনম্‌ |” 
অর্থা এই জগতের সঙ্গস্ত কিছ: বস্তু ঈশ্বরের দ্বারা 
আচ্ছাদিত মনে করবে । ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করবে 
কারও ধনে লোভ করো না। এখানে ত্যাগের সঙ্গে 
ভোগের অথ হল কোন বস্তুর উপর মোহ রাখা 
চলবে না। অনাসীস্তর ভাব নিয়ে জগৎকে ঈশ্বরের 
প্রকাশ মনে করে ভোগ করতে হবে । ত্যাগের সঙ্গে 
ডোগের অথ বলতে কেউ কেউ বলেছেন ভাগ করে 
ভোগ । তাহলেই ভোগ্যবস্তুকে অনেকথানি ছাড়তে 
হবে। আসলে বলা হচ্ছে আনত্য জগৎ সম্পর্কে 
মোহ ত্যাগ করে 'নতা ব্রক্ষবস্তুতে মনকে লন্ন করে 
রাখার কথা । সেই বোধকে পোষণ করা । 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


্রক্ষব্তুতে মনকে লগ্ন করলে স্বাভাবকভাবেই 
মানুষ অনেক বৃহৎ হয়ে যায়। আকারে নয়, 
প্রকারে। উপনিষদের বন্তব্য ঃ হৃদয়বাত্তর প্রসারণের 
মধ্য দিয়ে মানুষ তার স্বার্থপর স্কভাবের উধের 
উঠতে পারে । মানুষ অপরের স্বার্থ-সাধনে তৎপর 
হয়ে উঠতে পারে হাদয়জ গ্নেহ-গ্রাঁতি ও ভালযাসার 
কাশ ও 'বস্তারে। প্রত্যেক মানুষের মধ্োই 
আত্মঙ্বাথ ও পরম্বার্থবোধ আছেই-_আত্গ্বার্থ- 
বোধই প্রবল। কিন্তু সন্তানের জন্য তো মা 
আত্মত]াগে কুশ্ঠিত নন। 'ীপ্রয়জনের প্রয়োজনে 
প্রোমক সবস্বত্যাগে প্রস্তুত । এখন এই আত্মত্যাগের 
ক্ষেম্রাট যাঁদ নিক আত্মীয়-জনের বাইরেও প্রসারিত 
হয় তাহলেই তা যথার্থ ত্যাগে গিয়ে পেশছবে। 
1কম্তু পাঁরবারের 'িনকট আত্মীয়ের বাইরে কেনই বা 
মানুষ তার আত্মগ্বাথের সীমাকে ব্যাপ্ত করবে? 
এর উত্তর উপাঁনষদেই আছে । যাজ্ঞবজ্ক্য বৃহদারণ্যক 
উপানষদে মৈন্রেয়ীকে বলেছেন, পাঁতর প্রাত 
প্রীতবশতঃ জায়ার 'নকট পাঁত "প্রয় হয় না, 
আত্মপ্রীতর জন্যই পাঁত প্রিয় হয়। জায়ার প্রাতি 
প্রীতবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রণীতর জন্যই 
জায়া প্রয় হয়। পুত্রদের প্রাতি প্রীতিবশতঃ 
পুত্রেরা প্রিয় হয় না, আত্মপ্রনীতির জন্যেই 
পন্রগণ প্রয় হয় । এইরূপ বিত্ত, পশু, ব্াহ্মণজাতি, 
ক্ষন্িয়জাতি, লোকসম্‌হ, দেব, বেদ, ভূত প্রভাতি 
সকল কিছুই ষে প্রিয় হয় তা এ আংত্মগ্রমাতর জন্যই । 
'আত্মনস্তু কামায় ভূতান প্রয়াণ ভবাম্তি১।৯ 
এখানে “আত্মপ্রনীত' বলতে '্রক্মগ্রীতি” বুঝতে হবে। 
কারণ "সব যদয়মাতা*২--অথ্থধি সব কিছুই আত্মা। 
সর্বভূতে ব্রক্ষের আঁধন্ঠান--এই উীন্তর দ্বারা 
উপনিষদ সকল মানুষের মধ্যে আত্মীয়-সম্পকের 
ইঙ্গিত করেছে এবং একের স্বার্থ বিসজ'ন 'দয়ে 
ত্যাগের মন্তে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। 

উপনিষদ আত্মার আলোচনায় আধক গুরু 
দিলেও কর্মের কথাও ধলেছেন । আর কোন্‌ কর্ম 
সবাপেক্ষা বোশ কল্যাণকর তারও স্পস্টভাবে 'নর্দেশ 
[দিয়েছেন । তৌত্তরীয় উপাঁনষদে আচাধ* সমাবর্তনের 
গদনে 'শষ্যকে যে উপদেশ দিচ্ছেন তা থেকে জানা 
ধায় যে, অনবদ্য কমই যথার্থ কর্তব্যকম"। এই 


৯ বৃহদারণ্যক উপনিষা-, ৪1৫1৬ হু এ 


আশ্বিন, ১৩১৫ ] 


কর্মই সে করবে অন্য কম" নয়-_“যান্যনবদ্যাঁন 
কম্মীণ তান সোবতব্যান । নো ইতরাঁণ? ।৩ যে- 
সব কম" আনান্দত এখং যা ধর্মীবাহত এমন কর্মের 
অনুষ্ঠান করতে হবে। আত্মরক্ষার জন্যে এবং 
আত্মোল্নীতির জন্যে কর্ম করতে হবে । মাতা, পিতা, 
আচার্ধ এবং আঁতাথকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে 
হবে। সদাচারসমহের অনষ্ঞান বিধেয় । মোটকথা 
উপাঁনষদ: কর্ম সম্পকে যে-কথা বলেছেন তাতে ব্যন্তি 
এবং সমাজ উভয়ের কল্যাণ । দানের কথাও সেখানে 
বাদ যায়নি। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে, অশ্রদ্ধার 
সঙ্গে নয়। নিজ সামর্থ্য অনুযায়শই দান করতে 
হবে- নম্রতা, সম্ভ্রম ও বন্ধাত্বপূর্ণ ব্যবহারের সঙ্গে 
দান করতে হবে। "শ্রদ্ধয়া দেয়ম ॥ অশ্রদ্ধয়াহ- 
দেয়ম | শরিয়া দেয়ম-॥ হুয়া দেয়ম॥ ভয়া 
দেয়ম। সংাবদা দেয়ম।৮8 

উপানষদের এই সমস্ত মন্ত্র থেকে আমরা ত্যাগ, 
কর্ম ও দান সম্পকে কি জানলাম ? আনান্দত, 
ধমনিঃমোঁদিত সদাচারসম্মত কর্মের অনুষ্ঠান করা 
উচিত। এতে ব্যান্তর এবং সমস্টির বা সমাজের 
কল্যাণ ৷ 'ীবশ্বের সব ?কছুদতে সেই পরমাত্মা বর্তমান 
বলে সব কিছুই আমাদের আত্মার আত্মীয়, তাই 
আত্মস্বার্থের গণ্ডি আতন্রম করে পরার্থপর হতে 
হবে। 1নলেভি হয়ে সকলের সঙ্গে ভাগ করে যে 
ভোগ তারই নাম ত্যাগ ॥। সকল জীবকে আপন 
জেনে হৃদয়বাত্তকে প্রসারত করে শ্রেয়ের পথে 
অগ্রসর হতে হবে এবং সেই মানাঁসকতাই যথার্থ 
ত্যাগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে । দানও মানুষের 
কর্তব্যকর্মের অন্তর্গত। নিঞ্জ সাধ্য অনুযায়ী 
নমতা, সম্ভ্রম ও বম্ধৃত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে শ্রদ্ধার 
সঙ্গে দানই সমচত। এই দানের মধ্যেই আমরা 
পরোপকার বা সেবার মনোভাবকে অনেকখা'ন 
লক্ষ্য কার। 

উপাঁনষদের পরে 'শ্রীমদ্ভগবদগ*তা"য় এই কর্ম 
ও ত্যাগ বা ত্যাগগর্ভ কর্মের পাঁরচয় আরও স্পদ্ট- 
ভাবে পাই। এখানে কর্মের সঙ্গে ত্যাগকে আন্বত 
করেই কমে'র চিন্তা করা হয়েছে। বলা হয়েছে 
ণনত্যকর্ম” বন করা উাঁচত নর ; আবার ষক্, দান 

৩ তোত্তরীয় উপানিষদ-, ১৯।১১।২ 

৪ ওঁ, ১১১৩ 


গবামীজীর সেবামূলক কর্মভাবনা ও তার উৎস 


৬১৫ 


তপস্যারূপ কর্মও করণীয় । কম্তু এই 'নত্যকর্ম 
বা যজ্জাঁদি কর্ম করতে গিয়ে কেউ যাঁদ মোহবশতঃ 
সেই কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে 
তামসভাবে সে আচ্ছন্ন । আবার কেউ যদি কর্ম 
দুঃখদায়ক বলে কায়ক্লেশ ভয়ে সেই কর্ম ত্যাগ করে 
তাহলে বুঝতে হবে রাজসভাবে সে আচ্ছন্ন । এ- 
দু'টির কোনাটতে ত্যাগের ফললাভ হয় না। 'কম্তু 
[যান 'নত্যকর্মই করেন অথচ সেই কর্ম অনাসন্তভাবে 
এবং তার ফল সম্পকে উদাস'ন হয়ে করেন তাহলেই 
তান সাত্বক ভাবে প্রাণত এবং তখনই তা যথার্থ 
ত্যাগের মধ্য দিয়ে সাঁত্বক কর্ম হবে। সেখানে 
ত্যাগের কথায় স্পম্টতই বলা হয়েছে, “সর্বকর্মফল- 
ত্যাগং প্রাহ্‌ন্ত্যাগঃ বিচক্ষণাঃধ সমস্ত কর্মের 
ফলত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ । এই শ্লোকেই কাম্য- 
কর্মের ত্যাগকে 'সন্যাসঃ নামে আখ্যাত করা হয়েছে । 
ত্যাগ মানুষের এমনই একটি আত উচ্চস্তরের মহত 
বৃত্ত যাতে মানুষের স্বভাব-সৃলভ সত্কীর্ণ দৃণ্টি 
ও স্বার্থপরতার লেশমাত্র 'চিম্তা প্রশ্রয় পায় না। 
মানুষ সাধারণতঃ কোন একট িছ?র কামনা পোষণ 
করে কোন একট কাজে অগ্রসর হয় এবং সে-কামনা 
তার স্বার্থের সঙ্গে যুস্ত। কখনো সে মনেকরে 
আম ছাড়া একাজ আর কে করতে পারত 2 কখনো 
মনে করে আমার এই কর্ম আমাকে সকলের চোখে 
শ্রদ্ধেয় ও বড় করে তুলবে । আবার কখনো মনে 
করে আম এই কাজটি করেছি অন্য একি ফল- 
লাভের আশায় । এই ধরনের অহাঁমকা, আত্মাভমান 
বা ফলাকাত্ক্ষা যুন্ত থাকলে কোন কাজের মূলেই 
ত্যাগ থাকে না। তাই “সঙ্গং ত্যন্তৰা ফলাশি ৮৬ 
যে কর্ম তাই আসল কর্ম এবং তার মূলেই আছে 
ত্যাগ । জগতে সমস্ত বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা অন:ন্তব 
করে সমগ্র জগংকল্যাণের বেদীমূলে নিজেকে 
পনবেদন করার মনোভাব থেকেই এঁ ত্যাগের উদ্ভব । 
আর এই নিবেদনেই আছে মানুষের পরমা তৃগ্ধি ও 
শাশ্তি। দেহধারণকারী মানুষ সাধারণতঃ কর্ম 
ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু যান কর্মফল ত্যাগ" 
1তাঁনই প্রকৃত ত্যাগী । হীন অকুশল কর্মেও 
িরন্ত হন না, আবার কুশল কর্মেও আসন্ত হন না। 
& গীতা, ১৮২ 
৬ এ) ৯৮1৬ 


৬১৬ 


গশতায় কর্মকে তিনটি ভাগে বিভন্ত করা হয়েছে-_ 
কর্ম ( কর্তব্যকর্ম ), অকর্ম এবং 'বকর্ম ('নাষ্ধ 
কম“ )। এর মধ্যে কর্তব্যকর্মই অনুষ্ঠেয় এবং তা 
অনাসন্ত ও ফলাকাক্কাহণন হয়ে । শ্রীভগবান এখানে 
বলেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শ্রদের নিজ নিজ 
কর্মসকল তাদের স্বভাবজাত গুণের দ্বারাই 'বিভন্ত 
হয়েছে ।৭ সেখানে শমদমতপাঁদ কর্ম ব্রাহ্মণের, 
শৌর্ঃ তেজ, ধৃত দানাদ ক্ষতিয়ের, কষ, গোরক্ষা 
ও বাঁণিজ্যাঁদ বৈশ্যের এবং পারচযাত্মক্ক কর্ম শদ্রের 
জন্যে 'নার্দন্ট হয়েছে । কিন্তু তবুও প্রত্যেক বর্ণ 
সামাগ্রকভাবে সকলের কল্যাণনাধন করে চলবে 
িনজ নিজ কমনি্ঠানের মধ্য 'দিয়ে-- এই মনোভাব 
নিয়েই সোঁদন বর্ণাবভাগ হয়েছিল । গীতার মূল 
সুরকে নানাজনে নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছেন । 
শ্রীরামকু্। গীতার মূল সুরকে ত্যাগ” বলেই 
ভন্তদের জানাতেন। “গীতা” শব্দটি বার বার 
উচ্চারিত হলে যা মেলে তাঁর মতে তাই 
গীতার প্রধান তত্বকথা । উপাঁনষদের মলকথাও 
যে ত্যাগ সেকথাও 'তাঁন বলতেন। যাই হোক 
শ্রীমদ্ভগব্দগীতা থেকে আমরা জানলাম যে, কামনা- 
ণবরাহত হয়ে ফললাভ সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে 
গনত্যকম“ এবং যার যা কতব্কর্ম করতে হবে। 
প্রকৃত ত্যাগী না হলে কর্তব্যকর্ম বা 'নত্য কর্মও 
ঠিকমতো অনাষ্ঠিত হবে না। 
॥৩॥ 

মনে রাখতে হবে স্বামীজীর নিকট উপানবদও 
যেমন গীতাও তেমনি অত্যন্ত প্রিয় গ্রথ্থ 'ছিল। 
জীবসেবার 'নর্দেশাঁট তিনি গুরুর কাছ থেকেই লাভ 
করোছলেন এবং গীতা ও উপাঁনষদের মর্মবাণীও 
তাঁর মুখেই শুনোছলেন। তারপর উপানষদ্‌ ও 
গীতা নিরন্তর পাঠ করে তাঁর কর্মসাধনার পথাঁটকে 
তোর করে নিতে আর অসুবিধে হয়নি । সরব্বভূতে 
পরমাত্মার অবচ্থানজনিত সকল জাবই আত্মীয় 
এই আত উদার উপাঁনষদোস্ত বা গীতোন্ত ভাবটি 
[তান সর্বদা স্মরণে রেখেছিলেন । তাঁর সর্বপ্রকার 
স্বার্থশ্য সেবামূলক মানব-কল্যাণ কর্মে এঁ ভাব 
তাঁকে পারচালিত করেছে । উপনিষদ: এবং গণতার 
ত্যাগ-বিষয়ক বন্তব)টিও 'তিনি স্মরণে রেখেছিলেন । 
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[ ৯০তম বর্ধ-৯ম সংখ্যা 


ধিম্তু!'তনি উপনিষদ বা গীতার পথে কর্মের বিভাগ 
এযুগেও মেনে চলার প্রয়োজন তা মনে করেননি । 
[তান উপনিষদের কর্তব্য কর্মকে হুবহ গ্রহণ 
করলেন না-_গীতার নিত্যকর্ম ও কত'ব্যকর্মকে 
ঘাটে ঘাটে অনুসরণ করতে চাইলেন না। বরং 
গীতায় শদ্রদের যে অন্য বর্ণদের পাঁরচযরি কথা 
বলা হয়েছে-_সৌঁটকেই যেন নবযৃগের উপযোগা 
মনে করে সকল মানুষের ?বশেষতঃ শদ্রদেরই পাঁরচযা 
বা সেবার কথাঁটকে বলতে চেয়ে গঁতার উন্তিকে 
একটু পাঁরবার্তত করেছেন । আর তাঁর এই সেবা- 
মূলক কাজ শুধুমান্র রুদ্নের বা পশীড়তের সেবার 
মধ্যেই সীমিত নয়- অজ্ঞান, মূর্খ, আত্মপ্রত্যয়হীন, 
আঁশাঁক্ষত মানুষকে সব দিক থেকে সমস্থ, জাগ্রত, 
শাক্ষত ও আত্মীব*বাসী করার ক্ষেত্রে প্রসারিত । 
এখানে অবশ্য মুন্ডক উপানষদের 'নায়মাত্মা বল- 
হীনেন লভ্যঃ এবং কঠ উপানষদের “ডীত্তক্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য বরান নিবোধত”। এই দুটি মন্তের বিশেষ 
প্রভাব 'ছিল তাঁর চিন্তায় । মোটকথা তিনি ষে 
বলোছলেন "১1217702101 15 7) 77155101” তা 
তাঁর এঁ মানব-সেবারই অন্তর্গত । তান ত্যাগ- 
সুরাঁভত সেবারতাঁ মানুষই গড়তে চেয়েছিলেন। 
তাঁর গুরুভায়েরাও যে এই আদর্শেই অনপপ্রাণিত 
একথা 'তীন প্রমদাদাস 'মন্ত্রকে একখানি পন্রে একবার 
জানয়েও ছলেন। 

সাধারণ মানুষ এই ত্যাগ শব্দের তাংপর্যট 
ঠিক ধরতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন এই ত্যাগ 
বলতে যখন 'কছু বজর্নের কথা বোখায় তখন 
আধুঁনককালে জাবনসম্পার্কত এই নঞখ৫বোধক 
শব্দাট অচল। কিন্তু একট: গভনরে দৃষ্টি দিলে 
বোঝা যায় যে ত্যাগ, শব্দের অর্থ বজন হলেও সেই 
বর্জন বৃহতের জন্যে ক্ষদুদ্রকে বর্ন । আমার “বড় 
আঁম'কে লাভের জন্য “ছোট আমকে ত্যাগ । 
জগতের মহৎ কল্যাণের জন্য আত্মস্বাথের ত্যাগ । 
শুধুমাত্র অধ্যাত্জীবনেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 
বড় কিছু লাভের জন্যে ছোটকে হারাতেই হয়। 
সুতরাং কর্মজগতে এই ত্যাগের ভাঁমকা আতিশয় 
গরাত্বর্ণ। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্বিংশতি খণ্ডে 
ভূমার যে-সমস্ত লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেখানে দোখ 


আঁম্বন, ১৩১৫ ] 


“ধাতে অন্য কিছ? দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা 
যায় না তাই ভ্‌মা।, আর যাতে অন্য কিছ; দেখা 
যায়, শোনা যায়, জানা যায় তাই অজ্প। “যোবৈ 
ভ্‌মা তদমৃতমথ যদজ্পং তনমত্যম:”--যা ভ্‌মা তাই 
অমৃত, যা অজ্প তাই মরণশীল । ভা বা বৃহতের 
মাহমা এবং ক্ষুদ্রের সীমা এখানে দেখানো হয়েছে । 
এই ক্ষুদ্রকে বজনের অথই তো ত্যাগ । স্বামীজীর 
ত্যাগ সম্পাঁক্ত উপানষদের এই ধারণাটি তাঁর একাঁট 
উন্তিতে লক্ষ্য করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন £ 
“আভিজ্ঞতাই আমাদের একমান্ত মহান ?শক্ষক, কিন্তু 
এ সুখদঃখগুঁলকে কেবল সামায়ক আঁভজ্ঞতা 
বাঁলয়াই যেন মনে থাকে। এগাাল ধাপে ধাপে 
আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় লইয়া যাইবে, যেখানে 
জগতের সমুদয় বস্তু তুচ্ছ হইয়া ঘাইবে, পুরুষ 
তখন বিশ্বব্যাপী বরাটরূপে পারণত হইবে, সমুদয় 
জগ্গং তখন যেন সম্মুখে এক বিন্দু জলের মতো মনে 
হইবে এরং উহা আপাঁনই শন্যে বিলীন হইয়া 
যাইবে (৮৮ 

স্বামীজী মানবসেবা বা মানবপ্রেষের আদর্শাটি 
প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করলেও এবং 
বেদান্ত-দর্শন এবং গীতোন্ত বাণীতে তা পুষ্ট হলেও, 
এর জন্যে তিনি ভগবান বুদ্ধের কাছেও বহুলাংশে 
খণশী। 'তনি বারংবার তাঁর নানা মালোচনায় তাঁর 
প্রাত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন । ব:ম্ধের সব বন্তব্যই যে 
তাঁর প্রয় ছিল তা নয়। তাঁর অনেক 'কছুই 'তাঁন 
গ্রহণ করেননি। কন্তু তাঁর আঁহংসা ও প্রেম, সকল 
মানুষকে ভ্রাতৃজ্ঞান, তাঁর অনন্তাঁবস্তারী হৃদয়ের 
করুণা, তাঁর চারিন্রয-শন্তি তাঁকে মদ্ধ করেছিল। 
মানবসেবার আদর্শে নানাভাবে তান বুদ্ধের চিন্তার 
কাছেও খাণী। 

দাশশীনক কান্টের কাজের জন্যে কাজের নীতি? 
বা মানুষের নিজ স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে সং জাঁবন- 
যাপনের অপন্ভাব্যতাতন্ব গ্বামীজীর প্রিয় ছিল না। 
[হতবাদীদের মতো তান মনোযোগ দিয়ে পাঠ 
করলেও তাঁদের আধকসংখ্যক লোকের কল্যাণের 
নীতও তান যণান্তবলে খণ্ডন করেছেন । 

মোটকথা স্বামীজীর পূর্বে আমাদের দেশে ও 


স্বামণীজীর সেবামূলক কর্ম ভাবনা ও তার উৎস 


৬১৭ 


[বিদেশে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ নিয়ে যে অনেক 
চিন্তা করা হয়েছে বািভন্ব যুগে, এতে কোন সন্দেহ 
নেই। কিন্তু স্বামণ বিবেকানন্দ এাঁবষয়ে কোন 
একটি দর্শনের কাছে-বশেষভাবে খণী নন । তিনি 
তাঁর সমকালে দুশাগ্রস্ত, অধঃপাতিত, অত্যাচারত 
ও লাঞ্ছত মানুষদের জন্য সেবাব্রতে উদ্বৃম্ধ হয়ে 
উপাঁনষদের নানা প্রসঙ্গে ব্ন্ত অনেক বস্তব্যকে 
প্রয়োজনমতো গ্রহণ করে.তিনি মানবসেবার পাঁরাঁধকে 
ব্যাপকতা দান করেছেন। গুরু শ্রীরামকৃষের ত্যাগ 
ও সেবা সম্পাক্ত বন্ত্রব্ই তাঁকে সবচেয়ে বোশ 
অন:প্রাণত করেছে । একথা যেমন ঠিক, তেমনি মানূষ 
গড়ার কাজে তানি ব্যাপক অর্থে যেভাবে এই ত্যাগ" 
মূলক সেবা বা কর্মকে দেখেছেন তাও একান্তভাবে 
তাঁরই। এই আদর্শের মূলে যে এত শীল্ত, এত জোর 
[ছল তা পূর্বে আমরা জানতাম না। যথার্থ সেবক 
যেন বৈদ্যহতিক শীস্ততে শাস্তমান হয়ে আত দ্রুত 
প্রবলতম আত্মীবশবাস নিয়ে জনসেবার মধ্য 'দিয়ে 
নিজের ব্রদ্ধকেও যেমন, তেমন কোট কোটি মানুষের 
ব্রহ্ষকে জাগয়ে তুলতে প্রেরণা পান তাঁর টীন্ততে। 
এই 'বষয়ে তাঁর আরও কয়েকটি উীন্ত আমরা উদ্ধৃত 
করব। 

স্বামীজীর সেবাদর্শে উদ্বুদ্ধ তাঁর গুরুভ্রাতারা 
সারাজীবন যা করে গেছেন তা যেকত বড় ত্যাগ 
সংযম ও শান্তর কাজ তা আজকের দিনে সহজে 
বোঝা কাঠন। সারা ভারত পারব্রাজকরূপে পর্ধটন 
করে এসে স্বামীজণ তাঁদের বলোছলেন, আত্ম- 
মুত্তির চেণ্টায় সন্ধ্যাসী বিব্রত থাকবে না- জগতের 
কল্যাণের জন্যে তাকে নিম্কাম কর্মে আত্মনিয়োগ 
করতে হবে। গুরুভাইদের কেউ কেউ দীভপ্ষ- 
পীঁড়তদের সেবার জনো সোঁদন ছুটে গেছেন, কেউ 
বা অনাথ বালকদের জন্যে পাঠশালা খেলার কাজে 
ব্যস্ত, কেউ বা আঁশাক্ষতদের শিক্ষা নিয়ে চিন্তিত । 
স্বামী অখণ্ডানন্দকে ম্বামীজী 'লিখোছলেন £ 
“ক্ষধিতের পেটে অন্ন গেশছাতে যাঁদ নামধাম সব 
রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যম অহোভাগ্যমং ॥*. 
পড়েছ “মাতৃদেবো ভব, িতৃদেবো ভঝ । আম বাল 
দ্ারদ্রদেবো ভব" মর্খদেবো ভব |» বিদেশ থেকে 


৮ জ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড (১৩৬৯), পঃ ৩৫৩ 


৬১৮ 


প্রত্যাবর্তনের পর মহামারার্‌পে ছাড়িয়ে পড়া প্লেগ 
রোগের মোকাবলায় তিনি ও তাঁর গুরুভ্রাতায়া যে 
কিরূপ ভীমকা নিয়েছিলেন তাও আমরা জানি । 

১৮৯৭ শ্রীন্টাত্দের ১ মে রামকুফ্ণ মঠ ও মিশনের 
গ্রাতষ্ঠা করেছিলেন তিনি এই জীবসেবার জন্যেই। 
“'আত্মনো মোক্ষাথথধ জগাদ্ধতায় চ' অর্াং আত্মমনৃস্ত 
এবং জগতের কল্যাণসাধন- এই দুই আদর্শের দিকে 
লক্ষ্য রেখেই এর পাঁরকজ্পনা। এর মাসখানেক 
পরে ৩০ মে আলমোড়া থেকে প্রমদাদাসকে একটি 
পন্নে তিনি লেখেন £ “আর এক কথা বুঝেছি যে, 
পরোপকারই ধর্ম বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো-- 
নিজের মান্তইগ্ছাও অন্যায় ।» দেখা যাচ্ছে এখানে 
তান ব্যান্তগত মনুস্তকামনাকেও বড় করে দেখছেন 
না। চল্লিশ দিন পরে আলমোড়া থেকে তিনি স্বামণ 
ক্ধানম্দকে লিখেছেন £ “কার্য কাধ__-জীবন 
জীবন--মতে ফতে এসে যায় কি ?.. পরোপকারই 
সবর্জনীন মহাব্রত-_.." দয়া আর ভালবাসায় জগং 
কেনা যায়।» 

আর বোশ কথা বলবনা। একটিমান্র ঘটনার 
উল্লেখ করব, সেখানে স্বামীজী যা বলোছিলেন 
তার মধ্য দিয়ে ম্বার্থশন্য আত্মোংসগ্গাঁ জীবন- 
যাপনের করূপ আগুন ছিল তার উত্তাপ এখনও 
পাওয়া যাবে। ১৯০১ ধ্রীগ্টাব্দের শেষ দিকে 
বেলুড় মঠে ?িছ? সাঁওতাল শ্রীমক সেখানকার জমি- 
খনন কাষে নিষুস্ত হয় । স্বামীজী একাঁদন এদের 
পেটপুরে খাওয়ালেন। তাদের খাওয়া শেষ হলে 
তিনি বলে উঠলেন £ তোমরা আমার নারায়ণ । 
আজ আমি তোমাদের খাইয়ে স্বয়ং প্রভুকেই 
খাইয়েছি। তারপর মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্ষচারীদের 
লক্ষ্য করে. বললেনঃ দেখ, আঁশক্ষিত, দারদ্র এই 
লোকগদাীল কত সরল! তোমরা কি এদের দুঃখ 
কতকটা: লাঘব করতে পেরেছ? যাঁদ না পেরে 
থাকো, তাহলে তোমাদের গেরুয়া ধারণ করার অর্থ 
কি? আপনার মঙ্গলের সব কছ_ ত্যাগ কর-_-আার 
এইটেই হল যথার্থ সম্ন্যাস। বৃক্ষতলকে যখন আমরা 
আশ্রয়ক্ছলরপে বেছে নিয়েছি, তখন ঘরের আমাদের 
ক প্রয়োজন? হায়! যখন আমাদের দেশের 
লোকেদের "নিজেদের খাওয়া-পরার যথেষ্ট ব্যবস্থা 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


নেই, তখন আমরা কেমন হাদয়বান যে খাবার মুখে 
তুলি? শিক্ষার এবং শাস্ ও সাধনার সব অহখকার 
ব্জন করে, ব্যান্তগত মনান্তলাভের কথা না ভেবে 
চল আমরা দারদ্রুদের সেবার কাজে গ্রাম থেকে 
গ্রামান্তরে যাই । আমাদের চারব্র-শান্ত, আধ্যাত্মকতা 
এবং কঠোর কৃচ্ছুতাপূর্ণ জীবন নিয়ে চল আমরা 
ধনীদের বোঝাই জনগণের প্রাত তাদের কর্তব্য কি, 
দারদ্রু এবং দুর্গতদের জন্যে তাদের অর্থ দান করতে 
আমরা প্রবৃদ্ধ কার । হায়! আমাদের দেশে কেউই . 
এই 'নদ্নশ্রেণীদের কথা, দরিদ্রদের কথা ও দুর্গতদের 
কথা ভাবে না। এরাই জাতির মেরুদণ্ড এবং যাদের 
শ্রমে আমাদের খাদ্য উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে 
সেই মানুষ কোথায় যাঁরা এদের প্রাত সহানঃভাত- 
পরায়ণ এবং সুখে-দঃখে তাদের অংশীদার ! 
এরা জাগ্রত না হলে আমাদের মাতৃভাঁমও জাগ্রত হবে 
না। আমি দবালোকের মতো দেখতে পাচ্ছ যে রঙ্গ 
ও যে শান্ত আমার মধ্যে বর্তমান তা তাদের মধ্যেও 
'নাহত। তফাৎ কেবল প্রকাশের মান্লা নিয়ে । এদের 
সেবাই এখন তোমাদের প্রধান কাজ। এত তপস্যার 
পরে আম বুঝোছ এই সত্য যে, প্রত্যেক জীবের 
মধোই ভগবান আছেন। এছাড়া আর অন্য কোন 
দেবতা নেই। এইসব জাবদের সেবা করাই হল 
ঈশ্বরসেবা। 

স্বামীজীর বিখ্যাত ও সর্বজনপাঁরাঁচত উন্ত-_ 
“জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সোবছে ঈশ্বর” 
_প্রাচীন ভারতের ত্যাগ ও কর্ম সম্পকে স্যুট ও 
অদ্ফুট আদর্শের, ভগবান বুষ্ধের প্রেমময় বাণীর 
এবং শ্রীরামকৃফের জশবন ও বাণীর নিগণলত রূপ । 
স্বামীজী এসকলের সমবায়ে এইভাবে যে-আদর্শট 
নবয;ঃগের সামনে উপচ্থিত করলেন, তাতে মৃত 
অতাঁত প্রাণ পেয়ে কথা কয়ে উঠেছে । কিন্তু সে-কথা 
কোন বিশেষ ষুগের নয়। স্বামীজীর স্পর্শে ও 
রূপায়ণে তা সর্বযুগের আদরণণয় 'এক (আঁভনব 
আদশ' হয়ে দাঁড়িয়েছে । ম্বামীজ” সেবার:মধ্য দিয়ে 
মানুষের সর্বপ্রকারে; আত্মবোধের' ' যে “উদ্বোধনের 
কথা বলেছিলেন তা যেমন সর্বযূগেই: প্রযোজ্য ও 
অবশ্যপ্রয়োজন'য়, তেমান আদর্শ হিসেবেও মৌলিক 
এবং অতুলনীয় । 


গুরু নানক, গুরু গোধিহ্ পাঞ্জাব এবং 


্বামী বিবেকানন্দ 
সুভাষ ৰন্দেযাপাধ্যায় 


শ্রীনবাস পাই স্বাঁমশজীর কথা বলতে গিয়ে তাঁর 
সমাঁতকথায় বলেছেন, একাঁদন স্বামীজী একাঁট 
শিশুকে কোলে নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে একটি 
পাঞ্জাবী গান গেয়োছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন 
গানাট গুরু নানকের রচনা । একাঁদন সন্ধ্যার সময় 
নানক একটি মান্দরে গেছেন। মাশ্দিরে তখন আরাত 
হচ্ছে বগ্রহের | ব্রা্ষণ পুরোহিতরা তাঁকে প্রবেশ 
করতে 'দলেন না। তখন নানক সঙ্গে গয়ে এই 
গানাট গেয়েছলেন £ 

গগনময় থাল রাবচন্দ্রু দীপক বনে" 
আৰাশ যেন আরাতর রৌপ্যপাঘন, আর সয" চন্দ্র 
যেন প্রদীপ'”"। গানটির বাংলা রূপান্তর 
করোছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং এই গ্ানাট 'ছিল 
্বামণজী রও অত্যন্ত 'প্রয় । 

গুরু নানককে স্বামীজনী কেবল শিখ সম্প্রদায়ের 
নয়, ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুরূপে গ্রহণ করে- 
ছিলেন । নানক সম্পকে স্বামীজী বলেছেন তিনি 
ছিলেন “যথার্থ অবতার ৷ স্বামণীজীর দৃষ্টিতে 
নানক 'ছলেন ধর্মাচার্য হিসাবে “ভারতগগনে 
অত্যুত্জঙ্ল নক্ষত্রের মতো”, নানক 'ছলেন প্রকৃত 
“সমাজ-সংস্কারক"। নানকের উদার হৃদয়ের দকটি 
স্বামীজীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল । শুধু 
গুরু নানকই নন, সকল শিখগুরুগণই তাঁর হৃদয়ে 
গভীর শ্রদ্ধার আসনে আধ্ঠিত 'ছিলেন। তিনি 
প্রায়ই গুরু; নানক ও অন্যান্য শিখগুরুদের নানা 
কাহনী তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের শোনাতেন। নিবোদতা 
তাঁর স্মাতিচারণায় বলেছেন £ স্বামীজী 'শখগদরু- 
দের কথা বললেন। গ্রণ্থসাহেব থেকে গুরু নানকের 
একাঁট কাঁহনী শোনালেন । নানক মকা গেছেন, 
সেখানে কাবা মসাঁজদের 'দিকে পা করে শুয়ে 
আছেন । তা দেখে ক্রুষ্ধ মুসলমানেরা তাঁকে জাগিয়ে 
তুলে এই মারে তো সেই মারে । কী! আল্লার স্থানের 
দিকে পা করে শোয়া 2 নানক শাম্তভাবে উঠে শুধু 


বললেন, 'তাহলে আমাকে তোমরা দোঁখয়ে দাও, 
ফোনাঁদকে ভগবান নেই, আম স্ই দিকেই পা করে 
শোব 1, 

স্বামীজী শিখদের মধ্যে ভারতবর্ষের চিরদ্তন 
অধ্যাত্বশান্তর সঙ্গে বী্ধর্মের সমদ্বয় দেখোঁছলেন। 
সেইজন্যে 'বতর্মান ভারত, প্রবন্ধে বলোছলেন ঃ 
“এই যুগের (মুসলমান যুগের ) শেষে হন্দৃশীল্ত 
মহারাষ্ট্র বা শিখবার্ষের মধ্যগত হইয়া হিন্দুধর্মের 
কথাণ%ং পুনঃস্থাপনে সমথ হইয়াছিল।” অবশ্য 
স্বামীজী এখানে হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে সনাতন 
ভারতাঁয় ধর্মের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন । শখগুরু 
গোবিন্দ ?িংহের ল্মরণমান্্ স্বামণীজণ প্রবল উন্মাদনা 
বোধ করতেন। িখদের সংগ্রামী প্রাতিভার মধ্যে 
1তাঁন ভারতীয় সনাতনধর্মের, যা হিন্দুধর্ম [হিসাবে 
পারচিত, তারই বারস্থের ভাবকে প্রবলরূণপে প্রকাশিত 
দেখেছেন। এাঁবষয়ে নিবোঁদতা বলেছেন £ “াঁশখ- 
দিগের বিখ্যাত খালসা শিখদলের মতো সথ্ঘ অতি 
অশ্পই দেখা যায়। তাঁহার (স্বামীজগর ) মতে 
তা শৃহন্দুধর্মেরই সান্ট এবং তাহারই অপূর্ব 
বুদ্ধিমত্তার পারচায়ক । কি আগ্রহের সঙ্গে তিনি 
আমাদের কাছে বার বার গুরু গোবিন্দ সিংহের 
শিষ্যগণের প্রতি, কে ধর্মের জন্য প্রাণ 'দিতে প্রস্তুত 
আছে ?__এই আহ্বান ও সেই দৃশ্যের জবলন্ত বর্ণনা 
করতেন ।৮ আসলে গ্বামীজী মনে করতেন যে 
হন্দুধমের তিনাট পৃথক স্তর আছে। তার 
মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে প্রাচীন, শাম্ত্রানুবতর্ঁ ধর্ম। 
ছ্বিতীয়টি মুসলমান রাজত্বকালের ধর্ম সংস্কারকগণ 
প্রবাতত সম্প্রদায়সমূহ । তৃতীয় ক্ষেত্রে বতমান- 
কালের সংস্কার প্রয়াসী সম্প্রদায়সমূহ। তাই 
স্বামীজী মনে করতেন, ভারতের সনাতনধর্মের 
অন্তভুর্ত বাঁভন্ন মতবাদ, চিন্তাধারার বিভিন্ন পথের 
একত্রিত সংহত রূপই আজ 'হিন্দুধর্মরূপে আভহিত। 
হন্দুধম" আসলে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা 


৬২০ 


প্রকাশ করে না, 'বাভনন মত ও পথের বন্তব্য ও 
চিন্তাকে সে ধারণ করে আসছে অনাঁদ কাল থেকে । 
এই গ্যাসিমিলেশন' বা আত্মীকরণই ভারতীয় সনাতন- 
ধর্মের বৈশণ্ট্য । তাই তার মধ্যে যেমন দ্বৈতবাদী, 
অদ্বৈতবাদ, 'বাশপ্টাশ্বৈতবাদীরা আছেন, তেমনি 
আছেন সাকার ও নিরাকারবাদীরা। আবার 
শান্ত, বৈষব, শৈব, গাণপত্যরাও যেমন আছেন তেমান 
আছেন 1নরী*্বরবাদীরাও। এর কিছুকে ফেলা 
যায় প্রাচীন, ও শাম্পানুবতাঁ ধর্মের মধ্যে, কিছুকে 
অন্তভুন্ত করা যায় মুসলমান রাজত্বকালে ধম- 
সংস্কারকগণ প্রবাতিত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে, আর 
কোন কোন মত ও পথকে আনা যায় বর্তমান কালের 
সংস্কারপ্রয়াসী সম্প্রদায়গযালর মধ্যে । 

গুরু গোঁবন্দ সিংহকে হিন্দধমেরি অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ প্রাতানাধরূপে বর্ণনা করে গ্বামীজী লাহোরে 
তাঁর বন্তুতায় বলেছিলেন £ “কেবল তখনই তুম 
প্রকৃত ন্দুপদবাচ্চ যখন এ নামাটতেই তোমার 
ভিতরে বৈদয্যতিক শান্ত সঞ্ারত কারবে ;."*যখন 
যেকোন দেশীয়, যে-কোন ভাষাভাষ 1হন্দু নামধারী 
তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে; যখন হিন্দ 
নামধারী যে-কোন ব্যান্তর দুঃখকণ্ট তোমার হৃদয় 
স্পর্শ কাঁরবে এবং নিজ সন্তান বিপদে পাঁড়লে 
যেরূপ উীদ্বগন হও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে; 
“যখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে সর্বপ্রকার 
অত্যাচার, নিরতিন সহ্য কাঁরতে প্রস্তুত হইবে। 
ইহার উৎকৃষ্ট দন্টাম্তরুূপে তোমাদের আমি গুরু 
গোঁবন্দ সিংহের কথা বন্তুতার আরম্ভেই বাঁলয়াছি। 
এই মহাত্মা দেশের শতুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, 
শহন্দুধর্ম রক্ষার জনা নিজ শোণতপাত কাঁরলেন, 
1নজ পত্ত্রগণকে যাদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে 
দোঁখলেন--কিস্তু যাহাদের জন্য নিজের ও নিজ 
আত্ময়দ্বজনগণের রন্তপাত করিলেন, তাহারা তাঁহার 
সহায়তা করা দূরে থাকুক, তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ 
কাঁরল, এমনাক দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। অবশেষে 
এই আহত কেশরা গনজ্জ কার্ধক্ষেত্র হইতে ধাঁরভাবে 
অপসত হইয়া, দাক্ষণদেশে 'গয়া, মৃত্যুর প্রতীক্ষা 
করতে লাগিলেন। কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে 
তাঁহাকে পাঁরত্যাগ করিল, তাহাদের প্রাতি একটি 
অভিশাপবাক্ও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল 


উদ্যোধন 


৯০তগ বর্ষ--১ম সংখ্যা 


না। --যাদ তোমরা দেশের 'হিতসাধন করিতে 
চাও তোমাদেরও প্রত্যেককে এক একজন গোঁবন্দ 
[সংহ হইতে হইবে । ..এইর্‌প ব্যন্তিই হিন্দ: নামের 
যোগ্য । আমাদের সম্মুখে সর্বদাই এরূপ আদর্শ 
থাকা আবশ্যক । পরস্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে-- 
চতু্দকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার কারতে হইবে ।” 
গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর জব্লন্ত দেশপ্রেম 
দিয়ে ভারতীয় সনাতনধর্মের আদর্শকে সাহসিকতা 
ও বাবার ক্ষেত্রে সার্থকতার সঙ্গে প্রাতম্ঠিত 
করোছলেন। সৃতরাং আদর্শ হিসাবে গুরু 
গোঁবন্দ 'সংহ সর্বদাই আমাদের কাছে উজ্জ্বল 
দৃষ্ট।/দ্ত। তাই স্বামশীজী গুরু গোবিন্দ সিংহের 
আদর্শ দম্টান্তরূপে তুলে ধরে আমাদের সামনে 
তান কর্তব্য হিসাবে বললেন, প্রথমতঃ, আমাদের 
সামনে এরূপ আদর্শ সবসময় থাকা প্রয়োজন । 
দ্বিতীয়তঃ, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ভুলতে হবে। 
তৃতনয়তঃ, চতুর্দকে প্রেমের প্রবাহ িদ্তার করতে 
হবে। আজ থেকে প্রায় একশ খছর আগে তিনি 
শিখদের শোর্যবীর্ষের প্রীতি এবং তাঁদের গুরুদের 
প্রীত যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে ?ছলেন, ঠিক তেমান 
প্রকৃত এীতহাঁসকের কর্তবযও পালন করোছিলেন 
শিখদের উখানের সঙ্কীর্ণতার দিকে আমাদের 
দৃস্টি আকর্ষণ করে। আসলে তান সোঁদনের 
পটভূমিকায় দাঁড়য়েই তার প্রাজ্ঞ দৃণ্টতে তান 
ভারতবর্ষের মানুষের গৌরবাটিকেও যেমন ধরতে 
পেরোছলেন, তেমাঁন তাদের সীমাবদ্ধতার দিকেও 
অঙ্গুলি নিদে'শ করোছিলেন। 
কেবল শিখধর্ম বা শিখ জাতই নয়, সমগ্র পাঞ্জাবের 
প্রতিই ছিল ম্বামীজীর বিশেষ দুর্বলতা । পাঞ্জাবের 
দিকে দৃণ্টপাত মান্তই তাঁর একটি অপর্ব শ্রদ্ধার 
ভাব দেখা 'দিত। শোধ", বাঁ ত্যাগ, সাহাঁসকতা 
এবং সংগ্রামের এক অসাধারণ 'ভীত্তভূম পাঞ্জাব 
ছিল ভারতীয় সভ্যতার বহুবর্ণময় এক পটচিন্ত। এই 
চিত্র দর্শনে তাঁর হৃদয়ে কোন ভাবের সৃন্টি করত তার 
অনন্য পাঁরচয় দান করেছেন ভাগনী নবোদতা। 
1তাঁন উত্তরভারত ভ্রমণের সময় স্বামীজীর পাঞ্জাব 
সম্পকে যে আবেগ-উদ্বোলত হাদয়ের পরিচয় 
পেয়োছিলেন তার অসাধারণ রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। 
[তান বলেছেন £ “পাঞ্জাবে প্রবেশ করেই আমরা 


আশ্বিন, ১৩৯৫ ] 


আচার্ধদেবের ম্বদেশপ্রেমের গভীরতম পারিচয়ের 
ঝলক দেখতে পেয়োছলাম । যে-কেউ তখন তাঁকে 
দেখলে তিনি বলতেন যেন স্বামণীজণী এই প্রদেশেই 
জদ্মগ্রহণ করেছেন। তান পাঞ্জাবের সঙ্গে নিজেকে 
এতই আঁভন্ন করে ফেলোছলেন যে মনে হতো যেন 
1তাঁন এঁ প্রদেশের লোকের সঙ্গে বহহ প্রেম ও ভন্তি- 
ব্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যেন তিনি তাঁদের কাছে 
পেয়েছেন অনেক এবং 'দিয়েছেনও অনেক । কারণ, 
তাঁদের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন ধারা পর্ণ 
বিশবাসের সঙ্গে বলতেন.যে, তাঁর মধ্যে তাঁরা গুরু 
নানক ও গুরু গোঁবিন্দের- তাঁদের প্রথম এবং শেষ 
গুরুর- অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন |” 

পাঞ্জাব ও শিখগুরুরা স্বামীজশর কাছে কির্প 
শ্রদ্ধেয় ছিলেন তা তাঁর শিষ্য শরচ্চশ্দ্র চক্রবতাঁর সঙ্গে 
কথোপকথনে সঞ্পম্টভাবে ধরা পড়েছে । শরচ্চন্দ্ 
চক্রবতঁ িখেছেন £ “ম্বামীজী আজ দুহাঁদন 
যাবৎ বাগবাজ্রারে বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান 
করিতেছেন। শিষোর সুতরাং বিশেষ সবধা-_ 
প্রত্যহ তথায় ষাতায়াত করে । অদ্য সন্ধ্যার দকছু 
পূর্বে স্বামীজী এ বাটীর ছাদে বেড়াইতেছেন। 
শিষ্য ও অন্য চার-পাঁচজন লোক সঙ্গে আছে। বড় 
গরম পাঁড়য়াছে । স্বামীজীর খোলা গা, ধীরে ধীরে 
দাক্ষণে হাওয়া দিতেছে । বেড়াইতে বেড়াইতে 
স্বামীজী গুরু গোঁবন্দের কথা পাড়য়া তাহার ত্যাগ 
তপস্যা 'তাতক্ষা ও প্রাণপাত পাঁরশ্রমের ফলে 
শিখজাতির ির্‌পে পুনরভ্যুখান হইয়াছিল, কিরূপে 
[তান মুসলমান ধর্মে দশীক্ষত ব্যন্তগণকে পর্যন্ত 
দীক্ষা দান করিয়া পুনরায় হিন্দ করিয়া শিখজাতির 
অন্ত্ভুর্ত কাঁরয়া যাইয়াছিলেন, এবং 'ির্‌পেই বা 
তান নরমদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন, 
ওজাঁঞ্বনী ভাষায় সেসকল বিষয়ের কিছ? কিছ? 
বর্ণনা কাঁরতে লাগলেন । গুরু গোবিন্দের নিকট 
দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন যে কি মহাশস্তি 
সণ্টারত হইত, তাহার উল্লেখ কাঁরয়া গ্বামীজী 
শিখজাতির মধো প্রচলিত একাঁট দোহা আবৃতি 
কারলেন £ 

সওয়া লাখ পর এক চড়াউ*। 
যব্‌ গুরু গোবিন্দ নাম শুনাউ* ॥ 

অথাৎ গুরু গোঁবন্দের নিকট নাম (দীক্ষামশ্ম ) 


গুরু নানক, গুর্‌ গোঁষন্দ, পাঞ্জাব এবং স্যাম বিবেকানন্দ 


৬২১৯ 


শুনিয়া এক ব্যন্তিতে সওয়া লক্ষ অপেক্ষাও আধক 
লোকের শীল্ত সণ্ারত হইত। গুরু গোবন্দের 
নিকটে দীক্ষা গ্রহণ কারিলে তাঁহার শান্ততে জীবনে 
যথার্থ ধর্মপ্রবণতা উপাঁস্ছত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক 
শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূণ হইত যে, 
সে তখন সওয়া লক্ষ বিধমাঁকে পরাজিত কাঁরতে 
সমর্থ হইত ! ধর্মমাহমাসভক এ কথাগুলি বালতে 
বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-ীবস্ফাঁরত নয়নে যেন 
তেজ ফুটিয়া বাঁহর হইতে লাগল । শ্রোতৃবৃন্দ 
স্তব্ধ হইয়া স্বামীজখর মুখপানে চাহয়া উহাই 
দোঁখতে লাগল ।” উপরোস্ত বর্ণনা থেকে বোঝা 
যায় স্বামীজীর অন্তরে শিখধর্ম, শিখজাতি ও গুরু 
গোবিন্দ সিংহের প্রাতি কা অসাধারণ শ্রম্ধা ছিল। 
গুরু গোঁবিন্দের যেশীবষয়াট তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণ 
করত তা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের হদয়ে শান্ত 
সণ্ারত করে দেওয়ার ক্ষমতা । সৌঁদন শষ্য 
স্বামশজীকে বলেছিলেন £ এট কিন্তু বড়ই অদ্ভুত 
ব্যাপার যে, গুরু গোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান 
উভয়কেই 'ানজ 'নজ ধর্মে দীক্ষত করে একই 
উদ্দেশ্যে চালিত করতে পেরোঁছলেন এবং ভারতবষের 
ইতিহাসে এরূপ দম্টাম্ত দ্বিতীয় দেখা যায় না। 
স্বামীজগ তার উত্তরে যে বন্তব্য রেখোঁছলেন তার 
মধ্য দিয়ে স্বামীজশর রাম্ট্র ধর্ম ও সমাজাঁচন্তার 
গভীরতাই কেবল ফ;টে ওঠোন, তানি সোদন যে 
অসাধারণ ভাঁবষ্যং দ্ষ্টর পাঁরচয় ?দয়োছিলেন তা 
একথায় অসাধারণ । তিনি বলোছিলেন £ 4০010- 
1101) 1116595 ( একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা ) না হলে 
লোক কখনও একতাসুত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা 
সামত লেকচার দ্বারা সর্বসাধারণকে কখনও 10109 
(এক) করা যায় না--যাঁদ তাদের 31066165 বা 
(স্বাথ') এক না হয়।. গুরু গোঁবন্দ বাঁঝয়ে 
দিয়োছলেন যে, তদানন্তন কালের কি হিন্দ, কি 
মুসলমান-_-সকলেই ঘোর অত্যাচার-আবিচারের রাজ্যে 
বাস করছে । গুরু গোবিষ্দ ০০000101) 11065165 
০1০৪০ করেনান, কেবল সেটা ইতর সাধারণকে 
বাঝয়ে 'দিয়োছলেন মান্ত। তাই হিন্দ; মুসলমান 
_-সবাই তাঁকে 10119 (অনুসরণ ) করোঁছল। 
তিনি মহা শাল্তসাধক ছিলেন । ভারতের হীতিহাসে 
এরপ দন্টান্ত বিরল ।” 


৬২২ 


১৮১৭ খ্রান্টাত্দে লাহোরে প্রদত্ত পহন্পুধমের 
সাধারণ 'ভাত্ত' বন্তৃতার প্রারদ্ভে তিনি পাঞ্জাবের 
পবিত্র ভূমিকে ও তার মহান ইতিহাসকে বন্দনা করে 
বলোছলেন যে, এই ভূমি “পবিশ্র আযবির্তের মধ্যে 
পাবিত্রতম” এবং মনু মহারাজের মতে এই ভ্াম হচ্ছে 
বিদ্ষাবত?। এই পাবন্র ভূমিতেই বহু মনীষীর 
আত্মতত্ব জ্ঞানলাভের জন্য প্রবল আকাব্ক্ষার উদয় 
হয়েছে এবং তাঁদের মহান 'সাপ্ধর গ্লাবনে সমগ্ত 
ভারত আর সমস্ত পাঁথবা গ্লাবত হয়েছে । বিচন্র 
ধর্মের যেমন মহান সম্মেলন ঘটেছে বার বার এই 
ভূমিতে, তেমান 'বাভন্ন জাতি যখন বার বার ভারত 
আক্রমণ করেছে তখন সেই ভূমিতেই প্রথম রন্তপাত 
ঘটেছে এবং এখানকার মান্‌ষেরা বীরত্ব ও শৌষ- 
বাঁষের সঙ্গে বহিঃশন্তুর আকুমণকে বার বার প্রাতিহত 
করার চেষ্টা করেছে। শেষ পযন্ত পাঞ্জাবকে 
বিদ্বপ্রেমের মহান ক্ষেত্রভূমি বলে বর্ণনা করে 
বলেছেনঃ “এখানেই অপেক্ষাকৃত আধূনিককালে 
দয়াল নানক তাঁহার অপরর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। 
এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের কপাট 
খ্ালয়া দিয়া, বাহ্‌ প্রসাঁরত কাঁরয়া, সমগ্র জগৎকে, 
শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানদেরও আলিঙ্গন করিতে 
ছুটিয়াছলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ 
এবং মহামহিমান্বিত বীরগণের অন্যতম গুরু 
গোঁবন্দ সংহ জন্মগ্রহণ করেন, হান ধর্মের জন্য 
নিজের এবং নিজের প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বগের 
রন্তপাত কাঁরয়াছিলেন ।...১ 

বন্তুতার সডনায় পাঞ্জাব এবং গুরু নানক ও 
গুরু গোবন্দের প্রাত অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন 
করে উদ্বেলিত কণ্ঠে উদাত্ত আবেদন জানিয়ে তানি 
বলোছলেন £ “হে পঞ্চনদের সম্তানগণ, এখানে-- 
আমাদের এই প্রাচীন দেশে--আম তোমাদের নিকট 
আচার্যরূপে উপাঁচ্ছত হই নাই। ...দেশের প্‌বণ্িল 
হইতে আম পাশ্চমাণ্লের ভরাতৃগণের সাঁহত সম্ভাষণ 
বাঁনময় কারতে এবং পরস্পরের সাহত ভাব 'বানময় 
কারতে আদিয়াছ। আম এখানে আঁসয়াছ-_ 
আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির 
কারবার জন্য নয়- কোথায় আমাদের িলনভম 


উদ্বোধন 


| ৯০তম বর্ধষ--৯ম সংখ্যা, 


তাহাই অন্বেষণ কারতে । আম আসয়াছি ইহাই 
বুঝতে কোন: 'ভাত্ব অবলম্বন কাঁরয়া আমরা 
চিরকাল সেই ভ্রাতৃসঘ্ে আবদ্ধ থাকিতে পারি, 
কোন: 'ভীত্বির উপর প্রাতিষ্ঠিত হইলে যে বাণা 
অনন্তকাল আমাঁদগকে আশার কথা শ.নাইয়া 
আসতেছে তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে 
পারে। তোমাঁদিগকে কিছ? গাঁড়বার প্রস্তাব দিতেই 
আম আঁসয়াছি, ভাঙ্গবার পরামর্শ দিতে নয়।” 
আজ থেকে প্রায় নব্বই বনর আগে স্বামীজী 
পাঞ্জাবের ভূমিতে দাঁড়য়ে বলছেন যে তানি এসেছেন 
“গাঁড়বার প্রস্তাব দিতেই-_ভাঙ্গবার পরামর্শ দিতে 
নয়। আজ স্বামীজণশর এই মিলনের ভীত্তভ্‌ 
আঁবচ্কার ও অব্বেষণের ব্যাপারাট দেশবাসীর 
সামনে সবচেয়ে বড় করে তুলে ধরার দরকার। 
সমন্বয় ও মিলনের এই স্বর্ণ সূত্রটি তিনি পেয়ে- 
ছিলেন তাঁর গুর: শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে- যানি 
[ছিলেন সমন্বয় ও সংহতির মূর্ত প্রতশক। সৌঁদন 
স্বামীজী সেই পঞ্চনদের পাঁবন্্ ভমতে দাঁড়য়ে 
সমস্ত শিখ-সপ্প্রদায়ের মহত্ব ও শৌর্যবীর্ধকে 
উপলক্ষ করে, শিখগরঃদের প্রাত হৃদয়ের শ্রদ্ধাজাল 
নিবেদন করে এক উদাত্ত আহ্বান জানয়োছিলেন ঃ 
“্যথেন্ট সমালোচনা, যথেষ্ট দোষদর্শন হইয়াছে । 
আর নয়। এখন নূতন কাঁরয়া গাঁড়বার সময় 
আ'সয়াছে। এখন আমাদের সমস্ত 'বাঁক্ষিপ্ত শান্তকে 
সংহত কারবার, কেন্দ্রীভূত কারবার সময় আসিয়াছে 
এবং সেই সমস্টি শান্তর সহায়তায় বহু শতাব্দী ধরিয়া 
যে জাতীয় অগ্রগাত অবরুদ্ধ হইয়া রাহয়াছে তাহাকে 
সম্মৃথে অগ্রসর কাঁরয়া দিতে হইবে। এখন বাঁড় 
পারত্কার হইয়াছে। ইহাতে নতন ভাবে বাস 
কারতে হইবে। পথ পাঁরদকার হইয়াছে । আর 
সন্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও |» 

আজ থেকে নব্বই বছর আগেকার স্বামীজাীর 
এই উদাত্ত আহ্ান-বাণী আজকের ভারতবর্ষের পক্ষে 
যে কত জর;রী প্রয়োজন বর্তমানে আমরা তা মর্মে 
মর্মে অনুভব করাছ। স্বামীজ" ছিলেন সতাদুন্টা 
ধাঁধপুর্ষ। তান ভারতবর্ধকে সেদিন আহবান 
করোছলেন এক নূতন ভারতবর্ষে পদার্পণের। 


্্মানন্দ-স্মুৃতি 
স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ 


১৯১৬ এ্রম্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারাজের 
দর্শন লাভে আম ধন্য হই। সেসময় আম ছান্ন। 
একাঁদন আম সংবাদপন্রে পড়লাম, মহারাজ মাব্রাজে 
এসেছেন । কুষফমেনন (স্বামী ত্যাগীশানন্দ ) এবং 
আম তাঁকে প্রণাম করতে যাব 'চ্ছির করলাম । আমরা 
আগেই জানতাম যে, তিনি শ্রীরামকৃষের শিষ্য এবং 
শ্রীরামকৃষ্ষ সত্বের অধ্যক্ষ । যেহেতু আমরা দূরে 
থাকতাম, সেজন্য মাদ্রাজের শহরতলী মায়লাপদুর 
যাবার জন্য আমাদের শাঁনবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে 
হল। যৌদন তাঁর দর্শন পেলাম তার আগের দিন 
আমি তাঁকে পলকের জন্য দেখতে পেয়েছিলাম । 
সমদ্রতখরে একাঁট ঘোড়ার গাঁড়কে আম দাক্ষণ দিক 
আভমুখে যেতে.দেখোঁছলাম । গাড়র আরোহগণ 
গেরুয়া পারচ্ছদে ভাঁষত ছিলেন। এদের মধ্যে 
একজন 'নশ্চয়ই মহারাজ হবেন এইভেষে আ'ম গাঁড়র 
পেছনে পেছনে যতদূর সম্ভব দৌড়ে 'গিয়োছলাম। 
পরাদন মহারাজকে এঁ গাঁড়র আরোহাদের মধ্যে 
অন্যতম বলে চিনতে পেরোছিলাম । 

আমি ও কৃঝ্মেনন মহারাজকে দশম 
করবার জন্য মার়লা পুরে গেলাম। আমাদের 
বল। হুল উনি এক্ষুনি বারান্দায় আসবেন। 
আমর। একঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। এমন 
সমর একটি গাড়ি এসে সামনে থামল । তখন 
একজন রাজোচিত আকৃতির সাধু সাজপাজ 
সহ বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন। 
সবাই গিয়ে গীড়িতে উঠলেন। তিনি মহারাজ 
ছাঁড়া আর কেউ নন ভেবে নিয়ে আমি ভার 


কাছে গেলাম এবং বললাম £ “মহারাজ 
আমরা ছাত্রঃ আমরা আপনাকে দর্শন করতেই 
এলেছি।” 

৫০০০৯ 


পরাঁদন আম ও কৃফমেনন মহারাজকে দর্শন 
করবার জন্য মায়লাপৃর গেলাম । আমাদের বলা 
হল উান এক্ষুনি বারান্দায় আসবেন। আমরা 


একঘস্টা অপেক্ষা করলাম । এমন সময় একট গাঁড় 
এসে সামনে থামল । তখন একজন রাজোচিত 
আকীতির সাধু সাঙ্গপাঙ্গ সহ বাঁড়র মধ্যে থেকে 
বোৌরয়ে এলেন। সবাই গিয়ে গাঁড়তে উঠলেন । 
1তাঁন মহারাজ ছাড়া আর কেউ নন ভেবে নিয়ে আম 
তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম £ “মহারাজ আমরা 
ছান্ন, আমরা আপনাকে দর্শন করতেই এসৌছ।» 
[তান মদু-মধুর কণ্ঠে বলেনঃ “তোমরা আমাকে 
দেখতে এসৌছলে £ তাহলে তো তোমাদের আর 
একাঁদন আসতে হয় ।” আমরা বললাম £ “পরের 
শনবার আসব কি ?” মহারাজ সম্মাতি জানালেন । 

পরের শানবার আম ও কৃষ্ণমেনন আবার মায়লা- 


পুর গেলাম। অন্য অনেক দর্শনার্থী থাকায় 
আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। অবশেষে 
আমাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদের 


বসবার জন্য ঘরে মাদুর পাতাই ছিল। আগরা 
মহারাজের মধুর ব্যান্তত্বেরে আকর্ষণ অনুভব 
করলাম । কোন বাক্যালাপ না করে আমরা নীরবেই 
বসে রইলাম । মহারাজ তখন হ'ঁকোয় তামাক 
থাচ্ছলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রন্ন করলেন £ 
“তোমরা কি চাও?” আমরা আধ্যাত্মক জীবনের 
পথানর্দেশ চাই । মহারাজ তখন এমন অম্তম্থী 
ও ধ্যান-সমাহত হয়ে ছিলেন যে আমাদের 
ভয় হতে লাগল, হয়তো আমরা তাঁকে বিরস্ত 
করছি। তান আমাদের বলেন £ “সর্বদা সত্য বলবে 
এবং ব্রক্ষচর্য পালন করবে ।” আমরা তখন বিখ্যাত 
পালোয়ান রামমার্তর বস্তৃতায় বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে- 
1ছলাম এবং তাঁর নিদেশি অন_সারে প্রাণায়াম অভ্যাস 
করতাম । সেজন্য আম বললাম £ “আমরা প্রাণায়াম 
অভ্যাস করাছ। মহারাজ, আমরা ক প্রাণায়াম 
করব ?” মহারাজ বললেন £ “না, প্রাণায়াম করা 
অত্যন্ত বিপজ্জনক । তোমরা ওসব এক্ষুনি ছেড়ে 
দাও। আম যখন মূলতানে ছিলাম, একজনকে 
দেখোছলাম যে এসব করতো, তার ফলে সে ভয়ানক 
অসুস্থ হয়ে পড়ে । তোমাদের প্রাণায়ামের প্রয়োজন 


৬২৪ 


নেই। ঈশ্বরের নাম জপ করলেই তোমাদের যথেষ্ট 
হবে। গ্রাণায়ামের উদ্দেশ্য হল *বাস-সংযম করা । 
সে-উদ্দেশ্য তোমরা জপ ও ধ্যান করলেই সিদ্ধ 
হবে। মনঃসংযোগ হলে নিঃবাস প্রশ্বাস ক্রমশঃ 
সপক্ষন হতে পক্গঘতর হতে থাকে। তারপর 
স্ব?টভাবিকভাবেই *বাস-সংযম হয়।” আম জানতে 
চাইলাম £ “ভগবানের কি নাম জপ করব ।» মহারাজ 
বললেন £ “একদিন ভোরের আগেই এসো, আমি 
তোমাকে মম্প্র বলে দেব।» আম বললাম £ “কোন 
দিন আসব ?” মহারাজ একটুখা'ন চিন্তা করলেন । 
তারপর “ঈশ্বর” নামধারী কাউকে ডাকলেন । একজন 
তরুণ ব্ক্ষচারী এলেন। মহারাজ তাঁকে বাঙলা- 
ভাষায় যেন কি বললেন। ব্রক্ষচারীটি একট বই 
নিয়ে এলেন, দেখে মনে হল যেন পাঁঞ্জকা ৷ মহারাজ 
আমাদের আসবার দন তারথ 'চ্ছর করে 'দলেন। 
আমরা একট অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । মন্ত্র নেওয়া 
যে একটা অনুচ্ঠানিক ব্যাপার তা আমরা বুঝতেই 
পারিনি। একজন স্বামীজী আমাদের সঙ্গে খুব 
ছ্নেহের সঙ্গে কথা বলেছিলেন । আম পরে জানতে 
পেরোছলাম তাঁর নাম ম্বামী শঙকরানন্দ। আমরা 
অপর একজন ব্রহ্ষচারীর (পরে স্বামী 
অমৃতেশ্বরানন্দের ) সাক্ষাংও পেলাম ৷ তাঁর কাছেই 
আমরা সব্প্রথম শিক্ষা” কথাটি শুনলাম । তিনি 
বললেন মহারাজ আমাদের দঈক্ষা দেবেন। 
মালাবারের লোক আমরা দশক্ষা সম্বন্ধে কিছুই 
জানতাম না । আমরা ব্রাঙ্মণও নই আর রামকৃষ্ণ সথ্ঘবের 
সাধূদের সংস্পর্শে ইতিপূর্বে কখনো আঁসিওনি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে মহারাজের স্থান কত উচ্চে সেকথা 
আমাদের বলা হয়োছিল। ব্রহ্মচারীটি বললেন যে, 
শোর বালকরূপে মহারাজ শ্রীরামককফের নিকট 
আসবার প্‌বে শ্রীরামকৃষ্ণ একাদন দেখেন যে 
জগন্মাতা মহারাজকে তাঁর মানসপনত্র রূপে দৌখয়ে 
দচ্ছেন। এই সকল কাঁহনী আমাদের মনে তাঁর 
কাছে দশক্ষা লাভের জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি করল। 
িন্তু কোন কারণে 'ির্ধারত দিনে অনুষ্ঠানাট 
ঘটল না। এজন্য আমরা দার্ণ মানাঁসক যন্ত্রণা 
ভোগ করোছলাম। একদিকে পরণক্ষা এসে যাচ্ছিল, 
অপরাদকে মহারাজেরও মাদ্রাজ ত্যাগ করবার সময় 
এগিয়ে আসছিল । অবশেষে ১৯১৭ শ্রীন্টাব্দে 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


শ্রীরামন্কফের জদ্মাতাঁথর দিন আম মহারাজের কাছে 
দীক্ষা লাভ করে কৃতার্থ হলাম । সেই 'দিনাট থেকে 
আম নিয়ামত মঠে যেতাম, আমার "বশ্বাবদ্যালয়ের 
পাঠ তখন শেষ হতে চলেছে । ততাঁদনে আম অবনা- 
মহারাজের ( স্বামী প্রভবানন্দের ) সঙ্গে ঘানম্ঠ হয়ে 
উঠোৌছ। তিনি মাঝে মাঝে জানতে চাইতেন 
জাঁবনে আমার 'কি করার পারিকজ্পনা, আম তাঁকে 
বলোছলাম £ ণ“মঠে যোগ দেব 1» 

১৯২০ শ্রীন্টাব্দের গোড়ার দিকে আম মহারাজের 
চিঠি পেলাম যে তিনি শীঘ্রই দাক্ষণদেশে আসছেন । 
অজ্প 'কছনাদনের মধ্যে স্বামী প্রভবানন্দ আমাকে 
1লখলেন £ “কলকাতায় দুজন তোমার বয়সী ছেলে 
সংসার ত্যাগ করেছে, তারা এখন মঠে রয়েছে। 
তোমার ব্যাপার কি 2” তাতেই কাজ হল, আম 
স্ছর করলাম-_বাঁড় ছাড়ব, এবং ১৯২০ গ্রীম্টাব্দের 
১৯ এপ্রল মঠে যোগদান করলাম ৷ আমার বাঁড় 
ছাড়বার প্রধানতম আগ্রহ ছিল- মাদ্রাজে মহারাজের 
দর্শন পাব। কিন্তু তাঁর দর্শন পাবার জন্য আমাকে 
এক বছর অপেক্ষা করতে হল। যাঁদ আমার ঠিক 
মনে থেকে থাকে, তাহলে তিনি পরের বছর মে মাসে 
মাদ্রাজে এলেন। এই সময় আম বাংলা বেশ বুঝি 
এবং বাংলা কথাবাতাঁ শুনে উপকৃত হবার ক্ষমতা 
অন করেছি। মহারাজ মান্রাজে এসে যে-আধ্যাত্মক 
পারবেশ সৃষ্টি করলেন, তা বর্ণনাতীত । ধম“ সম্বন্ধে 
একটিও কথা না বলে তানি শুধু তাঁর উপাস্থিতির দ্বারা 
পাঁরবেশের পাঁরবর্তন ঘটাতে পারতেন, তান ছিলেন 
যেন অধ্যাত্বশান্তর 'বচ্ছুরণ-কেন্দ্র ৷ তাঁর স্বভাব ছিল 
অন্তমহখ হয়ে থাকা, অধ্যাত্ম বিষয়েও কথাবাতাঁ তিনি 
কম বলতেন। কিম্তু যখন তানি কথা বলতেন, 
আধকারিক পুরুষের ন্যায়ই বলতেন । আম এরকম 
একটি ঘটনার সাক্ষী । মহারাজ সোদন প্রায় দুঘ্টা 
একাঁদক্রমে কথা বলোছিলেন। 'তাঁন একজন শিষ্যকে 
সেদিন কর্ম ও সাধনভজন সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছিলেন 
এবং তার গ্বারা তার জীবনে সম্পূর্ণ এক নতন 
দৃম্টভাঙ্গ এনে দিচ্ছিলেন । 

মহারাজের শিক্ষাদান-প্রণালী অনন্যসাধারণ 
ছিল। অনেক সময় তাঁর শিক্ষাদান খুব কঠোর মনে 
হতো। অন্যদের চোখে তা হয়তো অকারণ মনে 
হতো। মহারাজ একবার কয়েকমাস ধরে একজন 


আশ্বিন, ১৩৯৬ ] 


নবীন সাধূকে এইভাবেই শিক্ষা 'দিচ্ছলেন। 
শিষোর মঙ্গলের জন্য মহারাজ এরকম করতেন । 
[শয্যের অন্তরের ভাবকে তান এইভাবে শুদ্ধ 
করে দিতেন। শিষ্যাট তাঁর নিদেশিমতোই চলতে 
চাইছিল। 'কি্তু মনে তার নৈরাশ্য আসাঁছল । 
এরা ার ভারে 

মহারাজের শিক্ষাদান প্রণালী অনন্য- 
সাধারণ ছিল। অনেক জময় ভার শিক্ষাদান 
খুব কঠোর মনে হতে! । অন্যদের চোখে তা 
হয়তো অকারণও মনে হতো । মহারাজ এক- 
বার কয়েকমাস ধরে একজন নবীন সঙ্গ্যাসীকে 
এইভাবেই শিক্ষা দিচ্ছিলেন। শিস্তের 
মঙলের জগ্য মহারাজ এরকম করতেন। 
শিষ্তের অন্তরের ভাবকে তিনি এইভাবে শুদ্ধ 
করে দিভেন। 


পারশেষে বারম্বার তিরস্কারে হতাশ হয়ে শিষ্যাট 
মহারাজকে বলল, সে মঠ থেকে চলে যাবে এবং 
দাঁক্ষণভারতের কোন তীর্ঘে গিয়ে তপস্যাদি করবে। 
মহারাজ তার এই পাঁরকম্পনায় খুব আগ্রহ দেখালেন, 
নজেই কয়েকাঁট অনুকূল ম্ছানের নাম প্রস্তাব 
করলেন। দ:-তিন সপ্তাহ পর একটি স্থান নির্বচিত 
করা হল এবং মহারাজ তার যাল্রার জন্য একটি শুভ- 
দিন দেখে দিলেন। তখন প্রায় তিনটা হবে। 
মহারাজ একাঁট আরাম কেদারার বর্সোছলেন। যাবার 
জন্য 'শিষ্যট তাঁর 'বছানা ও অন্যান্য 'জানসপন্র 
বেধে তোর হয়ে মহারাজের নিকট বিদায় নিতে 
এল। আমার তার সঙ্গে ভ্টশনে যাবার কথা। 
শষ্যাট যখন তাঁর চরণে প্রণত হল, তখন তিনি 
বিপুল গ্নেহের সঙ্গে বললেনঃ “তুমি কোথায় 
যাবে ?.." যাও শিবানন্দ স্বামীকে এখানে ডেকে 
আন ।» 'শিবানন্দ স্বামী এলেন এবং মহারাজের খুব 
কাছে বসলেন । শিষ্যট দরজার 'নিকট দাঁড়িয়ে 
আছে। আমার চোখের সামনে সমস্ত দশ্যাি 
ভাসছে- যেন এই গতকালের ঘটনা । দ্বামী 
ধশবানন্দকে মহারাজ বললেন £ “দাদা দেখ, এই 
ছেলোঁট এখান থেকে চলে গিয়ে তপস্যা করতে চায় । 
আমাদের ছেলেদের মন এভাবে কাজ করে কেন 
বুঝতে পার না। এই মঠে স্বামী রামকু্কানন্দ কি 


ক্জালম্দ-স 


৬২৫ 


জীবন যাপন করে গিয়েছেন, 'তানই তো পথ 
দোখিয়ে গিয়েছেন । তাঁর দিব্জীবনের মধ্যে এই 
মঠ পৃণ্যতীর্৫থ হয়ে রয়েছে। আর ছেলেরা সেই 
সুযোগ নেবে নাঃ এই মঠের মতো আধ্যাত্মক 
পাঁরবেশ এরা আর কোথায় পাবে ? কথা হল এরা 
নিজের মন নিজেরাই জানে না।” মহারাজ তারপর 
শিষ্যাটিকে বললেন £ “তুম যতক্ষণ মনে করছ ভগবান 
অন্য কোথাও আছেন, ততক্ষণ তোমার অশান্তি 
যাবে না। যখন তুম জানবে 'তাঁন এখানে আছেন 
(নিজ বক্ষঃচ্ছল দৌখয়ে ), তখনই তুমি শান্তলাত 
করবে। এখানে সেখানে ঘুরে কি হবে 2 তুমি কি 
হাজার হাজার ভবঘুরে সাধু দেখান? তুম কি 
তাদের একজনের মতো হতে চাও? স্বামী বিবেকা- 
নন্দ এক মহান উদ্দেশ্যে এই সম্ঘ চ্ছাপন করে- 
গছলেন। সেকথা 'চন্তা করে নিজেকে গড়ে তোলবার 
চেষ্টা কর। তুম এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় 
পাবে? একজনের তপস্যাই একটি মঠকে পণ্য 
তাঁথ-ক্ষেত্রে পারণত করতে পারে। 

"দাক্ষণেন্বরে যখন ঠাকুর ছিলেন, তখন সেখান- 
কার সেকি আধ্যাত্মিক পারবেশ! আমরা নৌকা 
করে গিয়ে সেখানে নামামান্ন মনে হতো আমরা যেন 
স্বর্গধামে এসোঁছ। আমাদের গুরুন্ভাইদের মধ্যে কি 
অসাম ভালবাসাই না ছিল! তোমাদের পরস্পর সে 
ভালবাসা নেই । সাধুর স্বভাব হবে মাধূর্যে ভরা, 
সে কখনও রূঢ় কথা বলবে না। আমার মনে পড়ছে 
বৃন্দাবনে আম একজন সাধু দেখোছলাম । তিনি 
নিয়ামত 'বাভল্ন মান্দরে দর্শন করতে যেতেন। 
একবার কয়েকাঁদন তিনি এলেন না। আম তাঁর 
অনুপশ্থিতি বেশ অনুভব করেছিলাম । কয়েকাঁদন 
পর ধখন তান এলেন, আম তাঁকে তাঁর অনুপ- 
স্থিতর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন £ 
«আমার পায়ে একটি ক্ষত আছে, একদিন ভিড়ের 
মধ্যে সেই ক্ষতে একজনের পদম্পর্শ লাগে । আমি 
চলচ্ছন্তিরীহত হয়ে পাঁড়।” যেভাবে সাধুঁটি 
ঘটনাটি বর্ণনা করলেন তা আমার মনকে নিদারুণ- 
ভাবে স্পর্শ করল। পদদাঁলত হয়েছেন বলে সাধুটি 
কোন আঁভযোগ করলেন না । তাঁর কাছে প্রত্যেক 
পা-ই যেন শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম এবং তাঁর ভাব 
যেন ঈশ্বরই তার অঙ্গে পদস্পর্শ দিয়েছেন । 


৬২৪ 


প্যাদ তোমরা সকলে মধুর স্বভাবের হও এবং 
অন্তরে তোমাদের প্রেম থাকে, তাহলে প্রত্যেকের 
সঙ্গে মিল হবে। ঈশ্বরকে তোমার ভালরাসার কেন্দ্ু 
করতে হবে । সব সময় তো তুমি ধ্যান করতে পারবে 
না। এই মঠে স্বামজীর কাজ করবার তোমাদের 
কত সুযোগ রয়েছে। সেই সকল কাজ আনন্দের 
সঙ্গে করবে। তানা করে তোমরা কেবল ঝগড়া- 
বিবাদ করে বেড়াচ্ছ। তোমরা যা করছ, কলকাতায় 
সত্যেন সেই একই কাঞজ করছে, 'িম্তু তার ভাবাট 
ঠিক আছে। তোমরা তার মতো হবার চেষ্টা কর না 
কেন? এইতো তোমাদের সাধন করবার সময় । 

ভঃগিজররার। 


তোমরা যে অবস্থায় আছ তাতে অন্তষ্ঠ না 
হয়ে সাধনার পথে এগিয়ে ষাও। সেই ষে 
চন্দন কাঠ কাটতে গিয়েছিল তার কাহিনীটি 
তোমাদের কি মনে পড়ে না? থেম ন, 
যতক্ষণ-ন! হীরের খনিতে পোৌছাচ্ছো, ততক্ষণ 
এগিয়ে যাও । তুমি ঠাকুরের আশ্রয়ে এসেছ। 
তোমার অল্প বয়স, তুমি পবিভ্র। তোমার 
সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনা! কেন তোমর! আমার 
উপদেশ নিতে পার না এবং ভালবাসতে শেখ 
না? আমরা বা করতে বলি, তা কেন কর ন।? 
স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে 
এই মঠ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আদর্শ 
ছিল, “আত্মনে! মোক্ষার্থং জগন্ধিতায় চ”। 
আমরা এ সাধারণ ভবঘুরে সাধুদের থেকে 
কত আলাদা তা কি তোমর। দেখতে পাও না? 

ই হাজিরার রারারডি! 

বুড়ো হলে কি অ'র কিছ করতে পারবে ? হৃদয়ে 
প্রেম আনো, তাহলে সব পাবে। কেন তোমরা 
সকলে এত শ.ঙ্ক হয়ে গেলে? মঠে যখন তোমরা 
প্রথম যোগ * দিয়োছলে, তখনকার -.সে প্রেরণা 
তোমাদের কোথায় গেল 2 তোনরা যে-অবস্থায় আছ 
তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সাধনার -পথে এগিয়ে যাও। 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ-_৯ম সংখ্যা 


সেই যে চম্দন কাঠ কাটতে গিয়েছিল তার কাহিনী 
তোমাদের কি মনে পড়ে না? থেম না, ষতক্ষণ-না 
হারের খানতে পেশছাচ্ছো, ততক্ষণ এগিয়ে যাও। 
তুমি ঠাকুরের আশ্রয়ে এসেছ । তোমার অপ বয়স, 
তুমি পাঁবন্ন। তোমার সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনা ! 
কেন তোমরা আমাদের উপদেশ গিনিতে পার না এবং 
ভালবাসতে শেখ না, আমরা যা করতে বাঁল, তা 
কেন কর না? স্বামী বিবেকানন্দ একাঁট বিশেষ 
উদ্দেশ্য নিয়ে এই মঠ স্থাপন করেছিলেন । তাঁর 
আদর্শ ছিল, “আত্মনো মোক্ষার্থং জগাম্ধতায় ৮” । 
আমরা এঁ সাধারণ ভবঘুরে সাধুদের থেকে কত 
আলাদা তা কি তোমরা দেখতে পাও না? এ মঠ 
যদ ছেড়ে দাও তোমাকে খাওয়া পরার জন্য কত 
ভাবতে হবে একবার ভেবে দেখো দিকি ?% 

কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ উীন্ত উদ্ধৃত 
করলেন £ “মনমূখ এক কর।৮ 'িষ্যাট তখন 
বলল £ “মহারাজ আপাঁন আমাদের এই সব করতে 
বলছেন। কিন্তু আপান কেন আমাদের সাহায্য 
করছেন না? ঠাকুর তো আপনাদের সব করে 
[দয়োছলেন। আমরা যে দুর্বল মানুষ |” মহারাজ 
তখন আবেগের সঙ্গে বললেন £ “তুম কি মনে কর 
যে আমরা তোমাদের জন্য কিছু করছি নাঃ আমরা 
যে-সাহায্য তোমাদের করতে চাঁচ্ছ তোমরা কি তা 
নিচ্ছ? দিনের মধ্যে তুমি কবার ধ্যানজপ কর ? 
তুম কি সবসময় তোমার মনকে ঈশ্বরের স্মরণ-মননে 
1নযুন্ত রেখেছ 2 ঠাকুরের কথা মনে রেখ, “একহাতে 
ভগবানের চরণ ধরে থাকবে, অন্য হাতে কর্ণ করবে? । 
উপাসনার বৃদ্ধিতে কর্ম করলে তোমার চিত্তশু্ধ 
হবে ।” সেই শিষ্যাটকে সদ্বোধন করে যে-কথাগযাল 
তান বলেছিলেন তা তখন উপাস্থিত প্রত্যেকের 
মনেই চিরম্থায়শ রেখাপাত করোছল । কিন্তু যখন 
মহারাজ কথা বলছিলেন, তখন যে পাঁরবেশের 
সূষ্টি হয়েছিল তার কিছ:গারও ভাষায় বর্ণনা করা 
যাবে না।* 


মূল ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ £ সাস্বন! দাশগুপ্ত 


একটি ছরিনামের হাটবাজার 


স্বামী প্রভানন্দ 


সারা ভারতবধ' জুড়ে হারনামের হাটবাজার । 
কেনাবেচা কোথাও কম, কোথাও বোশ। বড় 
ব্যবসায়শ বা খদ্দেরের উপস্থিতিতে হাটবাজার কখন 
কখন বোশ তেজণ হয়ে ওঠে । বড় বড় লেনদেন 
হতে থাকে। বিশেষতঃ শ্রীহার যখন তাঁর 
সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে উপাস্থত হন হাটবাজারে। উত্তর 
চাষ্বশ পরগনার পেনোঁট বা পাঁনহাঁট এমন একটি 
হারনামের হাটবাজার । কয়েকশ বছরের পুরনো 
হাটবাজার । শ্ত্রীহীর মানুষের বেশ ধারণ করে 
বারংবার উপাঁচ্ছিত হয়েছেন সেখানে । অকাতরে প্রেম 
বিতরণ করেছেন । হরিনামসংধা দিয়ে জনসাধারণকে 
মাঁতয়েছেন। | 

প্রান ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় 
হালিশহর, খড়দহ, পানহাটি, দক্ষিণেশ্বর, চিংপুর 
থেকে আরম্ভ করে কালাঘাট, বোড়াল, বারুইপুর, 
বহড়ু-ময়দা, জয়নগর, বড়াগা, মাধবপুর, ছন্রভোগ 
পর্যন্ত ভাগদরথী ও আঁদিগঙ্গার তীরবতণ* জঙ্গলের 
মধ্যে ও *মশানে 'ছিল বামাচারীঁ তাঁম্মক উপাসক, 
কাপালিক ও নাথপম্থী শৈব যোগীদের শাশ্তসাধনার 
ক্ষেত্র ও আস্তানা ।১ শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে এই অঞ্চলে 
উপাচ্থিত হয়োছিল ব্যাপক পাঁরবর্তন। 

ভাগীরথার তারে পাশাপাঁশ দ:টি গ্রাম 
পাঁনহাঁট আর খড়দহ যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ 
রাঘবপাঁণ্ডত ও প্রভু 'নিত্যানন্দের সঙ্গে ঘানিষ্ঠভাবে 
[বজাঁড়ত। অবশ্য খড়দহ যখন বনজঙ্গলে ঢাকা, 
পাঁনহাঁট তখন দেবদেউলে পাঁরপূর্ণ। রাথব- 
পাঁণ্ডতের বসবাসের বহু পূর্ব থেকেই পেনেটি 
একাঁট প্রধান বাঁণজ্যচ্ছানরূপে পাঁরাচত। সে 
সময়ে এর নাম ছিল পণ্যহাটি। পাণ্ডতদের মতে 
পণ্হট্র বা পণ্যহট্রের অপন্রশ পাঁনহাটি বা 


পেনোট। বহ্যাবধ দ্রব্যের কেনাবেচা হতো এখানে । 
অবশ্য পেনোটর গর্বের পণ্য ছিল শিঙের চিরূনী ।২ 
কালক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য শুকিয়ে যায়। বাণিজ্যকেন্দ্ 
অন্য চ্ছানান্তরিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে 
এখানে বিকাশ লাভ করে একি ধর্মকেন্দ্ু। উদ্ভূত 
হয় নতুন তীর্থ । গড়ে ওঠে হারনামের হাটবাজার । 
রাজনোতিক হীতহাস থেকে জানা যায় প্রস্টীয় 
তৃতীয় শতকের শেষে মহারাজা চন্দ্রুকেতু পেনোটিতে 
একাঁট বিশাল গড় নির্মাণ করেছিলেন । গড়ের 
ভিতর ছিল মা ভধানঈীর মাত । রাজার (তার 
যঃপ্রণালীর নিদর্শন এখনও দেখা যায় ।৩ বেড়াচাপা- 
দেগঙ্গা থেকে পেনোট পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তাঁট 
মহারাজের একট স্মরণণয় কীর্ত। রাজা বল্লাল 
সেনের সময়ও পেনেটি ছিল একাঁট জনবহুল গ্রাম। 
হোসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হয়ে শাহ উপাঁধ ধারণ 
করোছলেন এবং পেনেঁটিতে একজন কাজ ?নযনস্ত 
করেছিলেন। অর্থাং সেসময়ে পেনোঁট একাট 
মহকুমার মর্যাদা লাভ করোছল ।৪ 
কলকাতার ১৫ কিঃ মিঃ উত্তরে পেনোট । এর 
দক্ষিণে আগরপাড়া, পশ্চিমে ভাগীরথাঁ, উত্তরে 
সুখচর ও পূর্বে সোদপুর। পেনোটির উপর দিয়ে 
গিয়েছে তিনটি বড় রাম্তা- সর্বাধ্ীনক ব্যারাকপুর 
ট্রাক রোড, মাশর্দাবাদ রোড বা পুরনো রাস্তা ও 
রাজা রামচাঁদ ঘাট থেকে বারাসত বেড়াচাপা বাঁসরহাট 
টাকি ইত্যাদিতে সম্প্রসারিত রাস্তা । কাপড়ের 
কল, রাসায়ানক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা, লোহার 
কারখানা, রবার ও চীনামাটির কারখানা 'নিয়ে ইদানীং 
গড়ে উঠেছে একটি শিল্পনগর । ১৯০০ খ্ীস্টায্ে 
গঠিত হয়েছে স্বতশ্ পৌরসভা । 
কয়েকশ বছর পূর্বে পেনেটিতে প্রথম বসোঁছল 


১ পাঁশ্চমবঙ্গের সংস্কৃতি-বিনয় ঘোষ (১৯৭), প:ঃ ৬৩৭ 
ই পশ্চিমবঙ্গের পৃজান্পার্বণ ও মেলা- সম্পাদক £ অশোক 'মিন্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০২ 
/& 90861500581 000010001 361088]1--৬/, ড/. 8010061) ৬০], 1, 0. 34 & 0,179 
৩ উত্তর চব্বিশ পরগনার হীতিব্ত্ত--কমল চৌধুরী (১৮৯৭), পৃঃ ১৩৮ 
৪ শ্রীআময় নিমাই চারত--শিশিরকুমার ঘোষ, ১ম খণ্ড, উপরুমাণকা 


৬২৮ 


হারনামের হাটবাজার। সে সময় থেকে নাট 
দিনে প্রাতবছরই হাটবাজার বসে। জমায়েত হয় 
হাজার হাজার মানুষ, প্রত্যেকেই সাধামত সওদা 
করে। এই হাটবাজারের ইতিহাস বচিন্ত্র। তার 
কাহন? মধুর । 

পেনোটতে শ্ীঠতনোর প্রবীণ পার্ধদ রাঘব 
পণ্ডিতের পাটবাঁড়। চৈতন্যচারতামতকারের মতে 
রাঘব পান্ডত প্রভুর আদ্য অনুর । 
শ্লীগোরগণোদ্দেশদীীপকা৬ অনুসারে রাঘব বৃশ্দাবন- 
ললায় ছিলেন ধাঁনষ্ঠা সখাঁ। বর্তমানে রাঘবের 
পাটে রাঘব-প্রজত মদনমোহন, রঘদনাথ গোস্বামী 
বংশের পাঁজত রাধারমন এবং মহাপ্রভু চৈতন্য ও 
প্রভ্‌ নিত্যানন্দের 'নত্যপূজা হয়। প্রাঙ্গণের 
পাশ্চমে মালতীকুঞ্জে ঘেরা রাঘবপ্ডিতের সমাধি- 
বেদী । রাঘব-ভাঁগনণী দময়ম্তী শ্রীচতনেোর জনা 
বারমাসের আচার, মসলা ইত্যাঁদ খাদ্যদ্রব্য তোর 
করতেন। প্রাতবছর রথযান্ার সময় রাঘবের 
ঝাঁলতে করে সেসব পূুরীতে নিয়ে যেতেন ভন্ত 
মকরধবজ কর। সঙ্গে যেতেন রাঘব স্বয়ং । ইদানীং 
“রাঘবের বাঁলর'৭ স্মাত সংরাক্ষিত হয়েছে এ প্রাঙ্গণে 
একটি সংগ্রহশালায়। তাছাড়াও শ্রীচৈতন্যের 
শিষ্যদের মধ্যে মোহন ঠাকুর, প:রন্দর পণ্ডিত ও 
কাশী 'মশ্রের বাস ছিল পেনেটিতে। 

ভাগণরথণর তারে দাঁড়য়ে একটি বটগাছ। 
আনূমানক সাতশ বছরের পুরনো । এই গাছ 
আশ্রয় করেই নদশর দিকে বেড়ে উঠেছে একাঁট অশ্বখ- 
গাছ। মূল গাছট বেষ্টন করে বাঁধানো বেদী। 
বাংসারক একাধক মহোংসবের পাদপাঁঠ 
মহোংসবতলা নামে পরিচিত। সেখান থেকে 
নদীতে নেমে গেছে পা্বেকার প্রশস্ত ও বর্তমানের 
সংস্কৃত সংকীর্ণ গৌরাঙ্গ ঘাট। এ-ঘাটেই অবতরণ 
করোছিলেন বাংলার দুই চাঁদ, শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬- 
১৫৩৩ ) ও শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬ )। দক্ষিণে 


& আঁদলীলা, দশম পারচ্ছদ 


[ ৯০তম বধ'--৯ম পংখ্যা 


ইদান?ং সংস্কৃত প্রশস্ত রাজা রামচাঁদ ঘাট। 
রামচাঁদের গুরূবংশের বাস 'ছিল পেনোটতে । গুরুর 
আদেশে রামচাঁদ এই ঘাট তৈরি করোছলেন । আর 
উত্তরে সেনদের ঘাট । ঘাট 'দিয়ে উঠেই সেনদের 
বাড়। 

অপর একটি বটগাছের নিচে বন্দাবনের চৌধাঁট্ু 
মোহান্তের সমাজের অনুকরণে গড়ে উঠেছে একটি 
সমাঁধ মন্দির । মহোৎসবতলার কিছুটা উত্তরে 
শোভা পাচ্ছে নন্দলাল দাঁ প্রাতষ্ঠিত পণরত্ব মান্দর 
সেখানে আধিষ্ঠাত্ী দেবী জগঞ্ধান্রী। শ্রীরামকৃষ্ধের 
কপাধন্য নৃত্যগোপাল (পরে জ্ঞানানম্দ অবধত )- 
এর জন্মীভটার উপর গড়ে উঠেছে কৈবল্য মঠ। 
এখানকার রায়চৌধুরী বাঁড়র রাসোৎসবের খ্যাত 
সুপ্রচারিত। “সংবাদপত্রে সেকালের কথা" গ্রন্থে 
পাওয়া মায় ১২৩৭ সনে রাজকৃফ রায়চৌধুরী 
আয়োজিত রাসোংসবের ববরণ । 

প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে ভাগীরথীর দুকল 
প্লাঁবত হয়েছিল গৌরপ্রেমে ৷ হাঁরনামে মুখারত 
হয়েছিল বাঙলার হাটবাট। শ্রীচৈতন্য সম্ন্যাসের 
পণ্চম বছরে অর্থাত ১৪৩৬ শকাব্দের শারদীয়া 
বজয়াদশমীর দিন (২৮ সেপ্টে'বর ১৫১৪ )৮ 
কয়েকজন পার্ধদ নিয়ে নীলাচল থেকে যাত্রা 
করোছলেন। উদ্দেশ্য “জননী ও জাহবী দর্শন। 
“অন্টাদশ দিবসে" পিছলদা থেকে নৌকায় করে সে- 
দিনই, কাক কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে, পেনোটির 
ঘাটে অবতরণ করেছিলেন । তাঁর উপাঁগ্থীততে লোকে 
লোকারণ্য হয়োছিল। কাব কর্ণপুর তাঁর 'ভ্রীচৈতন্য- 
চদ্দ্রোদয়ম নাটকে বর্ণনা করেছেন £ 

যাবদদেবো ন পুরসরিতস্তীরসীমানমাপ্ত 

স্তাবং সর্বং জনময়মভনদ্ধন্ত কিং তদররবশীম ।৯ 

অর্থাং যেই শ্রীচৈতন্য গঙ্গার তটগ্রান্তে পেশছলেন 
অমাঁন দশাদক অকস্মাং লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। 
এ আশ্চর্ষ ব্যাপার ক আর বলব! পরবত' ঘটনার 


৬ এ, পঃ ১১৬ 


থ 'রাঘবের ঝালির' বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া বার চাঁরতাম:তের অস্তযলীলার দশম পারচ্ছেদে । সেখানে উল্লেখ রয়েছে, 
'রাঘবপশ্ডিত' চাঁললা ঝালি সাজাইয়া, | দময়স্তী যত দুব্য দিয়াছে ছাঁরয়া ॥' 


৮ টৈতনাদেব--সুখময় মুখোপাধ্যায় (১৯৬৪৪), পৃঃ ১০ 


৯ শ্রী্লীচৈতন্যচন্োদয়ম---কাবিকর্ণ প্র গোম্বামী £ মপীল্্নাথ গৃহ অনদিত, ১৩৭৮, পৃঃ ৩৫৮ 
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রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে মদনমোহন । 


এর 
পর ২ 


সি 





মণি সেনের বাড়িতে রাধাকৃষ্ত। 





রি রি ্ ্ ক 


রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে মদনমোহনের মন্দির। বাঁদিকে রাঘব পণ্ডিতের সমাধি। 
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মণি সেনের বাড়ির উঠান যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার সংকীর্তন 
ও পুত্য করেছেন। সম্মখে রাধাকৃষ্ের ' 


১। মণি সেনের বাড়ি 
২। সেনদের ঘাট 
৩। গৌরাঙ্গ ঘাট 
৪। রামচীদ ঘাট 


হাহ রর ঁ 
টি 
৫ ৪ 
৪ 
সি 
মি সি 
স্ 
/ 
সি আর 
ক ্ৈ 
£ 
৬ ? 
ব্ এটি 


কলিকাতা 
কিকিতানান; ক্লু 


৫। রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি 





লুল - ব্যারাকপুর 
টি 





আশ্যিন, ১৩৯৬ ] 


[বিবরণ চৈতন/চারতামৃত, মধ্যলগলা, ষোড়শ পাঁরচ্ছেদ 
থেকে তুলে ধরা যাক £ 
রাঘব পাণ্ডত আসি প্রভ্‌ লঞ্া গেলা । 
পথে যাইতে লোকভিড় কম্টসৃন্টে আইলা ॥ 
একাঁদন প্রভ্‌ তথা কারয়া নিবাস । 
প্রাতে কুমারহট্রে১০ যাইলা যাহা শ্রীনবাস্‌ ॥ 
শ্রীচৈতন্যের এখানে অনুষ্ঠিত প্রেমোংসবের বর্ণনা 
পাওয়া যায় বৈষ্বসাহত্যের 'বাভল্ন গ্রন্থে। 
প্রীঠৈতন্যের পেনেটিতে পনাপণের দিনাটি ছিল 
রাববার । প্রাগুক্ত তাঁথ রাঁববার না হলে পরবর্তাঁ 
রাঁববারে উদযাঁপত হয় মহাপ্রভুর ল্মরণোংসব । 
প্রায় সত্তর বছর ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই উৎসব ও 
একাদনের মেলা । 
চৈতন্যভাগবত গ্রন্হের শেষ খন্ডের পণম অধ্যায়ে 
যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা কটা 'ভন্ন। 
“চৈতন্যচারতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস, কৃষ্দাস কাঁবরাজের 
পূর্বগামী। চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল ১৫৭৫- 
৭৬ শ্রী চারতামৃতের ১৬১৫-১৬ ঘ্রীঃ। বৃন্দাবন- 
দাসের মতে শ্রীচৈতন্য গৌড়দেশ থেকে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তনকালে পেনৌটতে শুভাগমন করেছিলেন । 
[তান প্রত্যাবর্তন করোৌছলেন আষাঢ় ১৪৩৭ 
শকাব্দ (জুন ১৫১৩ )। কুমারহট্ে শ্রীবাসমান্দরে 
কছাদন বাস করে শ্রীচৈতন্য উপাস্থত হয়োঞ্ছলেন 
পেনোঁটিতে । রাঘবপাঁন্ডত দন্ডবৎ প্রণপাত করে 
তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন । বৃন্দাবন দাস 
[লথেছেন £ 
হেনমতে পানীহাট+* গ্রাম ধন্য কার। 
আছিলেন কতদিন শ্রীগোরাঙ্গ হরি ॥ 
পেনোটতে রাঘব পাণ্ডত ও দময়ন্তীর আঁতথ্যে 
পারতৃপ্ত শ্রীচৈতন্য মন্তব্য করোছলেন £ 
গাঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়। 
সেই সুখ পাইলাম রাঘব-আলয় ॥ 
উপরোস্ত দুটি প্রামাণিক আকর-গ্রন্থের ভীস্কতে কেউ 
কেউ দাবী করেছেন শ্রীচৈতন্য দ-দুবার পেনোটতে 
পদার্পণ করোছলেন,১১ অপরেরা বলেছেন, এ- 
দুটি একই ঘটনার দঃপ্রকার বিবাতি। কিন্তু 


১০ কুমারহট্র বর্তমানে হালিশহর নামে পাঁরচিত। 
১৯ «শ্রী রাঘবপাঁণ্ডিত ও শ্লীপাট পানিহাটি মাহাজ্ময' 
অমল্যধন রায়, সাহত্য-পারিষদ পান্রকা, ১৩২২, পঃ ২৮০ 


৩ 


একাঁট হারনামের হাটবাজার 


৬২৯ 


সকলেই একমত যে, শ্ীচৈতন্য পেনোটতে যে প্রেম- 
প্রবাহ এনোছলেন তাতে তুফান উঠোছল প্রভু 
[নত্যানন্দের (১৪৭৩ »*১৫৪৫ )১২ উপাস্থতিতে। 
১৪৩৮ শকান্দে প্রভু নত্যানমন্দ পেনোটতে একনাগাড়ে 
পরার? 

কেউ কেউ দাবী করেছেন গ্রীচৈতগ্ ভু-তুবার 
পেনেটিতে পদার্পণ করেছিলেন, অপরের! 
বলেছেন এ-ছুটি একই ঘটনার ছুগ্রকার 
বিবৃতি। কিন্তু সকলেই একমত যে, শ্রীচৈতন্থয 
পেনেটিতে যে প্প্রেমপ্রবাহ এ নেছিলেন 
ভাতে তুফান উঠেছিল প্রভু নিত্যানন্দের 
উপস্থিতিতে । প্রস্ভু নিত্যানম্দ ৫ 
একনাগাড়ে তিনমাস হরিকীর্তনবিলাস 
করেছিলেন । 


রওজা 
[তিনমাস হারকীত“নাবলাস করোছলেন । চৈতন্য- 
ভাগবতসমনত্রে পাওয়া যায় £ 

এইরূপে পানীহাটী গ্রামে তিন মাস। 

নিত্যানন্দ প্রভূ করে ভান্তর বলাস ॥ 

তন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরণরে। 

দেহধম“ তলার্ধের কারো নাহ স্ফুরে ॥ 
প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ধদ রাঘব-আলয়ে বাস করে- 
ছিলেন তিন মাস। নত্য ও নাম-সংকীর্তনে রাচিত 
হয়েছিল 'দ্বতীয় নবদ্বীপ । একদিন রাঘবের 
বিষু-খট্রায় বসে প্রভু 'নত্যানন্দ আভষেক-লীলা 
করোছলেন। সোঁদন দেখা গিয়েছিল “জাম্বিরের 
(টাবা নেব) বৃক্ষে সব কদয্বের ফুল ।৮ অকস্মাং 
পাওয়া গেল দমনক ফুলের সুগন্ধ । নিত্যানন্দ 
পার্ধদদের বৃঁঝয়ে বললেন £ 

তোমা সবাকার ন.ত্য-কীর্তন দোঁখতে। 

আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে ॥ 
এ-কথায় উপ্পাস্ছত সকলের প্রাণে শিহরণ জাগে । 
এভাবে তিন মাস “জাহবীর দুই কূলে ধত আছে 
গ্রাম ।/সব্ ভ্রমেণ নিত্যানন্দ জ্যোতিধামি ॥ হরিনাম 
তরঙ্গ গ্রামে গ্রামে ছাঁড়য়ে পড়ে । ভন্তির মলয় বইতে 
থাকে ভাগীরথীর দুই তারে । সপ্তগ্রামের রাজকুমার 


* ব্তমান বানান “পানিহাটি', প্রাচীন বৈফব গ্রল্থগলিতে 
'পানীহাটটী, বানান দেখা যায়। 
৯২ চৈতন্যঙ্েব- সুখময় মুখোপাধ্যায়, পঃ ৫৬৪৮ 


৬৩০ 


দাস রঘযনাথ (১৪১৫ -১৫৮৫ শ্রীঃ ) ছুটে আসেন 
পেনোঁটতে । আত্মসমর্পণ করেন প্রভু নিত্যানন্দের 
চরণে। সৌঁদনাট ছিল ১৪৩৮ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ 
শুক্লা য়োদশী তিথি। চৈতন্যচরিতামত, অন্ত্যলীলা, 
বণ্ঠ পাঁরচ্ছেদের বর্ণনা £ 


পানীহাটা গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন । 
কাতনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহ্‌ জন ॥ 
গঙ্গাতীরে বক্ষমূলে পিন্ডার উপরে । 
বাঁসরাছে প্রভ্‌ যেন স্‌ষেিয় করে ॥ 
তলে উপরে বহু ভন্ত হঞাছে বেন্টিত। 
দেখ প্রভুর প্রভাব রঘনাথ বিস্মিত ॥ 
দণ্ডবং হঞা পাঁড়লা কত দরে । 

সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ডবং করে ॥ 
শুনি প্রভ্‌ কহে চোরা দিলি দরশন । 
আয় আয় আজ তোর কারব দণ্ডন ॥ 


রঘনাথের চোর অপবাদের 'বাবধ ব্যাখ্যা । গোঁড়া 
বৈষ্বদের মতে শ্রীগৌরসংন্দ্র নিতাইচাঁদের সম্পাত্ত। 
শনতাইচাঁদ কৃপা করে যাকে সুযোগ দেন সে-ই 
শ্রীগৌরসংন্দরের আশ্রয় পায়, অন্যে নয়। রঘহনাথ 
1নতাইচাঁদের অজ্ঞাতে দুবার শান্তপুরে এবং একবার 
নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের সামিধ্কূপা লাভ 
করোছলেন। এটা রঘুনাথের পক্ষে 'নত্যানন্দের 
ধনচুরির সামিল ।৯৩ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 
রঘুনাথ সংসারে সম্পূর্ণ অনাসন্ত হয়েও আসাস্তর 
ভান করেছিলেন । এই 'মিথ্যাচরণের জন্য নিত্যানম্দ 
তাঁকে বলেছেন চোর।৯৪ অপরমতে, রঘুনাথ 
ল্‌কোচুর করে শ্রীচিতন্য ও তাঁর পার্ধদদের দর্শন- 
স্পর্শন করাছলেন, সে-কারণে তার “চোর, আখ্যা । 
ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলার সর্বপ্রধান বাঁণজ্যা- 
কেন্দ্র সপ্তগ্রাম । গৌড়ের পাঠান বাদশাহ 'হিরণ্য ও 
গোবর্ধন এই দুই ভাইকে সপ্তগ্লাম ইজারা 'দিয়ে- 
ছিলেন। তাঁরা গৌড়াধপাঁতকে বার্ধক রাজগ্ব 
ধদতেন আট লাখ টাকা । রাজস্ব ছাড়াও দু ভাইয়ের 
বাংসারক আয় ছিল ১২ লাখ টাকা । হিরণ্য ছিলেন 
অপনত্রক । গোবর্ধনের একমান্র পূ রঘুনাথ ছিলেন 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


এই বিপুল বৈভবের উত্তরাধিকারী । কিন্তু তিনি 
আশৈশব সংসার-বরাগী। শ্ত্রীচৈতন্যের নিদেশে 
[তান বিয়ে করে 'িরাসন্তভাবে সংসার করাছলেন। 
আজ তিনি গ্বাভাবক আকর্ধণেই ছুটে এসেছেন 
প্রভ্‌ নিত্যানদ্দের নিকট । 'নিত্যানশ্দ চোরের দণ্ড 
দলেন। 'নত্যানদ্দের কুপামধূর শাসনে উল্লাসত 
রঘুনাথ দণ্ডাদেশ মাথা পেতে নিলেন। কৃষদাস 
কবিরাজ 'লখেছেন £ 


দাঁধ চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে। 
শুনিয়া আনন্দ হৈল রথুনাথ মনে ॥ 
সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইলা গ্রামে । 
ভক্ষ্য দুব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥ 
চিড়া দাঁধ দুগ্ধ সন্দেশ আর চান কলা। 
সব দুব্য আনাইয়া চৌদিগে ধারলা ॥ 
মহোৎসব নাম শান ব্রাঙ্মণ সঙ্জন। 
আসতে লাগলা লোক অসংখ্য গণন ॥ 


বড় বড় গামলায় 'চশ্ড়া ভেজান হল । কিছ; চিড়া 
মাখা হল দই চিনি কলা দিয়ে। বাকি চিড়াতে 
দেওয়া হল ঘন দুধ, চাঁপাকলা, চান, ঘ ও কর্পর। 
উ*চু বাঁধানো স্থানে বসেন নিত্যানন্দ। তাঁর আশ- 
পাশে বসেন রামদাস, সন্দরানন্দ, গদাধর দাস, 
কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর প্রমুখ বৈষ্ণব, মহাজন 
ও আমাম্নত ব্রাহ্মণ পাণ্ডতগণ। অন্যান্য লোক 
মাটিতে 'মণ্ডলী-বন্ধনে বৈসে নাহিক গণনে ।* চ্ছান 
অকুলান হওয়াতে কিছ লোক গেল গঙ্গার তার- 
ভাঁমতে। প্রত্যেককে দেওয়া হল দুটি মালসা-- 
একটিতে দৈ চি'ড়া, অপরটিতে দুধ-চশ্ড়া । 'বিশজন 
পরিবেশন করতে থাকে । পাঁরবেশন হতেই 
ধনত্যানন্দ এক দিব্যলীলা করেন। কবিরাজ 
গোস্বামী লিখেছেন £ সকল লোকের চিড়া সম্পর্ণ 
যবে হৈল ॥/ধ্যানে তবে প্রভু, মহাপ্রভুরে আনল ॥* 
ধনত্যানন্দ মহাপ্রভুকে অভ্যর্থনা করে সকলের চিণ্ড়া 
দেখাতে লাগলেন। নিনত্যানন্দ পারহাসপূর্বক 
প্রত্যেক মালসা থেকে এক এক গ্রাস মহাপ্রভুর মুখে 
দিলেন । 1তানও সহাস্ো এক এক গ্রাস নিত্যানন্দের 


৬৩ রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত শ্রীপ্রীচৈতন্যচকিতামৃত, অন্তালীলা, ৩য় সং, পৃঃ &৭৪ 
১৪ বৃহতবঙ্গ, ইয় খণ্ড, পৃঃ ৭২৩। ডঃ সেনের মতে রঘুনাথ একমাঘ শাস্তপরে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ 


করেছিলেন। 


আশ্বিন, ১৩৯৫ ] 


মুখে দেন । কোন কোন ভাগ্যবান বৈষব ভাবচক্ষে 
দেখেন এই প্রেমলীলা। অতঃপর নিত্যানন্দ ও 
মহাগ্রভ্‌ পাশাপাঁশ দুই আসনে বসে চিড়া খান। 
তখন নিত্যানন্দের আদেশে “হার হার ধ্যান উঠি 
ভরল ভুবন। /হার হরি বাঁল বৈষব করয়ে 
ভোজন ॥ ভন্তদের মনে হল তারা যেন যমৃনা- 
পুলিনে শ্রীহরির সঙ্গে পাীলন-ভোজন” করছেন । 
পেনোঁট মনে হল বৃন্দাবন। একে দোকানপাট 
বসে গিয়েছিল, বেচাকেনা হচ্ছিল। প্রভ্‌ নিত্যানন্দের 
প্রসাদ ধারণ করে রঘুনাথ ধন্য হন। 

সোঁদন সন্ধ্যায় রাঘব-পাঁণ্ডতের বাড়তে বসে 
হরি-সঞ্কীর্তনের আসর । কবিরাজ গোস্বামী 
[লিখেছেন £ 'ভস্তসব নাচাইয়া নিত্যানম্দ রায় । | 
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায় ।-."নৃত্যের 
মাধুরী কেবা পারে বার্ণবারে । / মহাপ্রভু আইসে 
যেই' নৃত্য দোখবারে ॥» ভোজনের ব্যবস্থা হয়। 
মহাগ্রভ ও নিত্যানন্দ পাশাপাশি বসে ভোজন 
করেন। অতঃপর ভস্তগণ আকণ্ঠ ভার কারল 
ভোজন । / হরিধান কার উঠি কৈল আচমন ॥ 
পরাঁদন প্রাতে বটতলায় সপার্ষদ নিত্যানন্দের নিকট 
রধুনাথ প্রার্থনা করেন, “মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞ 
হইয়া সদয় ।” তাঁর আকুতি দেখে প্রভ্‌ নিত্যানন্দ 
তাঁর মাথায় চরণ স্থাপন করেন। আশাবাদ করেন, 
“'আঁচরে নার্বঘেদ পাবে চৈতন্য-চরণ ১ নিত্যানন্দের 
আজ্ঞা নিয়ে রাঘব পান্ডতের সঙ্গে পরামর্শ করে 
রঘুনাথ সকলকে প্রণামী দেন। প্রভু নিত্যানন্দকে 
প্রণামী দেন সাত তোলা সোনা ও একশ টাকা, রাঘব 
পাণ্ডিতকে দুই তোলা সোনা ও একশ টাকা । প্রভূর 
'তত্যাশ্রত জন" প্রত্যেকে পান কুঁড় থেকে দু টাকা । 
রঘুনাথ 'ফরে যান সগ্তগ্রামে। এবং অনাঁতকাল 
পরেই চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে শ্রীঠৈতন্যের 
চরণাশ্রয় লাভ করেন। 

প্‌বেস্তি মহোংসবে প্রভ্‌ 'নিত্যানন্দ ভাবাবিষ্ট 
হয়ে বলোৌছলেন ঃ গগোপজাঁতি আম বহু গোপ- 
সঙ্গে। / আম সুখ পাই এ পালন ভোজন রঙ্গে ॥ 
ব্রজলশীলায় সকল রাখালগণকে নিয়ে কঁফ-বলরাম 
একাদন যমুনা-পুলনে ভোজন করেছিলেন। 
বলরামের ভাবে আঁবন্ট 'নত্যানন্দের ব্রজ- 
লালার ম্মাত জাগরুুক হয়োছল। সেব্রজলীলার 


একটি হ'রিনামের হাটবাজার 


৬৩১ 


পুনরাভিনয় স্মরণ করে এবং দাস রঘুনাথের ন্যায় 
ভগ্বংপ্রসম্নতালাভের আকাব্ক্ষায় ভন্তগণ গ্রাতবছর 
জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ভ্রয়োদশীতে সমবেত হয় মহোৎসবতলায় । 
রাঘব পণ্ডিত আজীবন এই মহোৎসব আয়োজন 
করেছিলেন বলে এই মহোংস িকঞ্প নাম 
ধাঘব পাণ্ডতের চিড়ার মহোৎসব” সংক্ষেপে ণচ'্ড়ার 
মহোৎসব ।, 
০০১৫ -০১০১ 

শ্রীচত্য ও নিত্যানন্দের অবারিত অনাবৃত 
করুণার ধারায় অভিবিষঞ্চিভ পেনেটি ভাব- 
ভক্তির কুণ্ড। কয়েকশ বছর ধরে শতমহত্র 
তক্তিপিপান্তু এই কুণ্ডের বারি পান করে 
পরিসৃপ্ড হয়েছে, শী স্তলাত করেছে। যুগ যুগ 
ধরে বৈষ্ণব মহাঁজনদের সেবায় পেনেটি 
হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। চৈতচ্যমজলে জয়ানন্দ 
গেয়েছেন ঃ পপানীহাটা সহ গ্রাম নাহি গঙ্গা- 
ভীরে ॥/বড় বড় সমাজ সব পতাক। মন্দিরে ॥, 
বৈষ্কব সংস্কৃতির একটি প্রধান পাদপীঠরূপে 
স্বীকৃত পেনেটির পাঁট। 


শ্রীচতন্য ও 'নত্যানন্দের অবারিত অনাবৃত 
করুণার ধারায় আঁভাঁষাঁঞ্চত পেনোট ভাবভান্তর কুণ্ড। 
কয়েকশ বছর ধরে শতসহস্্র ভান্তাঁপপাসু এই কুণ্ডের 
বারি পান করে পারতৃপ্ত হয়েছে, শান্তিলাভ করেছে। 
যুগ যুগ ধরে বৈষব মহাজনদের সেবায় পেনোট 
হয়ে উঠেছে সমন্ধ। চঠৈতন্যমঙ্গলে জয়ানম্দ 
গেয়েছেন £ “পানীহাটন সম গ্রাম নাহ গঙ্গাতীরে || 
বড় ঝড় সমাজ সব পতাকা মাঁন্দরে ॥ বৈষ্বসং্কীতির 
একাঁট প্রধান পাদপাঁঠরূপে ম্বীকৃত পেনোটর 
পাট। 

শ্রীচৈতন্যোত্তর কয়েকশ” বছরে মহোংসবতলার 
ঘাটের পাশ 'দয়ে প্রবাহত হয়েছে কত জল, 
পারবাত'ত হয়েছে ভৌগ্োঁলক পাঁরবেশ, পালটেছে 
রাজনৌতিক পট, ঘটেছে সামাজিক 'ববর্তন। 
'জনবসাঁত বাম্ধ পেয়েছে । ১৯১১ খ্রীন্টাত্দে লোক- 
সংখ্যা ছিল চার হাজার, বর্তমানে দাঁড়য়েছে ২ লক্ষ 
৬ হাজার। সবুজে সাজানো প্রকতির শান্ত নঁড় 
জনমূখর শহরে পাঁরণত হয়েছে। উনিশ শতকে 
ইংরেজ-ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার ঢেউ 


৬৩২ 


পেনোটর ঘাটে আছড়ে পড়েছিল । রায়চৌধুরী 
বাঁড়র রাসোংসবে সাহেবাবাক্র আনাগোনা, সাহোবি 
থানাঁপনা ইত্যাদি সাধারণ মানুষকে সচাঁকত করে 
তুলোৌছল। স্বাভাঁবকভাবেই, এসকল বঝড়ঝাপটায় 
এখানকার ভাব-ভন্তির ধারা কতকাংশে মিয়মাণ হয়ে 
পড়েছিল । কিন্তু সে-ভাবধারায় পূনরায় জোয়ার 
এসোছিল শ্রীচ্তৈনা, 'নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সশ্মালত 
রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবিভাঁবে। প্রেমপাথার শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ ভাবভান্তর সুধা দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষকে 
সঞ্জীবত করে তুলোছিলেন। “ভস্তিরত্বাকর প্রন্থ 
বলেছে “পানীহাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ ।” 
সে ভাববৈচিন্র্যে সংযোজিত হয়েছিল নতুন একট 
মান্তা। সর্বভাবগ্রাহণ শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্প্রদায়ক গন্ডী 
ভেঙে দিয়ে পেনোটিকে করোছিলেন একট মহামিলন 
তীর্থ। নঃসন্দেহে, পেনোটর উীনশ শতকের 
ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা-_সেখানে 
শ্রীরামকৃষের আবিভবি। 

পেনেটির মহোৎসবে বছরে বছরে শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপস্থিত আলোড়ন সষ্টি করোছল। পুণ্যভাঁম 
পেনেটির আবেষ্টনীতে শতধারায় উপছে পড়োছল 
শ্রীরামকষের আধ্যাত্মক ভাবানযাঁস । শ্রীরামকৃষ্ণ 
বপদতে ভাব মহাভাবের প্রদর্শন পেনোটর উৎসব- 
ভূমিকে মহিমাশ্বিত করে তুলেছিল । শ্রীরামকুষ্ণের 
প্রাণমাতানো নৃত্য ও সংকীর্তন দীর্ঘকালের পুঞজী- 
ভূত ভাবের আবিললতাসকল ভাসয়ে দিয়োছল। 
প্রত্যক্ষরশৰ সমাগত ব্যান্তদের উপর তার প্রভাব 
সম্বন্ধে রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন ৫ “আমরা অনেক 
সংকীর্ভন ও প্রোমক ভন্ত দৌখয়াছ, অনেক জান? 
সাধকও দোৌঁখয়াছি, অনেক সপান্ডত ও সঙ্গীত- 
শাস্্রবিশারদ গায়ক দেখিয়াছি, অনেক লয়-মান- 
সংযুস্ত নৃত্যও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের 
নৃত্য ও সংকীর্তনের ভাব এক চৈতনাদেব ব্যতাঁত 
আর কাহারও সাঁহত তুলনা হইতে পারে না। যাঁহারা 
তাঁহার হরিনাম শ্রবণ কাঁরয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে 
পারিয়াছেন। হারভন্ত যাহারা, তাঁহারা সেই 
সঞ্কণর্তন শ্রবণ কাঁরয়া প্রেমাবেশে পুলকিত হইতেন, 
এ-কথা আশ্চর্যের বিষয় নহে । কিন্তু যাহারা তমো- 
গণের আকর, ঈশ্বরের আস্তত্ব মানতেন না, ভান্ত- 


উদ্বোধন 
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প্রীতি যাঁহাদের মধ্যে লেশমান্র ছিল না, যাঁহাদের 
হৃদয় শূন্য বা লোৌহময় বাঁললেও বলা যাইত, যাহারা 
পাশ্চাত্য সভ্যতার অনহরোধে রাজপথে, সাধারণ স্থানে 
ও সাধারণ ব্যান্তাদগের সমক্ষে নৃত্যাঁদ করা 
অসভ্যতার লক্ষণ জ্ঞান কাঁরিতেন, যাহারা ভাব ও 
প্রেমকে মস্তিচ্কের বিকার বাঁলয়া ঘোষণা কারতেন, 
তাঁহারাও প্রেমে বিহৰল হইয়া সং্কীর্তনে নৃত্য 
কাঁরয়াছেন 1১৫ 

প্রত্যক্ষদর্শঁ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও সাধারণভাবে 
বর্ণনা করেছেন £ “সতকীর্তনমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন 
কারবার জন্য লোক কাতার দয়া দাঁড়াইতেছে। ঠাকুর 
প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন। কেহ কেহ 
ভাঁবতেছে শ্রীগোৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন! 
চতুর্দিকে হাঁরধৰান সমদ্রকল্লোলের ন্যায় বাঁড়তেছে। 
চতুর্দক হইতে পূঞ্পবৃন্টি ও হারর ল্‌ট হইতেছে ।” 

গণাঁবমোহন শ্রীরামকুষ্কে দেখে বিস্মিত ও 
পুলকিত হতো সকল শ্রেণধর মানুষ । শ্রীগৌরাঙ্গ- 
সমাতপ্ত উৎসবক্ষেত্রে নবগৌরাঙ্গের আ'বিভাঁবে 
সকলের প্রাণ চগ্ল হয়ে উঠত। জ্বন্গাবতই 'নয়ত- 
গামী তীর্ঘযান্রীগণ, বিশেষতঃ স্থানীয় মানুষ প্রাত- 
বছর তাঁর উপ্পাস্থাতি সাগ্রহে অপেক্ষা করত । 

জীবনীকার শাঁশভ্ষণ ঘোষের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
পেনোটর মহোৎসবে সর্বপ্রথম যোগদান করোছলেন 
৯২৭৬ সালের জ্যৈেষ্ঠমাসে (১৮৬৮ শ্রীঃ), জীবনী- 
কার স্বামী সারদানন্দের মতে ১২৬৫ সালে। 
প্রাসিক তথ্যাঁদ বিচার করে আমরা দ্বিতীয় মতটি 
গ্রহণযোগ্য মনে করোছি। সে-বংসর পণ্ড-ঘহোৎসব, 
অন্যান্ঠত হয়েণছল বৃহস্পাতিবার, ১১ আষাঢ় ১২৬৫, 
২৪ জদন ১৮৬৮ | শ্রীরামকফের পেনোটর মহোৎসবে 
যাওয়ার ইচ্ছা জানতে পেরে তাঁর রসদূদার মথুর 
মোহন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাঁদি করেছিলেন। খুবই 
সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ নৌকায় চড়ে দক্ষিণেশবর থেকে 
পেনোট গোছলেন। সঙ্গী ছিলেন ভান্নে হাদয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণের যাতে কোনরূপ অস্াবধা না হয় সে- 
বিষয়ে নাশ্চত হবার জন্য মথুরমোহন ছদ্মবেশে 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন । লাঠিয়াল, দারোয়ান 
মোতায়েন করেছিলেন। দণ্ড-মহোংসব জমে উঠোছল, 
জনসাধারণ মহহনম্টহহ হারধ্ধানতে উদ্বেলিত; 


১৫ শ্রীত্রীরামড় পর মহংসদেবের জীষনবৃত্তাল্ত--রামচল্দ্ দত্ত, প:ঃ ৬৮-৪৯ 
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সেসময়ে তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় অপর একাট 
আনন্দোত্ব-_শ্রীগোরাঙ্গভাবে ভাবোম্মত্ত শ্রীরামকৃফ। 
জনসাধারণ চণল হয়ে ওঠে । শ্রীরামকৃষ্ণের হারনামে 
মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য ও ভাবসমাধ দেখে জনসাধারণ 
সহন্তরকন্টে হারিধান দিতে থাকে । 

সৌদনই মণ সেনের বাঁড়তে ভন্তশাস্ে 
সুপশ্ডিত ও 'সিদ্ধসাধক বৈফবচরণ এবং শ্রীরামকৃষের 
প্রথম মিলন ঘটে । বৈষ্বচরণ শ্রীরামকৃফকে “আধ্যা- 
ত্বক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন আঁদ্বতীয় মহাপুরুষ” বলে 
চিনতে পারেন । বৈষবচরণ পাঁচ টাকা ব্যয়ে চিড়া 
মুড়কি আম কিনে মালসাভোগ দিয়ে শ্রীরামকৃকে 
নিয়ে আনন্দ করেন । জীবননকার গ্‌রুদাস বর্মনের 
মতানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ গভনর ভাবস্থ হয়ে পড়ায় 
ণকছুই খেতে পারেনান । কলকাতায় ফেরার পথে১৬ 
বৈষবচরণ পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষায় 
দাক্ষণেম্বর কালীবাঁড়তে নেমোছলেন, কিন্তু তিনি 
তখনও ঠাকুর ফেরেনান জানতে পেরে ক্ষুঞনমনে চলে 
গোছলেন। 

মণ সেন শ্রীরামকষের বশেষ অনুগৃহীত। 
১৬ জুলাই ১৮৭১ তারিখে মথুরমোহনের মৃত্যুর পর 
এবং শন্ভুচরণ মাঁলকের দায়িত্ব গ্রহণে পূর্ব পর্যন্ত 
মাণ সেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয় দুব্যাদ জোগাবার 
ভার নিয়েছিলেন ।৯৭ সেন পাঁরবারে১৮ রয়েছে 
এরাধাকফের নিত্যসেবা। প্রায় তিন ফট পৈঠার 
উপর দোতলা বাঁড়। নিচতলায় বৈঠকখানা। তার 
দাক্ষণ দিকে সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই একটি প্রাঙ্গণ । 
সম্মুখে মন্দির। তিন অংশে বিভন্ত। মধ্যভাগে 
গোৌরনিতাই, দাঁক্ষণে রাধাকৃষ্ণ এবং উত্তরে রেবতী- 
বলরাম । তাছাড়াও বেদীতে আছেন জগন্নাথ-সুভদ্রা- 
বলরাম, নারায়ণাঁশলা, মঙ্গলচন্ডী প্রভৃতি । ইদানীং 
বাড়ির শীর্ষে শোভা পাচ্ছে ও / অমৃততীর্ঘ / সর্ব- 


একটি হারনামের হাটবাজার 
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ধর্মে এক ভগবান ।, বলাবাহুল্য, শ্রীরামকৃফের 
ভাবাদর্শে অন:প্রাণিত হয়েই সেনবাঁড়র এই 
তিলকধারণ। 

সেসময় থেকে প্রাত বছর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনোটর 
মহোংসবে যোগদান করোছলেন। এআঁভমত 
শ্রীরামকৃফ্-শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত এবং গ্বামী অভেদা, 
নন্দের । কথামৃতের মহেন্দ্রনাথ গন্ধে শ্রীরামকৃষের 
সঙ্গে অন্ততঃ দুবার পেনোটর মহোৎসবে যোগদান 
করলেও শুধুমাত্র ১৮৮৩ খ্রাম্টাব্দে শ্রীরামকৃফের 
মহোংসবে যোগদানের বিবরণ উপহার দিয়েছেন । 
তাঁর মন্তব্য £ “ঠাকুর প্রতি বসরই প্রায় আসেন ।” 
অপর ্্রীরামকৃষ্-শষ্য স্বামী সারদানন্দ ১৮৮৫ 
প্রীষ্টাব্দের মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগদানের বর্ণনা 
প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “ঠাকুর ইীতিপর্বে পাঁনহাটির 
উৎসবে অনেকবার যোগদান কাঁরয়াছিলেন।” অর্থাৎ 
গতাঁন প্রাত বছর যোগদান করেনান। তিনি আরও 
লিখেছেন £ “কন্তু তাঁহার ইংরাজী-শাক্ষত ভন্ত- 
গণের আগমনের কাল হইতে নানা কারণে তান 
কয়েক বংসর উহা পালন কাঁরতে পারেন নাই ।” 
প্রাসাঙ্গক তথ্য থেকে মনে হয় আলোচ্য কালের মধ্যে 
1তাঁন খুবই সম্ভবতঃ ১৮৮১ প্রীষ্টাব্দে মহোৎসবে 
যোগদান করেছিলেন । তাছাড়াও ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ 
ধীষ্টাব্দে পেনেটির মহেংসবে যোগদান করোছলেন। 

১৮৮৩ প্রাষ্টাব্দে পেনোট উৎসবের বিবরণ পাওয়া 
যায় কথামৃতকারের লেখনীতে এবং স্বামী অদ্ভুতা- 
নন্দের জবানীতে । উৎসবের দিনটি ছিল সোমবার, 
& আষাঢ় ১২৯০, শুক্রা ভ্রয়োদশী, ১৮ জুন ১৮৮৩। 
দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে শ্রীরামকৃষ একাঁট 
ঘোড়ার গাঁড়তে চেপে রওনা হয়োছলেন। গাঁড়র 
ব্যবস্থা করেছিলেন ভন্ত রামচন্দ্র দত্ব। গাঁড়তে 
চলেছিলেন রাখাল, মাস্টার, রাম, ভবনাথ ও আরও 


১৬ গৃর্দাস বম'ন-সংত্রে জানা বায় বৈষবচরণ স্টীমারে করে পানিহাটি থেকে দাক্ষিণে*বরে গোঁছলেন । 

১৭ শ্লরীত্রীরামকফলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৯৯ পাদটীকা দুষ্টব্য। 

১৮ গেন বংশের আঁ নিবাস আিসপ্তগ্রাম। এদের আমদানি রপ্তাঁনর ব্যবসা ছিল । জাতে সুবর্ণবাঁণক । 
মণিমোহনের তা গুরুচরণ সেন কলকাতায় তুলাপটিতে বাসম্ছান করেছিলেন। যদৃলাল মাল্পক সম্পকে মাণ সেনের 
ভগ্মিপাঁত। খড়দহের গোস্বামী এদের গুরহবংশ | গুরুচরপ সেন তাঁর গুরুর আদেশে একচক্তা, নবস্বীপ, বন্দোবন, 
পান্ডা (দক্ষিণদেশ ), পানিহাঁটি ও আগরপাড়াতে দেবালর চ্ছাপন করেছিলেন । পারবারিক গোলযোগের জন্য 
মাঁণ গেন শেষ প্স্ত পেনেটিতে এসে স্থায়ীভাবে বনবান করেছিলেন। এ-সকন তথ্য মাঁণ সেনের প্রপৌন্র লক্ষত্রীনারায়ণ 


সেনের নিকট হতে সংগৃহীত। 


৬৩৪ 


দু-একটি ভন্ত। লাটুর এবারই প্রথম পেনেটির 
মহোৎসবে যোগদান । গাঁড় ম্যাগাজিন রোড 'দিয়ে 
গিয়ে ব্যারাকপুর দ্রীগক রোডে গিয়ে পড়ল। 
আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরা-ভন্তদের সঙ্গে ফন্টিনান্ট 
করতে লাগলেন । গাঁড় রামচাঁদ ঘাট রোড দিয়ে 
পেনোটিতে ঢোকে । কিছুক্ষণ পরে পেশছায় 
মহোৎসবক্ষেত্রে । ঠাকুরের সঙ্গী ভন্তগণ কিছু 
বুঝবার আগেই দেখেন, ঠাকুর হঠাৎ গাঁড় থেকে 
নেমে তীরবেগে ছুটে চলেছেন। নবদ্বীপ গোস্বাম? 
সেন পারবারের গুরু । নবদ্বীপ গোম্বাম সঞ্কীত'ন 
করতে করতে রাঘবমান্দরের দিকে চলাছলেন। 
ঠাকুর তীরবেগে এসে সংকীর্তন দলের মধ্যে ঢুকে 
উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। প্রেমোন্মত্ত ঠাকুরের 
নয়নাভরাম নৃত্য । উপাঁস্থত জনপাধারণের প্রাণে 
শিহরণ খেলে যায় । নত্য করতে করতে তান মাঝে 
মাঝে সমাধচ্ছ হয়ে পড়ছেন। পাছে পড়ে যান 
আশঙ্কা করে নব'বাঁপ গোস্বামী তাঁকে সযত্বে ধারণ 
করছেন ৷ চারাদক থেকে হারধ্ৰানর কল্লোল ওঠে । 
ভন্তগণ ঠাকুরের চরণে ফুল ও ব।তাসা ছশুড়ে ছুড়ে 
দিতে থাকেন। প্রেমাহল্লোল জনসমান্টকে মাতিয়ে 
তোলে। ঠাকুরকে দেখবার জন্য জনতার মধ্যে 
ঠেলাঠোল চলতে থাকে । ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় নত্য 
করেন। বাহ্যদশায় নেমে .এসে নাম-গান ধরেন £ 

যাঁদের হার বলতে নয়ন ঝরে, ওই তারা তারা 

দুভাই এসেছে রে। 
যাঁরা আপান নেচে জগৎ নাচায়, তারা তারা 
দুভাই এসেছে রে। ইত্যাদি । 

ঠাকুরের সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে নাচছেন ভন্তগণ। তাদের 
কারও কারও বোধ হয়, গৌর-নতাই তাদের সাক্ষাতে 
নাচছেন। অতঃপর ঠাকুর পরের নাম-গানাট 
ধরেছেন £ 
নদে টলমল টলমল করে গোরপ্রেমের হিল্লোলে রে। 
ইত্যাদি । 

সং্কীর্তন তরঙ্গ ধারে ধীরে অগ্রসর হয়। 
শ্রীরামকৃফকে দেখে মনে পড়ছিল পুরীতে স্নানযান্রা- 
দর্শনে উপাঁস্থিত শ্রীঠৈতন্য সম্ব্ধে কাব কর্ণপ্‌রের 
বর্ণনা । কাঁব বলেছেন £ 

এ কোন কনকমাণ আমার নয়নপথে পাঁতত 
হয়েছে, যার প্রচণ্ড মাতন্ডসদশ তেঞ্জোরাশিতে 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্য--৯ম সংখ্যা 


জীবমান্লের চিত্তের বিষয়রস শাকয়ে যাচ্ছে। এবং 
যার অসীম রূপমাধূরী দশাঁদক ভগবদন[রাগামংত 
ধারায় "লাবিত করে দিচ্ছে । বৈরাগ্যমণীর্ত শ্রীরাম- 
কৃষের রূপমাধূর্ষে ও ভাবসগ্ালন ভন্তগণের মন 
বিষয়রস বযুস্ত করে ভগবদভাবে অনুরাজত করেছে। 
তাদের মনে হচ্ছিল স্বর্গ বাঁঝ নেমে এসেছে 
পৃথিবীর মাটিতে । সন্কীর্তন তরঙ্গ রাঘবমান্দরে 
পেশছায়। ভস্তগণ মান্দিরাঁদ পাঁরক্রমা করেন। 
নৃত্যসহযোগে সঙ্কীর্তন করেন। রাঘব পাাঁজত 
“মদনমোহনকে প্রণাম করে ভন্তগণ গঙ্গার ধারে 
সেনবাঁড়তে পুঁজত রাধামাধব মান্দরের দিকে 
অগ্রসর হয়। সম্মহখে শ্রীরামকৃষ্ণ । 

জনসম্ঘের সামান্য অংশই মান্দর-প্রাঙ্গণে প্রবেশ 
করতে পারে । অধিকাংশ মানুষ দরজায় ঠেলাঠোল 
করতে থাকে। মান্দর-প্রাঙ্গণে ঠাকুর মধুর নৃত্যে 
প্রমত্ত । শ্রীম লিখেছেন £ “(শ্রীরামকৃষ্ণ ) কাতনা- 
নন্দে মাতোয়ারা । মাঝে মাঝে সমাধস্থ হইতেছেন। 
আর চততীর্দক হইতে পৃদ্প ও বাতাসা চরণতলে 
পাঁড়তেছে। হাঁরনামের রোল আঁঙনার ভিতর 
মুহুমর্হু হইতেছে । সেই ধান রাজপথে পেশীছিয়া 
সহত্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইতে লাগল । ভাগীরথা- 
বক্ষে যে-সকল নৌকা যাতায়াত কারতোছিল তাহাদের 
আরোহগণ অবাক হইয়া এই সমুদ্র কল্লোলের ন্যায় 
হরিধান শ্ানতে লাগল ও িনজেরাও “হারবোল, 
হরিবোল" বালতে লাগিল ।” শ্্রীরামককফ সম্বন্ধে 
1কছ: বাড়াত তথ্য পাওয়া গেছে প্রত্যক্ষদশ" সেবক 
লাটুর স্মৃতিকথা থেকে। পরবতা কালে তিনি 
বলেছিলেন £ “সেবার ঠাকুরের ভাবসমাধ দেখে 
আমাদেরও ডর লেগোছলো। তাঁর মবাসপ্রন্বাস 
বন্ধ হয়ে গিয়োছল, মূখ চোখ বুক সব একদম লাল 
হয়োছল, হাতের চেটো গপর্যস্ত লাল হয়ে গেল। 
ওনার এমন ভাব দেখে সবাই তাঁর পায়ের ধূলার জন্য 
কাড়াকাঁড় লাগিয়ে দিলে, বাক হামাদের বড় 
মূসাকল হোলো। ঠাকুরকে সবাই ছুতে চায়, 
হামরা তাদের ছু'তে বারণ কার ; কেহ শুনে না। 
এই নিয়ে বৃহৎ গণ্ডগোল লেগে গেল। রামবাবু 
বললেন, ওরে লেটো! ছেড়ে দে, লোকেরা সব 
ওনাকে ছ7য়ে ধন্য হোক: বাকী রামবাবূর কথা 
হাম শুনতে পারলুম না। হাম তো দেখোছ যে, 


আশ্বিন, ১৩৯৬] একাঁট হরিমামের হাটবাজার ৬৩৪ 
সমাধির সময় তাঁকে কেউ ছলে তাঁর কেমন কষ্ট শ্রীরামকের উদ্দীপন হয়। তান সমাধিতে 
হোত ! রামবাবু হামায় বারে বারে একথা বললেন । নিমাঁৎজত হয়ে পড়েন। সমগ্ত স্থির চক্ষু পলক- 


হামি, রাখালভাই আর ভবনাথভাই তিনজনে মিলে 
ঠাকুরকে সেখান হোতে বাহরের বৈঠকখানায় নিয়ে 
গেলম । বাকী লোকেরা কি শোনে; ওনাকে যখন 
নিয়ে যাচ্ছ, তখনও তাঁর পায়ে হাত দেবার চেষ্টা 
করছে। শেষে রামবাব করলেন কি জানো 2 এক- 
মুঠো ধূলা ঠাকুরের পায়ে ছ:*ইয়ে নিয়ে সকলকে দিতে 
লাগলেন। তবে তাঁকে বাঁহরে আনতে পাঁর।১৯ 

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ঠাকুরকে মাঁণ সেন ও 
নবদ্বীপ গোস্বামী অন্য এক ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা 
করালেন। অতঃপর ঠাকুরের সঙ্গ ভস্তগণকে অপর 
একাঁট ঘরে বাঁসয়ে খাওয়ানো হল। ঠাকুর নিজে 
আনম্দ করতে করতে তাঁদের খাওয়ান। প্রসাদ 
ধারণের পর ঠাকুর ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গগণ বৈঠক- 
খানায় এসে বসলেন ! নবদ্বীপ গোস্বামীও এসে 
যোগদান করলেন । গৃহকতাঁ মাঁণ সেন গাঁড়ভাড়া 
দিতে চাইলে ঠাকুর তাঁকে নিষেধ করেন। নবদ্বীপ 
তাঁর প্রকে ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ কারয়ে দেন। 
নবদ্বীপ-পত্র শাস্ত অধ্যয়ন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
ধর্প্রসঙ্গ করতে থাকেন। পিতা ও পূত্রকে লক্ষ্য 
করে তান বলেন £. শাদ্রের সার জেনে নিতে 
হয় ।."" সারট:কু জেনে ডুব মারতে হয় --ঈ*বরলাভের 
জন্য । আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন, বেদান্তের 
সার- ত্রক্ধ সত্য, জগৎ মিথ্যা । গীতার সার-- 
দশবার গীতা বললে ঘা হয়, অর্থাৎ ত্যাগী, ত্যাগী ।” 
নবদ্বীপ গোস্বামণ বলেন £ “ত্যাগী ঠিক হয় না, 
“তাগী হয়। তাহলেও সেই মানে। তগং ধাতু 
ঘঞ- তাগ, তার উত্তর ইন প্রত্যয় তাগী। ত্যাগী 
মানেও যা, তাগী মানেও তাই ।৮ শ্রীরামকুষচ বলেন £ 
“গীতার সার মানে- হে জীব, সব ত্যাগ করে 
ভগবানকে পাবার জন্য সাধন কর ।” 

শ্রীকুফ ও অজর্নের কথোপকথন বলতে গিয়ে 


শুন্য । নিঃবাস বইছে কি বইছে না। উপাচ্থিত 
সকলে বিম্ফারিত নয়নে সমাধস্থ পুরুষকে দেখেন। 
কিছুক্ষণ পরে কিছংটা প্রকাতস্থ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
নবগ্বীপকে উপদেশ করেন একজন খাঁট ভন্ত হয়ে 
সংসার করবার জন্য । সে-ই ভন্ত যে তাঁতে থাকে-_ 
যার মন প্রাণ অম্তরাত্মা সব তাঁতে গত হয়েছে। 
মাঁণ সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্বদের বিদায় 
করছেন। কাউকে দেন এক টাকা, কাউকে দুই 
টাকা। ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে অগ্রসর হন। 
তাঁর অনেক পাঁড়াপশাড়তেও ঠাকুর িছ: গ্রহণ 
করেন না। মাঁণ সেনের লোক আম সন্দেশ ?িনবার 
জন্য রাখালের হাতে টাকা দেন। সঙ্গী-সেবক 
লাটুর জবানীতে পাই £ “রাখাল-ভাই পাঁচ টাকায় 
এক ঝুড়ি আম আর এক ঝাড় সন্দেশ নিয়ে 
দাক্ষণে*বর গেলো । এই না দেখে ঠাকুর রাখালের 
উপর খুব গোপা করলেন, আউর রাখাল ভাইকে 
সাবধান করে দিলেন, বললেন--দ্যাখ ! এমন কাজ 
আর করাবান। তুই নিলে আমার নেওয়া হোলো । 
পঞ্খী আউর দরবেশের কিছু সণয় করতে নেই ।১৮ 
শ্রীরামকৃফ দাক্ষিণেনবরে ফিরে যান। অধ্যাপ্রেরণা- 
মধু আহরণ করে ভস্কগণ ফিরে যান নিজ নিজ ঘরে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনীভূত ভাবের উৎসারে পণ্যভাম 
পেনোটি আঁধকতর সম্পন্ন হয় । শ্রীঠৈতন্য ও নিত্যা- 
নন্দের সংস্পর্শে পেনোটতে যে তীর্থের অভ্যুদয় 
হয়ে ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে সে-তীর্ঘের ভাবসম্পদ 
আঁধকতর পরিপুষ্ট হয়। উপরন্তু মাঁণ সেনের 
গৃহাঙ্গন২০ শ্রীরামকফের পুনঃপুনঃ লীলাবলাসের 
দ্বারা পেনোটর ভাবৈশ্বযের ভান্ডারে সংযোজত হয় । 
শ্রীরামকৃষ পেনোটি-তীর্থকে পুনরায় তাঁথাঁকৃত 
করেছেন, সেখানে বছরের পর বছর শুভ-পদাপণ 
করেছেন, বিশেষতঃ চিশ্ড়ার মহোৎসবের দিনাটিতে২ ১, 


$৯ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মহীতকথা- চল্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সং, পৃঃ ৯৭-৯৮ 

২৪ কথামৃতকার লিখেছেন $ “'তাঁহারাই (সেন পারবারই) তখন বর্ষে বর্ষে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।” 
অনুসন্ধানে জানা যায়, সেনবাড়ির রাধাকৃষকে কেন্দ্র করে দণ্ড-মহোতসবের দিন ষে উৎসব প্রবার্তিত হয়েছিল শ্ধ্; সোঁটই 
সেন-পারবার সংগঠন করতেন । মহোৎসবতলায় অনুষ্ঠিত উৎসব তাঁরা আয়োজন করতেন না। মণ সেনের বংশধরগণ 


এখনও সে-এীতহ্য বহন করে চলেছেন। 


২১ এই বিশেষ দিনটি ছাড়াও তিনি অনাদনে পানিহাটিতে গেছেন | যেমন গিরীন্দ্ু ও লাটুকে নিয়ে তিনি 
রথখোৎসবের দিন সেখানে গোঁছলেন । (শ্রীশ্রীলাটু মহারাজে4 স্মতিকথা, পুঃ ৮৮) 


৬৩৬ 


1তাঁন যোগদান করেছেন। াকন্তু শেষবার অর্থাং 
১৮৮৬ খ্রীন্টাব্দে এ দিনাটতে পেনোটর মহোৎসবে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবৈশ্র্ষের যে-উদ্ভাস দেখা গিয়েছিল, 
তা বোধ কার হাতিপূর্বে কখনও দেখা যায়ান। 
এবারে তান পেনোটর মহোংসবে যোগদান করে" 
1ছলেন একট বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে । তিনি গোছলেন 
তাঁর ইংরেজি-শাক্ষত তরুণ ভভ্তদের নেড়াননেড়ী, 
আউল-বাউল প্রভৃতি বৈষফব সম্প্রদায়সহ অশাক্ষত 
জনসাধারণের মধ্যে যে স্বতঃস্ফৃতধর্মভাব পেনোট- 
প্রমূখ তীথস্থানে স্ফারত হয় তার সঙ্গে পাঁরচয় 
কারয়ে দেবার জন্য । তিনি তাঁর তরুণ ভক্তদের 
বলেছিলেন £ “সেখানে ওাঁদন আনন্দের মেলা, 
হরনামের হাটবাজার বসে-তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল 
কখনও এরূপ দোখসান, চল দেখে আসাব।৮ 
ঠাকুরের এই আমন্ত্রণে ভন্ত্রদের অনেকের মন ময়ংরের 
মতো নেচে ওঠে, কিন্তু কয়েকজন ভন্ত ঠাকুরের 
দশঘন্ছায়শ গলবেদনার কথা ভেবে অশওকা প্রকাশ 
করেন। এ-গলবেদনাই পরে ক্যাম্সাররোগজনিত 
বলে নিত হয়েছিল । 

১২ আষাঢ় ১২৯২, ২৫ জুন ১৮৮৫, বৃহস্পাঁতবার 
শুরা তুয়োদশী । সকালবেলা মরহাব্ব ভন্ত রামচন্দ্র 
দত্তের নেতৃত্বে প্রায় পশচশজন ভন্ত দুটি ভাড়া-নৌকায় 
দাক্ষণেশ্বর উপাচ্ছিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য একা 
পৃথক: নৌকার ব্যবস্থা হয়। সকাল দশটার মধ্যে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভন্তগণ খাওয়া-দাওয়া সেরে যাত্রা করেন। 
কয়েকজন মাঁহলা ভন্তও সহযান্ী হন ।২২ নৌকাগদাল 
পেনোৌট মহোৎসবতলায় পেশছায় বেলা বারোটা 
নাগাদ । নদীর ধারে আশেপাশে সবুজের সার। 
আম জাম নিস কদম্ব ছাঁড়য়ে রয়েছে । আকাশে 
মেঘ। কখনও বার 'ঝার বৃন্টি হচ্ছে। পথে 
কাদা । পুরনো বটগাছ তলায় প্রচুর লোক সমাগম 


হয়েছিল । এখানে সেখানে ভন্তগণ সংকত'ন 
করছেন । প্রত্যক্ষদশী' শরৎচন্দ্র (পরে স্বামী 
সারদানন্দ )) মন্তব্য করেছেন £ “সবই একটা 


অভাব ও প্রাণহীনতা চক্ষে পাঁড়তে লাগল ।৮ 
ঘাটে নেমে শ্রীরামকুফ ভক্তদের নিয়ে সোজা মাঁণ 
সেনের বাঁড়তে গিয়ে ওঠেন। বাঁড়র লোকজন 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বষ--৯ম সংখ্যা 


তাঁকে অভার্থনা করে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসান। 
ইংরেজী কায়দায় সাজানো বৈঠকখানা । দশ-পনের 
মিনিট বিশ্রাম করে ঠাকুর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে 
রাধাকৃষ দর্শন করবার জন্য এাগয়ে যান। বৈঠক- 
খানার পাশেই ঠাকুরবাড়। মনোহর যুগলমতি: 
দর্শন করে ঠাকুর অর্ধবাহ্দশায় প্রণাম করেন। 
মন্দিরের সামনে চক্কমিলান প্রশস্ত উঠান । একদল 
কাঁতনীয়া উঠানে নামগান করছিল । সেখানে দেখা 
গেল শিখা-সত্রধারী দাঘ" স্ছাল বপু প্রো বয়্ক 
এক বৈষব। ঝুলিতে মালা, কধে উত্তরীয়, পরণে 
ধোপ-দুরস্ত ধুতি, ট্যাকে একগ্োছা পয়সা। 
বৈষ্ণব-বাবাজী ভাবাবিষ্টের মতো অঙ্গভাঙ্গ, হুগ্কার 
ও নৃত্য করে লোকজনের দর্বন্ট আকর্ষণের চেষ্টা 
করছিল। তার 'দকে দণ্ট পড়তেই ঠাকুর পাশে 
দাঁড়ানো যৃূবক-ভন্তদের নিঃস্বরে বলেন, “ঢং দ্যাখু*। 
পরক্ষণেই পট পাঁরবার্তত হয়ে যায় । নিজের গলার 
যন্ত্রণার কথা সম্পূর্ণ ভ্‌লে গিয়ে শ্রীরামকু এক 
লাফে কাঁতনদলের মধাভাগে উপস্থিত হন। 
ভাবাবেশে কখনও 1সংহবিরুমে নৃত্য করেন, কখনও 
বা সংজ্ঞা হারিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। 
ভন্তগণ তাঁকে আবেন্টন করে দাঁড়ায় । বাবাজখর নকল 
ভাবাবেশের পর ঠাকুরের খাঁট ভ।বৈশ্বর্য উপাস্থিত 
সকলকে মুগ্ধ করে। প্রতাক্ষদশী স্বামী সারদানন্দ 
লিখেছেন £ “ভাবাবেশে নত্য করিতে কারতে যখন 
[তান দ্রুতপদে তালে তালে কখনও অগ্রসর এবং কখনও 
পশ্চাতে 'ছাইয়া আসিতে লাগলেন, তখন মনে 
হইতে লাগল তান যেন “সুখময় সায়রে' মীনের 
ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছন্ট্াছটি কারতেছেন।-." 
প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বোলত হইয়া তাঁহার দেহ যখন 
হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাঁফিত তখন ভ্রম হইত 
উহা বাঁঝ কাঁঠন জড় উপাদানে নামত নহে, বাঁঝ 
আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উ য়া প্রচন্ডবেগে সম্মৃখদ্থ 
সকল পণার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে--তখনই 
আবার গাঁলয়া তরল হইয়া উহার এ আকার লোক- 
দৃষ্টির অগোচর হইবে ।” ঠাকুরের পারধানে গোঁরক 
গরদ। নৃতরত ভাবোদ্দীপ্ত ঠাকুরকে দেখে মনে 
হচ্ছিল “আম্নাশখা পারব্যাপ্ত'। মনে হচ্ছিল 


২২ মাঁহলা ভক্তদের মধে] উল্লেখযোগ্য যোগীন-মা, গোলাপ-মা ; পুরুষ ভল্তদের মধ্যে নরেল্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, 
কালীপ্রসাদ, লাটু, বলরাম, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র ও মহেন্দ্নাথ গৃপ্ত। 


আঁম্বন, ১৩৯৩ ) 


গোরকোত্জহল শ্রীগৌরাঙ্গ পুনরাবরভত ! নৃত্যপট: 
গাঁরশচন্দ্র তাঁর “নত্য* শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন £ 
*প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতি কঠোর যোগী ছিলেন। 
তান মহা গৌরাঙ্গদ্বেষী ।.**"কাশীধামে বাঁসয়া 
“সোহহং তদ্বে নাবস্ট, সম্মুখে ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ 
নৃত্য কারতেছেন। গৌরচন্দ্রের অঙ্গতরঙ্গে শত শত 
চন্দ্র ঠিকৃরিয়া চতুর্দিকে ছাটিতেছে +..শুদ্ক সন্যাসী 
উপানষং-পাঠে রত ১ পাঠ ছাঁড়ুয়া চাঁহলেন ; আবার 
পাঠে মনোনিবেশ কারলেন। 'কিম্তু সংজ্ঞা হইলেই 
দেখেন 'গৌরচদ্দ্রের নৃত্য । গৌরাঙ্গ নাচিতেছেন 
-গান নাই, কথা নাই, ভাবাবেশে, সন্ন্যাসীবেশে 
গৌর নাচিতেছেন। সন্যাসী দোঁখতেছেন ।..অজ্ঞাত- 
ভাবে ক্রমে দেখা প্রবল হইয়া উঠিল । “বীর সন্ন্যাস 
এইবার অতিচগল ।-..সন্াপী ছটিলেন, প্রাণপণে 
ছ2াটলেন; গৌরচন্দ্রকে আলঙ্গন করলেন ।-- "রামকৃষ্ণ 
পরমহংসকে না দৌখলে আমরা একথা প্রত্যয় কাঁরতাম 
না১."নদে টলমল টলমল করে” মদঙ্গতালে গান 
হইতেছে, রামকৃফ নাচিতেছেন।...যে-ভাগ্যবান 
দেখিয়াছেন, তান প্রত্যক্ষ দৌখয়াছেন যে, ভাব- 
প্রভাবে প:থবী টলটলায়মানা । কেবল নদে টলমল 
কাঁরতেছে না, সমস্তই টলটলায়মানা। যে সে-নাচ 
দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার গ্রাণ ধাঁবত 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই ।৮২৩ 

প্রায় আধঘন্টা পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুটা প্রকাতিস্থ 
হন। ভন্তগণ তাঁকে নিয়ে রাঘবের পাটের 'দিকে 
অগ্রসর হন। কাত্তনদল মহা উৎসাহে নামগান 
করতে করতে ঠাকুরাকে অনুসরণ করে । তারা গাইতে 
থাকে, “সুরধুনটী তীরে হরি বলে কেরে, বুঝি 
প্রেমদাতা নিতাই এসেছে ।” ইত্যাদদ। তাদের মনে 
হয়, উপাঁচ্ছঘত সকলের মনে হয়, প্রেমদাতা নিতাই 
স্বয়ং প্রেম বিতরণ করছেন। কয়েক পা এাঁগয়ে 
ঠাকুর গভশর ভাবস্থ হয়ে পড়েন। ভাব থেকে 
অবরোহণ করে দুচার পা হাঁটেন আবার ভাবন্থ হন। 
জনসাধারণ চারাদক থেকে ছুটে আসে। অন্যান্য 
কীর্তনদল এসে জুটে । বরা এক জনস্রোত 
ভাবোশ্মত্ত ঠাকুরকে সম্মুখে রেখে অগ্রসর হতে থাকে। 


একটি হারনামের হাটবাজার 


৬৩৭ 


আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে ঝিরাঁঝরে বৃষ্টি হচ্ছিল, 
পথে কোথাও কোথাও জল জমে উঠোঁছিল ।২৪ 
ভন্তগণ দেখেন ভাবোন্দীগ্চ শ্রীরামকৃষ্ণ বপুতে 
আশ্চর্য পারবত্তন। প্রত্যক্ষদশ** সেবক শরৎচন্দ্র 
(স্বামী সারদানন্দ ১ লিখেছন £ “তাঁহার (ঠাকুরের) 
উন্নত বপহ প্রাতাদন . যেমন দোঁখয়াঁছ তদপেক্ষা 
অনেক দীর্ঘ এবং স্বস্নদজ্ট শরীরের ন্যায় লঘু 
বাঁলয়া প্রতীত হইতোছল, শযামবণ" উত্জ্বল হইয়া 
গোৌরবর্ণে পাঁরণ্ত হইয়াছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমন্ডল 
অপর জ্যোতি বিকণ্ণ কাঁরয়া চতুষ্পাম্ব আলোকিত 
কারয়াছল, এবং মাহমা করুণা শান্ত ও আনম্দপূর্ণ 
মুখের সেই অনুপম হাঁস দ-ষ্টপথথে পাঁতত হইবা- 
মান মন্ত্রমুণ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য 
সকল কথা ভুলাইয়া তাহার পদানৃসরণ করাইয়া- 
1ছিল।” প্রত্যক্ষদশ“ গাঁরশচন্দুও এধরনের অলৌকিক 
আভজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়েছেন £ “তাঁহার (ঠাকুরের) 
যে কি বণ তাহা এত দোঁখয়াও স্থির কাঁরতে পারি 
নাই ! নানা সময়ে নানা বর্ণ দেখিয়াছি । পেনোটির 
পাটে অনেক বর্ণ দৌখয়াছ।” শ্রীন্্রীরামকৃফ পৃশাথ- 
কার উপহার দিয়েছেন একটি সন্দর চিন্ত। তান 
1লখেছেন ঃ 
হেথা রাঘবের পাটে, পথে যেতে ভাব উঠে ) 
হেন ভাব কখনও না শান । 
তাকায়ে আকাশপানে, দক্ষিণ-পূরব কোণে, 
বাহ্জ্ঞানহবন গুণমাঁণ ॥ 
কোথায় ধাইব চে"ঠা,  স্পন্দহীন অঙ্গগোটা, 
জড়বৎ অচল শরীর । 
শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে "স্থির হয়ে থাকেন 
প্রায় ঘণ্টাখানেক । ভস্তদের কেউ এাগয়ে গিয়ে 
তাঁকে 'বাঁজ-বাক্য প্রণব শোনায় । তাতেও ফল না 
পেয়ে ভক্তগণ চিন্তত হয়ে পড়েন। অবশেষে তান 
নিজেই ভাব-সংবরণ করেন । 
ভাব সংক্লামক। হ'রিনামের হাটবাজারে ঠাকুরের 
ভাব সহজেই সংক্রামত হয় অন্যান্যদের মধ্যে। 
কয়েকজনের ভাব হয়, ছোট নরেনের গভার ভাব হয়। 
পরে ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে বলোছলেন £ “সোদন 


২৬ ঠাকুর শ্রীরামকৃফ ও স্বামী বিবেকানন্দ--গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( সম্পাদক £ শঞ্করশপ্রসাদ বসু ও 'িবমলকুমার ঘোষ ), 


১৪৮৯, প:ঃ ১০৮-৯০৯ 


২৪ করেকাঁদন পরে লীরামকৃফ বলেছিলেন £ ““দেখ-দাক, এই উপরে জল, নিচে জল, আকাশে বৃছ্টি--পথে'কাদা, 
আর রা কিনা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এল 1? 


৯ 


৬৩৮ 


তাহার ভাব আর ভাঙ্গে না--এক ঘন্টার উপর বাহ 
সংজ্ঞা ছিল না।”২৫ 

ইতোমধ্যে স্ব্ীভস্তগণ মহোৎসবতলায় শ্রীগোৌরাঙ্গ 
ও নিত্যানন্দের উদ্দেশে কয়েকটি মালসা ফলাহার 
উৎসর্গ কারয়ে নিয়ে আসেন। পথে হঠাৎ কোথা 
থেকে এক ভেকধারী বাবাজী এসে এক মালসা প্রসাদ 
কেড়ে নিয়ে যেন প্রেমে গদগদ হয়ে কিছ: প্রসাদ 
ভাবচ্ছ ঠাকুরের মুখে গ'িজে দিল। বাবাজী স্পর্শ 
করতেই ঠাকুরের সবঙ্গ শিউরে উঠল, তাঁর ভাবভঙ্গ 
হল। মুখের খাদ্যদ্রব্য থু থু করে ফেলে দিয়ে 
মুখ ধুয়ে ফেলেন। ভণ্ড বাবাজী গোপনে সরে 
যায়। ঠাকুর কাঁণকামান প্রসাদ ধারণ করেন। 
অপরেরা বাক প্রসাদ গ্রহণ করে। 

রাঘবের পাট পর্যন্ত আতনক্রম করতে তিন ঘন্টা 
সময় আঁতবাহিত হয় । সেখানে মান্দরে ঢুকে ঠাকুর 
বিগ্রহ দর্শন স্পর্শন করেন তানি প্রায় আধ ঘন্টা 
গবশ্রাম করেন। সমবেত জনতা ইতস্ততঃ ছাঁড়য়ে পড়ে। 
সৈসময়ে ভন্তগণ ঠাকুরকে নৌকার নিয়ে আসেন। 

লীলাপ্রসঙ্গের বর্ণনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মণ সেনের 
বাড়তে প্রসাদ ধারণ করোছিলেন বলে উল্লেখ নেই । 
প্রাত বছর শ্রীরামকৃষ্ণ মান্দরাদ দর্শন এবং সত্কীর্তন- 
নত'ন শেষ করে সেনবাঁড়তে রাধাকৃফের প্রসাদ ধারণ 
করতেন। স্বভাবতই প্র*ন ওঠে, আলোচ্য বছরে এর 
কোন ব্যতিপ্রম ঘটোছিল কি? মনেহয় না। মনে 
হয় তান সেনবাঁড়তে প্রসাদ ধারণ করোছিলেন। 
লা মহারাজের স্মৃতিকথাতে২৬ সংস্পন্ট উল্লেখ 
রয়েছে £ “সেবার ঠাকুর সবার সাথে প্রসাদ পেলেন, 
ঠাকুর প্রসাদ পেয়ে দুহাত তুলে নাচতে লাগলেন ।» 
অনুমান করা যায়, ঠাকুর রাঘবের পাট থেকে ফিরে 
এসে সেনেদের বাড়তে প্রসাদ ধারণ কর্বোছিলেন এবং 
সেখান থেকে গিয়ে নৌকায় উঠেছিলেন। 

পরবতাঁ দৃশ্য মধুরতর । কোন্নগরের প্রবীণ 
ভন্ত নবচৈতন্য মিন্র উদ্মত্তের মতো ছুটে এসে নৌকার 
উপরে শ্রীরামকৃষের পায়ে আছড়ে পড়েছেন। ককুপা 
করুন” বলে তান প্রাণের আবেগে কদিতে থাকেন। 
ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁকে স্পর্শ করতেই নবচৈতন্য 
অসাম উল্লাসে ফেটে পড়েন। নৌকার উপর নৃত্য 
করতে থাকেন, স্তবস্ততি করে ঠাকুরকে পুনঃপুনঃ 

২৫ শ্রীশ্রীরামকৃফসীলা প্রসঙ্গ, ৫ম খন্ড, পঃ ২৫৫ 
২৬ এ, 2৯৮. 


উদ্যোধন 


| ৯০তম বর্য--৯ম সংখ্যা 


প্রণাম করেন । ঠাকুর তাঁর পিঠে হাত বাঁলয়ে 
[দিতেই আবার 1তান শান্ত হন। নবচৈতন্য বিদায় 
নিলে শ্রীরামকষের নৌকা যাশ্া করে দক্ষিণেশ্বর 
আভমুখে । দেখা গেল সূর্ধদেব পাটে নামছেন । 
মেঘের আস্তরণ লালচে থেকে বেগুনী, বেগুনী ছেড়ে 
কাল রং ধারণ করে । নেমে আসে রঙ্গমণ্ের পটাবরণ । 

নবদ্বাঁপে শ্রীঠৈতন্যের লীলাস্ছলের অনেক কিছ: 
গাঙ্গাগর্ভে বিলীন । পেনোঁটর শ্রীপাটে সবাকছু 
আজও সংরাঁক্ষত ! বৈষব্ভন্তদের 'বিশবাস শ্রীচৈতন্যের 
“[নরম্তর আবিভবি রাঘবের ঘরে ।৮২৭ পেনোঁটি 
শ্রীচৈতন্যের সব আদি প্রচারকেন্দ্ু । পেনোঁট 'মালসা- 
ভোগ” প্রথার উদ্ভবস্থান।২৮ পেনোটর শ্রীপাট 
বৈফবদের কাছে চম্ময়ভ্াম । কয়েকশ বছর ধরে 
ভন্তগণ পেনোটতে সমবেত হচ্ছেন, নামকীর্তন 
করছেন, প্রার্থনা নিবেদন করছেন । শ্রীরামকৃফের 
ভাষায় বলা যেতে পারে £ “তাদের ভান্ততে সেখানে 
ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেধে গেছে ; তাই 
সেখানে সহজেই ঈ*বরায় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর 
দর্শন হয়।» উনিশ শতকে শ্রীরামকৃফ-খোলে 
আঁব্ভ্ত হয়োছলেন শ্রীচৈতন্য ও 'নত্যানন্দ। 
দুই দশকের বোশ তান প্রাত বছর পেনোটতে 
পদার্পণ করে শ্রীচৈতন্যের ভাবধারাকে উজ্জীবিত 
করেছেন, পাঁরপ্টট করেছেন । হরিনামের আকষণের 
প্রদর্শনী সংগঠিত করেছেন। এবং ভাবরাজ্যের 
বাহ্যদশা, অর্ধ বাহ্যদূশা ও অন্তর্দশা জনসমক্ষে পুনঃ 
পুনঃ উপচ্ছাপিত করেছেন । ভাবভান্তর গ্লাবনে 
তীর্থস্ছলীর পুঞ্জীভূত গ্লান ভেসে গেছে, হাঁর- 
নামের হাটবাজার আধ্যাত্মক ভাবের বিকাশে 
জমজমাট হয়ে উঠেছে। উপরন্তু, শ্রীরামকফের 
সাহচর্ষে বৈষবতীর্থ সকল সম্প্রদায়ের একটি পণ্য- 
তীর্থঘে পারণত হয়েছে। 

পেনেোটির রামচাঁদ ঘাট, গৌরাঙ্গ ঘাট, সেনদের ঘাট 
ছুয়ে ছুয়ে বয়ে যাচ্ছে ভগবৎ করুণার বিগাঁলত- 
রূপ কলুষহারণী গঙ্গা, আর ঘাটের উপরে হাজার 
হাজার মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে প্রবাহত হচ্ছে 
ভগবৎ-করুণার সঙ্গম স্ফুরণ--ভাবভান্তর মলয় । এবং 
এসবাকছুর সাক্ষ্য বহন করছে গৌরাঙ্গঘাটের পুরনো 


' অক্ষয় বট। বটবৃক্ষ, তুম কি সৌভাগ্যবান! 


২৭ শ্রীশ্রীচৈতন্যচাঁরতামৃত, অস্তযলীলা, ২য় পাঁরচ্ছেদ 
২৮ সাঁহত্য-পারষদ-পান্িকা, ৯৩২২, পু ২৫৭ 


দ্বামীজীর সঙ্গে এক গ্রাথনালমাজীর 


পাক্ষা-কার ৪ 


নতুন তথ্য 


শঙ্করীপ্রসা্দ বনু 


1১ ॥ 

স্বামীজী, তাঁর গুরুভাইগণ, এবং তাঁর শিষ্যদের 
নিকট-চিন্লের সম্ধানে আমাদের প্রায়ই উপাচ্থিত হতে 
হয়েছে মহেন্দ্রনাথ দত্তের বইগুীলর কাছে। গুদের 
বিষয়ে ( এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়েও ) তান বেশ 
কিছ স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন । এগুলতে দুটি 
লক্ষণীয় বস্তুঃ একদিকে মেলে সচল চিন্রমালা, 
অন্যাদকে বার্ণত কাহিনধতে স্বামীজীর বিশেষ- 
1বশেষ আঁভব্যান্তর তাৎপর্য 'নর্ণয়। দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রুটি, ঘা মহেন্দ্রনাথের ভাষায় “অনুধ্যান, যেহেতু 
ব্যান্ত-অনুভ্ীত-ীন্ভর তাই সকলের কাছে গ্রহণ- 
যোগ্য না-ও হতে পারে, কিন্তু প্রথম ক্ষেন্রুটি, যেখানে 
'ঘটনাবল?” বার্ণত, গ্রাহ্য হওয়া উচিত, যাঁদ তথ্য- 
বচ্যাত না থাকে । “ঘটনাবলীর তথ্যবিচ্যাতি সম্বন্ধে 
কখনো কখনো প্রশ্ন উঠেছে । কিন্তু পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে, মাঝে-মধ্যে তথ্যভ্রাম্তি ঘটলেও, যা বেশ- 
কিছু বছর পরে কাঁথত স্মাতিকথায় ঘটতেই পারে-_ 
তার পাঁরমাণ অঙ্পই । অন্য প্রখর স্মাতসম্পন্ন 
ব্ন্তিদের স্মাতিকথায় ভ্রা্তির তুলনায় মহেম্দ্রনাথের 
স্মৃতি-ভ্রান্তি মোটেই বোশ নয় । স্মর্তব্য মহেন্দ্রনাথ 
দত্ব-পাঁরবারের অন্য অনেকের মতোই িশেষ স্মাতি- 
শান্তর আঁধকারা 'ছিলেন। 


কিন্তু মহেন্দ্রনাথের নামে প্রচলিত “কাশীধামে 
স্বামী বিবেকানন্দ” বইটির বিষয়ে কী বলা যাবে ? 
বইটি বস্তুতপক্ষে মহেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ স্মৃতিকথা 
নয়। গ্রম্থের প্রথম সংস্করণের ভ্মকায় মহেন্দ্র- 
শাথের প্রাগৃবাণা” (২২ ভান্রু ১৩৩২) থেকে জানতে 
পারি, কাশীধামের উন্ত বিবেকানন্দ-স্মৃতি আ্বামী 
সদাশিবানন্দের । “১৯২২-২৩ শ্রীন্টাব্দের শীতকালে 
রয়াগে অবচ্ছানকালে ভন্তরাজের ( হারনাথ ওদেদার 


বা স্বামী সদাশিবানন্দ ) সাঁহত আমার 1 মহেন্দ্ুনাথ 
1লখেছেন ] স্বামণ বিবেকানন্দ মহারাজজীর সম্বন্ধে 
নানাবিধ প্রসঙ্গ হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে ভস্তরাজ 
বাললেন, এ্বামীজী যখন শেষবার কাশশধামে 
আঁসয়াঁছলেন তখন আম ম্বামীজীর নিকটে থাকয়া 
তাঁহার পাঁরচর্যা কাঁরয়াছিলাম । এই কথা শুনিয়া 
আম ১৬নং হিউঞট রোডগ্ছ ব্রদ্ষবাঁদন-ক্লাবে বসিয়া 
গবামীজীর সম্বন্ধে ভন্তরাজকে নানাবধ প্রশ্ন কারতে 
লাগলাম । আমার প্রশ্ন শ্যানয়া ভন্তরাজের পূর্ব 
স্মাত অনেক পাঁরমাণে জাগারত হইতে লাগল । 
ভন্তরাজের মুখ হইতে স্বামীজীর উপাখ্যানগাল 
শুনিয়া সকলে খড় মুগ্ধ হইলেন । কিম্তু পাছে 
সেইগ্‌লি ভাঁবষ্যতে নন্ট হইয়। যায় সেইজন্য 
উপাখ্যানগুঁলি 'লাপবদ্ধ কারবার বিশেষ চেষ্টা 
হইতে লাগিল ।” তদনুযায়ন ভন্তরাজের মখে শুনে 
মহেন্দ্রনাথ সদ্য-সদ্য ঘটনাগনীলকে নিজের ভাষায় 
বলে যেতেন এবং সেগ্াীল লিখে নিতেন উমেশচন্দু 
সেন। ভন্তরাজ লেখক নন, নিজে কলম ধরে নাও 
1লখতে পারেন, কিশ্তু তাঁর কথা হুবহু না টোকার 
কারণ কী? মহেন্দ্রনাথ মধ্যবার্তিতা করে শ্রুত ঘটনা 
গনজের মতো করে বলে দিলেন কেন? তার কারণও 
মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন £$ “ভস্তরাজ তাঁহার সহজ 
সরল ভাষায় কিছ; বাঁলতেন, আর বাকিটুকু হস্তাঁদি 
সগ্চালন, মুখভাঙ্গ, কণ্ঠস্বর ও ভাবাবহহল নেন্রদ্বয় 
দয়া প্রকাশ কাঁরতেন ।*"" উপাখ্যানগ্লি বালিতে 
বলিতে তিনি সহসা এরূপ উচ্চভাবে পারপূর্ণ হইয়া 
যাইতেন যে, আর বাঁলতে পারতেন না, ধ্যানমন্ন 
হইয়া পাঁড়তেন। মাঝে মাঝে বাঁলতেন, “আম ষেন 
গ্বামীজীকে স্পম্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই সমস্ত ঘর- 
দোর আমার চোখের সামনে ভাসছে দেখাছি।১* 
মহেম্দ্রনাথের বন্তব্য থেকে বোঝা যায়--ঘটনাগদলির 


৬৪০ 


তথারপ ভন্তরাজ যেভাবে বলেছেন সেইভাবেই 
গৃহীত, কিন্তু এসব ঘটনার কোন-কোনটি তাঁর 
মনে যে ভাবতরঙ্গ সৃন্টি করত তাকে প্রকাশ করতে 
অসমথ বলে, তাদের অন্তত রূপকে তাঁর ব্যস্ত ও 
অর্ধব্ন্ত কথা এবং ভাবভাঙ্গ থেকে অনুভব করে 
[নয়ে, মহেন্দ্রনাথ নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। 
“এই সমগ্ত উপাখ্যানগযাল, ভন্করাজের ভাবব্যঞ্জক 
মুখভাঙ্গ ও কণ্ঠস্বর শযানয়া, ঘটনাগ্ালর পারম্পর্য 
ঠিক রাখিয়া, সেইগীল আম ভাষায় বালয়া যাইতাম 
আর শ্রীউমেশচন্দ্র সেন 'লাঁখয়া ঘাইতেন 1৮ এই- 
প্রকারে পুনর্গঠিত অংশগ্ীলকে আবিলষ্বে ভন্ত- 
রাজকে শুনিয়ে মহেন্দ্রনাথ অনুমোদন কারয়েও 
[নয়েছেন। “ভস্তরাজ ও অপর সকলে নিকটে 
বাঁসয়া [ লীখত ববরণ ] শহীনতেন এবং তাঁহাদের 
ভাব যে স্পণ্ট বান্ত হইতেছে, ইহা তাহারা অনুমোদন 
কারতেন।” অনুমোদনকারীদের মধ্যে মহাপুরুষ" 
মহারাজ স্বামণ শিবানন্দও ছিলেন । স্বামণ বিবেকা- 
নন্দ কাশীধামে থাকাকালে মহাপুরূষজী যে কেবল 
তাঁর সান্নিধ্যে 'ছলেন তাই নয়, পরে ১৯২২-২৩ 
ধীঘ্টাব্দে এলাহাবাদে যখন ভন্তরাজের স্মৃতিকথা 
লাখত হচ্ছিল তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, 
এবং__“"তাঁনও বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ 
কাঁরয়াছলেন । তাঁহারই উৎসাহে উপাখ্যানগাীল 
[লাঁপবদ্ধ হইয়াছে 


এইসব কারণে “কাশাধামে স্বামী বিবেকানন্দ” 
সরাসাঁর ভন্তরাজ স্বামী সদাশবানন্দের স্মাতিকথার 
অন্ীলখন না হলেও, এবং তার মধ্যে ব্যাখ্যাত্বক 
অংশগুীল মহেন্দ্রনাথ দত্তের ষোজনা হলেও, তাদের 
এীতিহাঁসক মূল্য স্বীকার্ষ। এমনাক অনুভাত- 
মূলক বর্ণনাগুলিও মূল্যবান | স্বামীজীর জীবনী 
বা তাঁর বিষয়ে স্মাতিকথাগ্দলি পড়বার সময়ে আমরা 
বারংবার দেখোছ--তাঁন কথাবার্তা বা বন্তুতার সময়ে 
শ্রোতাদের মনকে উধর্ধতর লোকে উন্ন*ত করে দিতেন। 
তাষে তানি করতেন-_আধকাংশক্ষেত্রে শুধয এই 
সংবাদটুকুই মিলেছে-_দু-একটি ক্ষেত্রে কেবল, যেমন 
1নবোদতা, ক্রিস্টিন বা দেবমাতার রচনায়, এ উধর্বতর 
জগতের ভাবসত্য বর্ণনার চেষ্টা রয়েছে-অনুভাতর 
সাহত্য ?হসাবে যাদের মূল্য অসাধারণ । এদের 


উদ্বোধন 


| ৯০তম ব্ধ--৯ম সংখ্যা 


নামের সঙ্গে মহেম্দ্রনাথের নামও যোগ করে দিতে 
পারি। তিনি কয়েক খণ্ডের ্ত্রীমৎ 'ববেকানন্দ 
গ্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী” গ্রন্থে, ততোধিক, 
কয়েকখন্ডের “লপ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ” গ্রন্থে-_ 
স্বামীজী-সম্ট অপূর্ব পারবেশের, আনর্বচনীয় ভাব- 
লোকের, কিছুটা বাণীরূপ দতে চেম্টা করেছেন। 
এই ধরনের পাঁরবেশের সঙ্গে তাঁর প্রতাক্ষ ও 'নাবিড় 
পারচয় ছিল বলেই তান ভন্তরাজ্ের অনুভাঁতর 
রূপ অনুধাবন করতে পেরোছিলেন-_আর তাষে 
পেরেছিলেন তা ভন্তরাজের স্বীকৃতি থেকেই দেখা 
যায়। সকলেই আধ্যাত্মিক মানৃষ হন না, আবার সকল 
আধ্যাত্মিক মানুষ লেখক হন না। কিন্তু যাঁর মধ্যে 
আধ্যাত্বকতা এবং এঁ আধ্যাঁত্বকতার প্রকীত অনুভব 
করে তাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা থাকে, তাঁকেই 
আমরা অধ্যাত্ম-সাহ'ত্যিক বলে গণ্য করতে পাঁরি। 
মহেন্দ্ুনাথ এই ক্ষমতার কিছুটা আঁধকার ছিলেন । 


॥২॥ 


স্বামীজী তাঁর জীবনের শেষ পর্বে-”১৯০২ 
ফেব্রুয়ারির প্রথম সম্তাহ থেকে মাচের প্রথম সপ্তাহ 
পযন্তি (স্বামীজী ৮ মার্চ মঠে ফেরেন )-মাস- 
খানেক বারাণসীতে 1ছলেন। তাঁর বারাণসা 
অবস্থানের বিষয়ে যে-সকল স্মীতকথা 'মলেছে 
তাদের মধ্যে ভন্তরাজ-মহারাজের বিবরণ সবচেয়ে 
দীর্ঘ এবং গুরুমূল্য । এর একট অংশই বর্তমানে 
আলোচ্য । 

ভন্তরাজের বিবরণে জনৈক কেলকারের স্বামীজী- 
দর্শনের ও পরস্পর কথাবাতরি সংবাদ আছে। সে 
কাহন' এই £ 


“খ্যাতনামা কেলকার এইসময়ে কাশীধামে 
ছিলেন। একদিন সায়ংকালে তিনি স্বামীজণকে 
দেখতে আঁসলেন। শরীর অপুস্থত এইজন্য 
স্বামীজী পর্যঞ্কের উপর শায়িত ছিলেন। কেলকার 
বিনীতভাবে গৃহে প্রবেশ কারয়া নিম্নাস্ছত আস্তরণে 
উপবেশন করিলেন, এবং গর; বা মহাপহরুষের 
দনকট সসম্ভ্রমে যেমন যাওয়ার প্রথা তত্রুপ নম্র ও 
বিনয়পূর্ণভাবে করজোড় কাঁরয়া আসন গ্রহণ 
কারলেন। 


আশ্বিন, ১৩৯৫ 1 


দূরে বাঁসয়াছি। প্রতোক শব্দ শুনিতে পাইলাম না 
এবং বয়স অশ্পবশতঃ 'বিদেশ'য় ভাষার সকল কথা 
বোধগম্য হইল না ।" স্বামীজী প্রথমে শুইয়া 
কথাবাতা বাঁলতোছিলেন। ক্লমেই ভাবরাশি ঘনীভূত 
হইতে লাগল । শরীরের অঙ্গপ্রত্ঙ্গের চাওলা লাক্ষত 
হইল । শরীর দুর্বল থাকলেও তান হঠাৎ সংস্ 
ব্যান্তর ন্যায় উঠিয়া বাঁসলেন এবং কথাবাতাঁ অপেক্ষা- 
কৃত কিঞ্চিৎ দৃঢ়ভাবে কাঁহতে লাগলেন । ক্রমে 
আধকতর ভাবরাশি আঁসয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিল। 
[তন কিপিং উত্তোজত হইলেন। চক্ষুদ্বয় 
[বদফারিত হইল |... শব্দ ব্লগে মধুর ও শ্লথ 
অবস্থা হইতে খরতর ও উচ্চভাব ধারণ কাঁরল।... 
রূপ্ন ও অসুস্থ ব্যান্ধ যান শুইয়াছলেন এবং মৃদু 
ভাবে 'যাঁন হাতপূর্বে বাক্যালাপ কাঁরতো ছলেন, 
সেইসকল ভাব একেবারে বিদ্‌রিত হইয়া গেল এবং 
তৎস্থানে মহা তেজস্বীভাব, সংম্থ শরীর ও তেজস্বী- 
বাণ আ'সয়া প্রকাশ পাইল। স্বতশ্ম ব্যাস্ত, স্বতন্ত্র 
উচ্চারণ, স্বতন্ত্র নেন্রের দৃম্টি। ভাবাবেশে দেহ 
সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন কারতে আমরা ম্বামীজীকে 
বহুবার দেখিয়াছি, এইজন্য আমাদের নিকট ইহা তত 
নূতন ও কৌতূহলের বিষয় বাঁলয়া মনে হইল না। 
গকল্তু যাহারা তাঁহার প্রথম বা ছ্িবতীয়বারের ভাবা- 
বচ্ছা দৌখয়াছেন তাঁহারা চমাকত ও ভ্রস্ত হইয়াছেন। 
কেলকার মহাশয় স্বামীজীকে এইরূপ সহসা দেহ 
পাঁরবর্তন ও স্বতশ্ম ব্যন্তত্ব ধারণ করিতে দোখয়া 
বিমোহিত ও কিং পাঁরমাণে উন্মনা হইয়াছিলেন-_ 
তাহা তাঁহার মুখভীঁঙ্গতৈে আমরা স্পন্ট বুঝিতে 
পারিলাম |". 


ঞ্জবামীজা ক্রমে ধারে ধীরে ভারতবষের বিষয়ে 
নানা কথা কহিতে লাগিলেন। রাজনোতিক, সমাজ- 
সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে নানা কথা হইল । স্বামীজাঁ 
ক্রমে ব্যাথত, 'িমনায়মান, দক্কীখত ও শোকার্ত হইয়া 
পাঁড়লেন। তাঁহার চক্ষুতে 1বষাদ, শোক, দয়া এবং 
সববজীবের প্রাত প্রেম লাক্ষত হইতে লাগিল । তিনি 
কখনো খেদোন্তি কাঁরয়া, কখনো-বা মিয়মানভাবে, 
কখনো-বা ক্লোধপ্রকাশ কাঁরয়া কাঁহতে লাগিলেন, 
'ভারতবাসীর এরূপ হীন অবশ্থায়, এরূপ দৈন্য 


স্বামীজীর সঙ্গে এক প্রার্থনাসমাজার সাক্ষাংকার ঃ নতুন তথ্য 
“কথাবাতাঁ ইংরাজীতৈে হইতে লাগল । আমরা! 


৬৪১ 


অবস্থায় আর বোশাদন বাঁচিয়া থাকবার ক 
আবশ্যক 2 পলকে-পলকে নরকষন্তণা ভোগ 
কাঁরতেছে, অনাহার, লাঞ্ছনা, কেশ, দবারা অনুভব 
কারতেছে, কেবল জীবন্মান্ন সংরক্ষণ কারয়া দিনাতি- 
পাত কাঁরতেছে, প্রজালত নরকানলে 'দিবারান্ত দণ্ধ 
হইতেছে-_মৃত্বা ইহার চেয়ে যেঢের ভাল [ছিল 
[তান এইভাবে শোকার্ত ও সন্তপ্রহ্দয়ে ভারতবাসা- 
দিগের দুঃখের বিষয়ে কাঁহতে লাগিলেন। আমরা 
তাহার সকরুণ দেশপ্রোমকতা দৌঁখয়া মুণ্ধ ও 
1বন্ময়াশ্বিত হইলাম । এরুপ অকপট দেশান:রাগ যে 
হইতে পারে, ইহা আমরা এই প্রথম দোঁখলাম । 
সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য খেদোন্ত, তাহাদের কষ্ট 
যেন নিজের কণ্ট, 'িসে সকলের উন্নাত হয়, 
কিসে তাহারা সুখে থাঁকতে পারে ও উপযস্তত 
গ্রাসাচ্ছাদন পায়, সে তাহাদের দুঃখ তিরোহিত 
হয়, সেই চিশ্তা করিতে করিতে তাঁহার হাদয় 
হইতে শোক ও প্রেমের উৎস দ্রুতবেগে উিতে 
লাগল ।..' 


“তাহার পর তান কেলকারের সাঁহত রাজনোতিক 
বিষয় আলাপ করিতে লাগলেন । শহষ্ক বৈদেশিক 
রাজনীতিতে এদেশের কোন উপকার হইবে না। এবং 
অনুকরণেও কোন ফল হইবে না, কিন্তু স্বতঃপ্রণো- 
1দত পূর্বতন প্রথা রাখয়া চাঁললে 1বশেষ উপকার 
হইতে পারে--এইঁট তানি কেলকারকে বিশেষভাবে 
বৃঝাইতে লাগলেন | স্বামণীজী কেলকার মহাশয়কে 
আরও স্পন্টভাবে বুঝাইলেন যে, ধমের ভিতর দিয়া 
সমাজসংস্কার ও ধর্মের ভিতর দিয়াই নানারকম 
উন্নাতই হইতেছে একমান্র ভারতবর্ষের পন্থা । কিশ্তু 
ধর্মাবছাত রাজনীত বা অন্য কোনপ্রকার সামাঁজক 
আন্দোলন ভারতবর্ষে কোন কার্যদায়ক হইবে না। 
এই' সমস্ত বাক্য শুনিয়া কেলকার মহাশয় সন্তুষ্ট ও 
হর্ষিত হইয়া বিনীতিভাবে প্রণামপূুর্বক আশাবাদ 
গ্রহণ কারয়া চালয়া গেলেন।” 


[ এখানে ধম” বলতে স্বামীজাী যে আধ্া- 
আ্িকতা” বুঝেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
সর্বজনীন ধমের এই প্রবনতা কোন বশেষ ধমের মধ্য 
দিয়ে রাজনীতির প্রকাশ ঘটুক, একথা বলতেই 


৬৪২ 


পারেন না। ধর্ম মানে তান বোঝাতে চেয়ে ছিলেন 
সেই অদ্বৈত চেতনা, যা সবাঙ্গীণ প্রেমের উৎস, 
শান্তর উংস। লোভ ও 'হংসাসব্ব রাজনীতির 
[বষয়ে স্বামশজণীর সতকববাণী এখানে লক্ষ্য করতে 
হবে|] 


॥ ৩ | 


ভন্তরাজ কাঁথত এই খ্যাতনামা কেলকার' কে? 
স্বতঃই মনে হবে, ইনি পুণার 'তিলক-মতবাদী 
ইংরেজী সাপ্তাহক 'মরাঠা” পান্রকার বিখ্যাত সম্পাদক 
এন. সি. কেলকার। (নরাসংহ চিন্তামন কেলকার )। 
মহেন্দ্রনাথের অনালিখনে কিন্তু ইনি যে এন. সি. 
কেলকার, একথা বিশেষভাবে বলা নেই। কথাটা 
পাদটীকায় যোগ করেছেন “কাশীধামে স্বামী বিবেকা- 
নন্দ” গ্রম্থের সম্পাদক । সেখানে 'তাঁন আধকন্তু 
ভুল করে বলেছেন--এন. স. কেলকার “কেশরা, 
পান্নিকার সম্পাদক । কেশরী মরাঠি দৈনিক, তার 
সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং লেখক । সে যাইহোক, 
সম্পাদক-প্রদত্ত কেলকারের পারিচয় গ্রহণ করেছেন 
ঈ্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর “যুগনায়ক” গ্রন্থে (৩য় 
ভাগ, ২য় সং, পৃঃ8৩০)। তা গৃহাঁত হয়েছে 
স্বামীজীর “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ-লিখিত দি 
লাইফ অব্‌ স্বামী বিবেকানন্দ” গ্রশ্থের দ্বিতীয় 
খন্ডে (সর্বশেষ সংস্করণ, ১৯৮১০ পৃঃ ৬২৬)। 
আম 'নঞ্জেও একই ধারণার পোষকতা করোছ-_ 
“ণববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ” গ্রন্থের ৬ষ্ঠ 
খন্ডে (পৃঃ৯)। একই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (পৃঃ 
৮৬-৮৬) উদ্ধৃত এন, সস. কেলকারের পুণা ফাগ্গসন 
কলেজে ১৯ জুলাই ১৯৩৫ তারিখে প্রদত্ত বন্তৃতা 
থেকে দেখা যায়, কেলকার বলেছেন, মহারাস্টরে পাঁর- 
ব্রাক 1ববেকানন্দের অবস্থানকালে তান সাক্ষাতের 
সুযোগ হাঁরয়োছলেন। তবু কেলকার যে একবার 
অন্ততঃ.ঞবামীজাঁর সাক্ষ।ৎ পেয়েছিলেন, এই ধারণা 
রক্ষা করেছি এই “কাশীধামে” গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য- 
সুশ্েই। এমন মনে করার আরও কারণ, গ্বামীজীর 
দেহাম্তের পরে পুণার প্রার্থনাসমাজী “সুবোধ, 
পাল্লকার ১০ আগন্ট ১৯০২ তাঁরখের সংবাদ, যার 
মধ্যে “সরদ্বতী মন্দির পন্রিকায় রামমোহন রায়, 
কেশবচদ্দ্র সেনের উপরে স্বামী ববেকানম্দকে 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্যষ--৯ম সংখ্যা 


স্থাপনের বিরুদ্ধে তারগ্বরে প্রাতিবাদ জানানো হয়ে- 
ছিল, এবং আঁতে ঘা 'দিয়ে বলা হয়োছল--যে- 
বিবেকানন্দকে নিয়ে সাধারণ হিন্দুরা এত হৈচৈ 
করছে 'তাঁন কিন্তু মোটেই প্রচালত অর্থে হিন্দু 
ছিলেন না। “যারা স্বামীজীর সুখ্যাতি করছে 
(সুবোধ পান্তুকা লিখোঁছল ) তারা 'কি তাঁর আসল 
স্বরূপ জানে? (জিজ্ঞাসা কার), স্বামীজীর 
হন্দুধর্মকে (এদেশে ) কতজন মানে? বিদেশ- 
গমনকে স্বামীজী ত্যাজ্য ও অধর্ম মনে করতেন না, 
তাই তাঁর অনুগামীরাও তা মনে করেন না। বিদেশ 
থেকে ফিরে ডান গোময় গোমত্রদ্বারা নিজেকে তো 
শুদ্ধ করেনান! আজকে তাঁর কতজন সাধারণ ভস্ত 
তা করতে রাজ? যখন সংবাদ রটোছল, স্বামীজনী 
আমোরকায় গোমাংস আহার করেছেন, তখন তান 
কখনই তার প্রাতবাদ করেনাঁন । উল্টোপক্ষে বলতেন, 
বিদেশে গোমাংস খাওয়ায় আপাতত নেই। উীন 
কয়েকমাস আগে অমন বলেছেন । গুর এই বন্তব্য 
মানতে কতজন রাজী আছেন ? ধর্মের সঙ্গে খাদ্যের 
সম্পর্ক নেই--এ তো ও"রই কথা ।-." কয়েকমাস 
আগে স্বামঈজী ষে কেলকারের কাছে বলেছেন-_ 
হন্দূস্থানের নাশ না হলে তার উন্নাত হবে না-_-তার 
অর্থ কা, তা-কি বিবেকানন্দ-ভস্তরা ভেবে দেখবেন ?” 

[ “সমকালীন”, ৩য়, পৃঃ ২১১ ]। 


উদ্ধৃত অংশে কয়েকমাস আগে কেলকারের সঙ্গে 
স্বামীজনীর কথার উল্লেখ আছে--তার থেকে ধরে 
নিয়েছিলাম__এ-কেলকার, এন. সি. কেলকার ছাড়া 
কেউ নন, যার সঙ্গে “কাশীধামে” গ্রন্থের পাদটীকা 
অনুযায়ী গ্বামীজীর কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু 
সুবোধ" পান্তকার মন্তব্যের আর এক অংশ-- 
1বদেশে স্বামীজীর গোমাংস-ভোজন সমর্থনের উৎস 
কোথায়, তার সন্ধান পাইনি। 


নাগপুর শ্রীরামকৃফ আশ্রমের স্বামী 1বদেহাত্মানম্দ 
ব্যাপারটার মীমাংসা করে দিয়েছেন নতুন 
আঁবচ্কারের দ্বারা । এবং তার দ্বারা তিনি 
স্বামগজীর জাবনাগ্রষ্থগুলির পক্ষে এই বিষয়ের 
তথ্যসংশোধনও অবশ্যকৃত্যয করে তুলেছেন। 


আম্বিন, ৯৩৯৫ ] 


তাঁর আবিষ্ষীত সংবাদ থেকে জেনেছ-_কাশীতে 
যার সঙ্গে দ্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়োছল তন 
এন. সি. কেলকার নন--বিশিষ্ট প্রার্থনাসমাজী 
সদাশবরাও কেলকার। 'বিদেহাত্মানন্দজী অত্যন্ত 
উদারতার সঙ্গে, প্রার্থনাসমাজের মুখপন্র “সুবোধ, 
পান্নকার ৩০ মার্চ ১৯০২ সংখ্যায় সদাশিবরাও-লাখত 
যে-সাক্ষাংকার বিবরণ বৌরিয়েছিল, তার বাংলা 
অনুবাদ আমাকে পাঠিয়েছেন । আম তাঁর কাছে 
গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। 

সদাশিবরাও ইন্দোর থেকে ২০ মার্চ ১৯০২ 
তাঁরখে “দুবোধ' পান্রকার সম্পাদককে উত্ত 
সাক্ষাৎকার-বিবরণ লিখে পাঠান। 'বিবরণাঁট নানা 
দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক । এর মধ্যে একাদকে যেমন 
ঈবামশীজী সম্পর্কে সংস্কারপন্থীদের বদ্ধমূল ধারণার 
বষয়ে জানতে পার, অন্যাদকে তেমান “কাশীধামে” 
গ্রন্থে প্রকাশিত বিবরণের তথ্যগত বাস্তবতা এবং 
ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তিও বুঝতে পারি। শেষোস্ত ভ্রাম্তির 
কারণ আছে। 

সে-আলোচনায় যাওয়ার আগে উীল্লাখত 
সাক্ষাংকার বিবরণট উপাচ্থছত করা যাক £ 


“তাজা খবরগৃলির মধ্যে একটি-গ্বামী 
[বিবেকানন্দের সঙ্গে স্ব্পকালীন সাক্ষাং। কলকাতা 
থেকে ফেরার পথে কাশণক্ষেত্রে তিন রান্লি ছিলাম। 
সেখানে থাকাকালে শ্রীমতী বেশান্ত ও স্বামী 
ণববেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 'গিয়োছলাম 1... 


ণগ্বাম? বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাং-বাসনা পর্ণ 
হল, িন্তু তাঁর কাছ থেকে যা শুনব আশা করে 
গৃগয়োছলাম সেই ব্যাপারে নিরাশ হতে হল। তাঁর 
খ্যাতিমতো তান ধর্ম সম্বন্ধে ছু ব্ানয়াদী 
ধিাচার করবেন, আমার এইরকম প্রত্যাশা ছল । 
কিন্তু নিম্নালাখত যে-কথাগুলি ম্বামীজী বললেন 
সেগ্াল কতখানি বানিয়াদী তা নির্ণয়ের ভার 
পাঠকদের উপর ছেড়ে 'দিচ্ছি। 


“আমি স্বামশজীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম, 
ব্াম্থসমাজজ ও আপনাদের মধ্যে পার্থক্য কি? 
হ্বামীজী বললেন, অনেক পার্থক্য আছে। ব্রাঙ্ষ- 


জ্বামীজীর সঙ্গে এক প্রার্থনাসনাজীর সাক্ষাংকার £ নতুন তথ্য 
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সমাজ দ্ধৈততত্বে 'বশ্বাধী আর আমরা অদ্বৈততদ্বে 
[বিশ্বাসী । ত্রাদ্ষপমাজ কেবল যণান্তবাদের আশ্রয় 
নিয়ে চলে, আর আমরা শাম্প্রমাণ নিয়ে চাল। 
কারণ শুধুমান্র যান্তকে আশ্রয় করলে ধর্মে অবাঁশস্ট 
পিছ থাকে না। এইজন্য কোন না কোন গ্রশ্থকে 
অবলম্বন করা দরকার। 


“মাংসাহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে বললে 
স্বামীজী বললেন,যাঁদ মাংস ছাড়া প্রাণধারণ অসম্ভব 
হয় তাহলে ব্রাঙ্ণও তা খেতে পারে, নচেৎ তা খাওয়া 
উঁচত নয়। অন্য বর্ণের লোক যথেচ্ছ মাংসাহার 
করতে পারে। গোমাংস সম্বন্ধে স্বামীজীর মত 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, গরু এবং বলদ 
আমাদের দেশে কীষর কাজে লাগে, সেজন্য এদের 
মারা উঁচত নয় । ইউরোপে কাষকাজে এদের কোন 
উপযোগতা নেই, অতএব সেখানে এদের বধে কোন 
দোষ নেই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, 
শহন্দু যাঁদ সেদেশে যায় তাহলে তাদের গোমাংস 
ভক্ষণে আপাতত আছে কিনা? তার জবাবে স্বামীজী 
বললেন, গোমাংস ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব হলে 
তবেই খেতে পারে, নচেং নয়। বিশ্বামন্র চণ্ডালের 
বাঁড়তে কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন, কারণ খাদ্য 
ছাড়া তাঁর প্রাণ যায়-যায়, আর সেখানে অন্য কোন 
খাদ্য ছিল না। কিম্তু সেই চণ্ডালের বাড়তে তিনি 
জল খানাঁন, কারণ জল অন্যত্র লভ্য ছিল। আম 
তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, মাঁক্ন মুলুকের 
ডাঃ বারোজ যখন এদেশে এসোছলেন তখন 'তান 
বলোছলেন যে, গ্বয়ং দ্বামীজী আমোরকায় থাকা- 
কালে গোমাংদ খেতেন, এটা কী করে হল? 
আমোরকায় গোমাংস ছাড়া অন্য খাদ্য পাওয়া যায় 
না, এমন তো নয়? ম্বামীজী তখন বললেন, 
প্রীন্টান লোকদের কথার উপর বি*বাস করা উচিত 
নয়; ওরা অন্য ধর্মের সর্বদাই নিন্দা করে, এবং 
দরনকারমতো মিথ্যা কথা বলে। 


ডাঃ বারোজ ইন্দোর শহরে যখন এসোৌছলেন 
তখন আঁম নিজে তাঁর মুখ থেকে এই কথা শুনোঁছ। 
তিনি এই কথা সাবর্জনিক সভায় এবং অন্যন্রও 
বলেছিলেন। এই কথা যাঁদ সরাসার 'মথ্যা হয় 


৬9৪ 


তবে তৎক্ষণাৎ ষ্বামঈজীর তার 1বরুণ্ধে প্রাতবাদ 
করা উাচত!ছল। 1কন্তু সেরকম কিছু হয়েছে 
বলে আঁ কখনও শুনতে পাইনি। তাছাড়া ডাঃ 
বারোজ স্বামীজীর কুৎসা রাঁটয়েছিলেন, এরকমও 
আমার মনে হয় না। 


“উপারি-উন্ত কথাবাতাঁ হওয়ার পরে, আমার পঙ্গী 
এক কাশীবাসী তরুণ বিদ্বান তাঁকে বললেন ধে, 
বৃদ্ধের সময় কাশী নগরী বর্তমান শহর থেকে দরে 
ছিল। সে-সম্বন্ধে স্বামণজণ বললেন, না, তা ঠিক 
নয়। বর্তমান জায়গাতেই আঁদকাল থেকে কাশী 
শহর বর্তমান আছে । সে-কথার সমর্থনে তান 
কতকগুলি এীতিহাসক প্রমাণ দিলেন। কাশী 
বিশ্বনাথের মন্দির এখন যেখানে রয়েছে সেখানে 
ছিল না। এখন পাশে যেখানে মসাঁজদ রয়েছে 
সেখানে ছিল। মুসলমানেরা সেটা ভেঙে ফেলার পর 
এখনকার জায়গায় বানানো হয় । এই তথ্যে বিশেষ 
কিছু নেই । 'কন্তু এই কথাবার্তার ঝোঁকে স্বামীজী 
পরে যা বললেন তা কিছু বিশেষ অর্থবহ । উপরের 
কথাপ্রসঙ্গে আম বললাম যে, এখানকার মাশ্দর থেকে 
এঁগয়ে মসাঁজদের 'দকে যেতে যে-কুয়ো পড়ে, তার 
ধারে বসে থাকা পাণ্ডারা বলে যে, মুসলমানেরা 
যখন মান্দর ভাঙা শুর করে তখন বিশ্বের পালান 
এবং এ কুয়োতে ঝাঁপ দেন। পরে তাঁকে কুয়ো থেকে 
বের করে নতুন মন্দিরে দ্ছাপন করা হয়। কিন্তু 
একথা বলার সময়ে ওরা দেবতার বিষয়ে অজ্ঞানতা 
প্রকাশ করে। 'বিশ্বেবরের অর্থ কঃ এবং 'তনি 
মুসলমানদের ভয়ে পালান, তার মানে কী-_-একথা 
ওদের [ পান্ডাদের ] একেবারেই বোধগম্য নয়। 
দেবতা বিষয়ে এরকম বলার সময়ে তাদের লঙ্জা 
পাওয়া উচিত । আমার ধারণা ছিল আমার এইপব 
যান্তর সঙ্গে স্বামীজী সহমত হবেন। কিন্তু--না। 
গুর সঙ্গে কেউ কথা বললে উন নিজের গ্রভাব বিস্তার 
করবার জন্য অপর পক্ষের বস্তব্য ধুঁলসাং করার 
চেষ্টা করেন, আমার এমন ধারণা হল। আন ওইসব 
কথা বলার পর স্বামীজা এমন পণ্ডিতী চাল চাললেন 
যাতে মনে হল, মুসলমানদের ভয়ে দেবতার পালানো 
কোন আশ্চষ ব্যাপার নয় । পান্ডারা যা বলে তা 
সত্য ।"' 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


“শোটভ সংস্থাগ্শলর কম“কতাদেন্ উপরও 
স্বামীজীর রাগ দেখা গেল। এরা প্রজাদের কম্ট 
1দয়ে নিজেরা বেশ আরামে থাকে |. 


“দেশোল্নাতর জন্য ষে-প্রচেম্টা চলছিল তার 
সম্বদ্ধেও স্বামীজী নিজের মত এমনভাবে প্রকাশ 
করলেন যাতে মনে হল -যে-দেশের লোক এত দহঃখে 
ডুবে আছে সে-দেশ ঘাঁদ পাঁথবী থেকে একেবারে 
লোপ পায় তবে দেশের মঙ্গল। দেশের উন্নাতির 
চেষ্টা আমাদের দেশে সফল হবে না। তাকে 
একেবারে লোপ করাতেই দেবতার দয়া প্রকাশ হবে। 
তাঁর গ্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলে তাঁকে আধক কষ্ট 
দেওয়া আমাদের ভাল লাগাছল না। এবং 
স্বামীজীর সঙ্গে আর বেশি কথা বলার ইচ্ছাও তখন 
ছিল না বলে আমরা তাঁর কাছ' থেকে বিদায়. 
নিলাম ।...৮ 


॥ &॥ 


সদাশবরাওয়ের এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, 
গ্বামীজীর কথাবাতাঁ তাঁর দীর্ঘপোষিত ধারণাগুলিকে 
কিভাবে আঘাত করোছল! ধারে ধীরে চাবয়ে 
গচাঁবয়ে বিচক্ষণ ডীন্ত করার মেজাজ তখন স্বামীজীর 
ছিল না। (কোন কালই তা ছিল কিঃ) কোন 
প্রকার আপসের পথে তিনি তখন চলতে গররাজি । 
যাকে বলা যায়, ভেঙে গুশড়য়ে দেওয়ার মতো সত্য 
-তাকেই উচ্চারণ করতে বদ্ধপারকর। অন্প 
প্রাতরোধের পথে চলা আর নয়--তান িবোদতাকে 
বলোছলেন। আর তেমাঁন এক মেজাজে ম্বামীজীকে 
সদাশিবরাও পেয়োছলেন-_তার প্রাতক্রিয়াও হয়োছল 
তাঁর স্বভাবানুরূপ । 


সদাশবরাওয়ের 'বিবরণের একাংশে আছে-_ 
বারোজ-কাঁথত আমোৌরকায় স্বামীজীর গোমাংস 
ভোজন । এই বিষয়াট নিয়ে 'দক্ষিণভারতে বহু 
জল ঘোলা হয়েছে । রক্ষণশীল ও সংস্কারগন্থী-_ 
সকলেই হ্বামণীজীর জনীপ্রয়তা হাসের জন্য এই 
বারোজ-কাথত কাহিনীর ব্যবহার করেছেন--প্রীন্টান 
গমশনারদের কথা বলাই বাহুল্য । ধর্মমহাসভার 
শেষাঁদকে এবং তার পরে ডাঃ বারোজের আক্লোশপূণ 


জীঞ্বন, ১৩৯৫ | 


পারিবার্তত চেহারার কথা স্বামীজীর জণবন২- 
পাঠকদের কছ্াকছহ জানা আছে। মিশনারদের 
প্ররোচনায় ড$ বারোজ ভারতে এস্মক ধরনের পর- 
ধর্মনিন্দা ও 'বিবেকানশ্দ-নন্দায় মেতোঁছলেন, সে- 
বিষয়ে 'পববেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ” গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খন্ডে একটি গোটা অধ্যায় (প্‌ঃ ৩০৯--৪২) 
[লিখোছ। এখানে কেবল গোমাংসাহার প্রসঙ্গে একই 
গ্রশ্থের তৃতীয় খন্ডে (প্‌ঃ ২১২) যা 'লখোঁছি তার 
অংশ উদ্ধৃত করাছ। 


“জ্বামণজীর গোমাংসাহারের কথাটা ডাঃ বারোজ, 
এবং তাঁর কথা অন_যায়শ ছু মিশনারি ও ব্রাহ্ধা- 
পান্রকা প্রচার করছিল। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 
(পঃ ৩৩৯) আমরা ডাঃ বারোজের ভীন্ত উদ্ধৃত 
করোছ, যাতে পাই, স্বামীজী নাক রেস্টুরেন্টে 
তাঁর সঙ্গে খেতে গিয়ে বীফ চেয়োছলেন। স্বামীজী 
প্রকাশ্যে এই কথার প্রাতবাদ করেনান- বারোজের 
নোংরামিকে প্রাতবাদে মূল্যবান করার ইচ্ছা তাঁর ছিল 
না। 1কম্তু কথাটা ডাহা মিথ্যা, তা গ্‌ডউইন একটি 
[চিঠিতে লিখেছিলেন--অদ্বৈত আশ্রমে রক্ষিত সংগ্রহে 
তা পাই। ..এমথ্যা ছিল স্বামীজী গোমাংসাহার 
সমর্থন করতেন- বারোজের এই কথাটাও। অথচ 
সমাজসংস্কারপম্থীদের এমনই সত্যপ্রীত বেঃ ডাঃ 
বারোজের কথার উপরে দার করে দ্বামীজীর 
মূখে এমন কথা তাঁরা বাঁসয়ে দিলেন, যা তাঁর কথাই 
নয়। এই প্রসঙ্গাটর একটু বিস্তারিত আলোচনা 
করলাম এইজন্য যে, সংস্কারকদের পান্রকায় একে 
মূলধন করে িবেকানন্দ-নন্দার ব্যবসা করা 
হয়েছে ।” 


সদাশিবরাওয়ের বিবরণে লক্ষ্য করার বিষয় 
[তান স্বামণজীর কাছ থেকে ধর্মীবষয়ে তাত্বক 
আলোচনা শুনতে বড় বৌশ ব্যস্ত ছিলেন। আর 
স্বামীজী, আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি, সদাশিব- 
রাওয়ের মতবাদ বূঝে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে ও-সম্প্কে 
কোন গুরুতর আলোচনার প্রয়োজন আছে, তা 
একেবারেই বোধ করেনান । কেবল দুচার কথার 
ঝাপটার সে-প্রসঙ্গ সারয়ে দিয়েছেন। তবে সেগুলি 
খুবই কড়া ও চড়া ঝাপটা । মীর্তপঞাবরোধা 


৯ 


স্বামীজার সঙ্গে এক প্রার্থনাসমাজীর সাক্ষাংকার ঃ নতুন তথ্য 


৬৪৬ 


একজন প্রার্থনাসমাজণীর মধে) 'পোত্ালক' হিন্দুদের 
দেবতাদের মযার্দা নিয়ে যে-কাতরতার রূপ সদাঁশিব- 
রাওয়ের বিবরণে দেখি, তাকে খুবই কৌতুকজনক 
বলে মনে হবে, যাঁদ ভূলে যেতে পারি ষে, ওর মধ্যে 
“পোত্তীলক” 'হন্দুদের মনকে বিবেকানন্দ সম্পকে" 
বিরূপ করে তোলার কুশলী আয়োজন ছিল। 
স্বামশীজন কোন যন্ত্রণা থেকে এদেশের মানুষের অন্ধ 
দেবতাভান্তকে আঘাত করেছেন, তা অনুভব করার 
ক্ষমতা মাপা ধম"বাম্ধসম্পন্ন সদাশবরাওয়ের ছিল 
না। পতনযগের পৌরাণকতার সঙ্গে আতারন্ত 
দৈবনিভ'রতা জাঁড়ত। আবরাম মার-খাওয়া মানুষ 
ফিরে মার দিতে ভূলে গিয়ে, সকল প্রকার অন্যায়কে 
কর্মফল বলে মেনে নিয়ে, দীর্ঘ*বাসে বাতাস ভার 
করেছে- আর সেই পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে এমন 
দেবকাহনগণ রচনা করেছে যাতে দেখা যায়, দেবতা 
কেবল অন্যায়ের পারপোষক। এইসব পৌরাণক 
বা অর্ধপৌরাণক কাহনীর লক্ষ্য-যে অন্যায় 
অত্যাচার ঘটুক না কেন দেবতাদের চাই বরাদ্দ ভান্ত। 
তা সরবরাহ করতে পারলেই 'নঘাত উদ্ধার। এইসব 
ভান্ত-কাহনী সম্বন্ধে স্বামীজীর বিতৃফা ছিল 
সুগভীর । মানুষ নিজেদের কাপুরুষতাকে দেব- 
তাদের অন্যায়কমে'র উপর চাপাবে এবং তার দ্বারা 
1নজেদের জাড্যকে ধম” নাম দেবে- একে সহ্য করা 
স্বামণজণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না-_কারণ তান মনে 
করতেন, আত্মশাস্তর জাগরণের উপরই ভারতের মুস্ত 
নিভর করছে । আর স্বামীজী নিশ্চয়ই 'বাস্মত 
হয়োছলেন এই দেখে যে, প্রার্থনাসমাজণী এক 
ব্যস্ত, গ্রচালত দেবকাঁহনীর 'বরোধা হওয়াই যাঁর 
পক্ষে *বাভাবিক, 'তান কিনা এসব 'নয়ে মাথা 
ঘামাচ্ছেন। 


সদাশিবরাওয়ের মানাসক অসাড়তার চড়াম্ত 
রূপ-স্বামীজীর দেশপ্রেমের প্রকীতি বুঝবার 
অসামর্থের মধ্যে গ্রকট । দেশপ্রেম বলতে সদাশব- 
রাওগণ এতাঁদন বুঝে এসেছেন--ভারত'য়দের 
কুনংস্কার-ক্ষত-অঙ্গে কিছু সংস্কার-মলম লেপন এবং 
সাহেবদের কাছে কিছ সযোগ-সাবধার জনা 
আবেদনপত্র রচনার মুন্সীয়ানা। সেখানে কোন: 
নিদারুণ মর্মযঘাতনা থেকে একজন মানুষ বলতে 


৬৪৬ 


পারেন- এদেশ ধ্বংস হয়ে গেলেই ভাল- তা 
বুঝবার ক্ষমতা তাঁর ছল না। 'তানাক করে 
বুঝৰেন বিবেকানম্দ ক ছিলেন £ কি করে বুঝবেন 
--মাদ্রাজে সমহদ্রুতীরে এক কোমর পচা কাদার মধ্যে 
ছোটছে৷ট ছেলেমেয়েদের কাজ করতে দেখে তাঁর 
[বদীণ' হাদয়ের রন্তান্ত যন্ত্রণার রূপ--যখন স্বামণীজ? 
আর্তনাদ করে বলোছলেন-হে ভগবান, তুমি 
এদের সৃষ্টি করলে কেন? সদাশিবরাও কি করে 
বুঝবেন, ব্রদ্ষবান্ধব উপাধ্যায়ের এই কথাগ্যালর 
গভগরার্থ-“দেশের জন্য ব্যথা ঠক কখনো শরীরণী 
হয়। যাঁদ হয় তো ববেকানন্দকে বুঝা যাইতে 
পারে।” 


এইবার ভন্তরাজের 'ববরণ প্রসঙ্গে আসতে 
পার। স্পন্ট দেখা যায়, তিনি সদাশবরাওয়ের 
মনের ভিতরকার কথা বুঝতে পারেনান। তাই 
লিখেছেন, “( স্বামীজীর ) এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া 
কেলকার মহাশয় সম্তুষ্ট ও হৃর্ষত হইয়া বিশেষভাবে 
প্রণামপূর্বক আশাবাদ গ্রহণ কাঁরয়া চলিয়া গেলেন।” 
সদাঁশবরাও যে মোটেই “সন্তুষ্ট বা হার্ধত” হনাঁন 
তা তাঁর লেখা থেকেই বোঝা যায়। তাঁর 'বদায়- 
কালগন প্রণাম ( অর্থাং নমস্কার ) অবশ্যই ভদ্রতাবশে। 
গকম্তু দুটি কারণে ভন্তরাজের ভুল হয়ে থাকতে 
পারে। এক, এই ঘটনা যখন ঘটাছল তখন তান 
অন্পবয়সী তরুণ, সবাঁকছু বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল 
না। সেকথা তিনি তাঁর বইয়ে অন্যন্ বলেছেনও। 
তাছাড়া গোড়ার দিকে স্বামীজী আস্তে-আস্তে কথা 
বলাছলেন, একট: দূরে বসে থাকার জন্য সব কথা 
ভালভাবে শুনতেও পানাঁন ॥ স্বামীজী উত্তোজত 
হয়ে উচু গলায় কথা বলার পরেই ভাল করে 
শুনতে পান। দ্বিতীয়তঃ, অন্য সকল ক্ষেত্রেযা 
ঘটত এখানেও তাই ঘটেছে-_স্বামীজীর বিরাট 
ব্যস্তিত্বের দ্বারা সদাশিবরাও আঁভভ্ত ছিলেন 
(তান লেখার মধ্যে আভযোগও করেছেন, স্বামীজী 
প্রাধান্য বি্তার করতে সচেম্ট ছিলেন), তাই 
ভন্তরাজের মনে হয়োছিল, উান তুষ্ট ও আনাশ্দত। 
[বিরাট ব্যান্তিত্বের সম্মৃখাঁন দ্দুদ্রতর মানহ্ষরা বাহাতঃ 
আঁভিভূত থাকলেও, পরে তাঁরা যখন সেই প্রভাব 
পারমণ্ডলের বাইরে গিে পর্ব পংকার ও ধারণার 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁদের মনে বিরূপ 
প্রতীক্রয়া ঘটে। সদাশবরাওয়ের ক্ষেত্রেও তাই 
হয়োছল। কিন্তু তান যে, কিছুটা বিরোধী মন 


নিয়ে স্বামীজীর সম্মুখীন হয়়োছলেন তার আভাসও 


ভন্তরাজের কথায় মেলে ৷ 'তাঁন বলেছেন, স্বামজধর 
মধ্যে বতই তেজ ও উন্মাদনার বৃদ্ধি ঘটতে লাগল 
ততই যেন “কেলকার মহাশয়ের শান্ত ন্যন হইতে 
লাগিল।” কিছুটা মতসংঘর্ষের পটভামকা না 
থাকলে একজনের ক্রামক শান্তহ্যাস এবং অপরের শান্ত 
বৃদ্ধির কথা ওঠে না। 

এইসঙ্গে ভন্তরাজের স্মাতশান্তও লক্ষণীয়। 
ঘটনার কাঁড় বংসর পরেও তান স্পন্টভাবে স্বামীজশর 
খেদোস্ত স্মরণ করতে পেরেছিলেন, “মৃত্যু ইহার 
চেয়ে ঢের ভাল ছিল” ইত্যাঁদ! আরও লক্ষ্য 
করার বিষয়, ভন্তরাজ তাঁর তরুণ বয়সেই ম্বামীজীর 
দেশপ্রোমকতার স্বরূপ িক-ঠিক উপলাষ্ধ করতে 
পেরোছলেন--ধা একেবারেই পারেননি বয়ঞ্ক ও 
বিজ্ঞ সদাশিবরাও। ভন্তরাজের অপৃব আভিজ্ঞতা ঃ 
“তাঁহার সকরুণ দেশপ্রোমকতা দেখিয়া মুগ্ধ ও 
[বস্ময়াশ্বিত হইলাম ॥। এমন অকপট দেশানুরাগ 
যে হইতে পারে, ইহা প্রথম দোঁখলাম । সমগ্র 
ভারতবর্ষের জন্য--তাহাদের কণ্ট যেন নিজের কণ্ট* 
ইত্যাদ। ভন্তরাজের এই বিবরণ না থাকলে আমরা 
বুঝতেই পারতাম না, সদাশবরাও কর্তৃক উপদ্থা'পত 
স্বামীজীর উীন্তর আসল তাংগর্য কি। ফলে 
স্বামীজীর মনোভাব সম্বন্ধে, সদাশিবরাওয়ের রচনার 
পরবতর্ঁ পাঠকদের মনে ভ্রান্তি থেকে যাবার সম্ভাবনা 
[ছিল। ভভ্তরাজের বিবরণ তাকে দূর করেছে । 

ভস্তরাজের পক্ষে তরুণ বয়সে এপ্রকার অনুভব 
সম্ভব হয়োছল তার কারণ হীাতমধ্যেই তাঁর রন্ধে 
বিবেকানন্দ-সত্য প্রবেশ করে গিয়েছিল। ষযে- 
য্‌বগোচ্ঠী কাশীতে পাঁথমধ্যে বিচ্ঠামত্রালপ্ত মুমূ্্ 
রোগাঁদের কোলে তুলে নিয়ে এসে শহশ্রুষা করতে 
শুরু করোছিল স্বামীজীর প্রেরণায়-__ভক্তরাজ তাঁদের 
অন্তভূন্ত 'ছিলেন। এই সত্য তাঁর মরনগত হয়ে 
গিয়োছল-- “বক্ষ হতে কীট পরমাণহ” সবর বিরাজ- 
মান “সেই একই প্রেমময় ।” সে সবার পায়ে 
“মনপ্রাণশরীর অর্পণই” দেশপ্রেম: বিশ্বপ্রেম- 
মানবপ্রেম। 


আনন্ের গন্ঠান 





'সো বৈ সঃ ভৌত্তরগয় উপাঁনষদে ব্রক্ধকে 
সব কিছুর রস বলা হয়েছে। রস অথাঁং সার। 
আবার সার মানে আনন্দও । তোস্তরীয় উপানষদেই 
আবার আছে--আানন্দো ব্রহ্ষোত ব্যজানাং।, 
তর্থৎ খাষরা আনন্দকে রক্ষের স্বরূপ বলে 
জানলেন। বস্তুতঃ আমরা দোখ যাঁরা ব্রহ্ম, 
তাঁরা সবসময় আনন্দময় । শ্রীরামবুফ এক উত্জবল 
দঝ্টাম্ত। তাঁর ধর্ম-প্রসঙ্গ জ্ঞানগন্ভীর কিন্তু সর্বদা 
রসাসিন্ত । কৌতুকময় । প্রত্যেক তন্বের সঙ্গে উদাহরণ, 
আর ছোট ছোট কাঁহনধ। গানও । আর সবেপার 
দবায হাঁসি। সব মিলিয়ে তিনি যেখানে যেতেন 
সেখানে আনন্দের হাট বসত। এমন হাসাতেন সবাইকে 
যে মাঝে মাঝে অক্প বয়েসী যেসব শিষ্যেরা তাঁর 
কাছে আসত তারা হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগাঁড় 
খেত । বলত-_“আর হাসতে পারি না, এবার থামন ।, 

“বাপ্‌্কা বেটা গিসপাইকা ঘোড়া, কুছ নোহ তো 
থোড়া থোড়া।” শ্রীরামকফের মানসপন্ত্র বন্ধানন্দ। 
প্রাক-সন্ব্যাস নাম রাখাল। রসিকরাজ। দেখতে 
গন্ভীর, ধ্যানগণ্ভীর ॥ যেন হিমালয় । আধ্যাত্মিক- 
তার জমাট রূপ । কিন্তু অন্তর রসে ভরা । বাগের 
ধারা রেখোছলেন । স্বভাব ৰালবং । শিশুর তো 
কৌতুকাঁপ্রয়। কত রকমের দহ; বদ্ধ মাথায় 
খেলত ! কিন্তু একা একা তো খেলা যায় না। 
সঙ্গ চাই । কলকাতায় এসে স্বামী ব্রষ্ধানন্দ বলরাম 
মান্দরে উঠতেন। বলরাম-পত্র তাঁর মন্তরশিষ্য। 
[তান চাইতেন গর? তাঁর কাছেই থাকেন, তাঁর সেবা 
গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বামী ব্রঙ্গানন্দের আকর্ষণ 
কোথায়? বলরাম মাঁন্দর শ্রীরামকৃফে স্মাতধন্য। 
এও£একটা আকর্ষণের কারণ । মন্ত্রশষ্যের আকুতি 
এও একটা কারণ । কিন্তু শিশুসুলভ স্বামী বক্ধা- 
নন্দের বল্লাম মন্দিরের প্রাতি এফটী বড় আকরণ 
ছিল মনের মতো খেলুডেদের সান্লিধ্য। এ বাড়িতে 


রসিকরাজ রাখালরাজ্‌ 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 


তখন বহু শিশু । মা-মাসীদের অত্যাচারে তারা 
জারত ! তাদের একমান্্ জৃড়োবার জায়গা-_স্বামী 
বদ্ষানন্দ । 'তাঁন তাদের বম্ধূ, আত আপনার জন, 
সমব্যথণ। তাঁর কাছে সান্ত্বনা পাওয়া যেত, আহার 
নতুন করে কি দূষ্টমি করা যায় তার পরামর্শ 
পাওয়া যেন্ভ। দনয়ায় কেউ তাদের বোঝে না, 
বোঝে একজন-_মহারাজ অর্থ স্বামণ ব্ঙ্ধানম্দ। 
তারা মহারাজের ঘাড়ে-পঠে চাপে। জানে না, 
বোঝে নাষে তান সাধ, গুরহজন। লোকে বারণ 
করলেও শোনে না। 

মহারাজ একাঁদন সব ছেলেমেয়েদের দাঁড় করিয়ে নাচ 
শেখাতে শুরু করলেন । তাল 'দয়ে নাচ শেখাচ্ছেন। 
সঙ্গে একটা গানের কলি । “এবার কোমরে হাত দাও, 
ঘুরপাক খাও, এক হাত তোল, এভাবে তাকাও, 
এভাবে হাস, এভাবে কোমর দোলাও” ইত্যাদি। 
মহারাজ কন্তু আরাম কেদারায় বসে আছেন। বসে 
বসেই নাচের ভাঙ্গ শেখাচ্ছেন। শিশুদের ভয়ানক 
আনন্দ-_নাচ শিখছে! আর শিক্ষক গ্বয়ং মহারাজ । 
বড়দের যেমন গুরূমহারাজ, তাদেরও গুরুমহারাজ | 
নাচের গুর্‌, যত দুষ্টামি আছে তারও গুরু । 
ণকছু দিন সর্বশ্ নাচ শেখার ফল হল এই যে, 
শিশুরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র নাচ অভ্যাস করে। একজন 
একরকম ভাঙ্গ করে তো আর একজন বলে--ও 
হল না, এই রকম। সে দেখিয়ে দেয়। তারপর 
তর্ক, ঝগড়া । শেষ পরধশ্ত মহারাজ মনমাংসা করে 
দেন। ক্রমে গিল্লীদের নজরে গড়ল এই নাচের 
ব্যাপারটা । কি সর্বনাশ ! 'ধঙ্গী মেয়েগুলো পস্ত 
নাচতে শুরু করেছে! ধঙ্গী মানে তাদের বরস 
আট-দশ বছর হবে। 'কিম্তু কে তাদের শাসন করবে ? 
মহারাজ তাদের আশ্রয়দাতা । মহারাজের কানে 
সেকথা তারা তুললে মহারাজ . বললেন--“দাড়া, 
তোদের আর একটা নাচ শেখাচ্ছ। 


৬৪ 


একবার মহারাজ বলরাম মান্দরে আছেন, গঙ্গাধর 
মহারাজ অর্থাৎ স্বামী অখম্ডানন্দও আছেন । তানি 
শ্রীরামকৃফের আরেক শিষ্য ॥ স্বামী অখন্ডানন্দও এক 
শিশু! তাঁর ধারণা সকালে উঠেই যাঁদ এক-চোখ* 
কাণা বা একচোখ-বন্ধ করা লোক চোখে পড়ে যায়, 
তাহলে অমঙ্গল । একাদন স্বামী অখণ্ডানন্দ ঘুম 
থেকে উঠবেন, তখনও চোখ খোলেনান, কিন্তু জেগে 
আছেন, এই সময়ে এক শিশু তাঁর ঘরে এসে-িই যে, 
মহারাজ, সপ্রভাত ১ গঙ্গাধর মহারাজ চোখ খুলেই 
দেখেন তার এক চোখ বম্ধ। 'তাঁন চিংকার করে 
উঠলেন, বললেন-_-পক সর্বনাশ, আমার দিনটা মাটি 
হল।, কিম্তু সে একা নয়, তার পিছনে এক ব্যাটালিয়ন 
ছেলেমেয়ে । সবারই এক-চোখ বন্ধ । সবারই মুখে 
এক কথা--“মহারাজ স:প্রভাত ।” স্বামী অথণ্ডানন্দ 
বললেন--“'বৃঝতে পেরেছি, এসব মহারাজের কান্ড 1, 

বলরাম মান্দরে আছেন মহারাজ । সেখানে তখন 
বেশ কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়েও আছে । মহারাজ 
বলে পাঠিয়েছেন সব বাচ্চাকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে 
দিতে। তখন সম্ধ্যে হয়ে গেছে। মহারাজ 
অন্ধকারের মধ্যে একটা ভালুকের চামড়া গায়ে দিয়ে 
দাঁড়িয়ে আছেন । বাচ্চারা তাঁর ঘরে এসে তাঁকে 
দেখেই ভয়ে দৌড়ে পালিয়েছে । একাঁট ছেলে 'িম্তু 
পালাল না। মহারাজ তাকে খুব স্নেহ করতেন। 
ভয়ে তার চোখ 'দিয়ে জল পড়ছে--তব্‌ সে দুহাত 
বাঁড়য়ে মহারাজের 'দিকে এাগয়ে যাচ্ছে আর বলছে 
--আমি জানি, তুমি মহারাজ ।” মহারাজ তখন 
ভালকের সাজ খুলে ছেলোটিকে জাঁড়য়ে ধরলেন । 
রঙ্গরসের ব্যাপারে তাঁর মাথা থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত 
সব বাম্ধ বের হতো। 

একবার মহারাজের সাথে .স্বামণী তুরাঁয়ানম্দ ও 
স্বামী শিবানন্দও বলরাম মন্দিরে আছেন । রোজ 
তিন গুরুভাই একসঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে যান, 
ফিরে এসে জলখাবার খান । তাঁদের জলখাবার পৃথক: 
থালায় ঢাকা থাকত । একাঁদন সকালে মহারাজ তাঁর 
গুর্ভাইদের বললেন-_আজ আর আম স্নান 
করতে যাব না, শরীরটা ভাল নেই; আপনারা 
যান।১ তাঁরা স্নান করে ফিরে এলেন । দেখলেন 
রোজকার মতো তিনজনের থাবার টোবলে সাজানো 
আছে। কিম্তু তাঁরা ঢাকা তুলে অবাক | থালা শুন্য; 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বধ--১ম সংখ্যা 


কে তিন জনেরই খাবার খেয়ে শেষ করে দিয়েছে । 
তাঁরা মহারাজের ঘরে উশীক মেরে দেখেন মহারাজ চাদর 
মুৃঁড় দিয়ে শুয়ে আছেন । অসুখ কনা । চাদরের 
ণনচে দুষ্টু শিশুটি তখন মুখ টিপে টিপে হাসছেন! 

একবার মহারাজ উড়ষ্যার কোঠারে আছেন । 
কোঠারে বলরামবাবূর জামদার । মহারাজ মাঝে 
মাঝে এসে থাকেন এখানে । ম্বামণ অখণ্ডানন্দকে 
দিখলেন--“ভাই, তোমাকে, অনেক 'দন দোখাঁন, 
একবার তুম এখানে বোঁড়য়ে যাও ।* স্বামী অখন্ডা- 
নন্দ সারগাছিতে অনাথদের নিয়ে থাকেন, তাদের 
ছেড়ে বড় একটা কোথাও যেতে চাইতেন না। তাঁর 
জন্যে গুরুভাইরা সবাই যেমন চিন্তা করেন, তেমন 
গর্বও বোধ করেন। কয়েকবার লেখার পর স্বামণ 
অখণ্ডানন্দ কোঠারে এলেন । মহারাজের কথা ফেলা 
বড় শস্ত ৷ গুরহপত্তকে গুরুর মতোই তাঁরা দেখতেন । 
্বামী অখন্ডানম্দ কয়েকাঁদন থাকার পর সারগাছিতে 
ফেরার জন্যে ব্যস্ত হলেন । কিশ্তু মহারাজ ছাড়বেন 
না কিছুতেই । নানা অজৃহাত দোখয়ে আটকে 
রেখেছেন । স্বামী অখণ্ডানন্দ পাঁজ মানেন। 
পাঁজতে ভাল দিন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। 
শেষে একটা ভাল দিন পাওয়া গেল, সেই দিনই রামের 
ট্রেনে স্বামী অখন্ডানশ্দ কলকাতার 'দকে রওনা 
হলেন । পাজিকতে করে স্টেশনে যেতে হয় । রানল্লির 
খাওয়া-দাওয়া সেরে মহারাজের কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে জ্বামী অখন্ডানন্দ নিশ্চিন্ত মনে পাজিকতে 
চেপে বসলেন। অন্ধকার পথ, তখন কোঠার শহর 
হয়নি । বোধহয় স্বামী অখস্ডানন্দও একটু বিমিয়েও 
পড়োছিলেন। তবু বেহারাদের দু-একবার 'জিজ্ঞাসাও 
করেছেন--আর কতদর % তারা বলেছে-_-“আর 
একট: ।১ স্বামী অখণন্ডানন্দ দেখছেন, দূরে একটা 
বাঁড়, বেশ আলো জবলছে । ভাবছেন, স্টেশনে এসে 
গেছেন। পাঁঞ্কি থামল । অখন্ডানন্দ মহারাজ 
পাক থেকে নামলেন। দেখলেন সামনে দাঁড়য়ে 
রয়েছেন স্বয়ং মহারাজ । 'তাঁন অখন্ডানন্দ মহারাজকে 
সহাস্য সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন £ “ক ভাই, 
[ফিরে এলে ষে? অখন্ডানম্দমজী বুঝলেন মহারাজের 
গোপন 'নিদেশে বেহারারা এদক-গদিক ঘাঁরয়ে 
তাঁকে কোঠারের বাড়তেই আবার 'ফারয়ে এনেছে। 

মহারাজ অহ্থারাজ ৷ অনন্ত ভাব, অনন্ত রুস। 


প্রবন্ধ 


রগ 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


যন্বকে যেমন বাঁধতে হয় যেমন তবলা, যেমন 
সেতার সেই রকম জাবনকেও বাঁধার প্রয়োজন আছে। 
ব্যবহারিক জগৎ ও জীবনকে বাঁধা বলতে স্কুল ও 
কলেজী শিক্ষাকে বোঝায় । আম পাস করলুম, 
নামের পেছনে ডিগ্রী ও 'ডিপ্লোমার ল্যাজ জুড়ে 
দিলুম । মনে করলুম» জীবনের মোক্ষ লাভ হয়ে 
গেল। জাবন বলতে আমরা বুঝি ভাল একটা 
জীবিকা, কিছ: প্রভাব-প্রাতপাত্ব, জশবন বলতে 
আমরা বাঁ» পাঁরচ্ছন্ব একাঁট সংসার, স্ত্রী-পন্র- 
পাঁরবার। জীবন বলতে আমরা বৃঁঝি শুধুই 
সাফল্য । বৈষায়ক জগৎ মান্য আর রেসের 
ঘোড়ায় বিশেষ কোন পার্থক্য রাখোন । এই ঘোড়াট 
হল আমাদের কোরিয়ার । আজকাল যুবকদের মুখে 
একটি কথাই শোনা যায়-_কেরিয়ার বাগাও। যারা 
কোরয়ারস্ট তারা স্বভাবতই ক্বার্থপর। তারা 
নিজেদের নিয়েই ব্যম্ত। আধুনিক সমাজে মানুষের 
বিচার তার কেরিয়ারের নিরিখে । যে-মানুষঁটি 
নিজেকে ক্ষমতার আসনে প্রাতিষ্ঠিত করতে পারেনি, 
যে-মানুষঁটর কোন ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই, যে-মানুষাঁট 
লোককে তাক লাগয়ে দেবার মতো একট বাঁড় 
বা ফম্যাট কিনতে পারোন, যে-মানুষট তার মেয়ের 
বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করে হাজার খানেক মানুষকে 
খাওয়াতে পারেনি সেই মানুষাঁট সাধারণের বিচারে 
অপদার্থ । 

ভারতাঁয় জীবনদর্শন 'কিম্তু ভিন্নতর শিক্ষাই 
দিতে চায় । যে-শক্ষার মূল কথা হল- আদর্শ 
মানুষ হও। আদর্শ মানুষ জিনিসটা কি? বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা ? ভাল চাকরি ? বিরাট ব্যবসায়ী ? 
[বণাল প্রাতপাত্ত? আদর্শ মানুষ হল যে সহজ, 
সরল, নরহগ্কারণ, সংবেদনশীল, সপ্রাতিভঃ 'বিনয়ী, 
ভদ্র, নিয়মানষ্ঠ, সংযত । আদর্শ মানুষ এ*বরিক 
গুণে গুণান্বত। ঈশ্বরকে আমরা দৌখাঁন। ঈশ্বর 
সম্পকে আমাদের একটা কজ্পনা আছে, আমাদের 
মধ্যে যে যে গুণের অভাব আছে সেই গুণসমূহ 
বিশাল এক পুরুষে আরোপ করে আমরা তাঁকেই 


ঈশ্বর বলে থাঁক। ঈশ্বরের কাছে আমরা কি 
চাই? চাই তাঁর করুণা । করুণা জিনিসটা কি? 
কপা। কিসের কৃপা? কৃপা দু-ধরনের। এক, 
জাগগাতক । গাঁড় দাও, বাঁড় দাও, চাকার দাও, 
ভোগ দাও, রোগারোগ্য দাও, ষতরকমের “দোহ' আছে 
সব দাও। হে ঈশ্বর, তোমার কৃপায় আমার জীবন 
ও সংসার যেন ধনে জনে পাঁরপূর্ণ হয়ে ওঠে । রূপং 
দোহ, ধনং দোহঃ যশো দোহ। অনন্ত চাওয়া। 
কপাময়ের কাছে চোখ বুজে এই চাওয়াটাকেই আমরা 
উপাসনা বলে মনে কার। এই চাওয়ার নামে একটি 
ফুল তাঁর শ্রীচরণে অর্পণকেই আমরা পুজা বলে 
মনে কার। তিনি সব দেবেন এই 'বিশ্বাসকেই 
আমরা মনে কার ঈশবর-বি'বাস। আ'প্তিকতা। 
গাঞেলরকারাজর 


আধুনিক সঙাজে মানুষের বিচার ভার 
কেরিয়ারের নিরিখে । যে-মানুষটি নিজেকে 
ক্ষমতার আসনে প্রতিতিত করতে পারেনি, 
যে-মানুষটির কোন ব্যাঙ্ক ব্যালাল্দ নেই, যে- 
মানুষটি লোককে তাক লাগিয়ে দেবার মতে। 
একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনতে পারেনি, ষে- 
মানুষটি তার মেয়ের বিয়েতে লাখ টাক। খরচ 
করে হাজার খানেক মান্গুবকে খাওয়াতে 
পারেনি সেই মানুষটি সাধারণের বিচারে 
অপদার্থ । 

ভারভীয় জীবনদর্শন কিন্তু ভিল্পতর শিক্ষাই 
দিতে চার । যে-শিক্ষার মূল কথ! হল- আদর্শ 
মানুষ হও। 


৫০০০১৪১১০৭২, ১৩০২ 
এর কোনাঁট না পেলে আমরা তাঁর সমালোচনায় 
মুখর হয়ে উঠি। 'নাদ্ধধায় বলে বাস ঈশ্বর- 
ফাঁ*্বর বাজে, বোগাস একটা ব্যাপার । যাঁরা চালাক 
মানুষ তাঁরা ব্যবহারিক বাণ প্রয়োগ করে দেখলেন 
ক্ষমতাশালী মানষের শ্রীচরণে তৈল আরোপ করলে 
কপা অনেক সহজেই পাওয়া যায়। সহজেই 
কোঁরয়ার বাগানো যায় । যেমন বাঘের পেছনে ফেউ। 


৬৫০ 


এদের দৃম্টিতে ক্ষমতাশালণ মানুষই হলেন কৃপাময় 
ঈশ্বর । এই ফেউবাত্ত অনেক বোৌশ নিশ্চিত 
ফলদাতা। সুতরাং ঈশ্বরের ভজনা না করে নেতার 
ভজনা করা অনেক বেশি কাজের । আবার অনেকে 
দেখলেন ধের প্রতি, ধার্মিকের প্রাতি মানুষের 
একটা সহজাত দুর্বলতা আছে। অতএব ধর্মের 
ভেকধারণ করলে কিছ মানুষকে চরিয়ে খাওয়া 
যায়। এদের ঈশ্বর-ীবশ্বাস হল ঈশ*বরকে মূলধন 
করে দিছ? মানুষের সহজ 'বি*বাসকে নিজেদের 
স্বাথে কাজে লাগানো । অরাঁং ঈ"বর হলেন এ'দের 
কোরয়ার। এযুগে এই ধরনের কেরিয়াঁরস্ট অনেক 
আছেন যাঁরা ঈশ্বরের “মডল-ম্যান' হিসেবে কাজ 
করেন। এ"দের অনেক যোগাযোগ থাকে । সেটাকে 
কাজে লাগয়ে কিছু কিছু মানুষের সহজ চাওয়াকে 
তাঁরা পাইয়ে দেন। তাঁদের মাধ্যমে এক বস্তা 
সিমেন্ট, কি এক টন লোহা, কি ছেলের চাকার অথবা 
একটা পাসপোর্ট পাওয়াকে মনে করা হয় স্বয়ং 
ঈশ্বরের কুপালাভ। এশ্রা যত নাদেন তার থেকে 
বেশি নেন। এরা ধর্মটাকে এত সরলণকৃত করে 
ফেলেছেন যে ধর্মের আসল সংজ্ঞাটাই পাল্টে 
গেছে। 

দুই, কৃপা মানে-_তুঁম কুপা করে আমার সব 
চাওয়াঁট তুলে নাও। আমার সমস্ত অভাববোধ তুম 
হরণকর। আঁম যেন বুক ঠুকে হাঁস মুখে বলতে 
পার, আমি কিছুই চাই না। যেমন ঠাকুর 
বলোছিলেন, টাকা মাঁট মাঁট টাকা, যেমন স্বামীজী 
বলোছলেন, গ্রাতষ্ঠা শকরা বিষ্ঠা, যেমন তুলসদাস 
বলোছলেন, সব ছোড়য়ে তো সব পাওয়ে। কৃপা 
মানে এমন একাঁট মন পাওয়া যে মন দুঃখে সুখে 
অন্িচালত, এমন একাঁট মন পাওয়া যে মন মতত্যুভয়ে 
ভাত নয়, এমন একটি মন পাওয়া যে মন ঈশ্বর 
ছাড়া আর কারও কাছে নাত স্বীকার করে না, এমন 
একটি মন পাওয়া যে মন নিত্য শম্ধ বুদ্ধ মূন্ত। 
এমন একটি মন চাই যে মন আলস্যকে প্রশ্রয় দেয় 
না, সে মন কর্মী কিন্তু কর্মফলের প্রত্যাশী নয়। 
ফলের জন্য কাজ করে না, কাজের জন্য কাজ । 

জীবনকে বাঁধা বলতে বোঝায় এই সুরে বাঁধা। 
বত'মান যৃগের শিক্ষা মানুষের এই আত্মক উদ্বো- 
ধনের কথা আদৌ চিশ্তা করে না। নিরত আমাদের 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বব--৯ম গংখ্যা 


লোভাঁ, আমাদের ফলাকাক্ষা, জ্বা্থান্বেষী, একদেশ- 
দশ আত্মাপর করে তুলছে । জীবনকে বাঁধার কৌশল 
নিজেদের হাতেই ধরা আছে, সে কৌশল হল বিচার। 
অন্যকে বিচার নয়, নিজেকে বিচার। গীঁতাতে 
একটি কথা আছে-_তুমি নিজেই তোমার পরম বধ্ধু 
হতে পার, আবার তোমার পরম শনুও হতে পার। 
অমৃত শব্দের অথ” হল শান্তিলাভ, চ্ছিতিলাভ। 
কোথায় শ্থিত?ঃ নিজের মধ্যে নিজের '্থিতি। 
নিজেকে নিজের হাতে আমলকীর মতো ধরে রাখতে 
হবে,বিচার করতে হবে কেন আমি এসোঁছ, ক কারণে 
এসোছি, ক করতে এসোছ। আহার, নিদ্রা, মৈথুন 
এই [তন প্রয়োজনের উধের্ব নিজেকে চ্ছাপন করতে 
পেরেছি কিনা। রাম বলোছলেন, জীবন হল 
একটি মোমবাতি । ক্ষইতে ক্ষইতে জ্বলতে থাকে, 
আলোক 'বাঁকরণ করে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায় । 
রবাম্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “আমার এই দেহখান তুলে 
ধর তোমার এ দেবালয়ের প্রদীপ কর।” মানষের 
দেবালয়ে নিজেকে প্রদীপের মতো প্রোক্জবল না করতে 
পারার বেদনাই হল দ£খ, আর মৃত্যু হল জাবত 
অবস্থায় 'নজের আত্মপুরুষকে অচেতন করে রাখা । 


চিরে রিতার তিতির রিভার 

বর্তমান যুগের শিক্ষ। মানুষের এই আত্মিক 
উদ্বোধনের কথ! আদে চিন্তা করে না । নিয়ত 
আমাদের লোভী, আমাদের ফলাকাঙজী, 
স্বার্থাম্বেবী, একদেশদর্শী, আত্মপর করে 
তুলছে। জীবনকে বাঁধার কৌশল নিজেদের 
হাতেই ধরা আছে, সে-কৌশল হল বিচার। 
অন্যকে বিচার নয়, নিজেকে বিচার | গীভাতে 
একটি কথ! জাছে-তুষি নিজেই ভোমার 
পরম বন্ধু হতে পার, আবার ভোমার পরম 
শন্রঃও হতে পার। জম্ত শব্দের অর্থ হল 
শান্তিলাভ, স্হিতিলান্ত। কোথায় স্থিতি? 
নিজের মধ্যে নিজের স্থিতি । নিজেকে নিজের 
হাতে আমলকীর মতো ধরে রাখতে হবে 
বিচার করতে হৰে কেন আমি এসেছি, কি 
কারণে এসেছি, কি করতে এসেছি । আহার, 
নিদ্রা, মৈথুন এই ভিন প্রেয়োজনের উধের 
নিজেকে স্থাপন করতে পেরেছি কিনা । 


প্রাশ্বিন, ১৩৯৫ ] 


জীবন হল এক মহাসঙ্গীত যা “হেসে কলকল গেয়ে 
খলখল্‌ তালে তালে দিয়ে তাঁলি' উৎস থেকে সাগরের 
দিকে এগিয়ে চলে। যাবার পথে ফেলে রেখে যায় 
তার আলোকিত বে'চে থাকার পাঁল যার নাম আদর্শ । 
আদর্শ হল জীবনকে দর্শনীয় করে তোলা । রূপে 
নয়্,বাইরের এম্বর্ষে নয়-_অন্তরের প্রকাশে । সেই 
প্রকাশ হল নিজের জ্যো্তমক্ন সত্তাকে মানুষের 
মনে গ্রাতশ্ঠিত করে যাওয়া। শিলালপতে 
নয়, সৌধে নয়, প্রচার-পান্নকায় নয়, ইতিহাসের 
পাতায় নয়। 

আস্তকের ধর্ম বড় সহজ, মনের যোগ না 
থাকলেও মানুষকে ভাঁওতা দেওয়া ঘায়। নাস্তকের 
ধর্মই হল ধর্ম। নাস্তকের বিশ্বাসে পাখ্বাঁতক 
একটা জোর আছে । সে-জোরের নাম আব*বাস। 

পরার 

আদর্শ হল জীবনকে দর্শনীয় করে ভোলা । 
রূপে নয়। বাইরের এন্বর্ে নয় অস্তরের 
প্রকাশে । সেই প্রকাশ হল.নিজের জ্যোতির্ময় 
সত্তাকে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করে বাওয়]। 
শিলা লিপিতে নয়, সৌধে নয়, প্রচার-পত্তিকায় 
নর? ইতিহাসের পাতায় নয় । 

ইারটিরিগারিতা হিলিতে 

মানুষের বিচার-পদ্ধাততে দুটি ধরন আছে, এক, 
তুম অপরাধী, এখন প্রমাণ কর যে তুমি অপরাধা 
নও। দুই, আমরা মনে করাছি তুম অপরাধী নও, 
তোমার বিরোধীপক্ষ এখন প্রমাণ করুক যে তুম 
অপরাধী । আম্তক মেনেই 'নচ্ছে ঈশ্বর এক 
কপাময় সত্তা। আমি চাইব তিনি আমাকে দেবেন, 
না দিলে তিনি নেই এবং আমি নাস্তিক । এই 
নাঙ্তকতা মানুষকে এমন এক হতাশা আর বিভ্বাম্তির 
মধ্যে নিয়ে যায়, যাকে বলা চলে মৃত্যুরই নামাম্তর। 
ঈষ্বর কোন দিনই অপরাধীর মতো মানুষের 
আদালতে এসে প্রমাণ করতে চাইবেন না যে আমি 
নিরপরাধ, করুণাময় । কারণ, তানি জানেন মানুষ 
নামক বিচিন্র জীবের অভাবের ও চাওয়ার শেষ নেই। 
কারণ সে জীবনের ভাবাঁট ধরতে পারে না, ণভখার? 
হতে চায় লক্ষপাত, লক্ষপাত হলে সে হতে চায় 
কোটপাত, কোটপাঁত হলে সে কামন। করে ইন্দুত্ব। 


কপা 


৬৬১ 


সেই কারণে তৃচ্ছতার সংসারে যারা আকণ্ঠ িমাঙ্জত 
সেই ধরনের স্বার্থপর কাঙালদের কাছ থেকে ঈশ্বর 
দূরে সরে থাকতেই গছন্দ করেন। 

না্তক কিন্তু ধরেই নেয় ঈশ্বর বলে কু 
নেই। আছে সে, আর আছে প্রাতযোঁগিতার জগৎ । 
যেটুকু পেতে হবে তা পেতে হবে 'নজের ক্ষমতার 
জোরে। ফলে আস্তিকের চেয়েও তার পুরুষকার 
অনেক বোঁশ, আর ঈশ্বর এই পুরুষকারের জাগরণই 
পছন্দ করেন। কারণ, উপানষদ বলছেন, 'নায়মাত। 
বলহশীনেন লভ্যঃ। নাম্তিক সেই কারণে তার 
কুপাকাঁণকার কাঁণকাটুকু পেলেই খজব্ণ্ধ 'দয়ে 
ভাবতে বসেন এটা কি হল, কোথা থেকে এল । এ 
তো আমার প্রাপ্য ছিল না, এ তো আম চাইান, তবে 
কে দিলেন? নাম্তকের শেষ পারণাত আস্তকে ! 
সে তখন আঁভভ্‌ত হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে 
বলে, তুমি কে তা জানি না, তুমি কোথায় তাও জান 
না, কিন্তু বুঝেছি তুমি আছ । তার বিশ্বাস তখন 
গেয়ে ওঠে--্যা দিয়েছে তুমি অনেক দিয়েছ 
অযাচিত তব দান। দিইনি মূল্য ব্দাঝান 
মাহমা তবু দান অফুরান।” আঁম্তক কত 
সামান্য কারণে নাঁপ্তক হতে পারে তার একটি 
ঘটনা বালি। একাদন একটি ভিড় বাসে উঠে আম 
ঈশ্বরকে বললঃম, “হে ঈশ্বর আমাকে এমন একটা 
আসনের পাশে দাঁড় কাঁরয়ে দাও যে*-আসনের যাব 
পরের স্টপেজেই নেমে যাবেন আর আমি টুক করে 
বসে পড়ব। কারণ, হে ঈশ্বর, আজ আম বড় 
ক্লা'ত। ঈশ্বর আমাকে বহ্ধাঙ্গচ্গ দেখালেন । আমি 
যেখান থেকে সরে এসে ঈশ্বর"নিদেশশত বলে যে 
আসনাটর সামনে দাঁড়য়েছিলাম সেই আসনের যাত্রী 
বাসের শেষ টার্মনাস পর্যন্ত গেলেন, আর যেখান 
থেকে সরে এলাম, তান পরের স্টপেজেই নেমে 
গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আম ঘোষণা করলাম-_ঈ্বর 
তুম নেই।, এই হল তথাকথিত আঁম্তকের 
জীবনের সুর। 

জীবনকে এই না চাওয়ার সুরে বাঁধাটাই হল ধর্ম, 
আর যে নাচায় সেই হল পরম শান্তর আধকারা। 
আর ঈশ্বরের অপর নাম হল শাশ্ত সংহাত 
ও সর। ্‌ 


জাতির সামনে যে আলোকন্তন্ত 
স্বামী নিজরানন্দ 


দুবরি কালস্রোতে বর্তমান শতাব্দীর চিন্তাশীল 
মানবমন থমকে এসে দাঁড়য়েছে একটি 'বিরাট 
আলোকস্তদ্ভের সম্মুখে । সেই আলোকম্তম্ভ স্বামণ 
বিবেকানন্দ । উন্নতাঁশর সেই আলোকস্তচ্ভের 
উত্জ্বল আলোকরাশ্মকে এাঁড়য়ে যাওয়া আজ 
অসম্ভব। 

স্বামী 'ববেকানন্দের আঁবভর্বের পর আজ 
একশ পশচশ বংসর পার হতে চলেছে । আজ 
এসেছে আমাদের আত্মসমণক্ষার ক্ষণ । যে পণ্য- 
ভূমিতে দ্বামীজীর আবিভবি সে দেশ তাঁকে কতটা 
অনুসরণ করে চলেছে, আজ তাই জাতির সমীক্ষার 
বিষয় । 

স্বামনীজী সমগ্র ভারতবষকে আহবান করে বলে- 
ছিলেন £ “ভারত প্রাচীনকালে যতদুর উচ্চ গোরব- 
শিখরে আরূঢ় ছিল তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর 
উজ্জবলতর মহত্বর আধকতর মাহমামাণ্ডত কারবার 
চেষ্টা কর।” 

ভারতবর্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে 
আজ থেকে একচাল্লশ বংসর আগে। স্বাধীনতা- 
লাভের পরবতাঁ ইতিহাস কিন্তু নৈরাশ্যজনক ও 
অপ্রত্যাশত । মহান জাতির সার্বক উন্নয়নের 
পথে প্রাথামক বিঘ7 অপসারণই 'ছিল মান্ত-সংগ্রামের 
উদ্দেশ্য । আজ ভারতগগন পুনরায় মেঘাচ্ছন্ন । 
তার প্রধান কারণ দেশে যথাথ মানুষ তোর হচ্ছে 
না। বৈদেশিক শান্তর সন্দঢ় শৃঙ্খল বিচূর্ণ করে 
পূর্ণ ম্বাধকার আঁজত হয়েছে কিন্তু তার সব্ব্য- 
বহার হচ্ছে ক £ যাঁরা একটু চিন্তাশীল এবং দেশ- 
প্রেমিক তাঁরাই ভাবছেন, আজ দেশের এ অভাবিত 
দুরবদ্থার জন্যই কি ম্যন্ত-সংগ্রামীরা ব্যন্তিগত স্বার্থ 
সম্পূর্ণ ত্যাগ করে প্রাণাহ্‌তি দিয়েছিলেন? দেশ 
যেন ক্রমেই অবনাতর নিম্ন পথে চলেছে। 

গ্বামণজী প্রথমেই চেয়ে ছিলেন-_যথার্থ মানুষ । 
তাই তান পরাধীন ভারতবর্ধকে সম্বোধন করে 
বলোঁছলেন £ “এস, মানুষ হও ।"" মনে রেখো 
মানুষ চাই, পশু নয় ।” বলোছলেন £ “দেশে ক 


মানুষ আছে? ও মমশানপুরী”। বলোছলেন £ 
“মানুষ চাই।» বলোছিলেন £ “জগতে সমুদয় 
ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশি মূল্যবান” 
দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই-মানুষ তোর'র 
ব্যাপক প্রকল্প গ্রহণ করাই একাম্ত আবশ্যক 'ছিল। 
1কন্তু আসল কাজটিই অন্যান্য উন্নয়ন-প্রক্প অপেক্ষা 
গৌণ িবোচত হয়েছে । স্বাধীনতার পর বহু 
উন্নয়ন প্রকঙ্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সব 
প্রকঙ্পের লক্ষ্য যে মানুষ সেই মানুষই কার্যতঃ 
হয়েছে উপেক্ষিত । তাই যথার্থ মানুষের অভাবে 
সকল প্রকল্পই ব্যর্থতায় পধ্বাঁসত হয়েছে৷ বিরাট 
বরাট আকাশচুদ্বী সৌধ যেমন বাঁলর 'ভীঁত্ততে 
দণ্ডায়মান হলে একাঁদন তাসের ঘরের মতো ভাঁমসাং 
হয়ে যায়, তেমনি ধূলিসা হয়ে যায় একাট জাতির 
ইমারত যাঁদ তার 'ভাত্ততে সাঁত্যকারের মানুষের 
শান্ত নাথাকে। একটি জাতিকে ধরে রাখবে কে? 
চারন্রবান মানুষই সর্বকালে সকল জাতির একমান্ত 
আশা । জ্বামণীজী বলেছেন £ “জগতের এখন একান্ত 
প্রয়োজন হল চরিন্্।” চারানক সুদ্‌ঢুতাই জাতির 
সম্‌হ শান্তকে কল্যাণের দিকে পারচালিত করতে 
পারে। চারন্র গঠিত না হলে সব দেশেরই কল্যাণ- 
মূলক সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, কোট কোট 
টাকার প্রকঞ্প সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। আজ 
ভারতবর্ষের শোচনীয় অবচ্ছার কারণ খুজতে 
হবে সেখানেই । 

মানুষ তোরর একমান্ উপায় সংঁশক্ষার প্রবর্তন। 
প্রত্যেক জাঁতরই একটি লক্ষ্য বা আদর্শ আছে । মে- 
লক্ষ্যে পেশছানোর উপায় জাতীয় শিক্ষা এবং এঁহিক 
উ্য়নকজ্পে জাতীয় প্রকঙ্ের সম্পূর্ণ রূপায়ণ। 
লক্ষ্য্রন্ট পাঁথকের পথন্রমণ শুধুমাত্র ক্লান্তিরই 
কারণ হয়, লক্ষ্যে পেশছানোর তৃঁপচলাভ হয় না। 
বর্তমান ভারত লক্ষ্যহীন, অর্থাং জাতীয়, আদর্শ 
থেকে বিচ্যুত । এ-কারণে আজ সমগ্র ভারতবর্ষের 
সবেদিয়ের প্রচেষ্টায় প্রভূত অথের নিদারুণ 
অপচয়মান্ত ঘটেছে। কল্যাণের পথে কি 


আশ্বিন, ১৩৯৫ ] 


অগ্রসর হয়েও জাত ক্রমশঃ অবক্ষয়ের পথেই 
যেন চলেছে । 

স্বামীজশী বলেছেন £ “শারীরিক ও মানাঁসক 
ভাবে প্রত্যেক জাতির একট 'নাঁদন্ট আদর্শ আছে। 
প্রত্যেক জাতিই অন্য জাতর ভাবধারা প্রাতানয়ত 
নিজের ধাঁচের মধ্যে অথ তার জাতীয় স্বভাবের 
মধ্যে গ্রহণ করে তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে। 
কোন জাতির 'নার্দন্ট আদর্শ ধংস করার সময় 
এখনও হয়ান। শিক্ষা যে-কোন . সূত্র থেকেই 
আসক না কেন, ষে-কোন দেশের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে 
তার ভাবসামঞ্জস্য আছে ; কেঘল তাকে গ্রহণ করবার 
সময়ে জাতীয় ভাবাপন্ন করে নিতে হবে অর্থাৎ সে 
শিক্ষা যেন জাতির গিনজম্ব বৌশস্ট্যের অনুগামী 
হয় ।» 

বহু হাজার বৎসর পূর্বেই এই মহান জাতির 
আদর্শ নির্ধাঁরত হয়ে গেছে । ভারতবর্ষের চিরন্তন 
আদর্শ__আধ্যাত্মকতা । প্রাচীন খাষগণ বহু 
সাধনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারাই জাতির সম্মুখে এই 
আদর্শ সংস্থাঁপত করে গেছেন। ভারতের শিক্ষা- 
দীক্ষা, এরীহক উন্নয়ন প্রভৃতি সবাঁকছুই আধ্যাত্মকতা 
লাভেরই সহায়ক এবং তদাভমুখী হওয়া প্রয়োজন 
এবং তখনই জাতির প:নরভ্যুদয়ের সম্ভাবনা 
উজ্জ্বলতর হবে । আজ ভারতের সামনে অভ্যুদয়ের 
এইিই একমাত্র পথ । 

আজ ভারতবষের বৃহত্তম সংকট--আদর্শ গত । 
আদর্শীবহশীনতা বা পরানূকরণের মনোবাত্তি দ্বারা 
বৈদোশক বা বিজাতীয় আদর্শ-গ্রহণের প্রবণতাই 
আমাদের মূল সংকট । আমাদের বড় ভুল হয়েছে 
এই স্বাধীনতা অজনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির 
আদর্শনি;যায়শ শিক্ষা প্রবর্তন করায় বথেন্ট মনোযোগ 
দেওয়া হয়ীন। আজ অনেক আদর্শ আমাদের 
সামনে । 'কম্তু যে-মহান আধ্যাঁত্ক আদর্শ 
হাজার হাজার বছর ধরে নানা উখান-পতনের 
মধ্য দিয়ে জাতির আঁদ্তত্ব রক্ষা করে এসেছে সে- 
আদর্শ পাঁরহার করে অজ্ঞাত বা গ্বরপজ্ঞাত, 
অপরশীক্ষত ও এীতহ্যবিরুদ্ধ কোন আদর" গ্রহণ 
করা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হবে কনা এবং তা 
প্রজ্ঞার পাঁরচায়ক হবে কিনা তা আজ আমাদের 


৯৬ 


জাতির সামনে যে আলোকস্তম্ড 


৬৬৩ 


ভেবে দেখতে হবে। 

অত্যন্ত পাঁরতাপের বিষয়, আজ একচাল্লশ 
বংসরেও ভারতবষে' জাতীয় শিক্ষাদর্শ রূপ 
পারগ্রহ করতে পারেনি। অথচ শিক্ষা প্রকল্প 
রূপায়ণে কোটি কোটি টাকা বায় হয়ে চলেছে। 
বগ্ধিবাত্তর উৎকর্ষসাধনে যত জাতায় অথ" ব্যয় 
হয়েছে, চ'রিন্রগঠন প্রভাতর উদ্দেশ্যে তেমন 'বজ্ঞান- 
সম্মত প্রকঞ্পাঁদ . এখনও গ্রহণ করা হয়ন। নিম্ন 
বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয়সমহের পাঠক্রমগ্লিতে 
চরিন্গঠনের উপায় ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
কতটা শিক্ষণীয় বিষয় থাকে? ভারতীয় আদর্শে 
চরিন্লগঠন করার শিক্ষা আধ্যাতকতা-ভীত্তক হতেই 
হবে। আধ্যাঁত্বকতা, অর্থে কোনও বিশেষ 
ধর্মমত অনুসরণ করা নয়। আজ জাতিয় যে 
মূলমন্ত্র--“সত্যমেব জয়তে”, “সত্যম শিবম 
সুশ্দরম-”--তান্ই জাতণয় চালের চরম লক্ষ্য । 
তারই অপর নাম ধর্ম” বা 'আধ্যাত্মকতা”। জাতির 
সকল উন্নয়ন-প্রকজ্প ও শিক্ষারও লক্ষ্য তাই এবং 
তদনুযায়ী প্রকজ্পসমূহও রচিত হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন । পাঠক্রমেও আদর্শ শক্ষার বাবস্থা 
না থাকলে তার গ:রুত্থ উপলাব্ধ হবে না। সারা 
ভারতবর্ষে ধর্ম ও নীতি 'শক্ষার জনা 'বাঁচ্ছন্নভাবে 
নানা স্থানে হয়তো ব্যবস্থা আছে। কিন্তু জাতীয় 
শিক্ষা প্রকঙ্পের অন্তভুর্ত না হওয়ায় সে-সমস্ত 
বাবস্থা বা প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করতে পারছে না। একারণে “মানুষ 
গড়ার শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা প্রকঙ্গের অন্তভুন্ত 
করতে হবে। 'মানুষ-গড়ার সেই মহত্বম ব্রত 
গ্রহণ করলে তবেই ভারতবর্ষ তার লক্ষ্যে পেশীছতে 
পারবে । গ্বামীজী বলেছিলেন তান দেখতে 
পাচ্ছেন £ “আমাদের প্রাচীনা জননী আবার 
জাঁগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনশালন ও 
পূবাপেক্ষা বহুগুণে মাহমাঁন্বতা হইয়া তাহার 
[সিংহাসনে বাঁসয়াছেন।” 

স্বামীজীর সেই বাণী বর্তমান ভারতবষের 
প্রেরণাদায় অমোঘ মন্ত্স্বরপ হোক! তাঁর 
প্রদার্শত পথই জাতিকে আজ অবলম্বন করতে 
হবে। 


দ্ুশে, ক্যান্সারে কোনও ভেদ নেই 
সন্তৌষকুমার ঘোষ 





তাঁকে নিয়ে কিছু লেখা, এই সাহসও জোগাচ্ছেন নুূনের পশ্টুলি ডূবে যাবে, জানি। সমগ্র 
তিন। তাছাড়া নাঁজর তো আছেই £ গারশ সমদ্রকে কে কবে দৃষ্টিপটে আঁকতে পেরেছে 2 
ঘোষ, বিনোদনী। ক্রিস্টোফার ইশারউডও তবু এক আঁজলা জল বোধহয় তুলে আনা অসম্ভব 
যেখানে স্দানবিড় শাশ্তির নীড় পেয়ে যান, সেই নয়। সেও সাগরই। তার স্পর্শ, তার ম্বাদ। 





অক্ষয় বটতলে, কী এমন পাপ করেছি যে স্নপ্ধ, যেমনংপাহাড়ও। তার শ্যামল শরীরে কত আরণ্যক 
এতটুকু ছায়া পাব না? পাপাঁজন-শরণ প্রভু জাবের আনাগোনা । তাদের নিয়ে খেলায়, সম্নেহ 
উৎসাহের উৎসমহখে দাঁড়িয়ে আছেনই, শদধ চাই প্রশ্রয়দানে সে বালকোপম। বাদ সে আঁন্নাগিরি, 
দেখার শঙস্তি, আর এগিয়ে যাওয়ার বেপরোয়া স্পধা। তবে শিখর ফণুড়ে কখনও লাভাম্রোতে ছউতেও 


আম্বিন, ১৩১৫ ] 


পারে, যেন উদ্মাদের প্রায় ॥। নতুবা চ্মির, নল, 
নিমীল ধ্যানমৌন, সমাধিচ্ছু, আত্মসমাহত । সব 
রূপ 'মিল্গয়েই পর্বত, যেমন বিদ্বরূপ 'মাঁলয়েই 
তান। 
সাধ্য কি এই আলেখ্য আঁক! আমাদের সম্বল 
তো প্রধানতঃ কথামৃত, বস্তৃতঃ একমান্র প্রামাণিক 
খান। প্রামাণিক কেন? না, শ্রীন্রীমা নিঃসংশয় 
নিঃশর্ত স্বাকীতি দিয়েছেন বলে। সাক্ষাৎ 
শষ্যবৃন্দ, বিশেষতঃ স্বাগীজী "শাবাশ বলেছেন, এই 
কারণে । নতুবা না শর্টহ্যানড, না টেপরেকডরি, 
তথাপ উত্তরকাল শ্রীম'র অলৌকক ধী আর স্মাতর 
কাছে কৃতজ্ঞতার দায়ব্ধ হয়ে আছে কি সাধে? 
কী অবতার, কী প্রেরত পুরুষ, জগ জুড়ে এ 
এক ধারা । তাঁদের স্বহস্তের লিপি কদাচিৎ মেলে । 
কোনও মাঁথ কিংবা লুক পরে প্রচার করবেন, তবে 
আমরা সংসমাচার পাব। বাদ্ধবাণী প্রভৃতি 
সম্পককেও একই রীতি । এমন কি গাঁতা শ্রীরুফ- 
কর্তৃক উব্মচ হতে পারে, কিন্তু তা লিখিত হয়েছে 
অন্য হাতে । কথামৃত 'বষয়ে একটুখান খেদ, 
এটি মোটে শেষ কয়াট বছরের বাণী যে! তাও 
আবার মীষ্টমেয় গকছাাদনের । কোথায় গেল 
তাঁর কামারপুকুরের বাল্যলীলা, 'কিংবা দক্ষিণেন্বরের 
আর্ত সেই সব সন্ধ্যা যখন তিন ছাদে দাঁড়য়ে 
“তোরা কোথায়, আসাঁব নাঃ আর কবে? আয়, 
আয়, আয়” বলে অশ্তে্দী আকুল আহ্বান 
জানাতেন £ “লীলাগ্রসঙ্গ-এর পান্নে তার অঞ্পই 
রাক্ষত-সাঁঞত মান্্। 
তবু ও'রা এলেন। একে একে । কেশব সেন 
প্রমুখ যে কিছু লিখোছলেন, সেটা এীতিহাঁসক 
অমোঘতা। তারপর 'বগ্ময়কর সেই দশ), সেই 
সংঘটন, যার বর্ণনায় পরাস্ত হয়ে শব্দের জাদুকর 
ইশারউডকেও একটিমান্র অনচ্ছ কথায় ব্যাপারটা 
ব্ন্ত করতে হল? ফিনোমেনন। তাঁর দশশন নিয়ে 
বাচালতা করব না। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতা- 
দ্বৈতবাদ ইত্যাঁদ গুরূপাক বিতর্ক পারিহারই শ্রেয়, 
হেতু এসব প্রসঙ্গে বাগাঁবদ্তার আমার সাধ্যাতীত। 
ও কাজ, আঁধকারাঁদের জন্য তোলা থাক। ঘানি 
এই সাকারবাদ, এই নিরাকারে আত্মম্থ, তাঁকে 
তকচড়ামাণদের আখড়ায় টেনে এনে কাজ কি, 


ক্লুশে, ক্যান্সারে কোনও ভেদ নেই 


উপমা আর সরল কবিত্বশান্তও স্মরণ কারি। 


৬৫ 


1বভোল অঙ্গে যে হায় বসনখানিও থাকবে না। বরং 
দব পথ এসে মিলে গেছে শেষে যাঁর করুণাকমল 
নয়নে সেই আত্ম'ভালা ভুবনমোহন রূপখানি খানিক 
দোঁখ। হাততাল 'দয়ে যান গান গাইছেন, গান 
শৃনছেনও। 'যাঁন সাধক, 'তনি সঙ্গীতাঁশজ্পীও। 
এক অঙ্গে এত? 

এ বড় অবাক ব্যাপার, তখনকার কলবাতার 
চোস্ত ইংরেজীনাবশেরা বেদান্তের সঙ্গে খনম্টধর্মের 
1থচুড়'গ্রাছের খানা পাঁকয়েও "বজাতনয় ঢল 
ঠেকাতে পারছেন না। অথচ এক পুজার ব্রাহ্মণ 
(অলৌকিক 'বিচারে অধধাশাক্ষত বললেই হয়, কারণ 
তাঁর পশ্ঞজপাটা তো লোককথা, লোকগাথা, 
[কিংবদন্তী আর অক্পন্বঙ্গ শাস্ন আর মন্ধের শ্রুতি) 
কিনা অবলালায় সেই মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ 
করেন, বিশাল বাঁধ তোর হয়ে যায় তাঁর উত্তর- 
সাধকদের হাতে । এও একটা কীর্তি। আমাদের 
বোধের অগম্য । যেমন অবোধ জাবজশ্তু যখন 
জঙ্গল ঠেলে নিজের ওষাঁধর শিকড়াঁট খুজে আনে, 
আমরা বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা পাই না, বাল 
ইনট.ইশন' । মানবেতর প্রাণীরা যেমন, মানবের 
আঁধক মানবেরাও তেমনই স্বকীয় অলৌকিক শান্ততে 
অনায়াসে এমন সব কট প্রশ্ন প্রাঞ্জল করে দেন, 
ধা সাধারণ মাপের শীবদ্যাবৃদ্ধি বৈদন্ধের পক্ষে 
[বস্ময়। পাঁণ্ডতেরা তাঁলয়ে যান, অথচ অনায়াস 
স্বাচ্ছন্দ্যে পার হয়ে যান তাঁরা, যাঁরা মহাপ্রাণ। 
দব্যজ্ঞানে আমাদের জন্যে নিপূণ নিভুলি ছন্দে 
যেন “সহজ পাঠ” তোর করে দেন। এই 'নারখে 
[বচার করলে কিছুটা যাঁদ বোঝা যায় রামকৃকদেবকে। 
আধানক বিজ্ঞানও কি এমন ধ্বনির কথা বলে 
না যা শ্রাতপার অথবা সেই আঁতবেগ্যান বা লাল- 
উজান আলোর কথা, যা দৃম্টপার? দর্শন থাক, 
বরং তাঁর আর-এক আশ্চব দানের কথা বলা যাক। 
পশ্চিমবঙ্গের বিনন্টপ্রায় হীডয়ম 'তাঁর সমকালীন 
বা পরকালীন কোনও সাহত্য রথাঁমহারথার 
দ্বারা রাঁক্ষত হল না, ধা আছে তা ওই গ্রাম্য 
সাধকাঁটর কথামৃতেই আছে । প্রসঙ্গরূমে তাঁর গ্বভাবী 
শুধু 
“মাল উপন্যাসে নয়, তাঁর জন্মশতবর্ষে রবান্দু- 
নাথকেও দেশশবদেশের প্রণামের সঙ্গে তাঁর স্বকাঁয় 


৬৫৬৬ 


প্রণামাটকেও টেনে আনতে হয় । পরমান্চর্য আর 
কাকে বলে? এই প্রণাম, বলা বাহল্য, ধর্মমতকে 
নয়, কর্মধারাকে । এই কর্ম অথাৎ সেবা শিক্ষা 
ইত্যাদ তাঁর মহত্তম উত্তরাধকার | স্বামীজীর 
নেতৃত্বে শিষ্যবৃন্দ যে দায়ভাগ অঙ্গীকৃত করে নেন। 
আমার কেমন মাঝে মাঝে মনে হয়, ঠাকুরের 
জীবদ্দশায় নরেন্দ্র ছিলেন, রাজা নাটকের যেন 
সুদর্শনা (কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মাস্টার 
মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যাকুল সংলাপ স্মরণীয় ) 
আর রাখাল মহারাজ বা শরৎ মহারাজ, এরা কেউ 
ঠাকুরদা, কেউ বা সুরঙ্গমা। (বিনা প্রম্নে প্রাণপাত, 
সমর্পণ, গ্রহণ । আর, সব কিছুর মধ্য 'দিয়ে 
মাঙ্গীলক সন্রবন্ধনের মতো শ্রীশ্রীমা। নতুবা এই 
মিশন এমন মিশন হত না। 'তানিই ধাল্লণী, তাঁনই 
প্রেরণা । ঠাকুর, মা, নিবোঁদতা, ব্রষ্ানন্দ, স্বামীজী 
_-এদের পারস্পারক সম্পর্ক নিয়ে 'কছু রচনার 
সাধ এই অক্ষম লেখকের অনেক দিনের । প্রেম- 
ভালবাসার একটা গাঁলপথই চিনে এসোঁছ, অকপটে 
কবল করি। এ 'পণ্কের সম্পর্ক নিয়ে 
পারপ্লৃত কিছ: গলখতে পারলে ভালবাসা শব্দটাই 
একটা বাণ্ত আর়তনে, বোধে বোধে ছাঁড়য়ে যেত। 
গকদ্তু রাবণের স্বর্গের 1সশড় গড়া ব্খাঝ আর হল 
না। প্রসঙ্গে ফিরে আস। আগেই বলোছ 
আধ্যাত্বকতা এই নিবন্ধের অঙ্গ না। জানি ভান্ত 
বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই আসে পাপবোধ থেকে, ভয় 
থেকে, লোভ থেকে ! আন্তারক আভাম্তর আবেগ 
থেকেও । সেই জটল গহন থেকে 'নিক্কান্ত হয়ে 
তাদের কাছেই ফিরে যাই না কেন- ঠাকুর, আর 
শ্রীশ্রীমা। গিয়ে ক করব? জপ, তপ, উপাসনা, 
প্রার্থনা? ওসব সকলের নয়, সবার আসে না। 
“রূপং দেহি, জয়ং দেহ”, বড় ছোট ভিক্ষা চাওয়া, 
িশেষ করে তাঁর কাছে, িভ্াত-টভাত প্রদর্শনে 


উদ্বোধন 


[ ১০তম ব্ষ--১ম সংখ্যা 


যার রুচি ছিল না, নরেন্দ্রকে এক-আধবার দৌখয়ে 
থাকবেন। তাঁর মাহমা অন্যন্ত। অন্ততঃ এইটুকু 
জানি বলেই কিছুকাল বলতাম “বড় কর, ভাল 
কর, শান্তি দাও" বিশেষ করে মায়ের কাছে। 
ইদানীং তাও বাল না। “তোমার যা ইচ্ছে, তাই 
কর” এইমান্র বলে ক্ষান্তি দিই। খারাপ করলেও 
[তিনিই করবেন, ভাল করলেও 'তাঁন। আমাকে 
এবার নাও বলতেও দ্বিধা বোধ “কারি, কারণ 
গনতে হলে 'তাঁনই নেবেন, রাখতে হলে রাখবেন 
তান । 

আসলে কথাটা বোধহয় এই, পাড়ে তান দাঁড়য়ে 
আছেন, আছেনই । দরকার হলে হাত বাঁড়য়ে টেনে 
তুলবেন বোক। এইটুকুর নাম 'িধ্বাস। আবার 
আমাদেরও হাত তুলে হাবন্ডুব* খেতে খেতে যেতে 
হবে তার কাছে । ওইটবকু কর্ম, কর্তব্য, বাস। 
1তাঁন পর্ণ অবতার কনা 'বচারের প্রয়োজন তো 
নেই । মানাঁবক মানদণ্ডে মেপে বড় বিস্ময় লাগে 
যখন দৌখ সামান্যতম অহমিকাও তো তাঁর ছিল না! 
যিনি প্রকৃতই বড়, তাঁর থাকে না। মানের 
বালাইটুকু ছিল না, তাই নজেই যান বিদ্যাসাগর, 
বাঁ্কম, দেবেন্ট্রনাথের কাছে। কা কটাক্ষ, কা 
সৌজন্য কিছুই তাঁকে স্পশমান্ত করে না। এই 
পথেই এগোতে এগোতে তাঁর শেষ প্রহরের অসহনীয় 
শারীর যন্ত্রণারও একটা ব্যাখ্যা পেয়ে যাই। মহান্ত 
পুরুষেরা এইভাবেই সাধারণ মানুষের জীবন বহনের 
দূর্বহতা ভাগ করে নেন। যেমন প্রেমে তেমনই 
ক্লেশকণ্ট ভোগে এক হয়ে যান। "ঝপরে কার্য 
সমাপনের পরে ক্লান্ত আত্মা ডেকে আনে গোপনচারণ 
বাধকে । তার বাণে, ক্ুশে কিংবা ক্যান্সারে কোনও 
ভেদ থাকে না, কারণ পার্থব মরণ তখন তুচ্ছ। 
অপার্থব লোকে প্রয়াণে, স্মরণে-বরণে তাঁরা 
গরায়মান ।* 


"আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, পুঃ ৪ 


অংগ্রহছ; ভাপস বস্থ 


ভ্রমণ-কাহিমী 


অমবদেবতা অমরনাথ 
ব্রহ্মচারিণী হ্িমানী দেৰী 


১১ জুলাই ১৯৬৭ । গত বছরের আষাঢ়ী পবার্ণমার 
এই পণ্য দিনে আমি অমরনাথ দর্শন কার । পরবে 
দুবার যান্তার আয়োজন করেও আঁনবাষ কারণে তা 
ক্থাগত রাখতে হয়েছিল । বহুদিনের আকুল আকাক্ষা 
আমার অমরনাথ দর্শনের । কিন্তু তার্থদেবতার 
আহবান আসোন। তাই সুযোগ হয়েও হয়ান, 
টাকট কেটেও ফেরত দিতে হয়েছে । অকম্মাৎ এবার 
একদিন অমরগনহা ও তার 'সিশড়গ্যাল আমার মানস- 
নেনে ভেসে উঠল। তবে কি অমরদেবতা এতাঁদনে 
আমার ডাক শনেছেন? আমার হাদয়তন্বীতে এ 
অমোঘ আহ্বান ঝধ্কৃত হয়ে উঠল । 

একটি পর্যটক-সংস্থায় আমার কয়েকজন পারচিত 
জনের সঙ্গে ৩ জুলাই, ১৯৮৬৭ শুক্রবার, হাওড়া থেকে 
হমাঁগার একাপ্রেসে যান্রা করে & জুলাই বেলা বারো- 
টায় জন্ম পেশছলাম। পরদিন ৬ জুলাই আমরা 
শ্রীনগর যাত্রার জন্য বাসে উঠলাম । জানালার ধারে 
বসে দুচোখ ভরে পথের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে 
চলেছি। দুপাশেই পাহাড় । নীলাকাশে ছেড়া 
ছে'ড়া সাদা মেঘ ঘরে বেড়াচ্ছে । পাহাড়ী ঝাউ, তার 
সক্ষম ঝিরাঝরে পাতাগযীল সুযাঁলোক ধারণ করেছে । 
সে বড়ই সুন্দর । নিচে ছোট পাহাড়ী নদী একে- 
বেঁকে খরম্রোতে চলেছে । পাহাড়ের গায়ে সবুজের 
উপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা আছে, “38০ 7693, 
১৪০ [ব86101+, অথচ যন্রতন্ন বড় বড় গাছ কেটে 
ফেলা হয়েছে তাও দেখলাম ॥। একটার পর একটা গ্রাম 
ছাড়িয়ে চলোছ, বাঁড়-ঘর, স্কুল, গিজাঁ রাস্তায় 
পড়ল। ক্ষেতে আধ্ানক প্রথায় চাষবাস হচ্ছে 
দেখলাম ৷ পাহাড়ের গা ঢালু বলে এখানে ভালভাবে 
চাষবাস করা সম্ভব হয়েছে। ক্রমে অনেক উ্চুতে 
উঠছি। ইংরেজী ৭0” অক্ষরের আকারে বাঁক দিয়ে 
পথ উঠেছে । উপর থেকে নিচের এই বাঁকগুলো কি 
সুন্দর পাঁর্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! উপর থেকে 
সামীগ্রক দৃঁণ্টতে সবই সংস্দর লাগে__অর্থাং মনকে 
যাঁদ উচ্চগ্লামে তোলা যায়, সে উধ্বদৃষ্টিতে সবাক? 
আনন্দরূপে প্রাতভাত হয়। এখানে দু-রকম ঝাউ 


পাশাপাশি রয়েছে । দরের পাহাড়ে সামান্য বরফের 
ছোঁয়া। আপেল ও বেদানার বাগানে থোলো থো'লা 
আপেল বেদানা ফলে আছে । আখরোট গাছও 
দেখলাম । পাহাড়ী নদী, সবুজের পাঁরপাট্য- চোখ 
জুড়িয়ে যায়। এখানকার সফেদাগাছ ভারী চমৎকার 
দেখতে । সমান্তরাল পপলারশ্রেণী দেখলে মনে 
হয় ঠিক যেন একাঁট ঘন সবৃজের আকাশছোঁয়া 
প্রাচীর ! বিকাল পাঁচটা নাগাদ শ্রীনগর পেশছে 
গেলাম । পরের দিন [বিকালে ডালহদে ঘুরতে 
গেলাম শিকারাতে করে । হলদে ও চকোলেট রঙের 
ভেলভেট তাকয়া 'দয়ে সাজানো সুন্দর শিকারা। 
হদের একপাশে কাশ্মীরের বিখ্যাত হাউসবোট 
রয়েছে। স্ন্দর সাজানো কাঠের বাঁড় জলের উপর 
ভাসছে । পরের দন গেলাম ক্ষীরভবানী। পথের 
দুপাশে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। মনে হচ্ছে যেন সবৃজ 
কাশ্মীর গাঁলচা 'ব্ছানো। তারই গায়ে আকাশে 
হেলান দিয়ে দাঁড়য়ে আছে পাহাড়--তাদের কোন 
কোন শীর্ষ তুষারধবল। পথের দুপাশে চিনার 
গাছের সারি । ঘন শাখা-পন্রাবাশম্ট দীঘ" দেহণ 
চিনারের সৌন্দর্য অপূর্ব--মনকে ভারয়ে দেয়। 
এই পথ 'দয়ে স্বামী বিবেকানন্দ পাঁরক্রমা করেছেন, 
আরও কত শত ভস্ত মাতৃদশশনে গেছেন, আবার 
সৌভাগ্যবশে আমও এলাম। বিশাল বাগানের 
মধ্যে মন্দির। মান্দর প্রাঙ্গণের চার ধারে আকাশ- 
চুদ্বী চিনার, নিচে শীতলতা ও চির শাম্তিশ্রী বিরাজ- 
মান। পান্ডাদের হৃটোপাঁট নেই । সুউচ্চ চিনারদের 
দেখে মনে হল এরা নন্চয় স্বামণীজীকে দর্শন 
করেছে। তাই বোধহয় এত সগর্বে উচ্চাশরে 
দাঁড়য়ে! একট দুধপদকুর--তার মধ্যে দ্বীপের 
উপর একট সন্দর মন্দির। তাতে দেবী ভবান? 
বিরাজমানা, খুব সুন্দর লাগছিল। একটি 
গাদ্ভীর্ধপূর্ণ পৃত পাঁরবেশ। 

পরাদন ৮ জুলাই । শ্রীনগর থেকে বাসে পহল- 
গাঁও যান্লা করলাম । বাসে জানালার ধারে বসে 
দেখাছ 'দিগন্ত বিস্তৃত চিত্ব-মনোহারী হিমালয় । 


৬৫৬৮ 


তার কোন কোন শীর্ষ চিরতুষারাবৃত। পাহাড়ের 
কোলে গাছের ছায়ায় ছোট ছোট গ্রাম । ক্ষেতে 
দরাঢ়ষ্ঠ বাঁলগ্ঠ পাহাড়ীরা চাষের কাজে বাম্ত। 
পাহাড়ী নদী সার্পল ভাঙ্গতে ছুটে চলেছে। 
কোথাও আবার মস্তাঙ্গনে স্কুলও হচ্ছে দেখলাম । 
কোথাও ছেলেমেয়েরা স্কুলের পোশাক পরে চলেছে । 
ছেলেমেয়েরা আনন্দে জটলা করছে। ক সুন্দর 
কা*্মীরের ছেলেমেয়েরা ! গোলাপ? রং, খাড়া নাক, 
লাল ঠোঁট। মাহলাদেরও দেখলাম । কা*মণরখ 
মাহলারা কি অপূর্ব রূপসা ! তাদের রূপের তুলনা 
সম্ভবতঃ ভারতে কোথাও নেই । যেমন সুন্দর বরণ, 
তেমনই দীর্ঘ খজন গড়ন। অত্যন্ত স্ত্রী রুচি- 
সম্মত ভব্য পোশাক তাদের । ঘনবা ফিকা রঙের 
খুব বড় কামিজের উপর সাদা বা মানানসই কোন 
রঙের রেশমের কাজ, সালোয়ার আর মাথায় ওড়না। 
সকলেরই মাথায় ওড়না ॥ তিন-চার রকমে ওড়নাগনাল 
তারা মাথায় বাঁধে । ভার সুন্দর লাগে দেখতে। 
তারা কাজেরও খুব, কোথাও জড়তা নেই, পার্বত্য 
নদীর মতোই তাদের চলাফেরায় 'ক্ষিপ্রতা । বিরাট 
কলসণ মাথায় করে দ্‌রবতাঁ পাহাড়ী ঝন্না থেকে জল 
গনয়ে তরতারয়ে মেয়েরা ঝর্নার মতোই নামছে। 


উদ্বোধন 
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চড়াই বোশ নয়। সুষ্দর এক নাম-না-জানা ফুলের 
সৌরভে পথ আমো দত হয়ে আছে । সম্ধ্যার পর্বেই 
চন্দ্রনবাঁড় পেশছে গেলাম । আজ রান্নে চন্দনবাঁড়র 
তাঁবুতে বাস। চা ইত্যাদি পর্বের 'পর দেখলাম 
নীলাকাশের প্রেক্ষাপটে পর্বতচড়ায় রয়োদশশর চাঁদ 
উঠছে। বড় সুন্দর সে দৃশ্য! প্রায় তারশ বছর 
পূর্বে কেদারনাথের পথে চন্দ্রবাড়া চাটতে দেখোছলাম 
পাহাড়ের মাথা থেকে চাঁদ উঠছে এমনই সংন্দর । 
শিবের চন্দ্রশেখর' ন।মাঁট সার্থক বটে। 

পরের দিন (৯ জুলাই ) ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি 
কোনরকমে সেরে সামান্য আহারান্তে চন্দনবাঁড় 
থেকে বোরয়ে পড়লাম । হাতে লাঠ, কাধে ঝোলা- 
ব্যাগে কিছু কাজ; 'মিছরি টাঁফ, রেনকোট ও প্রয়ো- 
জননয় সামান্য ওষুধ । চলোছ একা দলছাড়া হয়ে । 
বড় আনন্দের এ-পথচলা। পিছনে দৃন্টি ফেরানো 
নেই। সমগ্র মন ও অনুভাত দিয়ে সৌন্দর্য গ্রহণ 
এবং কখনও বা দুলভ মুহ্‌তে নিজেকে হারয়ে 
ফেলা! অমরনাথকে স্মরণ করতে করতে চলোছি। 
--হে দেবাদিদেব, তুমি শম্ধ্বরূপ পরম মঙ্গলময়, 
তুমি পুতসলিলা জাহ্ুবীকে শিরে ধারণ করে জগং- 
কল্যাণ-নামত্ মর্তে প্রবাঁহত করেছ ; তঠঈব্র কালকন্ট 


রাজস্ছানী মেয়েদেরও দেখোঁছ 'তিন-চারটি পিতলের 4!:স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করে জগৎকে রক্ষা করেছ ! শ্রীরাম- 


চকচকে কলস মাথার উপর উপর নিয়ে অবলীলাক্রমে 
চলে। ভাবছিলাম, ঠাকুর বলোছিলেন অভ্যাসের 
শান্তর কথা । সাকাসে মেয়েরা যে দাঁড়র উপর দিয়ে 
চলে বা নৃত্যের কলাকৌশল দেখায়, সে অভ্যাস তো 
একাঁদনে হয়ান, বহহীদনের বহু অভ্যাসের ফলে রপ্ত 
হয়েছে। ক্রমে পহলগাঁও এসে পড়ল। বেশবড় 
শহর, হোটেল ও দোকানে ভরা, পাহাড়ে ওঠার সব- 
রকম সরঞ্জাম এখানে কিনতে ও ভাড়া পাওয়া ষায়। 
টহ্যরিস্ট ব্যুরোর প্রতীক্ষালয়ে খাওয়া ও কিছুক্ষণ 
বিশ্রামের পর আমাদের অমরনাথ যাল্লার হাঁটাপথ 
শর? হল। 

শুশ্র সফেন বেগবান ডর নদী এখন আমাদের 
সঙ্গী। তারের দুধারকে শ্যামল সজীব করে যেন 
একটি শুচিশভ্র আলপনা রচনা করে সগজনে 
প্রবাহত “হয়ে চলেছে সে। অন্যাঁদকে তুষারমৌলস 
পর্বতশীর্ধ নভোনীল ম্পর্শস্পদ্ধয়ি ষেন চেয়ে আছে! 
ঘোরানো ঘোরানো আঁকাবাঁকা চম্দনবাঁড়র পথ । তবে 


কুষ একদিন দাঁক্ষণে*বরে শিবমাহম্নঃ ক্তোত্রপাঠ 
করতে করতে ভাবস্থ হয়ে বলোছলেন, “ওগো 
শিবগো, তোমার কত গুণ! শিবগুণমাহমা মুখে 
বলে শেষ করা যায় না।" 

প্রথম গদকটা একেবারে 'ীলডরের পাশে-পাশেই 
চলা । ডানাঁদকে গীলডর পাহাড়ের কোলে, বা 
দিকেও কত পাহাড় বড় বড় গাছ। অতি মনোরম, 
প্রায় সমতলপথে স্বচ্ছন্দে কিছুটা চলার পরেই শুরু 
হল চড়াই। এমনি কঠিন চড়াই পেয়েছি যমুনোন্রীর 
পথে। ক অসম্ভব চড়াই, বাকের পর বাঁক চলেছে 
ইংরেজী “0১ অক্ষরের আকারে । বড় গাছপালা নেই 
বললেই চলে। এত ভাঙাচোরা খাড়া কঠিন পথে 
চলতে কমবয়সী ছেলেমেয়েরাও ক্লাশ্তিতে তেঙে 
পড়ে। পথ সম্ভবতঃ তিনফ.টের আধক প্রশস্ত হবে 
না। এ অজ্প পাঁরসরের মধ্যে মানুষ ও ঘোড়ার 
যাতায়াত--এক দুঃসহ সহাবস্থান! এভাবে বাঁকের 
পর বাঁক অনেকটা উ*চুতে উঠে আসার পর আরও 
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উপয়ে কয়েকটা গাছ দেখা গেল। একজন যা 
বললেন, এঁ গাছ যেখানে দেখা যাচ্ছে সেখানেই 
ধপিশুটপ্‌। সাংঘাতিক চড়াই পিশুউপ্‌ যে প্রায় 
উঠে এসেছি দেখে খুব আনন্দ ও ভরসা হল । মনে 
হল, কপাময় অমরনাথ যাল্লীদের গথসৌন্পর্ষে মৃণ্ধ 
কয়ে এ ভীষণ চড়াই পেশছে দেন। অনুভব করে- 
ছিলাম, তিনি সর্বদাই তাঁর স্নেহহস্ত প্রসারিত করে 
রেখেছেন । আমরা বুঝেও বি না, ধরেও ধার না। 
ধিশুটপের উপরে বেশ খানিকটা সমতল প্রান্তরে 
সব্‌জের সঙ্জা। এতটা চড়াই উঠে ক্লান্ত স্বাভাবিক 
এবং বিশ্রামও অপারহার হয়ে পড়ে। গোটা 
দুয়েক চায়ের স্টল আছে । কিন্তু ওখানে শুধু চাই 
পাওয়া গেল। পাহাড়ী পথে খাওয়ার কম্ট, পথে 
প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা যখন হাঁটাপথে 
কেদার-বদরী দর্শনে গিয়োছিলাম, তখন কিম্তু পথে 
দুধ, দুধ-চা, গরম জিলাপি পাওয়া ষেত। সে 
অবশ্য বহু বছর আগের কথা । এখন কেদার-বদরীর 
পথেও এমান অবস্থা কনা জান না। 

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। পথ যেমন সরু 
তেমনি কঠিন। অনেকগাল ঝনাঁ নিচে নামতে 
নামতে জমে গেষ্টে। সরকার লোকেরা সেই বরফ 
কেটে পথ করে 'দচ্ছে। আঁত সাবধানে বরফের উপর 
দিয়ে চলতে হচ্ছে । পা হড়কে গেলেই গভীর খাদে । 
আকাশ মেঘাচ্ছন হয়ে িছঃক্ষণের জন্য বৃষ্টি হল। 
চলতে চলতে একট 'িরাট ঝনরি সামনে এলাম । 
পথের উপরে তার ফোঁনল জলরাশি সহতম্রধারায় 
আছড়ে পড়ছে । পাথরের উপর পা ?দয়ে আত 
সন্তর্পণে ভারসাম্য রক্ষা করে এ ঝন্না পার হলাম । 
দাঁজলং-এ পাগলাঝোরা দেখোঁছিলাম ৷ বাঁধনহারা 
জলের উৎস ভীমবেগে সগজনে আছড়ে পড়ছে। 
এও যেন অনেকটা সেরকম । বেশ কিছুক্ষণ 
নার্নমেষে সে সৌন্দর্য দেখার পর আবার পথচলা 
শুরু হল। এবারে যে পথ এল তা যেন প্রায় খাড়া, 
তার উপর এবড়ো খেবড়ো বড় বড় পাথর ৷ এঁ ভাষণ 
পথ দেখে শিউরে উঠলাম । কিন্তু একপাএকপা 
করে চলে অবশেষে সে পথও শেষ হল। এটিই 
শৈষনাগের "শেষ কামড়” চারদিকে কেবল স্তরে স্তরে 
সার সার পর্বতরাঁজ। অপন্ব মনোহর সৌন্দর্য 
দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে চলোছি। রবী শ্দুনাথের 


অনরূদেবতা অনরনাথ 
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কথা মনে পড়াঁছল £$ “অপরূপকফে দেখে এলাম গুটি 
নয়ন ভরে । অপলক নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখে মনের 
পদায় একে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল আশ্চর্য অ্রন্টা ও 
তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টিকে। অবশেষে পাহাড়ে ঘেরা 
শেষনাগ হুদ অশেষ সৌন্দর্য ও বিশালতার ব্যাপ্ত 
নিয়ে এল। জলরাশ প্রায় ,.শ্থির অচণল। 
গগনচুদ্বী পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি প্রশস্ত 
ঝন্না নামছে, এ ঝনহি শ্ষনাগ হুদের উৎস। 
সেই তুঁহনশুন্র প্রপাতের যথোচিত প্রাতিচ্ছবি 
প্রাতফাঁলিত হচ্ছে শেষনাগের স্তথ্ধপ্রায় জলে। সে 
স্বগাঁয় শোভার বর্ণনা কি দেব, তা শুধু দেখার ! 
হদজলের বর্ণও অজ্ভুত, ফিকে সবুজ রঙের সঙ্গে 
যেন দুধ মেশানো! জলের মধ্যে মাঝে মাঝে সাদা 
ধবধবে জমাটবাঁধা বরফ নানা আকারে ভাসছে । হুদ 
ছাড়িয়ে সামান্য দূরে আমাদের তাঁবু । পাহাড়ের 
এতটা উচ্চতায় খাবার রুচি কমে যায় । সেজন্য প্রায় 
অনাহারে কাটলেও বিশেষ কিছ? খেতে পারলাম না। 
পরের দিন সকালে চা জলখাবার খেয়ে বোরয়ে 
পাঁড়। তীর্থযান্রদের পথ পাঁরক্রমা অনেক প্‌বঝেই 
শুরু হয়ে গ্েছে। আমও শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীঅমর- 
নাথকে স্মরণ করতে করতে যান্লীদের অনুসরণ কাঁর। 
সামান্য পথ সুন্দর সোজা চলার পর এল চড়াই । 
বেশ অনেকটা চড়াই ওঠার পরের দশ্য দেখে বিস্ময়ে 
স্তন্ভিত হয়ে গেলাম । শৃচিশভ্র তুষারের অনন্ত 
রাজ্য বিস্তৃত, কোথাও কোন গাছপালা বা রণক্ষ 
পাথুরে চিহ্ন নেই। সামনে স্তরীভূত হিমানা 
সম্প্রপাত। পশ্চাতে দাঁক্ষণে বামে সবন্ত্র অসামান্য 
[নির্‌পম প্ফাঁটকমাঁণীনভ মহাদন্যাতসম্পন্ন হিমরাজ্য ! 
দূর থেকেও এ বিশাল বিস্তৃতি কখনও দোঁখনি। 
এই তুষার সামাজ্যের সবেচ্চি শিখরই স্দীবখ্যাত 
মহাগ্ণাস গিরিবর্জ । একে আতিক্রম করে অমরনাথ 
দর্শন | এই সংদুর্গম তুষারক্ষেত্রে প্লীভগবানের "চিন্তা 
করতে করতে অগ্রসর হলাম ৷ উপরে রৌদ্রুকরোজ্জবল 
নীলাকাশে ভাম্বর সূর্য দেদীপ্যমান। তার কনক- 
করণ স্পর্শ প্রাতিফলিত হয়েছে তুষারে। সেষেন 
সহম্রদ্যতি হরামাণিক্যের রশ্মি বিকিরণ.। অপার্থিব 
সৌন্দযে" স্নাত হয়ে ধীরে ধারে পথ পরিক্রমা করে 
অসীম দেবকৃপায় ১৪,৫০০ ফুট উ“চু মহাগ:ণাসের 
সবেচ্চি শিখরে উঠে এসে দাঁড়ালাম । ভীষণ কনকনে 


৬৬০ 


[ঠান্ডা হাওয়া হহ? করে বইছে। বিশাল বিস্তৃত 
সীমাহশীন তৃষার রাজ্যে অপূর্ব আনন্দ ও বিস্ময়ে 
দেখাছ মহাগণাসের বিরাট বিস্তার ও বিশাল 
মাহমাকে। পরম দপ্তভাঙ্গতে সর্বকালসাক্ষী স্বমাহমায় 
মৃত মহাশ্বেত মহেশ্বর । একাকী পুরুষরাজে' 
সেই উদার মাহমা দর্শন করে সৌঁদন আত্মহারা হয়ে 
পড়োছলাম। মনে হল, কত জদ্মজন্মান্তর যেন 
এমনভাবে দাঁড়য়ে আঁছ। তুষারসম্রাটের চরণে 
ব্যাকুল প্রাণপাত নিবেদন করলাম £ “হে সর্বশন্দ্র, 
তুমি আমার সকল কল, সকল মালিন্য নাশ কর। 
আমাকে শুচশুন্র কর ।, স্বামী অভেদানন্দের মহা- 
গৃণাসের বর্ণনা থেকে জানতে পারি, সেসময় এখানে 
নানা বর্ণ ও সৌরভে পূর্ণ দিব্যশোভাসম্পন্ন পৃজ্প- 
রাজি যেন কা*্মীরী গালচার মতো সাত্জত ছিল। 
আমরা কিন্তু এ-রাজ্যে পৃস্প-সমারোহ দোখাঁন। 
পরশ্তু 'দিগম্তাবিস্তৃত 'হিমরাজ্য প্রত্যক্ষ করলাম, যা 
আমাদের এক অভ্‌তপ্‌ব আভজ্ঞতা । 

পাহাড় থেকে নামতে নামতে বেশ অনেকটা 
এঁগয়ে গিয়ে দেখলাম যে, অনেকগুলি জলধারা- 
বিধৌত বিশাল সমতল প্রান্তরে এসে পড়োছি। 
বুঝলাম এটিই পণ্তরণী | স্বামী [ববেকানম্দ এখানে 
পর পর পাঁচাট নদণতেই স্নান করেছিলেন । গগন- 
»্পশখ পর্বতিবোষ্টত সুবিস্তিত নির্জন প্রান্তরে 
তখনও বেশ আলো । ধ্যানগম্ভীর স্তষ্ধতায় মহা- 
যোগে যোগীরাজ '্তিমিতলোচন। দেবতাত্মা 
হিমালয়ের দিব্য পারমন্ডলে পুঞ্জীভূত পুণ্য ভাব- 
রাজ সদা বিরাজমান । 

পণ্তরণীর তাঁবুতে মনোরম  পারবেশে ১০ 
জুলাই রান্রবাস হল। পরাদন ১১ জুলাই ভোর 
সাড়ে চারটেয় চতুর্থ ও শেষাঁদনের যাল্রা অন্ধকারের 
মধ্য দিয়ে শুরু হল। হাতড়ে হাতড়ে চলোছ। 
দর্শনের পরম পণ্য লন্নাঁট নিধারিত আজই । পথ 
অত্যন্ত খাড়া, একেবারে যেন সোজা উঠে গেছে 
উপরে। নিচে, বহু ানচে অমরণঙ্গা বাঁ দিক দিয়ে 
বয়ে চলেছেন। কোথাও কোথাও তুষারসেতুর তলা 
দিয়ে চলেছেন। শ্রীমমরনাথের চরণস্পর্শ করবেন 
বলে কতকাল ধরে তিনি এমনিভাবেই বয়ে চলেছেন । 

বরফ-ঢাকা পথে যাত্রীরা চলেছেন। ক্লান্ত শ্রাম্ত, 
তব; হদয়ে অদম্য উৎসাহ । অমরদেবতা শ্রীঅমর- 


উদ্বোধন 


[১০তম বর্--১ম সংখ্যা 


নাথের দর্শন আসম্বপ্রায়। আবহমান কাল ধরে 
সোশ্দযপ.জারণ প্রেমিকের সৌন্দযিসার চলছে.। 
অমরনাথের দর্শনে তার পারসমান্ত। 

পথ যতই শেষ হয়ে আসছে দরশন-আকাত্্ষা 
ততই বাড়ছে। অনেকেই অমরগঙ্গার পাবন্ন জলে 
অবগাহন .*নান করছেন। অবশেষে মান্দরের ঘন্টা- 
ধ্বনি শোনা গেল। এতো গুহার সিশড়গলিও 
দেখা যাচ্ছে! আশা-উদ্দীপনা-উৎকণ্ঠায় মানাসক 
অবস্থা অবর্ণনীয় । দুর্গম পথ শেষ। গুহামুখে 
উপাস্থত হতেই দেখি নাট পায়রা উড়ে গেল। 
তখন একজন পাণ্ডাস্থানীয় লোক বললেন £ 
'আপ কিযাত্রা সফল হো গিয়া। অবশেষে গৃহা- 
ভ্যন্তরে ! গৃহাশীর্য স্পর্শ করে চতুর্দিকে তেজ 
বিচ্ছুরত করে অমরদেবতা অমরালঙ্গ বিরাজমান । 
কী মসুণ, সুঠাম সুন্দর ! সংসমঞ্জস গঠনসৌন্দর্য । 
শুভ্র শুচতার জ্যোতিঃ দেখে মন বিস্ময়ে আনন্দে 
ভরে গেল। সুকুশল স্ানপুণ হাতের কাজও 
সম্ভবতঃ এমন অনবদ্য, সুন্দর হয় না। 

কত স্তব-স্তাত স্তোন্র-সঙ্গীত শিখে রেখেছিলাম 
শ্রীঅমরনাথকে দর্শনের পর শোনাব বলে। কিন্তু 
সেই বহু প্রতীক্ষিত শুভক্ষণে অমরনাথজণীর কাছে 
এসে সেসব ভুলে গেলাম । অপলকদন্টিতে শুধু 
দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখাঁছ আর দেখাছ। দুই চোখে 
আবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে । যাঁকে এতাঁদন 
ধরে দেখতে চেয়েছি, তাঁর দর্শনে সব চাওয়া শেষ 
হয়েছে । পরে মনে হল শঙ্করাচাষের কথা 'যান 
'পরাপুজা'য় বলেছেন £ যান শহদ্ধম্বচ্ছদ্বরূপ, 
তাঁকে ি পাদ্যঅর্ঘয সমর্পণ করতে পারি? সবধার 
যান, তাঁকে কোন আসন দয়ে আপ্যায়ত করব? 
[নত্যতৃপ্ধ যান, কিরূপ নৈবেদ্য যে তাঁর রুচিকর 
হবেতা তো জান না। ধান নাখল-সৌোন্দর্য- 
শ্রীনিবাস, মাল শ্রক চন্দনাঁদ বহিরাভরণ তাঁর বাহল্য- 
মান্র। সর্বব্তু অবভাসক যিনি, ক্ষত্্র দাপারাতর 
শিখা কি তাঁকে প্রকাশ করতে পারে? বেদাগমে 
1ঘনি অগম্য তাঁকে স্তোন্রাদিপাঠ শোনানোর সার্থকতা 
কোথায় 2 ( শঙৎকরাচার্ষের পরাপুজার ভাবার্থ ) 

এবার বিদায়ের পালা । ফিরে আসতে মন চায় 
না। কিন্তু ফিরতে হয়ই। কিন্তু ফেরার সময় 
যা নিয়ে এলাম তাতে মন পারপূর্ণ হয়ে রইল । 


রম্যরচন। 


এক এবং শুন্য 
স্বামী গোপেশানন্দ 


সবে খোকা মুখে অন্ন তুলেছে, এমন সময় আত 
ক্লুম্ধ পিতৃদেব অধ্কে খৃহস্পাতি পাত্রকে বাপাশ্ত করে 
বদ্ষতাল্‌তে চপেটাঘাত করলেন। এই না দেখে 
সবেগে খোকার মা ডাবু হন্তে উপাঁম্থত। শ্রাহস্বরে 
1তাঁন মহাবাক্য ছাড়লেন ঃ “আমাদের ঠাকুরও অধ্ক 
জানতেন না।” এই না শুনে সেখানে উদীয়মান 
[রসার্ট স্কলার খোকার দিদি । সে বলে উঠলঃ 
“ঠাকুর জানতেন আর অগ্ক শিখবার দরকার নেই। 
কারণ ক্যালকুলেটারের যূগ আগত ।” তাই না 
শুনে খোকার জামাইবাবু আডভাইস দিলেন £ 
“ঠাকুরের বায়োডেটা কম্পুটারে দিয়ে দাও-_অঙ্ক 
জানতেন কি জানতেন না--ঠিকঠাক বেরিয়ে 
আসবে ।” কে বায়োডেটা তোর করে দেবে-_-জামাই- 
বাবু সৌঁট অবশ্য খোলসা করে বলেনাঁন। শেষ 
কালে ঠাকুরমা উবাচ £ “গু শান্তিঃ শাব্তি: 
শাশ্তঃ।” 

শ্রীশ্রীঠাকুর অঞ্ক জানতেন ক জানতেন না এঁট 
খোকার মা তাঁর প্রয়োজনমতো ঠিক করে ফেলুন ॥ 
তবে শ্রীশ্রীঠাকুর উপমায় অঞ্ক ব্যবহার করেছেন। 
যেমন, শুধু শুনো কোন পদার্থ নেই। আমরা জানি, 
ব্যবহারিক জগতের পটভ্মকায় একের পিঠে শন্য 
দশ, দশের পিঠে শন।া একশ হয়। এবং এই এক 
এবং শন্যকে দিয়ে আমর৷ গণনার কাজ করে থাঁকি। 
এককে ধরে রাখলে শন্যের মূল্য । এমন সহজ 
সরল উপমার তুলনা নেই। তবুও অবাক লাগে-- 
যখন দেখি যার কিছ; মূল্য নেই, শুন্য অর্থাৎ কিছ; 
না, সেই আবার একের উপাচ্ছিতিতে কোন যাদতে 
মূল্যবান হয় । কিছুনা কেমন করে কিছ? হয়। 
এ যে অভাব থেকে ভাব। ওগো শন্য ! তুম 'কি 
কেবলই শুনা, শুধু পটে লেখা ! 

উপমার সাহায্যে ঠাকুর এক দিয়ে কোন্‌ বস্তুকে 
এবং শন দিয়ে কোন্‌ অবস্তুকে (০) বোঝাতে 
চেম়েছেন ? | 


উ৭ 


আমাদের অর্থাৎ সাধারণের কাছে বিশ্ব-রক্ষান্ড 
বিশাল। আদ অন্ত আছে ?না বোঝা ভার। 
সর্ষ-তারা দলে দলে, গ্রহ-উপগ্রহ ভাগে ভাগে, 
ঘর-বাঁড় যত্র তন্ত্র, ইত্যাদ ইত্যাঁদ সব 'ফিছুকে 
আলাদা আলাদা করে গণনা করা ডা্সম্ভব। আরও 
কত কিছু আবিক্কার হবে, গণনায় আরও কত শ্‌ন্যের 
আ'বভবি হবে কে-ই বা তাজানে। 

আধা প্র্যাকাঁটক্যাল কাব প্রকাীতদেবীর মধ্যে 
শতকরা &০ ভাগ পদার্থ দেখেন আর শতকরা 
&০ ভাগ কল্পনা বলে ডীঁড়য়ে দেন। পুরোটা কঙ্পনা 
বলে মানতে তাঁদের হৃদয়গ্রাশ্থ হয়তো ছিড়ে যায় । 

জড়বিজ্ঞান বাস্তব নিয়ে কারবার করে বলে 
প্রচার আছে । আম বৈজ্ঞাঁনক নই । জড়াবজ্ঞান 
জড়জগং বিষয়ে ?ক বলে সোঁট আম শ্রীরামেন্দ্ুসন্দর 
ন্লিবেদীর দৃষ্টিকোণ থেকে বলবার চেষ্টা করব এবং 
ক্থান বিশেষে তাঁর কথা তাঁর ভাষাতেই বলে পার 
পাবার চেষ্টা করব। 

আপাততঃ মনে করুন সত্য সত্যই আপনার 
সামনে একাঁট সরষে ফুল ক সংন্দর নাচছে! 
অ্থাং এ ফুলটি থেকে কোন কিছুর 'বিশেষ মাপের 
ঢেউ কোন এক বিশেষ তালে আপনার মাস্তক্কের 
কোন বিশেষ অংশকে তালে তালে নাচাচ্ছে। 
এর জন্য মন কজ্পনা করছে আপনার সামনে এ 
ফুলাঁট নাচছে । লক্ষ্য রাখবেন-_মাস্ত্কের কোন 
অংশ নাচলেই বা আলোড়ত হলেই চলবে না, মনকেও 
এর সাথে যুক্ত হতে হবে । দুঃখের বিষয় মস্তিষ্কের 
কোন অংশের আলোড়নের সাথে ফুলের কলেবর 
অথবা রঙের কোন 'মল নেই। কেন এমন হয় এর 
উত্তর নেই। তবুও যাঁদ উত্তর চান--তাহলে সহজ 
সরল উত্তর হচ্ছে-_৪0961। আমাদের দেশের 
প্রাচীনরাও এর উত্তর নানা ভাবে দেবার চেস্টা 
করেছেন, যেমন মায়া, ভ্রম, সংস্কার, প্রকাতি 
ইত্যাদ। দঃ 


৬৬২ 


যাই হোক যে-কথা বলাছলাম। মাস্তচ্কে 
কয়েকঁট 'বশেষ ধরনের আঘাতে মন ক্পনা করোছল 
বাহরে একটি সরষে ফুল নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। এমন 
হতে পারে ফুল নেই, তবুও আম ফুল দেখাছ। 
আপনা-আপাঁন মাস্তদ্ক আলো'ড়ত হয়ে থাকতে 
পারে। সরষে ফুল না হোক--সাপ, আমরা এরকম- 
ভাবে অনেক সময় দেখে চে*চামেচি করে লোক জমা 
করে ফেলি । ভুল ভাঙার পরে বাল সাপটা পাঁলয়ে 
গেছে। আম ভুল দোঁখ এটা কোন: মখই বা 
প্রচার করতে চায় আর কোন মূর্খই বা মানতে 
চায়? 

দেখার মতো শোনা, স্পর্শ সর্বক্ষেত্রেই স্নায়ুর 
মধ্য দিয়ে ঢেউয়ের যথাস্থানে আঘাত আর মনের 
কজ্পনা করা আম দেখাছ, শুনাছ, স্পর্শ করাছ। 
এই সকল কারবারের মূলে আছে মাস্তঙ্ক। 
যাদের মস্তিত্ক নেই তাদের কাছে বোধ কার 
জগংও নেই । 

প্রশ্ন হতে পারে আমাদের মস্তি্ক আছে তো? 
এখানেও জড়াবিজ্ঞানের সেই ব্রঙ্ধাঙ্ত্র ওয়েভ থিয়োর 
অথবা কোন নতুন অস্ত প্রয়োগ করুন। ম্নায়ুতে 
কোন বিশেষ ধরনের আঘাত বা আলোড়নের জন্য 
মন কন্পনা করে আমার মাথা আছে, হাত আছে, 
পা আছে, চোখ আছে। কোন ভাগ্যবান যাঁদ 
কোন সময় নিজের মাথা অথবা হাত-পা খু'জে না 
পান বিচালত হবেন না। আসলে আরও কিছুক্ষণ 
বসে থাকুন। হারানো জীনস সুদে-আসলে পেয়ে 
যাবেন। সাক্ষী_ অনেক মহাতা। 


শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ন্িবেদী বলেছেনঃ “স্থূল 
কথা, এই যে বাহ্য জগং--যাহাকে মোটা কথায় 
জড় জগৎ বলা যায়-_তাহা যাঁদ থাকে, তাহাকে 
আম স্পর্শ কারতে অক্ষম । স্পর্শ কাঁরতে যখন 
অক্ষম, তখন জোর কাঁরয়া বালিতে পার নাষে, 
বাহা জগং আছে। বাহ্য জগতের স্বাধীন আস্তত্ব 
কঙ্পনা কারয়া আহার অন্তর্গত আমার জড় দেহে 
অবাস্থিত মাস্তচ্ক নামক বম্তুর কঙ্গনা করি, এবং 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ষ --১ম সংখ্যা 


কাঁ্পত বাহ্য জগতের কাঁঞ্গত আঘাতে কাঁজ্পত 
মাস্তঙ্ষে আন্দোলন কঙ্গনা করিয়া সেই আন্দোলনকে 
অনুভূতির কারণ বাঁলয়া নিদেশ কার। বাহ্য 
জগৎকে আম স্পর্শ কারতে পার না; আমার 
কীজ্গত মাঁগ্তদ্ক মান্র কজ্পিত স্নায়ুসব্রযোগে 
কান্পত বাহ্য জগৎকে স্পর্শ করে। অথচ বাহ্য 
জগতের স্বতন্ত্র আগ্তত্ব স্বীকার কার; ব্যাখ্যার 
আবশ্যকতা, তাই সঙ্কেত িও'র দিয়া একটা ব্যাখ্যা 
গীঁড়িয়া লই ।*"" বাহ্য জগং একটা বিশাল স্বস্ন, এবং 
মানুষ মান্রই এক-একটা সনাতন আফমখোর, এইর্‌প 
[সম্ধান্ত আঁসয়া পড়ে। কথাটা শ্ানতে ভাল 
লাগে না; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে-সকল যাস্তি 
প্রযুত্ত হয় তাহার সারবত্তা ভাল বুঝা যায় না।” 
(রামেন্দ্রুসন্দর রচনাসগগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পঃ ১৯) 


স্বামণজীও ষেন কোথায় আমাদেরকে ভালবেসে 
গাল দিয়েছেন- আমরা নাক সম্মোহত-াহপনো- 
টাইজড | রামেন্দ্রসুন্দরের আর একটি কথা বাল £ 
“এই কাল্পাঁনক জগং আমারই একটা িল্ভূতাকমাকার 
খেয়াল হইতে উৎপন্ন এবং এই কাজ্পাঁনক জগতের 
অন্তর্গত যাবতীয় ঘটনা আমারই খেয়াল হইতে 
উদ্ভূত ; আম 'কল্তু ঠিক উলটো বাঝয়া আপনাকে 
ক্ষুদ্র, সওকীর্ণ ও সংকুচিত করিয়া উহার অধীনতা 
পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি, এই বন্ধনের বৃত্তান্ত লইয়া 
ধবজ্ঞান-শাগ্ত ; কিন্তু এ বন্ধন যখন কাম্পাঁনক 
বন্ধন, তখন বিজ্ঞান-শাস্তের এইখানে গোড়ায় 
গলদ ।” (এ, পঃ ২০৯) 

এক কথা থেকে অন্য কথায় আম চলে যাচ্ছ | 
আমাদের আলোচনার 'বিষয় ছিল এক এবং শন্য। 
আশা করি এর মধ্যে এটি পরিত্কার হয়ে গেছে যে 


১-আ'ম (আত্মা, ঈশ্বর, বন্ধ ) 


আর 
০-'আম' ছাড়া জগতের অবশিষ্ট অংশ । 


এর বিরুদ্ধে কোন য্যান্ত নেই। একমান্র যস্তি নিজের 
ব্দ্ধতালুতে চাঁট্যোষাঁধ। 


অলৌকিক 


বিশ্বাস-অবিশ্বাস 


আনন্দ বাগচী 


আম একাঁদন অলোৌকিকে বিশ্বাস করতাম না। 

কিশ্তু সেটা ছিল অনেকটাই ভূতে বাস না 
করার মতো। তার মানে, আববাস করার মতো 
মনের বলও নেই আবার বিশ্বাস করতেও মন চায় 
না। তেমন তেমন অবস্থায় ধুং বলে ব্যাপারটা 
উীঁড়য়ে দেবার সাহস হয় না। আসলে ব*বাস- 
আঁবশ্বাস দুইয়েরই পিছনে বাস্তব যযস্তিপ্রমাণ থাকা 
দরকার । দু-পক্ষেরই প্রমাণ করার একটা দায় থেকে 
যায়। 

তবে মুশাঁকল হয় তাঁদের, যাঁরা বডরি লাইনে 
দাঁড়য়ে আছেন। যেমন, যাঁরা জাতিস্মর কিংবা 
গ্ল্যানচেটের সাক্ষী । তারা স্বচক্ষে স্বকর্ণে 
কিং দেখা-শোনার ফলে ন্রিশঙ্কুর অবস্থায় ঝুলে 
থাকেন। 'বজ্ঞানবাাম্ধ বিকল হয়ে যায়, আভজ্ঞতাও 
এক জায়গা পযন্ত এসে থমকে থেমে থাকে । 

দির ভিজা 

এই জগতের বাইরে আর কোন জগ 
আছে কিনা, এবং যদিই বা! অদৃশ্য অবস্থায় 
সেই জগ থেকেই থাকে, তবে ভিন্ন দূপে ভিন্ন 
শবক্জিতে কোন প্রাণের অস্তিত্ব সেখানে থাকা 
সম্ভব কিনা। মহাশুগ্য নিয়ে ষে বিজ্ঞানীর। 
গবেষণা করে চলেছেন তারাও রকম ফেরে 
দীর্ঘকাল ধরে এই জাতীয় একট। ব্যাপারই 
তে। অনুসন্ধান করে চলেছেন। মহাবিশ্বের 
মহাকাশের ভিল্ন কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব 
আছে কিন। এবং থাকলে তার৷ কোন্‌ স্তরে কি 
অবস্থায় আছে, আর সেই প্রাণিসমাজ জ্ঞানে 
বুদ্ধিতে ও করণ ক্ষমতায় আমাদের ৫থকে 
উন্নততর জীব কিন! এটাই গ্াদের গবেষণার 


জ্ঞাতব্য বিষয়। 
রাজ 


আসল ব্যাপারটা এই, এই জগতের বাইরে আর 
কোন জগৎ আছে কনা, এবং যাঁদই বা অদৃশ্য 
অবস্থায় সেই জগৎ থেকেই থাকে, তবে 'ভন্ন রূপে 
ভন্ব শান্ততে কোন প্রাণের আগ্তত্ব সেখানে থাকা 


সম্ভব কিনা। মহাশন্য নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা 
গবেষণা করে চলেছেন তাঁরাও রকম ফেরে দীর্ঘকাল 
ধরে এই জাতীয় একটা বাপারই তো অনুসন্ধান 
করে চলেছেন । মহাবিশ্বের মহাকাশের ভিন্ন কোন 
গ্রহে প্রাণের আচ্তত্ব আছে কনা এবং থাকলে তারা 
কোন: স্তরে 'ি অবস্থায় আছে, আর সেই প্রাণসমাজ 
জ্ঞানে বাদ্ধতে ও করণ ক্ষমতায় আমাদের থেকে 
উন্নততর জীব কনা এটাই তাঁদের গবেষণার জ্ঞাতব্য 
বিষয়। 

তেমাঁন এই জড়জগৎ মরজগতের বাইরে কোন 
মায়াজগৎ ছায়াজগং আছে কিনা সেটাই অলোৌকিক- 
পন্থীরা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন । আর এই খুজে 
বেড়ানোর চিন্তাটা হঠাৎ কিছ; তাঁদের মগজে 
গজায়ান। কার্ধকারণ সূত্র ছাড়াই ভ“ইফোড়ের মতো 
জন্মায়ন। কিছ কিছ ঘটনা, বিস্ময়কর রোমাণকর 
ঘটনা তাঁদের দৃষ্টি আকষণ করেছে, যাদের স্রেফ 
কাকতালীয় ব্যাপার বলে এাঁড়য়ে যাওয়া যায় না। 
আলেয়া বা মরীচিকাও তো একাঁদন মানুষকে এই- 
ভাবেই হাতছানি 'দয়ে ডেকোছল ॥ আর, ডেকোছিল 
বলেই শেষ পর্ধন্ত মানুষ একটা নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক 
সত্যে পেশছুতে পেরেছে । আত্মার ব্যাপারটা কিন্ত 
আমাদের বাগ্ধর অগোচরই থেকে গেছে। তবে 
গচরকালই ষে থাকবে, এমন কথাও হলফ করে বলা 
যায় না। 

অন্ততঃ কয়েক শতাব্দী ধরে দেশে-বিদেশে অনেক 
অলৌকিক কান্ড-কারখানা যে ঘটে গেছে এবং ঘটে 
চলেছে, তার 'লীপবদ্ধ কাহনীর অভাব নেই। 
গিন্তু এইসব ঘটনার যারা সাক্ষী তাদের উপর 
আমরা অনেকেই শেষপর্ধম্ত আচ্ছা রাখতে পারাঁন ! 
তাঁরা সাঁত্য বলেছেন নাগন্প বানিয়েছেন, তাদের 
দৃম্টি-বিভ্রম শ্রহতি-বিম্রম ঘটেছিল, নাকি তাঁদের 
জ্ঞানগাম্যতে ঘাটাতি ছিল, অথবা অবচেতন মনের 
ফাঁদে পড়ে তাঁরা কল্পনায় খোয়াব দেখেছেন-- 
এীবষয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাঁবক । কারণ 
পরের মুখে ঝাল খাওয়ায় অভ্যস্ত হলেও, পরের 


৬৬৪ 


বিশ্বাস এবং বন্তবাকে নস্যাং করার একটা প্রবণতা 
আমাদের মধ্যে প্রবল পরমাণেই বিদ্যমান । 

তবে নিজের নিজের জীবনে খাঁতয়ে দেখলে 
আমরা অনেকেই দেখতে পাব, ছিটেফোঁটা হলেও 
অলৌকিক কিছ; না কিছ ঘটনা প্রত্যেকের জণবনেই 
ঘটেছে। যাঁদও সবাই ঘটনাগুলোকে হয়তো সচেতন- 
ভাবে লক্ষ্য করান। তার কার্যকারণ নিয়ে মাথা 
ঘামাইনি। আমাদের চেষ্টার বাইরে, সাধ্যের বাইরে, 
নাগালের বাইরে ঘটনাগদীল ঘটে গেলেও এবং এ- 
ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কোন পূুর্ধারণা না থাকলেও 
বোশরভাগ মানুষই এগুলোকে নিছক একটা ব্যতি- 
ক্লমী ঘটনা বা দূর্ঘটনাই ভেবে এসেছে । এগুলো 
যে ঘটানো হয়েছে, এর 'পছনে ষে তৃতীয় একাঁট হাত 
কাজ করেছে এ চিন্তা আমাদের মাথায় উদয় হয়ান। 
এগুলো কারণহীন, কর্তৃকারকশ্‌ন্য ব্যাপার বলেই 
মনে করেছি। কেউ বা অবধাঁরত দুর্ঘটনা থেকে 
আশ্চর্ধজনক ভাবে রক্ষা পেয়েছি, আর তারই মাশুল 
গুণতে অন্য কারও মাথায় ছগ্পর ফ'ড়ে মৃত্যু নেমে 
এসেছে হয়তো । অথচ যে-লোকটা মারা গেল তার 


রিট 

টেজিপ্যাথিরও নজির দেখেছি বার বার। 
কখনো বা কোনও দুষ্প্রাপণীপন দুঃসংবাদ 
ইথারের চেয়েও কোন দ্রতবাহী তরজে ভর 
করে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে । স্বপ্নের 
মধ্যে কিংবা! পুরোপুরি জাগ্রত অবস্থায় এই 
বাস্তব দৃশ্টাবলগীর আগমনের কোন ব্যাখ্যা 
নেই। ভাঙ্ক্ষণিক চমতরুভির বেশি মুল্যও 
বোধকরি ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করিনি 
আমরা। কিন্ত এগুলিই পাশাপাশি জুড়লে 
জমবেতভাবে আমাদের এই সব অভিজ্ঞতা 
কি এক বিশাল জগতের দিকেই আমাদের 
. আকর্ষণ করে না? যে জগৎ অদৃশ্য, যে 
জগতে আমার্দের এই ব্যবহারিক জীবনে 


নিল্নম-কানুন খাটে ন|। | 
চরের 
আদৌ মরবার কথা ছিল না। টেলিপ্যাঁথরও নাজর 


দেখেছি বার বার। কখনো বা কোনও দণ্প্রাপণায় 
দ?ঃসংবাদ ইথারের চেয়েও কোন দ্রুতবাহী তরঙ্গে ভর 
করে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে । স্বগ্নের মধ্যে 


উদ্বোধন 
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কিংবা পয়োপ্দার জাগ্রত অবস্থায় এই বাস্তব দশ্যা- 
বল'র আগমনের কোন ব্যাখ্যা নেই । তাংক্ষাঁণক 
চমংকাঁতর বোশ মূল্যও বোধকাঁর ব্যান্তগতভাবে 
স্বীকার করান আমরা । কিন্তু এগালই পাশাপাশি 
জুড়লে সমবেতভাবে আমাদের এইসব আঁভজ্ঞতা কি 
এক বিশাল জগতের দিকেই আমাদের দৃম্টি আকর্ষণ 
করেনা? যে জগং অদৃশ্য, যে জগতে আমাদের 
এই ব্যবহারক জীবনের নিয়ম-কানুন খাটে না। 

শুরু করোছলাম আমার নিজের বিশ্বাপ- 
আব্বাসের কথা দিয়ে। 'কিশ্তু এর মধ্যে কি করে 
যেন সাতকাহন কথা ঢুকে পড়ল । আসলে নিজের 
কথা তো কেবল নিজেরই কথা নয়ন, সেটা আর দশ- 
জনেরও কথা । আমার জীবনে যে উপলাত্ধ সাত, 
তা আর 'দ্বতীয় কারও জীবনে সাঁত্য নয়, এ হতেই 
পারেনা । যাই হোক আবার সেই মূল কথাতেই 
1ফরে আসা যাক । আম একাঁদন অলৌকিক বাস 
করতাম না, কিন্তু এখন কার। আর আমার এই মন 
এবং মত বদলের 'ীপছনে অবশ্যই ছাপার হরফে পড়া 
ধিংবা অপরের মুখে শোনা অলৌকিক কাঁহনীগ্াল 
কাজ করোন। করেছে নিজের এবং নিজের কিছ; 
আত গনকউজনের ব্যান্তগত আভজ্ঞতার ঘটনাবলী । 
পরের কথা থাক, নিজের কথাই বাঁল। 

আমার জীবনের এঁ জাতীয় ঘটনাগুলো অবশ্যই 
তেমন কিছু নয়, নিতান্তই নগণ্য, সামান্য । 
অলৌকিকের ছিটেফোঁটাই বলা চলে। আর তা 
বলতে গেলে আমার বাবার মৃতদ্যর কথা দিয়েই শহর 
করতে হবে। কারণ সেখান থেকেই সব ঘটনার 
সব্রপাত। 

তাঁরখটা মনে আছে। ১৯৬৫ শ্রম্টাব্দের ২ 
জুন, বুধবার । বাঁকুড়ায় রুদ্র গ্রীষ্ম তখনও তঙ্গে। 
সারাদিন ঘরবাঁড় ইস্টভাটার মতো জব্লছে, দরজা 
জানালা বন্ধ, সিলিংফ্যান অচল। চালালেই শাওয়ার 
থেকে গরম জলের ধারার মতো আগুনের হলকা 
নেমে আসে। 'বকেলের 'দকে লু থেমে গিয়ে 
ঠান্ডামতো হাওয়া দিতে থাকে তাই রক্ষে। 

কলেজে সামারের ছুটি চলেছে । শরারটা ভাল 
ছিল না, তাই সব্ধ্যেবেলা ..বেড়াতে না' বোরয়ে 
বাইরের ঘরে বসে একটা বই পড়াছলাম । দোতলার 
1সশঁড়র গা-ঘে"বা ঘরখানাই ছিল .আমার বসার ঘর, 
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পড়াশোনার ঘর । ঘরের সামনে বেশ চওড়া একটা 
টানা বারান্দা সিশড়র মুখে এসে “এল” শেপের কোণ 
তোর করেছে । অরাঁৎ বারান্দার কনুইয়ের কাছটায় 
পড়, একতলা থেকে উঠে পাক খেয়ে ছাদে চলে 
গেছে। 

আমার ঘরের বাইরে দরজার পাশটায় মা চেয়ার 
পেতে বসে ছিল। বারান্দার আলো নেভানো, তবে 
অন্ধকার নয়। ঘরের টিউব লাইটের আলো দরজা- 
জানলা দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ে বারান্দার আধখানা 
জ্যোং্নার মতো ফুটফুটে করে রেখেছে । বাকি 
আধখানায় রোলং ছয়ে মাথাতোলা পেয়ারা 
গাছটার ডালপালার ফাঁক "দিয়ে স্ট্রট লাইটের আলোর 
জাফার লুটোপাট খাচ্ছে। 

কে? কে ওখানে ? মায়ের গলা কানে আসতেই 
আমি উৎকর্ণ হলাম । মাকে প্রশ্ন করা হল, সে কোন 
উত্তর দিল না। উত্তোজত গলায় মা আমাকে ডাকল 
সেকেন্ড কয়েক পরেই । বোনেরা ভেতরের ঘরে 
বোধ হয় খুব নিচু ভলহ্যমে রোডও চালিয়ে বীবধ- 
ভারতণ শুনছিল। মায়ের ডাক কানে যেতেই আমার 
সঙ্গে সঙ্গে তারাও বোরয়ে এল ! 

পাড়াটা নারাঁবাল, বাঁড়টা আরও, কেমন একটা 
ঘ্বাময়ে থাকা ভাব। দোতলাটা পুরোটাই আমাদের 
দখলে । বাঁড়ওয়ালার দুখানা ঘর আছে বটে কিন্তু 
সে তালাবন্ধই পড়ে থাকে । গুরা থাকেন শহর থেকে 
মাইল তের দুরে পাহাড় শুশুনিয়ার গাঁয়ের বাড়তে । 
একতলার ভাড়াটেরাও আজ কাঁদন বাঁড় নেই। 
মা বলল; প্যাখতো কে ছাতে উঠে গেল! 

কেমন অদ্বাভাবিক ঠেকল। নিচের সদর বম্ধ। 
লোক আসবে কি করে? আজ কবছর এখানে আছি 
চোরটোরের উৎপাত তো ছিল না। শুনলাম, পায়ের 
শব্দ শুনেই মা 1সশাড়র দকে তাঁকয়ে ছিল। দেখল 
একটা লোক 'সিশড় দিয়ে উঠেই মাকে দেখে থমকে 
দাঁড়াল। আলো-আঁধারতে লোকটার মুখ মা দেখতে 
পায়ান, তবে সাদা কাপড়ের খুশ্ট তার গায়ে চাদরের 
মতো করে জড়ানো স্পন্ট দেখেছে । মা'কে? কে 
ওখানে ? বলে চে'চাতেই লোকটা যেন এক লহমা 
ইতম্ততঃ করেই পাশ ফিরে ছাদে উঠে গেল । 

ট্ট নিয়ে আগ দৌড়ালাম ছাদে, কিন্তু কোথায় 
কে। মানুষ দূরের কথা একটা বেড়াল পর্ধন্ত 


ধব্বাস-আবন্বাস 
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নেই। 
ভুল।' 

মাজোরের সঙ্গে বলল, 'না হতেই পারে না। 
একদম স্পন্ট দেখোঁছি। তাছাড়া পায়ের শব্দ ? সেটা 
তো আর চোখের ভুল না!” 

কীজান। রহস্যটা পাঁরদ্কার হল না আমার 
কাছে। তবে ভূলে যেতেও বিলম্ব হল না। দেখতে 
দেখতে দিন চারেক কেটেও গেল । সোঁদন রাববার। 
[বকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সবাই ভেতরের ঘরে 
মেঝেতে গোল হয়ে বসে চা খাচ্ছি। সারাঁদন প্রচণ্ড 
গরমের পর যেন সবে ঘাম-না-দয়ে জবর ছেড়েছে । 
এমন সময় হঠাং টোলগ্রাম । 

টোলগ্রামটা ঘরের মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত 
ঘটালো । যে-মানুষটা মান্ই কাদন আগে দিব্য 
সুস্থ শরীরে কলকাতা গিয়েছিলেন 'তান এখন 
নখলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গে শুয়ে আছেন, 
এ তো ভাবাই যায় না। আমাদের দূর সম্পকের 
এক আত্মীয় বাবার এই মৃত্যু সংবাদাঁট পাঠিয়ে সঙ্গে 
সঙ্গে চলে আসতে লিখেছেন । কেন কিভাবে এবং 
কবে মারা গেছেন কিছুই লেখেননি। আমাদের 
মতো মধ্যাবত্ত পাঁরধারে টোলগ্রাম এবং মেয়ের বিয়ের 
[বিজ্ঞাপন অত্যন্ত সঙ্গতকারণেই যথাসম্ভব 'মিতভাষা 
হয় । 

প্রাত দুমাস অন্তর বাবা কলকাতায় যেতেন 
পেনসন আনতে । পেনসনটা উপলক্ষ, পুরনো 
বন্ধু-বান্ধব এবং সহকমরদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করাই 
ছিল তাঁর এই কলকাতা যাত্রার আসল টান। সেই 
সঙ্গে আত্মীয়স্বজন এবং মেয়েদের সঙ্গেও একবার করে 
চোখের দেখা হয়। দন দুই তিন কাটিয়ে আবার 
ফিরে এসেছেন বরাবরই । শুধু এবারই আর 
ফিরলেন না। 

রাতের গাঁড়তেই রওনা হয়ে গেলাম সবাই 


গিরে এসে মাকে বললাম, "তোমার চোখের 


শ্ঈমলে। ভোরে কলকাতা পেশছেই দৌড়োদৌড় 


শুরু হয়ে গেল। প্রথমে আত্মীয়বাঁড়। সেখান 
থেকে হাসপাতাল । হাসপাতাল থেকে থানা। 
থানা থেকে আবার অন্য এক থানায়। অপেক্ষা, 
অপেক্ষা আর ফমালিটিজ। ইতিমধ্যে কাহনাঁটা 
জানা হয়ে গেছে। 

কলকাতার সেবছর জুনের গোড়ায়ই 'হিট ওয়েভ 
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চলেছে। উত্তর ভারত থেকে গরমের বন্যা নেমে 
এসেছে । সেই রকম এক আগুন-ঝরা বেলা এগারটার 
সময় বাবা রাদ্তা দিয়ে হাটতে হাঁটতে হঠাং পড়ে 
গিয়েছিলেন । পালিশ তাঁকে কুড়িয়ে নিয়ে যায় 
আমহাপ্ট* স্ট্রীট থানায়, সেখান থেকে নীলরতনে। 
সংজ্ঞাহীন অবস্থায় । কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু 
হয়। মৃত্যুর আগে নাকি জ্ঞান ফিরোছল। কিন্তু 
অনেক কম্টে নিজের নামট্‌কু ছাড়া ঠকছৃই বলে 
যেতে পারেনান। মৃত্যুর কারণ হাট ব্লকেড। 
২ তারথ বিকেল চারটেয় মারা গেছেন। পাঁচ 
তারখে আমাদের সেই আত্মী্লটি থানায় ডায়্যারি 
করতে গিয়ে জানতে পারেন অজ্ঞাত পাঁরচয় এক 
বয়গক ভদ্রলোককে সেই থানাতেই তুলে আনা 
হয়েছিল। পরে হাসপাতালে তাঁর মতত্যু হয়েছে। 
মর্গে গিয়ে মৃতদেহ দেখে [তান শনান্ত করেন 
আর আমাকে টেলিগ্রাম পাঠান । 

ঠিকানা বিহীন আনক্লেইমড ডেড-বাঁড এতদিন 
মর্গে ফেলে রাখা হয় না। হাত-পায়ের ছাপ নেবার 
পর পুলিশ ফটোগ্রাফার ফটো তুলে নেবার পর 
সৎকার সামাঁতর হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিদ্তু 
বাবার ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটেছিল অন্যরকম । ফটো 
তোলা হয়োছল কম্তু হাত-পায়ের ছাপ তুলতে 
এসে মৃতদেহকে খু'জে না পেয়ে তাঁরা ?ফরে যান। 
1ফরে গিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে নোট 
পাঠান। এই টালবাহানা যখন চলছিল সেই অবসরে 
আমাদের আত্মীয়টি পেশছে যান এবং মৃতদেহ শনান্ত 
করেন। এরকম ঘটনা কি করে ঘটোছল জান না। 
সম্ভবতঃ আযাকিডেন্টে মৃত্যু হলে যেখানে বাঁড রাখা 
হয়, ন্যাচারাল ডেথের ক্ষেত্রে তা করা হয় না। 
কারণটা আম ঠিক জান না। আমার তখন এসব 
নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অবকাশও ছিল না। কিন্তু 
আম যখন নিজে মর্গে গিয়ে বাঁড খু*জ ছিলাম তখন 
ডোম এক একটা ড্রয়ার টেনে টেনে মড়া দেখাচ্ছিল। 
আশপাশের অনেকগুলো ড্রয়ারেই আমি কম্তু কাটা- 
ছেড়া করা মৃতদেহই দেখোছলাম ৷ সেই সব বীভৎস 
মৃতদেহের মুর্তি অনেকাঁদন চোখের উপর ভেসেছে। 
স্বাভাবক মৃত্যু বলে বাবার ক্ষেত্রে পোস্টমর্েম 
হয়ান। ডান্তার আমাকে বললেন, আপনি ভাগ্যবান, 
পাঁচাদন পরেও আপনার বাবার দেহ ফিরে পেলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ষ ৯মপসংখ্যা 


কিন্তু আমার কাছে অবাক লাগছে, এই গরমে পাঁচ 
দিনেও গুর ডেড-বাঁড কি করে আবকৃত রয়ে গেছে। 
এতটুকু পচন ধরেনি, ফুলে ওঠোন। 

সাত্যই বাবার শরীরটা দেখে স্বাভাঁবকই মনে 
হল। এই পাঁচাদনে ফুলে ঢোল হয়ে ওঠার কথা, 
তাতো হয়ইন, কোন রকম দুর্খ্ধ বেরুচ্ছে না টের 
পেলাম । দাহকর্ম এবং শ্রাম্ধ শান্তি মিটে গেলে 
আবার আমরা বাঁকুড়ায় ?িরে গেলাম । সৌঁদনই 
সন্ধ্যে বেলায় সবাই একসঙ্গে বসে বাবার স্মৃতিচারণ 
করাছলাম এমন সময় ভিতরের বারান্দার দিকের 
বন্ধ জানলায় কেউ ষেন দুবার হাতের থাবড়া দিল। 
চমকে উঠেই বারান্দায় বেরোলাম কিন্তু টানা বারান্দাটা 
সুনসান। কোন মানুষের পক্ষে তিনচার সেকেন্ডের 
মধ্যে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অসম্ভব । তাছাড়া 
দৌড়তে গেলে পায়ের শব্দ হতে বাধ্য । এনজন 
সন্ধ্যায় সামান্যতম শব্দও আমরা কেউ শুনতে 
পাইনি । যাঁদও মানুষের হাতের থাষ্পড় মারার 
শব্দ চিনতে ভুল হয়ান তবু ভাবল্লাম অনেক সময় 
1টকাঁটাক আরশোলা ধরে দেওয়ালে আছাড় মারে, 
সেরকম কিছু যদ ঘটে থাকে ! কিন্তু ধারে কাছে 
কোন টিকটিকির চিহও নেই। আর ঠিক তখনই 
কথাটা আমার মনের মধ্যে চমক খেলে গেল। ২ 
জুন বিকেল চারটেয় বাবা মারা 'গয়েছিলেন। এ 
দন সন্ধ্যেয়ই তো মা ?সশড়র মুখে সাদা কাপড় 
জড়ানো মনুষ্যমূর্ত দেখতে পেয়োছল। তবে কি 
বাবার আত্মাই সেদিন মাকে দেখা দিয়ে গিয়েছিল! 
আত্মা কি পারে এভাবে দেখা দিতে? কে জানে। 
গকম্তু এরকম গঞ্প তো প্রায়ই শোনা যায়। 

অলৌকিক বিষয়ে একটা সন্দেহের বাঁজ ঢুকে 
গেল মনের মধ্যে । আসলে ব্যাপারটা 'বধবাস 
করতেই যেন ভাল লাগাছল আমাদের । কিন্তু 
সন্দেহ থেকেই যে ক্রমশঃ বিম্বাসের জন্ম হয় সেকথা 
তখনও জানতাম না। 

এর পর ১৯৭৪ প্রান্টাব্দ পধন্ত প্রায় ন' বছর যাবৎ 
পনের-যোল বার এ অদৃশ্য হাতের শব্দ শুনোছ 
বাভন্ন সময়ে । প্রথমে এই শব্দের কার্যকায়ণ সংন্রটি 
আমাদের বোধগমা হয়ান। অথাৎ এই শব্দ যে কোন 
কিছুর সংকেত বা পূবাভাস, এবং কিসের প্‌বভাস 
সেটা ধরতে পাঁরান। পরে বার তিনেক ঘটনা ঘটে 


আশ্বিন, ১৩৯৬ ] 


যাবার পর ব্যাপারটা আমাদের মগজে ঢোকে । 
আমরা লক্ষ্য করতে থাঁক কোন শুভ সংবাদ আসার 
আধঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আগে বন্ধ জানলা বা 
দরজার উপরে উপযূ্পাঁর দুবার এরকম করাঘাতের 
শব্দ শোনা যায়। আর সেই শব্দ কেবল বাঁড়র 
একজন মান্ল মানুষেরই কর্ণ গোচর হয় না, বাড়তে 
উপচ্ছিত সকলেই তা শুনতে পায়। আর এই 
কারণেই এক এক সময় শব্দটা এত জোরে হয় যে 
মনে হয় কেউ বন্ধ কপাটের উপর আধলা ইস্ট ছুড়ে 
মেরেছে । প্রাতবারই আমরা শব্দের উৎস সন্ধানে 
বাইরে বোরয়ে তন্ন তন্ন করে খুজে দেখোছ, কিন্তু 
শব্দ করার মতো কোন বস্তু বা জনপ্রাণীর চিহও 
দেখতে পাইনি । 

প্রথম ঘটনাটা স্পম্ট মনে আছে। দিল্লী থেকে 
আমার বড় ভন্নীপাঁতর টোলগ্রাম এসে পেশছাল 
রাত আটটা নাগাদ ৷ দীর্ঘ দশ বছর পরে তার ছেলে 
হবার অকল্পনীয় সংবাদ নিয়ে । আমরা এর বিশ্দু 
বিসর্গও আগে থেকে জানতাম না। টেলিগ্রামের 
ঠিক ঘণ্টা খানেক আগেই বাঁকুড়ার ভাড়াবাঁড়তে 
আমরা দ্বিতীয়বার সেই আওয়াজ শুনেছিলাম । 

এই আকস্মিক শব্দটাকে তখনও আমরা ঠিক এই 
কার্ধকারণসূন্রে গাঁথতে পারিন। তবে এটা যে 
কিছ অস্বাভাঁবক বা অলৌকিক ?িছ? একটা ব্যাপার 
এবং তা সম্ভবতঃ আমার বাবার আ'ত্বক উপাচ্থাত 
জানানোর তা একটা গা-ছমছমে অনুভাতি নিয়ে 
আমাদের মনের ভিতর বসতে শুরু করেছে । পর- 
লোক সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই, জন্মান্তর 
ব্যাপারটা আছে গকনা তাও জান না (আর সেটা 
কৈই বা জানে ), তবে গছ? একটা ব্যাপার থাকলেও 
থাকতে পারে, যা আমাদের জ্ঞানব্যাদ্ধর অগ্গোচর 
_এমন একটা ভাবনা আমাদের সবাইকেই যেন 
ছুয়ে ফেলোৌছল । এ-বাঁড়তে তৃতীয়বার যে শব্দটা 
হয়োছল সেটা আমার মা এবং বোনেরা শুনোছল, 
আম শহানান। কারণ আম তখন বাঁকুড়ায় ছিলাম 
না। বাবার সণ্ণত হাজার বারো তের টাকা এক 
জায়গায় আটকে ছিল । অনেক চেস্টা-চারন্্র করে 
সেই টাকা উদ্ধার করে আমি ঠিক সেই মূহুতে 
হাওড়ায় সাউথ-ইস্টার্ন রেলে চেপোঁছ এবং আমার 
গাড় সবে ছেড়েছে । এই সময়ের অত্কটা পরে 


বিশ্বাস-আঁবিম্বাস 
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মিলিয়েছিলাম কার্যকারণ মেলাতে ধগয়ে। এই 
একটা ক্ষেত্রেই শব্দটা শোনা -গিয়োছিল একটু অসময়ে 
আম টাকা গনয়ে বাঁড় পেশছ্ছানোর সাত আট ঘণ্টা 
আগে। 

দন চলে যাঁচ্ছল। আমাদের সংসারে ছোট 
বড় অনেক ঘটনাই জীবনের নিয়মে ঘটে যাচ্ছিল 
একে একে । এবং এঁ রহস্যময় শব্দতরঙ্গও থেমে 
থাকোনি, ঘটনা পরম্পরায় জাঁড়য়ে সে আমাদের কাছে 
এসে পেশীছাঁচ্ছল ঠিকঠাক তার ?নয়মেই ৷ প্রত্যেকটা 
ঘটনা আলাদা করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই । শুধু 
এইট/কু বাল, হীতিমধ্যে আমার ছোট বোনাঁট স্কুল- 
কলেজের শেষ পরীক্ষায় পাস কারছে। বাঁড়তে 
একাধক্ত বিবাহ, আমার আর একাঁট বোনের ছেলে 
হয়েছে, আমরা জা কিনে বাঁড় তোর শুর? করোছি। 
বাঁড়ও হয়ে গেছে, আমরা নতুন বাঁড়'ত উঠে গোঁছ, 
কিন্তু শব্দ আমাদের ছাড়েনি, নতুন বাঁড় পর্যন্ত 
ধাওয়া করেছে। বয়স্করা কেউ কেউ উপদেশ 
দিয়েছেন গয়ায় 'পিণ্ড দিয়ে আসতে । অর্াং তাঁরা 
ধরেই নিয়েছেন আমার বাবার আত্মা মস্ত নাপেয়ে 
এই সংসারের আনাচে কানাচে আটকে আছেন । 
কারণ তাঁর মতযুটা তো খুব স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, 
আব্তিম মুহূর্তে ছেলের হাতের জলট.কুও পাননি । 
কিম্তু পিণন্ড দেওয়ার ব্যাপারে মায়ের অমত । তিনি 
পুরনো দিনের মানুষ, তাঁর মনের মধ্যে সংক্কার 
কুসংস্কার দুইই আছে। জন্মান্তরে ঝিবাস আ'ছ। 
তাঁর ধারণা, আমার ঝড়বোনের ছেলে হয়ে বাবাই 
আবার জন্ম নিয়েছেন। না হলে এতকাল পরে 
কেন এই ঘটনা ঘটল। আর যাঁদ তাই হয়, তাহলে 
গয়ায় পন্ড দিলে নবজাতকের ক্ষাত হতে পারে। 
মায়ের আনচ্ছাবশতঃ এ বাাপারাঁটও চাপা পড়ে 
গেল। তাছাড়া আমারও এইসব ন্ডদান ব্যাপারে 
[বাস ছিল না, এখনও নেই। 

এরকমই একটা সময়ে আমার এক অধ্যাপক বন্ধু 
একদিন বললেন, চলুন একটা মজার জায়গায় 
আপনাকে গনয়ে যাব। গ্াাঁড়তে যাবেন, কোন কম্ট 
হবে না। ঘন্টা তিন চারের মধ্যেই ফরে আসব » 

আমার এই সহকমঁ মানুষটি একট: 'বচিন্ত। 
তাঁর বিষয় অর্থনীতি ॥ স্কলার টাইপের অত্যন্ত 
সাঁরয়াস ধরনের মানুষ । প্রথর ব্যাদ্খজীবাী বললে 
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যেরকম বোঝায় তাই । অথচ প্রক'তপ্রেমী, ভেতরে 
যথেন্ট রসকষ আছে। সমাজসেবামূলক কাজে 
অফুরন্ত উৎসাহ। বিবাহ করেননি, কিপিং 
আধ্যাত্বক প্রবণতা আছে। কিন্তু সেটা গ্রচ্ছন্ন 
থাকে। 

কোথায় যাঁচ্ছ, কে কে যাচ্ছ, কোনই কৌতূহল 
প্রকাশ না করে রাজ হয়ে গেলাম । নার্দ্ট দিনে 
যে-গাঁড়াট আমার বাঁড়র সামনে এসে দাঁড়াল সোঁট 
আমার চেনা আযমবাসাডার। কলেজের নতুন 
প্রন্সিপ্যালের গাঁড় । দেখলাম 'তানও গাঁড়র 
মধ্যে বসে আছেন। ইনিও আমাদের সহকম+ 
অধ্যাপক ছিলেন কিছাদন আগে। গ্রীষ্টান। 
ধিশ্তু কোন গোঁড়াম নেই, কারণ সক্রিয় রাজনীতি 
করেন। দঃসাহসীঁ বেপরোয়া মানুষ, যে-কোন 
ঝৃশকর প্রাত একটা ঝোঁক আছে। 

শুনল।ম আমরা দুগপিঃরের কাছাকাছি প্রতাপ- 
পহর গ্রামে যাঁচ্ছ। সেখানকার কালী মাঁন্দরে এক 
সাধক আছেন। নাম মদনঠাকুর। অনেক দূর 
দুরান্ত থেকে লোক আসে তরি কাছে। ভাঁবষ্যং 
জানতে । বিপদ আপদে প্রীতাবধান খুজতে । 
পুজোয় বসলে তাঁর উপর ভর হয়। তখন তাঁকে 
প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় । 

শুনেই মনটা বিরূপ হয়ে গেল কিন্তু মুখে 
সেটা প্রকাশ করলাম না। এই ভরটর, শেকড়-বাকড় 
মাদুর ব্যাপারে আমার বি*বাস নেই। একধরনের 
বোকাশ্ঠকানো ধাস্পাবাঁজ মনে হয় । 'নিস্পৃহ গলায় 
আঁম জিজ্ঞেস করলাম, "তা আমরা কেন যাচ্ছ ৮ 

অধ্যাপক বললেন, 'বাঁজয়ে দেখতে ॥, 

কি ব্যাপারে সেটাও জানালেন। আমাদের 
কলেজ কম্পাউণ্ডে একটা প্রকাণ্ড পুকুর আছে। 
পুকুর না বলে দীঘ বলাই ভাল। সোঁট সাহেব 
মিশনারিদের আমলে বার কয়েক সংস্কার করার 
চেষ্টা করা হয়োছল। কিম্তু নানারকমের বাধায় 
তা নাক সম্ভব হয়ান। বর্তমান 'প্রাম্সপ্যালও 
সম্প্রীত পুকুরের মাটি কাঁটয়ে সেটাকে আরও গভীর 
আর চৌকস করতে গিয়ে আটকে গিয়েছেন। পর 
পর দৃক্ষেপে তাঁর অনেক টাকা এবং মাটি জলে 
গয়েছে। দনবারই প্রব্শ বর্ষণে পুরো ব্যাপারটা 
বানচাল হয়ে গিয়েছে । প্রবীণরা কেউ কেউ 
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বলছেন এই পুকুরে আঁভগাপ আছে। তাই 
[প্রান্সপ্যাল চলেছেন পুকুরের ভাগ্য গণনা করাতে 
অততের মতো কোন দৃঘটনা ঘটবে কিনা । 

কুসংস্কারের শেকড় এই ধরনের মানুষের মধ্যেও 
চারিয়ে গেছে দেখে বিস্মিত হলাম । 

অধ্যাপক বন্ধয আমার মনের ভাবনা অনুমান 
করে হালকা গলায় বললেন, “অবাক হবার কিছ; নেই, 
এই আধারাঁট একট বচিনত। অন্টধাতুর না হলেও 
'মশ্র ধাতুতে তোর । গিজয়ি যান, মান্দির ক পারের 
দরগাও সুযোগ পেলে বাদ দেন না। এক সময় 
প্ল্যানচেট্‌ নিয়ে মেতে ছিলেন, জীবন 'বিপন্ন হ্বার 


মুখে ছেড়ে দিয়েছেন । হীন খাঁটি বাঁকড়ী, কিন্তু 


পতৃকুল-মাতৃকুলে আরাঁজন্যাল খুজতে গেলে 
সুদূর পাঞ্জাব আর ওপার বাংলার বরিশালে ৪ 
মারতে হবে ।» 

আমি 'প্রন্সপ্যালের মুখের দিকে তাকিয়ে 
তাঁরফের চোখে হাসলাম । 

বড় রাস্তায় বাস দাঁড়ানো গঞ্জ মতো জায়গায় 
গাঁড় রেখে পায়ে চলা মেটে পথ ধরে আমরা গাঁয়ে 
পেশছলাম। মান্দরাঁট নানান দেবদেবীর মৃত 
ঘট আর প্রতীকে ভতি কালী মান্দর কিনা বুঝতে 
পারলাম না। খবর বোধ হয় পেশছে গিয়েছিল 
আগেই, তাই: পেশছতে না পেীছতেই মান্দর সংলগ্ন 
বাড়তে ডাক পড়ল আমাদের । উঠোনে যত্ব করে 
চারপাই পেতে আমাদের বসতে দেওয়া হল। 

একটু পরে যান এসে আমাদের নমস্কার করে 
টুল পেতে বসলেন তাঁকে দেখে হতাশ হলাম । এই 
নাকি মদন ঠাকুর! গোঁরক কিংবা রন্তবর্ণ বস্ঘ আশা 
করোছলাম, তার বদলে খাটো বিবর্ণ ধাঁত আর 
[পরান গায়ে মানুষাঁটর মধ্যে সাধাত্ব বা তাঁন্পকতার 
কোন চিহ্ন নেই। বলে দেওয়া নাথাকলে দূর্বল 
চাষবাসী মানুষ বলেই মনে হত। রোগা, কালো, 
মাঝারি হাইট, বিনয়ী । শুধু চোখ দুটোয় সামান্য 
জব্লন আছে, সেটা অসুস্থতাবশতঃ হতে পারে। 
টি, 'ব, রোগীদের শেষ দশায় এমন তীব্র চাউনি 
দেখেছি । বছর দেড়েকের মধ্যেই ভদ্রলোক অবশ্য 
মারা গিয়োছলেন, এবং টি, বি.তেই। 

আমাদের 'দকে তাকিয়ে লঙ্জিত হেসে বললেন, 
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কি আর বলতে পারব কিছু । পুজো ছেড়ে দিয়েছি, 
শরীর জুত নেই, ভর সয়না। কি জানতে চান 
বলেন, যাট সত্তর ভাগ হয়তো মিলবে ।॥ সাদামাঠা 
সপন্ট কথা । 

প্রাশ্সিপ্যাল তাঁর কলেজদী'ঘর সমস্যাটা বলে 
জানতে চাইলেন কাজটা শেষ করতে পারবেন 
কিনা । 

আববাসভরা সতর্ক চোখে আম লক্ষ্য করাছ। 
লোকাঁট আধাঁমানটটাক মাথা হেট করে বসে 
থাকলেন। মনে হল চোখ বুজে আছেন। ধ্যান 
না ভান কে জানে! 

হঠাৎ মুখ তুলে মৃদ গলায় বললেন, 'অস্ীবধে 
আছে ।, 

শকসের অসাবধে ? 

“বাবা শুয়ে আছেন ওখানে । বিরন্ত হচ্ছেন ।, 

প্রশ্সিপ্যাল কাজের মানুষ, চাঁছাছোলা । জিজ্ঞাসা 
করলেন, “কে বাবাঃ বিরন্ত হচ্ছেন কেন? ভাল 
কাজই তো আমরা করাছ। পনুকুর গভীর হলে জল 
পাঁরচ্কার থাকবে । আশপাশের লোকের উপকার 
হবে। তাছাড়া আমরা মাছের চাষ করব ভাবছি । 
কলেজ ফান্ডের জন্যে, বলুন বাবাকে । বাগড়া দেওয়া 
ক ঠিক হচ্ছে? 

মদন ঠাকুর জিভ কাটলেন । তারপর আবার 
নত মুখ হলেন। 

“না বাবু ॥। বাবা ঠাঁইনড়া হতে চাইছেন না। 
মাঁট কাটলে ডান উদ্বাস্তু হবেন। ভৈরবথানের 
মা-জনন? যে রাতের বেলায় ওখানে আসেন ।* 

“বুঝোছ বাবা মহাদেবের কথা বলছেন। পুকুরের 
মধ্যেই তাহলে উন আছেন। কোন জায়গায় ? 

পুকুরের আন্নকোণে। প্‌ব-দক্ষিণ কোণটায় ।, 

এর পরে এক শর্তে শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হয়ে 
গিয়োছল। সেসব কথা অবান্তর । কিন্তু প্‌ব- 
দাক্ষণ কোণ থেকে সাত্য সাঁত্যই পাওয়া গিয়োছল 
একটা প্রকান্ড পাথর। মাঁটর তলা থেকে । সেটা 
ঠিক মসৃণ কালো রঙের শলা নয়, প্রায় কমকিতি, 
জমাট কংক্রিট ধরনের দেখতে । কলেজট্যাঞ্কের 
পব-্দাক্ষণ কোণে প্‌বশর্ত অনযায়ণ একটা গাছের 
তলায় সে-খানাকে রাখা হয়েছিল । সম্ভবতঃ এখনও 
সেখানেই আছে। শুধু দু-চার জন ছাড়া কেউ 
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ওটাকে শিবশিলা বলে চেনে না। সাধারণ একটা 
পাথরই ভাবে । গত একাশী থখীণ্টাব্দেও আম 
বাঁকুড়ায় গিয়ে দেখে এসোছিলাম পাথরটাকে। 

যাক আগের কথায় আস । আমরা যখন উঠব 
উঠব করাছ, মদন ঠাকুর আমাকে বললেন, “বাগঙ্গী 
বাব, আপাঁন তো কছু শুধালেন না ? 

আম একি কথাও বালান ঠিকই, সধ্কোচবশতই 
হয়তো । তাছাড়া তখন ভেতরে কোনরকম আঙ্ছা 
জন্মাবার কারণ ঘটোন। আম আড়ণ্টতা ভেঙে 
বললাম, “আমার মায়ের খুব অসুখ । হঠাৎ 
কিছ কি 

মদনঠাকুর আবার তাঁর 'িনজগ্ব ধরনে কছ-টা 
সময় নিলেন । তারপর বললেন, “রোগ তো আপনার 
মায়ের পেটে বাসা বেধেছে । খুব দুঃখের ঘটনা । 
আচ্ছা _-” একটা চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললেন, 
লাল কাপড় পরা এরকম মাহলা কি আপনাদের 
বাড়তে আপা যাওয়া করে ? 

আম মাথা নাড়লাম । 

কখনো 'কি কেউ এসে আপনার মাকে কোন লাল 
রঙের ফুল 'দয়ে িয়োছল, জানেন ? 

আমি হেসে বললাম “না । এরকম কোন ঘটনা 
ঘটলে আম জানতাম ॥ 

“কশ্তু এতো মানুষ মন্দ করেছে । আপনার 
কোন শত্রুর কাজ ।, 

উনি চুপ করে মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে লাগলেন, 
যেন দুঃথ প্রকাশ করছেন। আমিও চুপ করে ভাবতে 
লাগলাম । কিন্তু এমন শত্রু কাউকে মনে মনেও 
খুঁজে পেলাম না। এখানে বলে রাখ আমার 


মায়ের পেটে ক্যাম্সার হয়েছিল । তখন প্রার লাস্ট 
স্টেজ, কিছুই করার ছিল না। 
অধ্যাপক-বন্ধাট জানতেন। আমার হয়ে 


1তাঁনই প্র্ন করলেন, পকছু করা যায় না ? 

মদনঠাকুর একথার উত্তর না 'দয়ে বললেন, 
সন্ন্যাসী প্রভু আছেন, আপনাদের বাড়তে । তানই 
আপনার মায়ের ভরসা । এক কাজ করবেন । প্রাতি 
সংকাম্তির দিন তুলসখতলায় গুকে ম্মরণ করে 
নৈবেদ্য দিতে বলবেন ।, 

ফেরার পথে অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করোছিলাম, 
“আচ্ছা, সন্্যান্সী প্রভু, সে আবার কে ? 
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উনি বললেন, “কোন উন্নত মার্গের আত্মা 


সম্ভবতঃ ।% 

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, 
মায়ের এক দাদা ছিলেন সম্পকেে। তিনি 
তারকেশ্বরের মোহম্ত হয়েছিলেন এক সময় । দণ্ডা 


ঈ্বামী। মাতার কাছে মন্্ নিয়েছিল শৃনোছ। 
অল্প বয়সে তাঁকে একবার মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখেও 
এসেছিলাম পুরনো বাঁজগঞ্জের এক শিষ্যবাঁড়তে। 
এই সন্ন্যাস? প্রভ্‌ কি তানই? তাঁর তো দেহান্ত 
হয়েছে। 

বাঁড় ফিরে মাকে সেই তাঁম্লক মাহলার কথা 
জিজ্ঞেস করলাম । কিন্তু না,কোন রকম মাঁহলাই 
তার কাছে কখনো আসোন, ফুল দেওয়া তো দরের 
কথা। আমার ছোটবোন বসে কলেজের পড়া 
করছিল, চমকে উঠে বলল, দাদা! ভদ্রলোক বোধ 
হয় ঠিকই বলেছেন। সেটা বোধ হয় বছর থানেক 
হবে। আমার বন্ধুদের সঙ্গে কলেজের সামনের 
রাপ্তায় পায়চারি করাছলাম। এ রকম শাল 
চেহারার এক মাঁহলা, সন্যাসীদের মতো লালকাপড় 
পরা, আমার পাশ 'দয়ে চলে যেতে যেতে হঠাং 
আমার হাতে একটা ফুল গুজে দিয়ে গিয়োছলেন। 
আমি এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম ষে কোন কথাই 
বলতে পাঁরান । বন্ধুরা হাসাহাঁস করেছিল এই 
নির়ে। বলোঁছল, পরীক্ষায় তুই এবার নি্ঘতি পাস 
করে যাচ্ছিস, কী ভাগ্যিরে তোর! আম ফুলটা 
নিয়ে এসে মায়ের হাতে দিয়েছিলাম ।” 

আম শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করোছলাম, ক 
ফল? 

ও বলেছিল, 'লাল গোলাপ ।” 

এত দরের কার্ধকারণ সূত্র সেব্যাপারটা কাক* 
তালীয় বলেই মনে হয়েছিল। তবু একেবারে 
উাঁড়য়ে দিতেও পারিনি । 

সেই রাতেই আবার সেই ঘটনা ঘটল। রাত 
সাড়ে এগারটা নাগাদ, আমরা সবে শুয়ে পড়েছি, 
অমান বন্ধ জানলার ওপর বেশ জোরালো একজোড়া 
শব্দ হল। আমরা সবাই আলো জেলে যে যার 
ঘর থেকে বোরয়ে এলাম । মফম্বলে সাড়ে এগারটা 
রাঁত্তর, তায় আবার শীতের দিনে । নিশনাঁত রাত 
দৃপদুরই বলা বায়। এই অসময়ে আবার কাঁ ঘটতে 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


যাচ্ছে রে বাবা! সকলের মুখেই এই এক প্রম্ন। 
আলাপ আলোচনায় 'মানট পনের কুড়ি কেটেছে 


এমন সময় মনে হল কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। 
“আনন্দ! ও আনন্দ! 


টির রিনি বিরাট 

সেই রাতেই আবার সেই ঘটন! ঘটল । 
রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ, আমরা সবে শুয়ে 
পড়েছি, অমনি বন্ধ জানলার ওপর বেশ 
জোরালে! একজোড়! শব্দ হল। আমরা সবাই 
আলে জ্বেলে যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে 
এলাম। মফম্থলে সাড়ে এগারোটা রাত্তির, 
ভার আবার শীতের দিনে । নিশুতি রাড 
দুপুরই বল! যায়। এই অসময়ে আবার 
কী ঘটতে যাচ্ছে রে বাবা! সকলের মুখেই 
এই এক প্রশ্ন । 


দরজা খুলে অবাক॥ ছোটকাকা! আঁবধ্বাস্য 
ব্যাপার। কেন আঁবশ্বাস্য বলা প্রয়োজন। এই 
কাকা যৌবনে সন্াসী হয়ে চলে গিয়েছিলেন 
হিমালয়ে। তারপরে অনেক বছর পরে ফিরে 
এসেছিলেন যাঁদও, কিন্তু আর সংসারে ঢোকেনান। 
চাকার বাকরির জালেও জড়ানীন। চক্রধরপুরে 
নির্জন বাস করতেন, আর হোঁমিওপ্যাঁথ প্র্যাকটিস 
করতেন। হাতযশ 'ছিল। কিন্তু সামাঁজক সন্ত" 
ছেড়া মানুষ, লৌককতার সম্পক বা ধার ধারতেন 
না। আসা যাওয়া ছিল না। মায়ার বন্ধন ঘটতে 
পারে আশম্কায় সম্ভবতঃ । 

বাবার মৃত্যু সংবাদ জানিয়োছলাম। কারণ 
ডাইদের মধ্যে এই কাঁনষ্ঠাটই ছিলেন বাবার সবচেয়ে 
প্রিয় । উত্তরে পোস্টকার্ডে কয়েক ছত্রের দার্শানক 
উপদেশ পেয়োছলাম মান্ত। তান হঠাং খুজে 
পেতে আমাদের দেখতে আসবেন ভাবাই যায়ান। 

পাঠকদের আর ধৈর্ধচ্যত ঘটাব না। শুধু একটা 
কথাই বলব, মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সব নিঃশব্দ 
হয়ে গেছে। আর কোন ঘটনাই ঘটেনি । প্রায় চৌদ্দ 
বছর হয়ে গেল মায়ের মতযুর পর, তবু কেমন খালি 
খাল লাগে। মনে হয় ওপার থেকে কোন চিঠি 
আসছে নাকেনযে।! আমরা কি দোষ করলাম ? 

মানুষের জীবনে বিশ্বাসের জন্ম বোধ হয় এই 
ভাবেই হয়। হতব্যাদ্ধর মধ্য দিয়েই হয়। 


জ্যোতিষ-নিবন্ধ 


জ্যোতিঘমতে রুদ্রাঙ্ম ধারণের ফন 
রামকুঝ শাস্ত্রী 


আপ পি পা ব্ 


বা.চোখ। জাবাল-উপাঁনষদ্‌ মেরুতম্ত, রমদ্রাক্ষমালা, 
শিবপুরাণ, লঙ্গপুরাণ, আগ্নপুরাণ, পদ্মপরাণ, 
দেবীপুরাণ, গরুড়পদুরাণ, বায়ূপুরাণ, বৃহততন্ত্রসার, 
সারদাতিঙ্গকতন্ত্র, তন্নতত্ব ইত্যাদ প্রাচীন শাম্তর- 
সম্‌হে 'বাভন্ন স্থানে রাদ্রাক্ষের মঙ্গলদায়শী গুণাবলীর 
বর্ণনা আছে। পুরাণে বার্ণত আছে, পৃথিবীকে 
ছার 


পুরুুণে বর্ণিত আছে, পৃথিবীকে প্রলর 
দ্বারা ধ্বংস করার পর মহাদেব অত্যন্ত ব্যথিত 
হলেন। করুণার অশ্রুবিন্দু তীর চোখ দিয়ে 
গড়িয়ে পড়ল। জেই অশ্রুঃবিন্দুই কুদ্রাক্ষ। 
আবার কথিত আছে, হিমালয়ের দুর্স্ত অনুর 
তরিকুর বধের জন্য বহুবছর অপলক দৃর্টিতে 
রুদ্রকে (শিবকে ) যুদ্ধ করতে হয়েছিল । বার 
জন্ত ভার অবসাদগ্রস্ত চোখ দিয়ে জঙল ঝরে 
গড়ে। সৃষ্টিকর্ত। ব্রক্মার আদেশে তা থেকে 
ষে বৃক্ষের উদ্ভব হয়” তার নাম দেওয়। হুল 
রুত্রোক্ষ। 
মরাজররারোরর। 
প্রলম দ্বারা ধৰংস করার পর মহাদেব অত্যন্ত ব্যাথিত 
হলেন । করুণার অশ্রযাবন্দু তাঁর চোখ 'দিয়ে গাঁড়য়ে 
পড়ল । সেই অশ্হাবন্দুই রূদ্দরাক্ষ । আবার কাঁথত 
আছে, হিমালয়ের দুদশ্তি অসুর শ্রিকুর বধের জন্য 
বহুবছর অপলক দহষ্টতে রদ্রকে (শিবকে ) য্দ্ধ 
করতে হয়োছল। যার জন্য তাঁর অবসাদগ্র্ত চোখ 
1দয়ে জল ঝরে পড়ে । সাদ্টিকতা ব্রঙ্গার আদেশে 
তা থেকে ষে বৃক্ষের উদ্ভব হয়, তার নাম দেওয়া হল 
রূদ্রাক্ষ । এগুলি পুরাণের কথা । সব কাহিনীর 
মূল বন্তব্য রুদ্রের উত্তেজনা, অবসাদ ও অশ্রুপাত । 
 প্রধানতঃ শৈব, শান্ত, সৌর; গাণপত্য, সম্প্রদায়ের 
লোকেরা অথবা মন্ব-জপের সংখ্যা মনে রাখার জন্য, 
অথবা অঙ্গে ধারণ করার জন্য রাদ্রাক্ষ মালার্‌পে 
ব্যবহার করে থাকে । সম্্যাসসন্প্রদায়ের ভাবধারার 


প্রতীকস্বরূপ সাধারণ সংসারী লোকের মধ্যেও এটি 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাদ্্রাক্ষ সর্ষের সপ্তরশ্মকে 
শোষণের মাধ্যমে মাস্তত্ক, হাদ.ষণ্ঘ এবং সাধারণভাবে 
শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে । রাদ্রাক্ষ রন্তম্রোতকে 
সচল রাখে এবং স্নায়ূর স্নিপ্ধতা সাধন করে। 

জে)াতিষশাম্মে বিভন্নপ্রকার প্রাতকারে'র উল্লেখ 
আছে। প্রাতিকার হিসাবে জ্যোতিষশাস্মে গ্রহরন্ের 
পাঁরবতে রুদ্দ্রাক্ষ ধারণের স্বতন্ত্র প্রভাবও স্বীডৃত 
হয়েছে । আয়ুবেদ-সংহিতায় বৈদ্যক দ্ুব্যাভিধানে 
রুদ্রাক্ষকে উফ্গুণসম্পন্ন বাত, কীম, শিরোরোগ, 
ভ্‌ত-গ্রহ বিনাশক বলা হয়েছে । ত্ম্ত্রজ্যোতিষমতে 
গ্রহগণের মন্দভাবকে প্রশামত করে থাকে এই রদদ্রাক্ষ । 
প্রকৃত রন্া্ষ অত্যন্ত মূল্যবান, দুম্পাপাও বটে। 

রুদ্রাক্ষ ধারণে মানুষ অপরাজেয় হয়ু। উচ্চ রন্ত- 
চাপ, স্টার হাদরোগ, বসন্তরোগ, শ্লেম্মাধক্য, 
ক্ষয়রোগ, স্মৃতিশীস্তহণীনতা, বদহজম, 'পিত্ব, বাত, 
মেয়েদের নানা ব্যাধি প্রভাতর উপশম হয়ে 
থাকে । এছাড়া রদ্রাক্ষ ধারণে অশান্ত মনে শত 
ফিরে আসে । জীবনের বহাবিধ বাধাবঘেদর উপরেও 
রুদ্রাক্ষের নিয়ন্ত্রণ দম্ট হয়। যেমন ক্ষয়ক্ষতি, 
আমিতব্যয় স্বভাব, হানম্মন্যতার ক্ষেত্রেও রন্্রাক্ষ 
ধারণের সুফল পাওয়া যায়। মারক গ্রহগ্ণের অশুভ 
প্রভাবকে দূর করে এই রদ্রাক্ষ । আত্মহত্যার প্রবণতা, 
অস্থিরতা, প্রবল কামতৃফা, উদ্দাম ভাবপ্রবণতাকেও 
সুসংহত করে এই রূদ্্রাক্ষ। কালসর্প যোগে যাঁদের 
জন্ম, এই রূদ্রাক্ষ ধারণে তাঁরা সাবশেষ উপকৃত হবেন। 
গ্রহের অশুভ প্রভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রমতে যেসব রোগ 
উৎপন্ন হয় এবং ডান্তাঁর শাস্মে যেসমস্ত রোগ নির্ণয় 
করাও সহজসাধ্য নয়, রুদ্দ্রাক্ষ ধারণে তার উপশম 
হওয়া সম্ভব। 


রুদ্রাক্ষ এলিওকারপাঁস (81৩০০৪7৪০৩৪ ) 
ফ্যামীলভুন্ত, স্মগ্র পাঁথবীতে এর নব্বইটি প্রজাতি 


(9295০893 ) আছে । তার মধ্যে ভারতবর্ষে উানশাট 
বর্তমান। গাছটি দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের 





৬৭২ 


মাঝার ধরনের বকুল (74110050795 61911 ) 
খপ 
গাছের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তার গন্ছবদ্ধ ফল 
আকারে ও বিন্যাসে পিট গাছের (11912- 
180161079,) মতো । ফলের শাঁস টক। এই শাঁস 
মৃগী রোগে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এর বীজ- 
গুলি সাধারণতঃ পাঁচাট কোষ (কোয়া ) একন্লীভূত 
অবস্থায় থাকে । প্রাত দুাট কোবের মাঝখানে একটি 


রেখা বর্তমান, এইরকম পঁচট্রি রেখাযুক্ত রুদ্রাক্ষকে? 
প্ঞ্মুখী' বলা হয়। এটিই হচ্ছে গ্বাভাবিক। 


এছাড়া বীজের গঠনের অগ্বাভাবিকতার জন্যে এক 
থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত রেখায্ন্ত রুদ্রাক্ষও পাওয়া যায় । 
দুর্লভ বলে সেগুলর মূল্য অনেক বৌশ। এই 
রূদ্রাক্ষাঁট প্রধানতঃ জন্মে নেপাল, অসম ও দক্ষণ 
কঞ্কণঘাট অগ্চলে। অন্যান্য ম্থানেও কখন কখন 
দেখা যায়, তবে রোপণের প্রয়োজন হয়। এঁটর 
বোটানিক্যাল নাম এাঁলওকারপাস গ্যানদ্রাস 
(1819609021995 52171005 ) আর একটি রারাক্ষ 
জাভার মোরাবায়া, কাবুমেন, সোলো, সামারণ ও 
কাডোরীর পাহাড়ী অণ্ল থেকে সংগৃহাঁত হয়। 
এর বীজগযীল ছোট, উদ্ভদ দবজ্ঞানঈীদের মতে এটির 
নাম এালওকারপাস টলসারকুলেটাস (218০০০%1- 
[005 00156108119609 )। 

বাভল্ন শাপ্রে এক থেকে চোগ্দমুখী পরর্ত 
রুঙ্গাক্ষ ব্যবহারের যে নিয়ম, আচার ও অনযষ্ঠানের 
উল্লেখ আছে তা এখন বলা হচ্ছে। 

কমুখী কুত্রাক্ষ £$ রূদদ্রাক্ষের মধ্যে সব থেকে 

গুরুত্বপ্‌ণ' এই শ্রেণকে পুশব নামে আভাহত করা 
হয়। রূদ্্রাক্ষের যেসব গুণাগৃণের কথা হীতপর্কে 
বলা হয়েছে সেসমস্তই এই শ্রেণীর রদদ্রাক্ষের মধ্যে 
দেখতে পাওয়া যায় । খুবই দুলভ শ্রেণীর রূদ্রাক্ষ 
এবং অত্যন্ত মূল্যবানও বটে। বঙ্গা হয় এ 


ধারণে মানুষ অপরাজেয় হয় । বশেষ আধ্যাত্মিক 
উচ্তও-ঘটে। 


এই' মন্ঘে রুদ্রাক্ষের উত্জীবন করতে হয় £ 
যদ্বকং যজামহে সগন্ধিং পষ্টিবর্ধনং। 
উবার্‌কামব বন্ধনান্মৃত্যোমদক্ষীয় মামৃতাং ॥ 
পু গু ভূশং নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে দাক্ষণ 
বাহ্‌তে কিংবা কণ্ঠে এই বুদ্রাক্ষ ধারণ করলে লোক- 
প্রভাবিনী শীল্তর স্ফুরণ ঘটে। রাশিচক্রে 'রাবিগ্রহ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্য-_৯ম সংখ্যা 


পাপপশীড়ত, পাপগ্রহদ্ট, নচচ্ছ পাপয্যন্ত দ্বতীয়ে, 
বচ্ঠে, অস্টমে ও দ্বাদশে কিংবা ষেকোনভাবে পাড়ত 
হলে এই গ্রহের শাশ্তর 'নামত্ত উপরোস্ত রদদ্রাক্ষ 
বথাবধ সংদ্কার পূর্বক ও এং মন্্র ৭০০ বার জপ 
করে তারপর ৩ হাীং শ্রীং সযয়ি নমঃ মন্ত্র ৭০০০ 
বার জপ করে ধারণ করলে রাঁবগ্রহের সমস্ত কুফল 
নম্ট হয়। ৃ | 
দ্বিমুখী রুদদ্রাক্ষ £ এই জাতীয় রুরাক্ষকে 
হরগোৌরী” নামে আঁভাহত করা হয়। এই রূদ্রাক্ষ 
ধারণে মনের একাগ্রতা ও 'ববাহত জাবনে শান্ত 
এনে দেয়। অন্ঞাতসারে গোহত্যাজানত পাপের 
স্খালন হয় । কুলকুণ্ডালনী শান্ত সম্পর্কে চেতনার 
সণ্ণার করে। অধণনারশ*্বর মন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে 
এই রূদ্রাক্ষের উত্জীবন হয় £ 
নীলপ্রবালরঃচিরদ্‌-বিলসৎ ন্লিনেত্রং 
পাশারুণোংপলকপালান্রশুলহস্তম্‌। 
অধাঁশ্বিতকেশমানশং প্রাবিভস্তভূষং 
বালেন্দুবদ্ধমূকুটং প্রণমামি রূপম ॥ 
এই মন্ত্র পাঠ করে দক্ষিণ বাহুতে কিংবা কণ্ঠে এই 
রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে 'ন্রজন্ম সাত পাপরাশি 
দূরীভূত হয়। রাশিচক্কে কেতুগ্রহ নাঁচস্থ, পাপ- 
পীঁড়ত বা যেকোন ভাবে অশুভ হলে এই গ্রহের 
শান্তির নামত্ত উপরোক্ত রূদ্রাক্ষ যথাবাঁধ সংন্কার 
পূর্বক “ও শ্রাং মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে এবং তৎপরে 
তু ছুীং এং কেতবে, মন্ত্র, ১২০০০ বার জপ করে 
ধারণ করলে কেতু গ্রহের সমস্ত কুফল নন্ট হয় । 
্রিমুখী রুদ্রাক্ষ £ এই জাতীয় রূদ্রাক্ষের নাম 
'অন্নি'। অতীত পাপ বিনন্ট করে, মানুষের সজনী- 
শান্তর বিকাশ সাধন করে, চিরকর্মচণ্চল জাবনী- 
শস্তিকে উন্নীত করে, ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণ করে। 
মন্ত্র ঃ ও পিঙ্গভ্রশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোহরুণঃ 
ছাগস্ছঃ সাক্ষসৃন্রোহাদ্নঃ সপ্তা চি শল্তধারকঃ ॥ 
ও ও নমঃ--এই মন্ত্র পাঠ করে দুই বাহতে ধারণ 
করলে অসাধারণ শাস্তর সণ্চার হয় । রাশিচক্রে মঙ্গল 
নীচম্থ, পাপপাঁড়ত, পাপদন্ট লদ্নে, দ্বিতীয়ে, 
য্ঠে, সপ্ধমে, অণ্টমে ও দ্বাদশে কিংবা যেকোন ভাবে 
পাঁড়ত হলে এই গ্রহের শান্তর নামত উপরোন্ত 
রুদ্রাক্ষ বথাবধ সংঙ্কারপূরবক ও প্রং প্রুং মন্ত্র 
৯১০০ বার জপ করে, তৎপরে 3 হযং শ্রীং মঙ্গলায় 


আশ্বিন, ১৩১৬ ] 


৮০০০ বার জপ করে ধারণ করলে মঙ্জলগ্রহের সমস্ত 
কুফা নষ্ট হয়। 

চতুর্মূথী রুড্রাক্ষঃ জ্যোতিষী নাম 'দ্ধাঃ। 
মনের ক্রিয়াকলাপের উপরে এই শ্রেণীর রুদ্রাঙ্গের 
প্রভাব চমৎকার । সেকারণে উম্মত্ততা, অনিদ্রা, 
বিষাদময়তা ইত্যাদি মানাসক রোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে 
ব্যবহার করা হয়। এই রাদ্রাক্ষ ধারণে দ্মৃতিশাস্ত 
বৃদ্ধি হয়। তুচ্ছ বিষয়ে মানাসক আঁশ্থরতার উপশম 
হয়, মানাঁসক অবসাদ দূর হয়, উদ্বেগ, ভয়, খিটখিটে 
স্বভাব ও আত্মহনন-চিন্তা ইত্যাদির - প্রকোপ হাস 
করে। বন্ত.তা-ক্ষমতা, কর্মতৎপরতা ও বৃদ্ধি বৃদ্ধির 
উদ্মেষকারক এই রূদ্রাক্ষ। মন্ত্রঃ 

গু ব্রম্বা কমণ্ডল্ধরশ্তুবর্তুশ্ততুভুজঃ 

কদা চদ্রন্তকমলে হংসারূডঃ কদাচন। 

বর্ণেন রম্তগোরাঙঃ প্রাংশৃজ্তুঙ্গাঙ্গ উ্নতঃ 

কমণ্ডুলুবমকরে ভ্বো হস্তে তু দাক্ষণে। 

দাঁক্ষণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা শ্রুবঃ | 

আজ্াস্থাল' বামপাশ্বে বেদাঃ সবেহিগ্রতঃ স্থিতাঃ। 

সাবিন্রী বামপাণ্বশ্ছা দাক্ষণস্থা সরস্বতাঁ। 

সবে খষয়ো হ্যগ্রে কুর্মস্তস্য সচিন্তনস: ॥ 
এই মন্ পাঠ করে কন্ঠে ধারণ করতে হয় । রাশিচক্রে 
চন্গ্রহ নাঁচস্থ, পাপযুস্ত ও পাপ-পণীঁড়ত হইয়া 
শ্বিতীয়ে, বণ্ঠে, অম্টমে, দ্বাদশে, অবস্থান করিলে 
এই গ্রহের শাম্তির নিমিত্ত উপরোস্ত রাদ্্রাক্ষ যথাবাধ 
সংস্কার করে ও হাং হু2ধ মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর 
ও এং ক্লীং সোমায়" এই মন্ত্র ১১০০০ বার জপ 
করে দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করলে চন্দুগ্রহের সমস্ত 
কুফলকে নণ্ট করে 'বাভন্ন শান্তি ও সুখ আনয়ন 
করে। 


পঞ্চমুখী কুদ্রোক্ষ £ সর্বাধক পাঁরচিত এবং 
সবন্রিই এই রূদ্রাক্ষ পাওয়া যায়। এই রাদ্রাক্ষ দুই 
শ্রেণাঁর হয়ে থাকে। এর নাম “কালাগ্নি রুদ্র' । এই 
রদ্্রাক্ষ ধারণে 'নাষম্ধ খাদ্যগ্রহণ এবং নাষদ্ধ কর্ম 
সম্পাদনের পাপ অপনোদন হয়, মানসিক প্রশাস্তি 
আসে। মশ্ত্রঃ 
ধ্যায়েব্িত্যং মহেশং রজতগ্গারনিভং 
চারচন্দ্রাবতংসং 
রত্বাক্পোত্জবলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভশীতি 
হস্তং প্রসন্মূ। 


জ্যোতিষমতে রূদ্রাক্ষ ধারণের ফল 


৬৭৩ 


পদ্মাসীনং সমস্তাৎ স্তুতমমরগণৈ- 
ব্যাঘ্রকীত্তং বসানং 
বিশ্বাদাং বিনববীঁজং 'নাঁখলভয়হরং 
পণ্গবন্তুং শ্িনেত্রমং ॥ 
গু নমঃ শিবায় শিবের এই পণ্াক্ষরী মন্ত্র 
সহযোগে সন্ধ্যাকালে দেহের যে-কোন অংশে ধারণ 
করলে অখাদ্য ভোজন-জানত পাপ নণ্ট হয় । রাশি- 
চক্রে শাঁনগ্রহ রাঁবযযন্ত হলে লন্নে, 'দ্বিতীয়ে, ষচ্ঠে, 
সপ্তমে, অন্টমে, দ্বাদশে অবস্থান করলে কিংবা যেকোন 
ভাবে শানগ্রহ পাপপীীড়ত, নীচস্ছ, ও অশুভ গ্রহ- 
যুস্ত হলে এই গ্রহের শাশ্তির নামত্ত উপরোক্ত 
রুদ্রাক্ষ ষথাবাঁধ সংগ্কারপূর্বক ৭ হং মন্ত্র ৩০৮ বা 
জপ করলে ও তংপরে $ এং হ্ীং শ্রীং শনৈশ্চরায় 
এই বাঁজমন্ত্র ১০০০০ বার জপ করে ধারণ করলে 
শানগ্রহের সমস্ত অশুভ ফল নণ্ট হয় । 
ষড়মুখী রুদ্রাক্ষ £ এই জাতীয় রুদ্রাক্ষের নাম 
কাতিকেয়”। ছাত্রদের পক্ষে এবং যাঁরা দুরারোগ্য 
রোগে ভুগছেন তাঁদের পক্ষে এই রুদ্দ্রাঙ্চ সাঁবশেষ 
উপকারী । জ্ঞানবৃদ্ধর ক্ষেত্রে এই রূদদ্রাক্ষের চমৎকার 
কার্ধকারতা লক্ষা করা যায়। মন্ধ ঃ 
গু শম্ভোনদ্দিনমাগ্নবঙ্চঃ সমহদারাদীন্দ্রপনত্রীসূতং 
শান্তং শীল্তধরং ষড়াননমলত্কারৈরলৎকারতম । 
ভাসা 'নাজ্জতহ্মকুক্ষুমাগুরুদেযোঁ রোচনাশৈলজং 
ধ্যায়েদ্দৈত্যকুলার্দনং সুরমুদং তং কাত কেয়ং মহঃ ॥ 
এই মশ্তযোগে রূদ্্রাক্ষ উজ্জশীবন করা হয়। ভূ্ত- 
প্রেতাঁদ কর্তৃক আনণ্ট সাধনের ক্ষেত্রে গ্লাতকাররূপে 
ধারণীয়। মানাঁসক অবসাদ, ঈ্বভাবের উগ্রতা এবং 
নানা স্তীরোগের উপকারকারী এই রদ্ছাক্ষ | রাশিচকে 
শুক্র কন্যায় নাচস্থ, অশুভ গ্রহযুক্ত দ্বিতীয়, পঞ্চম, 
যচ্ঠ, অন্টম, গ্বাদশে অবস্থান করলে বা অশুভ হলে 
এই গ্রহের শাস্তির নামত্ত উপরোন্ত রদ্রাক্ষ যথাবধি 
সংস্কারপূর্বক “ও এং হ1ং মন্ত্র ৭৫০ বার জপের পর 
ও হনীং শূক্ায় এই মন্ত্র ২১০০০ বার জপ করে ধারণ 
করলে শুরুগ্রহের সকল অশুভ ভাব নন্ট হয়। 
সগুমুখী রুদ্রোক্ষ ৫ এই শ্রেণীর রূদ্রাক্ষের নাম 
অনন্ত মাতৃকা ।;এই রদ্্রাক্ষ ধারণে সামাজক গ্রাতষ্ঠা, 


"অর্থ, মান, ষশ ও প্রাতপাত্বলাভের পথ সুগম হয়ে 


থাকে । রাশিচক্রে রাহযগ্রহ রাবি ও চন্দ বুস্ত হয়ে লন্নে, 
দ্বিতীয়, চতুর্ে, পণ্চমে, ষণ্টে, সঞ্চমে, অন্টমে, নবমে, 


৬৭৪ 


দশমে এবং ছ্বাদশে অবস্থান করলে কিংবা কোনও 
ভাবে অশুভ হলে এই গ্রহের শাস্তির নিমিত্ত উপরোন্ত 
রূদ্রাক্ষ 'নম্নোন্ত মন্তে উত্জীবন করতে হয় £ 


গু দেবীমন্বামহীনাং শশধরবদনাং চার্‌কাশ্তিং বদন্যাং 
হংসারঢামুদারামরণতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব। 
স্মেরাস্যাং মান্ডতাঙ্গীং কণকমাণগণৈনগিরত্বৈরনেকৈ- 
বন্দেহহং সাণ্টনাগমুরুকুচ্যূগলাং ভোগনীং 
কামরূপাম্‌ ॥ 


ও হাং মন্ত্র ১০৮ বার এবং তৎপরে ও এং হাঁং 
রাহবে' এই মন্ত্র ১২০০০ বার জপ করে উপরোস্ত 
রুদ্রাক্ষ কন্ঠে ধারণ করলে রাহ? গ্রহের সকল কুফল 
[বনন্ট হয়। 

অষ্টমূখী রুদ্রাক্ষ ঃ এই রূদ্রাক্ষের দুটি নাম 
[বিনায়ক ও বটুকভৈরৰ । শানগ্রহ এবং রাহুর অশুভ 
প্রভাব খর্ব করে, এই রুদ্রাক্ষ ধারণে হঠাং আঘাত 
পাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়,দুত্কৃতকারীদের হাতে 
আকান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া বায়, রাশিচক্রে 
শনি ও রাহ অশুভ থাকলে উপরোন্ত রূদদ্রাক্গ যথা- 
বাধ সংস্কারপূর্বক পুরুষের দাঁক্ষণ বাহুতে এবং 
স্ীলোকের বামবাহুতে ধারণীয় ৷ মন্ত্র £ 


ও খব« স্ছুলতন;ং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং 
প্রস্যস্দনমদগন্ধলুব্ধমধৃপব্যালোলগণ্ডস্ছলম । 
দক্তাঘাতাঁবদারিতারর্ীধরৈঃ 'সিম্দূরশোভাকরং, 
বন্দে শৈলসৃতাসূতং গণপাঁতং 'পাদ্ধপ্রদং কামদম ॥ 


এইর্‌পে নায়ক মন্ত্র পাঠ করে অথবা বটুক ভৈরব 
মন্ যথা £1ং বটুকায় আপদহদ্ধারণায় কুরু কুরু 
বটুকায় হ্রাং এই মন্বে বটুক ভৈরবের পূজা করে 
এবং পরে “ও রুং রং মন্ত্র ৩০৭ বার জপ করেও 
পরে “৫ এং হ্রাং রাহবে' এই বাীঁজমন্ত্র ১২০০০ বার 
জপ করে উপরোস্ত রূদ্রাক্ষ ধারণ করলে সমস্ত অশুভ 
প্রভাব দূরীভূত হয় । 

নবমুখী রুদ্রাক্ষ £ এই রূদ্রাক্ষের নাম মহাকাল 
ভৈরব । ধারণে জীবনে উন্নাতর সনা যায়, সমস্যা 
ও প্রতিবন্ধকতা সত্বেও জয়লাভ করা হয়। দুর্ঘটনা 
ও হঠাং মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। 
ধারণের পর্বে ১০ হাজার বার ভৈরব মন্ত্র উচ্চারণ 
করে এই রূদ্রাক্ষের উত্জীবন অথবা প্রাণসণ্ার করে 
নিতে হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ-_-১ম সংখ্যা 


মশ্গ্র £ গু মহাকালং যজেদ্দেব্যা দাক্ষণে ধূঘবর্ণকমং । 
ণবন্রতং দণ্ডখটাঙ্গো দ্রুন্্রাভীমমখং শশুম্‌। 
ব্যাপ্রচমবিতকটিং তুন্দলং রন্তবাসকম্‌ । 
ব্লিনেনমূধর্বকেশণ মুল্ডমালাবভূষিতম্‌। 
জঢাভারলস০্চস্প্থণ্৬মধ্অজলমিভম্‌ ॥ 


এই মন্ত্র পাঠের পর “& হুং ক্ষে2াং যাং রাং লাং বাং 
আংকৌং মহাকাল ভৈরব সর্বাবঘদান নাশয় নাশয় 
হীংশ্্ীং হুং ফট: স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় । 
বাদ্ধিবৃত্তজনিত কাজকর্মের ক্ষেত্রে নানাভাবে 
প্রচুর সুফল দান করে এই রুদ্রাক্ষ। রাঁশচকে 
বৃহস্পাত গ্রহ মকরে নীচস্থ, মকরম্ছানে অবন্থান 
করলে, কিংবা মারকস্থ হলে এবং ষষ্ঠ, অন্টগ, দ্বাদশ 
্ছানে অবচ্থান করলে ফিংবা কোনভাবে অশুভ 
হলে এই গ্রহের শান্তির নামত্ব উপরোস্ত রুদ্রাক্ষ 
যথাবধ সংস্কারপূর্কক ধারণের পর গু হাং মন্ম 
৫০০ বার জপ করে “গু হী ক্রীং হ্‌ং বুহস্পতয়ে, 
এই বাঁজমন্ত্র ১৯০০০ বার জপের পর পঃরুষের 
দাক্ষণ বাহুতে এবং গ্ত্বলোকের বাম বাহুতে ধারণ 
করলে সকল অশুভ 'বনাশ হয় । 


রুদ্রান্ষ 2 এই শ্রেণীর রাদ্রাক্ষ দুূল'ভ। 
এর নাম মহাবিফু। মধা্দা, প্রতিষ্ঠা, সুনাম, খ্যাতি, 
সম্মান, পার্থব সমাদ্ধ, কর্মদক্ষতা এবং ব্যবসায়িক 
সাফল্য অ্নে সহায়ক এই রূদ্্রাক্ষ । প্রেতাঁদ কর্তৃক 
আনিন্টকর প্রভাব থেকেও মস্ত হওয়া যায়। রাশি- 
চকে ব্ধগ্রহ নাস্থ শরুযুত্ত ও শ্:ক্ষেত্রগত, দ্বিতীয় 
ষষ্ঠ, অন্টম ও দ্বাদশ চ্ছানে অবন্ছান করলে কিংবা 
কোনভাবে পড়ত হলে উপরোস্ত রূদ্রা্ষ যথাবাধ 
মন্মোচ্চারণ পূরবক পংগ্কার করে ধারণ করতে হয়। 


মন্ত্র ঃ ও ধোয়ঃ সদা সাঁবতৃমণ্ডলমধ্যবতা 
নারায়ণ: সরাঁসজাসনসান বিষ্টঃ 
কেয়রবান কনককুণ্ডলবান: করাটা 
হারী হির'ময়বপুধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ 


এই মন্ম পাঠ করে ও হ7ং মন্ম ২৭০ বার জপ করে 
ও এং শ্মীং শ্রীং বুধায় এই মন্ত্র ১৭০০০ বার জপের 
পর উপরোস্ত রুদদ্রাক্ষ কণ্ঠে ধারণ করলে সমস্ত 
অশুভ দুরাঁভতে হয় । 

একাদশমুখী রুদ্রাক্ষঃ এটি এক বিশেষ 
জাতের রূ্রাক্ষ। এর নাম মহামততযুজজয় ৷ মেয়েদের 


আধ্যিল, ১৩৯৫ ] 


নানা অসুখের ক্ষেত্রে একান্তভাবেই সফলপ্রদানকারণ, 
শাত্থাববাসের অভাব ঘটলে, আত্মহনন 'চিশ্তা এসে 
মনকে এবং মেজাজ 1খটাখটে ছ্বভাবের হয়ে উঠলে 
এই র:দ্রাক্ষ ধারণে তার উপশম হয় । মন্ঃ 


চগ্ঘাকান্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়াশ্তঃপ্ছিতং 
মৃদ্রাপাশমৃগাক্ষসব্রীবলসংপাঁণিং হিমাংশুগ্রভম্‌ | 
কোটীর়েন্দু গলৎস.ধাল্পততন_ং হারাদভুযোঙ্জবলং 
কাস্তাবধ্বাবমোহনং পশ:পাঁতং মৃত্যুঞজয়ং ভাবয়েং। 


এই মন উচ্চারণ সহযোগে রাদ্্রাক্ষ উজ্জশীবত করে 
ধারণ করা প্রয়োজন । রাশিচক্রে শুরু ও মঙ্গল অশুভ 
থাকলে উপার-উীর্লাখত মশ্বে যথাবাঁধ সংগ্কার- 
পূর্বক ও শ্রীং মন্ত্র ৫&০১বার জপ করে দক্ষিণ 
বাহুতে ধারণ করলে শুরু ও মঙ্গলের সমস্ত অশুভ 
প্রভাব নাশ হয়। 
দ্বাদশমুখী ক্ুদ্রাক্ষঃ এর নাম অক বা 
আঁদত্য। এই রূদ্রাক্ষ রাব ও রাহুর অশুভ 
প্রভাবকে প্রশামত করে। রাঁব যখন মকরে অথবা 
কুদ্ভরা শতে অরবাচ্ছত হয়ে অশহভদশা প্রাপ্ত হয় তখন 
এই রূযদ্রাক্ষ ধারণ করলে সকল কুফল ন্ট হয়। 
বযবসাঁয়ক মন্দা বা অসাফল্য নিবারণ করতে 
আঁদত্যমন্্ন সহযোগে এই রুদ্্রাক্ষকে উজ্জীবন করে 
ধারণ করতে হয় । 
মন্্ঃ ও আঁদত্যায় কাশ্যপেয়ায় আদাতসনবে। 
'দব্যম্ত'য়ে শান্তাঁধাঁণ্ঠিতমাল্যধরায় 
আঁনমাদ্যষ্টগুণসংযস্তায় 
ধাময়ায় জগচ্চক্ষুষে সর্ব লোকপ্নীজতায় 
ইমমর্চনং গৃণান শাশ্তিং কুরু কুরু গ্বাহা ॥ 
এই মশ্ত্র উচ্চারণ করে “ হাং হাং? মন্ত্র ১০৮ বার 
জপের পর রূদ্রাক্ষাট কণ্ঠে ধারণ করলে টাল্লাখত 
সমগ্ত অশুভ 'বনন্ট হয় । 


ভ্রয়োদশমূখী রুদ্রাক্ষঃ এর নাম কাম। এর 
ধারণে সব্ভাবেই কামনায় বিষয়ের প্রাপ্তিযোগ ঘটে। 
এই রু'্রাক্ষ ধারণে উচ্চাকাৎক্ষার পাঁরপূরণ হয়। 
চিন্তামাণ মন্ত্র সংযোগে এই রুদ্্রাক্ষ উত্জীবন করতে 
হবে। মন্ম £ র 
আঁদ্নঃ সংবর্তকাদত্যরানলৌ যষ্ঠাবন্দঃমং। 
চিম্তামাণরাত খ্যাতং বীজং সর্বসমাদ্ধদম্‌ ॥ 


জ্যোস্িবঙ্গতে রুদ্রাক্ম ধারণের ফল 


৬৭৫ 


অতঃপর ও ক্ষৌং স্তৌধ মন্ত্র ১০৬ বার জপ করে 
শুকরের বীজমন্ত্র “ও হীং শুক্রায়খ ২১০০০ বার জপ 
এবং চদ্দের বীজমন্ত্র “৩ এং ক্লীং সোমায়” ১১০০০ 
বার জপ করে দাঁক্ষণ হস্তে ধারণ করলে সমস্ত 
পাপ দূর হয় এবং সকল মনোরথ পিম্ধি হয়। 
এর ধারণে চন্দ্র ও শুকরের অশুভ প্রভাব নাশ 
হয়ে থাকে ৷ 


মুখী রুদ্রাক্ষ ঃ এই রাম্রাক্ষ শ্রীকণ্ঠ নামে 
পরাচত । এই রযদ্াক্ষ হীন্দ্রিয় সংযমে সাহায্য করে। 
পঞ্চমুখ হনুমানমন্ত্র সহযোগে একে উ্জপীবত 
করতে হয়। মন্ম£ 


ও মহাশৈলং সমৃংপাট্য ধাবস্তং রাবণং প্রতি । 
1তচ্ঠ তিষ্ত রণে দুষ্ট ঘোর-রাবং সমুৎসৃজন্‌ ॥ 
লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকষমোপমম:। 
জলদ'গ্নিলসমেন্রং সূর্যকোটিসমপ্রভম: ॥ 
অঙ্গদাদ্যের্মহাবীরৈবেন্টিতং রুদ্ররাপিণম ॥ 


মন্ত্র পাঠ করে শুকরের বীজমন্ত্র € হাং শকায় মন্ত্র 
২১০০০ বার জপ করে ধারণ করলে শংক্রগ্রহের সমস্ত 
অশুভ 'বিনন্ট হয়। “& ঙং মাং, মন্ত্র ১০৮ বার জপ 
করে ধারণ করলে বৃহস্পাতি ও রাঁবর সমস্ত অশ;ুভ 
প্রভাব নন্ট হয়ে থাকে । 

জ্যোতিষমতে রূদ্রাক্ষ ধারণের বাধ ও ফল৷ফল 
বর্ণনা করা হল। শ্ধাচত্তে সাঠক মন্মো- 
চ্চারণাদ পূর্কক রুদ্র।ক্ষ ধারণ করলে অবশ্যই 
ফললাভ হবে। যেহেতু নকল রুদ্্রাক্ষ দ্বারা 
প্রতারত হবার আশঙ্কা আছে, তাই 'বিশেষজ্ঞ্ণারা 
পরীক্ষা কাঁরয়ে অনুষ্ঠানাদর জন্য যোগ্য 
পুরোহিতের সাহাধ্য নেওয়া বাঞ্ছনীয় । সংকান্তি, 
অন্টমী তথ, চতুর্দশী 'তাঁথ, গ্রহণ, পার্ণমা কিংবা 
অমাবস্যা ইত্যাঁদ পণ্য তাথতেই রুহু্রাক্ষ ধারণ 
[বিধেয়। তাথর সঙ্গে শুভ নক্ষত্র যোগ দেখে নিতে 
হবে। এবষয়ে অভিজ্ঞ ব্যান্তদের উপদেশ মেনে 
চলা উচিত । বাহুতে কিংবা কন্ঠে স্বর্পসত্রে, রৌপ্য- 
সন্রে অথবা কাপাসসাত্ত্রে গ্রাথত করে পণ্গগব্, 
পণ্াানৃতদ্বারা মহাস্নান করিয়ে উল্লোখত মন্ত্র 
সহযোগে র্্রাক্ষকে উত্জীবিত করে ভাস্তসহকারে 
ধারণের কথা শাসম্মে বলা হয়েছে । 


বিজান-নিবন্ধ 





ভাইরাসজ্নিষ্ভ শিশুরোগ 


সন্দীপকুমার চক্রবর্তী 


আতি-আণূুবীক্ষাণক ( 810:8-0101090010 ) 
ক্ষুদ্ুভম জীবাণু যা ভাইরাস (৮1:83) নামে আভ- 
িত, তা যেকোন বয়সের লোককেই আক্রান্ত করতে 
পারে। তবে এমন কতকগাল ভাইরাসজাঁনত রোগ 
দেখা যায়, যা প্রধানতঃ শিশু ও কম বয়সের ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায় । জন্মগ্রহণের পর বেশ 
1কছু বয়স পর্যন্ত শিশুর দেহে রোগ-প্রাতরোধ- 
শীস্ত ব্যবস্থার ( £10130115 ) পূর্ণ 'বিকাশ ঘটে না 
যার ফলে এই বয়সে 'বাঁভন্ন জীবাণুঘাঁটিত রোগের 
আধিক্য দেখা যায়। বতমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য 
কয়েকটি উল্লেখযোগা ভাইরাসজানিত শিশুরোগের 
আলোচনা ও তার সম্ভাব্য প্রাতিরোধ বাবস্থা । 

*বাসপ্রশ্বাস মাধ্যমে যে-কয়েকটি ভাইরাস রোগ 
সচরাচর শিশুদের মধ্যে দেখা যায় তার মধ্যে প্রথমেই 
হাম (062919 ) রোগের নাম করা যেতে পারে। 
সাধারণতঃ শীতের শেষে এই রোগের আধিক্য ঘটে 
ও সময়ে সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই 
ঠোগের ভাইরাস শরণরে প্রবেশ করার ৯ থেকে ১২ 
দিনের মধ্যে জবর ও ঠান্ডা লাগার উপসর্গ নিয়ে 
( যেমন চোখ লাল, নাক 'দিয়ে জল পড়া, মুখে 
সামান্য ফোলাভাব ) শুরু হয় । এর পরই শিশুর 
দেহে ছোট ছোট গোলাকার লালচে বা গোলাপন 
গৃটি (1851) ) দেখা যায় । এই গৃটিগাল চামড়ার 
একই সমতলে (165৩1) থাকে । কয়েকাঁদন পর এই 
গুঁটিগঁল ক্মশঃ মিলিয়ে বায়। সময়ে সময়ে হামরোগ 
মারাত্মক জাটলতার সূঘ্টিকরে। যেমন ব্রন্কাইটিস, 
(91019010015 ) ব্রত্কোনিউমো নয়া (81০90)০. 
00901000198 ), মধ্যকানের প্রদাহ (0003 10639) 
উল্লেখষোগা ॥ এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে হাম 
ভাইরাসজনিত মস্তিত্ক-প্রদাহ (180০9091105 ) 
মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে ॥। অপহ্দ্টি- 
জনিত ও জন্মগত প্রতিরোধশান্ত ব্যাহত (100121110- 
০010019173950) শিশুদের মধ্যেই এই রোগ প্রায় 
মারাত্মক হয়। কখনো কখনো হামরোগের ভাইরাস 
মাষ্তন্ক কোষের মধ্যে নিঁক্িয় অবস্থায় থেকে যায় 


এবং শিশু আরোগ্য লাভ করার কয়েক বছর পরে 
এ কোষান্ছত ভাইরাসগৃলি কোন অজ্ঞাত কারণে 
সাক্রয় হয়ে এক বিশেষ ধরনের স্নায়াবক রোগ 
সৃন্ট করতে পারে যার নাম সেব্ুরোজং সাবএীকউট 
প্যান এনকেফ্যালাইটিপ (9০191051075 992০6 
চ১0-07706017921105 997৮7) 1 এতে স্নায়াবক 
বৈকল্য, পক্ষাঘাত, স্মরণশান্তর বিলোপ, হাত ও 
পায়ের কাঁপুনি (€0100£) এবং শেষে মাঁপ্তচ্কের 
প্রদাহ হয়ে রোগী মারা যায়। সম্ভাব্য প্রাতরোধ 
ব্যবস্থার মধ্যে একাট হচ্ছে হামরোগে আক্রান্ত 
শিশুদের সুস্থ শিশু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখে 
চাকৎসা করা । তবে গায়ে হাম বের হবার আগেই 
রোগী, হাঁচি কাঁশর মাধ্যমে রোগ ছড়ায় বলে, 
রোগীকে আলাদা রাখলেও রোগ বিস্তার একেবারে 
বন্ধ হয় না। নিয়ম মতো ৯ থেকে ১২ মাস বয়সে 
প্রাতাঁট সুস্থ শিশুকে এই রোগের টিকা দেওয়া অবশ্য 
প্রয়োজন । বর্তমানে বিশ্বদ্বান্থ্য সংস্থা (৬709) 
শিশুদের ছয়াট রোগের বিরুদ্ধে টিকা চালু করেছে, 
হাম তার মধ্যে অন্যতম । 

মাম্পস্‌ (1111019 ) আর একটি শৈশবকালীন 
রোগ যা হামের মতেই লালা, হাঁচি বা কাশির 
মাধ্যমে ছাঁড়য়ে থাকে । সংক্রামিত হবার ১৬ থেকে 
২০ দিনের মধ্যে এই রোগের উপসর্গ দেখা যায়। 
দু-একাঁদন জবর বা জবরভাবের পরই ধারে ধারে 
লালাগ্রশ্থগুলি স্ফীত হয়ে ওঠে ও গলা ফুলে 
যন্্রণা ধোধ হয় যার ফলে মুখ খুলে কিছ? খেতে 
খুবই কন্ট বোধ হয় । এই অবশ্ছা কয়েকদিন থাকার 
পর ধারে ধীরে রোগী আরোগ্য লাভ করে। কোন 
কোন ক্ষেত্রে রোগের ভাইরাস দেহের বিশেষ কয়েকটি 
অঙ্গকে আক্লা্ত করতে পারে তার মধ্যে অন্ন্যাশয় 
(1981)01985 ), থাইরয্লেড গ্রন্থি ও পুরুষ অথবা 
স্ত্রী ডদ্বকগ্রান্থর প্রদাহ (0:90 বা 0০0০19০- 
105) ও কদাচিৎ মাস্তক্কের প্রদাহ (81)9501791709) 
সৃন্ট করে থাকে । এই রোগের সঠিক (599919০) 
ওষুধ না থাকলেও রোগনীকে আলাদা রেখে বিশ্রাম, 


আশ্বিন, ১৩১৫ ] 


পুন্টকর ও তরলজাতীয় খাদ্য খাওয়ানো উীঁচত 
প্রাতষেধক ওষুধ 'মশিয়ে কাল করাও প্রয়োজন। 
এই রোগের প্রাতষেধক টিকা এখন পাওয়া যায় 

এরপর আসে রুবেলা ( £০৮০11৪) রোগের 
কথা। রোগাট এমনিতে আত সাধারণ ধরনের । 
সামান্য জবর ও তার সঙ্গে সারা গায়ে ছোট ছোট 
গোলাকার লালচে বা গোলাপী রঙের গহাটকা দেখা 
যায়। এর সঙ্গে সামান্য সার্দভাব ও ঘাড়ে দু-একটা 
[লশ্ফ গ্রান্থর (11001) 21915 ) সামায়ক স্ফীতি 
দেখা যেতে পারে । কয়েকদনের মধ্যে রোগী সেরে 
ওঠে । তবে এই রোগে যা উদ্বেগের কারণ তা এই 
ষে, যাঁদ কোন নারী অন্তঃসত্বার প্রথম 'তিনমাসের 
মধ্যে রুবেলা রোগে আক্লাম্ত হন, তাহলে শতকরা 
কুঁড় ভাগ ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ ( ০0115901681 ৫০০০৪ ) 
শিশুর জন্গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে! যে-সকল 
অঙ্গে বিড়ীতি দেখা যায় সেগুলির মধ্যে হদযন্্র, 
চোখ, কান ও মাঁস্তদ্ক (ছোট গঠন ও মানাসক 
বৈকল্য )এর নাম উল্লেখযোগ্য । দম্টহীনতা, 
বাঁধরতা ও উপযযুন্ত মানাঁসক বিকাশের অভাবে এই 
সকল শিশু সমাজের বোঝা হয়ে যার । আশার কথা 
এখন রুবেলা ভাইরাসের টকা এককভাবে বা 
এম. এম. আর. (711৬1২--11585165, 11 0110])9, 
[২১০11 ) টকা রূপে পাওয়া যায়। 

পাম বসন্ত বা জল বসন্ত ( 00710%01) 2০১.) 
আর একটি রোগ যা শিশু ও অঙ্গ বয়সের বালক- 
বাঁজকাদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় । এই রোগের 
ভাইরাসও *বাসপ্র*্বাসের মাধ্যমে একজন থেকে 
অপর জনে সংক্রামত হয়ে থাকে । সাধারণতঃ 
শদতের শেষে ও বসন্তকালে এই রোগের প্রাবল্য 
দেখা যায় । আক্রান্ত হবার ১২ থেকে ২০ দিনের 
মধ্যে এই রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায় । দু-একাদন 
জবরভাব ও গায়ে ব্যথা হবার পর জবর দেখা দেবার 
সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট নিটোল গোল মনন্তোর দানার 
মতো জলে ভরা গাট (691০1) প্রথমে দু-একটি 
বূকে, পিঠে বা পেটে দেখা যায়, তারপর অধিক 
সংখ্যার. এ ধরনের গুটি সারা দেহের চামড়ায় 
বেরোতে থাকে । দহ-একাঁদনের মধ্যে দানাগ্দাল 
সাদামতো (10850915 ) দেখতে হয়। ধারে ধারে 
গুটিগুলো শহকিন্নে বাদামী রঙ ধারণ করে ও 


উল 


ভাইরাসজনিত শিশুরোগ 


৬৭৭ 


কয়েকদিনের মধ্যে একের পর এক শাঁকয়ে গিয়ে 
মামাঁড় (5০৪৮ )-তে পাঁরণত হয়ে দেহ থেকে পড়তে 
থাকে । অসুখের বেশ কিছুদিন পষস্ত দেহে 
দাগ দেখা যায় ও পরে আস্তে আস্তে দাগগ্াল 
মিলিয়ে যায়। জানা দরকার যে দেহে গুাট বার 
হবার আগেই হাঁচি কাশির মাধমে এই রোগের 
ভাইরাস অপরজনের মধ্যে ছাঁড়য়ে পড়ে। ইদানীং 
জাপানে জল বসন্তের টিকা চালু হয়েছে। 
আমেরিকাতেও চালু হবার মুখে । তবে টিকা 
নেবার পর কতাঁদন এই রোগ-প্রাতরোধ করার ক্ষমতা 
দেহে থকে তা এখন পরাক্ষাধীন । 

এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে ভাইরাসজানত 
কয়েকাঁট রোগের নাম যা দূষিত জল ও পানায়ের 
মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে ছাঁড়য়ে পড়ে । প্রথমেই 
আসে পোলও (০1191061165 ) রোগের কথা । 
এই রোগে যে পক্ষাঘাতজানত বিকলাঙ্গের সৃষ্টি 
হয়, তা আজ কারও অজানা নয়। তবে শরীরে 
ভাইরাস ঢুকলেই সকলের পক্ষাঘাত হয় না। 
[শিশুরাই এই রোগের প্রধান শিকার। রোগের 
ভাইরাস পানীয় বা খাবারের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ 
করার & থেকে ৩০ 'দনের মধ্যে সাধারণতঃ এই 
রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় । জবর, সাঁদ'র ভাব, গলায় 
বাথা, বাঁমভাব ও মাথার যন্ত্রণা দিয়ে এই রোগ 
শুরু হয় এবং আধকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকাদন রোগ 
ভোগের পর শিশু সচ্থ হয়ে রোগ প্রাতরোধশান্ত 
অজণন করে। সেইসব ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় হয় না, 
“সাদ জবর বলে চলে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
এই পোলিও ভাইরাস মস্তি্ককে আক্রান্ত করে 
মোননজাইটিস সন্টি করে থাকে। ভাইরাস 
আক্রান্তদের শতকরা মাত্ত একজনের পক্ষাঘাত হয় । 
উপরে ডীল্লাখত উপসর্গের সঙ্গে রোগী প্রধানতঃ 
দেহের ?নম্নাঙ্গ চলাচল করার ক্ষমতা হারায় ॥ বোশর 
ভাগ 'নম্নাঙ্গের একাঁদক এবং কখনও দুদকে 
পক্ষাঘাত দেখা যায়। কদাচং হাতেও পক্ষাঘাত 
দেখা যেতে পারে। রোগী সংন্থছ হলে আক্রান্ত 
অঙ্গাটকে সচল ন্বাখতে পারে না বলে ধারে ধারে 
এঁ অঙ্গট অপর অঙ্গ অপেক্ষা কৃশ হয়ে যায় । 

আজকাল পোঁলও হাসপাতালগালতে 'বাভন্ন 
অস্র-চাকংসা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানক চিকিৎসা 


৬৭৮ 


(01551001852 ) দ্বারা এই সকল শিশুদের 
যথাসম্ভব কর্মক্ষম করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই 
ভয়াবহ রোগ হতে উদ্ধার পাওয়া যায় নিয়মিত টিকা 
প্রয়োগের ম্বারা। এই টিকা ইনজেকশন মাধ্যমে 
€ 9211 %৪০০19 ) বা মুখে (9194) প্রয়োগের মাধ্যমে 
(9810) ৮৪০০10০ ) দেওয়া হয় এবং উভয় 'টিকাই 
কার্ধকরী। শিশুর ৩--৬ মাস বয়সে প্রাত মাসে 
একবার করে 'তিন মান্লা ও পরে এক থেকে ২ বছর 
অন্তর আরও দুবার এ টিকার ওষুধ খাওয়ালে 
শিশুর দেহে পোলিও রোগ প্রাতরোধশাস্ত ভালভাবে 
আজত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিমের 
আঁধকাংশ উন্নত দেশগ্যালতে জনস্বান্থ্য ব্যবস্থা উন্নত 
করে ও পাঁরকাজ্পতভাবে সমস্ত শিশুকে টিকা 
প্রয়োগ করে এই পোলিও রোগ নিম্ল করা সম্ভব 
হয়েছে। 

দুষত পানীয়ের মাধ্যমে আর একাঁট রোগ যা 
যকং-গ্রান্থকে আক্রান্ত করে তার নাম ইনফেক'িভ 
হেপাটাইটিস (117060055 [791080105 ) যা ছোট 
ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়। দৃঁষত 
পানীয় ও খাদ্যের মধ্য দিয়ে এই রোগের ভাইরাস 
দেহে প্রবেশ করার ১৫ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে রোগ- 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ উপসর্গ প্রকাশ পাবার 
কয়েকাঁদন আগে থেকেই ক্ষুধামান্দা, উপর-পেট ভার 
ও ব্যথাভাব, বাঁমর প্রবণতা ও অহেতুক দুর্বলতা 
প্রকাশ পায়। এরপর জবর ও তার সঙ্গে ন্যাবা বা 
[৪/04+০-এর চিহ্ন দেখা দেয়। চোখের সাদা 
অংশ (5০191 ) ও প্রস্রাবের রঙ হলুদ বর্ণের হয়, 
মলের স্বাভাবক রঙ থাকে না, পাঁরবর্তে' সাদাটে 
রঙ দেখায় । এইভাবে দশাঁদন থেকে তন সম্তাহ 
কালের মধ্যে ধারে ধীরে রোগের উপশম ঘটে। 
অসুস্থ অবশ্থায় রোগীর মলের সঙ্গে প্রচুর ভাইরাস 
বের হয়, ও কোন কারণে পানীয় জল এ মল দ্বারা 
দত হলে (যেমন পুদ্কারণ, খাল ইত্যাঁদ ) এই 
রোগ ব্যাপক আকারে বা মহামারীরূপে দেখা দিতে 
পারে। এই রোগের নির্দিট কোন ওষুধ বা টিকা 
নেই ; রোগণীকে অন্যান্য সু্ছ ব্যন্ত থেকে আলাদা 
রেখে চিকিৎসা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। রোগার 
ব্যবহৃত বাসনপন্র গরম জলে বা ০৫% সোডিয়াম 
হাইপোক্লোরাইট €(0'5% 9০৫) 1)9100০1)101206 


উদ্যোধন 


1 ১০তম বধ ৯ম সংখা 


901800 ) জলে ধুয়ে নিয়ে বীজাণুমৃন্ত করা যেতে 
পারে। কোন ব্যস্ত-াবশেষ করে শিশুরা যাঁদ 
ইনফেকাঁটভ হেপাটাইটিস রোগীর নিকট-সংস্পর্শে 
এসে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে এঁ সকল 
শিশুকে ১ থেকে ২. সপ্তাহের মধ্যে ইনফেকাঁটভ 
হেপাটাই'টস ভাইরাসের হীমউন সরাম গ্লোবিউালন 
( 11010009501] 6106011 ) ইনজেকশন দিলে 
এ রোগ প্রাতরোধ করা যেতে পারে। যদিও 
ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস রোগে মৃত্যুহার খুবই 
কম, তব্‌ এই রোগে যে স্বাস্থাহান ঘটে, তা 
পুনরুদ্ধার করা বেশ সময়সাপেক্ষ | 

জলবাহত ভাইরাসরোগগ্ালর মধ্যে একধরনের 
আম্নক রোগ যা শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে সময়ে সময়ে ব্যাপকভাবে, এমন কি কখন 
কখন মহামারীরপে দেখা যায়। ককস্যাক 
(005580109) ও ইকো (78070) ভাইরাস 
কখন কখন আন্মক রোগের কারণ হলেও 
প্রধানতঃ রোটা (7২০৪ ) নামে এক ধরনের ভাইরাস 
আঁন্তক রোগের প্রধান কারণ । ৬ থেকে ২৪ মাসের 
শিশুরাই প্রধানতঃ এই রোগের কবলে পড়ে। 
পূর্বগোলাধধের বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে 
এই রোগের প্রাদভবি বেশি এবং তজ্জনিত মৃত্যুহার 
খুব বৌশ। রোগের ভাইরাস দুষিত পানায়ের 


মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করার ১ থেকে ৩ দিনের মধ্যে 


রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় । এই শিশুরোগের প্রধান 
উপসর্গগযাল হচ্ছে বার বার বাম ও পাতলা পায়খানা, 
যা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকাঁদন ধরে চলতে থাকে । 
আঁতারন্ত জল ও লবণ দেহ থেকে নির্গত হওয়ার 
জন্য রন্তচাপ ক্রমশঃ হাস পেয়ে রম্ত পাঁরবহন ব্যবস্থা 
ও হৃদষশ্রের ক্রিয়া ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। শুরু 
হতে উপয্যস্ত পারমাণে লবণ-জল শরীরকে না দিলে 
শিশু মৃত্যুর কবলে পড়ে । মনে রাখা দরকার যে, 
এই ধরনের আশ্মিক রোগে ওষুধের চেয়ে লবণ-চান 
মিশ্রত পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি । 
ডেঙ্গু অবর (160806 ০৬০1) সব বয়সেই হয়। 
তবে ডেঙ্গ? ভাইরাসজাঁনত এক ধরনের বিশেষ রোগ 
যা শিশুদের মধ্যে প্রধানতঃ দেখা যায় তার নাম রন্ত- 
ক্ষরণ সহ ডেঙ্গু জবর (96086 7781090111,8810 
ঢ৪৬6] 0: 6075 ) | হইডজ ইজিপ্টাই (46৫95 


আশ্বিন, ১৩১৫ ] 


06৪1০ ) নামে এক ধরনের মশা এই ডেঙ্গু জয়ের 
বাহক। একব্যান্তথেকে অপর ব্যাস্ত এ মশার 
দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এই রোগের কবলে পড়ে । এই 
রোগ ভারত সমেত দক্ষিণপূর্ব এঁশয়ার বেশ 
কয়েকটি দেশে কয়েক দশক আগে থেকে দেখা 
গিয়েছে । ডেঙ্গু জবরের উপসর্গ প্রকাশ হবার 
কয়েকাদনের মধ্যে শরীরের 'বাভন্ন অংশ থেকে যেমন 
নাক, মুখ, প্রম্রাব ইত্যাঁদর মাধ্যমে প্রচুর রন্তক্ষরণ 
হয়ে রোগী সংকটজনক অবস্থায় পড়ে । শিশুরাই 
এই রোগের প্রধান শিকার । সময় মতো রন্তু সণ্ণালন 
(819০৫ 09056051017 ) এবং অন্যান্য জীবনদায়ণ 
ব্যবস্থা না নিলে বহু রোগী মৃত্যুমখে পড়ে। 
উল্লেখযোগ্য এই রন্তক্ষরণজাঁনত ডেঙ্গু জবর ১৯৬৩ 
থেকে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই তন বছর কলকাতায় দেখা 
গিয়োছল ধাতে শিশুরা আক্রান্ত হয়েছিল ব্যাপক 
হারে এবং তাদের মধ্যে মত্যুহারও ছিল সর্বাধক । 
কাঁলকাতা ট্রাপক্যাল স্কুল ও মোঁডাসনের তৎকালীন 
গবেষণা সারা বিশ্বে স্বীকৃত হয়োছল। 

পাঁরশেষে এমন কয়েকাঁট ভাইরাস রোগের উল্লেখ 
করা যায় যা 'বাভন্ন সময়ে শিশুকে আক্রাণ্ত করতে 
পারে। মাতৃজঠরে থাকার সময় থেকে, জন্মগ্রহণ 
করার মুহূর্তে এবং জন্মের ঠিক পরেই শিশু এই 
সমস্ত ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে । 
মাতৃজঠরে থাকার সময়ে প্রধানতঃ রুবেলা ও সাইটো- 
মেগালো ( 05101088010 ) রোগের ভাইরাস মায়ের 
দেহ থেকে শিশুর দেহে 'গিয়ে শিশুর বিশেষ কয়েকটি 
অঙ্গের পারপূ্ণ বিকাশে বাধা সৃণ্টি করে; ফলে 
ভাঁবষ্যতে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। মাতৃজঠরাস্থিত 
[শিশু সাইটোমেগালো ভাইরাস দ্বারা আক্রাত হলে 
জন্মের পর যে-সকল বৈকল্য দেখা যায় সেগুলি হল 
কম ওজন এবং তার সঙ্গে বৃহদাকার যকৃত ও প্লীহা 
উল্লেখযোগ্য । জ্ডসের লক্ষণ প্রায়ই থাকে । দেহ 
অপেক্ষা মাথার গঠন ছোট (7410:00501)819 ) ও 
ক্ষুদ্রকায় মাস্তঙ্কের জন্য ভবিষ্যতে ম্বাভাবক 
মানাসক াবকাশের অভাব দেখা যায়। চোখের 
ভিতরের পদাঁ (রোটনা ) ও কানের অভ্যন্তরক্থিত 
অংশগুলির গঞনগত ভরাটর জন্য দৃষ্টি ও শ্রবণশান্তও 


ভাইরাসজানত শিশুরোগ 


৬৭৯ 


ব্যাহত হয় । এই রোগের কোন ওষুধ এখনও জানা 
নেই তবে টিকা প্রস্তৃতির গবেষণা চলছে । এই 
ভাইরাস মাতৃদৃণ্ধের মাধ্যমেও শিশু পেতে পারে। 
এ ছাড়া *বাস-প্রবাসের মারফতও এই ভাইরাস নবজাত 
শিশুর দেহে প্রবেশ করে নিউমোনিয়া ও যকৎপ্রদাহ 
(হেপাটাইটিস) সৃষ্টি করে শিশুর স্বাস্থ্য মারাত্মক 
ভাবে ব্যাহত করে থাকে । জন্মের সময়ে শিশুর 
মাত যোনদ্বার থেকে আর একাঁট ভাইরাস-_হারাপস 
1সমস্লেজ (761093 51010016% ) ভাইরাস দ্বারা 
আক্রান্ত হয়ে 'বিভল্ন রোগের শিকার হয়ে থাকে । 
কয়েকদিনের মধ্যে হারাঁপস ভাইরাসের গুটি 
দেহের চামড়ার সবন্ত ছাঁড়য়ে পড়ে ও তার সঙ্গে 
প্রবল জবর শিশুকে মারাত্মকভাবে অসন্ছ করে 
ফেলে এবং এর ফলে মতত্যুহার শতকরা ৬০ ভাগ 
পর্যম্ত হতে পারে । এই ভাইরাস মাঁস্তচ্কে গিয়ে 
এনকেফালাইটিস (10951091105 ) রোগও সৃষ্টি 
করতে পারে যার ফল সময়ে সময়ে মারাত্মক হয়ে 
থাকে। জন্মের পর আর একাঁট ভাইরাস যা মায়ের 
থেকে শিশুতে সংক্রমিত হয়ে থাকে তার নাম 
“হেপাটাইটিস বি, (17009005 9 )। এই রোগ 
মায়ের শরীরে থাকলে জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 
1শশু আক্রান্ত হতে পারে । একবার আকাম্ত হলে 
এ শিশু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আজণবন এ ভাইরাসের 
বাহক (116109706 ০1791) হয়ে থাকে এবং পরবতর্থ 
কালে যকৃতের সিরোসিস (010050515 ) রোগ অথবা 
ক্যানসারের কারণ হয় ৷. “হেপাটাইটিস বি” রোগের 
প্রাতষেধক টিকা এখন পাওয়া যায় ও মায়ের এ 
রোগ থাকলে জশ্মের ঠিক পরেই শিশুকে “হেপাটাই- 
স্‌ বি' টিকা দিলে ও মায়ের নিকট থেকে দূরে 
রাখলে এ রোগ প্রাতরোধ করা সম্ভব । 

শৈশব অবস্থায় যেসকল ভাইরাস-রোগ দেখা 
যায় বর্তমান আলোচনায় তার মান কয়েকাঁটর উল্লেখ 
করা হল যা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে। 
শিশুদের বহু ভাইরাসজানত রোগ থেকে রক্ষা 
করা সম্ভব যাঁদ নিয়ামত বিধিসম্মত স্বান্থয-পরাক্ষা, 
সময়মতো অনুমোদিত টিকাগুলি দেওয়ার ব্যবন্থা 
ও সাধ্যমতো পাণ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো হয় । 


ক্রীড়া-সমীক্ষ| 
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মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য 


সমগ্ত ক্রীড়ায় ব্যর্থ হলেও ভারতের একসময় 
একমান্র সান্তনা ছিল হকি। এ একটি খেলাতে 
বশ্শ্রেচ্ঠত্ব ভারতের করায়ত্ত ছিল। ভারত গর্ব 
করতে পারত এ একটি খেলাকে নিয়ে । আঁলশ্পিক, 
এীশয়ান গেমসে সাফলা ভারতীয় হাঁক খেলোয়াড়দের 
নিশ্চিত ছিল। 'কিশ্তু বাটের দশক থেকে ভারতের 
সে-সাফলা, সেক্বশ্রেষ্ঠত্বও চলে গেল। প্রথমে 
পিছহাদন প্রতিবেশখ পাকিস্তানের কাছে পরাজয়ের 
ফলে 'দ্বিতধয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো ঃ 
িম্তু তারপর সে দ্বিতীয় স্ছানও চলে গেল । এখন 
ভারত হাঁকতে 'িশ্বের প্রথম আরটাট দেশের মধোও 
স্ান পায় না। শৃধূমান্ ভারতেরই এ করুণ দশা নয় । 
যে পাকিস্তান ভারতের গৌরবময় দিনের অবসানের 
পর বেশ কিছদন বিশবসেরার আসন অধিকার 
করোছল তারাও বর্তমানে 'বিবপষাঁয়ে অনেক 
নিচে নেগ্রে গেছে । এককথায় বলতে গেলে “হাঁকতে 
সাফলা” এই শব্দটর সঙ্গে এখন ভারতীয় উপ- 
মহাদেশের কোন সম্পকি নেই । 

গকন্ত কেন ভারতের এই বার্থতা ঃ সে-প্রশন 
আজ সবার মনে । যে-ভারত একদা 'বিধ্বশ্রেষ্ঠ ছিল, 
যে-ভারত একসমমে আঁলাম্পক ফাইনালে 'বপক্ষকে 
২৪-১ গোলে চূর্ণ করত, সেই ভারতের আজকের এই 
দৈনাদশা সকলকে বাস্মত করবেই । আন্তজাতিক 
ক্ষেযনে ভারতের এই বার্থতা তাই আজকে আমাদের 
বিস্মিত করে, বাথিত করে। আমরা বোধ হয় 
ভুলেই গোঁছ ভারত শেষ কবে আন্তজাতিক 
প্রাতযোগিতায় সফল হয়েছে । 

ভারতের এই ব্যর্থতার পিছনে বিভিন্ন কারণ- 
"গাল গ্রধানতঃ দুভাবে কাজ করছে । একাঁদকে যেমন 


আছে ভারতীয়দের 'বাভন্ব ক্ষেত্নে পশ্চাদপসরণ, , 
2তেমাঁন আছে বিদেশীদের উন্নাত এবং খেলার £ 


ধধ্ধাত ও কৌশলের 'বাভব পাঁরবর্তনের প্রশ্নও । 


ভারতে প্রধানতঃ দুটি পদ্ধাততে হাক খেলা 
প্রচালত । একটি হচ্ছে উত্তরগ্রদেশীয় রাঁতি ও 
অপরটি হচ্ছে পাঞ্জাবী রতি । উত্তরগ্রদেশীয় রশীতর 
বোঁশষ্ট্য হল, 'স্টকের সাহায্যে বল নিয়ম্্রণ, খেলো- 
যাড়দের দ্রুত স্থান পারবর্তন। লম্বা দূত পাসের 
ব্যবহার এবং উইং-এর খেলোয়াড়ের সাহায্যে খেলাকে 
ছাঁড়য়ে দেওয়া । অপরাঁদকে পাঞ্জাবী রখীত হচ্ছে 
সেন্টার ফরোয়ার্ড ও ইনসাইডের খেলোয়াড়দের মধ্যে 
ছোট ছোট পাসের দ্বারা ভ্রিভুজাকীত আক্রমণ রচনা 
ও সাধারণভাবে খেলাকে সীমাবম্থ করে তোলা । 
এই রগততে ?কক আ্যাণ্ড রান ব্যাপারটার উপরেও 
জোর দেওয়া হয় । 

ভারতাঁয় হাঁকর গ্বর্ণযদগে ভারতাঁয় হকি খেলো- 
য়াড়েরা উত্তরপ্রদেশীয় রীতিতে খেলেই সাফল্য লাভ 
করোছল.। “কন্তু ধখন থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা 
পাঞ্জাবী রীততে খেলতে শুরু করেছে, তখন থেকেই 
আমাদের সাফল্য হয়েছে যেন সুদরেপরাহত। 
পাঞ্জাবী রীতিতে খেলার বহু আধূুনিকীকরণ ঘটেছে, 
কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয়নি। এই রীতিতে 
খেলার প্রধান অস্যাবধে এই যে, এই রাঁতিতে খেলতে 
গেলে সবচেয়ে বোঁশ দরকার শারীরিক সক্ষমতা 
ধার অভাব ভারতাঁয় খেলোয়াড়দের রয়েছে। তাই 
ইউরোপের খেলোয়াড়রা তাদের গ্বাচ্ছোর জোরে 
আমাদের ভিতরে সামাবদ্ধ প্রিভুজাকীত আক্রমণ" 
গুলিকে অনায়াসে প্রাতহত করছে ও দ্রুত প্রাত- 
আক্রমণে আমাদের রক্ষণভাগকে ব্যাতবাস্ত করে 
তুলছে । আবার শারীরিক তৎপরতায় আমাদের চেয়ে 
যারা অনেক বেশি শাস্তশালী, তাদের কখনও আমরা 
শারীরিক সক্ষমতা 'দিয়েও পর্দস্ত করতে পারব 
না। আমাদের পুরনো কৌশল, সক্ষ চাতুর্ধ দিয়ে 
আমাদের তাদের পরাস্ত করতে হবে। এ-কথাটা 
ভারতের ক্লাড়াপান্ডতরা উপলাধ্ধ করতে চাইছেন 


আঁম্বন, ১৩৯৫ ] 


না। তাই বারবার চার্বত-চর্বণ চাঁলয়ে যাচ্ছেন। 
যে-পদ্ধাততে গত দু-দশকে বিদেশীরা প্রভূত উন্নাতি 
করে ফেলেছে, সে-পদ্ধাতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে 
যে আমাদের চলবে না, এটা আমাদের উপলাব্ধ 
করতে হবে । তার থেকেও উন্নততর পদ্ধাতর কথা 
আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে। 

এছাড়াও আমাদের থেলোয়াড়দের শারীরিক 
সামর্থোরও অবনাঁত ঘটেছে । যে আংলো-ইন্ডিয়ান 
খেলোয়াড়রা এককালে ভারতীয় হাঁকর সম্পদস্বরূপ 
ছিল, যারা এককালে শারাঁরক শক্তিতে ও ক্রীড়া- 
নৈপুণ্যে ভারতীয় হকির উত্জরল-তারকারপে পাঁর- 
গাঁণত হয়েছিল তাদের বিদায়ও এ ব্যাপারে উল্লেখ- 
যোগ্য । অর্থটনাোঁতিক কারণে এদের 'পিছ- হটে যাওয়া 
অথবা বিদেশে পাড় দেওয়ার ব্যাপারাঁটও উল্লেখ- 
যোগ্য ৷ এই সমস্ত আংলো-ই-্ডিয়ান খেলোয়াড়েরাও 
দেশে গিয়ে বিদেশের অনেক দলকে পনম্ট করেছে । 
এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে সাম্প্রীতককালে অস্ট্রোলয়ার 
সাফলা ও তাদের প্রান্ত্ন আঁধনায়ক রক চার্লস- 
ওয়ার্থের (তিনি এককালে ভারতনিবাসা 'ছিলেন ) 
কথা স্মরণীয় । 

1বদেশশ খেলোয়াড়দেরও গত কয়েক দশকে 
ব্যাপক উন্বাত ঘটেছে । দ্রুত পাস দেওয়া-নেওয়া 
করে দ্রুত গাঁততে আক্মণ করা, ণকক আ্যাণ্ড রান' 
প্রথায় খেলা, শারখরিক শান্তর চড়ান্ত বাবহার, এসব 
বারা তারা দিজেদের হকির মানকে অনেক উ*চুতে 
তুলে গনয়ে গেছে । ফলে তাদের উন্নতির তুলনায় 
ভারতায়দের অগ্রগ্গাত অনেক কম বলে প্রাতপন্ন 
হয়েছে । িশেষ করে আধুঁনক বহবিধ উপকরণের 
সহায়তায় বিদেশের গোলকাঁপারদের গোলরক্ষায় 
দক্ষতা অস্বাভাবিক পাঁরমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে । আগে 
ভারতীয় হকির ক্র্ণযূগে ধ্যানচাঁদ প্রমুখ গোল- 
কগপারদের বোকা বানাতেন হাতের কৌশলে । যেমন 
গরু করে। গোলকীপারের নাগালের বাইরে 
চাঁকতে প্টকের খোঁচা দিয়ে। কিন্তু এখন 
'্ভারতপয়রা সে-রীতি থেকে সরে এসে সজোরে হিট 
করে গোল করতে চাইছে । তাতে গোলকীপারদের 
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৬৮১ 


সুবিধা আরো বাড়ছে এবং ভারতীয়দের গোল- 
দক্ষতা কমছে। বিশেষ করে বিগত কয়েক বছরে 
পেনাঁচ্টি ক্র থেকে গোল করতে ভারতীয়দের 
পর্ব তপ্রমাণ বার্থতা ভারতীয়দের সাফল্যের পথে বড় 
অন্তরায় হয়ে দাঁড়য়েছে। 

ইতিমধ্যে হকির বহু আধূুনিকীকরণ ঘটেছে। 
আইনকানুনেরও অনেক পরিবত'ন হয়েছে । কৃত্রিম 
মাঠের সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়রা অভান্ত হয়ে 
উঠতে পারেনি । কিন্ত দীর্ঘ অনুশীলন, নিষ্ঠা, 
নিজেদের দক্ষতার পর্ণব্যবহার ভারতীয় হকিকে 
আবার হৃতগোৌরব ফিরিয়ে দিতে পারে । বর্তমান 
খেলোয়াড়রাও ধ্যানচাঁদ, কাল ট্যাপসেন, জে. 
গেলাবাঁড, রূপ সং, কিষণলাল, বলবীর সিং, 
কে. বি. সিং, লেসাল ক্লাডয়াস প্রমুখের মতো 
সাফল্য পেতে পারে। 


এবার +৮৮-র 'সিওল অিম্পকে ভারতের 
সামনে সুবর্ণ সুযোগ হণকতে নিজেদের হারানো 
সম্মান পুনরুদ্ধারের । এবারে ভারতকে সোমাইয়ার 
নেতৃত্বে তাই লড়াই করতে হবে স্বর্ণপদকের জন্য । 
যাঁদও ভারতের সামনে বড় বাধা, পাঁশ্চম জামানি বা 
অস্ট্রোলয়া। এমনাঁক সোঁদনকার “দুর্বল” 'ব্রটেনও 
বর্তমানে শাস্তশালী প্রাতপক্ষ হসেবে ভারতের 
সামনে বাধা উপস্থিত করতে পারে। '্রিটেন, 
নিউজিল্যান্ড, স্পেন বা রাশিয়া, এইসব মধামমানের 
দেশগৃলর কথা বাদ দিলেও, আয়োজক দেশ দাঁক্ষণ 
কোরিয়াও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে । বিশেষ- 
করে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, দাক্ষণ কোঁরয়া 'বগত 
এঁশয়াডে রৌপ্যপদক লাভ করোছিল। ছোটখাট 
দেশগ্মীলর মধ্যে মালয়েশিয়া বিপজ্জনক না 
হলেও প্রাতবেশী দেশ পাঁকস্তান বিপব্জনক 
হয়ে উঠতে পারে । একঝাঁক প্রাতশ্রাতিঘযর় তরুণ 
খেলোয়াড়-সমন্বিত পাঁকস্তান সবসময়ই গ্ডাক হর্স”। 
তবুও ভারতের শান্তও কম নয় । শাহদ দলে ফিরে 
আসায় ভারতের শান্ত আরও বেড়েছে । তাই আমাদের 
আশা, সিওল আলাম্পকে ভারত সফল হবে। 





বিবেকানন্দ কী মার্কসবাদী ও আজকের 
দুনিয়া £ হিমাংশু রায়। চলান্তকা প্রকাশক, 
৪ কলেজ রো, কাঁলকাতা-৯। পশচশ টাকা । 


আলোচয গ্রন্থাঁটর শিরোনামের মধ্যেই উচ্চারিত 
হয়েছে সমকালের বহূশ্চর্চিত একটি প্রাসাঙ্গক প্রশ্ন 
এবং সেইসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে তার পটভ্মকাটিও। 
সেটা হচ্ছেঃ “আজকের দ্যানয়া”। পাথবা যখন 
একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত এবং আগাম? 
শতাব্দীর সম্ভাবনাময় ক্রান্তিলগ্নে যখন 'িশ্ব-মননে 
দেখা দিয়েছে এতাবংকালের চিম্তা ও চেতনার পার- 
বর্তনের ঢেউ, এমনাঁক কাঁমউানিষ্ট দুনিয়াতেও 
মাক্সীয় চিন্তার প্রাসাঙ্গকতা নিয়ে দেখা দিয়েছে 
প্রন এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ সম্পর্কে 
দেখা 'দয়েছে গভীর ও সক্রিয় আগ্রহ, তখন এমন 
একটা প্রশ্ন অনেককেই বিব্রত করে তুলেছে ঃ "ববেকা- 
নন্দ কী মাক্সবাদী ছিলেন”? লেখক 'হিমাংশু 
রায় বিষয়াটকে অনুশীলন করেছেন, পর্যালোচনা 
করেছেন এবং তারই. নারখে একটা সুম্পম্ট সিদ্ধান্তে 
এসেছেন £ “না । স্বামীজীী কামউীনজমে 'বিশবাসশ 
নন। মাকর্সের কোন লেখা সম্বন্ধে তাঁর কোন 
প্রকার আগ্রহ ছিল, এরকম কোন তথ্যও নেই। 
অতএব তাঁর কাঁমউানজমে বিশ্বাসী হবার কোন 
প্রনই আসে না” (পৃঃ ৬৪ )। 

এমন একাঁট সিদ্ধান্তে আসার পর স্বভাবতই 
বইটির শিরোনাম নিয়েই সংশয় দেখা দেয় £ তাহলে 
শববেকানন্দ কী মার্কসবাদ ছিলেন" এই প্রশ্নাট কি 
নিছকই অবান্তর নয়? বিবেকানন্দ বিবেকানম্দই 
ছিলেন এবং ছিলেন শ্রীরামকৃষের ভাববাহী । এক্ষেত্রে 
মাক্সবাদী হওয়ার প্রম্নট আসে কীভাবে? তবে 
্বামী 'ববেকানন্দ যে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনে 
সমাজতম্্রী ভাবধারার আধাশক সমর্থক ছিলেন, 
সৌঁটও এীতহাসিক সতা। আর সেই সমাজতন্ত্র 


গ্রন্থ গরিচয্ন 


স্বামী বিবেকানক্ক ও মাকসবাদ্‌ 
প্রণৰেশ চত্রবর্তী 


মাকসের আগেও ছিল, পরেও আছে এবং একজনকে 
সমাজতন্ত্র হতে হলেই মার্কসবাদী হতে হবে কেন ? 
স্বামীজণী যাঁদ 'মাক্সবাদী'ই হতেন, তাহলে আর 
তার মৌলিকতা থাকত কোথায় 2 সেটাতো 'বিজ্তর 
“মাক“সবাদীদেরই” তালিকা বাড়াত মান্ত। 

আসলে বৈদাক্তিক বিবেকানন্দ মাক্সবাদের 
অনেক উধের্ব ছিলেন এবং তান কোন 'বশেষ রাজ- 
নৌতক মতবাদের প্রবস্তাও নন। তিনি মানুষের 
মৃন্তি বলতে শুধুমার ক্ষুধা থেকে মান্তর কথা 
বলেনাঁন, বলেছেন আধ্যাঁত্মক মান্তর কথা, যাবতায় 
শোষণ থেকে মান্তর কথা । সেজন্যই 'তাঁন অনন্য 
এবং দেশকালের বহু উধের্ব । 

সুখের কথা, আলেচ্য গ্রন্থাটর লেখক হাস্ত ও 
তথোর নারখে সেই সত্যে উপনীত হয়েছেন । মোট 
১৭৫ পৃচ্ঠায় 'বিনাষ্ত বইটি মোট তিনাঁট অধ্যায়ে 
গবভন্ত--(৯) মার্কসবাদ, (২) স্বামী ববেকানন্দ কী 
মাক্কদবাদী এবং (৩) আজকের দুনিয়া । এছাড়া 
যাস্ত হয়েছে নিঘ্ট। মার্কসবাদ অধ্যায়ে 'তনি 
কার্ল মাক“সের পারিচাতি থেকে শুরু করে মাকসের 
তাত্বক রণকৌশল, হেগেলের খোঁজে মাক্স, 
মাসের ঘ্বান্দবক জড়বাদ, পুশজতাম্বিক উৎপাদন 
প্রক্রিয়া, কাঁমউানস্ট ম্যানিফেস্টো, নতুন পৃথিবী 
কাঁমউানজম, প্রশ্নোত্তরে কমিউানজম, ইত্যাদি প্রসঙ্গ 
সাবলল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন । ফলে যে-কোন 
আগ্রহী পাঠকই মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রাথামক ধারণা 
আত সহজেই এখানে পাবেন। 

ধ্বতখয় অধ্যায়ে ঠিক একইভাবে লেখক পাঠক- 
দের সঙ্গে গ্বামী বিবেকানম্দকে পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছেন। স্বামীজীর কর্মজীবন এবং ভাবাদর্ণ 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পারচয় দেওয়ার পরই লেখক প্রম্ণ 
তুলেছেন £ মাক সবাদী কে ? প্রণ্ন১তুলেই ক্ষান্ত 
হনাঁন, তান “খাঁটি মাকসবাদী'র পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের 
কথাও বলেছেন। তারপরই সেই পাঁচাট বৈশষ্টোর 
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পটভূমিকা তিনি পরপর তুলে দোখয়েছেন, 
গ্বামীঞ্জী এই পাঁচাট বৌশন্ট্ের 'নারখেই 
মাক্সবাদী নন । 


অবশ্য স্বামধঞ্জীকে অনেকেই সমাজতন্ত্র বলে 
উল্লেখ করলেও “মার্কসবাদী বলে কেউ সম্ভবতঃ 
উল্লেখ করেননি । কাজেই এই প্রম্নাটর মীমাংসা 
করার খুব একটা এতহাপসিক প্রয়োজন ছল ক ? 
জড়বাদী, 'নার্ষ্টবাদী, শ্রেণী সংগ্রামণী, জাতিহখন যা 
কাঁমউনিজমে 'িশ্বাসী--্ইত্যাদি কোন বৈশিষ্ট্যই 'ি 
কেউ স্বামীজীর উপর আরোপ করেছেন ? হাতপূ্বে 
অধ্যাপক শতকরীপ্রসাদ বসু, অধ্যাঁপকা সান্ত্বনা 
দাশগপ্ত, গ্বামী সোমে*বরানন্দ প্রমূখ লেখক যেমন 
এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, 
তেমান গোলপার্ক রামকৃফ মিশন থেকে চন্তানায়ক 
বিবেকানন্দ” নামে একটি বড় বইও প্রকাশিত 
হয়েছে । স্বামী 'ববেকানন্দের সঙ্গে কাল" মাকসের 
তুলনা করেছেন একাধক লেখক । কিন্তু স্বামী 
1ববেকানন্দকে মার্কসের অনগামণ বলে ক কেউ 
কঙ্পনাও করতে পেরেছেন? স্বামী বিবেকানন্দ 
মাসের বই পড়েছেন, তেমন তথ্যও আজ পযন্ত 
পাওয়া যায়নি । তাই, বইটির মূল গ্রাতপাদ্য বিষয়টি 
নিয়েই থেকে যায় সংশয় । 


তবে এই বইটির তৃতীয় অধ্যায় ( আঙ্রকের 
দযীনয়া) নিঃসন্দেহে একাঁট বালম্ঠ সংযোজন। 
লেখক অত্যন্ত যত্ব ও নিষ্ঠা সহকারে এই অধ্যায়ে 
সোভয়েত পারক্রমা, লোৌনন, স্তাঁলন, চীন পাঁরক্রণা, 
মাও, বি*ব কামউীনস্ট আন্দোলন, ইউরো-কাঁমউ- 
নজম ইত্যাদি প্রসঙ্গ সুন্দরভাবে আলোচনা করে- 
ছেন। সেইসঙ্গে আধুনিক পাঁথবাতে কামউীনস্ট 
সামাজ্যবাদের চেহারা ও চাঁরন্রাটকে এতিহাসিক 
ঘটনাবলীর মাধ্যমেই সুনপুণভাবে তুলে ধরেছেন । 
[তান 'বাঁভন্ন উদাহরণ সহযোগে সিদ্ধান্তে এসেছেন ঃ 
“মাকসবাদ বলে কামউীনস্টরা যা প্রচার করে চলেছে, 
তার সঙ্গে মার্কসের ভাবাদর্শের সাত্যিকারের সম্পকক 
কতটা, তা গভীর বিতকের বিষয় ।'''পীজবাদ ও 
মাকসবাদ উভয়েই জড়বাদী, অর্থাং জড়ের উপাসক। 
** পুশীজবাদের চেতনা, ব্যান্তগত মননাফা, পারবেশ, 
জড়, গাঁতীবজ্ঞান ও প্রষযান্তবিদ্যা ঃ ম।কণ্পবাদের 


চেতনা সামাজিক মুনাফা, পারবেশ, জড়, গাঁত-. 


্রদ্থপরিচয় 


৬৪৩ 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ।*". উভয়ের চলন ও লক্ষ্যের 
স্খলন ও রূপান্তর আজ বাস্তব সত্য ।* 

চ্বামী 'ববেকানম্দ ঘোষণা করেছিলেন, “এবার 
কেন্দ্র ভারতবর্ধ।* লেখক হিমাংশদ রায়ও হ্বামীজীর 
সেই অন্রাম্ত ভাঁবষ্যংবাণীরই প্রাতধ্বনি করে বলে- 
ছেন £ “চন বস্লব সমাপ্ত, সোভয়েত ইউীনয়ন 
“নিজেকে তই এশীয় বলে পাঁরচয় 'দয়ে এশিয়ায় 
অন:প্রবেশ করার চেষ্টা করুক না কেন, রুশ বিপ্লবের 
পরে তার আর নতুন করে দ্যানয়াকে দেওয়ার কিছ 
নেই। সুতরাং এশয়া মানে ভারতভাাঁম। পাব 
ভারতভাীমই পরবত ব*বাবপ্লবের কেন্দ্রাবন্দু |” 

লেখক শুধু যে-কথাটা বলেনান তা হল এই যে, 
সেই ি্বাবস্লবের মূল হাতিয়ার হবে রামকৃ্ণ- 
[বিবেকানন্দের ভাবধারা । আগাম পৃথবী তারই 
জন্য অপেক্ষমান । 


সমাজতান্তিক গবেষণাম্ন নৃন 


২যাজগ 
অধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 
উগ্রক্ষত্রিয় পরিচিতি ঃ সঞ্জীব বন্ধু! 
বিজয়তোরণ প্রকাশনী, ৬৩, আর. বব. ঘোষ রোড, 
বধমান। পনের টাকা । 


আলোচ্য উগ্রক্ষান্রয় জাতির ইতিবৃত্ত । 'বাভন্ন 
প্রমাণাঁদ দাঁখল করে লেখক দেখিয়েছেন যে, যাদের 
'আগ্রহারক" বা আগ্রহরী” বা 'আগরী' বা আগর? 
বলা হয় (প্রধানতঃ বর্ধমান জেলানবাসগ ), তারাই 
উগ্রক্ষান্ত্য়, অর্থাত ক্ষীন্রয়দেরই একটি অংশ! 
পারাঁশ্ট বাদে মোট যোলাট অধ্যায় গ্রন্থাটতে 
আছে। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বৈদিক ও পৌরাণিক 
প্রমাণাদি আলোচিত হয়েছে। পরের কয়েকটি 
অধ্যায়ে রীতহাঁসক তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে । শেষের 
তিনাট অধ্যায়ে রয়েছে উগ্রক্ষান্রয় সমাজ, সামাত ও 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা । 

বাংলার উগ্রক্ষান্তয় সমাজভুন্ত ব্যান্তরা এই পৃস্তক 
পাঠে আত্ম*্লাথা অনুভব করবেন । লেখকের গবেষক 
মনোভাবের পারচয় গ্রম্থটিতে পারিলাক্ষত হয়। 
তাঁর 'লখনভাঙ্গাটও সাবলীল । বঙ্গীয় সমাজতত্বের 
গ্রশথপঞ্জীতে এই পুষ্তক একটি উল্লেখযোগ্য 


সংযোজন হিসাবে চাহুত হবে। 





উৎসব-অনুষ্ঠান 
 » স্বামধ বিবেকানন্দের ১২৫ তম জন্মবার্ধিকী ঃ 
স্বাম? বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবাঞষকী উপলক্ষে 
ভুবনেশবর রামকু মিশন গত ১৭ জ:লাই থেকে ২১ 
জুলাই পর্ধন্ত বারবাটা স্টেডিয়ামে এক জাতীয় 
সংহত শাবধর সংগঠিত করে। ভুবনেশ্বর কেন্দের 
পারচালনায় এট ছিল চতুর্থ শাবর। ডীঁড়ষ্যার 
বাভন্ন অংশ থেকে মোট ২০০ জন যুব প্রাতানাধ 
এ-শিবিরে যোগদান করেছিল । বিশিষ্ট শিক্ষান্রতী, 
সাংবাঁদক, মন্ত্র ও সরকারী পদস্থ কমারা এতে 
যোগদান করেন। 
বহির্ভারত 

নিউইয়কণ বেদান্ত সোসাইটি গত জানযয়ারি মাস 
থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত 'বাভন্ন বস্তুতার আয়োজন 
করেছিল। “দবামী বিবেকানন্দ ঠা জুলাই উৎসব” 
এর ২৭ তম বার্ষিকী বিশেষ যন্্রসঙ্গীত অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে পালন করা হয়েছে । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃফ 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক গ্বামী হিরন্ময়ানন্দজ” 
বেদান্ত সোসাইটিতে বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের প্রাসাঙ্গকতা” বিষয়ে একট ভাষণ দেন। 


বন্টন:রামকফ-ববেকানন্দ 'বেদান্ত সোসাইটি গত 
১০ জুলাই মবামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবাষকা 
উৎসবের অঙ্গ হিসাবে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করে। এ অন্্ঠানে স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী '্বামী 
ধববেকানন্দ এবং পাশ্চাত্য বিষয়ে ভাষণ দান 
করেন। 

ত্রাণ 

রাজগ্ছান খরাতাণ ঃ গত জুন মাসে বিকানীর 
তহশিলের শিববাঁড় পশ-শাবরে ২১০টি গরুর জন্য 
২৪,০০০ ?কলোঃ শুকনো খাদ্য, ৩৪৪০ কিলোঃ খৈইল, 
২৪০৪ 'িলোঃ অন্যান্য পশংখাদ্য ৬/০ কিলোঃ 
গমের ভাঁষ সরবরাহ করা হয়েছে । 

উাঁড়ষ্যা খরান্রাণ ঃ খাদ্য বিতরণ শাবর বন্ধ 
করার পর গঞ্জাম জেলার ২০টি গ্রামের ২৫৬৭ জন 
খরাপীঁড়ত মানূষকে ৫০০টি পুরনো বস্ত্র বিতরণ 
করা হয়েছে। গত ৪ জুলাই থেকে এ ন্রাণ্ণীশাঁবর 
বন্ধ করা হয়েছে। 

গ;জরাট বন্যান্রাপ £ হঠাৎ প্রচুর বৃদ্টিপাতের 
ফলে রাজকোট শহরের বাভন্ন অস্থায়ী শিবিরে 
স্থানান্তীরত বাঁস্তবাসীদের খাদ্য সরবরাহ করা 


হয়েছে। 


আবিভার্ব-তাথ পালন ঃ গত ১০ ও ২৭ আগস্ট 
ঘথারুমে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণ নন্দজী এবং শ্রীমং ম্বামী 
নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের শুভ আবিভবি-তাঁথ 
উপলক্ষে সন্ধ্যারাতর পর তাঁদের জীবনী, এবং গত 
৩ সেপ্টে'বির ভগবান শ্রীকুফের আঁবভবি-তিথি 
জন্ম।্টমী উপলক্ষে সম্ধ্যারাতর পর শ্রীকফের জন্ম- 
কথা আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করেন 
জ্বামী মূনত্তসঙ্গানন্দ । 


সাপ্তাহিক ধমালোচনা £ সন্ধ্যারাতর পর 
'সারদানম্দ হল'এ স্বামী নিজররানন্দ প্রত্যেক 
সোমবার শ্্রীপ্রীরামকৃকথামৃত, দ্বামী পরর্ণা- 
আনন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার 
ভন্তপ্রসঙ্গ, স্বামী মস্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য 
শুরুবার শ্রীমল্ভাগবত এবং গ্বামী সত্যন্রতা- 
নন্দ প্রত্যেক রাববার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ 
ও ব্যাখ্যা করছেন। 





শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানধন্য শ্যামপুকুর বাটার 
যৌথভাবে ক্রয়কার্ধ সম্পাদন 

শ্রীরামকের অবস্থানধন্য শ্যামপুকুর বাটী (6৬৪, 
শ্যামপুকুর স্ট্রীট কালিকাতা-৭০০০০৪ ) সম্প্রতি 
শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সগ্ঘ, কলিকাতা 
এবং রামকুষ্ণ মঠ, বেল-ড়, হাওড়া যৌথভাবে ক্রয়কার্ধ 
সম্পাদন করেছে । আগামী কয়েক বছরের জন্য 
শ্যামপুকুর বাটা শ্রীরামকুফণ স্মরণ সঞ্ঘ এই পুণ্য 
তথ “শামপুকুর বাট?'র সংরক্ষণ ও পরিচালনার 
দাঁয়স্বে থাকবে বলে যৌথভাবে 'সিদ্ধান্তগ্রহণ করা 


হয়েছে। 
উৎসব-অনুষ্ঠান 


শ্রীন্রীয়ামকৃষণ ভস্ত সত্ঘ ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা £ গত ৮ ফেব্রুয়ারি ৮৮ এই আশ্রমের একাদশ 
বর্ধ প্রাতঘ্ঠা দিবস উংসব নানা অন:ষ্ঠানের মাধামে 
পালন করা হয়েছে। দুপুরে প্রায় দুহাজার 
লোককে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। এ" 
উপলক্ষে অপরাহে এক ধমসভার আয়োজন করা 
হয়োছল ॥ সভাপাতত্ব করেছেন স্বাম? বিকাশানন্দ। 

গত ২৬ জুন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে “সাধন- 
চন্দ্র ঘোষ স্মারক বঙ্কৃতা, অনষ্ঠানে “সমন্বয়াচার্য 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে বস্তৃতা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রাম- 
কৃ মণনের অনাতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থা- 
নম্দ। এই অনযত্ঠানে সভাপাঁতত্ব করেন বাগবাজার 
রামকৃষ্ণ মঠের অধাক্ষ স্বামী নিজরানন্দ। 


চিকিৎসা! শিবির 
রামকৃ$ 'নরঞ্জনানন্দ আশ্রম (রাজারহাট- 
বিফৃপুর, উত্তর' ২৪ পরগণা ) গত ৪ সেপ্টেশ্বর 
ছয়জন বিশিষ্ট চাকৎসকের সহায়তায় এক চিকিৎসা- 
শাবরের আয়োজন করোছল । শল্য, মোঁডাঁসন, 
কর্ণ-নাসকা-গলা (5. তৈ. ১, চক্ষু, স্ীরোগ ও 


১৬৬ 


বব শষ 


চর্মরোগ, এই কয়াট ক্ষেত্রে সান্নাহত ও দুরবত 
গ্রামাঞ্চলের ৩৫০ জন রোগী বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞের 
মতামত ও ব্যবচ্থাপন্ন সহ চিকিৎসার সুযোগ লাভ 
করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামকুফ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
গহনানম্দ রামকৃফ-ববেকানদ্দের ভাবাদর্শে সেবার 
তাপর্ ব্যাখ্যা করেন । স্বামী প্রমেয়ানম্দ ও স্বামী 
শশাৎকানন্দ অনযষ্ঠানে উপাস্থত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ্য, এই আশ্রমে প্রাতি সোম, বৃহস্পাত ও শনিবার 
ছোমিওপ্যাঁথ ওষধ এবং রাঁববার এলোপ্যাথিক 
গাকংসকের মাধ্যমে গড়ে ২০ জন রোগীকে 'বনা- 
মূল্যে ব্যবগ্থাপন্র দেওয়া হয়। 
পরলোকে 

বিজয়গড় শ্রীশ্রীরামকৃফ-সারদা সেবাশ্রমের প্রাতি- 
্ঠাতা-সম্পাদক গৌরাঙ্গচন্দ্র বণিক চৌধুরী গত 
২০ জুলাই (১৯৮৮) ভোর &-১০ মিঃ রামকৃফ মিশন 
সেবাপ্রাত্ঠানে দেহতাগ করেন । মত্যুকালে তাঁর 
বয়স হয়েছিল ছেযাঁট্র বছর । পর্ববঙ্গের (অধুনা 
বাংলাদেশের ) ফারদপুর জেলার পালং গ্রামে ছিল 
তাঁর আদানবাস। চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্সের 
তান দঘাদন সভাপাঁতি ছিলেন। অজ্প বয়স 
থেকেই তান রামকৃষ্ণ-ভাবধারার সঙ্গে যুন্ত 'ছিলেন। 
বেলড় মঠের দ?ক্ষত ভন্ত গৌরাঙ্গবাব চাঁদপুর 
রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং গৌরাঙ্গ মন্দিরের দণর্ঘকাল 
সম্পাদক ছিলেন। পার্ববঙ্গের স্বামী বিবেকানন্দ 
জন্মশতবর্ষজয়ম্তী কমিটির তান অন/তম সহ- 
সভাপাত ছিলেন ॥। দেশ বিভাগের পর পাঁশ্চমবঙ্গে 
এসেও তান মঠ ও 'মশনের সঙ্গে নাবড়ভাবে 
[নিজেকে যুস্ত রেখোছলেন। অহৎকারশন্যতা, সরলতা, 
এবং রামকৃফ প্লাণতা ছিল তার চরিঘ্রের বৈশিষ্ট্য । 

ইংরেজশী সাহত্যের 'বাঁশঘ্ট অধ্যাপক এবং 
স্কাঁটশচার্চ কলেজের প্রান্তন অধ্যক্ষ হুলীলকুমার 


৬৮৬ উদ্বোধন [৯০তম বর্য--১ন সংখ্যা 
মুখোপাধ্যায় গত ৭ জূলাই পরলোক গমন করেন। ক্যালিফোর্নয়া গ্বারা “কনক্ডে "স” (000০010810০) 
মত্যুকালে তাঁর বয়স হয়োছল সাতাত্তর বছর। বা ব্নি-ক্লামক সচী্রম্থ প্রকাশের দ্বারা। 


১৯৩৭--১৯৭৬ শ্রীন্টাব্দ পর্য্ত তান স্কাঁটশচার্চ 
কলেজে ইংরেজী সাহত্যের অধ্যাপনা করেছেন । 
তাছাড়া কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় এবং যাদবপর 
বিশ্বাবদ্যালয়েও 'তাঁন অধ্যাপনা করেছেন। নাটা- 
কার, আঁভনেতা এবং নাট্য-পাঁরচালক 'হসাবেও তান 
খ্যাত অর্জন করোছলেন। বাঙলায় ১৬ট নাটক 
এবং ইংরেজী ও বাঙলার অনেক নাঁটিকাও রচনা 
করেছেন 'তাঁন। ১৯১৮৫ শ্রীন্টাব্দে “কলিকাতা 
য়েটারের কাহিনী £ ১৭৫৩--১৯৫৩, বিষয়ে 
ইংরেজ? গ্রশ্থের জন্য তানি রবান্দ্রপুরস্কার লাভ 
করেন। গত বছর কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় তাঁকে 
শর্বাশষ্ট "শিক্ষক পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। 
গোলপাক' রামকফ মিশন ইন:স্টটঢাট অব কালচার 
এবং নরেশ্দ্পুর রামকুফ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যা- 
লয়ের সঙ্গে তিনি ঘাঁনম্ঠভাবে ব্যস্ত ছিলেন । উদ্বোধন 
পান্রকাতেও 'বাঁভন্ন সময়ে তাঁর প্রবদ্ধাঁদ প্রকাশিত 
হয়েছে । উদ্বোধন কাষলিয় আয়োঁজত রামকুফ- 
বিবেকানন্দ সাহত্য সম্মেলনে ভাষণও তিনি 
গদয়েছেন একাধকবার । ১৯৮৫ প্রাস্টাব্দে রামকুফণ 
মঠ-মশন কর্তৃক আয়োজত যুব সম্মেলনের যাবত য় 
ইংরেজী প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁর সাকুয় সহযোিতাও 
এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য ৷ 


কথামুতের ইংরেজীসংস্করণ “গসপেল অফ 

জ্রীরামকৃষ্ণ-এর বর্ণানুক্রমিক সুচীগ্রন্থ 

অনেকে জানেন যে, ১৯৪২ শ্রীন্টাব্দে নিউইয়র্ক 
থেকে স্বামী 'নাখলানন্দ “গসপেল অফ শ্রীরামকুফ' 
নাম 'দিয়ে কথামৃতের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন 
যা অগাঁণত বিদেশী ও অবাঙালী ভারতীয়দের 
'কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী িভে'জালভাবে পেশছে 
1দয়ে চলেছে । শ্রীরামকফ-বিবেকানন্দ ভাবধারা যতই 
গ্রসারলাভ করছে "াসপেলের' পাঠকসংখ্যাও ততই 
বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত হাজার 
পৃচ্ঠাব্যাপী এই বইটির কোন বর্ণানুক্লামিক সূচী না 
থাকায় পাঠকবগের যথেন্ট অসুবিধা হচ্ছিল। সম্প্রাত 
সই অভাব পূরণ হয়েছে ক্যাথারন হুইটমার্স-এর 
সম্পাদনায় হালিউডস্ছ বেদান্ত সোসাইটি অফ সাদান' 


ভাঁমকায় ক্যাথাঁরন হুইটমার্ঁস জানয়েছেন 
যে, এই সচগগ্রশ্থ প্রণয়নে তান কোন প্রচালত 
ধারা অনুসরণ করেননি। তাঁর বরাবরের 
অভ্যাস যে, তান যে-কোন পুস্তক গভশরভাবে 
পড়েন, সীবধার জনা তান তার সী তোর 
করেন, এবং সম্ভীকরণের ধারারও উন্নাত করতে 
থাকেন। এইভাবে সখ তৌরর একাট নিজস্ব ধারা 
তার গঠিত হয়েছে, যা তিনি কাজে লাগিয়েছেন এই 
কনকর্ডেশ্স তৈরি করার কাজে । গসপেল পড়ার 
সময় তান স্চী তোর শুরু করেন নিজের সাবিধার 
জন্য, নানা ঘটনার যোগসত্রকে নিজের মনে গ্রাথত 
রাখতে । কিন্তু টীকা-টিপ্পনীসহ সূজীপল্ন পরে 
যখন বিশাল আকার ধারণ করল, তখন সকলের 
সুবিধার জন্য এট গ্রন্থাকারে প্রকাশনের কথা চিন্তা 
করলেন, এবং অন্যের সাহায্য ও পরামর্শ নিতে 
আরম্ভ করলেন। প্রায় অযাচিতভাবে অনেককে 
পেয়েও গেলেন এই কাজে । ২৭ সেঃ মিঃ ২০ সে: 
মিঃ আয়তনের ৬৩৯প্ঠাব্যাপী কনকর্ডে"স-এ বিষয়, 
গুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে ফে, শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 
কথাগুঁলির সগীপন্ল হওয়া ছাড়া এট গসপেলে; 
উপর গবেষণাকারীদের কাজেও বহুলভাবে সাহায 
করবে। এখানে উল্লখযোগ্য যে, ভূমিকার শেং 
শ্রীমতী হুইটমার্স লিখেছেন যে তাঁদের এই দীর্ঘকাল 
ব্যাপী কাজে “আমাদের জীবনে শ্রীরামকৃষেের চিন্তা; 
উপাচ্থীত অমূল্য সম্পদ হয়ো ছল”। যাঁদও কথামৃতে 
উপর ছোট গ্রন্থাকারে একটি বর্ানক্রামক সড 
আছে (শ্রীকুমারকৃফ নন্দী সঙকলিত শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ কথা 
কম্পতরু ৷) এবং উদ্বোধন কাষলিয় থেকে সম্প্া 
প্রকাশিত কথামৃতের শেষে প্রায় দেড়শ পৃচ্ঠাব্যাপ 
শব্দ-পারচয়, বর্ণনিক্রামক সম ইত্যাদি দেও 
হয়েছে ; কিন্তু তা সত্বেও কনক্ডে'ন্স ধরনের একা 
বর্ণনুক্লামক সমচীগ্রন্থ এখনও প্রকাঁশত হয়নি 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কলকাতার গোলপাক্ছ রামক' 
শন ইন্‌স্টিট্যট অব কালচার কর্তৃপক্ষ গোবিশ 
গোপাল মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে প্রধানতঃ ম্বামী 
ণববেকানন্দের “বাণী ও রচনার উপর একখানি 
কনকডেস তোর প্রকজ্প নিয়েছেন। 
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অথ তিমিমাংস কথা 


জাপানী বৈজ্ঞানকদের নজর পড়েছে ১৭ 
জানুয়ারি (১৯৮) "ডাই সান নিশিন মার: নামক 
একট গবেষণা সংক্রান্ত জাহাজ আযান্টাক্ণটক সমুদ্রে 
এসোঁছিল। তাদের লক্ষা ছিল, দুটি 'তামাঁশকারের 
জাহাজের সাহায্যে দুমাসে তারা ৩০০ 'মহ্কে 
(101010 ) তা ধরে মারবে । এই আভধানের 
খরচ মেটাবার জন্য তারা তিমিমাংস বারু করবে। 
পাঁরবেশ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, “ইন্টারন্যাশনাল 
হোয়োলিং কাঁমশন” (আই. ডবল, সি) যে তাম- 
শিকার বন্ধের আদেশ জার করেছে, এটি তাকে 
বানচাল করার এবং টোকিওর 'কাজরায়া' (তিমি- 
মাংসের রেস্তোরা) গাঁলতে মাল যোগানোর এট 
একাঁট কৌশল । এক গ্লেট কাঁচা ভাল 'তাঁমমাংসের 
দাম প্রায় ২৩ ডলার । 


১৯৮৫ প্রীন্টাব্দে যখন উপরোন্ত 'তমিশিকার বন্ধের 
আদেশ জার হয়, জাপান, রাশিয়া ও নরওয়ে তাদের 
অমত জানিয়ে 'দিয়োছল। জাপান এখন আমেরিকার 
চাপে নত হয়েছে । ১৯৮৭ ্রীন্টাব্দে জাপানীরা 
বাণিজ্য হিসাবে শেষ 'তামাশকার করেছে । যাঁদ 
তারা 'তাঁমাশকার চালিয়ে যেত, তাহলে তারা বছরে 
যে ১০ লক্ষ টন মাছ আমোরকার সীমান্তবত 
উপকূলে ধরে তা বন্ধ করে দেওয়া হত। জাপানের 
আঁভিমত, জ্ঞানের কাজে 'িমিশিকার আই. ডবল, 
1স-র নিয়মাবলীর অন্তভুন্ত। তারা আরও বলে, 
যেখানে আ্যান্টাকটকায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ তিমি 
আছে, সেখানে ৩০০ 'মঞ্কে 'তাঁম ধরলে তাঁমর 
আঁস্তত্ব বিপন্ন হবে না। কিন্তু তিমর প্রকৃত সংখ্যা 
ষে কত তা কেউ জানে না। অনুমান করা হয় ষে 


৮ সি হি বিজ্ঞান সংবাদ 


1তাঁমর সংখ্যা-বাম্ধর হার বংসরে এক হতে চার 
শতাংশ । গত 'ডসেম্বরে ইংলণ্ডের কৌম্রজে যে 
আই. ডবল. সির বিজ্ঞান-কামিটির মিটিং হয়োছল, 
তাতে তারা জাপানীদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছিল 
যে ৩০০ মিঞ্কে তাঁম ধরলে 1তাম প্রজাতির 'বলবান্ত 
হবেনা। কিন্তু 'তামভন্ত 'ব্রাটশ, তা সত্বেও সাই. 
ডবল. সির উপরোস্তর কামাটর ৪১ জন বিশেষজ্ঞকে 
জাপানীদের দোষারোপ করার জন্য পোস্টাল ব্যালটে 
অনুরোধ জানিয়েছে । 


জাপানীরা যাঁদও সাঁত্য সাত্যই গবেষণা করছে 
তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন ১৯৯০ প্রীষ্টাব্দে 
আই, ডবলব, সি-র 'তিমিনাশ বন্ধের আইনের কার" 
কাল শেষ হবে, তখন সেই আইনকে উল্টে দেওয়া। 
১৯৫৫ শ্রাণ্টাব্দে জাপান নীল তিমি ধরা বন্ধ করে- 
ছিল ; এর পরে ফিন (0) তিমি ও সাই (5০1) তম 
ধরাও ছেড়ে দিয়েছিল ; কিন্তু তাদের দাবি-যে 
সব তম বহুল সংখ্যায় আছে তাদের ধরা বন্ধ করার 
কোন কারণ নেই। জাপানের বিদেশ মন্ঘ্রণালয়ের 
মৎস্য বভাগ মনে করে যে আই. ডবল. সি-র কম্মধারা 
নৈতিক ও রাজনোতিক উদ্দেশ্যপ্রণোঁদত ॥ জাপানের 
1তাম সাঁমাতর একজন প্রবস্তা বলেছেন যে আযঙ্গলো- 
সাব্সন জাতির এই ধরনের মনোভাবের কারণ হচ্ছে 
তাদের একাঁট ভ্রাম্ত ধারণা যে তিমি প্রায় মানব- 
জাতর সমগোনীয় | 


1ক হারে 'তাম মারলে 'তাম প্রজাতির পক্ষে 
নিরাপদ হবে গবেষণাকারণরা নির্ণয় করবে কিভাবে ? 
সেক্ষেত্রে তাদের জানতে হবে বর্তমান 'তিমিগোষ্ঠীর 
বয়স অনযায়ী সংখ্যা নির্ণয়, তাদের আয়হ্কাল, 
স্তী-তাঁমর কত বয়সে এবং ক হারে বাচ্চা হয়, তা 


৬৮৮ 


জানা। তাঁমর বয়স 'নর্ণয় সোজা কথা নয়। 
1তামরা এত দূর দূর যায় এবং জলের গনচে এতক্ষণ 
থাকে যে তাদের কে কখন জন্মেছে, তা ঠিক করা 
মুশাকল। জাপানীরা মনে করে যে তিমির বয়স 
নির্ণয় হতে পারে কেবলমান্তর তাদের কানের ভিতরটা 
কেটে পরীক্ষা করে। সেখানে এক রকম মোমের 
মতো জিনিস থাকে যা গাছের বজ্কলের মতো স্তরে 
স্তরে থাকে । বৎসরে দুাট করে স্তর জমে । সেজন্য 
স্তর গণনা করে তাদের বয়স বলে দেওয়া যায়। 
1তমির সংখ্যা সম্বন্ধে যা-ীকছহ জানা যায় তা তাঁম 
শিকারণদের কাছ থেকেই । এটাকে বৈজ্ঞানক প্রথা 
বলা চলে না, কারণ তাদের তথ্য এলোমেলোভাবে 
(৪8012100010) গৃহীত নয়। তাদের বাচ্চা 'তাঁম 
ধরতে দেওয়া হয় না। তাদের ধরা তামরা খুব 
বড় এবং মেদবহুল । জাপাননদের সংগ্রহকে 'অনেক্কটটা 
র্যানডম বলা যেতে পারে ; ওদের চারজন বৈজ্ঞানক 
২৪০ হাজার বর্গমাইল জায়গাতে তিমি সংগ্রহ 
করছে। কিভাবে 'তাম ধরলে 'তাঁম প্রজাতির 
1বশেষ ক্ষাতি হবে না, সেই তথা তারা আই. ডবল, 
1স-র পরবর্তাঁ মাঁটং-এ পেশ করার জন্য প্রদ্তৃত 
হাচ্ছে। 


'তাঁম সংরক্ষণের সমর্থক আমোরিকা ও ইংলন্তে 
এত বোঁশ যে জাপানীরা তাদের মতের স্বপক্ষে যাঁদ 
অকাট্য যুম্ত দেয় তাহলেও আই, ডবল, সি তার 
মত বদলাবে বলে মনে হয় না। আমোরিকা তার 
আদ 'তাঁমাঁশকারী অর্থাং এস্কিমোদের স্বার্থ রক্ষা 
করতে খুবই আগ্রহী । জাপানীরা আমেরিকার এই 
মনোভাবকে অত্যন্ত বেমাইনী বলে মনে করে। 
জাপানীরা মনে করে ষে, পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা 
গতাম মাংস যে কত সংস্বাদ, তা জানে না বলেই 
এই সব সমস্যার সৃষ্ট হচ্ছে। 


- (00106 59010100150 6-12, 7০৮, 
1988 200. 83-84) 


উদ্বোধন 


[১০তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


এশিয়। ও ল্যাটিন আমেরিক। থেকে নেয়! 
পোয়সম্তানদের স্বান্থ্য-সমস্য। 


ইউনাইটেড স্টেটস অব আমৌরিকাপ্প লোকেরা 
প্রীত বংসর এশিয়া ও ল্যাটন আমোরকা থেকে আট 
হাজারের বোশ শিশুকে পোষ্যসন্তান হিসাবে গ্রহণ 
করে। ইউনাইটেড প্টেটস-এর যেসব ডান্তার এইসব 
শিশুদের প্রারথথামক চিকিংসা করেন, তাঁদের আধ- 
কাংশেরই গ্রীম্মপ্রধান দেশের অনুখাঁবসথ সম্বন্ধে 
কোন আঁভজ্ঞতা নেই। এইসব শিশাদের সাধারণ 
স্বাঙ্ছা-সমস্যাগীল সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে এদের 
৩৭ শতাংশ প্রাতিরোধক টিকা পর্ণভাবে নেয় নি, 
পেটে 'ক্রাম আছে ২৯ শতাংশের, মানাসক আবেগের 
সমস্যা আছে ২২ শতাংশের, ১৬ শতাংশের আছে 
চর্মরোগ, ভুল বয়স দেখানো আছে ১২ শতাংশের, 
চুলকানি বা উকুন আছে ১০ শতাংশের, এবং জন্মগত 
অঙ্গহান আছে ১০ শতাংশের । স্টেট-স-এ আসার 
এক নাসের মধো প্রায় অর্ধেক শিশৃূর কানপাকা, 
রুীবওলা বা জামান বসন্ত, পান বসন্ত কিংবা হাম 
দেখা দেয়। ১৯ শতাংশের উপর শিশুদের অন্বো- 
পচার করতে হয়, এবং & শতাংশকে হাসপাতালে 
ভর্তি করতে হয়। 


[ /১00011021 0০00119] 01101598599 ০0? 
00171101017 (1987), 148, 298 ] 


প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানে ভারতের কৃতিত্ 


ভারতের প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানরা একটি নতুন 
ধরনের রেডার উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই 
রেডারের বৌঁশন্ট্য হল কোন মান খুব নিচু দিয়ে 
উড়ে গেলেও এই রেডারে তার 'মাস্তত্ব ধরা পড়বে । 
এর নাম দেওয়া হয়েছে ন্দ্র-২। এইরেডার এখন 
তোর হচ্ছে ভারতের প্রাতরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন 
সংস্থার (ডিফেন্স রিসার্চ আযান্ড ডেভেলপমেন্ট 
অরগানাইজেসন ) পরীক্ষাগায়ে । 


সুটিপত্র ॥ উদ্বোধন ৯০তম বর্ষ কা্িক ১৩১৫ 
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ৃত্ভিকথা 
অঙ্গত-স্মতকপা [2 প্রীতিময়ী.কর [2] ৭২৩ 
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কবিতা 
তোমার লাগি জাগেন ভগবান [2] কমলা সেন [] ৭১৭ 
'কে পারে জানতে তাঁকে 2 [0] সম্তোষকুমার আঁধকারী [2] ৭১৭ 


ভালবাসা [0] তাপস বসু ৭১৮ যার জন্য ব্রত চক্রবতঁ 0] ৭১১ 
উত্তরাধিকারী] গৌতম মুখোপাধ্যায় 0] ৭১ .প্রাতীবিতব এ দেবাঞ্জাল মুখোপাধ্যায় 0] ৭১৮ 
দিরষিত বিভাগ 


জতীতের পঙ্চা থেকে £ বিজয়া [] স্বামী 'ন্রগুণাতাতানন্দ 0 ৭০৮ 
মাধকরণী £ জ্বামী বিবেকানন্দ ] অনুরূপা দেবী [0 ৭৩২ 
আনন্দের সন্তান £ স্বামী অন্ভুতানন্দ £ অদ্ভূত আনন্দমক্ন এক পুর।ষ [] ৭৪১ 
বাতায়ন £ রোটাঁর ক্লাবের ইতিকথা [] ৭৪৩ 
প্্থ পাঁরচয় & পরমানন্দ সরস্বতশী [2] বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় [0] ৭৪৪ 
পাঁশ্চমবঙ্গের মান;ষের স্বাচ্ছ্য ও ব্যাধ [] জলাধকুমার সরকার [2] ৭৪৪ 


| রামরুফ নঠ ও রাধকৃক মিশন পংবাদ [_] ৭৪৫ শ্রীত্রীমায়ের বাড়ীর লংবাদ [] ৭৪৫ 
বাঁধধ লংবাদ 0] ৭৪৬ [বিজ্ঞান সংবাদ [2] ৭৪৮ 
দম্পাঙ্ষক লংযুক্ত লম্পাঙ্ছক 
স্বামী নিজ'রানন্দ স্বামী পূর্ণায্ানন্দ 


৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৬-্থিত বসত প্রেস হইতে বেলনুড় শ্রীরামকৃফ মঠের ট্রাস্টীগণের 

পক্ষে ্বামী 1নর্জরানন্দ কর্তৃক মাঁদ্ূত ও ১ উদ্বোধন লেন, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশত। 
প্রচ্ছদ, রক ও মুদুণ £ 'রিপ্রোডাক্শন সান্ডকেট, কালকাতা-৭০০ ০৪৬ 

বার্ষিক মুল্য ঃ তিরিশ টাক। [] লভাক ছক্রিশ টাক! [2] প্রতি সংখ্য। £ ভিন টাক পঞ্চাশ পরল 
জাজীবন গ্রাহকনুল্য (কিন্তিতেও প্রদেয় )£ ছশে। টাকা 


গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি 


উদ্বোধন 


৯১তম হর্ষ 
মাঘ ১৩৯৫--পৌষ ১৩৯৬ 
(জানুয়ারি ১৯৮৯--ডিসেম্বর ১৯৮৯) 


7] আগামী ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৮-র মধ্যে আপনার নাম ও গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ক গ্রাহক- 
মূল্য (সাধারণ গ্রাহকমূল্য £ 'তাঁরশ টাকা, সডাক ছান্রশ টাকা ) জমা দিন। 

[] মাঘ-সংখ্যা ব্যান্তগতভাবে সংগ্রহ/ডাকে পাঠানো সানশ্চিত করার জন্য আপাঁন গ্রাহকমল্য 
পাঠিয়েছেন/জমা দিচ্ছেন, এই সংবাদাটি একখানি পোস্টকাডে' জানিয়ে দিতে পারেন। 

[] ভ. পি. পোস্টে পাত্রকা পাঠাতে অনুরোধ করবেন না। 

[] অনগগ্রহ করে “0৫৮০৫1)81) 0০৪৮ এই নামে মানঅডার/ব্যাৎকদ্রাফট: / পোস্টাল অর | 
যোগে টাকা পাঠাবেন । চেক্‌ পাঠাবেন না। 

[0] বার্ধক সডাক চাঁদার হার £ 

ভারতের সবন্--_-৩০০০ টাকা, সডাক ৩৬'০০ টাকা ; নেপাল, বাংলাদেশ--৬০.০০ টাকা 

১৫০০০ টাকা |[ সমদদ্র-ডাক ] ॥ 
৩০০০০ টাকা [িমান-ডাক ] | 

[] এককালীন ৬০০০০ ( ছশো ) টাকা, অথবা কমপক্ষে ৫০০০ টাকা প্রথম কিস্তিতে 'দিয়ে 
পরবতাঁঁ ১১ মাসের মধ্যে সাবিধানুষায়ী একাধিক (অনংধর্ বারোটি ) কিস্তিতে বাকী টাকা জমা দিয়ে 
আজা বন গ্রাহক [ ৩০ বৎসরান্তে নবীকরণ সাপেক্ষ ] হতে পারা যায়। ভারতের বাইরে (নেপাল, 
বাংলাদেশ ছাড়া) থেকে কেউ আজীবন গ্রাহক হলে সমদূদ্রডাক ও বিমান-ডাক সহ আজীবন গ্রাহকমূল্য . 
যথাক্রমে ৩০০ ও ৫৫০ ডলার ( আমৌঁরকান )। 

[] ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে বার্ধক চাঁদা উদ্বোধন কার্যালয়ে না পেশছালে আগামী মাঘ 
মাসের পান্রকা ডাকে পাঠানো যাবে না। 

[] নিজে এসে কিংবা প্রাঁতানাধ মারফত টাকা জমা দেওয়া চলে। 

[] অনিবার্য কারণে গ্রাহক থাকা সম্ভবপর না হলে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে গ্রাহক-সংখ্যা 
উল্লেখ করে অনগ্রহ করে পর্ন দ্বারা জানিয়ে দেবেন। 


[] কাধালয়ে চাঁদা দেবার সময় $ সকাল ৯-৩০ থেকে 'িবকেল &-৩০ 
শাঁনবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১৩০ [ রাঁববার বন্ধ ] 
ঠিকানা : উদ্বোধন কাযলিয়, ১ উদ্বোধন লেন, কালকাতা-৭০০ ০০৩ 
টেলিফোন £ &৫-২৪৪৭ 


বিদেশের অনান্র__ 


১ কার্তিক ১৩১৫ বিনীত 
৯৮ অক্লোবর ১৯৮৮ : কারাধ্যক্ষ 





৯০তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ] কাঁর্তক, ১৩৯৫ 


দিব্য বাণী, 


নিহতে রাবণে বারে নবম্যাং সকলৈঃ সরৈঃ। 
[বিশেষপুজাং দ-গাঁয়াম্চক্রে লোকপপিতামহঃ ॥ 
ততঃ পম্প্রেষতা দেবা দশম্যাং শর্বরোংসবৈঃ ॥ 
ইতি বৃত্বং পুরাকজ্গে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে । 
প্রাদুভ্তা দশভুজা দেবা দেবাহিতায় বৈ ॥ 
নণাং শ্রেতাযূগস্যাদৌ জগতাং হতকাম্যয়া। 
পুরা কজ্গেপে যথা বৃত্বং প্রাতকজ্পং তথা তথা ॥ 
প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ। 
প্রাতিকজ্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপসি রাক্ষসঃ ॥ 
তখেব জায়তে যুদ্ধং তথা ন্রিদশসঙ্গমঃ ॥ 

এবং রামসহম্ত্রাণ রাবণানাং সহস্রশঃ । 
ভাঁবতব্যান ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ততে ॥* 


রাবণ নিহত হলে, নবমগতে পিতামহ রক্ধা সকল দেবগণের সঙ্গে দেবীর বিশেষ পূজা করলেন। 
তারপর দশমীতে সেই দেবী ভগবতা শর্বরোংসবসহ .বিসাজর্তি হলেন। পবকজ্পে ম্বয়ম্ভু মনুর 
সময়ে দেবা ভগবতাঁ দেবগণের কল্যাণের জন্য দশভ্‌জারূপে গ্রাদুভূতা! হয়োছিলেন--এর্‌প কাহিনী 
প্রচালত আছে। সেই আঁবভাঁব শ্লেতাফগের আদতে জগতের হতের জন্য ঘটোছল । গ্রাতকজ্পেই 
দৈত্যাদগের নাশের জন্য দেব স্বয়ং প্রবৃত্ত হন এবং রাক্ষস রাবণ এবং রামও প্রাতকজ্পে উৎপন্ন হন। 
প্রীতিকজ্পে এ উভয়ের পূবের মতো যুদ্ধ হয় এবং দেবতাদের সঙ্গে রামের মিলন হয়। এরূপ হাজার 
হাজার রাম ও হাজার হাজার রাবণ প্‌বে" জন্মগ্রহণ করে ছিলেন, ভবিষ্যতেও করবেন । দেবাঁও সেইভাবে 
প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। ্‌ 


* কালিকাপুরাপঃ ৬০।৩১-৩২, ৩৯:৪৩ 





উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক'লেখিকা, গ্রাহক"গ্রাহিকা। বিজ্ঞাপনদাঁতা, পৃষ্ঠপোষক, 
শুভানুধ্যায়ী ও সংঙ্গিষ্ঠ সকলকেই আমরা শুত ৬/বিজয়ার আত্তরিক প্রীতি ও শুতেচ্ছ! 
জানাইতেছি। শ্রীত্রীজগন্সসত। আমাদের সকলের হাদয়ে সতত শুতবুদ্ধি ও আত্মশক্তি 
জাগ্রত রাখুন এবং তাহার কৃপায় সকলের সর্ববজীণ কল্যাণ হউক, গার প্রীপা দপজ্পে 


ইহাই আমাদের একা স্তিক প্রার্থন।। 


মায়ের পূজা _অতঃ কিম? 


মথরবাবুর জানবাজারের বাঁড়তে দুগোঁংসব। 8 পূজার আনন্দের রেশ 
' গর; এবং ইস্ট “বাবা'র সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে সেই 


মহাসমারোহ । পেবার সেই সমারোহে [শেষ মান্রা 
সংযুক্ত হইয়াছে । কারণ, পূজা উপলক্ষে সেখানে 
শ্রীরামকূঞ্ক উপাস্থত। প:জা তো সে-বাড়িতে প্রাত- 
বারই হয়, সমারোহও এবছরের তুলনায় কম হয় না। 
কিন্তু এবার যেন সকলেই অনুভব করিতেছেন পজা 
ও প্‌জাকে কেন্দ্রু কাঁরয়া ধেন একাট অপার্থিব বতা- 
বরণ রাঁচত হইয়াছে । লীলাপ্রসঙ্গকার লাখয়াছেন ঃ 
প্রতিমা বা'তাবকই জণবন্ত জ্যোতিরয়ী হইয়া যেন 
হাঁসতেছেন ! আর এ প্রাতমাতে মা-র আবেশ ও 
ঠাকুরের দেবদুলভ শরীরমনে মা-র আবেশ একত্র 
সান্মীলত হওয়ায় পুজার দালানের বায়মন্ডল ?কি 
এক আনবচনীন, আনর্দেশ্য পাত্বক ভাবপ্রকাশে 
পূর্ণ বলিয়া আত জড়মনেরও অনুভ্াত হইতেছে । 
দালান জম: জম: করিতেছে- উজ্জল হইয়া ডাঠ- 
মাছে। আর বাটার সর্বন্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে 
অপূর্ব শ্রীধারণ কারম়াছে।” 

সম্তমী, অস্টম ও নবমী ?তন দন মায়ের পূজায় 
পরম আনন্দে কাটিয়া গেল। বিজয়া দশমীর প্রাতঃ- 
কাল সমাগত । দশমীর বাঁহত পজাও হইয়া গেল। 
পুরোহিত দেবকে প্রণাম কারবার জন্য মথ্রবাবুর 
1নকট খবর পাঠাইলেন । কারণ এবার মায়ের বসর্জন 
হইবে। দর্পণ-বিসর্জন। এটই আসল বিস'ন। 
সধ্্যার পর প্রাতমাশবসজন। নধুরবাবূর অন্তরে 


বাহতোছল। তাঁহার 
আনন্দের রেশ যেন কাটিতেই চাহিতোছল না। 
আনন্দের মধ্যে মন্ন হইয়া থাকিবার ফলে তাঁহার 
খেয়ালই ছিল না যে, আনব্দময়ীর পূজার 'দবসন্তয় 
আতক্রা্ত হইয়া (বসজর্নের মৃহ্ত আঁসয়া 
পাঁড়য়াছে। ?তাঁন যেন একাঁটি ঘোরের মধ্যে ছিলেন। 
অকস্মাং পুরোহিতের সেই বাতা তাঁহার সেই মঞ্ন- 
তাকে আঘাত করিল। প্রথমে তান যেন কিছুই 
বাাঝতে পারিতেছিলেন না। পরে ঘোর কাটলে 
তাঁহার মনে পাঁড়ল--আজ 'বজয়া দশমী । মনে পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি একাঁট ভীষণ মর্মবেদনা অনুভব 
কাঁরলেন। প্রথা অনুসারে মাকে তো আজ বিসর্জন 
দিতে হইবে। আনন্দের হাট ভায়া যাইবে। 
মথুরবাব মনে মনে সিধ্ধান্ত গ্রহণ করলেন £ “না, 
এ আনন্দের হাট আম ভাঙতে পারব না।” অর্থাৎ 
মায়ের বিসর্জন কাঁরতে তানি দিবেন না। 

এঁদকে সময্ন উত্তীর্ণ হইয়া াইতেছে। পুরোহিত 
বার বার লোক পাঠাইয়া বাঁলতেছেন-_বাবু একবার 
আসিয়া দাঁড়ান, মা"র বিসর্জন হইবে। অত্যন্ত 
বিরন্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া মথ্দরবাব, ভৃত্যের মাধ্যমে 
ধনর্দেশ পাঠাইলজেন £ “আম মাকে বসর্জন দিতে 
দেব না। মায়ের পুজা যেমন হচ্ছিল তেমনই হবে। 
সাবধান ! যাঁপ কেউ মাকে বসর্জন দেয় তো ভার 


কার্তক, ১৪৯৫ ] 


গার ঘাড়ে মাথা থাকবে না। 
ছাড়ব 1৯ 

পুরোহত সেকথা শ্াঁনয়া কিংকর্তব্যাবম্‌ 
হইয়া পাঁড়লেন। বিসর্জনের জন্য সকলেই প্রস্তুত 
হইতেছিলেন। দালানে তখন বহ্‌ লোক। পাঁর- 


রঙ্তারস্ত্রি করে আম 


বারের লোকজনেরা তো আছেনই । সকলের কানে 
মথ্রবাবূর 'নর্দেশে পেশীছল। সবাই প্রমাদ 


গনিলেন। কারণ ক্ুদ্ধ হইলে দোর্দন্ডপ্রতাপ জাঁমদার 
মথুরবাবুর হিতাহত জ্ঞান থাকে না, সেকথা 
সকলেরই জানা । | 

সকলে তখন পরামর্শ করিয়া পরিবারের মধ্যে 
মথুরবাবু যাঁহাদের সম্মান কারতেন তাঁহাদের মথঃর- 
বাবুর কাছে পাঠাইলেন। তাঁহারা যাঁদ মথুরবাবুকে 
বুঝাইয়া শান্ত কাঁরতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল । কাহারও কথায় মথুরবাবু 
কর্ণপাত করিলেন না। অথচ আর দোর করাও চলে 
না। বিধি অনুসারে দেবীর বিসঙ্জন দিতেই হইবে। 
সুতরাং ?ক উপায়ে মথুরবাবুর ক্রোধ উপশম করাইয়া 
[সব্ধান্ত পাঁরবর্তন করানো যায় তাহা লইয়া সকলেই 
চান্তত হইলেন। 

অন্তঃপুরে মথুরবাবূর ম্তরী রানী রাসমণির 
কন্যা জগদদ্বার নিকট সংবাদ গেল। হঠকারী 
মথ্রবাবূর স্বভাব তান 'বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। 
সৃতরাং তাঁহার কাছে 'গয়া অনুরোধ কাঁরয়া যে 
কোন ফল হইবে না তাহা তিনি জানিতেন। 
এীঁদকে 'বসর্জন না হইলে পূজার অঙ্গহানি ঘাঁটবে। 
দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি এই মহা অনর্থ হইতে 
পারন্রাণের উপায় ভাবতে লাঁগলেন। চকিতে 
তাঁহার মনে হইল তাঁহাদের “বাবা” অথাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথা। 'তাঁন ভিন্ন এই [বিপদ হইতে আর কে 
তাঁহাদের রক্ষা ..করিবেন। একমান্র তিনিই পারেন 
মথুরবাবুকে বুঝাইতে এবং তাঁহার ক্রোধ শান্ত 
কারতে। তাই ব্যাকুল হইয়া তিনি “বাবা'র কাছে 
উপাশ্থত হইয়া সব কথা জানাইলেন এবং বাললেন 
তাঁহার কথা ভিন্ন অপর কাহারও কথা মথুরবাব? 
শুনিবেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ পব শুনিয়া মথরবাবূর কাছে চলিলেন। 

তান গিয়া দেখিলেন, মথু্রবাবুর মুখ গন্ভীর। 
চোখ-সখ উত্তেজনায় রান্তম। ঘরের মধ্যে একাকা 


কথাপ্রপঙ্গে 


৬৯৯ 


আঁসম্থরভাবে তান পায়চার কারতেছেন। শ্রীরাম- 
ককে দেখিয়াই মথুরবাবু তাড়াতাঁড় তাঁহার কাছে 
আসয়া বাঁললেন £ “বাবা, যেষাই বলুক, আঁম 
কিন্তু প্রাণ থাকতে মাকে বিসর্জন দিতে পারব লা। 
আম সেকথা বলে দিয়েছি । আম মায়ের নিতাপ্‌জা 
করব। মাকে ছেড়ে কেমন করে আম থাকব ?” 

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবূর বুকে হাত বুলাইতে 
বূলাইতে স্নেহপূর্ণ কন্ঠে বললেন £ 4১--এই 
তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে 
কে বললে; আর িবসজন দলেই বা তান যাবেন 
কোথায় ? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে পারে ? 
মা এ তনাঁদন বাইরের দালানে বসে তোমার পুজা 
গনয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে-_ 
সব্দা তোমার হৃদয়ে বাস, তোমার পূজা নেবেন ।” 

যেব্যাপারটি লইয়া এতক্ষণ সকলেই ভীষণ 
উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে কাটাইতে ছিল, শ্রীরামকের 
এই কথায় তাহার এক মূহন্তে সমাধান হইয়া গেল । 
উত্তোজত উন্নতফণা বিষধর সাপের সম্মুখে বেদে 
1শকড় ধাঁরলে যেমন সে নিস্তেজ হইয়া আত্মসমপ'ণ 
করে, শ্রীরামকৃফের সামান্য একটি কথায় ক্রুদ্ধ মথুর- 
বাবুরও অবস্থা তেগাঁন হইল । তানি তৎক্ষণাৎ শান্ত 
হইয়া গেলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় মথুরবাব্ ব্দীঝালন মায়ের 
আসল প্‌জা বাইরে নয়, আসল পূজা অন্তরে । 
বাইরের মান্দিরে আমরা মায়ের যে পুজা কাঁর তাহা 
প্রকতপক্ষে হৃদয়মান্দরে মায়ের প্‌জারই প্রতীক । 
বাইরের দালানে মায়ের পূজার যে আয়োজন তাহা 
তো মান তিন দিনের, গকম্ত অন্তরের দালানে মায়ের 
উপ্পাস্থাত তো নত্যাদনের, 'নিত্যক্ষণের ৷ বাইরের 
দালানের বাদ্য, বাইরের দালানের সমারোহ একসময় 
থামিয়া যায়, যাই্েই হয় । কিন্তু মায়ের কৃপায় যাঁদ 
অন্তরের দালানে একবার বাদ্য বাজে, একবার সমা- 
রোহ জাঁময়া উঠে, তাহার রেশ যে অক্ষয়, কখনই 
তাহা থাঁমবে না। 

বস্তুতঃ হৃদয়ই হইতেছে মায়ের স্থান। শ্রীরাম- 
কূফের ভাষায়, হাদয় তাঁহার 'ড্কামারা” ভূমি ॥ তাই 
তো হাদয়কে বলা হয় হাদয়মন্দির। আমরা যে 
মায়ের মর্ত গাঁড়, মূর্তিকে শান্দিরে চ্ছাপন কাঁরয়া 
পূজা কার, সে মুর্তি কিন্তু আমাদের হাদয়েই 


৬৯২ 


আছেন ; বাইরের মান্দরে মায়ের পূজা আসলে 
হাদয়মান্দরে মায়ের প্‌জার বহিঃপ্রকাশ মানত । বিজয়া- 
দশমীর 'দন যে প্রথমে দর্পণ-বস্জন করা হয় তাহার 
মধ্যেও এই তত্বাট গনাহত। যে-দর্পণের মধ্যে মায়ের 
প্রাতচ্ছাব প্রাতফাঁলত হইতোছিল, সেই দর্পণাঁট হইল 
হানয়ের প্রতীক । মা সেখান হইতেই আসিয়াছলেন । 
জলপূর্ণ আধারে দর্পণ-বিসজনের দ্বারা মাযেন 
আবার সেই হৃদয়েই প্রত্যাবর্তন করিলেন। বৃহ" 
মান্দকেন্বর, দেবী এবং কাঁলকা পুরাণে যে দস 
প্‌জার পদ্ধাত রাঁহয়াছে তাহাদের প্রত্যেকাঁটতে 
বিজয়াদশমশর পুজার দর্পণশীবসর্জন মন্ে বলা 
হইতেছে £ “গচ্ছ গচ্ছ পরং চ্ছানং স্বস্থানং দেবী 
চান্ডকে”-হে দেবী চন্ডিকে তুমি তোমার পরম 
আবাসস্থলে, তোমার স্বস্থানে গমন কর ॥ সুতরাং 
দর্পণ-শবসর্জনের দ্বারা বোঝানো হইল মা যেখান 
হইতে আগসয়াছিলেন সেখানেই ফারিয়া যাইলেন। 
দপরণ-বসরনের পর সধ্ধ্যায় নদী বা জলাশয়ে 
প্রাতমা-বসঙ্ন এ এক তত্বেরই অধিকতর স্থল রূপ । 

ইহার পরেও কথা থাঁকয়া যায় । মা যাঁদ আমার 
হাদয়ে সতত আঁধম্ঠান করেন তাহা হইলে আম 'কি 
এমন কিছু কাঁরতে পার যাহা অন্যায়, যাহা অশনভ, 
যাহা অকল্যাণপ্রদ 2 না, তাহা তো পারিনা । মা 
সর্বশান্তর মূল, তান স্বয়ং শাস্তস্বরাঁপণী । আমার 
অন্তরেই বখন সেই মায়ের 'িত্য উপাস্থাতি তখন 
আম ?ক কারয়া শীস্তহগীন হইতে পারি, কি কারয়া 
দুর্বল হইতে পার ? না, তাহা পার না। যাহা 
আমাকে অন্যায়ের পথে লইপ্লা যায়, অশহভের পথে 
লইয়া যায়, অকল্যাণের পথে লইয়া যায় সেই বৃত্তির 
সাঁহত আমাদের সংগ্রাম কারতে হইবে এবং তাহাকে 
সমূলে নাশ কাঁরতে হইবে । এই সংগ্রামের শান্ত এবং 
পাঁরশেষে বিজয়ের শান্ত আমরা আমাদের ভিতর 
হইতেই পাইব। আমাদের অন্তরনিবাসনী মায়ের 
নিকট হইতেই আমরা সেই শান্ত পাইব। 

মায়ের পূজা আসলে আমাদের সেই অন্তার্নীহত 
শান্তর উদ্বোধনের প্রতীকী প্রীক্যয়া। আমাদের 
অন্তরে যান চৈতন্যরূপে আঁধম্ঠান কাঁরতেছেন, 
যাঁহাকে বেদান্ত ব্রহ্ম বলিয়া আখ্যাত করেন, তাঁহারই 
আর-এক নাম মা। শাস্তের পাঁরভাষায় তানি 
হইলেন আদ্যাশান্ত । শুধু নাম-ভেদ, বস্তু একই । 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম ব্--১০ন সংখ্যা 


বেদাদ্ত যে মানুষের মধো বুদ্ধের জাগরণের কথা 
বলেন তাহা এই আদ্যাশন্তিরও জাগরণ । কণে'র 
কবচকুণ্ডলের মতো এই শান্তকে সঙ্গে লইয়াই আমরা 
জন্মগ্রহণ করি। তাই তাহাকে আহরণ বা অন 
কারবার কোন ব্যাপার নাই। যাহা আছে তাহা 
শুধু বিকাশের ব্যাপার, আঁভব্যান্তর ব্যাপার । 

“বজয়া” শব্দাট নিষ্পন্ন হইয়াছে বি পূর্বক ণঁজ, 
ধাতু হইতে । পজ' ধাতুর অথ জয় করা । "শব" অর্থাৎ 
িশেষভাবে জয় করা । এই ণবশেষভাবে জয়ের অর্থ 
হইতেছে আমাদের মাঁলন্যের উপর জয়, আমাদের 
সঙ্কীর্ণতার উপর জয়, আমাদের ক্ষু্রতার উপর জয়, 
আমাদের দুর্বলতার উপর জয়, আমাদের কাপুরু- 
ষতার উপর জয় । যাঁদ সেই ণবশেষ জয়” আমরা লাভ 
কারতে না পার তাহা হইলে সের পুজা, কিসের 
মাতৃভান্ত ; মানুষের হইাতহাস হইতেছে মানুষের 
1বকাশের ইতিহাস, আবার মানুষের সত্কোচনেরও 
ইতিহাস। কিন্তু কালের নারখে সেই মানুষই মানুষ 
যে আত্মশান্ততে বিশ্বাসী হইয়া সেই আত্মশান্তকে 
জীবনে প্রকাশমান করিয়াছে, স্বয়ং সেই শঙল্তদ্বরূপ 
হইয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। খন জগং এরূপ 
মানুষের সাক্ষাংলাভ করে তখনই জগতে নতুন 
সভ্যতার সূচনা হয় । বুদ্ধ সেরূপ একজন মানুষ, 
প্ৰীন্ট সেরূপ একজন মানুষ, মহম্মদ সেরূপ একজন 
মানুষ, চৈতন্য সেরূপ একজন মানুষ, রামকুফ সে- 
রূপ একজন মানুষ । তাই তাঁহারা এক-একটি যুগে 
এক-একটি সভ্যতার জনক । মানুষের সঙ্গে মানুষের 
পার্থক্য আকারে নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের 
পার্থক্য প্রকারে । আকারে তো মানুষ আমরা 
সকলেই, কিন্তু প্রকারে মানূষ আমরা কয়জন? 

1বজয়ার অর্থ 'বজয়োংসবও । আজ আমরা 
আমাদের অন্তরাচ্ঘত শান্তকে জাগরণের জন্য মায়ের 
কাছে প্রার্থনা কারতোঁছ যাহাতে আমরা আমাদের 
সকল দ:বলতাকে জয় করিয়া “প্রকারে' মানুষ হইতে 
পারি। যখন প্রকারে আমরা সবাই মানুষ হইব 
তখনই সৃষ্ট হইবে এক নতুন সভ্যতা । তখনই 
হইবে সাঁতাকারের 'বজয়া--বিজয়োধসব। শাশ্ত- 
গ্বরাপণাী মায়ের সন্তান আমরা । আসন আমাদের 
সকল দুর্বলতার জঞ্জালপ্তপে আগ্দন ধরাইয়া দিয়া 
সেই বিজয়োংসবের আজই সচনা করিয়া দিই । 


শ্রীরামকৃষ্ণের শর্তিভাবনা 


স্বামী কেদারানন্দ 


আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার 1বষয় শ্রীরামকৃষ্ণের 
দৃ্টিতে শল্ত-উপাসনার তাৎপর্য শনণয়। এই 
তাৎপর্য নির্ণয়ের পরবে আমাদের জানা দরকার 
শাস্নীয় দৃম্টিতে শাল্ত-তত্বাট কি.। শান্ত-উপাসনার 
দার্শনিক চিন্তা বা সিদ্ধান্ত আমরা পাই প্রধানতঃ 
তশ্রশাস্ন থেকে। বেদের উপানষদ-ভাগেও এর 
উল্লেখ পাই। কেন উপাঁনষদে শান্তৃতত্বটর আ.লাচনা 
উমা হৈমবতা আখ্যায়কার মধ্যে পাওয়া যায়, যেখানে 
উমার্‌পা তত্বাবদ্যাকে ঈশ্বরেরই শাস্তরূপে ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে। এই আখ্যায়িকাংশের শাঙকর-ভাষো 
বলা হয়েছে, ্হমবতী 'নিত্যমেব সবজ্ঞেন ঈশ*বরেণ 
সহ বত“তে'_অর্থাং সেই হৈমবতী বা উমা সর্বত্ত 
ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুস্তা ব্রক্ষাবদ্যা বা ব্রহ্গণান্ত। 
খাগ্বেদীয় দেবাসূন্তেও এই ব্রক্ষশান্তর স্বরূপ এবং 
সম্ট্যাদি ক্ষমতার উল্লেখ আছে । বোদক যুগের শঙ্তি- 
উপাসনার ধারাটি বশদভাবে বেদে বা উপাঁনষদে 
পাওয়া না গেলেও এর বস্তাঁরত দার্শীনক ন্যাখ্যা 
বা পর্যালোচনা এবং তার সাধনার 'বাভন্ব 'দকের 
পূর্ণাঙ্গ রুপ আমরা পাই তন্দ্রশাদ্মে । সাধারণভাবে 
তশ্রশাস্ন বলতে বোঝায় বেদান্ত ও যোগের সঙ্গে 
বৌদিক ক্িয়াকান্ডের সমন্বয় । 'তাই তন্ত্রশাস্দ্েই 
আমরা পাই শান্ততত্বের বা শান্ত 'সদ্ধান্তের মুল 
কথা । 

তন্ত্র-সিঙ্গাস্ত 

তন্্রশাচ্্রের মূল সিদ্ধান্তটি এই £ বিশ ব্ন্ধান্ডের 
মূলে রয়েছে এক আদ্বতীয় নিরতিশয় চৈতন্যস্বরূপ 
সত্তা যাকে পরমাশব বলা হয়েছে । এই পরমাঁশব 
অনাদ দ্ধ অথণৎ যাঁর আদ নেই বা আরম্ভ নেই 
এবং অন্ত বা শেষ নেই। সেই অনাদি সিদ্ধ পরম- 
শিব সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অতাঁত এবং তান 
নাঁক্ষয় ও 'িশচল। সেই পরমাশিবই খন সারুয় 
এবং সচল তখন 'তাঁন আদ্যাশান্ত, সেই শাস্তই 
সপন্দনরূপে বিশ্ববক্ষাণ্ডে সাষ্ট "চ্ছাতি ও প্রলয়ের 
কারণ। এই আদ্যাশীন্তই সাধকের কাছে 'বাঁভন্নভাবে 
বাঁভন্নরূপে প্রকটিত হন। তাই?দেখি কখনও তিনি 
কালী, কখনও দুর্গা, কখনও তারা । তন্ত্র-সম্ধান্ত 


অননসারে 'নাক্ষয় নিশ্চল পরমাঁশব বা সাষ্টি প্রভাত 
জগৎ ব্যাপারের অতীত এবং সারুয় সচল শান্ত ঘা 
স্থল, সক্ষম ও কারণ জগৎ রূপে আভব্যস্ত তা 
এক, আদ্বতীয় ও আভন্ন। এই শান্ত ত্রদ্ধধর্মরূপা 
এবং ব্্ধ থেকে আঁভন্না বলে সাঁচ্ছদানন্দময়ণ 
অর্থাৎ তান হচ্ছেন সংরূপা ধা চিরকাল আছে 
বা যা চিরকাল অপারবর্তনশীল, চিতৎরূপা অর্থ 
স্পন্দনরূপা চৈতন্যময়ী য। জড়ধমণা নয় এবং আনন্দ- 
রূপা অথাৎ যান সদাসর্বদা আনন্দরূপে প্রকাশতা। 
এই সাচ্চদানন্দময়ী জগচ্চৈতন্যরপা জননীকে 
তান্ত্র্ক সাধকগণ'মহামায়ারূপে আরাধনা করেন এবং 
উপলাব্ধ করার প্রয়াস পান। 
শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধন৷ 

এ-পযন্ত আমরা যা আলোচনা করলাম তা 
তন্্রশাস্ত্ের আদ্বতীযর় সনাতন িদ্ধান্ত। কিন্তু 
এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়া বা 
তার পক্ষে উপলাব্ধ করা খুবই কাঁঠন ও জাঁটল। 
আশার কথা, বর্তমান যুগে শ্রীরাণকৃষের কাছ থেকে 
এই তন্যোন্ত দার্শীনক সদ্ধান্তটির সরল ও প্রাঞ্জল 
ব্যাখ্যা আমরা পাই যা সাধারণের পক্ষে সহজগম্য ৷ 
[তান তাঁর সুদীর্ঘকাল শান্তসাধনার দ্বারা এই শান্ত- 
তত্বাটকে উপলাঁব্ধ করে“সহজ দন্টোন্ত 'দিয়ে সকলকে 
বৃঝয়ে দিয়েছেন। 

শ্রীরামকৃষের "জীবন পযণলোচনা করলে দেখা 
যায় শৈশবকাল থেকে মহাসমাধি পধন্ত তাঁর পৃত 
জীবন 'ছিল 'বাভন্ন ধর্মমতের সাধনার মত“ গবেষণা- 
ক্ষেত্রস্বরূপ এবং এই ক্ষেত্র হন্দহধর্ম তথা ইসলাম ও 
প্ীষ্টধর্মের সারতত্বগহীলর দ্বারা উদ্ভাঁসত। তাঁর 
বাভন্ন সাধনার অন্যতম প্রধান সাধনা ছিল শান্ত- 
সাধনা যার উপলব্ধি এবং ভাব তাঁর শৈশবকাল 
থেকেই প্রকটিত হয়োছল। ছেলেবেলা থেকেই 
তাঁর মধ্যে আদ্যাশান্ত মহামায়ার একটা বিশেষ প্রকাশ 


আমরা দেখতে পাই ॥। শৈশবে কামারপুকুরের একটি 


ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । বালক গদাধরের 
বয়স তখন আট বৎসর । কামারপুকুরের অন[তিদুরে 
(এক ক্লোশ আন্দাজ দূরে) আনবুড় গ্রামে জাগ্রতা দেবা 


৬৯৪ 


বিশালাক্ষীর মন্দির । একদিন বালক গদাধর গ্রামের 
ধনবান ধর্মদাস লাহার বিধবা কন] প্রসন্নময়ী প্রমূখ 
গ্রামের অন্যান্য স্পীলোকদের সঙ্গে দেবাদর্শনে 
যাঁচ্ছলেন। পথে যেতে যেতে বিশালাক্ষী দেবর 
মাহমা কীর্তন করার সময় বালক গদাধর হঠাৎ 
ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে আঁবরল 
জঙগধারা পড়তে লাগল । এতে সমবেত স্্ীলোকগণ 
ভাঁত হয়ে পড়লেন, কিন্তু ধর্মভাবাপন্না প্রসন্নময়প্র 
মনে হল বালকের উপর দেবীর ভর হয়েছে । প্রসন্ন 
তখন অন্যান্য রমণীদের বালক গদাইকে নাম ধরে 
না ডেকে বিশালাক্ষী দেবীর নাম করতে অনুরোধ 
করলেন। এতে আশ্চর্য ফল হল--দেবীর নাম 
কয়েকবার করার পরেই বালক গদাইয়ের ধীরে ধারে 
বাহ্যক চেতনা গফরে এল। তখন সকলে আম্বস্ত 
হয়ে বালক-শরারে বাপ্তাঁবকই দেবীর ভর হয়েছে 
জেনে বালক গদাইকে পদনঃপুনঃ প্রণাম ও 
মাতৃসদ্বোধনে প্রার্থনা করতে লাগলেন । এটা কোন 
শারীরিক রোগ অথবা অবসাদ বা দুব'লতা কিছুই 
ছিল না। কারণ বালক গদাধর এই অবস্থার পৰে 
ও পরে যথেন্ট সুস্থ ও সবল ছিলেন। শৈশব 
অবস্থার পর গদাধর দাক্ষণে"বরে আসেন এবং প্রথমে 
রাধাগোবিন্দজীর এবং পরে ভবতারিণী মা কালার 
মন্দিরে পূজারী হন। প্রথমদিকে আনন্ঠানিক 
ভাবোদ্দীপক বাহা পূজার মধ্য দিয়ে তাঁর শান্তসাধনা 
শর, হয়। কিন্তু সরলতার প্রতণক গদাধরের মনে 
ক্রমে ক্রমে এই প্র“্ন জাগল ঃ পসাত্যই ?ি মা আছেন 
এবং যদি থাকেন তিনি ি সাধককে দেখা দেন, 
তাহলে আমাকে কেন দেখা দেবেন না? এই প্রশ্ন 
ক্রমশঃ তাঁর মনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগল এবং 
তিনি আদ্যাশীন্তরুপা জগব্জননীর দর্শন লাভ করার 
জন্য অন্তঃকরণে একটা তীব্র ব্যাকুলতা এবং আকুতি 
অনন্ভব করতে লাগলেন ॥ এই অবস্থায় এমন একটা 
সময় এল যখন তিনি আর বাহ্য আনুষ্ঠানিক পৃজার 
মধ্যে থাকতে পারলেন না। তিনি বাহ্যপ্‌জা ছেড়ে 
আন্তরিকতার সঙ্গে দাক্ষিণেশ্বরে নিজঞনে গভার ও 
কঠোর সাধনায় নিম্ন হলেন। জগন্মাতার 
দর্শনলাভের জন্য এ সময় দাঁক্ষণেনবরের মান্দর- 
প্রান্তরে তখনকার অঙ্গলাকীর্ণ পণবটীর নিচে বসে 
তিনি রাব্রিকালে গভীর ধ্যান-্ধারণায় নিমণ্ন হতেন। 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


নিতান্ত ব্যাকুলভাবে ধ্যান-ধারণা প্রার্থনা ও ক্ুদ্দনেও 
যখন জগন্মাতার দর্শন পেলেন না তখন হৃদয়ে এক 
অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন এবং এই 
রকম অবস্থায় একাঁদন ঠিক করলেন 'জগন্মাতার 
দর্শন যখন পেলাম না, তখন আর এই জীবনের 
প্রয়োজন কি? এইরূপ চিন্তা করে ঠিক করলেন 
যে ভবতারণীর মান্দরে পশুবালর জন্য 'নার্দ্ট 
খড়া দ্বারা নিজের জীবন অবসান করবেন। এইরূপ 
চিন্তা করে ষখন এ খড়গ ধরতে গেলেন সেই সময় 
সহসা জগন্মাতার দর্শন লাভ করলেন ও সংজ্ঞাশন্য 
হয়ে পড়ে গেলেন । সম্পূর্ণ বাহ্জ্ঞানশন্য হয়ে 
এ সময় তান অন্তরে একটা অভ্‌তপ.ব* জমাটবাঁধা 
বিমল'আনন্দের স্রোত উপলাব্ধ করতে লাগলেন। 
সেইসঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ প্রকাশও উপলাব্ধ করলেন। 
এ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থার কথা স্বামী সারদা- 
নন্দশ্শ্রীশ্রীরামকৃফ্লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে এইরূপে বিবৃত 
করেছেন £ “ঘর দ্বার মন্দির কোথায় সব যেন লগ 
হইল-কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর 
দোখতোছি'কি, এক অসম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ- 
সমৃদ্র! যোদকে যতদূর দেখ, চারাঁদক হইতে 
উজ্জল ভীর্মমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস কারবার 
জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে ! দোৌখতে দোঁখতে 
উহারা আমার উপর নিপাঁতত হইল এবং আমাকে 
এককালে কোথায় তলাইয়া দিল ।” উত্ত দর্শনের 
বিরাম হলে শ্রীন্রীজগদব্বার চিন্ময়শ মর্তর অবাধ 
আঁবরাম দর্শনলাভের জন্য এঁ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রাণে একটা আবিশ্রা্ত আকুল কুন্দনের রোল 
উঠেছিল। তাঁর এরূপ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি 
বলেছেন £ “এরূপ অসহ্য যন্বণায় সময়ে সময়ে 
বাহ্যসংজ্ঞাশন্য হইয়া পাঁড়তাম এবং এরূপ হইবার 
পরেই দোখতাম, মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মার্ত! 
দৌখতাম এ ম্ার্ত হাঁসতেছে, কথা কাহতেছে, 
অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে!” 

এ সময়ের কিছ;কাল পর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে 
আগত ভৈরবাঁ ব্রাহ্মণীকে : উচ্চতর তান্ত্রক সাধনার 
জন্য গুরুপদে বরণ করে তাঁর নিদেশে বাংলাদেশের 
প্রচলিত প্রধান চৌধাঁটাটি তম্মানাদন্ট সাধনসকল 
যথাবিধি অন্যঘ্ঠান করেছিলেন। এছাড়া প্‌বে'র 
নিজ জীবনের অন:ভ্াঁতসকলকে গুরুবাক্য ও 


কাক, ১৩১৫] 


তন্যোস্ত শাম্ববাক্যের সাহত নিজ জীবনে মিলিয়ে 
দেখার জন্যও এই সকল সাধনার প্রয়োজন ছিল । 

সাধকের সংযম ও সবভূ্তে ঈশ্বর ধারণার 
তারতম্য বচার করেই তন্ত্রশাস্ত্র পণ, বীর ও দিব্য 
ভাবের সাধনার অবতারণা করেছেন। কঠোর 
সংষমকে 'ভাত্তরূপে অবলম্বন করলে তন্যোস্ত সাধন- 
সম.হের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। এই শবষয়াটও 
ঠাকুরের তন্যোস্ত শাস্তসাধনার মাধ্যমে আমাদের কাছে 
প্রকাটত হয়। এছাড়া, তন্োস্ত ক্রিয়াসকলের 
অনয্ঠানের দ্বারা অসাধারণ অনুভবসমূহ নিজ 
জীবনে প্রত্যক্ষ না করলে পরবতাঁ কালে তাঁর নিকট 
মাগত 'বাভন্ন প্রকীতাবিশিম্ট ভন্তগণের মানাঁসক 
অবস্থা উপলাষ্ধ করে সেই ভস্তগণকে সাধনপথে 
সহজে অগ্রমর করে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো 
না। সেকারণে শ্রীশ্রীগন্মাতা তাঁকে এ সকল শান্ত- 
সাধনার সঙ্গে সম্যক পাঁরচিত কাঁরয়োছলেন এবং 
সেকারণেই ভৈরব ব্রাঙ্মণীর আগমন । 

ভৈরবাঁ ব্রাক্মণীর দ্বারা সাক্ুয় ভাবে তন্ত্রসাধনায় 
উপাদিষ্ট হয়ে এবং সমগ্র সাধনায় 'সাম্ধ লাভ করার 
পর ঠাকুর সমগ্র নারীজা তিকে শ্রীপ্রীজগন্মাতারই সাক্ষাৎ 
রূপ বলে দর্শন করেন । শুধু তাই নয়, নজের 
1ববাহতা ম্ত্রী সারদাদেবকেও তান সেই জগন্মাতার 
সাক্ষাৎ মূর্তি- এই দৃষ্টিতে পুজা করোছিলেন। 
শ্রীশ্রীমাও যোড়শীপঞ্জার পরবে দক্ষিণেন্বরে একাদন 
শীপ্রীঠাকুরের পদসেবা করতে করতে তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করোছলেন £ “আমাকে তোমার কি বলে বোধ 
হয় ?” ঠাকুর তার উত্তরে বলোছলেন £ “যে মা 
মান্দরে .আছেন তানই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন 
ও লম্প্রতি নহবতে বাস করছেন এবং তিনিই আমার 
গদসেবা করছেন । সাক্ষাৎ আনম্দময়ীর! রূপ বলে 
তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।” সে- 
কারণেই ঠাকুর তাঁর শান্তসাধনার তথা সমগ্র:.সাধনার 
পারসমাণ্ধি করোছলেন শ্্রীশ্্রীমাকে ষোড়শী পুজা 
করে। ঘটনাটি বহুল পারিজ্ঞাত। ১২৮০ সাল। 
সারদাদেবা তখন দক্ষিণেশ্বরে আছেন। তখন তাঁর 
বয়স আনুমানিক আঠারো বছর। এ বছর 
শ্রীশ্রীঠাকুর ফলহা'রণীকালপজার রানে শ্রীশ্রীমাকে 
যোড়শী বা 'ন্রপুরাসংন্দরী-জ্ঞানে ঘথাবাধ অর্চনা 
করে পূজা করলেন এবং মদ্রোচ্চারণ করতে করতে 


শ্রীরামকৃের শান্তভাবনা 


৬৯৬ 


সম্পূর্ণ সমাধমগ্ন হলেন, শ্রীশ্রীমাও বাহ্যজ্ঞানশন্য 
হয়ে সমাধিস্থা হলেন। সোদন শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
বারো বংলরের সাধনার সমস্ত ফল, জপের মালা 
প্রভূত সারদাদেবীর চরণে সমর্পণ করে তাঁর 
সাধক-জীবনের পাঁরসমাপ্তি করোছিলেন। 

যে-শান্ততত্বাট শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ভব- 
তারণীর মান্দরে পাষাণময়শ মাততে বাহ্যপজার 
মাধ্যমে শুর: করে ধীরে ধীরে নিজের আন্তারিকতা 
ও ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে চিন্ময় আদ্যাশাস্তর 
পরমতত্বকে উপলা্ধ করোছলেন, সেই উপলব্ধ 
সত্য-তত্বাটকেই সকল রমণীর মধ্যে শ্রীশ্্রীজগন্মাতা- 
র্‌পে দর্শন করে সারদাদেবীকে সাক্ষাৎ জগত্জননী- 
জ্ঞানে পূজা করে তাঁর শাস্তসাধনার পারসমাঞ্চি 
করোছিলেন। এছাড়া এই উপলাষ্ধ দ্বারা তান এই 
তন্্রশাস্রোন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়োছলেন যে, বরহ্ধ 
ও শীস্ত অভেদ, একক এবং আঘ্বতীয়। তাই কথা- 
প্রসঙ্গে যেখানেই ব্রহ্ধ ও শান্তর কথা এসেছে সেখানেই 
[তান দরল দণ্টান্তের দ্বারা এই তত্বাটকে বোঝাতে 
চেয়েছেন। বলেছেন £ “দ্ধ আর শান্ত অভেদ-ষনি 
স্চিদানশ্দ তানই সাঁচ্চদানন্দময়ী । যেমন মাঁণর 
জ্যোতি বললেই মাঁণ বোঝায় । মাঁণ না থাকলে মাঁণর 
জ্যোতি ভাবতে পারা যায় না--মাঁণর জ্যোতি না 
থাকলে মণ ভাবতে পারা যায় না। এক সচ্চিদানম্দ 
শান্তভেদে উপাধিভেদ--তাই নানারপ । যেখানে 
কার্য (সগ্ট-স্থাত-প্রলয় ) সেখানেই শীস্ত। জল 
ম্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুরভ্হার হলেও জল ॥ 
সেই সাঁচ্চদানন্দই আদ্যাশান্ত__যান স্যাম্ট-দ্ছাতি" 
প্রলয় করেন |” 

তন্রোন্ত সাধনার 'সিদ্ধান্ত এই চৈতন্যময়ী ল্রক্ষ- 
শান্তকে উপলাব্ধ করা-.-যে-শাস্ত জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াময়শ 
অর্থাৎ যান অনম্তজ্ঞানসম্পন্নাগধাঁন অনস্তইচ্ছাশীস্ত- 
সম্পন্না-্যাঁর ইচ্ছামান্রেই অনাদকাল ধরে সৃণ্টি 
স্থৃতি প্রলয় হচ্ছে, এবং যান অনন্তাক্রয়াশাস্তসম্পন্না 
_ “যান বক্রিয়াময়শ বা লীলাময়শ হয়ে আবরাম সৃষ্টি 
আদ লীলা করছেন। আবার যখন তান এসব কিছ 
করছেন না তখন তান 'নাঁক্ুয়, নিশ্চল পরমশিব-- 
এটাই তন্মোন্ত শিবশান্ততত্ব বা সিদ্ধান্ত । শ্রীরামকৃক 
ধনজ জীবনে কঠোর সাধনার দ্বারা এই তত্বাট উপলব্ধি 
করে সকল মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। 


কবীর ৫ শ্রীরামকুষ 


অলোককুমার যুধোপাধ্যায় 


ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্ত-সাধক কবীর । 
কবীরের জীবনকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত- 
দ্বৈধতা আছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন 
যে কবীরের জন্ম হয়েছিল চতুর্দশ শতকের শেষে। 
কেউ কেউ বলেন তিনি একশ বছর বেচে ছিলেন, 
কেউ বলেন তারও বৌশ। অরাঁৎ মোটামুটিভাবে 
বলা যায় যে, আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে কবীর 
জীবিত ছিলেন। কবীরের ষুগের সামাজিক ছবি 
ও উনাঁবংশ শতাব্দীর সামাঁজক ছাবর মধ্যে বহ্‌ 
আমল থাকলেও বেশ গকছ7 মলও আছে । তখনও 
সাম্প্রদায়িক '্ন্দৰ ছিল সমাজদেহের প্রকট ব্যাধগ্ীলর 
অন্যতম । আজও তা দূর হয়ান। ভারতের প্রাণপাঁখ 
হল ধর্ম, আর সেই ধর্নকে নিয়েই যুগে যুগে চলে 
এসেছে ঝগড়া, মারামারি, অশান্তি। ধমের মধ্যে 
গ্লানি জন্মেছে প্রায়ই । সেকারণে অধর্মকে রুখতে ও 


ভিজিটর জািরিজার। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর মহত্প্রাণ উশ্বরপ্রেমী 
কবীরের চিন্ত। ও উপর্দেশ এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পুকুষ শ্রীরানকৃঞ্চের 
ঈশ্বরচিন্তা ও উপদেশ যেন একই শ্তুরে 
বাধা। বিরোধের কারণ ও সমন্বয়ের 
রূপরেখা! দুই মহাপুরুষই জানিয়ে গেছেন 
সহজ সরল হাদরগ্রাহী ভাষায়। সে-বাণী 
উর্বর মস্তিক্ষের লোকমনোরগ্জনকারী অসার 
ভাষণ নর । হৃদয়ানুভূতির স্বতঃপ্রকাশ। 
পশ্চিমী বস্তবাদী সভ্যতায় মানবজীবনের 
উন্দেগ্য হল অধিক সুখ অর্থাৎ “কাম-কাঞ্চম 
লাভ। কিন্ত কাম-কার্চন ছাড়! অন্য কিছুর 
মধ্যেও যে ছ্ুখ থাকতে পারে, জীবনের লক্ষ্য 
যে অন্য কিছু হতে পারে তা বার বার 
শুনিয়েছেন ভারতের ছুই সন্ত-সাধক। যুগের 
তফাতে থাকার কারণে স্ভীদের ভাব প্রকাশের 
তাষ। তি হলেও মুগ ভাবন! ও চিন্ত! অনিন্ন। 


ধর্মকে রক্ষা করার জন্য অবতার পর্ষদের আসতেও 
হয়েছে বারবার । ভারতের মাটি পাঁবন্ন হলেও এ- 
দেশেই ঈশ্বরকে বারবার আসতে হয়েছে। 
কবীর অবতার-পুরুষ ছিলেন অথবা 'ছলেন না, 
এ প্রশ্ন আমাদের নয়॥। আমরা একটা 'জানসই 
লক্ষ্য করার চেস্টা করোছ, এই মহতপ্রাণ ঈশ্বর- 
প্রেঘ'র চিন্তা ও উপদেশ এবং উনাবংশ শতাব্দীর 
শ্রেষ্ঠ ধমাঁয় পুরুষ শ্রীরামকষের ঈশ্বরাঁচন্তা ও 
উপদেশ যেন একই সুরে বাঁধা । বিরোধের কারণ 
ও সমন্বয়ের রূপরেখা দুই মহাপঃরূষই জানিয়ে 
গেছেন সহজ সরল হৃরয়গ্রাহী ভাষায় । সে-বাণী 
উর্বর মান্তঙ্কের লোকমনোরঞ্জনকারী অসার ভাষণ 
নয় ।'হাদয়ানুভ্ঞীতর স্বতঃপ্রকাশ ॥ পাণ্চমী বস্তুবাদী 
সভ্যতায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল আঁধক সুখ 
অর্থাৎ 'কাম-কাণ্ন' লাভ। কিন্তু কাম-কাণ্ন ছাড়া 
অন্য 'কছর মধোও যে সখ থাকতে পারে, 
জীবনের লক্ষ্য যে অনা কিছ হতে পারে তা বারবার 
শহানয়েছেন ভারতের এই দুই সন্ত-সাধক। যুগের 
তফাতে থাকার কারণে তাঁদের ভাব প্রকাশের ভাষা 
ভিন্ন হলেও মূল ভাবনা ও চিন্তা আভন্ন ৷ 
গত শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেলেন, মানব- 
জীবনের লক্ষা হল ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরদর্শনই 
মানব জীবনের উদ্দেশ্য । আজ থেকে প্রায় পঁচিশ 
বছর আগে কবীরও বলে গেছেন রাম্রঘুনাথকে 
পাওয়া জীবনের উদ্দেশ্য । শ্রীরামকৃফের কাছে 
মা-ই সব। তাঁকে পেল সখ, না পেলেই দঃখ। 
কবীরের কাছে রাম'ই সব। রামই তাঁর প্রভু, 
স্বামী । তাঁকে না পেলে দুঃখ, পেলেই সুখ 2 
"স ঈ* বিন দরদ করেজে হোয় 
কহত কবীর সুনো ভাই প্যারে 
সাঈ" মলে সুখ হোয় ।৮% 
একবার তাঁর সন্ধান পেলে আর এই পূতুল 
খেলো ভাল লাগে না। তাঁকে না পাওয়া পধন্ত 


* কবীরের পদগযাঁল উপেন্্রকুমার দাসের “ভন্ত কবার' গ্রন্থ . (শঙ্খ প্রকাশনশী কলকাতা ) থেকে গহোঁত। 


কারক, ১৩৯৫ ] 


চলে পতুল খেলা! ঠাকুর বলছেন £ “কচি- 
মেয়েরা পুতুল খেলা কতদিন করে? যতদিন না 
[বিবাহ হয়। 'ববাহ হলে পতুলগুলি পেটরায় 
তুলে ফেলে ।” স্বামীকে পেলে পুতুলের প্রয়োজন 
নেই। ততন্ত কবীরও বলেছেন, পূতুল ফেলে দেও 


“গাঁড়য়া গুড়বা সপঃসুপালয়া 
তঁজ দে রাধ লারকৈয়া খেলনকণী।” 


কিন্তু তাঁকে চাইলেই 'কি পাওয়া ধায় ? একবার 
দেখার জন্য কত সাধনা, কত পাঁরশ্রম । এক জন্মে 
নয়, বহু জন্মের সাধনা চাই। কবাঁর বলছেন £ 
“সাঈ* সে লগন কঠিন হৈ ভাঈ ।* 

কঠিন হলেও হতাশার কারণ নেই। তাঁকে 
পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য চাই তাঁর প্রতি 
ভালবামার টান। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু চাই 
না, অন্য কিছহতেই তাণ্ নেই, এমন অনুভূতি 
প্রয়োজন । এই টান, একাগ্রতা কেন হওয়া চাই 
তা বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন £ “তার কিছু লক্ষণ 
আছে। ঈশ্বরীয় কথা বই আর বক; শুনতে 
ভাল লাগে না ।:* যেমন সাত সমদুদ্রু, গঙ্গা, যমুনা 
নদী সব তাতে জল রয়েছে, কন্তু চাতক বৃণ্টর জল 
চাচ্ছে, তৃষ্ণাতে ছাত ফেটে যাচ্ছে তব্‌ অন্য জল খাবে 
না।” কবাীরও বললেন, চাতক যেমন বারাবশ্দুর 
[পয়াপী তেমন পিয়াস হয়ে প্রিয় প্রয় বলে 
ডাকতে হবে। রলাতাদন 'পপাসায় ছটফট করছে 
তবু অন্য জল চাতকের চলবে না £ 


“সে পপাীহা প্যাসে ব্শ্দকা পিয়া রট লাঈ। 
প্যাসে প্রাণ তড়ফে তড়ফৈ দিনরাত ওর না ভাঈ |” 


ঈ*বরের প্রাতি টান এমনই হতে হবে যাতে সকল 
বাধা 'বিপদকে তুচ্ছ মনে হবে। তীব্র টান চাই। 
ঠাকুর টানের তীব্রতা বোঝাবার জন্য বললেন তিন 
টান একত্র হলে তবে 1তাঁন দেখা দেন। বষরীর 
বিষয়ের উপর । মায়ের সন্তানের উপর আর সতার 
পাঁতর উপর টান। কবীরও টানের তীব্রতা বোঝাতে 
অনুরূপ উপমার ব্যবহার করেছেন । তান বললেন £ 
শব্দ ভালবেসে মৃগ যেমন শব্দ শুনতে গিয়ে ব্যাধের 
হাতে প্রাণ দেয়, সতাঁ যেমন স্বামীকে ভালবেসে 
জ্বামীর অনুগাম? হয়ে চিতায় আরোহণ করে সেই 
রকম টান চাই £ 


কবার ও শ্রীরাম 


৬৯৭ 


“জৈসে মিরগা শব্দ সনেহী শব্দ সুননকো জাঈ। 
শব্দ সুনৈ ওর প্রাণদান দে তাঁনকো নাহি* ডরাই। 
জৈসে সতী চঢ়ী সত উপর নিয়লাকন রাঃ মন ভাঈ ।” 


ঠাকুর বলছেন, ঈশবরলাভের জন্য বৈরাগ্য ও 
ব্যাকুলতা চাই। “যার তীব্র বৈরাগ্য তার প্রাণ 
ভগবানের জন্য ব্যাকুল। মার প্রাণ যেমন পেটের 
ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য সে ভগবান 
1ভন্ন আর কিছ; চায় না।» কবীর গ্রেম-বৈরাগ্যের 
কথা বললেন। প্রেম-বৈরাগ্য ছাড়া পরম সংখসাগরের 
সন্ধান পাওয়া মায় না। “সুঝত নাহ পরম 
সুখ সাগর 'বনা প্রেম বৈরাগ রে।” শ্রীরামকৃ 
বললেনঃ “সাধনের শেষ কণা তুমি মা আম 
তোমার ছেলে ।৮ ভন্ত কবীরও তাঁর উপাস্য 
শ্রীরামকে উদ্দেশ করে বলছেন £ হরি তুম আমার 
জননী, আম তোমার বালক। “হার জননী" মৈশ 
বালক তেরা ।” 


শ্রীপ্নামকৃষ্ণ বলছেন £ সকল প্রকার সংশয়, 
অহঙ্কার, আঁভমান ত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 
ঈশ্বরের কাছে 'নবেদন করে বলতে হযে আম 
তোমার দাস, আম কিছুই নই, যা করাও, যেমন 
করাও তাই কার । তুমিই সব। নাহং নাহং, 
তুহন" তুহন'। 

ভস্ক কবারও ধলেছেন 8 আমার মনের সংশয় 
দূর হয়েছে তখন যখন আম তাঁর দাসী হলাম । যখন 
হলাম ধাীলর সমান খন প্রভু অন্তরে এলেন। 
“মেরৈ মন কা সংসৈ ভাগা জব দাস ভঙঈ থাক 
বরাবার সাঁহব অন্তর খোলা ।” কবীর আরও 
বললেন, যে মন থেকে অহংভাব দর করতে পেরেছে 
সেই ব্যান্তই ভবনদী পার হতে পারে। “সাধো 
সোজন উতরে পারা জিন মন তৈ* আপা ভারা ।» 
আভিমান দ্‌র করতে পারলে শুধু ভগবানকে পাওয়া 
নয়, ভন্তই ভগবানের সমান হয়ে ওঠে। “কহে 
কবীর জান গয়া আভমানা। সো ভগতা ভগবন্ত 
সমানাঁ ।» 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বরের প্রতি হনৃমানের 
মতো দাস্যভাব চাই। কবীরের পদেও এ একই 
কথা পাই। কবীর বলেছেন £ আম রামের কুকুর । 
আমার গলায় রামের দাঁড় । তিনি যোঁদকে টানেন 


৬৯৮ 


সোৌঁদকেই যাই । হার যেমন রাখেন তেমন থাঁক 
আর যা দেন তাই খাই ঃ 


“কবীর কৃতা রামকা-- 
গলৈ রামকা জেবড়ী 
জিত খেৈ*ঠ 'তিত জাউ*। 
জু*হার রাখে তুণ্য রহেশ 
জো দেবৈ সো খাউ"।” 


ঠাকুর বলছেন £ ধন-যৌবন ধিছুরই গর্ব 
করা ঠিকনয়। সবই অসার আনত্য। কবাীরও 
বলেছেন £ 


“ধন জোবন কো গরব না কাজে ।” 


ঈশবরকে পাবার জন্য চাই একাগ্রতা, ব্যাকুলতা । 
মনে হবে তানি ছাড়া জীবনই ব্‌থা। ঠাকুরের 
ভাষায়-_-“আমার সব আছে, কোন অভাব নেই, 
কিন্তু কিছ ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য 
একলা একলা কাদে ।..'রাগভান্ত প্রেমাভান্ত ঈশ্বরে 
আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা এলে কোন বাঁধানয়ম 
থাকে না।” কবীরের পদে সেই একই সরের 
সন্ধান পাই। কবীর বলছেন, আম তোমার 
দাসী। তুমি আমার কতাঁ। দিনের বেলা আম 
যেতে পার না। রাতে আমার ঘুম হয় না। 
ঘরদোর আমার ভাল লাগে না। শয্যা আমার 
শত্রু, হয়েছে। প্রিয়তম হয় তুম এসে আমায় 
আপন করে নাও নয় আম এই প্রাণ ত্যাগ কার ঃ 


“দবস ন ভুখ রৈন নাহ" নিদ্রা ঘর অজনা ন সুহায় 
সেজারয়া বৈরন ভঙ্ঈ হমকো জাগত রৈন বহায় । 

হম তো তুমারী দাসী.সজনা তুম হমরে ভরতার 

কৈ হম প্রাণ তজাত হৈ প্যারে কৈ,অপান কর লেব।» 


আমরা জানি ঠাকুর শ্রীরামকৃফও সরল শিশুর 
মতো “দেখা দেনা, দেখা দেমা, বলে ব্যাকুল হয়ে 
কে"দেছেন, শেষে দেখা না পাওয়ার'দঃ$খে আত্মহত্যা 
করার চেষ্টাও করেছেন।। দুদ্দম তাঁর সেই ব্যাকুলতা ৷ 
তান বলতেন, ব্যাকুলতা শুধু মুখের হলে চলবে না, 
অন্তরের ব্যাকলতা চাই। শুধু মুখের কথায় যদি 
হতো তবে পাণ্ডত ব্রাহ্মণ সবাই মুক্তি গেত। 
িয়াপাথ দিনরাত হরে কেন্ট বলে, 'বাল্পতে ধরলে 
হরির নাম তার মুখে আসে না, কণ্যা কণ্যা কয়ে। 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বধ -১০ম সংখ্যা 


ঠাকুর আরও বললেন, “াসাম্ধ খেলে নেশা হয়, 
আনন্দ হয়। খেলে না, কিছুই করলে না, বসে 
বসে বলছ, গসাম্ধ 'সিদ্ধি। তাহলে কি নেশা হয়, 
আনন্দ হয় ?” 

ঠাকুরের উপমায় কবীরের পদ প্রাতধৰ্নত 
হয়েছে । তান বলছেন-__পাঁণ্ডত মিছে কথা 
বলে। রাম রাম বললেই যদ দুনিয়ার লোক 
উদ্ধার পায় তা হলে চাঁন চান বললেও তো মুখ 
ধমান্ট হবে। টিয়াপাখ যতক্ষণ মানুষের সঙ্গে 
ততক্ষণ “হার হার বলে কিন্তু জঙ্গলে উড়ে গেলে 
নামের কথা মনে পড়ে না। যার অন্তরে প্রেম 
জন্মায়ান তাকে বেধে যমপুরীতে নিয়ে যাবে £ 


“পাণ্ডত বাদ বদন্তে ঝুঠা 

রাম কহশা দহানয়া গাত পাবৈ। 

খাঁড কহ্যা মুখ মীঠা নরকৈ সাথ সংবা হরি বোলে 
হাঁর পাঁরতাপ ন জাবৈ জ্বো করহ“*ডীঁড় জাই জঙ্গলমে" 
বহুরি ন সৃরতৈ* আনে | - 

কহৈ কবীর প্রেম নাহ" উপজ্ো 

বান্ধ্যৌ জমপন্রী,জাসী |» 


কাঁলষুগে ঈশ্বরের নাম-গানই জীবের মবুস্তির 
উপায়। ঠাকুর সেকথা বহুবার বলেছেন। কাঁলতে 
অন্নগত প্রাণ । সে-যুগের মুনি খাঁষদের মতো যজ্ঞ 
তপস্যাঁদ করা এ যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । 
ঠাকুর তাই বলেছেন 8 “হাততাল "দিয়ে সকালে 
বিকালে হারনাম করবে, হরিবোল বলে ।” ঠাকুর 
অজামিলের গঞ্প শ্াীনয়ে বলেছেন পাপী অজামিল 
মরার সময় কেবল নারায়ণ নাম উচ্চারণ করার 
জন্যই শ্নৃন্ত পেয়ে গেল। ভম্ত কবীর সেই নাম 
মাহাত্ম্য স্মরণ করে বলেছেন।রাম নাম স্মরণ কর। 
কেবল-শ্রীরামের,নাম উচ্চারণ করে অজামল, গজ ও 
গাঁণকা পার হয়ে গেল £ 


“মনরে রাঁম সামার, রাঁম সুমা, রাম সামার ভাঈ। 
রাঁম নাঁম সামরণ 'বনা বাড়ত'হৈ আঁধকাঈ | 
অজামেল গজ গাঁণকা পাঁতত করম কীনহাঁ । 

তেউ উতার পারি গয়ে রাঁম নাম লীনহাঁ।* 


যে তাঁর নামের অমল রস একবার চেখেছে সে 
গাঁণকাই হোক আর সদন কসাই-ই হোক সে তরে 
গেছে £ 


কাক, ৯৩৯৫ ] 


“1পয়ত 'পিয়ালা ভয়ে মতৰালা 
পায়ো নাম মিটী দুচিতাই 

জো জন নাম অমল রস চাখা, 
তর গঈ গাঁণকা সদন কসাই |” 


প্‌জা, আহক; ব্রত উপবাস গৌণ ব্যাপার। 
আসল হল তাঁতে অনুরাগ । ঠাকুর বলছেন ঃ 
“যখন হারনামে কালী নামে রাম নামে চক্ষে জল 
আসে তখন সম্ধ্যা কব্চাঁদর 'কছুই প্রয়োজন 
নাই । ঠিক একই কথা শাঁনয়েছেন কবীর । মনে 
হয় কবীরের কথাই যেন চারশ বছর পর প্রাতিধৰানত 
হয়েছে শ্রীরামকৃষের কণ্ঠে । 

কবীর বলছেন,মনের মধ্যে খোঁজ । সব কিছুই 
আছে তোমারই মধো £ “জ্রো কুছ খোজৌ সো 
তুমহণ্শ মাহ* কাহে কৌ ভরমৈ* বাহরি ।” শ্রীরামকৃফ 
বলছেন £ “খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ৮ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ ঈ"বরকে মান্দর, মসাঁজদে 
খোঁজার প্রয়োজন নেই ৷ তান সকল জীবের মধোই 
বর্তমান । ঘটে ঘটে 'যান বিরাজ করছেন। 
কবীরও বলছেন সেই কথা ঃ 


"কহৈ কবীর রমতা সেশী রমনা দেহন বাদ ন খোই। 
মোকো কহাঁ টে বন্দে মৈ তো তেরে পাসমে”, 

না মৈ" দেবল না মৈ মসাঁঞ্জদ না কাবে কৈলাস মে”। 
কহৈ* কবীর সুনো 'সাধো সব স্বাঁসোকী স্বাঁস মে” ।” 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈ*বর 'সকল জীবের মধ্যেই 
বিরাজ করছেন। তখর্থে তাঁর ক এমন বোঁশ প্রকাশ ? 
তান তাই গশবজ্ঞানে জীব সেবার কথা বলেছেন । 
কারণ ঘটে ঘটে যে নারায়ণ বিরাজ করছেন । 

কবর বলছেন তর্থ মাত সব রামের মধ্যেই 
রয়েছে । বাইরে কেন তাঁকে খুজে মরবে? যত 
নরনারী সব তাঁরই রূপ £ 


“তীরথ মূরত রাম নিবাসী বাহর করে কো হেরা 
দলমে* খোজ দিলাহমে* খোজৌ ইহে* করীমা রামা। 
জেতে ওরত মরদ উপানী সো সব রূপ তুমহারা |” 


কবীর ও শ্রীরাম 


৬৯৯ 


শ্রীরাম বলছেন £ এক রাম তাঁর হাজার 
নাম। যাকে হিন্দুরা ভগবান বলে, তাকেই 
মুসলমানরা বলে “আল্লা” গ্রীন্টানরা বলে গড? । 
কবপরও বলছেন তাই। বলছেন, দুই" জগদী*বর 
কোথা থেকে এলেন? আল্লা, রাম, করীম, কৃ 
এসব, তো হজরতেরই নাম। নামাজ আর পূজা, 
একই । মহাদেব মহম্মদ, ভ্রক্ষা আদম সব তাঁকেই 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন £ এক রাম তার হাজার 
নাম। যাকে হিন্দুর! ভগবান বলে, তাকেই 
মুসলমানর! বলে "আল্লা" গ্রীষ্টানরা বলে গড? । 
কবীরও বলছেন তাই । বলছেন, দুই জগ্দীশ্বর 
কোথা থেকে এলেন? আল্লা, রাম, করীম, 
কৃষ্ণ, এসব তে৷ হজরতেরই নাম। নমাজ 
আর পুজা, একই । মহাদেব, মহম্মদ, ব্রক্ষ। 
আদম সব তাঁকেই বলে। একই জমির 
উপর বাস করছে অথচ কাউকে বল। হচ্ছে 
হিন্দু কাউকে তুরক। একই মাটির ভাঁড় 
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তার নাম। 


বলে। একই জমির উপর বাস করছে অথচ কাউকে 
বলা হচ্ছে হিন্দ? কাউকে তুরক। একই মাটির 
ভাঁড় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তার নাম £ 


“ভাইরে দুই:জগদণীস কহাঁতে আয়া অল্লহ রাম 
করীমা কে সো (হা) হজরত নাম ধরায়া 

ইক 'নমাজ ইক পূজা 

বহশ মহদেব বহী মহ*মদ রক্ষা আদম কাঁহয়ে 

কো হিন্দ; কো তুরক কহাবৈ এক জমী“পর রাহয়ে 
বেগার বেগরি নাম ধরায়ে এক মাটিয়াকে ভাঁড়ে ।” 


আজ জাতীয় সংহতির অভাবে আমাদের দেশ 
গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন । এই ক্লান্ত মুহতে 
ভারতের এই দুই মহাসাধকের চিন্তা ও পরামর্শকে 
যথাযোগ্য মধারদা দিয়ে আম্তিকভাবে গ্রহণ করলেই 
যে আমাদের কল্যাণ তা আজ বুঝতে হবে। 


সন্ন্যাসী-সাৎবাদিক 


শিশির কর 


স্বামী বিবেকানন্দের ভাামকার অন্ত নেই। 
আধূুনিককালে যা সবচেয়ে শান্তশালী গ্রচারবাহন, 
সেখানেও আমরা স্বামীজণীকে অগ্রণী-পুরুষ হিসাবে 
দেখতে পাই । সে-ক্ষেত্রাট হচ্ছে সাংবাঁদকতার ক্ষেত । 
একথা ঠিক বাঙলা সাংবাদকতা বহু বছর আগেই 
শুরু হয়োছল। ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও পান্রকা 
বের হাচ্ছল। কিন্তু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের পক্ষে পান্নকা 
স্বামীজাঁই প্রথম বের করলেন । আর তার অনুসৃতি 
দেখা গেল পরবতাঁ সন্নযাসী-সম্প্রদায়গীলর নানা 
পন্র-পান্রকায় ৷ অন্ততঃ বাঙলা ভাষার প্রথম সন্াসী- 
সাংবাঁদক স্বামী বিবেকানন্দই | শুধু তাই নয়, তাঁর 


স্বানী বিবেকানন্দের ভূমিকার অস্ত নেই। 
আধুনিককালে ঘ! সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচার- 
বাহন সেখানেও আমরা ম্বামীজীকে অগ্রণী 
পুরুষ হিসাবে দেখতে পাই। সে-ক্ষেন্রুটি 
হচ্ছে সাংবাদিকতার ক্ষেত্র । ' এ-কথ| ঠিক 
বাঙল। সাংবাদ্দিকত। বছ বছর আগেই শুরু 
হয়েছিল। ধর্মসন্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও পত্রিকা 
বের হচ্ছল। কিন্তু সন্ম্যাসী-সন্প্র্দায়ের পক্ষে 
পত্রিকা স্বামীজীই প্রথম বের করলেন। আর 
তার অনুস্থতি দেখ! গেল পরবর্তাঁ জঙ্গ্যাসী- 
জন্প্রদ্দায়গুলির নান। পত্র-পন্রিকায়। অন্ততঃ 
বাঙলা ভাষার প্রথম সন্ন্যাসী-সাংবাদিক স্বামী 
বিবেকানন্দই। শুধু তাই'নয়, সার প্রতিষ্ঠিত 
পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তিনি এদেশে 
সন্স্যাসী-সাংবাদ্িকদের একটি পার! সৃষ্টি করে- 
ছিলেন। এই সব সন্গ্যাসী-সাংবার্দিক এখনও 
দেশ-বিদেশে অসংখ্য পত্র-পত্রিক। সম্পাদন 
করে চলেছেন। প্রচার করেছেন ভারতের 
বাণী, ভ্রীরামকৃঞ্ণ ভাবধার।। 

০৫১ 


প্রতিষ্ঠিত পন্ন-পন্রিকাগুলির মাধ্যমে তিনি এদেশে 
সম্যাসী-সাংবাদিকদের একটি ধারা সৃষ্টি করোছিলেন। 
এইসব সম্ন্যাসী-সাংবাদিক এখনও দেশ-বিদেশে অসংখ্য 


পন্র-পান্রকা সম্পাদনা করে চলেছেন। প্রচার করছেন 
ভারতের বাণ+, শ্রীরামকুফের ভাবধারা । শৎকরী প্রসাদ 
বসুর শববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষণ গ্রন্থের 
পণ্চম খণ্ডে এসম্পকে“ বস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। 
নিয়ামত প্রকাশিত সবচেয়ে পুরাতন বাঙলা পান্রকা- 
টির প্রবর্তক তো স্বামীজীই । তান জাতীয় চেতনা 
উদ্বোধনের জন্য যে উদ্বোধন” পান্রকার প্রবর্তন 
করোছলেন প্রায় এক শতাব্দী আগে, সেটিই এখন 
আমাদের দেশের ধর্ম-দর্শন-সংস্কীতি সম্বন্ধীয় সেরা 
পাত্রকা। ইংরেজী মাঁপক প্রবষ্ধ ভারত'-এর 
প্রবর্তকও স্বামীজী। পাক্ষিক ব্রহ্ষবাদন" পান্রিকার 
স্নাও তিনিই করেছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার বাইরেও অসংখ্য 
পন্র-পান্রকা বশ্বজুড়ে আছে, যে-সবের- পিছনে 
আছে অসংখ্য সন্ন্যাসী-সাংবাঁদক। শ্রীচৈতন্যের 
অনুরাগী ও অনুগামণরাও নানা ভাষায় ধর্ম-সংস্কীত 
বিষয়ক অসংখ্য পন্ন-পান্রকা বের করেন । দেশোবিদেশে 
ভারতের অন্যান্য ধর্মস্ঘের সন্ন্যাসী-সাংবাঁদিকরাও 
অনেক পন্র-পান্রকা বের করে আসছেন। নানা 
মত ও পথের সন্্যাসী-সাংবাঁদকদের প্রচেষ্টায় ও 
সম্পাদনায় এদেশে এবং বাবশ্বের অন্যন্ত কত পত্র" 
পান্রকা যে প্রাতাঁদন বের হচ্ছে তার হসাব নেই। 
কিন্তু একথাও একই সঙ্গে স্মরণীয় যে, এদের মল 
প্রেরণা কিন্তু গ্বামীজীই। 

[বিবেকানন্দ নিজে যে পান্নকাগুঁল বের 
করেছেন, তার কথায় আসা যাক। প্রথম 
হচ্ছে পাক্ষিক ররক্ষবাদন? (১৮৯৬)। পরে 
মাঁপক “প্রবৃদ্ধ ভারত (১৮৯৬/১৮৯৮ ) তারপর 
বাঙলা মাসিক উদ্বোধন” । ( উদ্বোধন” পন্িকা 
১৮৯৯ খ্রাণ্টাব্দের প্রথম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত 
হয়ে আসছে । প্রথমে অবশ্য কয়েক বছর এটি 
পাঁক্ষক পান্নকা ছল ।) প্রবৃদ্ধ ভারত” এখনও 
নিয়ামত বের হচ্ছে। তবে ব্র্ষবাঁদন' পরে বদ্ধ 
হয়ে যায়। এটি বের হতো মাদ্রাজ থেকে। এর 
সম্পাদক ছিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল, যান ছিলেন 
স্বামীজীর বিদেশ গমনের প্রধান উদ্যোন্তা। বিদেশে 
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ভারতীয় ভাবধারা ও সংস্কীত প্রচারের জনা এবং 
মিশনারিদের মিথ্যা প্রচারে উত্তর দেবার জন্য 
স্বামীজীর আরও পান্িকা প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। 
সে-খবর তাঁর একাঁট চিঠিতে পাই। ১৮৯৫, ৯ 
সেপ্টেম্বর ম্বামশজী আলাসিঙ্গাকে লেখেন £ 

“আম ইংল*্ড ও আমোরিকা উভয়ন্রই কাগজ বার 
করব, মনে করাছি। সুতরাং কাগজের জন্য যাঁদ 
তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নিভ'র কর, 
তাহলে চলবে না। তোমাদের ছাড়াও আমার অনেক 
[জানিস দেখবার আছে ।” 

আলাসঙ্গা প্রমখকে লেখা বহ্‌ চিঠিতেই 
স্বামীজণ ব্রক্ষবাঁদন” সম্পর্কে লিখেছেন । এথেকে 
সাংবাদিকতা, 'বিশেষ করে পান্নকা সম্পাদনার ক্ষেব্রে, 
স্বামীজী কত সজাগ ও ম্বচ্ছদৃস্টিভাঙ্গর আঁধকারী 
ছিলেন, তা বোঝা যায়। ২৪ অক্টোবর (১১৪ ) 
[তান লেখেন £ “ন্রহ্মবাঁদনের দুটি সংখ্যা পেলাম 
-বেশ হয়েছে । এইরূপ করে চল। কাগজের 
কভারটা আরও একটু ভাল করার চেষ্টা কর, আর 
সধাক্ষপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্গুির ভাষাটা আর একটু 
হাল্কা, অথচ ভাবগুল আর একট: উজ্জল করার 
চেষ্টা কর। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল 
প্রধান প্রধান প্রবন্ধগ্ীলর জন্য রেখে দাও |” ১৬ 
নভেম্বর তান ফের লিখলেন, “ব্রক্ষবাদনের প্রত্যেক 
সংখ্যায় ভাস্ত, যোগ ওজ্ঞান সম্বম্ধে কিছু লেখা 
বেরুনো দরকার । দ্বিতীয়তঃ লেখার ধাঁচটা ভারী 
কটমটে হচ্ছে । একটু যাতে স্বচ্ছ, সরল ও ওজগ্বী 
হয়, তার চেষ্টা কর।” 

্রহ্ষবাঁদনের রচনারীতর কাঠিন্যের বিরুদ্ধে 
আপাতত করেও স্বামীঞজী লিখেছেন (২৩ মার্চ, 
১৮৯৩৬ ) £ “ব্রহ্গবাদনে লম্বা লম্বা সংস্কৃত প্রবন্ধ 
থাকায় ইংলণ্ড ও আমোরকায় ওটা চলার সম্ভাবনা 
বড়ই অল্প 1... তুমি যাঁদ জনসাধারণের উপযয্ত 
করে বেদান্ত সম্বন্ধে লিখতে পার, তবেই ব্রঙ্গবাদন 
জনাপ্রয় হবে নতুবা নয় ।৮ 

এই সব চিঠি থেকে আমরা সাংবাঁদক-্বামীজীর 
মনোভাব ও দাণ্টভাঁঙ্গর স্পপ্ট ধারণা করতে পার। 
পান্তকার আর্ক ও প্রচারের দিকাঁটতেও ছিল 
ম্বুমীজীর বিশেষ লক্ষ্য । 

মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক 


সম্যাসী-সাংবাদক 
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বি. আর. রাজম আয়ারের অকাল মৃত্যুতে পাঁপ্রকাটির 
অপমূতা ঘটে প্রকাশিত হবার দুবছর পরেই 
(জুন, ১৬৯৮ )। এর পর শুরু হয় প্রবৃদ্ধ ভারত 
বা 1109 /১৪1060 [17018-র 'দ্বতীয় পযরি 
(আগস্ট ১৮৯৮ )। এবার নতুন কর্মকেম্দ্র-_ 
আলমোড়া। কয়েক মাস পর প্রবৃদ্ধ ভারতের 
স্থায়ণী কার্ধালয় স্থাঁপত হল আলমোড়া থেকে 
বেশ কয়েক মাইল দূরে মায়াবতাঁতে, সম্পাদক 
_ স্বামী স্বরপানন্দ। তান এই পাল্রকাটিকে 
উচ্চমানে তুলেছিলেন । স্বামীজীও খুব খুশি 
হয়োছলেন তাঁর সম্পাদনার কীতিত্বে। কিন্তু তাঁরও 
অকাল মৃত্যু হয় মান্র ৩৮ বছর বয়সে ১৯০৬ 
ধীন্টাব্দে। এর পর ভগিনী নিবোদতাও প্রবৃদ্ধ ভারতে 
সম্পার্কীয় িখেছেন। পরে স্বামী বিরজানম্দ, 
স্বাম? প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী অশোকানন্দ প্রমুখের লেখায় 
সমৃদ্ধ এই পান্রকাঁটি আজও স্বমাহমায় উদ্ভাসিত । 

বাঁভন্ন ভারতীয় ভাষায় পন্ন-পান্রকা বের করার 
পারকজ্পনা স্বামণীজীর দবীঘদনের | শেষপধন্ত 
বহু বাধা, অস্দাবধা কাটিয়ে রামকৃষ্ণ সবের একমান 
বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন” বের হল ১৪ জানয়ারি, 
১৮৯৯ । 

উচ্চমান অক্ষ রেখে প্রায় শতাব্দীকাল 
নিরবাচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত উদ্বোধন বাঙলা সাংবাঁদ- 
কতার ক্ষেত্লে এক অনন্য স্থানের আঁধকারী । কেউ 
কেউ মনে করেন ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শন সম্পাঁকত 
সামায়ক পর্রগ্ালর মধ্যে উদ্বোধন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
এবং এঁ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ । বাঙলা 
সাহত্যের বকাশেও উদ্বোধনের ভূমিকা উল্লেখ- 
যোগ্য । উদ্বোধন শুধু স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা 
রচনার প্রকাশক্ষেত্র নয়, এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন 
গারশচন্দ্র ঘোষ, রবান্দুনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ তর্ক" 
ভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমল্যচরণ বদ্যাভ্ষণ, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ, স্বামী সারদানন্দ 
প্রমূখও। তবে নিঃসন্দেহে উদ্বোধনের!বিশেষ গোরব 
স্বামী বিবেকানন্দের রচনা বহন। শ্রশৎকরাপ্রসাদ 
বস? লিখেছেন £ “উদ্বোধন িবেকানন্দকে বাঙলা 
লেখক করোছল, এ গৌরব তার চিরাঁদনের। 
পান্নকাঁটর গ্রাত স্বামীজীর অসীম মমত্ব ছিল, সদ্য- 
প্রবর্তিত সম্ঘ-মৃখপন্রের প্রতি দায়িত্বও ছিল অশেষ। 
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অব্তরের তাগিদে যাঁদ নাও হয়, পান্নকার প্রয়োজনে 
তাঁকে লিখতে হয়েছে । না, অন্তরের তাগিদ অঞ্প 
ছল না। পরম গগ্রয় বাঙলা সাহত্যের সঙ্গে যে 
যোগ্ন ছি হয়ে গিয়েছিল, তা পুনঃস্থাপনের ইচ্ছাও 
তাঁর মনে জেগোছল। স্বামীর প্রায় সকল 
মৌলক বাঙলা লেখাই উদ্বোধনে বোৌরয়েছে, উদ্বো- 
ধনের পক্ষে তা সম্পদ, সাধন-চন্তার ক্ষেত্রেও পে 
রচনাপালর গুরুত্ব এমনই ছিল যে, ইংরেজীতে 
অনুবাদ করে অন্যান্য পাণ্রিকা তা প্রকাশ করত। 
স্বামশজী কেবল চিন্তাবস্তুতে উদ্বোধনকে গরায়ান 
করেনান, রাতর ক্ষেত্রেও বাঙলা গদ্যে নতুন ধারার 
সূচনা করেছিলেন ।৮১ 

এমন চলিত বাগুলায় সাংবাদিকতা ও টির 
যে প্রসার ঘটেছে, তার পাঁথক়ৎ স্বামী বিবেকানন্দই 
এবং মাধ্যম এই উদ্বোধন । কুনুদবন্ধূ সেন 
উদ্বোধন-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় € মাঘ, ১৩৫৪) 
লেখেন £ “আজ যে চালত ভাষায় সা'হত্যের প্রসার 
হইয়াছে, তাহার প্রেরণা জোগাইযাছে স্বামীজীর 
বাঙপা রচনা । উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁহার প্লাচ্য ও 
পাশ্চাত্য”, “ভাববার কথা” ও প্পারন্রাজক, প্রভাত 
পুস্তকাকারে মহদুত হইয়া হাজার হাজার 'শাক্ষিত 
বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে । এই প্রসঙ্গে একটি 
ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে অগ্রাসাঙ্গক হইবে না। 
গ্বতায় পায়ের বঙ্গব্শন' প্রকাশের কিছযাদন পরে 
জ্বগয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন 
রান আটটার পর লেখকের নিকট আ সয়া প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য” গ্রন্থথানি চাহলেন। লেখক বাঁললেন, 
“কেন- যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়বার 
অন্য সেধোছ, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চালত বাংলায় 
স্বামী বঙ্গসাহত্যের কেমন নবরপ দিয়েছেন তা 
পড়ে দেখুন ধলে বারংবার অনুরোধ সত্বেও আপাঁন 
গড়তে চানাীন-আজ হঠাং ক প্রয়োজন হল?" 
দীনেশচন্দ্র বলিলেন £ “আমি এইমান্্র রাববাবুর 
নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি । আজ রাবিবাবু 
1ববেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বইখানির অত্যন্ত 
প্রশংসা করাছলেন । আম বইটি পাঁড়ান শুনে তিনি 
ধবাম্মত হলেন। তান বললেন, আপাঁন এখান 


৯১ বিবেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবষ"- শঙ্করণপ্রসাদ 
বস7, &ম খন্ড, ১৯১৮৯, পঃ ৪৯ 


উদ্বোধন 


[ ৯০ ব্--১০খ লংখ্যা 


গগয়ে িববেকানন্দের এই বইখাঁন পড়বেন । চাঁলত 
বাঙলা কেমন জীবস্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে 
পারে, তা পড়লে বুঝবেন ॥ যেমান ভাব, তেমান 
ভাষা, তেমনি সঙ্গম উদার দষ্ট, আর পূুর্ব-পশ্চিমের 
আদর্শ । দেখে অবাক হতে হয়। এছাড়া তান 
আরও শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন। 

পরবতৰ কালে উদ্বোধন, সম্পকে জারও 
চাণঙ্গ্যকর তথা পেয়েছি গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট 
থেকে । স্বামীঞজীী ভারতীয় সংস্কীতির গৌরবময় 
দনগ্ীল তুলে ধরার জন্য উদ্বোধনে গলখতেন। 
তাঁর সেইসব লেখার প্রাতও যে গোয়েন্দাদের 
শ্যেনদ্‌স্টি পড়োছল কে জানত ? গোয়েন্দা রপোর্টে 
(যাঁদও স্বামীজীর মৃত্যুর পর লেখা ) সেসব তথ্য 
পাই। জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের জন্য এইযে 
“উদ্বোধন, পান্নকা, তার একাধক 'নবন্ধ নিয়ে 
বাঙলা সরকারের স্বরাণ্ট্র (রাজনৈতিক )বভাগে বহ; 
ফাইল চালাচাল হয় । সেই লব রপোর্টে আছে 
বিরূপ মব্তব্যও। গোয়েন্দাদের, আমলাদেরও। 
গোপন সরকার ফাইল থেকে জানা যায়, উদ্বোধনে 
প্রকাঁশত স্বামীজীর 'নবন্ধও রাজরোষে পড়েছিল 
তাঁর অন্য লেখার সঙ্গে (প্শাবলী, ভাববার কথা 
প্রভৃতি )। গোপন ফাইল থেকে গোয়েন্দার নোটাটি 
হুবহু তুলে দিচ্ছি ঃ 
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(জীবংকালেই স্বামীজণী রামকৃষ্ণ মিশনের 
কেন্দ্রীয় কাষলিয় বেলুড় থেকে উদ্বোধন, নামে? 
একটি পাঁক্ষক পান্রকা প্রকাশ করোছিলেন। পান্রকা- 
টির একটি সংখ্যায়--যা পরে ১৯০৭ ধ্রান্টাব্দের 
ডিসেম্বরের একটি 'রিপোর্টে খুবই আপাত্বজনক বলে 
বিবেচিত হয়েছে--ম্বামীজী িখোঁছলেন £ তোমরা 
সকলে মোহাব্ট হয়ে আছ। তোমাদের শাসকরা 
তোমাদের বলে, তোমরা হীন, পরাধীন, শীস্তহগন 
এবং তোমরাও তাই সাঁত্য বলে ভাব। আমার 
দেহটাও এই দেশের মাটিতেই তোর হয়েছে, কিন্তু 
আম নিজেকে এরকম ভাবতে 'শাখান। তাই 
যারা আমাদের অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত, ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়, তারাই আঙ্জ আসাকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা 
করছে। এখন চাই শাণত কপাণ আর মরণপণ 
সংগ্রাম ।) 

জীবতকাজেও গ্বামীজীর প্রাত শ্যেন দাষ্ট ছিল 
'প্রঁটশ গোয়েন্দাদের । বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা হতো 
তাঁর গাঁতাঁবাঁধর উপর! নিয়ামত খোলা হতো তাঁর 
চিঠিপন্রও। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর লেখা নিয়ে 
গোয়েন্দারা কত িাশ্তিত 'ছছলেন, গোপন সরকার 
ফাইলে তার 1কছু কিছু তথ্য আছে। পরবতঁ কালে 
যখন বস্নবীরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য বিদেশী 
রাজশান্তর বিরুদ্ধে বৈস্লবিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন, তখন আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে 
ওঠে শ্লান্ডারগ্রাউন্ড প্রেস বা গোপন সংবাদপত্র, পল্র- 
' পাঁন্তুকা, ইঙ্তাহার। স্বাধীন মত প্রকাশের 'বরুদ্ধে 
ব্রাটশ সরকারের সেম্সরের লালাফতার বাঁধন যতই 
কঠিন হয়েছে, জন্ম 'নয়েছে নতুন নতুন গোপন পন্র- 
 গান্রকা। এককালে এইসব গোপন পন্ন-পাঁনকা 
প্রেরণা পেয়েছে স্বামীজীর লেখা ও বস্তা থেকে। 
গোপন সরকার ফাইলে আমলা, গোয়েন্দা ও পলিশ 
কতাঁদের নোটে, রিপোর্টে সে-তথ্য পাই । 

1শকাগোর গব'বজয়ের পর স্বামীজণী দেশে ফিরলে 
কঙ্গকাতায় তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা (২৬ 


সয্যাসী-সাংবাঁদক 


৭০৩ 


' ফেব্রুয়ার, ১৪৯৭ ঘীঃ) জানানো হয়, তার উত্তরে 


কলকাতাবাসী যুবকদের উদ্দেশে তিনি এগয়ে চলার 
যে উদাত্ত আহবান জানান, তা পরে 'বিপৃলভাবে 
প্রভাঁবত করে গোপন পন্র-পান্রকার উদ্যোস্তাদের । 
জবরদস্ত পরলশ কতা টেগার্টের 'রিপো্ে তা আছে। 
[তান লিখেছেন ঃ 
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(কলকাতায় আসার পর তাঁকে যে স্বাগত 
আঁভভাষণ জানানো হয় তার উত্তরে স্বামশ 'বিবেকা- 
নন্দ তাঁর শ্রোতাদের জাগ্রত হবার জন্য আহ্বান 
জানান। তিন বলেন, ওঠ জাগ, এবং লক্ষ্যে 
উপনীত না হওয়া পরন্ত থেম না।১) 

্বাধানতা সংগ্রামীরা বিপুল্ভাবে উদ্বুদ্ধ 
হয়োছিল স্বামণীজীর এ ভাষণে । বিস্লবীদের গোপন 
পন্র-পীন্রকার শীর্ষে থাকত স্বামীজীর এ ভাষণে 
উদ্ধৃতি । এ-সম্পর্কে টেগার্টের মন্তব্য £ 
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(গ্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষের বৃহত্বর 
অগ্চলে গত বর বহুল প্রচারিত 'বিস্মবী প্রচার- 
পাঁস্তকা পলবারটি+র শুরুতে থাকত বিবেকানন্দের 
মন্ঘ্বাণন £ “ওঠ, জাগ এবং লক্ষ্যে উপনীত না 
হওয়া পরন্ত থেম না।”) 

ভারতের সেই প্রথম সবেযাসী-সাংবাদিক গ্বামী 
ণববেকানন্দ আজও আমাদের প্রেরণা 'দচ্ছেন। তারি 
আদর্শে উদ্বষ্ধ হয়ে আজও দেশে-বদেশে বের হচ্ছে 
কত পন্ন-পান্রকা ! 
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রিজিজিয়ন, ধর্ম ও বিপ্লব 


তরুণ সান্যাল 


প্রচালত অর্থে ইংরেজী এরালাঁজয়ন'-এর বাঙলা 
প্রাতশব্দ ধের* । আমরা ইউরোপীয় রিলাজয়ন 
বিষয়ে পঠন-পাঠনজাত আঁভজ্ঞতা ও বহু পাঁণ্ডিতের 
মূল্যায়ন “ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে থাঁকি। বলা- 
বাহুল্য, সে-মলল্যায়নের মধ্যে অনেকখানিই ফাঁক 
রয়েছে । আমাদের বিচারে 'রালাঁজয়ন ও ধর্ম 
কখনও এক নয় । ব্যযৎপাত্বগত অর্থেও পরালাজয়ন 
শব্দাট এসেছে 16116910 ক্রিয়া থেকে, এবং তার আদ 
অর্থ বন্ধন । ধর্ম শব্দাটর শিকড়ে আছে ধৃধাতু 
( ধারণ যেখান থেকে উদ্ভূত )। বন্ধন ও ধারণের 
মধ্যে অর্থ ও ব্যঞ্জনাগত ব্যবধান অবশ্যই লক্ষণীয় । 

[রালাজয়নে অন্ততঃ পাঁচাট স্তর পরম্পরা থাকে। 
যেমন বিশ্বসৃন্টিত্ব বা কসমোলজি, প্রাণ বা 
ধমথলাঁজ, ধমণতত্ব বা থিয়লাজ, উপাসনা বা প্রেয়ার 
এবং আচার-অনুষ্ঠান বা রিছুয়ালস। বোদ্ধ 
রালাজয়ন বাদ দিলে, অন্যান্য সব 'রালাঁজয়নের 
কেশ্দে ঈশ্বর বিরাজ করেন এবং থাকে হ্বগ। 
মাক্সের 'হেগেলের আইনের দর্শনের পর্যালোচনায় 
প্রদত্ত রচনা'র মূল্যায়ন প্রসঙ্গতঃ গ্রাহ্য হবার কথা । 
বাস্তব জীবনে নানা 'নপনড়নের আকুমণে পধহ্দিস্ত 
মানষ গ্ৰর্গে সব নিপীড়ন মুস্ত সুখের কম্পনা 
করে। বান্তব জীবনের 'বিগ্রতীপে এক ওক্টানো 
জীবন সে পরলোকে সন্ধান করে। মাকসের ভাষায় £ 
“যে মানুষ হয় নিজেকে এখনও খুজে পায়নি 
কিংবা নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই, 
রালাঁজর়ন হল তার আত্মচেতনা এবং আত্মসম্মান। 
কিন্তু মানুষ তো জগতের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে-থাকা 
কোন বিমৃত' সত্তা নয়। মানুষ হল মানুষের জগৎ, 
রাষ্টু, সমাজ । এই রাষ্ট্র, এই সমাজই সৃষ্ট করে 
রিলজিয়ন, একটা ওল্টানো জগং-চেতনা, কেননা 
সেগুলি হল একটা ওল্টানো জগং। 'রাঁলাজয়ন 
হল সেই জগতের সাধারণ তত্ব, এর সব্ব্যাপী 
সংক্ষিপ্তসায়। জনবোধ্যরপে এর যৌন্তকতা, এর 
জাধ্যাত্মক মধাদা, এর উদ্দীপনা, এর নোতিক 
প্রেরণা, এর আনূম্ঠানিক প্‌রক, এর সাব্না আর 


ন্যাধযতা প্রাতপাদনের সর্বব্াপণ উংস। এটা হল 
মানব সারমর্মের উদ্ভট বাস্তবায়ন । তাই 'রাঁল- 
জিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল 'রাঁলাজয়ন যে-জগতের 
আধ্যাত্মক সৌরভ সেটার বিরুদ্ধে পরোক্ষে লড়াই । 
*** শ্রালীজিয়ন ক্লেশ হল একই বাস্তব ক্লেশের আভ- 
ব্যাস্ত এবং বাস্তব ক্লেশের বিরুদ্ধে প্রাতবাদও। 
1রালজয়ন হল 'নপণীড়ত জীবের দীর্ঘ*বাস, হাদয়- 
হীন জগতের হাদয়, ঠঠক যেমন সেটা হল আত্মাবহীন 
পরিবেশের আত্মা । 'রাঁলাঁজয়ন হল জনগণের জন্য 
আঁফং।” 

আমাদের নিত্য আলোচনায় মাকসের এঁ 'আফং, 
শব্দাট এত ঘন ঘন উচ্চারিত হয় যে, মাক্স কি 
অর্থে এঁ শব্দট ব্যবহার করেছিলেন, আমরা তা 
ভুলতে বাঁস। শ্রেণী বভন্ত সমাজে দোদণ্ড প্রতা- 
পান্বিত শাসক-শোষক শান্ত যে উৎপাদন-সম্পক 
শোষণ-ব্যবস্থা এবং সমাজ-শাসন চালু রাখে, সেই 
বাস্তব পাথবীতে যেখানে সুখ নেই, শান্তি নেই, 
তারই শব্প্রতীপে কাপত স্বর সাধনা এ 
রাঁণাঁজয়নের অন্তর্গত । তাই মাকসের রিালাজয়ন 
বিরোধতা বা পরালজিয়ন-সমালোচনা হল িলি- 
জিয়ন যার জ্যোতিম্নপ্ডল সেই অশ্রঃউপত্যকার (এই 
পার্থ জীবনের ) সমালোচনার সনব্রগাত।” 

কিন্তু ধর্ম বলতে কি 'রালাজয়ন বুঝব? যে 
কোনও বস্তুর অন্তর্গত স্বভাবই তো তার ধর্ম। 
জলের ধর্ম যেমন তার তারল্য, উশ্চু থেকে নিচুতে 
প্রবাহিত হওয়া, ইত্যাঁদ মানুষেরও তেমান ধর্ম 
আছে। যাকে রবান্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় 
'মানুষের ধম”। সেধর্ম জড়ের ধর্ম, মনুষ্যেতর 
জীবের ধর প্রভৃতি থেকে আলাদা । যে-কোন 
মানুষেরই প্রবৃত্তগত জাীবধম€ রয়েছে, অশন-বসন- 
পোষণের, আশ্রয়ের এবং প্রজননের । এসব জাড়য়ে 
মানুষের যে বিষয়বৃগ্ধি, তা সার্থকতা খোঁজে 
ব্যন্তগত বৈষাঁয়কতায় । এ ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার 
যোগফল মিলেই গড়ে ওঠে মানুষে মানুষে উৎপাদন 
সম্পর্কগুীল, ' যা মানষের সমাজন্লীবনের অর্থ" 
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/নোতক 'ভাত্ত। এ অর্থনোতিক 'ভাত্ব জন্ম দেয় 
তার সমাজসত্তা, “সোশ্যাল বাইং*এর | সেই সোশ্যাল 
বাইংকে মেনে নিয়েও, “স্বার্থ আমাদের যেসব 
প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দোখ 
জীব প্রক্ীতিতে, যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার 
দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বাঁল মনযষ্যত্ব, মানুষের 
ধর্ম।” রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ মানুষের ধর্মও 
সাধারণ মানুষের ধর্ম নয় । “আমাদের অন্তরে এমন 
কে আছেন 'যান মানব অথচ যান ব্যান্তগত মানবকে 
আতন্রম করে “সদা জনানাং হৃদয়ে সান্নীবন্টঃ তান 
সর্বজনীন সর্বকালীন মানব ।” উপানষদের শিক্ষা 
নিয়ে রবান্দ্রনাথ চিনোছলেন িন বিষনান্ত মানু- 
যের। প্রকাতির অন্ধ শান্তর কাছে, বিষম সমাজের 
পাঁড়নের কাছে, এমনাক অন্তর্গত অনাবিত্কৃত হৃদয়ে 
সান্নবিষ্ট মানবের কাছে । প্ধর্ম শব্দের অথ" স্বভাব । 
চেষ্টা করে সাধনা করে স্বভাবকে পাওয়া, কথাটা 
শোনায় গবাবরোধী অথাৎ স্বভাবকে আতিক্রম করে 
্বভাবকে পাওয়া ।৮ ব্যাকরণগত ব্যংপাত্ধ থেকে না 
হয় বলা যাবে, মানূষকে যা ধরে থাকে তা-ই তার 
ধর্ম। ধর্ম সে-অর্থে একেবারেই রিলিজিয়ন নয় । 
যঁদও রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর” নিয়ে অক্পফোডে' 
হবার্ট বন্তুতার নাম 'দিয়োছলেন 'রালাঁজয়ন অব 
ম্যান। স্বয়ং জ্বামী িবেকানন্দও বহুক্ষেত্রে ইংরেজী 
রচনায় ধর্মের প্রাতিশব্দ 'রালাজয়নই ব্যবহার 
করেছেন। তবু দুজনেই 'রালাজয়ন ও ধর্মকে 
আলাদাই দেখেছেন। 

আসলে পাঁশ্চম এঁশয়ায় উদ্ভূত তিনাঁট রাল- 
[জয়ন_- ইহা, খ্রীষ্টান ও ইসলামকেই পশ্চিমী 
পাণ্ডতেরা দীর্ঘাদন ধরে জানতেন। এবং এই 
[তনাট 'রালাজয়নেরই বি*বসৃশ্টতত্ব আত কাছা- 
কাছ, এমনাক তাদের মিথলাঁজর ওজ্ড টেগ্টামেন্ট 
অংশও-এ তিন 'রালাঁজয়নের উত্তরাধিকারী । 
ভারতেও একাধক 'রালজয়ন ছিল (এবং 
আছে )। যেখন বৈফব, শান্ত,।শৈব, সৌর, গাণপত্য | 
সম্ভবতঃ একই ধারায় শিখ, জৈন প্রভাতিও । 'সঞ্টার 
নবোদতার মতে এমনাক বৌদ্ধধর্মও। এরা 
সকলেই ঈশ্বরবাদীও । তবে, এগুলি ছাড়া কট্টর 
বৈদাশ্তিকদের 'রালাঁজয়নে বিশ্বাসী বলা যাবে 
কিনা, জান না। তবে বেদাশ্তবাদীদের মধ্যে 
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অনেকে লোকপ্রয়োজনে 'রিঁলাঁজয়নের সদর্থক 
ভূমিকা অদ্বীকার করেন না, নিজেরা সর্বশেষ 
শাচারে কোন আন্ঠাঁনক পরিলিজিয়নে বিশ্বাসণ 
না হয়েও। স্বয়ং রামকৃষষ পরমহংসদেব বা 
তাঁর 'বস্লবী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ 'ি সাঁত্যই 
কোন আনম্ষ্ঠানিক 'রাঁলাীজয়নে “বাসী ছিলেন 2 
বরং তারা লোকসাধারণের জন্য 'ঘত মত তত 
পথের কথা বলেছিলেন । আমাদের দেশে ধর্ম 
ও 'রাঁলাজয়ন-_ষে প্রায় লোক-লব্জে বদলাবদলি 
করে ব্যবহার করা হয়, সেই তাৎপর্ষে আমরা বহু 
ক্ষেত্রেই ধম” শব্দ ব্যবহার কার 'রালাজয়নকে মনে 
রেখে। কিন্তু আমাদের দেশে ধ্রুপদী সঙ্গীত, নৃত্য, 
কাব্য, চিন্রকলা, ভাস্কধ--রালাজয়নকে ছাঁড়য়ে 
ধর্মকেই আশ্রয় করেছে । এই ধের কথা মনে 
পড়লেই, সর্বজীবে পরমরক্ষের গ্রকাশ আমাদের মনে 
পড়বে । রিালাজয়নের আভধায় বলতে গেলে তা 
হয়ে যাবে শ্রীরামকুফের ভাষায়, ত্র জীব তত্র শিব? । 
বলা বাহুল্য, 'রালাজম়ননে যেহেতু পুরোহিতপ্রথা 
আছে, পুরোহতপ্রথায় সামাজিক উদ্বৃত্তভোগী 
অনৎপাদক সম্প্রদায়ও দেখা যায় । ফলে শ।সককুল 
পুরোহততন্ত্রকে অবশ্যই নিজ শ্রেণীম্বার্থে কাজে 
লাগাতেই পারে। শ্রীতাঁট ভারতীয় 'রালাজয়নে 
বৈকুণ্ঠ বা শিবধামে (যা প্যারাডাইস বা বেহেস্তের 
ভারতীয় সংদ্করণ ) বাস্তব জীবনের যন্জণা-দহঃখহখন 
পরমশান্তির সম্ভাবনার কথা বলা হয়। ইহ- 
জীবনের দুঃখযন্ত্রণার নিরাকরণ আছে যেন 'রাঁল- 
জিয়স পহণ্যাকাদের এসব স্বর্গলোকে । স্বামী 
বিবেকানন্দ কি এমন কোন পরজন্মের সখের কথা 
বলেছিলেন? যে নন্দনলোক দহুঃখদীর্ণ বাস্তব 
পাথবীর উল্টো গ্রাতচ্ছাব ; নাকি তান এই 
ইহলোকেই সমস্থ ও নান্দত জীবন কামনা করে- 
ছিলেন? নিজেকে যে জন্য “সমাজতন্মী' বলেও 
তিনি ঘোষণা করেছিলেন । 

ভারতে ধর্মের পাশাপাশি যেমন একাধিক 
রালজিয়ন রয়েছে, যাদের সমণ্টি করে চলাঁতি কথায় 
পহন্দন় ধর্ম বলা হয়-_এদের মধ্যে রালাজয়নগাল 
বত'মানে বেশ মেশামেশি হয়ে পড়েছে বটে, তবে 
ধর্মের ভাবও একেবারে বাঁজ্ত নয়। তবে প্রায়শই 
দেখা যায়, 'রালাজয়নের অংশটুকু ব্যবহার করে 
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একদল মানূষ অনা অংশকে, ধের অংশকে দুবল 
করে রাখে । তারা তাদের প্রচারের মাধামে শোষক- 
কূলকে সেবা করাই জীবনের সারাংসার বলে মানদষকে 
বোঝায় । এভাবে অন্ধ আনুগত্যের অম্ধতাভীত্তক 
মৌলবাদের তারা উদ্ভব ঘটায়। এমনাক রাম্ট্রকেও 
বশ্য করে নেয় সেই মৌলবাদের কেন্টশবষ্টুরা। 
আমাদের দেশেও পহন্দ; আভধাভাত্তক একদল 
রালাজয়নপন্থী এসব ীকতাবীদের মলো মৌল- 
বাদের প্রশ্রয় দেয় ।॥ এদেশেও যেমন ধাঁমকদের সঙ্গে 
মৌলবাদী 'রলাজয়স সঞ্কীর্ণতাবাদীদের [বিরোধ 
আছে, আছে পশ্চিমী দেশগুলিতেও, আরব-পারস্য- 


লাতিন আমোরকা-আঁককাতেও। লাতিন আমেরিকায় 


বহু বিপ্লবী ধর্মগুরু ধ্রাণ্টীর় 'রালাজয়নের ধর্ম- 
ভাঁত্তক মানাবক অংশকে উধের্ব তুলে ধরেছেন। 
তাঁদের ধর্তত্ব বা িয়লাজকে কেউ কেউ নাম 
দিয়েছেন লিবারেশন থিয়লজ । বলতে 1ম্বধা নেই, 
ভারতে লিবারেশন থিয়লজির তাত্বক রামকৃদেব 
এবং প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ । 


মাস এঙ্গেলস বা লোনন ধম” নিয়ে কোন 
কথা তোলেনান। তুলোছিলেন “রালাজয়ন' নিয়ে। 
নিপীঁড়ত জনগণের উপরে শাসকশ্রেণীর দূর্মর 


পাঁড়নের উপাদান এবং ভাবলোককে 1নশ্চে্ট রাখারঃ 


উপকরণ র্িালজয়নকে নিয়েই মাকসবাদের 
প্রাতিষ্ঠার প্রথমাবাধই তীব্র সমালোচনা । আমরা 
একটু খাঁতয়ে দেখলে বুঝব যে ভারতের ভান্ত 
আন্দোলনের যুগও ছিল তংকালীন চলাতি 
রালাজয়নগ্যালর সমালোচনা, কিন্তু সে-ভস্ত 
আন্দোলন আবার পতনের পরে রালাজিয়নকেই 
ফারয়ে এনোছিল। আমাদের দেশে গত শতকের 
বহাবধ সমাজকল্যাণমূলক আন্দোলন এমনাঁক 
সশস্ সংগ্রামও ( ওয়াহাব-ফরাইজী-সাঁওতাল ) 
রালাজয়নকে হাতিয়ার করে ধর্মে উত্তীর্ণ হতে 
চেয়েছে। ব্রাঙ্গরা 'কম্তু 'রাঁলাজয়নেই ফিরেছেন, 
শ্রীরামকফববেকানন্দ জাতিকে উত্বীর্ণ করতে 
চেয়েছেন ধর্মে । ভারতের ক্ষেত্রেও তাই পুরনো 
উদ্ভদপ্রাতম গ্রামসমাজাভাত্তক 'রালজিয়নের 
[বপ্রতীপে মানবধর্ম প্রাতষ্ঠা করার লড়াইয়ের মধ্যেই 
ছিল মার্কস-কাঁথত এ পরালাজয়নের সমান্ধলাচনা ।, 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


অবশ্য ভারতে রালাজয়ন ছিল 'বিস্তত মধ্যযুগ. 
জুড়ে কেবল প্রথারই অনুসরণ । মানবমুখাঁন 
সৌ্রাতৃত্ব এবং নিপশীড়ত মানুষের এক ধরা 
পড়োছিল ভান্ত আন্দোলনের মানব অন্বেষণে, "মনের 
মানুষ খোঁজার মধ্যে । সে ছিল ধর্ম বোধে 
উজ্জরীবনের 'দিক । 


স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের হীতহাস ব্যাখ্যায় 
আদ অধ্যায়ের ব্রাহ্গণ-শাসন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বলেছেন : রাজশান্ত পর্ধন্ত এই ত্রাক্গণের প্রাধান্য 
স্বীকার করে নিয়েছিল । কেন? তার উত্তর-- 
1নসর্গ-প্রকীত আদম মানবের পক্ষে ভয় ও রহস্যের 
বস্ত- সেই নৈসার্গক জগতের তত্ব ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধি 
বলে আবন্কার করে ফেলোছলেন! সে-কারণে তাঁরা 
অন্য সকলের সম্দ্রমের পান্তর হয়ে উঠেছলেন। 
সংযণ চন্দ্র, তারকা, মেথ-বৃণ্ট, আম্ন প্রভৃতি 
প্রাকীতক বস্তুগুণীলকে 'াভন্ন দেবতার নাম দিয়ে 
্রাহ্মণেরা অপর সকলকে বলোছলেন- এঁ দেবতারা 
ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পাঁদত যজ্ঞের আহীত গ্রহণে 
উৎসুক । অর্থহীন আচার ও সংস্কারের প্রবর্তন ও 
সংরক্ষণের চেষ্টা তাঁরা করেছেন, আবরত অপরের 
ধনন্দা ও সমালোচনা করেছেন, যে-কোন নতুনভাবের 
ঠবরোধতা করেছেন। পরব্ত? ক্ষান্য়-শাসনে 
ক্ষান্নয়রা প্রজাদের ন্যায়সঙ্গত ভক্ষ্য মনে করতেন। 
তাঁরা অনেক সময়েই স্বেচ্ছাচার, অত্যাচারাঁ, শোষণ- 
কারী ও বিলাসী । আর বৈশ্য-শাসন সবাকছুই 
টাকায় কিনে নেয় । ত্রাক্মণের তপ-জপ-বিদ্যান্যাধ্ধ, 
এবং ক্ষাতয়ের অস্ত্র-শস্ত্রতেজ-বীর্য সবই বৈশ্য অর্থের 
বলে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে।. আসলে এই 
সব শোষণ শাসনের অন্যতম বাহন, প্রাতাটি যুগের 
শাসক শান্তর হাতের অস্ম এঁ 'রাঁলাজয়ন। 'কল্তু 
ধর্ম এ থেকে আলাদা ৷ স্বামী বিবেকানন্দের মতে £ 
ধর্মের লক্ষ্যই হচ্ছে-কাজ্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে 
একেবারে নাশ করে ফেলা । যান সনাতন, অসম, 
সর্বব্যাপী এবং সর্ব, তান কোন ব্যান্তাবশেষ 
নন- তন্বমান্্। তুমি, আম সেই তত্বের বাহ্য 
প্রাতিরূপ মান্র। এই অনন্ত তত্ব যত বোশ পারমাণে 
কোন ব্যন্তির ভিতর প্রকাশিত, তিনি তত মহধ। 
শেষে সকলকেই এ তন্বের পর্ণ প্রাতমা্/' হচ্ে 
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হযে। ধর্ম এছাড়া আর কিছুই নয়। এই একত্ 
অনুভব বা প্রেমই এর সাধন। সেকেলে নিজর্শব 
অনুত্ঠান এবং ঈশ্বর সম্বশ্ধীয় পুরাতন ধারণাগযাল 
কুসংস্কারমান্ত। বত'মানেও সেগ্লকে বাঁচয়ে 
রাখার চেষ্ট। কেন? পাশেই ঘখন জীবন ও সতোর 
নদী বয়ে যাচ্ছে তখন আর তৃষাতদের নরদমার 
জল খাওয়ানো কেন 2 "জড়বাদীরাও বলেন, একট 
ৰই বস্তু নেই। তারা সেই আ্বিতীয় বস্তুকে জড় 
নামে আভাহত করেন! আম তাকেই ঈশ্বর বাল। 
এই উীন্তাটর গনগ্লতার্থ নলে এ “নজ্জীব অনুচ্গান 
এবং ঈ*বর সম্বন্ধীর পুরাতন ধারণাগীল” যা 
কুসংস্কার মান, যে “অর্থহীন আচার সংস্কার” 
ইত্যাঁদ যা নতনকে গবরোধতা করে, যে'দণ্টভঙ্গি 
প্রজাদের "ন্যায়সঙ্গত ভঙ্ষ্য' মনে করে, এ বৈশ্য তার 
ণনজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে- এসব নিয়েই 
রালাজয়ন। তবে সেপরালাজয়ন জনগণের কাছে 
'আফিং বইতো কিছ? নয়। আর এ বালানের 
[বিরুদ্ধে লড়াই মাংনইতো শোষর্ণাভাত্তক শ্রেণী- 
সম্পকর্থীলর অবসাংনর জন্যই সংগ্রাম । অর্থাৎ 
সমাঞ্জীব্লবের কাজ । স্বামীজী তো সেকথাই 
বলেছেন । তাই তিন বলেছেন, ভারতে 'রালাজয়নে 
আবঝনবালী, নাস্তিকও ধারক হতে পারেন। 
আবার 'রালাজমনে প্রথল বিশ্বাসী পরম আদ্তকও 
জখববে আচরণখর ত্যাগ, পেম ও মান্বর হিতৈষণার 
অভাবে ধর্মহীন পাষন্ড বলেও পারগাঁণত হওয়ার 
যোগ্য । স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, ঈশ্বরকে 
কেন্দ্রে রেখে বা ঈশবর ব্যাতিরেকেও ধর্মের আস্তত্ব 
থাকে। ধর্মের 'কছু অংশ প্রথায় পারিবতন ঘাঢয়ে 
'রাঁপাজরনের অঙ্গ করা যায় । আবার রিালাজিয়নের 
মধ্যে মানবমুখীন যে অংশটুকু রয়েছে, নিপণীড়তের 
দশর্ঘ*বাসকে উত্তীর্ণ করে বাস্তব বিবি মানবমনান্ততে 
যা কাষ'কর করা যায়, তা ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করে। 
যখন ধর্মের ্লানির উদ্ভব ঘটে, অধর্মের উত্থান 
ঘটে, পঞ্ড়নের জগৎ বিস্তৃত হয়, তখনই সমাজে 


সামাজিক [বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, গ্রয়োক্ষন হয় ধর্ম. 


সংগ্থাপনার । এবং এক্সন্য যুগে যুগে যূগাবতারদের 
উত্থান ঘটে। আর তথাকাথত ধর্মের অথাৎ রাল- 
[জয়নের পারপ্রোক্ষতে এই বুগাবতারগণ পরম 
বগ্জবা ছাড়া 'িছ;ই নন। 


য়ালাজম়ন, ধর্ম ও বিপ্লব 
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আজকের বিশ্ব-প্রোক্ষতে বাত দেশের 
রালজরনে ঝিবাসী মানঃষেরা, ধের অংশট্‌কু 
উধের্ব তুলেই শোষণ ও ভ্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ছেন। 
তাসে মাটন লুথার 'কংএর অনঃসরণেই হোক বা 
আঁককার “কালো খ্রাষ্ট আন্দোলনের মধ্য "দিয়েই 
হোক। নিছক 'রালাজয়ন -যে মানুষকে শ্রাতৃ- 
ভাবাপন্ করে না, দক্ষিণ আ'ফ্রকার শ্বেতাঙ্গ “খ্রীষ্টান 
শাসন থেকেই তা বোঝা যাবে । বোঝা যাবে, প্যালে- 
স্টাইনন আরবাঁবরোধী ইসুদশবালাজয়ন অনুসারী 
রাষ্রবাদীদের ভতীমকা থেকে । আবার থ্াঁণ্টয় 
রাঞ্পাজয়নের মানববাদী ধর্মের অংশট্দকু তুলে ধরে 
লাতন আমেরিকার ক্যাথালক যাধকেরাও সাম্রাজয- 
বাদের বরুদ্ধে এমনকি সশম্ত লড়াইতেও 'পাছয়ে 
থাকছেন না। তারা পারমাণাবক অস্ত্র নাষদ্ধ করার 
দাঁবর আপ্শেগনেও গুরুত্বপূর্ণ ভামকা নচ্ছেন 
ধমণ-বিশবামীরা । আগঞ্তক ও নাস্তক 'ধমণ 
অনুসারীরা স্বভাবতই িিলতে পারেন । মিলেছেনও 
দেশে দেশে । এদেশে পাছে মিল হয় এজন্য একদল 
অন্ধ কুসংম্কারবাী তথাকাঁথত 'রি'লীজয়নে ?বধ্বানন 
ধর্ম ও 'রলাঁজয়নকে এক 'অথে নম্পন্ন করে 
দ্বন্দঘমূলক বস্তুবাদী বঞ্লবীদের বিরোধিতা করে। 
কেননা এ বিস্লবীরা ধর্মকে আঁফং ঘোষণা করেছে, 
সূতরাং তাদের সঙ্গ সব্দা পারত্যাজ্য। আমাদের 
দেশেও একদল মাক্সবাদে স্বঘোঁষধত বিশ্বাস 
আছেন, যাঁরা একই ভাবে ধর্ম ও 'রাঁলজীজিয়নকে 
একার্থ করে যে-কোন ভাবে ধর্ম নামটারও 'বরোধতা 
করেন। তাঁরা ভারতীয় ইতিহাসের ধারাটিকেই 
বোঝেনান। ভারতেও শ্রেণনম্বন্দৰ বরালাজয়ন বনাম 
ধের দ্বন্দ রূপ নয়েছে যুগে যুগে আচরণে ও 
ভাবাদর্শের জগতে । স্বামী বিবেকানন্দ সেই 
ইতিহাসকে বুঝোঁছিলেন। তার ব্যাখ্যাও করোছলেন। 
আধ্ীনক ভারতের প্রধান ধর্মপুরুষ স্বামী 'ববেকা- 
নশ্দের নিজেকে সোশ্যালিস্ট। ঘোষণার তাংপয 
আমাদের দেশের জাতপাতবাদী ও মৌলবাদীদের, 
নানা 'রালাজয়নের অনুসারীদের বুঝতে ভুল হয়ান। 
তাই তাঁর ব্যাখ্যাকে তাঁরাও সামনে আনতে চান না 
নিজ স্বাথ্থেই। আবার মাকসপন্থী 'বিস্লবীরাও 
একপেশে ধারণার ফলে, ভারতে ধর্মের ভূমিকাকে 
যথোপযযস্ত মূল্যায়ন করতে পারছেন না। 





মায়ের গজা শেষ হইল? মা স্বস্থানে যাত্রা 
কারবেন।--“গচ্ছ গচ্ছ পরং চ্থছানং যন্ত দেবো 
মহেম্বরঃ। মম চান:গ্রহাথয়ি পুনরাগমনায় ৮৮ ॥ মা! 
মহাদেব যেখানে আছেন এমন শ্রেম্ঠস্থানে গমন 
করুন। আমাকে কৃপা করিতে কিন্তু ভুলিবেন না; 
শীঘ্রই আবার আসবেন। 

মাবাড় আলো করে ছিলেন। কত গমগ্রমে 
ছিল, কত জাঁক জমক ছিল, কতই আনন্দোংসব 
হতোছিল। আজ ঘর আধার করে, মন আঁধার করে 
চলে গেলেন! মাকে পাঠাইয়া, মাকে পেশীছিয়া 
দিয়া আঁসরা, চ।ারাদক অন্ধকার দেখিতেছি-_ 
চাঁরাদক ফাঁকা; সকলেই বিমর্ষ; কেহ কেহ দীর্ঘ 
নিঃ*বাস ফোলতেছেন; কেহ কেহ বসে কাঁদতে- 
ছেন। শোকে সকলেই কাতর ; কেবল বাটার লোক 
নয়,_-আত্মীয়-্বন্ধূগণ, পাড়াপড়শগণ, আঁতাঁথ- 
অভ্যাগতগণ, অপরাপর লোকজন-_-সকলেই শোক- 
তথ্চ। মা। আবার কবে আদবে ? মা, অন্তরের 
সাঁহত ভান্তভরে যেন তোমায় ডাকতে পাঁর। 

ভন্তর কথা দূরে থাকুক, সেই ছেলেবেলাকার 
'মা' বলাও ভূলে গোছ।-মা। “কুপন যাঁদও হয়, 
কুমাতা কখন নয়” ; ছেলেবেলায় যেমন গর্ভধারিণীর 
বেশে আমায় কোলে নিতে, সেইরূপ আবার একবার 
কোলে নাও মা। আবার একবার সেইরূপ গ্নেহভরে 
ছেলের পানে চাও মা। মা” বলে ডাকতে যে একেবারে 
ভুলে গোছ ॥| সেইরূপ স্নেহমর়ী মা'র বেশে সুমহখে 
দাঁড়াও__আবার “মা” বলতে শিখাও মা। মা, তুমি না 
দয়া করলে, কে করবে? তুমি না শিখালে কে শিখাবে 
মা? আহা । “মা” কি মধূমাখা নাম। এনাম সাধ 
[মিটিয়ে নিতে পারলূম না! ছেলেবেলায় যেমন গভ'" 
ধাঁরণীকে অন্তরের সাহত “মা” বলে ডাকতে পারতুম 
তেমান প্রাণের সাহত যেন তোমায় ডাকতে পার । 

মা! তোমায় যেমন ভন্ত করব মনে করছি 
তেমান করে যেন সকলকেই ভক্ত করতে পারি। 


তাতীতের পুহ্ঠা থেকে 
বিজ্ম্ব। 


২৪শে আম্বিন, ১৩০৬ সাল 


স্বামী ত্রিগুণাভীতানন্দ 


তেমানিশনর্মল চোখে যেন সকলকেই দেখতে পারি। 
মনের মান্য হতে যেন রক্ষা পাই। 

মা আসতে গেছেন ; আর ভেবে ক হবে বলুন? 
মা মঙ্গল'করবেন ; সকলে একান্ত হউন ; শাশ্তজল 
গ্রহণ করুন,_“ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃন্ধশ্রবাঃ বস্তি নঃ 
প্ষা বিশ্ববেদাঃ স্বাস্ত নম্তাক্ষোহারঘ্টনোমঃ 
স্বাস্ত নো বৃহস্পাঁতদর্ধাতু । ও স্বা্ত, ও ম্বাস্ত, 
ও ম্বাস্ত ৮ 

পু সুরাম্ত্বামাভাষগগ্তু ব্রক্ষাবফৃমহেশ্বরাঃ | 
বাসুদেবো জগনাথস্তথা সংকর্ষণঃ প্রভূঃ । প্রদযাধ্নন্চা- 
নিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখন্ডলোহাগ্নভ- 
গবান্‌ যমো বৈ নৈধতস্তথা বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনা- 


ধ্ক্ষদতথা শিবঃ | ব্ুন্ষণা সাহতঃ শেষো দিকপালাঃ 
পান্তু তেসদা। কীঁতি্লক্ষমীধ্শাতমেধা পুষ্টিঃ 
শ্রদ্ধা ক্ষমা মাঁতঃ। বুপ্ধিলঘ্জা বপঃ শান্তিঙ্তুষ্টিঃ 
কান্তিশ্চ মাতরঃ।:"" এতে ত্বামভিষিগ্ন্তু ধর্মকামার্থ- 
সদ্ধয়ে ।৮__ 


ইন্দ্রাদ দেবগণ মঙ্গল করুন । বৃহঙ্পাঁত প্রভাত 
শুভ হউন । ব্রক্ধা বিষ মহেম্বর, যম, বরূ, পবন 
ধনরাজ কুবের প্রভাতি সকলে এই মন্বপত বার 
প্রক্ষেপ কারতেছেন। কাতি+ ধৃতি, লক্ষমী, মেধা, 
শ্রদ্ধা, ক্ষমা, বাঁদ্ধ, লম্জা, তুণ্ট, শান্ত প্রভাত 
মাতৃকাগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁরাও 
আমাদগের ধমাদিচতুর্ধগ-সাম্ধর জন্য শিরোপার 
শান্তিবার সেচন করিতেছেন। সর্বতোভাবে মঙ্গল 
হউক। ও স্বস্তু, ও জ্বন্তু, ও ম্বস্তু। 

মা ব্রন্ষময় এসেছিলেন,--বাটী পাঁবন্ন করে গেছেন, 
দেশ পাবন্তর করে গেছেন, আমাদিগের সকলকেই 
পবিত্র করে গেছেন । তাঁহার স্পন্ট বারি আমাঁদিগের 
গাত্রে পাঁড়য়াছে। সকলে ধন্য হইয়া গিয়াছি। 
আমাদিগের আত্মীয়-ব্ধুবর্গ, পাঠক ও গ্রাহকবর্গ, 
দেশের যাবতীয় লোক, পাথবীর যাবতীয় পদাথ, 
সকলকারই মঙ্গল হউক ; শ্রীবাম্ধ' হউক ; হাঁঘ্ধবৃত্ি 
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সং'হউক ; সকলে সর্বতোভাবে শান্তলাভ করুন ; 
ধরা স্বর্গধাম হউক ; বাঁলতে যেন পার-_-আমরা 
বক্ষময়ণীর সন্তান । 

মা এসেছিলেন ।-_মা'র পাদপদ্ম স্পর্শ করে 
সকলকার মন পাঁবন্ন হয়ে গেছে । হৃদয়ে স্নেহময়ীর 
ছায়া পড়ে আজ আমাদের কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়েছে । 
মা আবার আসতে গেছেন; তাই আজ বিজয়া । 
1ব--1বশেষ, জি ধাতু জয় করা । হাদয় দিয়া জয় কর। 
আজ আমাদের 'বজয়োৎসব ! মন দিয়া মন হরণ 
কর; প্রাণ 'দিয়া প্রাণ ক্লয় কর। দাও; উপযাচক 
হইয়া দাও।--যাও লোকের বাঁড় বাঁড় ; ঘরে ঘরে 
ফেরো ; বন্ধু বলে, ভাই বলে--সহোদর ভাই বলে 
--আলঙ্গন কর। আমাদের মা এসোছিলেন,_- 
জেনোছ সকলকারই সেই একই মা; আমরা সেই 
একই মার সন্তান । যে-সে মা নয়, _ব্রক্ষময়ী। 
আমরা রক্ষময়ীর সন্তান । খোলো-চোখ খুলে 
দেখ ; স্পন্ট করে দেখ ;_-অন্তরে কে সজল নয়নে 
বসে আছেন ।--মামাদের আনন্দময়ী মা-_চ্নেহময়ী 
জননী। দৃঁষ্ট বিস্তার কর; আর একট বস্তার 
কর; দেখ--সেই মা'ই সকলকারই ভিতর বিরাজ 
করছেন। মার কাছে ছোট বড় নাই; ভাল মশ্দ 
নাই; কাওরা হাঁড় নাই? 'হন্দু-মহসলমান নাই। 
মাষে আমাদের ব্রক্ষময়ী-মার কাছে সব ছেলেই 
সমান । ছাড়ো--লঙ্জা, ঘৃণা, ভয় ; ছাড়ো দ্বেষ- 
বৃদ্ধি; আত্মাভমান- বৃথা অহৎকার ; “ছাড়ো মোহ 
মায়া ”-_-ানর্মল চোখে*দেখ ; “নয়ন লয়ে দেখ” 
হাড় ডোম চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ শহর” হশ্দু মুসলমান; 
ছোট বড়, সকলকারই ভিতরে সেই একই মা। 
বাহরে দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন পি্টক-াভতরে সেই 
একই পুর ।” যাও “উদ্বোধন,” গ্রাহক পাঠক, 
আত্মীয় অনাত্মীয় ; পারচিত, অপাঁরাচিত, ছোট বড়, 
ব্রা্থণ (শত্র, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, হিন্দ; মহসলমান_ 
সকলকার খনকট নতমস্তকে যাও? নির্মল অন্তঃকরণে 
যাও।, যাও, সকলে যাও ।--পজজনীয় বান্তর প্‌জা 
কর; স্নেহের 'ান- স্নেহ করঃ ভালবাসার-_- 
ভালবাস। বন্ধন ছিন্ন কর; অর্গল খাঁলয়া দাও; 
হৃদয়দ্বার উদ্বাটন কর । তোমার'হাদয়ের প্রেমঃলোকের 
চরণে দাও; লোকের হস্তে দাও, লোকের হাদর়ে 
দাও। দাও) দাও.ও গ্রহণ কর; আজ আমাদের 


[বজয়া 
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আনন্দোৎসব--হবদয়ের উৎসব ।-_ হৃদয়ে. : হাদস্নে 
ধমলাও ; প্রাণ ভরে ,মলাও 3 শনর্মল অন্তঃকরণে 
িলাও ;.সম্বদয়তার পরম শাস্ত উপভোগ কর। 

সকলকার' সঙ্গে, ডেকে, অন্তরের সাঁহত প্রীতি 
সম্ভাষণ কর। আমরা সবে সেই রক্ষময়ীর সন্তান; 
সকলকার সাঁহত 1মণ্টিমুখ কর ; অগৃত পান কর; 
আমাদের মা ব্রদ্ষম়ণ নিজ বক্ষঃস্ছল হতে যে অমৃত 
ধনঃসরণ করছেন, সেই অমৃত পান কর। অন্তরে 
আর কোনরকম মলিন ভাব পোষণ করো না। মা'র 
ছায়া আর তা হলে হৃদয়ে পড়বে না-মাকে আর 
দেখতে পাবে না॥ অমর হতে পারবে না ; রক্ষময়ীর 
অমৃত ধনে আর আঁধকারী হতে পারবে না। আসন 
সকলে ; িগ্দগন্তর হতে আসুন ; আজ আমাদের 
গবজয়া ; আঙ্গ ভারতে সাশ্মলনের দিন ভারতবাসা 
যে যেখানে থাকুন, আজ সকলে এক হৃদয় এক আত্মা 
হউন; এমন সুযোগ আর হবে না। শত্রু মিন, 
আত্মীয় পর, নীচ উচ১, ভেদাভেদ, ষেন আজ কাহারও 
[ভিতর না থাকে; কোন প্রকার রাগ দ্বেষ যেন 
কেহ পোষণ না করেন; হাদয় র্মল হউক; আজ 
ভারতবাসী সকলে, হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরে অন্তরে, 
এক হউন; এমন সদন আর পাব না। 

আজ 'িবজয়া । এই দিনে ভারতের রাজগণ যুগ্ধ- 
যাত্রা করে থাকেন। আসুন ভারতবাসিগণ ! সকলে 
গলে আজ আমরা যুদ্ধষান্া কার। আমাঁদগের 
চতুর্দকে রিপ। ঘরে বাহিরে শরু। অন্তারিন্দিয় 
বাহারান্দুয়--সকলেই বিপক্ষ । সমগ্র ভারত দরগা 
নাম জপ করে এই মহত্যুদ্ধে কৃতসঙ্কঞ্প হউন। 
আজ জয়ার দিন, দুগননাম লইয়া রণযাল্লা করন; 
আমরা নিশ্চয়ই সম্ধ-মনোরথ হইব । বালক ষুবা 
বদ্ধ, স্ৰী পুরুষ, ব্রক্ষচারী গৃহস্থ সন্ন্যাসী, জ্ঞানী 
বা কর্মী, সকলেই ানজ 'নিঙ্গ শব্ু-দমনে তৎপর 
হউন । 

মহাশান্তর উপাসনা কাঁরয়াছি। অনন্তশীন্তমতী 
অবতিপর্ণা হইয়াছিলেন $ নিশ্চয়ই আমরা 'রিপন্জয়ী 
হইব। প্রাণ ভরে শান্তর পূজা যাঁদ করে থাকি, 
নশ্চয়ই আমরা শীল্তগান হইব, সংসারক্ষেতরে জয়া 
হইব। মাকে যাঁদ সত হৃদয়ের সাঁহত আরাধনা করে 
থাঁক, চতুবর্গ অপেক্ষাও ষে শ্রেষ্ঠ “প্রমার্থ 
তাহাও লাভ কাঁরব সন্দেহ নাই ।* 


উদ্বোধন ১ম বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, প্ঃ ৫৭৬-৫৮৬ 


ধারাবাহিক রচম। 


রুষ্চিন্তাঘ়্ নব-জাগরণ ও উনবিংশ শতকের 
বাথ সাহিত্য 


দিলীপকুমার দন্ত 
| পবনিংবাত্ত £ ভান, ১৩৯৫ সংখ্যার পর ] 


॥ ৪ | 

জাতির নবজাগরণের যুগে কৃফ-সম্বন্ধীয় এই 
নধোজ্জশীবত শচশ্তাভাবনা বঙ্কমের সমকালেই 
দবতন্্রভাবে মহং আবেগে-অন/প্রেরণায় কাব নবীন 
চন্দ্রকে প্রত্ত্ত করেছিল পণার্জ কুফজীবন-ভাত্তক 
“যী? (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও গ্রভাস ) মহাকাব্যের 
রচনায় এবং তাঁকে আতিক্রম করে সে ভাবনা যর 
জীব তত শিব মন্ব্োদ্গাতা শ্রীরামকফের আত্মা- 
জবরূপ 'শিষা নবজাগরণের আবসংবাদী অগ্রদূত 
বাণ (বিবেকানন্দের চিন্তা, রচনাধারা ও কমেপ্যিমের 
সম্মলিত ক্ষেত্রে খু'জে পেয়োছিল আপনার যথাযথ 
বিকাশ ও পূর্ণতা । নবানচন্দ্রের মানাসকতায় 
অজম্র ভাবাঁচদ্তার 'বামশ্র আলোড়নে তাঁর কুফা চন্তায় 
[বাশেষ কোন সংহতি বোধ গড়ে না উঠলেও তাঁর কৃষ্ণ 
পাঁরকজ্পনার মুলে কিম্তু রয়েছে অনৈক্য 'বিনাশী, 
পাঁতত মাননজাতির উদ্ধারব্রতী, অসহায় জাতির 
নেতৃত্ব প্দাধকারী মহাভারতীয় কাফরই মহিমা । 
রাজকমেপিলক্ষে মহাভারতের ম্মাঁতবাহী রাজগৃহে 
অবস্থানকালে আদ্যোপান্ত মহাভারত পাঠে উপলাব্ধ 
কারাছলেন, যার মনোরম বর্ণনা পাই ৈবতক? 
কাব্যের মুখবম্ধম্বরূপ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
লেখা পন্নাটতে ( ১লা ভাদ্র, ১২৯৩ সন ) £ “দেখিলাম, 
** ভগ্গবান বাসুদেব এীঁশক প্রাতভায় গগন পারিব্যাপ্ত 
কারয়া দণ্ডায়মান রাঁহয়াছেন এবং অঙ্গহালানদেশ 
কারয়া পাতত ভারতবাসখর--পাঁতিত মানবজাতির-_ 
উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন ।» 

কৃষ্ণচিন্তা কাঁবর মানসজগতে প্রথম গভীর 
আঙ্োড়ন তুলেছিল ১৪৭৭ ঘ্রাষ্টাব্দে পুরীঁতে 
রুথযাশ্রার বাবস্থাপনায় নিযুক্ত থাকাকালে । জগন্নাথ- 


দর্শনে অগাঁণত নরনারণর গভশর ব্যগ্রতা, আনশ্দেয় 
অধীরতা, আবেগের উন্মস্ততা স্বচক্ষে দেখোছলেন 
[তিনি । সেই আঁভজ্ঞতার ফলশ্রুত 'তনাট কাব্য-- 
রৈবতক, কুর:ক্ষেত্র ও প্রভাস । ব্যাস-কাঁথত মানবের 
অদংস্টবাদকে তান মানতে চানান, সম্প্রসারিত 
করতে চেয়েছেন পুরষকারের আদশ'। দেখেছেন 
_ শুধু হপ্তিনা নয়, সমগ্র ভারতবষেই “আর্ধ- 
ধর্মনীত / -প্রীতময়, প্রেমময়, শাশ্তিসুধাময়, / 
হইয়াছে পৈশাচিক যজ্জে পারণত। / রাজাভেদ, 
গৃহভেদ, জাতিভেদ”। ভারতের দঃদ্শশায় কৃফের 
যে আশব্কা-_“বলবান কোন জাতি পাশ্চম হইতে / 
আসলে ঝঁটকাবেগে, নিবে উড়াইয়া / ভেদপর্ণ 
আর্ধজাতি তৃণরাশ মতো”৩৩ --তা পলাশঈর 
যুদ্ধে ইংরাজ-রাজত্ব প্রাতষ্ঠার প্রেক্ষাপটকেই উত্জবল 
করেছে। ইংরাজশাদিত ভারতেও এই এঁক্যহীন 
বিভেদ চেতনা ছিল একান্ত এরাতহাঁসক সত্য । 
মহার্ধ ব্যাসের কাছে কৃষ্ের এই বাপনার প্রকাশে 
সমকালীন জাতীয় বাসনাই যেন উচ্চারত-_“ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজ্যচয় কার সাঁম্মলিত / এই শৈল-প্লাচরের 
মধ্যে পুণ্যভূমে / এক মহারাজ্য, প্রভু! হয় না 
ক্ছাঁপত,-_-/ এক ধর্ম, এক জাত, এক সিংহাসন ?”৩৪ 
ব্যাসের জ্ঞানশান্ত, অজ্‌নের বাহুশান্তর আশ্রয়ে সেই 
মহাব্রত সাধনে ফুফোপলব্ধ প্রথম সমস্যাঁটই ছল 
সমাজ অভ্যন্তরের অসাম্য--“একই মানব সব ; একই 
শরখর; / একই শোঁণত মাংস, হীশ্দ্রয় সকল ; / জন্ম- 
মৃত্যু একরপ ঃ তবে কি কারণ / নীচ গোপজাতি 
আর সবেচ্চি ব্রাঙ্গণ 2৩৫ মানবের পৃণঙ্গ মষদা- 
প্রীতথ্ঠায় এই সাম্যবোধের সম্প্রসারণ ছিল ডানশ 
শতকীয় নবজাগরণেরই মলমন্ত। কফ এই 
৩৩ রৈবতক-কুরহক্ষেন্ত-প্রভাস, ব;ুকল্য।ন্ড, ই সং. 
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আভ্যন্তরীণ সমস্যার মোচন ঘাটয়ে জাতিকে উদ্বৃষ্ধ 
করতে চেয়েছেন স্বধর্মসাধনে ও গীতানপ্রাণত 
নিরন্তর নিহ্কাম কম'-প্রেরণায় । 

রৈবতকের কৃষ্ণ গোপাপ্রেমের আবেষ্টনগ থেকে 
মস্ত এবং গীতা-মহাভারতের শীল্তমন্মে উদ্জবল। 
কাব তাঁকে স্থাপন করেছেন টানশ শতকের জাতা"য় 
জাগরণের নেতৃপদে, যান সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও 
অদৃষ্টবাদের 'বিরুদ্ধাচরণে, মনুষ্যত্ব ও ব্যন্তি-ত্বর 
জাগরণে, অনৈক্যে পারপযারত ভারতধবে'র ভেদ- 
দূরীকরণ প্রয়াসে সংহাতির মন্ত্রোচচারণে, দেশ ও 
বশ্বব্যাপণ সাম্য-মৈত্রী সৌদ্বাত্ৃস্বোধের উচ্জীবনে 
যুগপব মননশীল ও কর্মব্রতী অজর্নকে “এণ্ড দেহ, 
খণ্ড দেশ ভারতের শোকাবহ চিত্র” দর্শন করিয়ে তার 
অখন্ডতা-স"্পাদনে গীতারই অনুসরণে অজর্চনকে 
উত্তোৌজত করতে চেয়েছেন শ্রেশ্ঠতর পুণ্যদ্বরূপ যদ্ধ- 
বাসনায়, আর সে-যুদ্ধও গীতার ি্কাম তত্বে পাঁর- 
মাঁজত--“নমর সর্বত্র পাপ নহে ধনঞ্জয় !/ রক্ষিতে 
দশের ধর্ম, / নহে পার্থ । পাপ কম ণ/ একের বিনাশ । 
পার্থ! নিৎ্কাম-সমর, / নাহি ততোধক আর পণ্য 
শ্রে্ঠতর ।*৩৬ কাঁব-সংলভ উপমায় গাঁতার (২৩) 
“ক্লৈব্যং মাম্ম গমং পা” উপদেশকে দেশবাসীর 
মর্মগভীরে পেশছে দিতে চেয়োছিলেন নবীনচন্দ্রের 

£ “ফুটিলে কণ্টক দেহে, / নির্গত কারতে কি 
হে / সে কম্টক, আমাদের নাহ আধকার ?.."শরীর- 
কণ্টক যাতে জান, ধনঞ্জয় | / মানব-শরীরে ব্যথা )/ 
সমাজ শরীরে তথা / অশান্ত ও অবনাত;--জবঙলশ্ত 
যেমন | দোখছ সর্বত্র পার্থ । ভারতে এখন ।”৩৭ 
অবশ্য সেই সঙ্গে বাঁকমের কৃষ্ণের মতোই তাঁরও 
মূল লক্ষ্য যুদ্ধ নয়, শাম্তি--“বাসনা আমার / 
চিরশান্ত; নহে সখে। সমর দবরি।*৩৮ সে 
শাশ্তর লক্ষ্য--“এক ধর্ম এক জাত / এক রাজ্য, 
এক নগীত //সকলের এক ভাত্ব--সর্বভ্ত-হত )/ 
“ধম রাজ্য মহ্াভারত''"৮৩৯ 

স্বভূত হিত'- চিন্তাপ্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের কাব- 
মানীসকতায় বেন্থাম-মিল-কোমৃত্‌ প্রভৃতি মানব- 
৬ রৈবতক-কুরুক্ষেন্ন-প্রভাস, প্‌ঃ ১০৭ 
৩% এ, ৩৮ এ, পঃ ৯০৮ 
$৯ এ, পুঃ১৯০ 


কৃফাচন্তায় নব-জাগরণ ও উনবিংশ শতকের বাংলা সাহতয 


৭১৯ 


কল্যাণবাদ+ পাশ্চাত্য সমাজ-দার্গানকগণের আঁস্তত্ব- 
বাদ (7১051051508), উপবোগবাদ (801112118- 
1191) ) প্রভতির গভীর প্রভাবসত্র অবশাই চোখে 
পড়বে যা কাঁবর কৃষণচিন্তায় সগ্চারড হয়ে কৃষের 
মানাপকতায়ও কিছট্টা গাশ্চাতা সমাজ-দর্শনাদশের 
সমাবেশ ঘটিয়েছে । রুসো প্রভাতর সাম্য মৈত্রীর 
বাণী, 1হতবাগণের “দবধিক মানবের সবাক 
মঙ্গলসাধন” চিন্তা (216095% ০০৫ 01 1019 £০৪- 
6956178109০) প্রভৃতি অনায়াসেই মিশে গেছে। 
শ্রিয়ী'র নায়কের সবভতশীহত"ঢতায়, আরও বিখেষ 
করে তাঁর এ-টান্তর মধো-জিগতের সখ যাহা, | 
আমাদের সহগ তাহা৮/ সকলে দগংসুখে সব্বার্পলে 
প্রাণ, / হবে ধরাতলে কনা স্বর্গগধিষ্ঠান ॥শহাধা 
সকলে, পাগ“ | সাধে ঘাঁদ গন স্বাথঠ / ক পশযাত্ 
পাঁরণত হইবে মানব;/ আজ এ ভারত তার 
দৃষ্টান্ত, পাণ্ডব 1৮8০ পাশ্চাত্য সমাজ?শন-৮নতা 
বাঁঁকমমানসেও প্রথমদিকে গভীরভাবে প্রভাব বিদ্তার 
করোছিল, কিন্তু তাঁর উত্তর-মান:স তার সম্পর্ণতার 
অভাব উপলাব্ধতে একান্ত বস্তু চেতনাবধদ্ধ সে-আদশ 
পারহার করে ভারতীয় িন্তা-.চেতনার মধোই 1তান 
পেয়োছুলেন মানবমহীখতার সম্পূর্ণতাত্র আদশ। 
ণকশ্তু আবেগ-তাড়ত কাব নবীন চন্দ্র দেশবিণোশের 
যেখানে যা-কিছ্‌ গেয়েছেন, সংহাতি-সামঞ্জস্যের কোন 
চিন্তা না করেই 'নাবচারে লমস্ত কিছু গ্রহণ 
করেছেন, ষে-কারণে তার কৃষ্ণ চরিত্রের মল পা্র- 
কঞ্পনায় জীবনমুখী সত্তর আদর্শের কেন 
অভাব না ঘটলেও মহদীঘ" দশ বংসর ধরে গ্রকাশত 
(১৮৮৭-১৮৯৬ ) ও [বশ বংসরব্যাপা পাঁরকষ্পিত 
(১৮৭৭-১৮৯৬ ) তিনাট কাব্যের অধশত সে 
বিকাঁশত মহাকাব্যে অজন্্র ভাবান্তার 'বীমশ্রণে 
কোন কেন্দ্রীয় এচ্য বা সামঞস্যই গড়ে ওঠোন। 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £ "তান 
হৃদয়াবেগে াখতেন, মাস্তিজ্কের নাহত তাহার 
কাব্যের ক্কাচং যোগ ছিল ।৮৪১ শাঁশভ্ষণ দাশগণ্ত 
লিখেছেন £ “নবীনচন্দ্রু তাঁহার কক্পনার মত্ত 


8০ এ, পঃ৯০৯ 
৪১ সাহত্য সাধক চাঁরতমালা, বঙ্গীয় সাঁহত্য পারষদ-, 
(৯৩৫১), ৪৯ খণ্ড, পঃ ২৬ 


৭১২ 


গজকে একেবারে নিরত্কুশভাবে বিচরণ করিতে 
দিয়াছেন ।”৪২ কাব সম্পর্কে এধরনের মন্তব্য 
মোটেই অধৌন্তক নয় । এর ফলে প্রয়ী” মহাকাব্য 
ও তার কৃ কোনাটই প্রচারধ্ম” আদর্শ থেকে মত্ত 
হয়ে বৃহত্তর জীবনবোধের সুসংহত রুপায়ণে শিজ্প 
বাসৃঙ্টি হয়ে উঠতে পারৌন। সবথেকে বড় কথা 
_ শ্্রীকফের ব্যাপ্ত ও গভগর চিম্তাধারা-্্রসত আদর্শ 
মহাভারতের পারকজ্পনা উচ্ছবাসপ্‌ণ সদীর্ঘ 
বন্ত-তাধমাঁ সংলাপেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, কৃষের 
জীবন-সাধনায় সেসকল পাঁরকঞ্পনা ঘটনাময় ও 
বিকশিত হয়ে উঠতে পারোন, পারোন চিন্তা ও 
স্‌ন্টির যুগপৎ প্রকাশ সৌন্দর্যে বিশিন্ট হয়ে উঠতে । 
কাঁবর কৃষ্ণ পাঁরকজ্পনায় ভাব-সংহাতির বিনাশে এর 
সঙ্গে সহায়তা দান করেছে অজ শাখা-কাঁহনা, 
চাঁরন্লের সংখ্যাধিকা, অজন্র ঈর্ষা-প্রেম-ষড়ন্ত্র, খাণ্ডত 
ও অগ্রাসাঙ্গক নানা প্রাকীতিক-সাংসারক-সামাজিক 
চিন্র-দশ্য-ক্রিয়াকপাপাঁদর পহদীর্ঘ অবাধ 'লারক- 
উচ্ছৰাসপূর্ণ বর্ণনা, যা পাঁরকজ্পনানুষায়ধ মূল 
ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক গাঁতি পদে পদে রুদ্ধ করে 
থন্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লারকধমর্ কাব্য-উপন্যাস- 
নাটক সবাঁকছুর 'বামশ্রতায় কোন সংহত ফলশ্রুতি 
দান না করে অনেকটা তথ্যবহুল প্রব্ধধমর্ঁ এক 
বিচিত্র 'হ-য-ব-র-ল” মহাকাব্যে পাঁরণাত দিয়েছে 
শ্রিয়-কে। ফলে তা আকারগত বিশাল ব্যাপ্তলাভ 
করলেও কোন গভীরতা পায়ান। 

কুরুক্ষেত্র অথাৎ কৃষ্জীবনের মধ্য-পবেরিও আদ্যন্ত 
জুড়ে “মহাভারত” স্থাপনের পাঁরকজ্পনা কৃষের 
সংলাপবদ্ধই থেকেছে । এ অংশের যা মুখ্য ঘটনা, 
সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কাব্যে নেপথ্যেই সংঘাটত। 
শুধু তাই নয়, অধর্মের গ্লাবন-রোধে কৃফের 
অসহায়তা--“কোথায় কারব ধম--সাম্রাজ্য স্থাপন, / 
কোথায় এ অধমের ?বগ্লব ভীষণ 1 | .*.একাদশ দিন 
এই হত্যা, হাহাকার, / সাঁহতোঁছি হায় । আম অম্লান 
বদনে,_- / আম যেন আবিদীর্ণ আব্নেয় ভ্ধর, | 
সৌম্য মূর্তি” বহে হৃদে কি গোরক ঝড় 1”৪৩-_কৃঁফ- 
পরিকজ্পনার সুদ 'ভিত্বিমূলকেই যেন ঝড়ে বিধৰন্ত 
করে 'দিয়েছে। কৃষ্ণের এই অসহায় আত্মসমীক্ষা 


গু বাঙলা সাহিত্যের নবষ্গ, এ. মুখার্জী আ্যাশ্ড 
কোং। (১৩৭৪), প্‌ঃ ১৮৯ ৪৩ এ, পৃঃ ১৯৭ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


থেকেই কেন্দ্রীয় ভাব-বচ্যাতিতে কাবাপ্রবাহের সুরে 
পালাবদলের সূচনা বা ক্রমে ক্রমে উপসংহারের 
বৈষবায় ভাস্তরসের অধ্যাত্ব-পারমন্ডলের দিকে 
অগ্রসর হয়ে গেছে। কৃফের ভারতসুখ-পাঁরকঞ্পনার 
আদর্শ কুরুক্ষেত্রে কফভাগনী স.ভদ্রার মধ্যেও সঞ্জারত 
হয়ে তাকে যেন অনেকটা কৃষ্ণের পারপ্‌রক করে 
তুলেছে, তবে তা গাহম্থ্যি ধর্মের আভ্যন্তরীণ 
সখতত্বের প্রকাশে, নারীর নত্কাম সেবাব্রতের আদর্শ- 
সম্প্রসারণে । অথচ অজর্নের যে বীরধর্ম কুরু- 
ক্ষেত্রের আভ্যন্তরিক গোরব বৃদ্ধির ঝড় সহায়ক হতে 
পারত, তা একেবারেই অন.চ্চারত এবং অজর্যনও 
যেন প্রায় নেপথ্যবাসী । রৈবতকের কৃষ্ণ-সত্যভামার 
বঙ্গপল্লীসমাজোচিত একান্ত তরল গাহস্থ্য-প্রণয়রস- 
রাঁসকতা “কুরুক্ষেত্রে” উত্তরা-আঁভমনন্র প্রণয়- 
চাপল্যেও স্সারত হয়ে কুরুক্ষেতরীয় রস-গাম্ভীর্যকে 
একেবারেই বিনম্ট করেছে । সমভদ্রা'শৈলজা-উত্তরা- 
জরংকারুর পেলব.কোমল নারীধর্ম সেবা প্রেম 
অন্তর্ধেদনা, বাঙালী ঘরের স্নেহ প্রেম ত্যাগ 
ভান্ত মাতৃত্ব বাৎসল্য অশ্রুর প্রবাহ কৃষ্ণের প্রাধান্য 
ও তার পাঁরকঞ্পনাকে একেবারেই খব" করে 
বাঙালী-গৃহাঙ্গনৈর অসংখ্য 'বাচন্র ভাবাবেগপূর্ণ 
রোমান্টিক গাথারই, যেন জন্ম 'দয়েছে। জনৈক 
সমালোচকের এ-মন্তব্কে অতি যথার্থই বলা 
চলে £ “কাব্যত্রয়ীর প্রধান চারন্র কৃষ্ণ । কিন্তু 
1তাঁন কাব্যের মূল সত্রাট ধরাইয়া দিয়া নেপথ্যে 


' সাঁরয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং কাব্য-তরণী একবার এাঁদকে 


একবার ওঁদকে ধাক্কা খাইতে খাইতে কোনক্রমে যে- 
লক্ষ্যে আসিয়া পেশীছয়াছে, সে-লক্ষ্য কাঁবর 
পারকঁজ্পিত নয় 1৮8৪ কুরুক্ষেত্র থেকেই বাঙালী, 
গাহস্থ্ি জীবন-পারবেশের আত-চিন্রণের মধ্য দিয়ে 
কবির মহাকাব্য ব্লমশঃ গ'তা-মহাভারতীয় নয়, 
ভাগবতীয় কৃষ্ণপ্রেমভীন্তর মহাসমুদ্রেরদকেই তার 
সমস্ত চারন্র ও ক্রিয়াকলাপের আ্লোতোধারা সমেত 
রুমাগ্রসর হয়ে গেছে, মহাভারতের গঠন একান্ত 
অবহেলায় সরে দাঁড়য়েছে। 

কুরুক্ষেত্র থেকে ভাগবতীয় সুর ও রসের লক্ষ্যে 
প্রিয় মহাতরণী যখন শেষ তীর্থ প্রভাস-এ উপনীত, 


8৪ আধুনিক বাংলা কাব্য--তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 
মন ও ঘোষ। ১ম পর্ব (৯৩৭৪), প7ঃ 8৪৬ 


কার্তক, ১৩৯৬] 


মহাভারতের সকল সচেতনতা তখন 'বপস্ত হয়ে 
গেছে ভান্তরসের এক মহা ধঃলোট উৎসবের বাহ্াজ্ঞান- 
হাঁনতায় । কৃফের যে মানবমাহমা কৃফ-পাঁরকজ্পনায় 
কবির আঁভপ্রেত ছিল, তা সবাংশেই ক্র হয়ে এঁশী 
দেবমাহমায় কুফের অনড় প্রাতণ্ঠা ঘটেছে প্রভাসে । 
বহু বংসর প্‌বে তাঁর কৃষ্ণ পাঁরকজ্পনার প্রাথামক 
বরূপ সম্পূর্ণ বিদ্মৃত হয়ে কাব আপনার বৈফবায় 
প্রেম-ভীন্ত-রসধ্যানকেই সর্বস্ব করে কাব্যের উপসংহার 
টেনেছেন প্রৌঢ় বয়সের ভান্তরসাত্মক হাদয়ের অনাব:ত 
আমল উদ্ধারে--“এরপে বিয়া ধ্যানে, | দেখিয়াছি 
কৃফলদলা, এরপে বম্ধে প্রাণে । / পাইয়াছ শোকে 
শান্ত; পাইয়াছি দুঃখে সুখ । / প্রেমে ঝারয়াছে 
নেত্র) প্রেমে ভাঁরয়াছে বুক ॥/"." গীত শেষ অপরাহে, 
সন্ধ্যা আসতেছে ধারে ॥ বাস ধ্যানমগ্ন এই জীবন- 
প্রভাস-তীরে | / সম্মুখে অজ্ঞাত সিদ্ধ, ভাসে কৃষ- 
পদতরী। / এই তারে সন্ধ্যা; উষা অন্য তীরে 
মৃগ্ধকরী-1৮৪৫ প্রভাসের প্রায় সমগ্র অংশই কাঁবর 
পাঁরণত বয়সের এরূপ ভাঁন্ত আবেগময়তার ফসল, 
যার মধ্যে উীনশ শতকের শেষার্ধের বৈষ্বায় 
ভান্ত-আম্দোলনের-স্পর্শ যা গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির 
পৌরাণক নাটকাবজ্জীর প্রাণ-স্বরূপ ছিল, তার 
গভীর প্রভাবও অনায়াসে খু'জে পাওয়া যাবে। 
নবীনচন্দ্রের প্রয়? পারকম্পনার সমগ্র খসড়া- 
পান্ডুলাপ পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র উড়য্যার জাজপুর 
থেকে লেখা এক পত্রে (২০. ১. ১৮৮৩ ) নবানচন্দরের 
কাঁব-মানীসকতার যাথার্থয ও কাব্যের সমাদর সম্পর্কে 
সংশয় প্রকাশ করে কাঁবকে সাবধান করে জানিয়ে- 
ছিলেন ষে, কবির পাঁরকঞ্পনা কাব্য-রচনায় যথাযথ 
কার্যকর হলে সে-কাব্কে অনেকেই সম্ভবতঃ 
উনাবংশ শতাধ্দীর মহাভারত কিংবা মহাভারতের 
প্যারাড 'হসাবে জ্ঞান করবে £ ৭ 92) 9০১ 
10৬/9$০1 00% (0 69 09০9 90090910% ০01 58০" 
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কফঁচদ্তার় নব-জাগরণ ও উনাবংশ শঙকের বাংলা সাহিত্য 


৭১৩ 


0178186 0106 টব 10955001) ০910015--111119 
001)615 11] (9105 16 00 06 ৪ 1381094% ০91 09 
৬191)20172186.8৬ সে সাবধান-বাণী কাব যে 
পাঁরমাণে অগ্বীকার করেছেন, তাঁর কৃষ-পাঁরকম্পনা 
সেই পাঁরমাণেই আঁবন্যস্ত শৃঙ্খলায়, ভাব-বিচ্যাতিতে 
বাৎকমের সংশয়কে একান্ত সত্য করে তুলেছে। 
শ্রয়ী'র সামীগ্রক কফকে সুকুমার সেনের ভাষায় এক 
কথায় বলা চলে-_-“মানুষও নহেন দেবতাও নহেন-- 
যেন একজন আধুনক স্বস্নাবল।সী .দার্শীনক. জন- 
নায়ক ।”৪৭ কৃষকে কাঁব নবজাগরণের মানবমুখাী 
আদশে" উজ্জল করেই গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়ে- 
ছিলেন সত্য, কিন্তু সংহাত ও সামঞ্জস্য বোধের 
অভাবে, আবেগাতুর আঁম্ছরাঁচত্ততায় ও অন্যান্য বহু 
কারণেই সেই ওঙ্জবল্যে তান যথাযথ প্রতিষ্ঠা দিতে 
পারেনান কৃষককে । তান রূপান্তারত হয়ে গেছেন 
ভন্ত-সাধকের আরাধ্য জাবন-দেবতায়.। তথাপি 
কৃষ্ণা চন্তায় প্রচালত ধ্যান ধারণার বাইরে নবচেতনার 
জাগরণ ও উত্জীবনকেও নানা পরস্পরাবরোধী 
ভাবচন্তার সমন্বয় ও বৈষ্ধীয় ভান্তরস-পাঁরণাতি 
সন্েও প্রিয়?” মহাকাব্যের নানা অংশ থেকে চিনে 
1নতে অস্যাবধা হয় না। 


॥ ৫ | 


শতাব্দীর শেষপাদে স্বাম বিবেকানন্দ অধ্যাত্ম- 
সাধনক্ষেত্রে যাঁদও কৃষ্ণের গোপীবল্লভ-বৃন্দাবনের 
রাখালরাজ সত্তাকেই উচ্চতর আদর্শ ও গোপনপ্রেম- 
শক্ষাদানকে কৃষ্কাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান করে 
সেই অপূর্ব নিৎকাম প্রেমোম্মত্ততাকে দর্শনশাম্ 
শিরোমাণ গীতারও উধেও্ স্থান দিয়ে ছলেন, কিন্তু 
আপনার কম“ময় জীবন-সাধনক্ষেত্রে বঙ্কমের মতোই 
গীতা ও মহাভারতীয় আদর্শীনঘ্ত দেশকল্যাণ . ও 
কমর্্রতী পূণা্গ কৃষ-ব্যান্তত্ইএতানি মুগ্ধ হয়েছিলেন 
বোশ। বরং আপনার গীতানব্রতী নিৎ্কাম কম: 
ও মানবপ্রেমাত্মক 'ব*্বব্যাপী কর্মক্ষেত্রের মাধামে 
গীতা-মহাভারতীয় কৃষ্ণের সম:ল্রত জখবনাদর্শকে 
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৪৭ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইয় খন্ড, ইস্টান 
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৭১৪ 


আরও একাম্ত করে উপল্াম্ধ করে নিতে পেরোছিলেন 
যা হয়তো বাঁঞ্কমণও পারেনান । বিবেকানন্দের গদ্য- 
সাহত্যে, অনুপম গদ্যসাহিতোোর পধাঁয়ে উন্নীত তাঁর 
বন্তুতা বা ভাষণে, চিঠিপত্র ও আলাপচারিতায় 
ইতস্ততঃ অজস্র ক্ষেত্রে তাঁর সেই কৃ মানাঁসকতার 
উদ্জব্ল পার্চয় সাঞ্চত হয়ে আছে। বলা চলে, 
আপনার স্বঙ্গপাগ্র? জীবনসাধন ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ ও 
শ্রীকুফই ছিলেন ববেকানন্দের মুখ্য প্রেরণা, অবশ্য 
বুদ্ধ যীশু প্রভতির মানব-কোঁশ্দুক সাধনাদর্শও 
তাঁর জীবন-সাধনায় ছিল অনেকখানিই পাথেয় । 
আর ভীরু দেশবাসীকে আত্মব*বাসে-শীক্তমন্দে- 
বাঁলগ্ঠতায়-সাহাঁসকতায় উত্জীবত করতে, বোশ 
করে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন-শান্তম-তি' 
পার্থ সারাথর আরাধনা । শাল্তর টদ্বোধনে মৃতকে 
জয়ের জন্য, জীবন-সংগ্রামে অমেয় বীষের আধকার 
অজণনের জন্য দেশে এবং দেশে কৃষের যে মূর্তি 
[তান প্রধানতঃ তুলে ধরোছলেন তা ব্রজলীলার 
রাসরসাধ্লাসী কৃষ্ণ নয়, শাস্ত-বীর্ধ পৌরদষ-মানব- 
ব্যক্তিত্বের আধার, গাঁতা-মহাভারতের পার্থসারাথ 
কফ । কৃষ্কে এই শ্রেষ্ঠত্বের বেদীতে স্থাপনের 
পশ্চাতে রয়েছে সন্যাসীর ত্যাগাদর্শের সঙ্গে গৃহ- 
জীবনের পরম আদর্শের সমন্বয়! তান বলে- 
ছিলেন £ “তন (প্রীকৃফ) একাধারে অপ্ব সন্নযাসণ 
ও অদ্ভূত গৃহী ছিলেন । তাঁহার মধ্যে বিস্ময়কর 
রজঃশাস্তর বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার 
অদ্ভুত ত্যাগ ছিল ।”৪৮ কৃষ্ণের এই সমঘম্বয়ণ 
মাহমার কথা বাঁকমচন্দ্ুও বার বার উচ্চারণ করেছেন 
তার কৃষ্চারত্রে। কফঈবনের পর্ণাঙ্গ সত্যকে 
উপলাধ্ধা করতে গিয়ে বাঁৎ্কম-বিবেকানন্দের 
চিন্তা ও উপলাব্ধর সাদৃশ্য বহু ক্ষেন্রেই 
ঘটেছে, কিন্তু বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে সে-সাদশা 
পূর্বগাীর বাৎকম-অনুসরণের ফল নয়; ঈশ্বরের 
মতোই সতোর মাত" দেশকাল-গনরপেক্ষ একই 
ধরবসত্তায় প্রাতীচ্ঠিত, ঈশ্বর-সাধনার মতোই 
সাধন-মার্গের বাভন্নতা সত্বেও সত্যের সাধকও 
সেই এক লক্ষ্যবিদ্দুতেই গিয়ে পেশছান। 
্বামীজীর কৃফাচন্তার 'সাপ্ধও সেই একই সত্যে 
৪৮ স্বামী বিবেকানন্দের ৰাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, 
৯ম সং (৯৩৬৯), প-ঃ ১৪০ 


উদ্বোধন 


[৯০তম বর্ষ -১০ম সংখ্যা 


উপনয়ন। নবজাগরণের উজ্জীবনকালে বিবেকানন্দ 
তাঁর সমগ্র জীবন উতসগ করোছলেন সকল 
মাঁজন্যমুস্ত এই স্বচ্ছ সৃন্দর সত্যের সাধনায় 
দেশবাসী ও সমগ্র বিশবমানবের চিত্বোম্বোধনে । 
স্বামী বিবেকানন্দকে প্রধানতঃ বেদাশ্তবাদী 
অধ্যাতআধমের আচাষরপেই দেখা হয় ; কিন্তু তাঁর 
সে-অধ্যাত্মধমেরও মূলে রয়েছে জগাঁহতব্রতী 
মানবধম্মই । পরেই প্রসঙ্গকঘে উদ্ধৃত--“ইয়ং 
পৃথবী সর্ধেষাং ভূঙানাং মধু."ইদং মানৃবং 
সর্বেষাং ভূতানাং মধু” ইত্যাদ (বৃহদারণ্যক 
উপাঁনষদ) মানুষ ও এই পাঁথবী সম্পাকত 
বেদান্তের ভাবনাদর্শকে স্বাষীজন গ্রহণ করোছলেন। 
তাই পাঁথবীর বাইরের কোন মহৎ আদর্শের 
কঙ্পনাকে তিন স্বীকার করেনান। পরিণত 
প্রজ্ঞায় প্রকৃত ধর্ম বলে তান যা বুঝেছিলেন, 
তার মূল কথা গানুষ ও পাঁথবীর মহত্ব। তার 
সত্কট্ণতামুভ্ত উদার চন্তা-উপলাব্ধতে সেই সত্য 
আদর্শেই উপনাতি ঘটেছে; “যতই বয়স বাড়ছে, 
ততই “মানুষ সবশ্রেগ্চ প্রাণী হিন্দুদের এই 
্তবাদের তাৎপর্য বুঝতে পারাছি। মহসলমানরাও 
তাই বলেন । আল্লা দেবদতদের বলোছিলেন আদমকে 
প্রণাম করতে 1" এই পথবী যাবতীয় সবর্গাপেক্ষা 
উচ্চ--ইহাই জগতের সবশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয় ।”৪৯ 
কৃষ্ণের কমর্ধারাতেই বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন 
বেদান্তের জগং-পুজার আদর্শ । তাই দেবতা বা 
ঈ*বর বলে নয়, মানবাহতৈষী জগং-পুজার বৈদা্তিক 
শিক্ষার সম্প্রসারণেই কৃষ্ণ তাঁর কাছে পেয়েছেন শ্রেচ্ঠ 
শ্রদ্ধার্ঘ্য 8 “আম যত মানুষের কথা জান, 
তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃফ সবঙ্গসংন্দর । তাঁহার মধ্যে 
মাস্তত্কের উৎকর্ষ হদয়বত্তা ও কর্মনৈপৃণ্য সমভাবে 
বিকশিত হইয়াছিল ।...পাঁচ হাজার বংসর আতবাহিত 
হইয়াছে_-আজও কোটি কোট লোক তাঁহার বাণীতে 
অনপ্রাণত হইতেছে।”৫০ “কুরুক্ষেত্রের. "অমন 
ভয়ানক বুদ্ধকোলাহলেও কৃফ যেমন স্থির, গম্ভীর, 
শান্ত] '''এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও 
নিজে শ্রীরুফ কেমন কর্মহান--অল্ল ধরলেন না। 
যোঁদকে চাইব দেখাব শ্ত্রীকৃফ-চারন্র 09:6০ 


৪৯ এ, ৭ম খণ্ড, উম সং (১৩৬৯), প:ঃ ১৪১ 
$০ এ ৬ম খস্ড। উম সং (১৩৬৯), প2 ৪২৮ 


কা্ভক, ১৬৯৬ ] 


( সবাঙ্গ-সম্পূর্ণ )। জ্ঞান, কর্ম, ভান্ত, যোগ-_ 
তান যেন পধ্লেরই মাাত'মান বিগ্রহ! ."'এখন 
চাই গীতার্‌ূপ 'সিংহনাদকারা শ্রীকৃষ্ণের পুজা ।*৫১ 
পহশ্দুধমের সুউচ্চ ভাবগহীলি জনতার কাছে 
পেশাছয়া দিবার চেম্টা---ভারতবর্ষে একজনই মান্ত 
এই প্রয়োজন অনুভব কারয়াছিলেন--তান শ্রীকৃক, 
এবং সম্ভবতঃ তান মানব-ইীতহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যাস্ত ।৮৫২ 
তাই আলাসঙ্গা পেরুমলকে লেখা এক পন্ত্রে (২০. 
৮. ১৮৯৩ ) গ্বামণ বিবেকানন্দ দাঁরদ্ুু, অজ্ঞ ও পড়ত 
মানুষের গ্রাত দরদ ও তাদের মহত্তর কল্যাণে 
সংগ্রামের দাঁয়ত্ব যুবকদের উপর অপণণ করে আবর্শ 
ও প্রেরণা হিসাবে তাদের সেই কৃষ্ণ বা পার্থ সারাথরই 
শরণ নিতে বলোছলেন যান দারদ্র রাখালদের বদ্ধ; 
চণ্ডালের প্রাত আলঙ্গন দানে অসংকুচিত, মানুষকেই 
সব্বাধক ভালবেসে তাদের কল্যাণের জন্য যুগে ষূগে 
আঁবর্ভত হন ।৫৩ মানুষকে ভালবাসার সর্শ্রেন্ঠ 
শিক্ষার আদর্শ তান পেয়োছিলেন কৃফ্েরই কাছে 
এবং “কর্ম যোগ'-এ সে-ীশক্ষাও দেশবাসদকে অর্পণ 
করতে চেয়েছেন গীতায় অজর্যনকে শরীক যে-বাণা 
দিয়েছিলেন জগংকে ভালবেসে তাকে রক্ষার জন্য 
[নরন্তর নিঃস্বার্থ কর্মে নধূত্ত থাকতে সে-বাণা 
উদ্ধৃত করে ।৫২ স্বামধজশী বলেছেন 8 “গীতা পাঠ 
না কারলে কৃষ্ঠারন্ত্র কখনই বুঝা যাইতে পারে না। 
কারণ তান তাঁহরে নিজ উপদেশের মাত'মান বিগ্রহ 
ছিলেন 1৮৫ ৫ 

কৃষ্ণ-জীবনানুপ্রাণত সেই নিঃস্বার্থ কর্ম- 
নিযাস্তর প্রকৃত ধর্মকেই 'িববেকানন্দ সপ্চার করে 
দিতে চেয়োছলেন দেশবাসীর মম“চেতনায় । যে-ধর্ম 
ব্যসন্তগত মোক্ষাচদ্তায় মান্ষকে নিঁক্ষয় করে তোলে, 
'জগংকে মিথ্যা জ্ঞান করতে শেখায়, কত“ব্যে-পেমে- 
মানবচিন্তায় উদ্বুদ্ধ না করে স্বার্থ“চনতার জন্ম দেয়, 
যার মধ্যে নেই কোন গঠনমলকতার স্থান, তাকে 
[তান শুধু বর্জনই নয়, সুতীব্র ঘূণাও করেছেন। 
এ শবচারে এ-যুগের প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা তান পেয়ে- 
ছিলেন মৃখ্যতঃ দুজনের কাছ থেকে, এক কৃষ্ণ, আর 
"্বতীয়জন রামকৃষ্ণ ! স্বামীজীর মতে শ্রীরামকৃষের 

&৯ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৯ম সং (১৩৬৯), 

গন ১৬, 
&$ই এ, ১০ম খণ্ড, ৯ম সং (১৩৬৯), পু ২৯৩ 


দ্লফচিস্তায় নব-জাগরণ ও উনাবংশ শতকের বাংলা সাহত্া 
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শিক্ষা হিন্দুধমে'র সার । কিন্তু সেশশক্ষা তাঁর 
[নিজস্ব ছিল না। কারণ এই শিক্ষা কৃষ্ণ তো আগেই 
দিয়ে এসেছেন । স্বামীজী বলছেন, প্রেমের জন্য 
প্রেম, কমের জন্য কমণ্ কর্তব্যের জন্য কঙব্য । এই 
আদর গাল সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকফের মৃখাঁনঃসত 
হয়ে মানবসভ্যতার ই1তহাসে সর্বপ্রথম ঝরে পড়ে ছল 
ভারতবর্ষের ভাঁমতে। বিবেকানন্দের চিন্ভাধারায় 
অনেকেই হয়তো পাশ্চাত্যের প্রববাদ আ্তক্যবাদ 
উপযোগবাদ প্রভৃতির ছায়াসণ্চার দেখতে পান 
যেগুঁলির মূলকথা মানুষকেই সর্বাপেক্ষা বড় স্থান 
দেওয়া, বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর বৃহত্রম কলাণসাধন 
করা। শকন্ত নোতক ভাবনাহটীন, মহত্তর সত্য- 
ভাবনাহীন, অন্নবস্ধ্ের 'চন্তা-সর্্ব উপযোগবাদ 
প্রভূতিকে গ্বামীজণী সমর্থন জানাতে পারেনান। 
পান্চাত্য চিন্তাধারার সাধমণ্য দেখা গেলেও তাঁর 
চিন্তাধারা আরও দূর অগ্রসর হয়ে অংশের নয়, 
সমগ্রের মঙ্গলভাবনাকেই বড় করে তুলোছল। 
মানুষকে শুধু সবাপেক্ষা বড় স্থান নয়, গুরুর 
আদর্শে তাকে বে, নারায়ণে রূপান্তারত করে সেই 
মানব-উপাসন।কেই আপনার জীবনসাধনায় তান 
করে তুলোছিলে* সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা । যে মানব" 
1হতন্নাদকে তান তাঁর সাধনায় প্রাধান্য দিয়ো ছলেন 
সে-মানব কেধল দেহ ও সংকটর্ণ বস্তৃংমন নয়, সে- 
মানব মর্তয অস্ত ভাব-সুষনায় গড়া। তিনি 
বলোছলেন,পাশ্চাত্যের জ্ঞাতথ্য হল জীবনের প্রকাশ । 
আর ভারতের জ্ঞাতব্য হল সমগ্র জীবনটাই । 
1তাঁন জীবনের চরম অর ও উদ্দেশ্য জ্ঞান করোছলেন 
আদর্শের অনুসন্ধান ও পূণণতার দিকে যাত্রাকে। 
আর সে-পর্ণতা গীতার অনাসান্ত ও নানা ভাবধারার 
সমন্বয়ে অথাৎ বৈচির্রোর মধ্যে এক্যবোধের জাগরণে, 
যে-আদর্শের স্কুরণ সর্ধধমের মাহাত্য্যের উপলাব্ধতে 
দ্বামীজন সব্পেক্ষা বেশ খুজে পেয়েছিলেন 
কুরু-রণাঙ্গনে গীতামার্ত কৃষ্ণপ্রদত্ত বাণীতে এবং সে- 
আদশহ তিনি বি*ববার্সীর সামনে তুলে ধরোছলেন। 

শ্রীকুষের ঈ*বরসত্তা কিংবা লীল্গারস-বিলাস 
সত্তাকে বিবেকানন্দ অদ্বীকার করেননি, কিশ্তু সে- 

&৩ এ, ৬ণ্ঠ খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পু ৩৬৭ 


&৪ এ, উম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯) পঃ ৮০ 
&৫ এ ৫ম, খণ্ড পুঃ৯৫০ 
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ক্ষেত্রে ঈ*বর-সম্বধ্ধীয় গ্রচীলত ধারণার তুলনায়ও 
তাঁকে অনেক শ্রে্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন। 
স্বামীজী বলছেন £ “ঈশ*বরের[বৃথা কঙ্পনা অপেক্ষা 
-আঁধকাংশস্ছলেই এইরূপ কাষ্পাঁনক ঈ*বর মানবের 
উপাসনার অযোগ্য-_মহত্তর জাবস্ত ““ঈ'বরসকল 
এই পৃঁথবীতে সময়ে) সময়ে :-আমাদের মধ্যেই 
আবভ্ত. হইয়া বাস কাঁরয়া থাকেন। কোনরূপ 
কাঙ্গনিক ঈশ্বর অপেক্ষা, আমাদের কঞ্পনাস্ট 
কোন বস্তু অপেক্ষা, অথাৎ আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে 
যতটা ধারণা কারতে পার, তাহা অপেক্ষা তাঁহারা 
আধকতর পজ্য । ঈশ্বর সম্বন্ধে তম আম 
যতটা ধারণা কাঁরতে '.পাঁরি,- তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ। 
অনেক বড় ।৮৫৬ আমরা পাথবাকে 'ঈ্বগ্াপেক্ষা শ্রেচ্ঠ 
জ্ঞান করতে শুনোছ, তাঁর "কন্ঠে । নবজাগরণের 
পাঁথক়ংদের কারও কণ্ঠেই দৈব 'বা এঁশী মাঁহমার 
উধের্' মানব-মাহমাকে স্থান দেবার প্রয়াস স্পম্টতঃ 
বা প্রত্যক্ষতঃ নেই । আর, শ্রীকফের ব্ন্দাবন-ললা 
সং্পর্কে স্বামীঞ্জী বলেছেন £ “তাঁহার জীবনের 
সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পাঁড়তেছে, 
যাহা আত দুবেধা। যতক্ষণ না কেহ পূর্ণ 
্হ্ষচারী ও পীবন্রম্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ তাহা 
বঝবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সেই প্রেমের 
অপর 'বিকাশ"'বনস্দাবনের মধুর লালায় রূপক- 
বাণত হইয়াছে । প্রেমমাদরা পানে যে একেবারে 
উদ্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বাাঁঝতে 
পারে না। কেসেই গোপাদের প্রেমজানত 'বিরহ- 
ষ্ন্্ণার ভাব বুঝিতে সমর্থ, যে-প্রেম প্রেমের চরম 
আদর্শস্বরূপ, যে-প্রেম আর কিছ? চাহে না, যে-প্রেম 
স্বর্গ পরশ্ত আকাম্ক্া করে না, যে-প্রেম ইহলোক- 
পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না! "*'ধমের 
ইীতহাসে ইহা এক নতন অধ্যায়--এই অহৈতৃকী 
ভন্ত, এই 'নচ্কাম কর্ম। আর মানুষের ইতিহাসে 
ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার কৃফর মুখ হইতে 


সর্বপ্রথম এই তত্ব 'িগ্ত হইয়াছে । ভয়ের ধম 


প্রলোভনের ধর্ম চিরাদনের জন্য চাঁলয়া গেল; 
নরকের ভীতি ও স্বর্গসৃখের প্রলোভন সত্বেও এই 
অহৈতুকণ ভান্ত ও নিচ্কাম কর্মরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শের 
অভ্যুদয় হইল ৮৫৭ স্বামীজীর এই কথা বাহমখী 
ও অন্তমখাঁ, শক্তি-বীর্যপৌরুষ কাঠিন্য ও শ্নেহ- 


€৬ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯১৪৩-১৪৪ 
&৭ এ, পৃঃ ৯৫০-১৬১ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্য--১০ম সংখ্যা 


প্রেমকরুণা-লাবণ্যের সমন্বয়ী মধ্মম পৃথিবী 
আশ্রত ভূমাসৌন্দর্যবাহণ মানবতার সাধন লক্ষ্য-_ 
অন্তর্থভীর পাঁরপূর্ণ জীবন-সত্যের" ইঙ্গিতও বহন 
করে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষপাদে জাতির 
জীবন যেখানে পরাধীনতার নাগপাশে জজণারত, 
মানবতার অপমানে আহত, তাদের স্বাধীন 'চিন্তা- 
চেতনা যেখানে শাসকের কশাঘাতে 'নিত্য প্রাতহত, 
সবেপার ভীরুতা কাপুরুষতা মনবষ্যত্বহণীনতা 
যেখানে জাতীয় চাপের প্রধান মানদণ্ড, “সম্পূর্ণ 
পাঁবন্্রতা” যেখানে সুদূর পরাহত; সেখানে রসগভার 
গোপশ-প্রেমের চ্চা অবাঁঞ্চতই শুধু নয়, বরং 
গরভীরতর আলসা ও জড়তার প্রশ্রয়বাহীও ।৫৮ তাই 
দেশ জাতির সেই বেদনা-লাঞ্না 'বক্ষৃত্থ অসহায় 
জীবনে ম্বামজীও উপলাব্ধ করেছিলেন বৃন্দাৰনের 
কৃফণাপেক্ষা কংরু রণাঙ্গনের কটকৌশলাী অআশববিনাশী 
বলবীষের উদ্বোধক কৃষ্ণের, গীতার ক্লৈব্যাবনাশী 
শান্তসপ্টারী 'সংহনাদী কৃষ্ণের প্রয়োজনই সবাধিক | 
যান যুদ্ধ এড়াভে সাধ্যমত চেষ্টা করেন, 'কল্তু তা 
ব্থ হল পিছ না হটে ভীমবিক্রমে শঘুনাশে 
ঝাঁপয়ে পড়াই যাঁর ব্রত, -কৃষের সে-আদর্শের 
কথা জাতিকে স্মরণ কারয়ে দিয়েছেন। কারণ তান 
জানতেন কৃ যেমন প্রেমের পরাকান্ঠা ছিলেন, 
তেমান ছিলেন শ্রেণ্ঠ জাতগঠনকারীও । 

বাঁত্কমচন্দ্র কৃষ্ণঁচন্তায় যে নব-জাগরণের সডনা 
করেছি'লন, শতাব্ণীর শেষ পাদে এসে স্বাঘ? 
1ববেকানন্দের 'নরন্তর' চিন্তা রচনা কর্ম গঠনধারা 
প্রত্যক্ষ মানবসংস্পর্শ জীবসেবা 'বিশ্বপর্ষটন প্রভৃতির 
আশ্রয়ে তা অজন্র ধারায় মহত্তর বিবর্তন লাভ করে 
জাতির "চত্তক্ষেত্রে গড়ে তুলোছল এক সদ বর্ষ 
কঠিন 'ভীত্তভাম, জাতিকে দয়োছল আগ্রমশ্মে দীক্ষা 
যার প্রমাণ পরবতী অর্ধশতাব্দীর কালের নিরন্তর 
জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে, মানবতার পূর্ণাঙ্গ মহাল্তিম্য 
উচ্চারণে, “মৃত্যুহীন প্রাণ বিসর্জনে, 'নিত্যসহচর 
রূপে আমত-বীষের আকর গতা-বরণে, দেশবাসীর 
বৃহত্তর অংশের চিত্তের জঙ্গমশান্তর পুণাঙ্গ উদ্বোধনে । 
বাঙ্কমে যার সচনা, অবশ্যই বলা চলে গ্বামী 
বিবেকানন্দে তার পাঁরপ্ণতা। কৃফের সেই পূর্ণ 
আদর্শ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বান এই বংশ- 
একাবংশ শতকের সাম্ধক্ষণেও শেষ হয়ে যায়নি । 

€৮ এ, ৯ম খস্ড, প:ঃ ১৬, ১৪৫ 


কৰিতা 


তোমার লাগি জাগেন ভগবান 
কমল সেন 


[ বলরাম মান্দরে রথযান্রা দর্শনে | 


আমির আড়াল ভেঙে 
?ব*বচৈতন্য জাগাতে এসোঁছলেন 
লগলাময় জগন্াথ স্বয়ং 


শ্রীরামকফ রূপে । 


শতবর্য আতক্তাশ্ত । 

তবু তাঁর পরশপত রথের রাঁশ 
টানতে আজও এসেছে অসংখ্য মানুষ । 
বাজে মৃদঙ্গ, বাজে করতাল, 

শঙ্খ ঘণ্টা রবে ধনিত আকাশ-বাতাস 
ধ্বানত পারত চতুর্দক 

জয় জগন্নাথ “জয়-রামকৃফ্ণ রবে। 
রথোপার জগন্নাথ হাসেন 

আলোর আলো হয়ে আকর্ষণ করেন ভন্তকে-_ 
আবার ভন্ত হয়ে আপাঁন টানেন রথ । 
অরূপ গ্রভু হন রূপময়, 

মধুময় তাই মনে হয় বিশবিজগৎ। 


ওই দেখ শ্রীধাম বলরাম-মাশ্দির 

আনন্দে হয়ে উঠেছে উচ্ছল ; 

ভাবতরঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠেছে 

সহম্্র মানুষের হাদয়সাগর-- 

সেই হৃদয়পাগর তীরে উতখিত বিশ্বমান্দির, 
চূড়া তার ছয়েছে আকাশ 

আকাশের নীল ঝরছে অমৃতাঁবন্দহ হয়ে, 
অমৃতগ্নাত তাই নাখল ভুবন । 

 ভস্ত নইলে ভগবান যে অপার্ণ 

তাই চলেছে প্রেমের খেলা । 

চলেছে জগন্নাথের রথ । 


কে পারে জানতে তাকে? 
সম্তোষকুমার অধিকারী 


কে পারে জানতে তাঁকে ঃ 

সে যে অসীম, অন্তহীন, 

দেখোছ অবাক, সারা দেহে জহলে 
লক্ষহীরার জ্যোতি ; 

জহলে সর্ষের তেজ, উত্জবল, 

প্রাণময় হয় দিন । 

চণ্ল চির চলার ছন্দে, 

উদ্দাম যার গাঁত, 

নিশীথ 'স্নন্ধ জ্যোৎস্নায় থাকে লীন । 
অথচ জান না হাজার স্য পায়ে তার দেয় নাত, 
কোট তারকার আলোক দণপ্তি 

সজাগ আনবা্ণ ; 

কে পারে জানতে তাঁকে 

কোথায় বাজে অসামের বীণ ? 


মহাকাল-_-পায়ে উদ্বেল 'দনরাত্রর পারাবার 
আলো আঁধারের সঙ্গমে ছায়াপথে 

প্রসারত নগল রহুদ্রের জটাভার । 

মৃত্যুসাগরে আলোড়ত নবস্যান্টর বেদনায়-_ 
অকুল স্রোতের তরঙ্গ ভাঙে 

বধ্দবধ্দ ভেপে যায়ঃ 

প্রাণের দীপকা জঙলে নেভে বার বার। 


মনে হয় জানি, তবু সব জানা অনন্তে পায় লয়। 
মহাকাশ, তার সীমা আছে কোন কালে? 

অমর অজয় অমৃত অক্ষয় । 

আত্মবোধের নোঙর বাধব কোন কূলে ? 

দেখ 'ছিবমস্তা রূপ চিরক।লনীর 

রুদ্রের মুখে অচেতন হাপি জাগে» 

অরূপ আলোকে নিশা শুধু ক্ষয় হয় । 


ভাগাবাপ। 
তাপস বস্তু 
( নিবোদতাকে নিবোদত ) 


দেশ হতে দেশান্তরী করে 

এক, দুই, তিন হতে অধুত মানুষে 
ছাঁড়য়ে পড়ে 

পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার উন্মীলনে 
অবিচারের বিরুদ্ধে দপ্ত উচ্চারণে 
অচেতন থেকে সচেতনায় উত্তরণে 
ভোগ হতে ত্যাগে, অন:রাগে, সেবায় 
জীবনে জীবন সংয্যান্তর অমেয় 
অন*ভবে 

আঁশক্ষা থেকে শিক্ষার আলোকিত 
উদ্ভাসনে 

আত্মীবশ্লেষণে, আতআীনবেদনে 
মুমূর্ষু মানুষের কন্ঠে জল দানে ; 


ভালবাগা৷ 
ভালবাসা 


ভালবাপা 
ভালবাপ৷ 
ভালবাপা 
ভালবাপা 
ভালবাপা 


আসলে ভূমি তো একটাই ; আকাশও তাই! 
জন্ম থেকে কর্মে আপন চরণাঁচন্ছে 
ভালবাসায় ভালবাসায় 

এ ভুবন স্নিগ্ধ করেছ তুমি 

এ আকাশ পূর্ণ করেছ তুমি 

এ বাতাস শুদ্ধ করেছ তুমি । 


উত্তরাধিকারী 
গৌতম মুখোপাধ্যায় 


প্রসম্ন দৃণ্টর স্রোতে আলোয় নিয়ত 
ম্লোতের সুর ধরে বুদ্ধ, বৃদ্ধ-সব্তান, 
আর তাঁর রাঙা হয়ে ওঠা। 

বৃক্ষ হয়ে মানুষ দৃষ্টি মেলে 
আরও যাঁদ গোরক, অথণ্ড গোরক 
না ফলকে 

না পথের শেষে 

তাঁর রাঙা হয়ে ওঠা 

প্রবাহী হতে হতে হতে হতে *** 


পসবদ্জ হলে, 


যার জন্য 


ব্রত চক্রবর্তী 


যার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে এসোছ, 
সে এখনও ঘরে । রয়ে গেছে। 


চি নয়, অজ্প জোছনার আলো 
ছুড়ে চাখতে 'দিয়েছে। 

যার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে এসোছি, 
সে এখনও ঘরে। রয়ে গেছে। 


ছোট দর্পণের কাচে দেখা যতটুকু দেয়, 

ততটা দর্শন । 

দুঃখ বা সুখের জলে যতটা শরীর আনে, 
ততটাই আলিঙ্গন। 

খুব দ্রুত জন্ম থেকে মতত্যু, ফের 

মৃত্যু থেকে জদ্মের ওপরে যেতে ব্যস্ত প্রজাপাত 
পরাগের শব্দে শব্দে যতটুকু বলে, 

আমার সম্বল ঠিক ততটা অক্ষর । 


অসহ অদ্ভুত মায়া, সে আমাকে 

বাইরে এনেছে । একা, জব্দ হয়ে আছ। 

রোদ্দুরে দারুণ দাহ, আগুনে জব্লন, হিমে গলে জল ; 
তবু ফুল পাখি লতা পদচিহ্ন একে এ'কে যাই, 

যাঁদ সে আমার খোঁজে কোনাদন আসে! 


প্রতিবি্ব 
দেবাঞ্জলি যুখোপাধ্যায় 


সমস্ত আকাশ 'দয়ে তান হেটে যাঁচ্ছলেন, 
গেরুয্লা উত্তরীয় গায়ে--পারন্রাজক | 
পৃথিবীতে "্লান ছায়ায় 

একটি গাছ 

তানপনরা হয়ে গিয়ে 

সুর টেনে 'নীচ্ছল। 

আর মানুষের বাগানগীলতে 

ছায়ালোকে 'দব্য্রী দিচ্ছিল ছিটিয়ে । 
তখন বেলফুলের ছয়লাপ। 


ভ্রমণ-কাহিনী 


নীল্লকণ্ঠেন্থরের গথে 
স্বামী সহদেবানন্দ 


হ্বাবকেশে তখন একান্তবাম করাছ। জনৈক 
সন্াসী এসে বললেন £ “নীলকণ্টঠেশবর যাবে 2, 

নলকণ্ঠেবের! নাম শুনে স্মাতপটে জাগে 
কত কথা! চলছে সমুদ্র মন্থন। দেবতা অসরে 
মিলে । কত 'জানস সমাদর থেকে উঠছে। ভাল 
ভাল জীনস দেবতারা বাধ কৌশলে সমস্ত হস্তগত 
করছে । অমৃত--তাও। অসুরদের বগনার জবালা 
বড় লাগছে । চলছে মন্থন । এঁদকে বাসহীক নাগের 
অবস্থা সঙ্গীন। আর' পারছে না। মুখ দিয়ে 
উঠছে 'বিষ। সেই বিষ পড়ছে সমদ্রে-_পড়ছে 
পাথবীতে । বিষক্রিপ়ায় সৃষ্টি বূঁঝ লয় পায়! 
দেবতারা দিশেহারা ! এ অবস্থায় রূক্ষার মালক শিব 
-আঁদদেব মহাদেব । যখনই দেবতারা কিংকর্তবা- 
বিম্‌় হয়ে পড়েছেন__অসহায় বোধ করেছেন, তখনই 
তাঁরা শিবের দ্বারস্থ হয়েছেন। এবারও তাই হল। 
দেবতাদের রক্ষা করতে দেবাদদেব এলেন। মহা- 
হলাহল তান 'নাদর্যধায় পান করলেন। তীর বিষের 
জবালায় তাঁর কণ্ঠ হল নীল। নাম তাই নীলকণ্ঠ। 
জগৎ রক্ষা পেল। 

নামের সঙ্গে মিশে রয়েছে যাদু। তাই আবহ- 
মান কাল ধরে অগণন যাত্রী ছ্‌টে চলেছে এ পথে । 
[নিজেদের জন্মজন্মান্তরের স্থিত [বষের বোঝা হান্কা 
করতে--বাঁল ি শূন্য করতে । আর সদাশব 
আশুতোষ তার সাষ্টর সমস্ত বিষ-_তাঁর ভন্তের 
সমগ্ত অণান্ত-জবালা-যন্ত্রণার তীর বিষ আজও 
পান'করে চলেছেন। ভভ্ত,ফরছেন শান্ত, শুদ্ধ, 
নিরহদ্বেগ হয়ে। 

শ্লীরামক়ফ পার্ধদ হাঁর মহারাজ ( স্বামী তুরীয়া- 
নন্দ ) ও শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ ) তখন 
পারব্রাজক অবস্থায় ঘূরছেন। এসেছেন দর্গমতীর্থ 
নীলকণ্ঠ পাহাড়ে । সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তব আস্তানার 
সন্ধান মেলোন। বাঘের রাজত্ব। মৃত্যু শিয্পরে। 


দুজনেই মনগ্ছ করলেন দুদিকে যাবেন। এভাবে 
একসঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দেবেন না। হরি মহারাজ 
কিছুটা ঘোরার পর আশ্রয় পেয়েছেন। কিন্তু সেই 
ঘোর জঙ্গলে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে গুরূভাইকে 
খোঁজ করা সম্ভব হয়ান। পরাদন আত প্রত্যষে 
বোরয়েছেন খোঁজে । দেখেন-ঞজীবন্ত গীঁতাভাষা 
শরং মহারাজ বসে রয়েছেন এক উচ্চ শিলাখণ্ডের 
উপর-্যানস্থ। গুরুভাইয়ের ডাকে ধ্যান ভাঙল । 
“আশ্রয়ের খোঁজ না করে এভাবে িবপদসংকুল জায়গায় 
বসে রয়েছেন কেন?” গ:ঃরূভাইয়ের এই প্রম্নের 
উত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ বললেনঃ “মৃত্যু 
যেখানে নিশ্চিত সেখানে ব্রদ্ত না হয়ে ভগবানের 
নাম করতে করতে মরাই উচত ।৮» 


নত্য নতুন কত ঘটনা ঘটে চলেছে তাঁথের পথে 
পথে। কে খোঁজ রাখে! খোঁজ রেখে লাভই বা 
কি! শনধু দেখতে হবে, আমার মধ্যে জেগেছে কি 
তাঁর প্রাত ভালবাসা প্রেম ? ধরেছে 'ি অন:রাগের 
রঙ? তাহলেই তো সবহল। তখনই সার্থক হবে 
আমাদের তীর্ঘযান্লা যখন স্বামী রামকৃষণানন্দ 
মহারাজের মতো আমরাও বলতে পারব £ 


“পূজা-উপাসনা সকলই গো ফাঁক। 
শুধু এই সুযোগে তোমারেই ডাকি ॥৮ 


॥২| 


সমূদ্রু মম্থনের পৌরাণক কাঁহনীট রূপক । 
সতাদুষ্টা বোদিক হন্দু খাঁষদের প্রাতটি রূপকের 
অন্তরালে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মক তত্ব। সাধারণের 
1নকট উচ্চ আধ্যাত্মক তত্বকে পাঁরবেশনের জন্য 
তাঁরা এগ্ালর আশ্রয় নিতেন এবং এগাঁলকে 
এমনভাবে সাজাতেন যে, সাধকের মনের 
পাবন্রতা-শুদ্খতার পাঁরপ্রোক্ষতে তাদের উচ্চ উচ্চতর 

হতো। 


টি 


| 
১৬, 


৭২০ 


সমর অথাঁধ শরীর । যোগণদের কাছে শরাঁরই 
বরাট বরহ্ষাণ্ডের একা ক্ষ প্রতীক । তাঁদের ভাষায় 
“যদ ইহ আস্ত, তদ্‌ অন্যন্ত ; যদ ন ইহ অস্ত, ন 
তৎ ক্াঁচিং।”--যা এই দেহে আছে, বিরাট ব্রহ্ষাণ্ডেও 
তা-ই আছে, যা এই দেহে নেই, সৃষ্টির কোথাও 
তা নেই। "যা নেই ভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্ষান্ডে।, 
তাই “সমর মন্থন” ব্যাপারাঁট এক দৃষ্টিতে আমাদের 
দেহের ব্যাপার । অথাৎ আমাদের প্রত্যেকের দেহের 
মধ্যে এই ব্যাপারাঁট অহরহ ঘটে চলেছে। 


মন্দর পবর্ত স্থির, নিশল, অপাঁরবর্তনীয়-_ 
জীবাত্মার প্রতীক |, সর্প- শান্তর প্রতীক--প্রাণেরও 
গ্রতীক। দেবতা ও অসুর মনের প্রতীক। মনের 
দুই প্রকত--সং ও অসং; দেবতা ও অসুর। 
সৃষ্টর প্রতীক [হসাবে সমহ্দ্রকে ধরা হয়, অতএব 
সমর ক্ছুলদেহেরও প্রভীক। তাহলে দাঁড়াচ্ছে-- 
আমাদের এই স্ছুলদেহের মধ্যে রয়েছে জীবাত্মা। 
তাকে বেষ্টন করে রয়েছে প্রাণ । প্রাণরপ রঙ্জুকে 
ধরে রেখেছে মন। মনই মন্থনের অর্থাৎ সমস্ত 
কর্মের কর্তা । মনই জীবাত্মাকে ন্বর্গ-মর্ত-পাতালে 
চক্কর লাগাচ্ছে। প্রভুর কথা-“মন নিয়ে কথা । 
মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত 1” 


মধ্থনের কারণ দেবতা ও অসুরদের কামনা- 
বাসনা । তারা সমদ্রকে মন্থন করে তার থেকে 
উাঁখত বস্তু ভোগ করতে চেয়োছল। তার মূলে 
মন-_ মনের তনহা- তৃষ্কা-কামনা-বাসনা। মন তার 
এই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য স্থল শরীরের আশ্রয় 
অবলম্বন করে। শান্রে এই স্ছল শরীরকে “ভোগায়তন 
শরীর বলা হয়েছে। অথাৎ কেবলমান এই স্ুল- 
শরীরেই ভোগ সম্ভব--কামনা-বাসনা পূরণ করা 
সম্ভব । শহদ্ধ চৈতন্য তথা জাবাত্মা মন্দর পর্বতের 
মতো 'নীর্বকার। কিন্তু এই আত্মার সংস্পর্শেই মন 
প্রাণ ক্রিয়াশীল। আত্মা ছাড়া মন প্রাণের কোন 
প্রকাশ নেই। আগুনের সংস্পর্শ ছাড়া যেমন আল? 
বেগুন লাফাতে পারে না! 


সঙকজ্প-ীবকঞ্ছপাত্মক মন নিজের শুভ অশুভ 
বাসনা চারতার্থের জন্য নিজেই সৎ অসৎ এই দুই 
প্রবৃত্তিতে ভাগ হয়ে প্রাণের সাহায্যে শরীরকে মন্থন 


করছে অর্থাত ভোগ করছে কামনা-বাসনা পূরণ করছে 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্ধ”-১০ম সংখ্যা 


এবং জাবাত্বাকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে অর্থাৎ শুভ 
অশুভ কর্মফল ভোগের জন্য জীবাত্মাকে বার বার 
পৃথিবীতে জন্ম নিতে হচ্ছে। এর ফলে বার বার 
প্রাণের খুবই কষ্ট হচ্ছে । শুভ অশুভ 'চম্তনের 
ফলে--কর্মের ফলে মানুষ তার জীবনে যেমন মান- 
যশ, সুখ-শান্তি, প্রেম-ভালবাসা, ভাব-মহাভাবের 
আনন্দ ভোগ করে তেমান দুঃখ-কণ্ট, অসুখ-অশাশ্তি, 
রোগ-শোকের জবালা-যন্ত্রণাও ভোগ করে। এগহাল 
হল সমদদ্রমশ্থনজাত দ্রব্য । অত্যাধক মন্থনের ফলে 
ক্ছলদেহ প্রভাবত হয়-_নানারকমের রোগ (বিষ) 
হয়, তার ফলে মন প্রাণ কন্ট পায়! 


এর পরের কাহনী--দেবতা ও অস:ররা যখন 
বিষারুয়া় জজীরত তখন তাঁরা দেবতাদের 'যাঁন 
শ্রেষ্ঠ, তাঁরই আরাধনা করছেন--তাঁর কাছে নিজেদের 
প্রার্থনা জানাচ্ছেন কম্টের লাঘবের জন্য । মনের 
কম্ট যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন তার থেকে 
শাশ্তলাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, সং 
জীবন যাপনে প্রবৃত্ত হয়, মন কামনা-বাসনা শুন্য 
করে পাবন্তর করার চেষ্টা করে ইত্যাদি ইত্যাঁদ ৷ এক 
কথায় সংজীবন-ধর্মজীবন যাপনে তৎপর হয় । মন 
শুদ্ধ ও পাবন্র করাই তার লক্ষ্য । কামনা-বাসনা 
শুন্য হলে মন শহদ্ধ ও পবি্র হয় । 'শুদ্ধং কাম- 
বিবার্জতম**। এই শুদ্ধ মনই শিব অথাৎ মন 
শুদ্ধ হলে মানূষ (সাধক ) শবন্বরূপ হয়। 


দেবতাদের প্রার্থনায় শিবের আঁবভরব হল। 
[তিনি বিষ পান করে কন্ঠে ধারণ করলেন। এই 
বিষ'কি? তান তো অমর! তাঁর আবার বিষকে 
কণ্ঠে রাখার কারণ কি? 


সাধকের মন শহ্ধ হয়েছে । 'শবরপী শুদ্ধ মন 
সাধকের জীবনে ক করে? অর্থাৎ মন শুদ্ধ হলে 
সাধক কি করেন? মনান্তকাঞ্ক্ী সাধক আর সংসারচক্ে 
আবার্তত হতে চান না। ভন্ত সাধক শ.দ্ধাভান্তলাভ 
করে বার বার পরমানম্দ আম্বাদন করতে চান। 
যাই হোক, প্রত্যেক সাধক তখন তাঁর জব্মজন্মান্তরের 
সাত কর্মফল (শাশ্লের ভাষায় “প্রারব্ধ” ) ভোগ 
করে €পান করে) ক্ষয় করেন। এই প্রারব্ধাই 
শবষ'। 

এই প্রারধ্ধ ভোগ সকল মহাপুরৃষকেই করতে 


কার্তক, ১৩১৬ ] 


হয়। এমন কি স্বয়ং ভগবানও দেহধারণ করে 
এলে এর থেকে রেহাই পান না। প্পণভড্‌তের ফাঁদে 
ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে” । 

যান শব (জীবম্মন্ত পুরুষ) হয়ে গিয়ে 
কেবল প্রারব্ধ ভোগের জন্য পৃথিবীতে অবশ্থান 
করেন, তার মন তখন অনেক সময় কেবল কন্ঠেই 
অবস্থান করে । কারণ প্রারষ্ধের আধার মন । সহ- 
প্রারে মন রাখলে সমাধ, তথন প্রারব্ধ ভোগ হয় না। 
মন নাভিতে রাখলে (বিষ পেটে গেলে ) সংসারে 
আসীন্ত এসে গিয়ে বন্ধন অর্থাৎ আবার মন্থন। তাই 
প্রারধ্ধরাশির্প বিষ কণ্ঠে ধারণ । 


জনৈক প্রবীণ সম্যাসী রূপকাঁটর একটি সুন্দর 
আধভৌ তিক বাখ্যা 'দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে. 
“সৃন্টিপট সমহদ্রু। গীতায় বার্ণত দৈবী ও আস্হরী 
সম্পদশালী জীব-দেবতা ও অসহর। তারা 
“ভোগ? রূপ মন্দর পর্বতকে “আসান্ত' রূপ বাসাক 
দ্বারা বেম্টন করে সংষ্টিকে মন্থন করছে। তার 
ফলে শুভ অশুভ ভোগ্য বন্তুর সঙ্গে ভোগের 
সহজাত বিষও উঠছে। “ভোগ ও রোগ" একই 
টাকার এপঠ ওশপঠ 1 ভর্তুহার বলেছেন, “ভোগে 
রোগ ভনং” ইত্যাদ । বিষের পাঁরমাণ আঁধক হয়ে 
সৃষ্টি নষ্ট করার উপক্রম হলে শ্রীভগবানই গুরু 
শীস্তরপে আব্ভূতি হয়ে সেইবষ পান করে 
সৃষ্টকে রক্ষা করেন। বিষ পেটে গেলে মৃত্যু ঘটায় 
তাই কণ্ঠে ধারণ। যেন জীবকে বলে দিলেন_ 
বাইরের এই বিষকে বাইরেই রেখে দাও, অন্তজ“বনে 
গ্রহণ করো না। তাহলে জীবনের কোনও ক্ষাত 
হবে না। অন্তজাঁবনে গ্রহণ করলে জীবন নাশ 
হবে। অন্ত্জীবনে গ্রহণ করা মানে তার সঙ্গে 
1মশে এক হয়ে যাওয়া । 

এবার গুরুশান্ত' শ্রীরামকৃধরুপে এসে ভোগ- 
বাদের প্রাবল্য-রূপ-বষকে” পান করলেন ।” 


[ছা 


আমাদের সকলকেই এ নীলকণ্ঠেশবরে যেতে হবে 
_ শব থেকে শীল্তর ই-কার যোগে নীলকণ্ঠ শিব হয়ে 
উঠতে হবে, পূর্ণতালাভ করতে হবে। পথ দৃর্গম। 
জ্ঞানীরা বলেছেন প্ষদুরস্য ধারা'''। 


নগলকন্ঠে্বরের পথে 


৭২১ 


হাঁধকেশ থেকে প্রায় ১২ কিম. দূরে । সঙ্গী 
পাওয়া দুদ্কর। কে যেতে চায় ঈশ্বরের কাছে? 
বন্ধুকে বলোছলাম, সে রাজ হয়ান। এ পথে 
'যাদ তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা 
চলরে?। 

প্রভুর কাছে--একান্ত আপনজনের কাছে যেতে 
হলে কিছু নিয়ে যেতে হয়, শুধু হাতে যেতে নেই। 
“তুমি ব্রিভুবননাথ, আম ভিখারী অনাথ |” শ্রীপাদ- 
পদ্মে অঞ্জাল দেওয়ার জন্য আত প্রত্যষে আনন্দে 
দু-চারটে ফুল তুলোছি দি বাগানরক্ষক এল তেড়ে! 
যাত্রার প্রারদ্ভেই বিষাদযোগ ! গীতার প্রথমেই 
ধবিষাদযোগের কথা । ধর্মজগতে প্রবেশের প্রথম 
প্রকৃম্টদ্বার দুঃখ । মন বলে, প্রভু তো অপরের তোর 
প্ার্থব জগতের কিছ চান না। তান চান শং্ধ 
মন, আর আঁহংসা, দয়া, ক্ষমা, হীন্দ্িয়ণনগ্রহ, 
অনহৎকার, অরাগ, অমোহ, অমাংসষ" প্রভাত প%- 
দশাঁবধ পুষ্প । মন, এই সকল পুষ্প আহরণ করেছ 
কি? তাযাঁদ নাকরেথাক তাহলে চোখের জল ভো 
রয়েছে, তাই 'দিয়ে অঞ্জাল কর এই যেন প্রভুর নিদেশ, 
1বষাদযোগের গোপন কথা । 


স্বর্থাশ্রমের গঙ্গায় গনান করে পথ ধরলাম । মন, 
চল পরম প্রেমময়ের কাছে--পরম আপনজনের 
কাছে। পথের প্রথমে খানকটা রাজপথ । প্রথম 
প্রথম যানরীরা বেশ সহজেই খাঁনকটা পথ এগিয়ে 
যায়। ভাবে বেশ সোজা । কথামৃতের পাঠক 
প্রথম প্রথম যেমন ভাবে ভগবান লাভ খুবই 
সোজা । 

পথের. দুধারে প্রকাতির শোভা চোখ ভরে 
দেখাঁছ। পাহাড়ী বনে বসন্তের রঙ । 'কিশলয়ে 
1কশলয়ে তার অপরূপ সাজ । ছায়া সুশীতল। 
মলয় পবন। পাখির কাকলি। ময়রের কেকা । 
ভ্রমরের গুঞ্জন । সবোঁপরি নির্জনতা । সব মিলিয়ে 
মনে হয় এ তপোভাাীম-দেবভাম-স্বর্গভৃম | 
বেলগাছের আঁধক্যই প্রমাণ করে এ মহাদেবের 
আলয় ॥ মহাদেব 'নজেই যেন নিজের পুজার 
উপকরণ সাজয়ে নিয়ে বসে আছেন। 


কিছুদূর যাওয়ার পর শুর; হয় উপলখন্ডে 
ভার্ত চড়াইয়ের কঠিন পথ ।""" দুর্গম পথস্ডং 


৭২২ 


কবয়ো বদান্তি' । তবে ভয়ের কারণ নেই। কোথা 
থেকে একটি কুকুর এসে সঙ্গী হল। আগে আগে 
পথ দোখয়ে নিয়ে চলল। যেন কুকুররূপা ধর্মই এ 
পথের সঙ্গী । তাছাড়া পথের দধারে গাছের গায়ে 
আটা সাইনবোে রয়েছে--& নমো নীলকণ্ঠায় 
“হর হর মহাদেব 'জয় শব শংকর' ইত্যাদি। সদা- 
সবদা স্মরণ কারয়ে দিচ্ছে তার নাম। মহাত্ারা 
যাঁরা তাঁর কাছ থেকে ফিরছেন দেখা হলেই প্রেম 
ভরে প্রভুর নামই শনিয়ে দিচ্ছেন--'জয় শংকর” “জয় 
ভোলে বাবা ইত্যাদ। এ পথের দগমতা 
প্রায়ই যাত্রীকে হতোদ্যয করে দেয়। তাই 
মহাজনেরা যান্নরীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা দেওয়ার 
চেষ্টা করেন। যেন বলেন, কোন ভয় নেই, কোন 
দুঃখ নেই, তার নাম যেন ভ.লো না, তাঁর নামেই 
আসবে সেই মহাশান্ত যার ফলে তুমি এই গহন পথ 
আঁত সহজেই আতক্রম করতে পারবে । 


এ পথে বানর হনুমানের দেখা প্রায়ই মেলে। 
হনুমান রাম্তা আতিক্রম করে গেল আর সাথী__ 
মহাদেবের পাঠানো সোনক অমান ঘেউ ঘেউ করে 
ছুটে গেশ্স। যেন ভাব এই--এত তোর আম্পধা 
আঁতাঁথকে অসম্মান করাছস:। দাঁড়া, তোকে শিক্ষা 
দেব | 


পাকদন্ডীর পথ বেয়ে কথনও কখনও চলোছ। 
পাকদণ্ডীর পথ-_সোজ্া ও তাড়াতাঁড় পেখছবার 
পথ, কিন্তু দুগম। মুহূর্তের অসাবধানতায় 
পতন আনবার্ধ। চাই প্রচণ্ড আতআাীববাস-_-সদা 
সতক্তা। 


কত ভন্ত, কত সাধ এ পথে চলেছেন। 
সকলেরই উদ্দেশ্য ও গন্তব্যস্থল এক। “আমরা যথা 
হইতে আস তথায় 'ফাঁরয়া যাই ।, ভগবানই সকলের 
লক্ষ্য । 'রদ্বতন্লক্ষামূচ্যতে” ৷ ব্লক্ষই সকলের গাঁত। 
সকলেরই মুখে এক প্রণ্ন_-“আউর কিতনী দূর 
হ্যায়?” এ যেন সকল কম্টের অবসান হতে 
আর কত বাকি। জীবনভোর শুধু দুঃখ-কষ্ট-শোক 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম ব্--১০ম সংখ্যা 


জবালা-যন্প্রণা ! এ যন্ধণার কবে হবে অবসান ? 
আর যে পার না সহ্য করতে । যারা ফিরছে তাদের 
পান্ত শৃ্ধ, নিরুদ্বেগ মুখে মাষ্ট কথা--'আউর 
থোড়ী দূর হ্যায়, জলাদ চলে যায়েঙ্গে। এ যেথা 
সদগুরুর সেই আশ্বাসবাক্য । সদগরু শিষ্যের 
মনে উন্যম-উংসাহ-অধ্যবসার বাঁড়য়ে দেন-_পারুষ- 
কারের আগুন জবালান। 


অবশেষে শেষ হল চড়াইয়ের পথ । রাস্তায় 
সরবৎ 'বারি করছে এক পাহাড়ী যূবক। বসে 
গেলাম সরবং খেতে । তাকে 'জন্দেস করলাম, 
“পাহাড়ে এই জলাবহীন স্থানে বাসনা করে শহরে 
গিয়ে তো বাস করতে পার।” তার উত্তর-- 
“্বামীজী, আমরা শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আনন্দে 
আঁছ।” অজ্গে সম্ভুষ্ট। নানা সদগুণে অলঙ্কৃত 
পাহাড়ী জীবন। তবে অত্যাধাীনকের ছোঁয়াচ 
এদের খুব তাড়াতাঁড় গ্রাস করে ফেলছে। কিছ? 
দিন পরে হয়তো এদের আর খুজে পাওয়া 
যাবে না। 


1কছটা চলার পর পেশছলাম এমন এক জায়গায় 
যেখানে 'তিনাঁদকে অনন্ত আকাশ | চক্ষুর অবারিত 
'বার। দক্ষিণের হৃহ্‌ করা প্রাণ জড়ানো মৃত্ত 
বাতাস। শান্তর প্রাণ। “ওই যে দেখা বায় 
আনন্দধাম'! কি অপুর্ব! কি সংন্দর। হারদ্বার 
থেকে হাঁষকেশ সমস্তটাই দঘ্টির গোচরে। কে এমন 
শাশ্তির নিলয় ছেড়ে যেতে চায়? সীমাহাঁন 
দিগন্তের পানে শুধু তাকয়ে তাঁকয়ে দেখতে চায় 
অনন্তকে । আশ মিটে কই? পথ ফুরয়ে এসেছে । 
প্রভুর মান্দর দৃষ্টির গোচরে। আনন্দের বন্যায় 
আমি আত্মহারা! মন্দির প্রাঙ্গণ! দ্রষ্টা আর 
দৃশ্যের মাঝে শুধ) একটা দরজার বাধা । জাবাত্বা 
আর পরমাত্মার মাঝে আনন্দময় কোষের আন্তরণ। 
এই বাধা-আবরণ-আম্তরণ ভেদ করলেই “অবাঙ:- 
মনসোগোচরমত বোঝে প্রাণ বোঝে যার ।” 


কন্তু ভন্ত বলেন, “চাঁন হতে চাই না মা, চান 
খেতে ভালবাসি । 


অমুত-স্মৃতিকণা 


গ্রীতিময়ী কর 


স্বামণ 'বজ্ঞানানম্দজী মহারাজকে যোঁদন প্রথম 
দর্শন করতে বেলুড় মঠে যাই সৌদনের কথা মনে 
পড়ছে । আমার হ্বামী, এক নিকট আত্মীয় ও আম 
_-এই তিনজনে সোঁদন মঠে গিয়োছলাম । আনন্দ 
আর উদ্বেগ_-দুই-ই ছিল মনে। এ অবস্থায় গিয়ে 
পেশছলাম মঠবাঁড়র দোতলায়, তাঁর ঘরে । দেখলাম 
ঘরের একধারে যেন 'হিমাচলেরই একাংশের মতো চ্ছির 
প্রশান্ত গম্ভীর এক মৃতি। 


প্রণাম করতে তান বললেন, “বসুন, । নীরবে 
তাঁর আদেশ পালন করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম । 
[জজ্ঞাসা করলেন, “কোথা থেকে আসছেন ?%” 
আমরা জানালাম, বাঁলিগঞ্জ থেকে । আমাদের মনের 
ইচ্ছার কথা তান হয়তো আগেই শুনোছিলেন, অথবা 
বুঝতে পেরেছিলেন-__হঠাং বলে উঠলেন £ “শুধু 
মন্তোর নিলেই হবে না, সেই রকম কাজও করতে 
হবে। পাবিন্র হতে হবে।” আশা আর উদ্বেগের 
মধ্য দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর 
শুনলাম, তিনি তাঁর সেবককে বলছেন £ “এ*রা 
কবে আসবেন, একটা দিন বলে দাও ।» তাঁরখ 
শুনে দিয়ে মহারাজজীকে প্রণাম করে উঠতে যাচ্ছ 
এমন সময়ে শুনলাম তাঁর সস্নেহ কন্ঠস্বর £ “সাব- 
ধান হয়ে আসবেন, অত দ্‌র থেকে আসতে হবে 1» 
তখন বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া বাস চলাচল সবে শুরু 
হয়েছে। সেবক-মহারাজ তাই বললেন £ “আজ- 
কাল তো যাতায়াতের অস্হীবধা নেই, সোজা বাস 
হয়েছে ।” একথা শুনেও তান 'নাশ্চন্ত হলেন না, 
বললেন £ “বাস হলেই তো হয় না, অতদ;র থেকে 
আসা--একবার ওঠা, একবার নামা!” 


আঁভভ্ত মনে আমরা 'বিদায় নিলাম । নিতান্ত 
অপারচিত জনের জন্য তাঁর এই উদ্বেগ, এই ভাল- 
বাসা--এ আমাদের এক নতুন আঁভজ্ঞতা । উদয়াস্ত 


নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত, আমরা এই অহেতুকণ 
ভালবাসা কঙ্পনা করব কেমন করে? ক্রমে বুঝলাম, 
এ হমাচলসদূশ আপাত-কঠোর ম্যার্তর অন্তরে 
জীবপ্রেমের মন্দাকনী বয়ে চলেছে । 


নার্দন্ট দিনাঁটতে বেলুড় মঠে উপাস্থত হলাম 
আমরা । আশ্বনের সেই পুণ্য প্রভাতে মঠে যা 
দেখোঁছ তার ছবি আমার স্মৃতিপটে আজও আঁকা 
আছে। একদিকে চলছে প.স্পচয়ন, মান্দর মাজনা, 
আর একদিকে গোরকরূপধারিণধ গঙ্গা প্রবহমানা-_ 
তরঙ্গে-তরঙ্গে নবোদিত সূর্ধের অরুণ আভার 
প্রীতাবন্ব । একাঁট মান্দরে এক সম্যাসী ধ্যানমন্ন। 
এই অপযর্ব পাঁরবেশে আমরা গঙ্গায় অবগাহন করে 
পুরাতন ঠাকুরঘরের দালানে গিয়ে বসলাম । 
(শ্রীশ্রীঠাকুরের নতুন মান্দর তখন নিমীয়মাণ। ) 
যথাসময়ে ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে মহারাজজীর 
কুপালাভ করলাম । আমাদের নবজন্ম হল। এ- 
ছাড়া এই পুণ্য আভজ্ঞতার আর কোনও কথা প্রকাশ 
করবার নয়। 


কয়েক মাস পরে গুরুদেবকে কাছে পাওয়ার এক 
পরম সৌভাগ্য হল। শ্রীন্ীঠাকুরের শতবাঁষধ'ক জয়ন্ত 
উৎসব উপলক্ষে তিনি তখন বেল.ড় মঠে। এই সময়ে 
একদন তান আমার দিদির বেলেঘাটার বাঁড়তে 
আসতে সম্মত হন। সংবাদ পেয়ে আম আগের 
দিন রাত্রে বেলেঘাটায় উপস্থিত হলাম । সারা রান্রি 
আমাদের ঘুম হল না। কিভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা 
করব, কেমন করে তাঁর পাদবন্দনা করব-_এইসব 
নানা কথা ভাবতে ভাবতে রাত ভোর হল। 


উপরে ওঠার গসখড়তে আমাদের গায়ের শাল- 
গুলি বাছয়ে দেওয়া হয়োছল। তান কিম্তু সে- 
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গার উপর চরণ চ্ছাপন করলেন না, উঠিয়ে নিতে 
বললেন। উপরে এসে চেয়ারে বগলেন প্রশাশ্ত 
মুখে, আর আমরা তাঁকে ঘরে বসলাম মেঝেতে । 
মহারাজজীর সঙ্গে একজন সন্যাপী ও দুইজন বক্ষা- 
চারী ছিলেন। বাঁড়র সকলের পরিচয় দেওয়া হল 
একে একে । প্রত্যেককে তিনি 'ভাল থাক' বলে 
আশীবাদ করলেন। সৌদন সহজেই তাঁর পদসেবার 
সযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম । চরণে হাত রেখে এক 
সময়ে বললাম £ “আমাকে আশীর্বাদ করুন ।” 
[তান সঙ্গে-সঙ্গে বললেন £ “আমি তো আশীবণদ 
করাছ। সুখে থাক, ভাল থাক, ভগবানে ভান্ত 
হোক ।” সাহস করে বললাম £ “সংসারের সুখের 
কথা বলাছ না, কণ করলে ভগবানের কাছে এগুতে 
পারব তা-ই একট; বলে 'দিন।” এক মুহূর্ত 
নশরবতার পর সহাস্যে তান বললেনঃ “সত্যকে 
আঁট করে ধরতে হয়। একেবারে ঠিক-ঠিক চলা । 
মন আর মুখ এক। যা মৃখেবলা তা-ই কাজে 
করা ।” 


আমরা দুইবোন পাশাপাঁশ ছিলাম । 
একসঙ্গে দজনে বললাম £ “যাতে ভগবানকে পাবার 
উপয্স্ত হতে পার, আপান কৃপা করে তা-ই করে 
দিন।» আত কোমল মিষ্ট স্বরে তান বললেন ঃ 
“নজেও একট; চেষ্টা করতে হয় ৷» 


চেষ্টা তো অবশ্যই করতে হয়। কিন্তু শরীর- 
মনের ক্ষমত'র অনেকখান যে সংসারের কমে ক্ষয় 
হয়ে গিয়েছে । অবাশণ্ট যা আছে তার কতট:কুই 
বা এই সংকাজে লাগাতে পারব! অনুশোচনায় 
চোখে জল এল। মহারাজজীর চরণে মাথা ছ“ইয়ে 
রুদ্ধকশ্ঠে বললাম £ “এ জীবনটা বৃথা চলে 
গেছে” কাঁদতে-কাঁদতে বলছিলাম, তাই মহারাজজ 
প্রথমে কথাটা বুঝতে পারেনান। আরও দুইবার 
নিবেদন করবার পর শুনলাম তান গণ্ভীরগ্বরে 
বলছেন £ “বৃথা কিছুই যায় না”। 


মানত কয়েকটি শব্দ। তার অর্থ আর তাংপর্ধ 


কত গভীর। কশ্তু সেটুকু উপলাহ্ধ করবার শাস্ত 
আমাদের আছে কি? আমরা যে সামান্য সংসারী 


উদ্বোধন 


প্রায় 


[৯০তম বর্য--১০ম সংখ্যা 


মানুষ, অঙ্গ নিয়ে থাক, পদে পদে আবার তা-ই 
হারাবার ভয়! তব এ কয়েকাঁট শব্দ প্রাণে পরম 
সান্ত্বনার প্রলেপ 'দল। বললামঃ “শেষ সময়ে 
যেন ভগবং-আনম্দ পাই ।” তিনি বললেন £ “শেষ 
সময়ে কেন? ভগবংআনম্দ এখন থেকেই পাবে।” 
ঠকছুক্ষণ নীরবতার পর তানি বলেন: “মাকে 
ডাকবে। ঠাকুর বড় দুণ্ট। একেবারে ঠিক-$িক 
নাহলে হয় না। মা বড় ভাল।” আবার কয়েক 
মহত" নীরবতার মধ্যে কাটল। তারপর তিন 
মৃদুস্বরে বললেন : “ঠাকুর আমাকে বলোছলেন, 
“একে ভাবাঁব।॥ (বলতে-বলতে ঠাকুর গিভাবে তাঁর 
নিজের বুক দোঁখয়ে বলোছলেন, সেই ভাবে তান 
দেখিয়ে ?দলেন।) তাতেই সব হয়ে গেল।” 


আমাদের ভিতর থেকে একজন জিজ্ঞাসা 
করলেন £ “আচ্ছা, পগ্রকুত সাধুর দর্শন এখন কোথায় 
পাওয়া যেতে পারে? তান জানালেন £ 
পীহমালয়ে । সেখানে কত সাধ; কত দীর্ঘকাল 
কঠোর তপস্যায় মণ্ন হয়ে আছেন। কেউ উধর্ব- 
বাহ্‌, কেউ বা আরও কত রকম করে বছরের পর 
বছর তপস্যা করছেন।” “এ রকম করলে কা হয় 2" 
1জন্ভাসা করাতে তান বললেন £ “তাঁদের যা অভাম্ট 
তা-ই সিদ্ধ হয় ।» 


্রীন্্রীঠাকুর সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা 
গছ বলতে তাঁকে অনুরোধ করা হল। মহারাজজাী 
হাসতে হাসতে বললেন £ “এক ভদ্রলোক একদিন 
ঠাকুরের কাছে আসাঁছলেন। তাঁর স্তী তাঁকে 
সেখানে ধেতে দিতে চানান, তাই তাঁর কাপড় ধরে 
টেনোছলেন। ভদ্নুলোকটি দাঁক্ষণেশবরে এসে 
পেশছুনোর সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুর তাঁকে বলেন £ “করে, 
বউ বাঁঝ আসতে দিতে চায়ান £ কাপড় ধরে বীঝ । 
টেনোছল ? মানৃষকে দেখা মান্র ঠাকুর এই রকম 
তার ভিতরের কথা বলে দিতে পারতেন । 


আম জিজ্ঞাসা করলাম£ “আপাঁন ঠাকুরের 
সঙ্গে কুঁস্ত লড়োছলেন 2” হেসে বললেন £ “হণ্যা। 
তুমি করে জানলে ৮” বললাম ঃ “বইতে পড়োছ। 
আপাঁন ইংরেজীতে রামায়ণ লিখছেন? কতদূর 


কাক, ১৩৯৫ ] 


হয়েছে ৮ মহারাজজী উত্তরে বললেন £ “হশ্যা, 
অনুবাদ করছি। অরণ্য কাণ্ড পর্যন্ত হয়েছে। 
(একট; থেমে ) লঞ্কাকাণ্ড করে যাব ।” 


জেরে শব্দাটর উপর তান জোর দিয়ে উচ্চারণ 


করেছিলেন। শুনে বুকটা ধক করে উঠল।' 


বললাম £ “গকথা বলবেন না। আমাদের তবে কী 
হবে?” মহারাজজী একথার কোনও জবাব দিলেন 
না। শদধ দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। 
বললেন £ “ভাল থাক। কল্যাণ হোক। আম 
প্রাণ থেকে আশীর্বাদ করছি ।৮ 


মহারাজজী অন্প সময়ের জনা দাদির -বাঁড়তে 


এসোছলেন। সুখের বিষয়, ধার্য সময়ের চেয়ে 


বোৌশক্ষণ তিনি এখানে ছিলেন। তাঁর তখন বয়স 
হয়েছে, চলাফেরা করতে কষ্ট হত, তাই যেখানে 
বসোছলেন সেখানেই টোবলের উপর আহারের 
ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। শ্বেতপাথরের কয়েকাঁট 
থালার উপর ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাঁজযলে দেওয়া 
হয়োছল। ফলের মধ্যে ছিল অকালের পাকা 
কাঁঠাল। তান সর্বাগ্রে সেই কাঁঠালের দুটি কোয়া 
মুখে দিলেন। 


খেতে বসে তান ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
হাঁস-তামাশা আরম্ভ করলেন । আধিকাংশ মিন্টি 
তুলে দিলেন তাদের হাতে । নিজে খেলেন সামান্য । 
বাঁলগঞ্জের দই আর দিদির ঘরে তোর চুঁষাঁপঠে 
তীপ্তর সঙ্গে খেয়োছলেন। মনে আছে, দই দুবার 
পাঁরবেশন করোছলাম। চাঁষাঁপঠে খেতে-খেতে 
বললেনঃ “খেতে তো বেশ সহন্দর হয়েছে, ভয় হয় 
পেটে সইবে না।” আমরা জানালাম, জনিসাঁট 
ময়দা দিয়ে তৈরি, চালের গুড় নয়--এতে পেটের 
গণ্ডগোল হবে না। এক লময়ে বালকের মতো 
আনন্দ করে বলে উঠলেন £ “এই সাদা পাথরের 
থালাগুলো বেশ সন্দর 1” এগদাল কেনা হয়োছল 
্রীপ্রীঠাকুরের শতবার্ধক জয়ন্তী মেলায় । মনে 
হল, জিনিসগৃি কেনা সার্থক হয়েছে। ফলামন্টি- 
সহ জলযোগের পর ভাত-তরকারি আর খেতে চাইলেন 
না, বললেনঃ “এসব এখন খাব না, সঙ্গে দিয়ে 
দাও ।” 


অমৃত-স্মাতকণা 


৭৬ 


এমনিতে ভন্তদের বাড়িতে তিনি কমই যেতেন। 
আর গেলেও অন্গ্রহণের ব্যাপারে নাক প্রায়ই এই 
রকম হতো । দেখলাম, তাঁর সঙ্গে যে-সাধৃমহারাজরা 
এসেছেন তাঁরা একটি বড় মাপের টাফন-ক্যারয়র 
সঙ্গে এনেছেন। সোটতে তার আহার্য গ্ছয়ে 
দেওয়া হল। মা 


ইতিপূর্বে অন্য মহারাজদের আর একটি ঘরে 
খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়োছল। তাঁরা সেখানে 
খাচ্ছিলেন। জলযোগের পর যান্রার জন্য প্রস্তুত 
হয়ে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন £ “ওদের খাওয়া 
হয়েছে ?* ও'দের খাওয়া সম্পূর্ণ হতে একট: বিলম্ব 
ছিল। সেকথা তাঁকে জানানো হলে তান একটু 
হেসে রহস্য করে বললেনঃ “সেই তখন থেকে 
থাচ্ছে, এখনও হয়ান 2 *** আচ্ছা, আচ্ছা, খেয়ে 


নক আম অপেক্ষা করাছি।* 


মহারাজজী যখন বিশ্রাম করছেন তখন ছেলে- 
মেয়েরা তাঁকে ঘরে ধরে বলল, “আমাদের কিছু 
বললেন না, আমাদেরও কিছু বলুন ।” তিনি বিরল 
না হয়ে ওদেরও কিছ? উপদেশ শোনালেন । যান্লার 
সময়ে তান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়য়ে আমাদের 
বললেন £ “দেখ, আবার যাঁদ কখনও আস, তবে 
তখন এই চেয়ারখানা আর দিয়ো না ।” মহারাজজীকে 
বসবার জন্য একাঁট আরাম-কেদারা দেওয়া হয়েছিল। 
কোমরে ব্যথার জন্য গতাঁন সোজা হয়ে ছাড়া বসতে 
পারতেন না, কন্ট হত। আমাদের একথা জানা 
[ছল না। না-জেনে আমরা তাঁর অগ্বাচ্ছন্দ্য আর 
কম্টের কারণ হয়োছি বুঝতে পেরে খুবই দুঃখিত 
হলাম। তান তো এবাঁড়তে আর কখনও এলেন 
না, আমাদের দুঃখ থেকেই গেল। 


আমরা সকলে একে একে তাঁকে প্রণাম করলাম । 
1তনি হাত তুলে আশীবদি করলেন £ “ভাল থাক।” 
যখন মোটরে উঠছেন, তখনও হাতখানি তুলে 
রেখেছেন, বলছেন £$ “ভাল থাক।» 


৭২৬ 


আমার মনে নানা গ্র“্ন উঠত। বিগত 'দিনের 
জানা-অজানা ভুলল্ুাটির কথ। চিন্তা করে 'চত্ব অশান্ত 
হতো । ভাবতাম, গুরূদেবের কাছে সব কথা নিবেদন 
করে উপদেশ প্রার্থনা করব। কিন্তু বেলুড় মঠে 
তাঁর প্রশান্ত গণ্ভীর মতি দর্শন করে আর কিছুই 
বলতে পারভাম না। তাছাড়া দর্শনার্থদের ভিড়ে 
কিছু বলার সুযোগও ঠিক পাওয়া যেত না। এইসব 
ভাবতে-ভাবতে একদিন মঠে গিয়েছি। সোঁদন, 
আশ্চয' তাঁর ঘর দেখলাম ফাঁকা ; 'স্মিতমহখে তান 
বসে আছেন। প্রণাম করতেই বললেন £ “ক, 
উপদেশ ? ...সহ্য করবে। প্রথম ভাগে দেখেছ না, 
[তিনটে “স” আছে--শ, ষ, স। সহ্য করবে। যেসয় 
সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।» হঠাং বলে 
ফেললাম £ “শুধুই সহ্য করব, কোনও সার্থকতা 
আসবে না?” তান গম্ভীরম্বরে উত্তরে বললেন ঃ 
“সার্থকতা আসে ভগ্গবানলাভ হলে ।” 


আর-একদিন মঠে গিয়ে কিভাবে পূজা করতে 
হয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করোছলাম। তান বলেন £ 
'িখন যেভাবে ইচ্ছা হয়।” কালী দগাঁ শিব 
কফ, সব দেবতার পূজা করব কনা জিজ্ঞাসা 
করায় তান বলোছিলেন ঃ “হ্যা, তা করবে 


বইকি।» 


পূজা-আরাধনার জ্ঞান তো ছিল না। মনে হতো, 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই যাঁদ সব দেবতার আঁধষ্ঠান, 
তবে আর তাঁদের আলাদা নামে ডাকা কেন? 
ঠাকুরের নামে ডাকলেই তো হয়। মহারাজঙ্ীকে 
তাই জিজ্ঞাসা করেছি ঃ “অন্য দেবতাদের কি 
ঠাকুরের নামেই ডাকব, না তাঁদের আলাদা-আলাদা 
নামে ডাকব ?” তান সহজ উত্তরে মণমাংসা করে 
দিলেন ৪ “যাঁর যে নাম তাঁকে সেই নামে ডাকাই তো 
তাল। যার নাম রাম তাকে শ্যাম বলে ডাকলে 
সে সাড়া দেবে কেন?” কিসে ধরলাভ হয় এই 
প্রশ্নের উত্তরে আর-একদিন তিনি বলোছলেন ঃ 
“সতাকে আট করে ধরবে। ঠাকুর সত্যগ্বরূপ ।৮ 
কিসে আনন্দলাভ করব জানতে চাওয়ায় 'তাঁন 
বলেন £ “আনন্দ তো রয়েছেই, দেখে িতে 
পারলেই হয়।” 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্য--১০ম সংখ্যা 


একবার দগপ্‌জার সময়ে বেলুড় মঠে গিয়োছি। 
মহারাজজী তখন মঠে 'ছিলেন। একট: বেলায় 
তাঁকে দর্শন করতে গেলাম । তাঁকে প্রণাম করতে 
তান জিজ্ঞাসা করলেন প্রসাদ পেয়োছ 'কিনা। 
বললাম, মহাম্টমীর উপবাস, তাই অন্নপ্রসাদ গ্রহণ 
কারান। তান শুনলেন না, বললেন £ “যাও, 
যাও, শগাঁগর 'গিয়ে খিচাঁড় প্রসাদ খাও।” গুরুদেবের 
নির্দেশে যথাস্থানে গিয়ে খিচুঁড় প্রসাদ গ্রহণ করলাম । 
সেই থেকে মহাণ্টমীর দন অধ্ব গ্রহণ না করবার 
নিয়ম ত্যাগ করেছি। | 


আর-একাঁদন মঠে গিয়ে দেখলাম, মহারাজজশ 
প্রসম্নমখে তাঁর ঘরে বসে আছেন । ঘরের এক পাশে 
প্রায় স্তূপাকারে সাজানো 'মান্ট। আমাদের দেখে 
সেবক-মহারাজকে বললেন £ “এগদীল এ'দের দিয়ে 
দাও।” আমার ছোট ছেলেকে 1তাঁন নিজ্বের হাতেই 
মিষ্টি দিলেন। মহারাজজীর এলাহাবাদ ফিরে 
যাওয়ার. সময় হয়োছিল । এই কথা জেনে তাঁকে 
পত্র দেবার ইচ্ছা জানালাম । শুনে হেসে তিনি 
বললেনঃ “আম কিন্তু জবাব দেব না।» জিজ্ঞাসা 
করলাম, “যাঁদ কিছ: দরকার হয় ?” তান আবার 
হেসে বললেন £ “দরকার হলে দেব ৮ 


তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে জেনে বৃষেছিলাম, 
1তাঁন সকল বিষয়ে কঠোর এবং সংযম ছিলেন ; 
সকলের কল্যাণকামনায় 'ছলেন উদার, শ্রাবণের 
ধারার মতোই তাঁর আশাবাদ বার্ধত হতো সকলের 
প্রীত; কিন্তু বোধহয় অকারণে পত্রাদি দিতে 
চাইতেন না। যাইহোক, আমাদের একবার তাঁর 
চিঠি পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। 


শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিঁথ উৎসবের সময়ে একবার 
বেলুড় মঠে গিয়েছি । সন্ধ্যার সময়ে মহারাজজীর 
দর্শনলাভের সুযোগ হল। ঘরের মধ্যে মৃদুশান্তর 
একটি আলো জনলছে। আধো-অন্ধকারে দক্ষিণ 
দিকের জানালাট ধরে তান উৎসবে জনতার দশ্য 
দেখছেন। উন্নত দেহে জানালার প্রায় সবটযকুই 


কার্তক, ১৩৯৫ | 


ঢেকে গিয়েছে। বইয়ে পড়োছ, দাক্ষণের জানালা 
ধরে স্বামীজী একাঁদন একইভাবে শ্্রীন্রীঠাকুরের 
উৎসবের দৃশ্য দেখোছলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম 
করলাম। তিনি আমাদের কুশল প্রন করে একটু 
পরে ক্লান্ত স্বরে বললেন ঃ “সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন 
এসো ।” 


পরের বারের দর্শন বিষাদের । গুরদেবের 
তখন শরীর খারাপ । খবর দেওয়াতে তিনি আমাদের 
সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন ! শুয়ে ছিলেন, আমরা 
ঘরে ঢুকতে তানি উঠে বসলেন । জিজ্ঞাসা করলাম, 
“আপনার শরীর অসস্থ ?” তান সংক্ষেপে বললেন, 
“হ্যাঁ।” এর পর আর তাঁকে কথা বলানো অনুচিত 


ভেবে আমরা ভাগষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় 
নিলাম । 


শ্রীশ্রীঠাকুরের নবাঁনামতি মাশ্দরের প্রাতন্ঠার 
সময়েও মহারাজজীর শরীর যথেষ্ট সুস্থ ছিল না। 
সেই উৎসবের কথা আজও মনে পড়ে। সোৌঁদন 
সযেদিয়ের আভা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে মহারাজজণ 
পুরাতন ঠাকুরঘর থেকে শ্রীপ্রীঠাকুরের পত দেহাচ্ছির 
পান্ত হাতে নিয়ে মোটরে এসৌছলেন নতুন মান্দরের 
সড় পর্যন্ত। তারপর ধারে ধারে কৌটাটি স্থাপন 


* ১৯৭৭-৭৮ থ্রীঙ্টায্দে এই স্মাত-সন্দভণট রাঁচিত। 


অমৃত-্মাতিকণা 


৭২৭ 


করলেন মান্দরের বেদশর উপর। মাঁন্দরের সদর 
ফটকের উপর তখন সানাই বাজছে । আঁবরত শঞ্খ- 
ধ্ীনতে আকাশ বাতাস মখাঁরত । 'তিনাদনব্যাপা 
এই উৎসবের একাঁদন মহারাজজীকে দর্শন ও প্রণাম 
করতে গিয়োছলাম। ঘরে দেখলাম খুব 'ভিড়। 
মহারাজজীর শরীর তখন দুল, অসস্থ। সেবক- 
মহারাজ গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করতে বারণ 
করছিলেন । তাড়াতাঁড় তাঁর পায়ে মোজা পাঁরয়ে 
দেওয়া হল। আম একবার তাঁর চরণ ছহ্*তে 
1গয়োছলাম, সেবক-মহারাজ বারণ করাতে হাত সাঁরয়ে 
নিলাম ৷ ঠিক সেই মুহূতে “লক্ষ্য করলাম, গুরূদেবের 
কুপাঘন দৃণন্ট আমার প্রাত নিবদ্ধ । 


সেই শেষ দর্শন। এলাহাবাদে তাঁর দেহরক্ষার 
সংবাদ পাওয়ার পর দহঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে বেলুড় 
মঠে গিয়েছিলাম । পজনীয় অভয়ানন্দজী (ভরত 
মহারাজ ) সোঁদন বলেন £ “গুরা কি কখনও ছেড়ে 
যান? দেহত্যাগের পর ওদের সত্তার অবস্থান আরও 
ব্যাপক, ধদের তখন আরও নিকটে পাওয়া ষায়। 
গুদের জন্য শোক বা দুঃখ করার কারণ নেই।” 
এই কথাটি ধরে রেখোছ। ' আর ধরে রেখোছ 
মহারাজজজণীর পণ্য স্মাতি--তাঁর আশাবাদ আর 
কুপাদষ্টির স্মৃতি * 


এট রচনার কয়েক বছর পরে ১১৮২ খাখ্টান্দে 


লেখিকা প্রশ্নাত হয়েছেন । শ্রীমতা প্রণীতময়ী কর ছিলেন কিছাঁদন আগে লোকান্তারত পশ্চিমবঙ্গের একদা-শিক্ষা- 


আঁধকর্তা নিঙ্গথরঞ্জন করের জননী । 


গশিভূষণ লান্যাল 


স্বামী বিমলাত্মানন্দ 


“আমার ব্যান্তগত জীবনে বাবাজীর প্রভাব যে 
কতটা পাঁড়য়াছিল আজ তাহা ঠিক ঠিক 'নেশ করা 
সহজ নহে, তবে তাঁহার সাঁহত আমার সম্বন্ধ যে 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আম মন্তকণ্টঠে স্বীকার 
কারব ।-*'তাঁহার আদশ" জীবন, পবিস্র হৃদয়, অমায়িক 
স্বভাব এবং কর্মে প্রীতীগ্ঠিত জ্ঞানভান্তর অপর্ব 
সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মণ্ধ করিয়াছিল । 
বাদ্ধর অতীত অধ্যাত্সক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আম 
নতাঁশরে স্বীকার কাঁরতে বাধ্য । ..* তাঁহার সেই 
উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হেমকান্ত শরীর, প্রজ্ঞা ও করুণা 
মাশ্রত অপূর্ব ্নদ্ধ দৃষ্টি, আজানুলশ্বত বাহ, 
কণ্ঠে রদ্রাক্ষমালার শোভা, আসনবদ্ধ নয়নবৃগল, 
আজও তাঁহার ভন্তগণের অন্তদ্ণন্টর সম্মুখে ধ্যেয়- 
রূপে জাগিয়া উঠে ।”১--এই প্রশাশ্ত মহামহো- 
পাধ্যায় গোপীনাথ কাঁবরাজের । যাঁর সম্পরকে এই' 
প্রশাস্ত উচ্চারত তান স্বামী যোগন্রয়ানন্দ । 
সংসারাশ্রমের নাম শীশভ্ষণ সান্যাল । 

শ্্ীরামকৃ্ কথামৃতের প্রথমভাগের উপক্লমাঁণকায় 
শেষের দিকে উল্লেখ আছে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তদের 
মিলনের সময়কাল । ওখানে আছে “বালির শশী 
(ব্রক্ষচারী )।” বাঁলর শশীই হলেন স্বামী যোগ- 
শয়ানন্দ। “মহাপান্ডিত, নিম্ঠাবান ও আচারা ভন্ত। 
ইশ্হার নিষ্ঠাচারে প্রত হইয়া ঠাকুর কহেন, আচারাীর 
আচার ভগবান রক্ষা করেন”_পাঁরচয় দিয়েছেন 
শ্রীরামকৃফ-শষ্য বৈকুশ্ঠনাথ সান্যাল ।২ শাঁশভ্ষণ 
কয়েকবার শ্রীরামকৃফের পৃণ্যদর্শনে আগ্লুত করে- 
ছিলেন নিজের জীবন। এখানে প্রয়াস করছি 
শাঁশভ্ষণের সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দেবার । 

শীশভ্ষণের জন্ম ১৮৪৮ খ্রান্টাব্দে হাওড়া 
জেলার বালিতে । বর্তমান ত্িকানা ৪& নম্বর মহেন্দ্ 
বাগচী রোড । এখনও শাঁশভ্‌্ষণের পৈত্রিক বাঁড়র 


একটি অংশ আছে। পিতা রামজীবন ছিলেন সরল 
ও সং মধ্যাবত্ত গৃহস্থ । মাতা বিশ্বেশ্বরী দেবণ 
ধর্মপ্রাণা উদারস্বভাবা। তাঁদের দৃই পন্রের মধো 
জ্যেষ্ঠপুরন শাশভ্ষণ। কাঁনষ্ঠ ছিলেন গৃহত্যাগী 
সন্ন্যাসী । আর শাঁশভ্‌ষণ গৃহ সন্ন্যাসী । ধার্মিক 
জ্যেন্ঠতাত কালণনাথের চেষ্টাতেই মানত দশ বৎসর 
বয়সে শাশভ্ষণ দীক্ষাগ্রাপ্ত হন যোঁগরাজ শিবরাম 
স্বামীর নিকট। কুলদেবতা নারায়ণের প্‌জা-অর্চনায় 
দিন কাটাতেন 'তান। সেই সঙ্গে চলছিল সাধন- 
ভজন। অসাধারণ শ্রুতিধর ও মেধাবী শাঁশভ্ষণ 
আয়ত্ত করোছলেন শাস্তের দুর্হ জাঁটল তত্ব। 
তাঁর আধ্যাত্বক স্পৃহায় শাঁতকত হলেন জননী 
বিশ্বেশবরী দেবী । মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়তে হল 
শাশভূষণকে । মাত্র তের. বছর বয়সে তান বিয়ে 
করলেন নয় বছরের হারদাসীকে। অথচ তাঁর আবাল্য 
স্বপ্ন ছিল সর্বত্যাগী সম্ন্যাসিজীবন যাপনের । 

গুরু শিবরামজীর দেহত্যাগ প্রাকালে শাশ- 
ভ্‌ষণের প্রাত নিদেশ 'দয়ে গেলেন অপর এক শিষ্য 
গদ্ঘনানন্দের কাছে সাধন-রহস্য অবগত হতে। 
গুরুভাই-এর শিক্ষাধীনে যুবক শশী নিজেকে সাধন- 
ভজনের পথে ডুঁবয়ে দিলেন। কিন্তু সংসারে 
অভাব-অনটন লেগেই থাকল। কারণ, 'পতার আয় 
ছিল আতি সামান্য । সংসারে স্বচ্ছলতা আনবার 
জন্য শশী কাঁবরাজ 'বদ্যা আয়ত্ত করতে লাগলেন। 
এছাড়া, ছোটবেলায় তাঁর এক অসুখের সময় এক 
কবিরাজের নিয় ব্যবহার তাঁকে কবিরাঁজতে 'সিম্ঘ 
হতে প্ররোচিত করোছল। অচিরে অথর্ববেদের . 
রোগ নাশক মন্ত্র ও দুব্যগুণ আম্নত্ত করলেন শশী। 
আর সেই সঙ্গে ছিল সর্বসাধারণের কল্যাণ করবার 
তার প্রবল ইচ্ছা । তাঁর সখ্যাঁত ছাঁড়য়ে পড়ল 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে । কবিরাঁজর সঙ্গে তিনি 


৯ সাধ্দর্শন ও সংপ্রসঙ্গ_ মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপটনাথ কবিরাজ, ছয় খণ্ড (১৩৭০) পঃ /৭-৮৮ 
& শ্রীত্রীরামকৃ্ণ লীলাঙ্গৃত-_বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, নবপর্র প্রকাশ, (১৩৯৩), পঃ ৯৮৯ 


কার্তিক, ১৩৯৬ ] 


রাণ্তিতে চাঁলল্ল যাচ্ছিলেন ধ্যান-ধারণাও। কাঁবরাজ 
1হসাবে' তিনি খ্যাত লাভ করলেও সংসারের দৈন্য- 
দশা কিন্তু ঘুচল না। 

দাঁক্ষণেশবরের 'পাগলাবামুন' শ্রীরামকষের কথা 
শুনেছেন শশী । সেখানে তাঁর পুণ্য দর্শনে যেতেন 
[তিনি । নিঃশব্দে পান করতেন শ্রীরামকৃষের অমৃত- 
কথা। পাঁরচয়ও হল। শ্রীরামকৃষ্ণ শশণীকে ডাকতেন 
“পাণ্ডত” বলে। সাধনভজনের মান্তা বাঁড়য়ে দিলেন 
শশী । কিন্তু ঈ*বর-উপলাব্ধ অননৃভূত রয়ে গেল 
মরুতৃষার মতো। তাই একাঁদন ঠিক করলেন প্রাণের 
আক্ীত 'বেদন করবেন শ্ীরামকফের কাছে। 
উপাচ্ছত হলেন দাক্ষণে"বরে । শ্রীরামকৃষ্ণ তখন মা 
ভবতারিণীর মান্দরে। অপেক্ষমাণ শশীকে দেখতে 
পেয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন £ “কে, গো, আমাদের 
পশ্ডিত না?” অঞ্জালবদ্ধ শশীর বিনীত উত্তর £ 
“আন্দে হা, আঁমই বটে। আপনার কাছে নিভৃতে 
আমার কিছু বলার আছে।” শ্্রীরামকৃ্ সম্মাত 
জানালে শশী জানালেন তাঁর প্রাণের আত ঃ 
“দেখুন, প্রাণের জালা কিছুতেই ?নবৃত্ত হচ্ছে না। 
আপনার কুপার্পর্শ চাই । পানর চরণখাঁন আমার 
বুকে একবার রাখুন, তাহলে শান্তি পাই।” করংণা- 
পাথার শ্্রীরামকৃষ স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন £ 
“পাণ্ডত, জবালায় জবলছো, এতো ভাল কথা । এর 
পরেই তো আসে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন, আসে 
পরম শান্তি, পরম অমৃত ।” শান্ত হল শশীর মন। 
তাঁকে তিনি বঙললেন বালির 'বখ্যাত কল্যাণেশবরের 
ধশবদর্শনে সঙ্গী হতে । সানন্দে রাজী হলেন শশী ।৩ 

কল্যাণে'বর শিবমশ্দিরে কয়েকঘণ্টা কাটালেন 
শ্রীরামকৃ্ ও ভস্তেরা । তাঁর ভাগবতী কথায় সকলেই 
মৃণ্ধ ও আনন্দে বিভোর। কীর্তনে সকলে 
মাতোয়ারা । শেষে শ্রীরামকৃ্ স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন শশণর বাড়িতে যাবার জন্য । শুনেই শশী 


৬ ভারতের সাধক--শঙকরনাথ রায়, ১ম খণ্ড (১৩৬৮), পৃঃ ২৪৭--8৪৮ 


শাশভষণ সান্যাল 


৭২৯ 


নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করলেন। সদলে 
পদন্রজে রওনা হলেন শশীর বাঁড়র উদ্দেশে । সে- 
সময়কার মধুর স্মাতি অঞ্কন করেছেন সঙ্গী বৈকুণ্ঠ 
নাথ সান্যাল £ *... অপ পথ চালয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ এত 
ক্লান্ত বোধ করেন যে, মহামায়া-প্রদত্ত প্রিয় সন্তান, 
শ্রীমান রাখালরাজের (€ম্বামী ব্রক্ধানম্দ মহারাজ ) 
সকদ্ধে ভর দয়া ধীরে ধাঁরে যাইতে যাইতে শ্রীমতার 
ভাবে ভাবত হইয়া গান কারতে থাকেন--“আর 
চাঁলতে নার চরণ বেদন যে হল, সাথ! সে মথ্যরা 
কত দূর। তখন পাঁথমধ্যে দুচারজন অপারাঁচত 
লোকদর্শনে গানে ক্ষান্ত 'দয়া কহেন যে, 'রামপ্রসাদ 
এইরূপ অবস্থায় পাঁড়য়া বাঁলয়াছল, মা আবার যাঁদ 
আসতে হয়, যেন হাড়ি-শনঁড়র ঘরে জন্মে, বেপরোয়া 
হয়ে তোর গুণগান করে পথে চলে যেতে পার ।১ ৮৪ 

ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকের শুভাগমন হল শশীর 
বাড়তে । এখনও শশীর বাঁড় আছে। এখানে 
তাঁর বংশধরেরা বাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ঘরাঁটিতে 
সদলে বসেছিলেন, সে-ঘরাঁট এখনও বর্তমান । প্রধান 
প্রবেশ পথের ডানাঁদকে ছোট একতলা ঘর। শশা 
নিজের হাতে কিছ? ফল খেতে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ককে। 
সামান্য ফল খেয়ে বাঁক অংশ তানি 'বতরণ করে 
দিলেন ভন্তদের মধ্যে। একগ্লাস জলও খেয়েছিলেন 
তান ।৬ 

বদায়কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন £ “পণ্ডিত, 
তুম ব্রাহ্মণ, সদবংশশয় । 'চাঁকংসা বাঁত্ত থেকে 
টাকা রোজগার করছ, ও টাকা ভাল নয়। এ বাত 
ছেড়ে দাও।৮ একটু পরেই তিনি আবার মন্তব্য 
করে উঠলেন £ “তাই তো এত বড় সংসারের দায়িত্ব 
রয়েছে। চিকংসার আয় না থাকলে চলবেই বা 
কেমন করে? আচ্ছা, তুম চাকৎসা করে টাকা 
নেবে, কিন্তু সংসার চালানোর জন্য ঠিক যতটুকু 
দরকার তাই নেবে ।”? 
৪ শ্রীন্রায়ামকফলণলামৃতে, পৃঃ ৫৪ 


& সঠিক কোন তাঁরখে শ্রীরামকৃফ শশীর বাড়তে এসোছলেন তা জানা যায় না। কথামুতে (৯ম ভাগ, 
উপক্রমণিকা প:ঃ ৫) উল্লেখ আছে শশণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে উপচ্থিত হন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে । আর শ্রীরামকৃফ 
দাঁক্ষণেন্বর ত্যাগ করে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য চলে আসেন ১৮৮৫ ধ্রথঙ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ॥ | শ্রীত্রীরামকফলীলা- 
প্রসঙ্গ-__স্বামী সারদানন্দ, ইয় ভাগ (১৩৮০), 'দিব্ভাব, পৃঃ ৩০১] সুতরাং এ বৎসরে সেপ্টেম্বরের আগে কোন এক 


সময়ে শ্রীরামক এসেছিলেন শশীর বালির বাড়িতে । 


৬ ' শশীর জ্যাঠতুতো ভাই আশুতোষ সান্যালের নাতি বসস্ত সান্যালের (৭ই) সঙ্গে প্রবন্ধকারের সাক্ষাৎকার । 


তারিখ ১৯৮।১০।৯১৮/৫ 


৭ ভারতের সাধক, ৯ম থণ্ড। প$ ২৪৬---২৪৯ 


৪৩০ 


শ্রীরামকষের এই আদেশ শশী আজণবন রক্ষা 
করোছলেন। দাঁরদ্র রোগণদের কাছে কখন তানি 
টাকা নিতেন না। বরং তাদের জন্য পথ্যের ও 
অন্নববদ্ের ব্যবস্থা করে দিতেন। এমনও হয়েছে, 


বাঁড়তে চাল-টাল কিছুই নেই, কিন্তু তবুও মুখ 


ফুটে ?কছু বলতেন না। রোগ দেখেই যাচ্ছেন, কোন 
অর্থ চাইতেন না। যে যেমন পারে, সেভাবে দতেন। 
এমনাক সপারবারে তিনাঁদন উপবাস করেছেন, 
তবুও শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ লখ্বন করেনান। 

শশীর বাঁড় যাবার সময় শ্রীরামকৃ শশীকে 
নিমন্ত্রণ করলেন দাক্ষণেশ্বরে তাঁর সঙ্গে যেতে 
বাগবাজারের রসগোল্লা খাবার জন্য ।. বললেন, দুজন 
দু-হ1ড়র রসগোল্লা নিয়ে এসেছে- একজন অশদ্ধ- 
ভাবে ও অপরজন শুদ্ধভাবে। পাণ্ডত'কে কথা 
লেন শহদ্থভাবে আনীত রসগোল্লা খাওয়াবেন । 
সদলে শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন দাক্ষণেবরে নৌকা করে। 
দেখলেন দং-হ1ডুরসগোল্লা এসেছে । শ্রীরামকফ তাঁর 
কথা রাখলেন ।” 

গুরু শিবরামানন্দজণর পৃত পাল্লিধ্য লাভ করতে 
পারেনান শশী। তবে গুরুর নিদেশনহস।রে 
প্রবীণ গুরুভাই স্বামী 'চদ্‌ঘনানন্দঞ্জীর কাছে 
সাধনরহস্য গাভ করেছিলেন তান । আর গ:রুভাইও 
শশীকে প্রাণভরে অ।শীর্ঝদ করোছলেন সাধন- 
মার্গের সর্বোচ্চ আসনে প্রাতীষ্তত হবার জন্য । শশী 
নিজেকে উন্নীত করোছলেন আত্মজ্ঞানে, ত্যাগে, 
অনাসান্ততে ও বৈরাগ্যে ৷ 

শশীর শাস্ত্জ্ঞান ছিল অগাধ । বেদ, উপানষদত 
শ্রোতসূত, গৃহ্যসত্র, ধর্ম সত্র, স্মতি, আগম, পরাণ, 
জ্যোতিষ প্রভাত শাস্রে তাঁর ছিল অস।ধারণ 
ব্যংপাত্ত। এছাড়া, তান পারঙ্গম ছিলেন পাশ্চাত্য 
দর্শন, বিজ্ঞান, গাঁণত প্রভৃতি বিষয়েও । একবার 
তাঁর আভলাষ হয়েছিল পতঞ্জাল কত পাণানর 
মহাভাষ্য অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করার। এই উদ্দেশ্যে 
গ্বারস্থছ হয়েছিলেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরদ্বাজের । কিন্তু 
সময়াভাবে অনুরোধ-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন শাম্মী 
মহাশয় । বহু প্রার্থনায়ও শশী পান্ডতজীকে 


৪ ভগবৎ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃফ-স্বামী জগদীশ্বরানন্দ (১৩৬০), পৃঃ ১৯১--১৯৯। 


বলেছেন। 'তাঁন এট পেয়েছেন পারিষারক লত়ে। 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম ব্য--১০স সংখ্যা 


- বাজী করাতে পারলেন না। গভীর দুঃখে তান 


বাড়িতে অনল ত্যাগ করলেন। কথিত "আছে 
রান্রতে স্বয়ং পতগ্জালর দর্শন পান শশী । তাঁরই 
কুপাতে তান পাঁণান মহাভাষ্যের সঙ্গম রহস্য 
অবগত হন। এরপে ন্যায়দর্শনে ব্যৎপাত্ত লাভ 
করেন মহার্ধ গৌতমের নিকট ।৯ 

শশী বেশ কয়েকটি গ্রন্ছ রচনা করোছলেন। তার 
মধো সর্বোৎকৃষ্ট রচনা আধশশান্ম প্রদীপ ।* তাঁর 
রাঁচিত অন্যান গ্রন্হগ7ীল হল £ (১) 1শবরান্রি ও শিব- 
পূজা (১ম ও খর খণ্ড) (২) দুর্গা, দুগ্গণচন 
ও নবরান্র তত্ব (১ম খণ্ড); (৩) শবরামের অভেদ 
তত্ব ও শ্রীরামাবতার কথা (১ম, খ্য় ও ৩য় ভাগ )। 
শেষোল্ত বইটি হিন্দিতে অনাদত হয়োছল। এছাড়া, 
হাণ্দতে আর একি পুস্তক রচনা করোছিলেন শশন। 
বইাটর নাম "শব তথা 1শবা্৮ন তত্ব (১ম খণ্ড )। 
(শাশভুবণের নাতি দাশরাঁথ সান্যালের বাঁড়তে 
তাঁর পত্বী শ্রীমতী বাসন্তী সান্যালের কাছে প্রবন্ধ- 
কার টাল্লাখত পল্তকগলর প্রথম সংকরণ দেখেছেন 
গত ১৯৮৬ খ্রাণ্টাব্দের ১৫ মে। বাঁড়র ঠিকানা £ 
১০৭, প্রাণকৃফ সাহা লেন, ঝুলনতলা, বরাহনগর, 
কালকাতা। “আর্ধশাগ্ত প্রদীপ, বইটি কলকাতার 
প্রাচী পাবালকেশন চারখণ্ডে আবার প্রকাশিত 
করেছেন। প্রথম সংস্করণের বইটির প্রচ্ছদ ও শেষ 
কয়েকটি পৃছ্ঠা নেই। প্রাচী পাবালকেশন বইটি 
প্রকাশ করেছেন ১৩৯১ সালে ।) 

'আধশাম্ম প্রদীপ” পাঁণ্ডতমহলে উচ্ছ্বাসত 
প্রশংসা লাভ করোছিল । স্বামী িববেকানন্দের কাছে 
আমোরকাতে বইটি শশীর শিষ্য কালীকৃফঠাকুরের 
জামাতা বিমলা পাঠিয়েছিলেন। স্বামীজীর বইটি 
সম্পকে মশ্তব্যও পাওয়া যায় £ “বেদের পরমতন্ব, 
বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যাঁদ এমন হয়, তবে এই 
পাঁথবীতে এমন কোন মানুষ আছে যে এই মহাপাবন 
গ্রন্হের কাছে মাথা 'নিচু কারবে না!” বাঁকমচন্দু 
মন্তব্য করেছেন £ “এমন একাঁট বহুমুখী তত্ব 
সম্বালত মহাগ্রণ্হ যে-মানূষ রচনা করিতে পারেন, 
তাঁহার মেধা ও প্রাতভার পাঁরমাণ আমি কাঁরতে 
পারিতোছ না। আমার মনে হয়, এই গ্রশ্থ 
বসস্তবাবও এই কাহনী 
৯ সাধ্দর্শন ও সংপ্রসঙ্গ, প:ঃ ৬৬--৬৪ 


কার্ডক, ১৩৯৫ ] 


হইত, সাত্যকারের আদর হইত ।” ডঃ গোপধনাথ 
কাঁবরাজ পহস্তকাঁটকে হার্বাট স্পেনসারের “সম্হেণটক 
িলসাঁফ'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষায় 
“আধশাস্ত প্রদীপ" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রান এবং 
নবাঁন দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বশাস্তের পর্ণ 
জ্ঞানের পরিচয়" গ্রন্হ ।১৯০ স্বামী অভেদানন্দ ও 
প্রেমানন্দ ভারতী১১ সময়ে সময়ে শাস্তীর সঙ্গে 
শাগ্নীবষয়ে 'বাভন্ন আলোচনাঁদ করতেন ।৯২ 

শশীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পারিচয় 
ছিল। শশীর শিষা বিমলার 'চাঠতে শশীর 
সাংসারক অভাব-অনটনের কথা জেনে তান 
আমোরকা থেকে স্বামী ব্রক্ঝানম্দকে দলখোঁছলেন £ 
শাশীর যাঁদ কিছ; উপকার কাঁরতে পার চেষ্টা 
কাঁরবে। সে আত উদার ব্যক্তি ও নিন্ঠাবান "৮১৩ 

শশী বিবাহ করতে বাধ্য হয়োছিলেন মৃত্যু 
পথযান্রী মা বিশ্বেশবরীর একান্ত অনুরোধে । তাঁর 
মাতা শশীর কাছে কথা আদায় করৌছলেন £ “বাবা, 
তুই যে অবস্থায় আছস তাতে সংসারে থাকা কষ্টকর 
তা আম বুঝি। 'কন্তু এই গৃহত্যাগী সন্যাপী 
হলে পাঁরবারের এতগুলো লোক যে অনাহারে 
মরবে । তুই আমায় কথা দে--গৃহচ্ থেকেই তুই 
সাধন ভজন করাঁব, সন্ন্যাসী কখনও হবিনে।৮ ৯৪ 
শশী মায়ের এআদেশ শিরোধার্য করে আজীবন 
গৃহী-সন্যাসরূপে জীবন-যাপন করেছেন। 

শশী বাস করতেন কখনও কাশীধামে? কখনও 
বরাহনগর বা উত্তরপাড়ায় শিষ্যদের বাড়তে। 
কাশীতেই সাধকর্‌পে, সার্থক কাবরাজর্‌পে সাধক 
পাণ্ডত ও জনসমাজে পারাঁচাঁত লাভ করেন শশী। 
এই সুবাদে কাশীধামে প্রৈলঙ্গস্বামী, স্বামী বিশদ্ধা- 
নন্দ সরস্বতী, স্বামী ভাগ্করানন্দ সরস্বতী প্রভাঁতর 
সঙ্গে শশীর ঘাঁনম্ঠতা ছিল এবং তান তাঁদের পূত 
সঙ্গ লাভও করতেন ৷ “ডন" পান্রকার সম্পাদক সতীশ 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়“উৎসব' পান্তকার সম্পাদক অধ্যাপক 
রামদয়াল মজুমদার, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর 


শাঁশতঙেণ সাধ্যাল 
ইংরেজীতে রচিত হইলে সমগ্র পাথবীতে ইহার প্রচার. 
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তকররত্ব, ডঃ গোপানাথ কাবরাজ শশশর সঙ্গে শাষ্মাঁদি 
আলোচনা করতেন । শশীর অনুরাগীদের মধ্যে 
গছলেন রাজা কালীকুক ঠাকুর, বাঁলর জামদার 
রাজেন্দ্রবাব; গ্রভৃঁত ব্যান্তরা ৷ 1তাঁন বহু দুরারোগ্য 
ও মরণাপন্ন রোগীকে সমচ্ছ করে তুলোছলেন তাঁর 
কবিরাজ চাকৎসার সাহায্যে । তদানীব্তনকালের 
ডাঃ সরেশ সর্বাঁধকারী, ডাঃ আর. এন, দত্ত প্রভৃতি 
লব্ধ-প্রাতষ্ঠ চিকিৎসকরা শশীর চিকিৎসার উচ্ছ্বাসত 
প্রশংসা করেছেন । 

গৃহী-সল্ন্যাপী শশীর জীবনে অপূর্ব সমন্বয় 
ঘটোছল কম ভান্ত ও জ্ঞানের। সংসারী হয়েও 
?তাঁন ছিলেন অসংসারী--একেবারে অনাসন্ত ও 
ণনার্ককার। তান বহু তাপদগ্ধ মানুষকে দীক্ষাদান 
করে ঈশ্বরাভিমুখী করেছেন। তান যেখানেই 
থাকতেন, সৈখানেই অধ্যাত্ীপিপাস ব্যানম্তদের ভিড় 
লেগে থাকত । তাঁর শিষ্য ও অন:রাগীরাই তাঁকে 
নাম দিয়েছিলেন “যোগন্রয়ানন্দ' । আর এই নামেই 
1তাঁন সাধকমহলে সুপাঁরাঁচিত হয়ে উঠেছিলেন । 

শশীর ছিল তিন পুত্র--1বভতি ভূষণ, 
ইন্দুভ্ষণ ও ফণণভূষণ। ফণীভূষণ অজ্পবয়সে 
মারা যান। ইন্দভূষণ ছিলেন ডান্তার। ডঃ 
গোপীনাথ কাঁবরাজের সঙ্গে ইন্দুর বেশ ঘাঁশম্ঠতা 
ছিল। ইন্দুর দুই পূত্র_দাশরাথ ও রামরেণু। 
দাশরাথ মৃত। তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবী (৫৪) 
এখনও জীবিত । রামরেণু ডান্তার -কাশীপুরে 
১৭/১, জয় ব্যানাজীঁ লেনে বাস করেন। 

শশী বোশ সময় কাটিয়েছেন কাশীধামে । 
কাশীধামে বাসের পালা চুকিয়ে শশী কলকাতায় 
এলেন ১৯২৫ থ্রীম্টাব্দে। প্রথমে উত্তরপাড়ায়, পরে 
বরাহনগরে গঙ্গাতীরে তিনি একটি বাগান-বাঁড়তে 
বাস করতে থাকেন । এখানেই তান আতুর সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন । সব আহার ত্যাগ করে শেষের 1দকে 
শুধুমান্ত্র গঙ্গাজল ছিল তাঁর পেয় । ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের 
১২ অক্টোবর শাঁশভ্‌্ষণ তথা স্বামী যোগনুয়ানন্দ 
গঙ্গাতীরে শেব নিঃ্বাস ত্যাগ করেন। 


৯১০ “আর্ধশাস্ত প্রদীপ" প্রাচী পাবলিকেশন, (১৩৯৯), পৃঃ ও 
৬৬ প্রেক্ানন্দ ভারতী ছিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারখীর, শিষ্য বরক্মানন্দ ভারতার শিষ্য । আমোরকায় ধমপ্রচার করে তিনি 
প্রাসাম্ধ লাভ করেছিলেন । সেখানে “নাইট অব ইন্ডিয়া" পাতিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি । ইংরেজীতে রচিত তাঁর গ্রম্থ 


'শ্্ীকফ? ৰ 


১২ সাধৃদর্শন ও সংগ্রসঙ্গ, পঃ ৫২ 


১৪ ভারতের সাধক, ৯ম খণ্ড, পঃ ই৫৮ 


৯৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণ্ধী ও রচনা, ৭ম খণ্ড। ১ম সং (১৩৬৯), পঃ ৭৭ 





'**শ্লীরামকৃষকে না জানেন, এমন ভারতবাসী খুব 
কমই আছেন। নূতন কারয়া তাহার পারচয় দিবার 
প্রয়োজন নাই । ."" মহাপুর্ষদের মহান চারমের 
সম্করেপে পর্যালোচনার যোগাতা সম্বন্ধে আম 
নিজের পক্ষে নিজেই ঘথেন্ট সাঁশ্দহান ; কালিদাসের 
ভাষায় যাঁদ বলা যাইত, তাহা হইলে তাহার রঘং- 
বংশের প্রথমাঁদকের এই *্লোকাট এক্ষেত্রে বেশ 
সহজেই প্রযস্ত হইতে পারত ।-_ 


“কব সূর্যাপ্রভবো বংশ কৰ চাঙ্পাঁবষয়া মাতঃ” 
: ইত্যাদ। 


যে পঃরুযাঁসংহের সিংহশগনের ভিতর দিয়া 
আমরা তাঁহাকে | শ্রীরামকৃ্ককে ] কিছু কিছ বাঁঝতে 
পাঁরিয়াছ সেই বিশ্ববরেণ্য স্বনামধন্য স্বামী 
1ববেকানন্দই সেই মহাপুরুষের চারু, শাল্ত, ত্যাগ 
ও আদেশবাণীর প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই বাঁলয়া 
উচ্চকন্ঠে ঘোষণা কাঁরয়া গিয়াছেন--“উহা এত 
উন্নত ছিল যে, আম অথবা তাঁহার অপর কোন শিষ্য 
যাঁদ শত খত জীবন ধাঁরয়া চেষ্টা কার, তথাপি 
[তান বথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটি ভাগের 
এক ভাগেরও তুল্য হইতে পারি না ।» '''ভগবান 
রামকৃফদেব সাংসারক বা সামাঁজক জীব ছিলেন 
না, তাঁহার জাগাতক প্রাতষ্ঠা ধনে জনে সম্পদে 
সমারোহে নহে, তাঁহার আসন রত্বাসংহাসন নয়» 
তাহা ভন্তজনের হৃদয়শতদল, তাঁহার পুজা-নৈবেদ্য 
পৃদ্প-উপচার ভত্তহদয়ের সভন্তক বন্দনার। 
অ-ভস্তের কাছে-_নালপ্তের কাছে ইহার কোন মূল্য 
নাই। কিন্তু শ্রদ্ধাবানের কাছে ইহার প্রকাশ বাক্য- 
মনের অগোচরে । এ অবস্থায় বলা চলে--“নতো বাচো 
নিবর্তম্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”- যেখানে মনের 
সাঁহত বাক্য কিছুই না পাইয়া প্রাতানিবৃত্ত হর, 
সৈইখানেই তাঁর সংপ্রকাশ ।--শুধু বাঙমনের দ্বারা 


মাধুকরী 
স্বামী বিবেকানন্ 
অনুরূপা দেবা 


মহাপ্রুষের চারন্ন আলোচনা করা সম্ভব হয় না। 
শ।স্রকার বাঁলয়াছেন --“শবো ভত্বা শিবমরয়েং_ 
গশবং মঙ্গলং কল্যাণং বদাতে অস্য শিবঃ--মঙ্গলময়কে 
অর্চনা কারতে হইলে কল্যাণের আঁধকারী হইতে 
হইবে । তণ্মনা না হইলে তাঁহাকে পূজা করিবার 
আঁধকার জন্মায় না। সম্যক সাধন ব্যতিরেকে 
রহ্মজ্জানে সংপন্ন মহাপুরুষদের সম্বদ্ধে আলোচনার 
আঁধকারী আমরা হইতে পার না। “ব্হ্ষাবদ্‌ 
ব্দ্ধেব ভবাঁত”-_-অতএব তাহা আলোচনার বাহরে। 
যাহা সম্ভব নহে, তাহার আশা ত্যাগ করিয়া আসুন, 
আমরা আমাদের অন্তরের ভীস্ত-অর্ঘয 'বিবেকানন্দ- 
রথীর সারাঁথর উদ্দেশে প্রদান কাঁরয়া রথীর.'দিকে 
দাণ্টপাত কারি 


এখন 'জিজ্ঞাস্য এই, আমরা আমাদের পরবজ 
মহাপ্রূষদের পুজা করি কেন, কিসের জন্য করি? 
আপনারা এ জিজ্ঞাস্যের কে কি উত্তর দিবেন, জানি 
না। আম নিজে যে-উত্তরটি শ্ছির কাঁরয়া রাখিয়াছি, 
তাহা আপনাঁদগকে জানাইতোঁছ। তাহা এই-_ 


যাঁহারা ত্যাগ, সংযম, লোকাহতৈষণা, বিবেক, 
বৈরাগ্য প্রভৃতি এশীগৃণসক্পন্ন, যাহারা উন্নত চার 
গুণে সংসারের, সমাজের, জগতের আদর্শস্বরূপ; 
তাঁহাদের সেইসকল এ*্বারক গুণের পযযালোচনা ও 
ম্বভাবতঃ দ্বলচিত্ত মানবসমাজে সংপ্রচারের জন্যই 
সেইসকল পণ্-চারঘ্নের পুজা যুগষটগান্তগ্লাবাধ 
আবহমানকাল ধাঁরয়াই স্বদেশে চাঁলয্লা আঁসতেছে। 
আমাদের দেশে শ্ীরামনবমণ, জন্মান্টমী, সাঁতানবমী 
প্রভৃতি ইহার জাজহল্যমান নিদর্শন । মহাপনরঃষ 
বা ষৃগাবতার প্রভৃতির চার্র বর্ণনরূপ নিদিধ্যাসন 
ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য । গীতায় ভগবান শ্রীরাম 
বালয়াছেন £ 


ফাঁক, ১৩১৬ শু 


ধদ: ষাচরাঁত শ্রেত্ঠ্ততদেবেতয়ো জনঃ | 
স যংপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তরনুবততে ॥ 


এ প্রথার ইহাই গ্তকৃত উদ্দেশ্য । আদর্শপুবূষ 
যাহা আচরণ কারিয়া গিয়াছেন, শুধু তাহার উল্লেখ 
নয়, তদনুরূপ আচরণ দ্বারা তাহার কারের যথাযথ 
সমর্থনই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য । ভগবান রামকৃফ 
পার্থসারাথর মতোই বে মহারথের কর্মরথ পারগালনা 
কাঁরয়া ভারতবর্ষের বস্মৃত ধর্মগাঁরমাকে উজ্জ্বলতর 
করয়াছলেন, আমাদের কাছে তাঁহার সেই পাথ- 
' সারাথরপেরই প্রাধান্য । তাঁহার হাতের শাণত 
অস্ত্র তাঁহার স্বদেশবাসীর মোহনিদ্রা দূর কারবার 
জখমতঘন্দ্রাননাদকারী বৈতালিক বিবেকানন্দ । সেই 
মহানানবের সেই জলসদমন্দ্ু, ভৈরব-রবে আঙ্কও 
ভারতের দিকে 'বাদকে প্রাতধ্যানত হইতেছে-_ 


উাত্ত্ঠত জাগ্রত | 
উাত্ত'ঠত জাগ্রত ! 


তাঁহাকে পঞ্জা করিতে বাঁসয়া আমাদের সেকথা 
ভাীললে চাঁলবে না। 'ববেকানংদ্দর এই মহাবাণা 
কানঢাকা ট্যাপ দিয়া শ্রবণোন্দয়ে প্রবেণের বাধা 
দিলে এ পঙজা, এ আয়োজন--এ আড়খ্বর সবই 
মিথ্যা হইবে, সব ছলনামান্ত সার হইয়া নাইবে। 
মনে রাখতে হইবে তাহাদের বাণী _উাত্তত্তিত-৮, 
“উাত্তত জংগ্রত”। বৎসর বৎসর এই উৎসব, 
যেন আমাদের এই বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়--যেন 
ভুলিয়া যাইতে অবসর না দেয়-_“ডাত্রষ্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য বরান: নিেঝেধত ।৮ এই “ক্ষুরস্য ধারা” 
দুর্গম পথ দিয়া স।বধানন্যস্তপদে যেন তাহাদের 
পারকাজ্পত, তাহাদের পারচালিত সংব, তাঁহাদের 
দেশবাণট নরনারী সশক্লেই বরপ্রাঞ্চর আশায় 
সঘাহত চিত্ত মন প্রাণ লইয়া যাত্রা কারতে পারে। 
গন্ডালকা প্রবাহের মতো গঠতানুগাতকভাবে চালতে 
শুরু কারলেই খরপ্রাপ্ত থাঁটবে না। সেকথা যেন 
স্মরণে থাকে । সেকথা আজকার পিনে শ্নরণ কর, 
হে বিবেকাণন্দের পথের অনংযান্রগণ ! 


'ষে উন্বততম আদশে" লক্ষ্য রাখিয়া ঞ্বামী 
গববেকানন্দ তাহার সাধনালয্ধ ফল পরন্ত ত্যাগ 


মাধুকরী 
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কাঁরতে চাঁহয়া যালয়াছলেন-_“জশবের কল্যাণের 
জন্য যাঁদ শত শতবার নরকে যেতে হয় তাও যাব। 
তব শুধু নিজের ম্ান্ত আম চাই না”__স্বামগজখর 
সেই সঙ্কঞ্গত কল্যাণকাম্যের চাঁরতার্থতার জন্য 
তাঁহার প্রবার্তত পথে ষাঁহারা সেই কল্যাণকর প্রাতি- 
'্ঠানের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা অনেকেই সোঁটি 
কার্ষে পাঁরণত কারতে যথোণ্চত চেষ্টা, যত্ব ও অধ্য- 
বসায় ব্যয় কারিয়াছেন কারিতেছেন, যাঁদও ইহা খুবই: 
কাঁঠন কার্য । স্বামীজী সঞফাজ্পত সেই কল্যাণাটি 
ক, তাহার স্বম্ধে বোধ কার কাহারও মনে দ্বিধা 
থাকতে পারে না। সে-কল্যাণ একমাত্র ধমহখন 
মনুষ্যজীবনে ধমধন প্রদান করার প্রযত্ব ও প্রচেষ্টা । 
ধমই একমাত্র জখবের কল্যাণ ।--“ধমেণ হখনা: 
পশাভঃ সগানা$” ॥ স্বামশীজীর বাণগতেও আমরা 
এই ভাবই পাঁরশ্ফুট দোঁখতে পাই ॥ ' তাহার কাক্পত 
কম'ণদগকে আহ্বান করিয়া তি'ন বলিয়াছেণ-_ 
“যদি তোমরা ধমকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই 
জাতায় জীবনের জাবনীশান্ত না করিয়া, রাজনগতি, 
সমাজনী'তি অথবা অপর ছকে উহার স্থলে বসাও, 
তবে তাহার ফল এই হইবে যে_তোমষরা একেবারে 
বনাশপ্রাপ্ত হইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে, 
তঙ্জন্য তোমাদগকে তোমাদের জীবনীশান্তগ্বরূপ 
ধমের মধা দিয়া সকল কার্য করিতে হইবে ।» 
1বশেষ কাঁরয়া ভারতের জনা যে এই ধর্মজীবনই 
একমাত্র কল্যাণকর, সেকথা স্বামীজী আরও একস্থানে 
প্রবলভাবে ঘোষণা কাঁরয়া কমীণদগকে শুশাইয়াছেন £ 
“ভারতে যে-কোন প্রকার সংঙ্কার বা উন্নতি করিবার 
চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মপ্রগর আবশাক। 
ভারতকে সামাজক বা রাজনৈতিক ভাবের বন্যায় 
ভাপাইতে গেলে প্রথমে এ-দেশকে আধ্যা ত্বক ভাবের 
বন্যান্ন ভাসাইতে হইবে । প্রথমেই এইট করা 
আবশ্যক । প্রথমতঃ আবাদের এই কার্ষে মনোযোগগ 
হইতে হইবে যে, আমাদের উপানবদে, আমাদের 
পুরাণে, আমাদের অনান্য শাস্তে যেসকল অপূর্ব 
সত্য নাহত আছে, তাহা এসকল গ্রন্থ হইত সমগ্র 
ভারতভতে ছড়াই(ত হইবে । যেন এপকল শান্র- 
নাহত মহাবাক্যের ধান উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব 
হইতে পশম, হিমালয় হইতে কুনারিকা, সম্ধু 
হইতে ব্রঙ্ধপূত্ত পর্যন্ত ছনটিতে থাকে । সকলকেই 
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এই শাশ্নানীহত উপদেশ শুনাইতে হইবে। প্রথমে 
লোক শস্ত্রবাকাসকল শুনুক। আর যে-বাস্ত 
শাস্ত্রের মহান সতাসকল লোককে শৃনাইতে 
সাহাযা করে, সেববযান্ত আজ এমন কার্য কাঁরতেছে, 
অন্য কোন কর্মই যাহার সদৃশ হইতে পারে না ।» 
গকত্তু বর্তমানের আধকাংশ অন্যান) জনকল্যাণকর 
প্রদ্তত্ঠানের ভারপ্রাঞ্ধ কার্মগণের নিকট হইতে 
স্বামণীজখর সংকাঁঞ্পত প্রকৃত জীবকল্যাণজনক ধর্ম- 
তত প্রচারের প্রচেষ্টা বিশেষ হপে হয় বালয়া আমাদের 
মনে হয় না। যাঁদও ইহাদের নিকট হইত সমাজ- 
গহতকর দাঁরদুনারায় ণর সেবাজনক বহ্যাবধ কর্ম" 
সহাযতা লাভ করা যায়, তথ পিসে পাওয়া আর এ 
পাওয়ার মধো যথেন্ট গ্রভেদ আছ । আধব্যাধি- 
প্রপখড়ত নরনারখর নৈ'হক ওষধ-পথ্য যেমন 
প্রয়োজনায়, ন্িতাপতপ্ত দুঃখন্য়াভহত মানবজীবনের 
পক্ষে তেমনই আরও একটা পঞ্জানসের আতা ব্তিক 
প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা প্রাণের ক্ষুতীপপাপা 
ধবদ্চারত কাঁধয়া অবপান্গ্র্তকে শাশ্ত দেওয়া। 
বাহিরের এই দয়া-দাংক্ষণা সনই তৃচ্ছ হইয়া পণ্ড়, যাঁদ 
ফার্মগণ তাঁর উ“ণ্ট সেই প্রকৃত কলাাণট.কু দিতে না 
পারেন । যে-কলাণ সংলের পক্ষেই সবপ্র/য়াজননধ, 
যে-বস্তু দ্বার জনা গ্বামী ববেচানন্দ তাঁর সাধনার 
ফলও পারতাগ কারতে প্রন্তৃত ছলেন। 'রালিফ 
ফাণ্ড, হাসপাতাল, নৈশ-ব্দালয় প্রভাতির এদেশে, 
এই বনা-্দা্ক্ষ মহামারী-প্রপব ড়ত বিন'হশীন 
দেশে যথেস্টরশে, একান্তরুপেই প্রয়োজনীএতা 
আছে। দারুন ভব চৌন্তেয়' ভগত্ানের এই 
বাকোরই প্রতধ্ৰন কারা বিবেচানন্র [বিবে 
দারদুনারায়ণের পেবায়োজন করিযাছল। 1$ম্তু 
এইসকল অত্যাবণাক দেহের ক্ষধা মিটানোর সঙ্গে 
এই অন্ধতমসাস্থম্ন ভ্রনসাধারণের অত্মার ক্ষুধা 
ণবদ্যারত কারার 'বিষ:য় যাঁদ গোখল্য বাকাপণা 
ঘটে, তাহা হইলে শুধু সাধারণ দাঃব্যের ভাবেই দান 
নিংশেষ হইলে, দানের খা শেন অনেকখানি লঘু 
হইয়া পড়ে । স্বামীঞজীর বাণীর মধ্য 'দয়াও 'বচার 
কাঁরলে দেখা যায়-_-৩াঁার উদ্দেশযও সকল জীবের 
দেহ প্রাণ ও আত্মার প্রকৃত ক্ষ্া মিটানোর, যথাথণ 
দারদ্রা-মোচনেংই দিকে প্রযুন্ত ছিল। অবশা 
রানকৃফ মিশনের কম+সন্যাসীদগের প্রতোকেই 


উদ্বোধন 
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নজ নিজ জ্ঞানবাদ্ধ,। শাঁচশৃধ্ধ স্যাসধর্ম রক্ষা 
এবং সেই তপঃক্বাধ্যায়লধ্ধ জ্ঞানরাশ, উবধ-পথ্য 
সেবার সঙ্গে সঙ্গে বিতরণ করার চেষ্টা করেন, 
অনান্য সেবাব্রতীদের সঙ্গে এখানেই তাঁহাদের 
পার্থকা । বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ “দানের মধ্ো 
ধর্মদান অর্থাধ আধ্যাত্বক জ্ঞানশনই সর্বশ্রেষ্ঠ 
দান। শ্বিতীয়, 'বদাদান। তৃতীয়, প্রাণদান। 
উঁতৃর্ণ, অর্থাৎ নিকৃষ্ট দান অন্ববস্থ প্রভত।” সুতরাং 
সন্নাসমাগাবলম্বী কার্মগণ্রে নিকট শুধু এ তৃতগয় 
ও চতুর্থ শ্রেণীর দান পাওয়াটা সামাজিক হিসাবে 
আত প্রয়োজনীয় হইলেও আধাত্মক হিসাবে নগণা। 
সমাজে ধনী দাতার দাতবা-ভাণ্ডার এবং গভনমেন্টের 
সহায়তায় এসব বিষয়ে তবু অজ্পণীবপ্তর আছে। 
্বতায় শ্রেণীর দানের বাবস্থাও মোটামুটি পাওয়া 
যায় ॥ কিন্তু তাঁহার উাচ্ছন্ট এ প্রথম শ্রেণধ্র দানের 
ব্যবস্থা এষুগে আর কই? যে সনাতন ধর্মবৃক্ষকে 
[তান সযত্বে রক্ষা কাঁরতে বাঁলযাছেন _-সহশ্র হস্ত 
তাহারই অঙ্গে কুযার চালনায় বাপৃত। কেহ কেহ 
মূলোংপাটনেরও পক্ষপাতী । ভার”ত একদিন ছিল, 
যোঁদন অরণ্যবাসণ খণ্যর হগ্তেই রাজপর্ম, সমাজধর্ম 
গ্রচাীত গাঠত ও নিয়াশ্তিত হওয়ায় ভারতবষ" ধর্ম 
জীবনের পরাকাণ্ঠা লাভ কাঁরযা মানবসভাতার শ্রেষ্ঠ 
আপন প্রপ্ড হইখা'ছল । স্বামণ ?ব বকানম্দ অতীত 
ভাওতকে সংক্ষরতঘরপে বিষ্লেষণ কা'রযা তার 
ভাঁবষাৎে সেই গ'রমাময় অতখতের [ি'ত্তর উপরেই 
পুনগনুন কারবার ইচ্ছ'তেই পুর খ যসঙ্খেরই 
অনুবপ এই ন:ঠব কমর্যোগী সম্প্রদায় সংগঠনের 
পথ দেখাইয়া [গিয়া,ছন এযুগে অংণাবাস সম্ভব 
ন£হ। তাহ এই মাণ্রববাষসর সূ্ট , অতএব যেমন 
ঘূর্থ পুরোহিতের, তেমনই সন্যাসছষ্ট *বদাবহশন 
সন্নথাসকম)? উভ:য়রই সংকার সম 'য়োজনীর। 
বাদ্ধধান এবং সাত্ন্চ কমী বারা গীতা 
উপাঁনধদের প্রচার, আর সেই মা্নমম্তর অনুরণন, 
সেই মহাবাণীর চিরশ্রাতধ্তন ভারতাঙ্গাশকে 
পদনর্বখারত কাঁরতে থকুক--'উাততষ্ঠত_- 
উদতত্ঠত জাগ্রত" । 


ভগবান বৃদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন, তান ইচ্ছা 
কারলে প্রচুর পাঁরমাণে অন্ন-বস্তণীোনের সুব্যবস্থা 


কাঁর্তক, ১৩৯৬ ] 


কারয়া জীবের দঃখ-দারিদ্রা দূর কারবার চেষ্টা 
কারতে পাঁঝ্তেন। কিদ্তু তাহাতে জাবের প্রকৃত 
দৈন্য নবধারত হইবে না--এই সতাকে প্রাণে প্রাণে 
অনভ। কারধাই রা'জ্বর্ধ তাগ কারঘা [তিনি 
সন্যাপ অবলথ্খন কাঁরয়াছলেন। তান বৃঝগা- 
ছিলেন, একমান্ত সম্বগাসের 'ভন্র 'দিা সবত্যাগখ, 
আক তা।গী হইতে প। রলে তারই উচ্চ সাধনার খ্বারা 
যেলাভ হইব, তাহর 'ক্ছ.মান্র মংণ যাবার ধ 
দঃখতাপতপ্ জ্ীবকৃল'ক দান কারতে পারা যায়, 
তবেই তাহাদের অসীম দৃংখসম দ্রর মাঝখান হই ত 
কলের দিকে কতকটা দূর আগাইণা দিতে পারা 
যাইবে । এই তবটর মগেই এট্দণীয় মহা” 
পৃরুষাদগের যথাযথ মনোভাব 'নাহত দোখতে 
পাণয়া যায় । মাহথাময় সম্বাসধমের প্রকৃত রুপ ও 
প্রকৃত সার্থকতা ইহারই যধো 'নাহত। প্রক্কত 
সন্বাসখ ভিন্ন প্রকৃত কম? হওয়া সত্ভব নহে। 
যাহাদের নিঙ্গের শিক্ষা, ধর্ম, জ্ঞন, ত্যাগ সম্পূর্ণ 
হয় ন'ই, সে অনাকে কি দিবে? অন্ধেনেব 
নীয়মানা যথাম্ধাঃ” উপণনষদের নিকট হইতেই ইহার 
উচ১ দৃষ্টান্ত পাওযা যায়। দুঃখাঁভহত জীব 
সব্ব্যাসীকে বড় বোৌশ মহতের দৃষ্টতে দেখে, 
তাহাদের কাছে বড় বোশ আশা করে।""* 


মাধ্করা 


৭৩ 


' জ্বামী বিবেকানন্দ্রে প্রত উদ্দেশ ও এই ছিল 
ষে, ধর" এবং কমের সমন্বয় "বারা তি'ন যে সন্বাাসি- 
সন্ব সৃষ্টি জরিবেন, তাঁখা ধম'চা্যরপে এক-একজন 
গিবতীয় তৃহী। কুণারল ভট্ট হইয়া দাঁড়াইবেন। 
তাহারা ঘান 5 বাঁহরে 'দবেন দেহের খোরাক, 
[ভিতর ঢা'্লবেন জ্ঞানের মবৃতশার'-ঘাহা শ্মাস্বাদ 
কারয়া তারা শধ্‌ নী বাশ নহে, পরদ্ত মর হইতে 
পারবে । ইহাযান তাহর উদ্দেশা না হইত, তাঠা 
হইল কেবলবন্র সাখাংণ দান পি*“রণেহ জনা তিন 
সম্বা।সী কমরদলের মভাব অনৃভ। কারয়া তাহাদের 
সৃদ্ট করতেন কিনা সন্দেহ । করণ, শুধু ইশরই 
জনয তো কঠোর বর্ষ র্যপালনকারী, তাগ ও 
বৈরাগের প্রতীঞঙ্ববণ গোরচধারী নোত্চ 
ব্রষ্ক, রীর প্রযোজজননয়তা ছল না। 

আমার এই বস্ধবা শেষ ফারয়া মাজ িববেকান্ন্দ 
রথ এবং পার্থসারাথ'বরূপ তাঁহার পাঁর্চালক 
সারাথকে স্মরণ কারয়া ভশখানের নষ্ট আনার 
আন্তারক প্রার্থনা, সমগ্র ভারতবর্ষের ' সমুদয় 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রতোক কমর্ধকে ধমে কর্ম 
সেবার তাযাগর মাহমায় দীপ্ততর ও আদশতর হইধা 
ভারতবষের পবধমাহমাকে পূর্ণথতর ও প্রনীপ্ততম 
কারয়া তুলুন ।* 


মাসিক বহ্থমতী, ১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৮, পৃঃ ৯৪৭--৪৯ 


সংগ্রহ £ প্রত্যৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


বিজ্ঞান-নিবঙ্ধ 


বিগব-বক্ষা্ডের সি ও গঠন 


দেবিদাস বসু 


॥১॥ 

প্রায় ১৫০০ কোট ধছর আগে এই গবখ্ব-্রদ্ষাণ্ডের 
সৃষ্টি হয়েছিল। সে-সম্পকে আলোচনার পূবে 
বক্ষান্ডের বত'মান অবস্থার দিকে একবার দৃষ্টিপাত 
কার। এই বিশ্বব্রক্ধা্ড মূলতঃ দুটি মৌলিক 
উপাদানে গাঠত-_-একাট পদাথ (02101) ও অপরট 
শ্যন্ত (061১)। শ্তাবস্থায় কোন বপ্তুর শুধু 
পদার্থ থাকে যাকে স্িতপদাথ" বলা যায়ঃ কিম্তু 
গাতশীল অবস্থায় কোন বন্তুতে পদার্থ ও শান্ত 
উভয়েই বর্তমান । সূর্য, নক্ষত্র কিংবা আলোক 
উংসের কোন তপ্ত বন্তু থেকে যে আলো 'বিচ্ছারিত 
হয় সেই আলোয় কোন পদার্থ থাকে না, থাকে 
কৈবলমান্র শান্ত, যাকে [বশহ্ধ শান্ত বলা যেতে পারে। 
সুতরাং বন্তুর সঙ্গে যুন্ত না হয়েও শান্তর পৃথক 
আম্তত্ব সম্ভব । আলোক, তাঁড়ং-চৌধ্বক ক্ষেত্রের 
আন্দোলনের (61900017)85089010 ৮44৬০) ফলে 
উদ্ভ্ত হয়ে, গ্রাত সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কলোমটার-এর 
মতো অকভ্পনীয় এবং অপারবত্তনীয় গাতবেগে 
ধাবিত হয়। 

আলোর সাহায্যে আমরা যে ব্রষ্াণ্ডকে দোখ 
তাহা শন্যে বিক্ষিপ্ত নক্ষতপঞঞ্জ (82195)। যে 
পথবীতে আমরা বাস কাঁর উহা মাধ্াাকষণ-বলের 
(88510019991 19299) প্রভাবে সর্ষের চতুর্দকে 
ঘুণয়মান নবগ্রুহর অনতম। এ একই বলের 
প্রভাবে 5ন্দ্র পাথবাঁগ চতু কে ঘোরে এবং অনুরূপ- 
ভাবে অন।ন) ডপগ্রহেরাও গ্রহগনলকে ঘরে আবতন 
করেচলেছে। আমরা খাল গেথে বা দেখতে পাহ 
না, পে)।।তার্বদগণ তাদের শান্তণাপী দ্‌রবাঁনের 
সাহায্য মহাকাশে সেরকম আরও অনেক বিচঃণশাল 
বস্তু ননীক্ষণ করেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন যে 
অনেক নগ্ন একসঙ্গে মলে ন্ষত্রপুঞ্জ তোর করে 
এবং এগ্াল একে অপরের থেকে ক্রমশঃ অপসয়মাণ। 
প্রাতাট নক্ষত্রপুঞ্জে প্রায় দশ হাঞ্জার কোট নক্ষত্র 
এবং সমস্ত বন্ব্রদ্থাণ্ডে কয়েকশ লক্ষ নকতপু্জ 
হর্খমান। আমাদের গ্রহপদ্জ (91506910 8051503) 


যে নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত তার নাম ছায়াপথ 
(00110 ৪) এবং এর 'বস্তৃত প্রায় এক লক্ষ 
আলোকবষের (121) 55৪1) সমান (১ আলোকবষ* 
»৪১০০০০০১০০০০,০০০ ক, মি. )। গনরাক্ষণের 
যেকোন বিশ্ব থেকে-যেমন ধরা যাক আমাদের 
পাঁথবীপৃন্ঞ থেকেই 'বাভন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব 
বাভন্ন এবং তা দশলক্ষ থেকে কয়েকশ কোটি 
আলোকবষের সমান । প্রাতাটি নক্ষত্রপুঞ্জের অন্ত- 
1নহিত ওঞ্জহল্য একই ধরলে কোন নক্ষত্রপুঞ্জের 
ওঃ্জহল্য বা িৎপ্রভতা তার দূরত্বের পারমাপ নদেশ 
করে। আমাদের থেকে যে নক্ষত্রপুঞ্জের দুরত্ব যত 
বোশ ততই তা আমাদের কাছে নিৎ্প্রভ মনে হবে। 
কোন বরালীরেখ যন্ত্রে (929০0081 ) যখন 
এরূপ উৎস থেকে আগত র্মকে পরীক্ষা করা হয়, 
তখন লাল থেকে বেগুনী রঙের পর পর রেখা-সঙ্জা 
দেখা যায় । পাঁথবীতে কোন উৎস থেকে আগত 
আলোকরা*্মর বস্তৃত বর্ণালীতে (99০০08]) ) 
প্রীতিটি লাইনের অবস্থান দেখে উৎস সম্বন্ধে বাভন্ন 
তথ্য পাওয়া যায়। মহাশুন্যের কোন বস্তু থেকে 
আগত .আলোকরা*মর বণ্ণালীতে যাঁদ কোন রঙের 
লাইন লালের ঈদকে সরতে থকে তাহলে বুঝতে হবে 
সেই বন্তু আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং এই 
সরে যাওয়ার পারম।ণ নরেশ করে, তা কি গাঁওতে 
দুরে সরে যাচ্ছে । ১৯২৯ খ্রাণ্টাব্দে বৈঞ।ানক হাবল 
একটি গুরুত্বপূর্ণ আবখ্কার করে বলেন যে, যষে- 
নক্ষত্রপুঞ্জ যত বোশ নিত্প্রভ তার আলোর বণলিনতে 
লাইনগাল লালের দিকে সরে তত বোশ। অথাৎ 
কোন নক্ষত্রপঞ্জ যা আমাদের থেকে যত বোঁশ দরে 
অবান্থছত তা তত বোশ গাততে আমাদের থেকে দরে 
সরে যাছে। একে হাবূলের সূত্র (18৬) বলে। এই 
সত্রানূষায়ী ি্ব্রক্ধাণ্ড স্থির নয়, নক্ষত্রপুঞগূলি 
পরস্পরের থেকে দরে সরে যাওয়ার মাধমে তা 


, সম্প্রসারণশীল। 


হাবলের মতামত থেকে আমরা সম্ধাম্ত করতে 
পার যো বন্বপ্রদ্ধাণ্ড প্রলার লাভ করছে। এখন 


কার্তিক, ১৩৯৫ ] 


আমরা যাঁদ এই প্রসারণকে সময়গত দক থেকে 
ধিপরগতমখী করতে পা র তাহলে দেখব যে, ব্ঙ্ধান্ড 
কমশঃ ছোট হতে হতে একট বিন্দুতে পর্বাঁসত 
হবে এবং সেই বিদ্দুতে সমস্ত বস্তু সংকুচিত হয়ে 
অসাম ঘনত্ব ও তাপমাত্রার কণায় রূপান্তারত হবে। 
প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে এই আমত ঘনত্ 
ও তাপমান্রা নিয়ে ব্রক্ধা্ড তার জীবনের যাত্রা শুরু 
করে এবং যার অব্যবাহত পরেই ণবপূল নিথেষ, 
(318-89178) নামে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। 
বরদ্ধান্ডের বয়স যখন ১০ ৪৩*% সেকেন্ড তখন এর 
আকার ছিল একাঁট টেবল:টোনস- বলের চেয়েও 
ছোট, তাপমাত্রা ছিল ১০৩২ 'ডীগ্র কেলাভন ; 
(২৭৩ কেলভিন-০০ সে'্টগ্রেড ); শান্ত তুল্যা্ডে 
যা ১০১৯ 06৬.;১ পরণক্ষাগারে সন্ভাবা শান্ত 
উৎপাদন মানত ৫১১০২ 06৬. এই অসাম শত্ত- 
পর্যায়ে চার রকমের বল মলে, “আত একন্রকরণ 
সল) (90011 70116027901 ) অনযায়শ 
একটি বলে পর্ধবাসত হয়। সক্ষ্মাতসক্ষ্ 
সময়াণ্তরে যখন ব্রক্ষান্ডের বয়স ১০-৩৫ সেকেণ্ড 
এবং শান্ত ১০১৫ 0৩৮. তখন মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথক: 
হয়ে পড়ে এবং বাঁক তিনটি বল “সাক একান্ত 
সত্রগ (01800 [00129011601 ) অনযায়ী 
একান্ত থাকে । আবার যখন বয়স ১০-৩২ নেকেন্ডে 
পেশছায় তখন প্রবল 1নউ'ক্রয় বল পৃথক: হয়ে আসে 
এবং তাঁড়ৎ ও দুর্বল-নউক্য় বল একপাঙ্গ থেকে 
“তাঁড়ৎ-দুর্বল সংযনান্ত সত (61০০0:০-৮/০৪1০0]0- 
01109811010 0)€01% ) জদ্মলাভ করে যা ওয়েনবাগ ও 
সালাম নামকরণ করেন । আবার ব্রহ্মান্ডের বয়স যখন 
:১০-১০ সেকেন্ড এঁ দুটি বলও তখন পৃথক: হয়ে 
যায়।- এই অবস্থার কোয়াক থেকে প্রোটন ও 'নউ্রন 
তোর হয় ;1তনাট কোয়ার্ক মিলে একাট প্রোটন বা 
1নউদ্রুন তোর হয় । আরও পরে যখন ব্রক্ষাণ্ডের বয়স 
' মানত ২০০ সেকেন্ড এবং তাপমান্রা ১০৯ কেলভিন 
তখন হাইড্রোজেন থেকে সংশ্লেষণ (60510) প্রাক্রিয়ায় 
হিলিয়াম গঠন শুরু হয় এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে যে 
শান্ত উদ্ভূত হয় তাহাই সূর্য ও নক্ষতরদের আলোক 
[বাকরণের ক্ষমতা দান করে। কার্বন, আকজেন, 
লৌহ এবং অন্যান্য আরও জাটল কেন্দ্ুক (0০193) 


বশ্ব-ন্ধাণ্ডের সন্ট ও গঠন 


৭৩৭ 


পাল নক্ষত্রের মধ্যে গঠিত হয় । জালান 1হসাবে 
হাইড্রেেজেন যখন নিঃশোষত হয় তখন হয়তো নক্ষন্ত 
1বস্ফোরিত হয়ে যে ভগ্মাবশেষ সৃষ্ট হয় তার 
মধোই সমস্ত উচ্চতর উপাদানগুলি ধাঁলকণা 
হিসাবে শূন্যে ভাসতে থাকে । মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে 
এই কণাগ্ঁল একসঙ্গে সংযুক্ত হলে আমাদের সৌর- 
জগতের সত্ট হয় এবং একারণে হাই ভ্রজেন থেকে 
ইউরেনিয়াম পধ্ত সমস্ত উপাদান আমরা আমাদের 
পাঁথবীতে পাই । আমাদের সৌরজগৎ ৫০০ কৌ1টি 
বছর আগে স্াণ্ট হয়। যখন তরক্ষাণ্ডের বয়স ১ লক্ষ 
বছর এর তাপমান্লা ছিল ৩০০০ ডাগ্র কেলাভন 
এই তাপমান্রা 'নিস্তাঁড়ং পরমাণু তোরি হওয়ার 
উপয্ন্ত ছিল। যখন এর বয়স ১০০ কেটি বছর 
তখন সাধারণ তারকাপ.ঞ্জ স:্ট হয় এবং বয়স যখন 
১০০০ কোট বংসর তখন বর্তমান গঠনের বঙ্ধাণ্ড 
আকাত গ্রহণ করে। কৃষ্বস্তু (73180 ০০৫১ ) 
1বাকরণের সঙ্গে সন্বন্ধযস্ত এক ধরনের সক্ষমাত- 
সঙ্গ তরঙ্গ সমস্ত বরদ্ধাণ্ডে পাঁরব্যধ আছে, ১৯৬৪ 
প্রশ্টাব্দে প্যানীজয়াসং ও উইলসন এট আঁবঝ্কার 
করেন। কৃষ্ণবন্তু বাকরণের জন্য যে ৩০ কেলাভন 
তাপমান্তার প্রয়োজন সেই তাপমান্াই ব্রক্ষান্ডে বাপৃত 
তাপমান্রা। যখন ব্রদ্ধান্ডের বয়স ১ লক্ষ বছর এবং 
ইহা যথেষ্ট উন্তপ্ত তাপমান্রা ১০০০০ কেলভিন তখন 
নিস্তড়ং পরমাণ্গুলি গঠিত হতে থাকে এবং ক্রমশঃ 
তাপাঁধকিরণের ফলে শেষপর্ধন্ত ৩০ কেলাভনে 
পেশছায় এবং ইহাই দেড়হাজার কোটি বছর আগেকার 
অবস্থা মনে কাঁরয়ে দেয় । এই আঁবওকার এভাবেই 
ণবপুল নিঘেষি' (318-82108) সত্রকে সমর্থন করে। 

এখন দহাট প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে উদয় 
হয় £ প্রথম, ীবশ্বব্রঞ্ধাড কোথা থেকে এল? 
[দ্বতায়তঃ এই ব্রহ্ষাণ্ডের ভাঁবষাৎ কণ ? প্রথম প্রশ্নের 
উত্তর হলো িরাক্‌-নিদশিত শন্যতা থেকেই 
্রক্ষান্ডের উৎপাত্ত । প্রারম্ভে সমস্ত শান্তই 'বাকরণ- 
রূপে বিরাজমান ছিল যা থেকে অসাম ঘনত্ব ও তাপ- 
মান্রার বঙ্তু ও প্রাত বস্তু উৎপন্ন হয় এবং শেষ পধন্ত 
শবপুল-নঘেষি (318-98108) নামক প্রচন্ড বিস্ফোরণ 
ঘটে। বস্তু ও প্রাতবস্তুর অংণগহাীল ছিটকে পড়া 
দ্ক্যালঙ্গের মতো চতুদ'কে ছাড়য়ে পড়তে থাকে। 


ক ৯99৩-০এককে ১০৪৩ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলো গে ডগ্নাঞগ পা । 


8৩৮ 


কালে প্রবাহের সংক্গ বস্তু ও প্রাতবস্তুর গতপগৃলি 
বহু বে দরে বিচ্ছু হয়ে পড়ে এবং পরস্পরকে 
আর বলোপসাধন করতে পারে না। একটি বিশেষ 
পধাঁয়ে প্রতবগ্তু অপেক্ষা বগ্তুর সংখ্যাধিকা দেখা 
দেয় এবং ব্রক্ধ' “্ডব ক্রর্মাববর্তন ঘটতে থ'কে। যাঁদ 
শবপল ানঘোষ' (918 39178) নামক বিস্ফোরণ 
এংই তীব্র হয়ে থাকত যার ফ লগ্ফালঙ্গ বা বস্তু" 
পঞ্জ চির'পন বাইরের দিকে ছটতে থাকত এবং 
ভ্ররন্ডের প্রদারণ চলতে চলতে সমস্ত নক্ষত্রপৃ্জ 
একাদন অ শা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকত। অপর- 
পক্ষে যাঁদ তরহ্ধন্ডে যথেষ্ট পারম।ণে বস্তু থাকে যা এ 
অপসমমাণ বস্তৃপংঞ্জকে পিছন থেকে আব্ষণ করে 
থাঁবয়ে দিয়ে মাবার বিপরীত মুখে গাতশীল করতে 
পরে তবে ব্রষ্ধা্ড আবার সংকুচত হতে থাকবে। 
তাহলে হাক্রার কোটি বছর পরে ব্রহ্ধান্ডের সঙ্কোচন 
শুরু হবে এবং তা চলতে থাকবে যতক্ষণ না আবার 
শবপূল-নঘোষ' (91£-38708 ) পযাঁয়ে পেশছায়। 
তখন আবার বস্ফোরণ এবং প্রসারণ ঘটবে। 
স্‌তরাং পনৃর্কে বার্ণত শবপুল-ীনধোধ বা 4818- 
340%' একাট শশ্বত প্রারণ্ভ নয়? এটি কেবল এই 
যুগের সডনা মার । ীবপরাঁতগাত ঘবার জনা যে 
পারুমাণ বস্তুর অস্তিত্ব দেখা যায় তার দ্বিগুণ বস্তু 
প্রয়োজন হবে । সন্দেহ নেই অদশ্া বস্তু পারমাণ 
বিপুল এবং তাদের আঞ্তত্ব তাদের মাধ্যাকর্ধণের 
প্রভাবের দ্বারা অনুভূত হয়। বিপুলসংখ্যক 
নিডাট্র:নার ( ৩৫10০, নিউ ট্রনা 'নিম্তাড়ং এবং 
প্রায় ভরহীন)। আস্তত্ব অদশ্য বস্তুর আধাশক 'হসাব 
তুলে ধরে, তার পরেও কিছ বাঁক থেকে যায় । এই 
কঙজপদত্র শবপৃল-নিঘোষ' (912 3212) এর আগে 
কি ছল সেই প্রশ্নের উত্তর জোগানোর অসবীবধাকে 
কাটয়ে উঠতে সাহাধ্য করতে পারে। 
২] 

1বজ্ঞানীগণ পাঁথবীতে গ্বাভাবক অবস্থায় মোট 
1বরানব্বহীট 'বাভন্ব ধরনের পরমাণুর আ্্বত্ব 
সম্পর্কে জেনেছেন । পগ্রথমাটর নাম হাইআ্রোজেন 
এবং সর্বশেবাটর নাম ইউরেনিয়াম । এই 
1বরানত্বইণ্ট বাঁভি্ন ধরনের পদার্থকে মৌল উপাদান 
(8160160) বলা হয় । আমাদের সামনের যাবতায় 
হু নকল না এ বিরানত্যই মৌল উপাদান 'দয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--১৩এ সংখ্যা 


গঠিত। প্রাতাঁট পরফ্ষাণ্‌র কেন্দ্রে একটি ধনাত্মঃ 
আধানবৃস্ত (1005101%31) ০1112০4 ) নিউ ক্লাস 
এবং চতুর্ণকে ঘুণণায়মান খান আব (062801%৩1) 
01181864 । আধানবন্ত ইলে?দ্রনগালি রয়েছে। 
সামাগ্র$ ভাবে এগাট পরম 'ণ: হচ্ছে াঁড়ংশনরপেক্ষ 
এবং এতে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনর' সংখ্যা গবার। এর 
গুণ ও বোশন্ট)া নাদ'ঘ্ট হয়। হাই ড্র প্রেনের একটি, 
[হালয়ামের দুট এই ভাবে বিভন্ন পদার্থের 
পরমাণর ক্ষেত্রে বাড়তে বাড়তে ইউ রানয়ামে আছে 
৯২ট ইলেকট্রন । পরমাণুর 'নউ ক্ুতাসে থাকে 
ধনস্বচ আধানযস্তর প্রোটন এবং তাড়ংশনরপেক্ষ 
গনউদ্রন-কণাসমূহ, সেগুলর প্রতোকট ইলেবদ্রনর 
চেয়ে প্রায় ২০০০ গণ ভার। প্রোটন ও 'নউদ্রন 
কণাগাল একসঙ্গে য.ন্ত থেকে একাট ানউাক্লয়াস 
সন্টিকরে। সুতরাং প্রোটন, |নডদ্রন ও ইলেকদ্ুন হল 
মৌ।লক কণা, যেগাল য়ে ৯হাঁট বাভন্ন এলমেস্ট 
ব। পরখাণু তোর । অণু (11915০41৩) হচ্ছে একাধক 
পরমাণুর সংধন্ত যেমন একাট জলের অণু দাও 
হাই ড্রজেন পরখাণু ও এঠাও অ.ক:অন পরব।ণর 
যৌগ। একাট প্রেরাটনের অনু প্রধানত কার্বশ, 
হাইড্রেজেন, অক্স.জন এবং নাংঘ্রেজেনের পরখাণহ 
1নয়ে গাঠত। এরূপ একাট অণুতে পরমাণুর 
পংখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে এক হাজারেরও বোশ হতে 
পারে। 'বাভল্ন অণুর মো, সংখ্যা প্রচুর, কিনতু 
সেগুলো সবই এ ৯২ পরমণ; দিয়ে তোর। 
পৃথবাীতে ও বণবন্রক্ধ/ম্ডোবাতনন রকমের পরখ।ণহ 
[বাভল্ন পারমাণে বঙতমানণ। এ সব পরম।ণুর 
কয়েকাট মাত্র তেক্জ।স্কর (154194901/5) এবং তাদের 
মধ্যে বধ্য/ত হ'ল 'রোডন।ম। ইলেক্ন ও 
অন্যান্য উপাদান নঃসরণের দ্বারা ক্ষারত হয়ে 
একাঢট তেজাম্করর পরমাণু *্বাভাবক ভাবে অন্য 
পরম।ণুতে র্‌পান্তাঞত হয়। 

[ঝ্ব-এক্ষ।ণ্ডে আমরা চার রকমের শান্ত ক্রয়া- 
শীল দেখতে পাই যারা বাভন্ন বদ্তুর গাত ও 
চ্ছা'য়ত্বক নয়ন্প্রণ করে। ানউঠন কতৃক নধারত 
ম[ধ্য।কষ ণ-বলেগ ( 805%109019041 19:০৩ ) প্রভাবে 
সংযের চতুোদকে গ্রংগালর গাত নমান্ত হয়। 
কুলব ( ৮০৪/9০০) ঝাণত তাড়তবপে॥ প্রঙ।বে 


পরমাণুর মধ্যে 'নউারয়াসের ঢারাদকে ইলেক].নর 


কার্তক, ১৩৯৫ | 


আবর্তন নিয়াশ্মত হয় এবং এ একই বলের জন্য পর- 
মাণ্গৃলি অণুর মধ্যে যুস্ত থাকে । প্রবল (9::0108) 
নউ'ুয় বলের প্রভ'বে প্রোটন ও নিউ্ুন একসঙ্গে 
যুন্ত থাকে এবং দূর্বল (০৪10 নিটাক্লয় বলের জন্য 
ক্ষয়ের মাধ্যমে তেজাঁক্কয় রূপান্তর সংগঠিত হয়। 
প্রোঁন ও ইলেকট্রনের মতো ক্ষুদ্র ভরের (17755) 
ক্ষেত্রে মাধ্যকর্ধণ বল নগন্য কিন্তু সূর্য বা গ্রহের 
মতো বৃহৎ বন্তুর ক্ষোন্ত তাঃই প্রাধান্য । 

ণনঈটনের পদার্থ সংকাম্ত সত্রগ্ল এখানে 
সংক্ষেপে উল্লেখত হল সেগ্ল গ্রংনক্ষত্র এবং 
পৃাথবণ বা পাঁথবীর বাইরে সমস্ত বস্তুর গাত 
সার্থকভা'ব ব্যাখ্যা করতে পারে । আলোককে এক 
ঝাঁক কাণি গার সঘ্াবেশ বলেও তান মন্তব্য করেছেন। 
পদণর উপর দুটি সংসন্ত (০01675%) উৎস থেকে 
আলোক রশ্ম একে অপরের উপর আপাতত হওয়ার 
ফলে পধয়িক্রমে যে উদ্জঙ্ল ও অ ধকার রেখাগুচ্ছের 
ঝালর সু্ট হয় তার ব্যখ্যা করতে গিয়ে ১৬৭৮ 
থরপ্টাৰে? হাইগেন আলো সম্বদ্ধে নিউটনের ধারণ।কে 
উল্টে দিয়ে বললেন যে আলোক হচ্ছে তরঙ্গগুচ্ছের 
সমাবেশ । আলার তরঙ্গ গতি একটি অদ্ভুত 
বোশষ্ট্য। একি উৎসের তরঙ্গের উল বন্দু 
(0০50) যখন অনা উৎসের তরঙ্গের অবতল বন্দূর 
(0০81১) সঙ্গী মালত হলে, লাব্ধ (19590119700) 
তরঙগশূনা হওয়ার ফলে অন্ধকার এবং উত্তন বন্দর 
সঙ্গে উত্তল বন্দু অথবা অবতল বন্ধুর সঙ্গে অণতল 
বন্দুর মিলনের ফলে উচ্ছল আলোকম্পের সু্টি 
হয়। ১১০৬ খ্রাণ্টাব্দে অইনস্টাইন বলেন কোন 
ধাতুর আলোকপাত হলে যে ইলেকট্রন 'বচ্ছযারত হয় 
তার সাঁঠক ব্যাখ্যা করা যায় যাঁদ আলোককে ক'ণচা- 
গচ্ছ হিসাবে কঙপনা করা হয় । এই কীণকাকে বলে 
ফোটন (10690) । সেই কাণচাই আলোর মোল 
উপাদান না আলোকম্প সঙ্জায় ৩রঙ্গ গঠন আলো- 
কের আদ্ল র্‌প তা 'নিয়ে দ্বন্দহ দখা দল ১৯২৭ 
গ্রন্টাব্দে। ডোঁভসন ও গামার পর'ক্ষার সাহায্যে 
দেখালেন যে, যে ইলেকট্র-কে আমরা এও দন কাঁণকা 
[পাবে তেব এসোছ সোট ওরঙ্গের মতো ব্যবহার 
করে এবং এই মত আগেকার 'ড-্রগালর চিস্তাধারাকে 
সমন করে। সতরাং বদতু (0810916)ও আলো 
উভয়েই কণা ও তরঙ্গ এই শ্বেত সত্তার দ্যোতক ॥ 


বহার সন্ত ও তন 


স59৬ট 


১৯২৬ গ্রান্টান্দে ম্রোডংগার তরঙ্গ বলাবদ্যা (2৬৩ 
10601180109 ) প্রকাশ করেন যাতে কণিকাগলিকে 
তরঙ্গ হিসাবে ভাবা হয়। 'তাঁন সমস্ত ঘটনার 
গপছনে নিউটনের 'ন্চত নখীতকে (৫6161171119) 
বাতিল করে সম্ভাব্য নগীতির (0100901110 ধারণা 
প্রবর্তন করেন। আমরা বলতে পারি না “কোন 
ঘটনা নিশ্চিত ঘটবে ।” যেটা আমরা বলতে পার 
তা হ'ল “এটা খুব সম্ভব ঘটবে” । পুরাতন পণর্থ- 
ণবদ্যার শাশ্বত শৃদ্ধতা ও সক্ষতা তখন ভ্রাস্ত 
মান্ত। কাঁণকাগ্ালর ভাবষাৎ আচরণকে এখন একাঁট 
সংখাতাত্বক সম্ভাবাতা বলে প্রকাশ করা হয় । এট 
পুরনো পনার্থাবদ্যার কঠোর নিশ্চঘতাবাদ থেকে 
মৌলিক 'নিষ্কমণ। আইনণ্টইন বললেন-ত'ন 
বি'বাস করতে পারেন না যে ভগবান পাশা 
খেলছেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ 'িরাক-, ম্োডিংগাবের 
সত্বের আপোক্ষিক তত্ব (179120৬1500 ০৬০ 
[16015810193 ) প্রকাশ করলেন এবং বৈগ্লাবক 
1সম্ধাশ্তে এলেন যে, একাঁট কণার সব সময়ই একটি 
প্রাতকণার(00181001) আছে; যেমন একাঁটি ইলেস্ক- 
ট্রনর গ্রাতকণা হচ্ছে পাঁজট্রন যাহা পরবত+ কালে 
১৯৩২ প্রীস্টাবে এান্ডারসন আবদ্কার করেন। 
তাঁর মতে খণাজ্মক শান্তপম্পন্ন অসীম বিপ্তত 
অসংধ্য কণিকার দ্বারা পূর্ণ সেগুলি কোন ভাবেই 
দৃশামান নয। কেবল মান যখন এক্াট ফোটন' 
খণাত্ম$ শান্তপংণয়ের একটি কণাকে সাধারণ কণা 
1হসাবে দশামান ধনাত্মক শান্ত পণণয়ে তুল দেয় 
তখনই শুনা অবস্থার খবতুক শান্ত প্ণয়ের বিশাল 
[বস্তাতর মধ্যে একাট গর্ত হিসাবে প্রাতিভাত হয় 
এবং একট প্রাতিকণা হিসেবে আচরণ করে। সতরাং 
একট ফোটনের দ্বারা একই সঙ্গে একট কণা ও 
প্রাতিকণার সৃঙ্ট হয়। ধনাত্মচ শান্ত পর্যায়ের 
একাট কণা যখন উপরোস্ত গতের মধ্ো লাফয়ে 
পড়ে সোটকে পর্ণ করে দেয়, তখন কণা ও প্রাতি- 
কণাকে সম্পূর্ণ ধবংপ করে ফোটন' 1নগত হয়। 
ানটটনের মতে শনাস্থান হল কোন 1ক্ছু না 
থাকার শুনাতা। 'কিম্তু ভিরাঞ্ডের মতে শুন স্থান 
হচ্ছে ধণাত্মক শান্ত পধণয়ের বিপ্ত তর মধ অসংখ্য 
কণা-সমুদ্র ঃ কেবলঘান্র এ বিস্ততর মধ্যে একটি 
কণার অনংপান্থাত দৃশ্যমান ক্ষেত্রে একট প্রাতকণ। 


শত 


[হসাবে প্রতিভাত হবে । 

১৯০৩ প্রীন্টাষ্দে আইনঘ্টাইন তাঁর বিশেষ (56০121) 
আপেক্ষিক তব প্রকাশ করলেন । এই ততানুসারে 
রেল প্ল্যাটফর্ন বা চলম্ত ট্রেন যেখান থেকেই পরাক্ষা 
কার না কেন সমস্ত পাঁথব নিয়ম এক হতে হবে। 


স্থির বা চলন্ত কাঠামো যেখান থেকেই মাপি না 


কেন আলোর গাঁতবেগ একই হতে হবে। দুটি 
গুরত্বপূর্ণ 1সম্ধা্ত হল--ভর ও শান্তর আভত্নতা 
এবং স্থান ও কালের সংযু্তর বারা আবভাজা । 
গ্ছান-কাল' নামক নরেশতাশ্লিক পদ্ধাতির প্রবর্তন । 
দুটি ঘটনা ধেগ্ীল একই 'নর্দশ তাশ্রিক কাঠামোতে 
সমকালীন ঘটনা বলে মনে হয় গাতণীল কাঠামোতে 
সেগযাল তা নাও হতে পারে। শান্তর মান ধনাত্মক 
এবং খণাত্ম্ দুই হতে পারে । 

১৯১৬ গ্রী্টাষ্দে আইনস্টাইনের সাধারণ, (8০৩ 
181) আপোক্ষক সত্র প্রকাঁশত হল।॥। এই সূত্রে 
মাধ্যাক্ণ বলের ধারণাকে শ্ান-কাল” নামক 
নিরবাচ্ছন্ন বিদ্তীতর জ্যামাতক কাঠ।মোর সম্দে 
জুড়ে দেওয়া হল। বদ্তুর উপাস্থাত “দ্থান-কাল, 
ক্ষেত্রকে বক্তা প্রদান করে; আঁধক বস্তুর উপাস্থাত 
মানেই আঁধক বরুতার স:ন্ট। সেই মতবাদের 
ফলদ্বরূপ ক্রববর্ধমান 1বশবর (98021001008 
0101$0756 ) ধারণা আসে। 

এই শতাব্দীর প্রারজ্ভে গ্ল্যা্ক (21900) 
সাধারণ প্রাঞ্য়ায় 'বাচ্ছন্তা ও খণ্ডতার ধারণার 
সত্রপাত করেন; যেমন কোন তপ্ত বস্তু নরবাচ্ছ্- 
ভাবে নয়, বদ্তুতঃ থাচ্ছন্নভাবে পধয়িঃমে আলোক 
প্রদান করে। পরমাণুর ভিতর ইলেকট্রনগাপ 
1নটাকয়াসের চারাদকে নাদ্ট পথে ঘোরে, এক 
কক্ষ থেকে অপর কক্ষে লাফরে পড়ায় আলোর 
“ফেটন' নিগত হয়, অনুরূপ প্রাত।ট লম্ফের দরূণ 
এক একট করে 'ফোটন' ।নগ্গত হতে থাকে । এই 
পারপ্রোক্ষতে প্রকতাত সব্বন্ধে আমাদের ধারণা 
কোন নিরবাচ্ছন্ন মাার্ড গ্রহণ করে না পরন্তু দরে- 
দশনের ছাবর মতো খণ্ড বা অনসৃণ হতে পারে। 
হাইসেনবার্গের আনশ্চয়তা-সত্র একই সঙ্গে অবাস্থাত 


ডদ্দোধন 


[ ৯০তম ধর্য--১০ম সখ্যা 


এবং গাঁতবেগ নিণ'য়ের সাঠকতার মানার উপর 
সীমাব্ধতা আরোপ করে। 
সুতরাং ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয়গূলিকে 


সাল্লাবষ্ট করলে দাঁড়ায় £ 
(১) সম্ডাব্াতার ধারণা কর্তৃক নিউটনের 
নিশ্চিতবাদ নীতির স্থান গ্রহণ । 


(২) কণা ও আলোক উভয়েরই একই সঙ্গে 
কাঁণকার ন্যায় ও তরঙ্গের ন্যায় দ্বৈত আচরণের 
প্রকাশ । 

(৩) শুন্যস্থান সম্পকে ধারণা বর্তমানে নিউটন 
কাথত “কছু না থাকার শ:ন্যতার” পারবর্তে 
প্রভূত অদৃশা কণার সমাবেশ । 

(৪) প্রতিটি কণার জন্য একটি প্রাতকণার 
আদগ্তত্ব বর্তমান, ফলে বস্তুরও প্রাতিবস্তু 
পবদ্যমান ॥ 

($) ভর ও শান্তর আভমতা। 
ধাণাত্মবক ও ধনাত্মক দই হে পারে। 

(৬) হ্থান-কাল কাঠামোয় স্থান হইতে কালের 
আবাচ্ছননতা। 

(৭) স্ান-কাল 'িস্তাতির জ্যামাতক কাঠামোতে 
মাধ্যাকর্ধণ-বলের প্রতিস্থাপন । 

(৬) পাব প্রাক্ুয়াগালি কোয়ান্টাম: লম্য 
ন:ততে ঘটে। 

(৯) চারপ্রকার বলের আপ্তত্ব বত'মান। 

(১০) াবশ্ব-্রষ্ষাড সম্প্রসারণণীল অবস্থায় 
বতমান। 

(১১) প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন এই তিন 
প্রকারের ঘৌ।লক কণার দ্বারা পরমাণু গাঠিত এবং 
একাধক পরমাণু দিয়ে অণু গঠিত য় 

একথা বলার অপেক্ষা রাখে নাযে বিশবব্রদ্ষান্ডের 
গঠন-প্রণালী সম্পকে [ব্জ্ঞানীদের জানা আজও শেষ 
হান। বিৎবজংড়ে এখনও চলছে নানান ধরনের 
গবেষণা । বিশ্বেই বাভন গ:বষণাগুলি হতে এখন 
আসে দু-এক করে সম্প্‌ণ নতন ধরনের তথ্য । 
আমরা তাই কখনই িধ্বন্রপ্কণ্ডের সৃষ্ট বা গঠন 
সম্পকে শেষ কথা বল।র আধকারী হতে পার না ।* 


শান্তর মান 


এই প্রবন্ধ রচনার ব্যাপারে ধনঞ্জর দাস এবং বৈদানাথ গুপ্ত লেখককে বিশেষ সহায়তা করেছেন। 


আনন্দ্র সন্তান 





শ্রীরামকষের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। 
শ্রীরামকফ বর্ণ পাঁরচয় করাচ্ছেন তাঁর শিষ্য 
“লেটো'কে। যেমন গুরু তেমনি চেলা ! ব্যঞ্জনবর্ণে 
এসে হোঁচট খেতে হল গুরুমশাইকে । শিষ্যের 
হিন্দৃদ্ছানী সংস্কার । “ক'কে বলছেন 'কা+, "কে 
বলছেন “খা । গুরুমশাই সম্নেহে শিষ্যকে শুধরে 
দেবার চেষ্টা করেনঃ “ওরে ওটা “কি” কা, নয়» 
শিষ্য চেষ্টা করলেন তাঁর উচ্চারণ ঠিক করতে । 
কিন্তু উচ্চারণ যখন করলেন তখন আবার বললেন 
কা? । গুরু আবার শুধরে দেন, কিন্তু শিষে।র সেই 
“কা; । গুরু তখন বললেন £ “আরে ক"কে যাঁদ কা, 
বলাৰ তবে "এ আকারকে 'কি বলাব 2 তব 
1শষ্যের সেই এক বৃঁল--কা। ভদ্রুলোকের এক কথা 
কনা! বিফলমনোরথ গুর্‌ তখন বললেন 'যাঃ আর 
তোর পড়ে দরকার নেই ।, গুরু যেন হাঁফ ছেড়ে 
বাচলেন। ততোধক হাঁফ ছাড়লেন শিষ্য ৷ লেটোর 
বদ্যাভ্যাসে সেখানেই ইত । হাত যে টানতেই হবে, 
কারণ নরক্ষর লেটোকে 'নরক্ষর গুরুর যে উত্তরাধ- 
কার বহন করতে হবে। নিনরক্ষরের মুখ দিয়ে 
কিভাবে বেদ-বেদান্তের তত্ব উৎসারিত হয়, প্রজ্ঞার 
আলোক “অজ্ঞে'র হৃদয়ে কিভাবে গবতই উদ্ভাসিত হয় 
তা জগংকে দেখয়োছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । অধ্যাত্ম 
ইীতিহাসেই এই পমরাকল' । বরং বলা চলে অধ্যাত্ম- 
-ইীতহাসেই শুধু এই ব্যাপার ঘটে। শ্রীরামকফের 
ণমরাকল লেটো--পরবতাঁ কালের স্বাম? অদ্ভুতা- 
নন্দ । সেটি আবার প্রমাণ করে দিয়েছেন । যেন 
বাপ তেমান বেটা--বাপকা ব্যাটা । 

বদ্যাভ্যাস শেষ হল; কিন্তু শ্রীরামকৃফ সেই 
অঙ্প বয়সেই 'িষ্যকে নেশায় আসন্ত করে দলেন। 
“যে-সে নেশা নয়, একদম রাজা নেশা 1” ঈশ্বরের 
নেশাস্ম আসন্ত করে দিলেন। সে নেশা যখন কারও 
হয় সেই বোঝে সে নেশা ?ক সাংঘাতিক ! সাধারণ 


স্বামী অস্ভুতানম্্£ 


অদ্ভুত আনন্দময় এক পুরুষ 


মাদক দ্রব্যের নেশা মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, 
নেশাই তাকে খায় । আর এই নেশা যাকে ধরে তাকে 
জাঁবনের আ।স্বাদ দেয়-_অনন্ত জীবন । এই নেশা 
যাকে ধরে তাকে খায়ই না, তার সর্বস্ব আত্মসাং 
করে। আবার এই নেশা সংক্লামকও। শ্রীরাম 
এই নেশায় বশুদ করে দিচ্ছলেন তাঁর এই অক্ষর 
জ্ঞানহীন অজ্ঞাত কুলশীল হহিন্দুস্থানী গ্রাম্য 
বালক শষ্যকে । একাঁদন লাট; শ্রীরামকৃফের পায়ে 
হাত বলয়ে দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন £ 
“বল দিকান, তোর রামঙ্জী এখন কি করছেন ?” 
লাটু ঠিক বুঝতে পারলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলতে 
চাইছেন। তাই চুপ করে রইলেন । তখন শ্রীরামকৃফ 
[নিজেই বললেন £ “ওরে, তোর রামজী এখন সুচের 
ভিতর হাতি চালাচ্ছেন।” পরবতণ' কালে এই 


ঘটনার উল্লেখ করে লাট: মহারাজ বলতেন £ “আমার 
'এতটুকু আধার-মমার ভিতরে তান সাধন ঢেলে 


দাঁচ্ছলেন।” 
' সেই “সাধন ঢালার ফলশ্রযাত লেটো থেকে লাট? 
মহারাজ-_স্বামণ অদ্ভুতানন্দ । 
অদ্ভুতানন্দের সবই অদ্ভুত । মঠ তখন বরা- 
নগরে। রাতের বেলায় লাট; ঘুমান না। সবাই 
যেমন খাওয়া-দাওয়ার পরে শোন, 'তাঁনও তাই 
করেন । শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নাক ডাকতে শুরু 
করে। ওঁট 'কিশ্তু ভান॥। আসলে নাক ডাকার 
ভান করে তান সকলকে বোঝাতে চান যে, তিনি 
গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন । সকলে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি 
উঠে মালা জপ করতে বসেন। একাঁদন রান্রে মালার 
খরখর্‌ শব্দ শুনে জনৈক গুরুভাই ভাবলেন, ঘরে 
ইশ্দুর ঢুকেছে । তান ইদুর তাড়াবার জন্য মুখে 
শব্দ করে তাড়া লাগালেন । শব্দ বন্ধ হল। কিছুক্ষণ 
সব চুপচাপ, তারপর আবার সেই খর্খর: শব্দ । 
গুরুভাইট আবার তাড়া দিলেন আবার শব্দ বন্ধ । 


৭৪২ 


সেই রান এভাবেই চলল । পরের রান্রিতে সেই গুরু 
ভাই পাশে একট লণ্ঠন রেখে শুলেন ! যেই খর্খর্‌ 
শব্দ হওয়া অমাঁন তান লণ্ঠন জবালালেন। দেখেন 
লাটু মহারাজ বসে জপ করছেন। খর:খর শন্দাঁট 
তাঁর জপের মালার । 

স্বামীজীর সঙ্গে লাটু মহারাজ কাশ্মীর ভ্রমণ 
করছেন। একাঁদন স্বামীজী কাম্মনরের এক প্রাচগন 
মান্দর সম্বন্ধে বললেন £ “মাশ্দরটি দু-তিন হাজার 
বছরের পুরনো । অমাঁন স্পম্টবন্তা লাটু মহারাজ 
প্রন করলেন £ “তুমি কিকরে বুঝলে? আমাকে 
বধাও। ওখানে কি সেকথা লিখা আছে? 
জ্বামীজী হাসতে হাসতে বললেন £ “তোকে সেকথা 
বোঝাতে পারব না। যাঁদ তুই লেখাপড়া শিখাতস 
তাহলে হয়তো তোকে তা বোঝাতে চেণ্টা করতাম ।, 
লাট্‌ মহারাজের ঝাটাত প্রত্যুত্তর £ “ও, বুঝেছি। 
তুমি এমন বিদ্বান যে, আমার মতো গণ্ড মুকখুকেও 
বোঝাতে পার না।, লাটু মহারাজের এই উত্তরে 
উপাল্থত সকলের মধ্যে হাঁসর রোল পড়ে গেল। 
সেই হাঁসতে যোগ দিলেন স্বামীজীও । 

একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দ (সুধীর মহারাজ )-এর 
লঙ্গে জাটু মহারাজ সেকালের 'বখ্যাত পাণ্ডত 
শশধর তকচড়ামাঁণর উপনিষদ ব্যাখ্যা শুনতে 
গিয়েছিলেন । পাণ্ডত কঠ-উপাঁনষদের একাট 
বিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যা করছিলেন, ব্যাখ্যা লাটু 
মহারাজেক্স খুব মনঃপত হয়েছিল। কারণ ব্যাখ্যায় 
পণ্ডিত যে অনুভাতর কথা বলোছলেন সেই 
অন.ভূতির সঙ্গে তাঁর নিজের অনুভাঁতর সাদৃশ্য । 
তাই সোংসাহে তাঁর পাশে বসা গ্বামী শদ্ধানন্দের 
গায়ে হাত দিয়ে বলে উঠলেন £ “এ সুধাঁর, পণ্ডিত 
ঠিক বলেছে।” ওদিকে পণ্ডিত ব্যাখ্যা ধরে 
চলেছেন। শ্রোতারাও 'নাবন্টমনে ব্যাখ্যা শুনছেন । 
লাট? মহারাজের সৌদকে খেয়াল নেই । তাঁর মাথায় 
.পাঁণ্ডতের পর্বেকাথত ব্যাখ্যাঁটিই ঘুরছে । আনন্দের 
আতিশয্যে তিনি আবার স্বামী শুদ্ধানন্দকে ঠেলা 
দিয়ে বললেন £ “এ সূধাঁর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে ।» 
এইরকম কয়েকবার হওয়ায় শদ্ধানন্দ মহারাজ 
বুঝলেন যে এই বয়স্ক শশ2ট আর আধকক্ষণ সভা- 
গৃহে থাকলে একাঁট মহা অস্বস্তিকর পাঁরবেশের 
স্টি হবে। সনতরাং লাটু মহারাজকে নিয়ে তিনি 


উদ্বোধন 


| ৯০তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


সভাগৃহ ত্যাগ করলেন। আবাসচ্ছলে ফেরার 
পরেও অদ্ভুতানম্দের আনন্দ হ্রাসের কোন লক্ষণ 
দেখা গেল না। অন্তরের আনন্দ উদ্বোলিত তরঙ্গের 
মতো বাইরের বেলাভাঁমতে আছড়ে পড়তে লাগল। 
আর সেই তরঙ্গের আঘাত সহ্য করতে হাচ্ছিল সুধাঁর 
মহারাজকে--এ সুধীর, পান্ডত ঠিক বলেছে।, 
লাটু মহারাজ এবং সুধীর মহারাজ একই ঘরে 
থাকতেন। রাম্নে খাবার পর দুজনেই শয়েছেন। 
কিছুক্ষণ পর সুধীর মহারাজ ঘুময়ে পড়েছেন । 
হঠাং তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কারণ ভাবে বিভোর 
লাটু মহারাজ পার্বতী সুধীর মহারাজের গায়ে 
ঠেলা দিয়ে তাকে জাগয়ে 'দিয়েছেন। সংধার 
মহারাজ ধড়মড় করে উঠে বসেছেন । লাট? মহারাজ 
বললেন £ এ সূধীর, পাঁণ্ডত ঠিক বলেছে । বলা-: 
বাহুল্য সুধীর মহারাজের সে রান্লে আর ঘুম হল 
না। ঘুম হওয়াও সম্ভব ছিল না। 
বলরাম মান্দরে আছেন লাট: মহারাজ । একদিন 
সেখানে এক মাতাল এসে ঢুকেছে । সেখানে লাটু 
মহারাজকে দেখে মাতালাট তাঁকে খুব গালাগালি 
করতে শুর করলেন। কিন্তু লাটদ মহারাজ 
ণনাবকার। তানি ?মটি মাটি হাসছেন । তাতে 
মাতাল গেছে আরও ক্ষেপে । ফলে গালাগালের বহরও 
উঠল চরমে । তাতে উপাশ্থত ভন্তেরা খুব স্বভাবতই 
উত্তেজিত । সবাই মিলে মাতালাটকে শুধু বকাবাঁকই 
করলেন না, তাকে প্রহার করতেও উদ্যত হলেন । তা 
দেখে ব্যস্ত হয়ে লাট?ু মহারাজ তাঁদের তা থেকে 
নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। ক্তু তাঁরা তা 
শুনছেন না। মহারাজের অপমানে তাঁরা তখন 
ভীষণ উত্তোজত। মাতালকে তাঁরা মারবেনই। 
তখন লাটু মহারাজ বললেন 2 “দেখ, ও মদ খেয়ে 
মাতাল হয়ে গালাগালি করছে আর তোমরা যে মদ 
না খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগাল করছ ! ওকে মারতে 
যাচ্ছ! কার শাস্ত হওয়া উাচত বলতো? ওকে 
তোমরা ক মারবে ? মদই ষে ওকে মেরে রেখেছে» 
এই' কথার পর সবাই শান্ত হলেন। কি অসাধারণ 
কথা! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বামীজীর একটি কথা ! 
যাঁদও স্বামীজী রহস্য করেই সোট বলোছলেন-_ 
“লেটো দেখাঁছ স্লেটোর মতো কথা বলে 1” 
উপস্থাপন £ স্বামী পুর্ণাত্মানম্ছ 





১৯০৬ শ্রীন্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ার আমোরকা 
যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের ৩৭ বংসর বয়স্ক পল. 
[প. হ্যারল। পেশায় তান ছিলেন আইনজাবী। 
তাঁর তিনজন বন্ধুকে নয়ে একট ক্লাব গঠন করে- 
ছিলেন। তাঁরা ঘুরে ঘরে (৮5 1০9900) 
পরস্পরের বাড়তে জমায়েত হতেন। এই ব্যাপারাট 
মনে রেখে হ্যারস ক্লাবের নামকরণ করোছলেন 
“রোটারি' (89%5)। এনসাইক্লোপাডয়া ব্িট্যানকার 
মতে “এই প্রথম অসামাঁরক সেবামূলক ক্লাব |” 

রোটারি আন্দোলন সামান্যভাবে আরম্ভ হলেও 
তার প্রাতষ্ঠাতা হ্াযারসের কিন্তু বড়রকমের ভাঁবষ্যং 
পারকঞ্পনা ছিল। রোটারির মোটামুটি উদ্দেশ্য 
ছিল এবং এখনও আছে-ব্যবসায়ের মূলে থাকবে 
সেবার মনোভাব, সভ্যদের মধ্যে সহমীর্মতা এবং 
আন্তজঠীতক শান্তির বাতাবরণ স্ান্টতে সহায়তা 
করা। হঠারসের ভাষায়, “রোটারিতে অন্যদের 
জন্য 'চন্তা হচ্ছে সেবার মূল কথা এবং অন্যকে 
সাহায্য করাতে এট মূর্ত হবে। এ-দাটর 'মলনে 
হবে রোটার-সেবার আদর্শ ৮ রোটার দাত 
আদর্শ বাণী গ্রহণ করেছে--“সেবা স্বার্থের উপরে” 
এবং “যে সেবা করে সে লাভবান হয় ।৮ 

১১৪৭ থ্ীন্টাব্দে হ্যারিসের মৃত্যুর সময় সারা 
পৃথিবীতে ৬২৩৪ট রোটারি ক্লাবে ৩০০৬২৯ 
জন সভ্য ছিলেন। আজ ১৬১ট দেশের ৪২%ট 
জেলায় ২৩০০০ ক্লাবে ১০ লক্ষেরও বোশ সভ্য 
আছেন। (সম্প্রাত য্স্তরান্ট্রেরে সংগ্রীমকোর্টের 
মাহলাদের সভ্য করার অনুক্লে রায় দেওয়ার আগে 
পর্যন্ত ক্লাবে পুরুষদেরই নেওয়া হতো। কিন্তু 
এখনও পর্যন্ত সব দেশে মেয়েদের জন্য রোটারর 
'বার উন্মান্ত্র হয়ান )। 

রোটারির আয়ের উৎস হচ্ছেঃ সভাদের চাঁদা, 
উইল করে দান, জনগণের অন[দান, ন্যাসাধীন সম্পাত্ত 
(15) এবং গ্রচারকারধের মাধ্যমে অর্থ-সংগ্রহ | 
যত দিন যাচ্ছে, রোটার শিক্ষাথাতে বায় বাড়াচ্ছে। 
এখন বছরে ১০০০ যুবক-যুবতীকে বিদেশে শক্ষার 


বাতায়ন 
রোটারি ক্লাবের হঁতিকথ। 


বা পেশাদার শিক্ষার জনা খরচ দিয়ে রোটারি ক্লাব 
বিদেশে পাঠায় । ১৯৮০ প্রাণ্টাব্দের মাঝামাঝ 
পর্যন্ত এই সংস্থা ১৫৬ট দেশে ২০,০০০ শিক্ষার্থীকে 
১১৫০ লক্ষ ডলার অনুদান দিয়েছে । 

[ি*্বগ্বাস্ছ্যের উন্লাতর ব্যাপারে শিশুদের অল;খের 
উপর রোটার বোশ জোর দেয় । ১৯৭৯ শ্রীন্টাব্দ 
থেকে রোটারি ছয়টি অসুখের উপর সংগ্রাম শুরু 
করেছে, যে অসুখগযীল উন্নাতশদল দেশে বৎসরে 
৩৫ লক্ষ শিশুর প্রাণহানর কারণ পোঁলও, হাম, 
ডিপাথারয়া, যক্ষা, ধনুঞ্টকার ও হাঁপংকাশ। 
১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আস্তজাতিক সম্মেলনে, রোটারি 
তার জন্মশতবার্ধকঈীতে অর্থাৎ ২০০৫ থীম্টাব্দে 
সারা পাঁথবীকে পোঁলিওমৃক্ত করবে বলে প্রাতশ্রত 
হয়েছে । জাতসত্য যে ছয়াট বে-সরকার প্রাতষ্ঠানকে 
গ্বকীতি দেয়, রোটারি তাদের অন্যতম । 
ভারতের রোটারি সংস্থা! : 

আমেরিকার যুস্তরাষ্ট্রে রোটারর জন্মের চৌদ্দ বছর 
পর ১৯১৯ শ্রীণ্টাব্দে কলকাতার একজন ব্রিটিশ 
ব্যবসায়ী আর. জে. কুমবূস্‌ ১৪ জন ইংরেজকে 
নয়ে প্রথম রোটারি ক্লাব স্থাপন করেন। এটি 
আম্তজাতিক স্বীকাতি পায় ১৯২০ শ্রীন্টাব্দের ১ 
জানুয়ারি । কলকাতার নিতীশচন্দ্র লাহড়ী প্রথম 
এঁশয়াবাসী যান ১৯৬২-৯৩ তে আশ্তজততিক 
রোটারর প্রোসডেন্ট হয়োছিলেন। বর্তমানে ১১০০ 
ক্লাব ও তাদের &০৩০০ সভ্য নিয়ে বিশ্বে ভারতের 
স্থান (ক্লাবের সংখ্যা অনযায়ী ) চতুর্থ (আমোরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র প্রথম--৬৩৩১ট ক্লাব, জাপান দ্বিতীয়-- 
১৬২৪ ক্লাব, ইংলণ্ড তৃতীয়-_-১৩১৮ট ক্লাব )। 
রোটারর পোলিও দুরীকরণ একটি দুঃসাহাঁনক 
আভযান, তবে এ ছাড়াও নানা ক্ষুদ্র অথচ 
প্রয়োজনীয় প্রকজ্পে রোটারির দ্বেচ্ছাসেবকবাহিনী 
রোটারর প্রতিষ্ঠাতা হ্যারিসের “সেবা দ্বার্থের উপরে 
নীতটিকে রূপায়িত করে চলেছেন । 

[ 97/১--99%, 1988, 9, 33] 
অনুবাদ ও উপস্থাপন ঃ জলধিকুমার লরকার 





পরমানন্ন সরস্বতী 


বিশ্বনাথ চট্যোপাধ্যায় 

কবিমনীষী পরমানন্দ সরস্বতী--শক্রাচা । 
১০১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কঁলিকাতা-৭০০ ০০৭। 
পশচশ টাকা । 

প্রখ্যাত জ্যোতীর্বদ- শুক্রাচার্য বর্তমান গ্রন্থে 
পরমানন্দ সরস্বতীর একটি চিত্তাকর্ষক আলেখ্য 
আমাদের উগহার দয়েছেন। জ্যোতিষ, কাব্য ও দর্শন 
-এই তিন দিক থেকে শক্তাচা পরমানম্দকে 
দেখেছেন। এই দেখা শুধু চোখের আলোয় চোখের 
বাইরে দেখা নয়। লেখকের গভীর অন্তর্দন্টি 
শাল্লোকাতীত অন্ধকারে প্রবেশ করতে পেরেছে- যে 
আঁধার আলোর আঁধক। 

গ্রশ্থের তিনাট সুলাখিতি অধ্যায় আছে-- 
জ্যোতষ-পারক্ষমা, কাব্য-পীরক্রমা, জীবন-দর্শন। 
জ্যোতিষের প্রণালী অনুসারে পরমানন্দের রাশচক্র 
সুন্দরভাবে বশ্লোষত হয়েছে। তাঁর কাব্যের 
ম্বরূপও নিপৃণভাবে আলোচিত । তাঁর জীবন- 
দর্শনও সৃলিতভাবে বার্ণত হয়েছে । 

এই গাণ্ভিত্যপূর্ণ অথচ মৌলিক ও সুখপাঠ্য 
এবং সুমাদ্রত গ্রন্থটি আধনক বাওলা ধর্মপাহত্যে 
এফটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 


পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বাস্থ্য ব্যাধি 


জলঞিকুমার সরকার 

4৯ ১1021 01 176810]) 80 11568999 01 
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বইটিতে পশ্চমবাংলার জনগণের স্বান্থ্য ও 
অসখাঁৰসৃখ সগ্বখ্ধে নানা তথ্য দেওয়া হয়েছে। 
গাশ্চমবঙ্গ সম্পকে এ ধরনের বই আগে চোখে 
গড়েছে বলে মনে হয়না। অন্য রাজোও আছে 


কিনা সন্দেহ । লেখক 'বাভন্ব মোঁডক্যাল কলেজের 
শিক্ষক ও ভাইরেন্ুর ছিলেন এবং পরে পাঁশ্চমবঙ্গের 
ডাইরেইর অব হেলথ সাঁভ“সরূপে রাজ্যের বিভিন্ন 
হাসপাতাল ও স্বাচ্থ্যকেন্দ্র দেখে জনগণের স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে আঁভজ্ঞতা লাভ করেছেন। সেই হিসাবে 
তাঁর দেওয়া তথ্য ও মতামতের বিশেষ মূল্য আছে। 
বহ? পারশ্রমে নানা রিপোর্ট হতে, অথবা বিশেষজ্ঞের 
সঙ্গে দেখা করে তিনি তথ্যগঁল সংগ্রহ করেছেন। 
বইটি প্রকাঁশত হওয়ার ফলে অন.সান্ধংসু পাঠককে 
এইসব তথ্যের জন্য আর নানা জায়গায় ঘুরতে হবে 
না। লেখক নিজে গবেষক ছিলেন বলে তথ্যগদালর 
মোটামুটি তথ্যপঞ্জী দিয়েছেন। বইয়ের শুরুতে 
“পাশ্চমবঙ্গ--তার জাম ও জনগণ, পারচ্ছেদে, স্বাস্থ্য 
ছাড়াও অনেক আন.ষাঁঙ্গক বিষয়ে যেমন জলহাওয়া, 
জনসংখ্যা প্রভৃতি নানা খবর থাকায়, পাঠকদের 
অনেক সাবধা হৰে। 

বইয়ে কিছ? কিছু ছাপার ভুল আছে এবং হয়তো 
ছাপার ভুলের জন্যই দু-এক জায়গায় অর্থ বেশ স্পন্ট 
নয়। লেখকের মতে, ম্যালোরিয়। দূরীকরণে মনোমত 
ফল না পাওয়ার অন্যতম কারণ কমদের 'নয়মান্‌- 
বার্ততার অভাব, পাঁরবার পাঁরকঞ্পনার ব্যাপারে অর্থ 
ভাব। এটি বেশ বোঝা যায় যে ইচ্ছা থাকলেও লেখক 
অনেক বিষয়ে আরও বেশি তথ্য দিতে পারেনান; 
কারণ, ভালভাবে তথ্য না রাখা আমাদের সকল স্তরের 
মত্জাগত দোষ । বইয়ের মূল্য দেওয়া না থাকায় মনে 
হয়, লেখক মূলতঃ অর্থলাভের জন্য বইটি লেখেনান। 

ভূমকায় বলা হয়েছে যে, শাক্ষত জনসাধারণের 
জন্য বইটি লেখার কথা ভাবা হয়েছিল। অর্থ 
কেবল চিকিংসকদের জন্য বইটি নয়। সেক্ষেত্রে, 
সকলের সৃবিধার জন্য বইয়ের শেষে %9016010 
[006১ প২-] 006 01 1631962106, -[২651018] 
5018%+) 00080110980100, 01859 প্রভাতি কথা- 
গলির সংক্ষিগ্ধ ব্যাখ্যা দলে অ-চিকিৎসক পাঠকদের 
সুবিধা হতো । বইটির বহুল প্রচার বাঞ্চনীর | 





স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ তম জন্মবার্ধিকণ £ 
গত ২৪ জুলাই সালেম রামকৃষ্ণ মিশন &ম শ্রেণী 
থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাল্ছাত্রীদের জন্য একটি 
কিশোর সম্মেলনের আয়োজন করে। 'বাভন্ন বিদ্যা- 
লয়ের প্রায় তিনশ জন ছান্নছান্রী এই সম্মেলনে 
যোগদান করে । সম্মেলনে প্রায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের 
গণ্াণ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপাচ্ছত 'ছিলেন। 

উদ্বোধন 

গত ৭ আগণ্ট বন্বে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের 
গ্যাথলাজক্যাল ল্যাসরেটারর উদ্বোধন করেন 
মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল কে, ব্ক্ষানন্দ রোজ্ড । 

পরিদর্শন 

গত ২০ জুলাই কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দগুরের 
রাষ্ট্রমন্্ী গারধর গোমাঙ্গো ও মেঘালয়ের 'বধান- 
সভার অধ্যক্ষ পটার মারবানিয়াং চেরাপুঞ্জী আশ্রম 
পারদর্শন করেন । 

ত্রাণ 

তিহার ভ্‌গিকম্পত্রাণ £ বিহারে মধুবনী, মহঙ্গের 
ও দবারভাঙ্গা জেলায় গত ভাামকম্পে যারা ক্ষাতগ্র্ত 
হয়েছে তাদের বাড় তৈরির জন্য নজের ঘর নিজে 
তৈরি কর নামে একটি প্রকঙ্প গ্রহণ করা হয়েছে। 

গঃজরাট বন্যাত্রাথ ৪ রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে 
রাজকোট, জামনগর এবং জ:নাগড় জেলায় বন্যায় 


রামর্ুষ্ণচমঠও 
রামড়ে্ সিশন 


সংবাদ 


ক্ষাতগ্রগ্তদের মধো, খাদ, বাসনপত্র, কণ্বল ও পশু- 
থাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। 
বহির্ভারত 

গত আগস্ট মাসে মৈমনাসং (বাংলাদেশ ) 
আশ্রম এক রন্তদান শাবরের আয়োজন করোছল। 
এ 'শাবরে তেত্রিশ বোতল রন্ত সংগৃহনত হয়েছে । 

সানফান্সিগ্কো বেদান্ত পোসাইটি (নথ 
ক্যালফো নয়া )£ গত সেপ্টে'বর মাসে প্রতি 
রাঁববারে ও বুধবারে স্বামী গ্রবুদ্ধানন্দ বাতনন ধময় 
[বিষয়ে ভাষণ 'দিয়েছেন। ৪ সেপ্টেম্বর 'শ্রীকফের 
শাশ্বত বাণ” বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন রামকুফ মঠ ও 
রামকৃ্ক মিশনের অন্যতম স্হাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
ভ্‌তেশানম্দজশী মহারাজ এবং ১১ সেশ্টে্বর ভাস্ত” 
গবষয়ে ভাষণ দিয়েছেন দাক্ষণ ক্যালফো নিয়া বেদান্ত 
সোসাইটর প্রধান স্বাধী স্বাহানন্দ। গত ৩ 
সেপ্টেদ্বর পজা, ভান্তগীত পাঁরবেশন প্রভ্াতর 
মাধ্যমে এই আশ্রমে জন্মান্টম) উদযাপন করা হয়েছে, 
এীদন বিখ্যাত হিশ্বি ধমমলক চলাঁচ্গ্র মীরাবাঈ 
ইংরেজী ধারাববরণী সহ প্রদর্শিত হয়েছে। 

স্যাক্কামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি £ গত সেগ্টে্বর 
মাসে রাববাপরায় ক্লাসগহীলতে ধর্মালোচনা করেছেন 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী দ্বাহানন্দ এবং স্বামী 
প্রমথানম্দ। গত ৩ সেস্টে'বর শ্রীরফের আবিভবি- 
[তাঁথ জন্মান্টমী পুঙ্জা, পাঠ, ভান্তগাত প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। 


গ্রীপ্রীয়াঘ়ের বাড়ীর সংবাদ 


. জাবিভা্ব-তিথ পালন £ গত ১০ ও:২৭' আগস্ট, 
এবং ৯ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃফা- 
নন্দজী শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানম্দজী এবং শ্রীমৎ স্বামণ 
অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবিভবি-তাঁথ উপলক্ষে 
সম্ধ্যারীতির পর তাঁদের জীবনী, এবং গত ৩ সেপ্টেম্বর 
জশ্মান্টমী উপলক্ষে শ্রীকফের জন্মকথা আলোচনা 
করেন জ্বামী মান্ত্রসঙ্গানন্দ । 


সাগ্তাহিক ধমালোচনা £ সন্ধ্যারাতর পর 
“সারদানন্দ হল”ঞএ স্বামী নিজরানন্দ প্রত্যেক 
সোমবার শ্রীরামকফকথামৃত, স্বামী প্ণাত্মানন্দ 
ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভাস্তপ্রসঙ্গ, স্বামী 
মূস্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য শুক্লবার শ্রুমদ্ভাগবত 
এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রাববার 
শ্রীম্ভগবদগীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 





উৎসব-অনুষ্ঠান 
ধববেকানন্দ যুব পাঠক, পুরুলিয়া, বর্ধমান £ 
স্বামী বিবেকানন্দের ১২তম জন্মবার্ধকী উপলক্ষে 
এই পাঠচক্র গত ১২ জানয়ার (১৯৮৮) স্বামীজীর 
জন্মদনে নানা অনষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। 


সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাষান্না বের করা হয়। তাতে 
প্রায় ৭০০ জন গ্রামের ছেলেমেয়ে যোগদান করে। 
দুপুরে সঙ্গীত ও আলোচনা-সভা অন্যাষ্ঠত হয় । 
সভায় স্থানীয় বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এবং 
পাঠচক্রের সভাপাত ব্লজেন্দ্রকুমার চক্কবতঁ ও সম্পাদক 
গোঁবন্দ রায় স্বামীজীর উপর বন্তব্য রাখেন । প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখা যে, গতবছর মার্চ ও এ্রাপ্রল মাসে পাঠচকু 
স্বামণীজীর জীবনের উপর দুটি চিন্রপ্রদর্শনীর 
আয়োজন করেছিল ঘা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে 
বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। 

শ্রীত্রীরামকৃফণ সেবাসঞ্ঘ, কল্যাণী, নদীয়া ঃ গত 
৩ ও ৪ সেঞ্টেখবর সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে দখাদন ব্যাপা 
এক যুব-সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। ৩ 
পেপ্টেম্বর সব্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে রামকৃফ মঠ ও রামকুফঃ 
মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী গহনানশ্দ 
যুবসন্মেলনের উদ্বোধন করেন। দু-দিনের 'বাভন্ন 
আধবেশন পারচালনা করেন স্বামী সত্যরূপানন্দ, 
স্বামী বিমলাত্মানন্দঃ অধ্যাপক পার্থ ঘোষ ও 
অধ্যাপক তাপন বস । ীবকালের প্রম্নোত্তরের 
আধিবেশনাটি পাঁরচালনা করেন স্বামী শিবময়ানন্দ । 
গত আগস্ট মাসে সেবাসত্ঘের পারচালনায় যেসব 
প্রাতষোগতামলক অনচ্ঠান হয়ে ছিল তার পুরস্কার- 
[বিতরণ অননষ্ঠানও এই সম্মেলনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত 
হয় । অনংষ্ঠানান্তে অরোরা ফিল্ম কপপেরেশনের সহ- 
যোঁগিতায় 'ভাঁগনী নিবোদতা” ছায়াছাব দেখানো হয় । 

শ্রীরামকফ-নিরঞ্জলানন্দ আশ্রম, রাজারহাট বিফু- 
পুর, উত্তর ২৪ পরগনা £ গত ২৭ আগস্ট আশ্রমে 


ঈ্বামী নিরঞনানন্দজী মহারাজের ১২৬তম 
জন্মাতাঁথ বিশেষ পুজা, হোম» ভজন, লীলাগনাতি, 
কালী-কীর্তন প্রভূত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
উদযাপিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে অপরাহে এক 
ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্নসভায় স্বামী 
স্বতন্মানন্দ ও ম্বামী মন্র্রাতআনন্দ শ্রীরামকৃফের ভাবা- 
দর্শের পারপ্রোক্ষতে স্বামী ?নরঞ্জনানন্দজীর জীবন- 
চাঁরত আলোচনা করেন । . 
্রীপ্ররামকৃষ্জ সারদা সঙ্ঘ, রামপাড়া হুগলী £ 
গত ৩ সেপ্টে'বর এই সগ্বের চতুর্থ-বার্ধকী উৎসব 
পূজা, প্রসাদ বিতরণ, কথামৃত পাঠ, রামনাম- 
সৎকশতন, গাঁত-আলেখা, ধর্সভা প্রভাত অনু- 
ত্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে। 
যীশু যা জানতেন 
শনউ রাযাকফায়ার্স নামে “ডোমানয়ন অডরি 
অব ইংলণ্ডএর যে মাঁসক পান্রকা আছে 
তাতে যীশুর দেবত্ব সম্বন্ধে গবরাট গবতকঁ আরম্ভ 
হয়েছে। ক্যাথালক সম্প্রদায়ের দুজন 'বাশষ্ট 
শিক্ষাবদ অকঝ্পফোরের লাঁজকের বিভাগীয় প্রধান 
অধ্যাপক মাইকেল ডামেট, এবং কোশ্রজের ধর্মতত্বের 
অধ্যাপক নিকোলাস ল্যাস উভয়ে এবিষয়ে পরস্পর 
খড়গাহস্ত হয়েছেন । তাঁদের এই তকষুদ্ধ প্রমাণ করে 


দিচ্ছে যে, মূল ধমশয় মতবাদ সম্বন্ধে কেবল পুরো- 


িতরাই গববদমান নন। 

[মিঃ ডামেট উপরোস্ত্র পান্রকার একট সাম্প্রাতিক 
সংখ্যায় আমোরকার উদারমতাবলদ্বী ধর তাত্বিক: 
গণের দ্বারা খ্রীম্টধমাঁয় গোঁড়ামিকে লঘুভাবে 
দেখার সমালোচনা করেছেন। তিনি আমৌরকায় 
ক্যার্থালকধর্মের শিক্ষাবিদগণের কয়েকটি আশ্চর্য” 
জনক এঁকমত্য তুলে ধরেছেন £ যীশধাঁন্ট বা ঈশ্বরের 
পুত্র ছিলেন, এট না জেনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, 
[তান শ্রীন্টধর্মের পর্ীনাট' সম্বন্ধে কিছুই জানতেন 


কার্তক, ১৩৯৩ ) 


না)'তাঁন তাঁর মায়ের কাছে জেনোছলেন কে তাঁর 
জন্মদাতা পিতা ; তিনি বলোছিলেন বে, 'মানূষের 
পৃ নামে একজন ল্রাণক্তা আসবেন, কিন্তু ঘীঁশু 
ধে সেই শ্লাণকত্গ একথা কোনদিন তান বলেনান ; 
ডারহামের বিশপ একবছর আগে চাট অফ ইংলন্ডকে 
অবাক ও আতাঁঙ্কত করে যা বলোছলেন অথাৎ 
যাঁশুর মৃত্যুর পর তাঁর দেহ কবরে ছিল ও পচেছিল। 

আমেরিকার একজন শিক্ষাবদ যানি এখন 
চিকাগোর লায়োলা বিশ্বাবদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগ্গের 
প্রধান অধ্যাপক টমাস সিহান, 'যাঁন বত'মানে ধর্ম 
বিষয়ে অজ্ঞেয়বাদী, এবং বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে ধর্মত্যাগ 
করেছেন । মিঃ ডামেট তাঁর কথাও বলেছেন । এ 
পা্রকায় 'মিঃ ডামেট 'িখেছেন যে, অতীতে ধর্মে 
বি*বাস নষ্ট হলে, লোকেরা 'িজরি সঙ্গে সমস্ত 
সম্পক্ত ছিন্ন করতেন ; এখন তাঁরা সম্প্রদায়ে থেকে 
এমন পাঁরবর্তন আনছেন যাতে এট শঠতাপূ্ণ 
হয়। তাঁরা বলতে চাইছেন যে, শুরু থেকে 
ক্যাথালক সম্প্রদায় বলে আসছে যে, এই সম্প্রদায় 
ঈশ্বর-নাদ্টি এ*বাঁরক সত্যকে রক্ষা করবার দায়িত্ 
পেয়েছে ; সম্প্রদায় এইভাবে মিথ্যা প্রচার করছে এবং 
সেই মিথ্যা সকলকে বিবাস করতে বাধ্য করছে । 
মঃ ডামেট বলছেন যে এই সব এখন আর সহা করা 
যায় না, যাঁদ অবশ্য ধর্মকে হাস্যাস্পদ না হতে হয়। 

ভূতপূর্ব পুরোহত মিঃ ল্যাস রাগতভাবে এর 
উত্তর দিয়েছেন । মিঃ ডামেটের বন্তব্যকে ত্যাজ্য- 
গ্রাহ্য না করে তাঁকে 'হীতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ” ধিমীয়ি 
আলোচনায় আংশকভাবে সক্ষম” ইত্যাদি বলেছেন। 
মিঃল্যাস আরও বলেছেন যে, বর্তমান সময় ধর্ম- 
স'্বন্ধে এই ধরনের ডীন্তর অনুকূল নয়, কারণ এতে 
ধমাঁয় একীকরণ প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। 

কম্তু মিঃ ডামেট এতে দমেনান। বতমান 
শতাব্দীর গোড়ায় আধুনকীকরণের সংঘাত থেকে 
রক্ষার জন্য যেমন ধর্মযাজকদের শপথ ?নতে হতো, 
সেরূপ আবার হবে-_মিঃ ল্যাসের এরূপ আশঘ্কার 
তিনি কোন কারণ দেখেন না। এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে ষে, ক্যাথালক ধর্মে “আধ্যানকতা'র অর্থ 
ইচ্ছে_ধর্গীবরুদ্ধখ মতবাদের সমা্ট যীশযগ্রীষ্ট 
দেবতা নন এবং 'তাঁন ধর্মসম্প্রদায় করেনান বা 
ধমাঁয় আদেশ জার করেননি-_-এই ধরনের মতবাদ । 


বিবিধ সংবাদ 


৭৪৭ 


মিঃ ডামেট ধা বলতে চাচ্ছেন তা হল যে, জনগণ 
ধমাঁয় মতবাদের কতটা পুনব্যাখ্যা করতে পারে, 
কর্তৃপক্ষ কতৃকি তার একটা গ্রহণীয় অনুমোদন । 
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ভারতীয় অধ্যাপক আমেরিকায় 
“মহান শিক্ষক" পুরস্কারে ভূষিত 


আমোরকায় িফলাডেলাফয়ার কাছে টেশপল 
[বধ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ভারতখয় অধাপক অরাবন্দ 
ফাটক ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে “গ্রেট টীচার পুরস্কারে 
ভাঁষত হয়েছেন । শিক্ষাদানে উৎকর্ষের জন্য এট 
হল যুক্তরাষ্ট্রের সবেচ্চি সম্মান । অধ্যাপক ফাটক 
টেপ্পল 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট শাখার প্রধান । 
তাঁর এই পুরস্কারের সম্মানমূল্য ১০,০০০ ডলার । 
অধ্যাপক ফাটক ১৯৬৬ থেকে এই 'বশ্বাবদ্যালয়ে 
অধ্যাপনা করছেন । অধ্যাপক ফাটক বলেন যে, 
অধ্যাপনায় সার্থকতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পূর্ণ হল ছাল্রদের সঙ্গে ব্যান্তগত সম্পর্ক স্থাপন 
করা। ?তাঁন বলেছেন, শক্ষাদানের ক্ষেত্রে সক্কোটসের 
পন্থায় আমি বি*বাসনী।৮ 


পরলোকে 
স্বামী রক্ধানন্দ মহারাজের মন্রাশষ্য বিধ;রঞ্জন 
দাস গত ২৫ আগস্ট +/৮ বেলা ২৩০ 'মঃ দমদম 
পারকস্থ নিজ বাটীতে ৮৯ বছর বসে শেষ নিঃবাস 
ত্যাগ করেন । অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা-বিকমপরদ্ছ 
মূলচর গ্রামে তাঁর জন্মগ্থান। বাভন্ন শিক্ষাপ্রীতি- 
্ঠানের প্রধান হিসাবে কাজ করার সময় রামকৃফ- 
গববেকানন্দ ভাবধারায় ছান্রদের আদর্শ জীবন গঠনে 
[তান নিরন্তর প্রয়াসী ছিলেন । দেশ-বভাগের পর 
কলকাতায় ?তাঁন কয়েক বছর সাণ্ত।হক “দেশ' পাঁন্নকার 
প্রকাশনের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন । রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
নানা কাজের সঙ্গেও তান নিজেকে ঘযন্ত রাখার চেষ্টা 
করতেন। স্বামী ববেকানন্দ শতবাষকীর সময় 
স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলী প্রকাশের বিষয়ে তার 
সহযোগতা উল্লেখযোগ্য । 
বেলুড় মঠের দীক্ষত প্রশীতিরঞ্জন দাস গত ৪ 
জুন :৮৮ পরলোক গমন করেন । মৃত্যুকালে তার 
বয়স হয়েছিল &৬ বছর। বিগত কয়েক বছর ধরে 
1তনি উদ্বোধন-এর গ্রাহক ছিলেন । 





রর রি 
ঠ ঠ 
রি // টি 


রর 
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কুষ্ঠের অভিশাপ দূর করার উদ্ভোগ 


সারা পাথবীতে কুগ্ঠরোগীর সংখ্যা এক কোটি 
দশ লক্ষের উপর। তার প্রায় এক তৃতীয়াংশই 
ভারতে । কুণ্ঠরোগীরা কেবল রোগেই ভোগে না, 
নিদারুণ মর্মঘন্দ্রণায়ও কষ্ট পায়। সগাজে তাদের 
স্থান নেই, তারা মানুষ বলে গণ্য হয় না। 

কৃণ্ঠরোগ পৌরাণক কাহনী মতে উৎকট পাপের 
ফলশ্রাত। ফলে কুষ্ঠরোগ সম্পকে সাধারণ 
মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে অনেক ভ্রান্ত ধারণা । 
কু্ঁরোগ আর কুণ্ঠরোগী তাই অশুভ বলে লোকে 
মনে করে। কুঠিরোগীরা সেই কারণে *্বজন-পাঁরত্যন্ত, 
সমাজ থেকে ববাচ্ছ্ন । দারুণ মনঃকম্টে কখনও 
কখনও তারা আত্মহননের পথ বেছে 'নিতে বাধ্য হয়। 

কুষ্ঠরোগের সামাক্গক দিকগৃলি নিয়ে বতর্গানে 
ভারত-মাঁক্ন এক যৌথ সমীক্ষা চালাচ্ছে, তাতে এই 
সমস্যা'ট খাঁতয়ে দেখা হচ্ছে। কুণ্ঠরোগের চাকংসা 
ব্যবস্থায় প্রচণ্ড উন্নাত হওয়া সত্বেও রোগ নিরাময়ের 
হারষে অনেক কম, গবেষকরা তাতে ভাবিত হয়ে 
পড়েছেন! কোন কোন ব্যাপারের উপর রোগ- 
নিরাময় নভর করে, চাকংসকদের সে-বিষয়ে আরও 
ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় ও 
মাঁকন গবেষকদের একাঁট দল এখন কুণ্টরোগনদের 
মানাসক ও সামাঁজক সমস্যাগ্ীল পরাক্ষা করে 
দেখছেন। এই প্রথম কুণ্ঠরোগের চাকৎসায় 
মনশ্ঠিকৎসা ধন্ত করার চেঘ্টা হচ্ছে । 


ভাটনগর পুরস্কার পেলেন ৯ জন বিজ্ঞানী 


১৯৬৭ এলটাব্দের 'শাশ্তস্বরূপ ভাটনগর 
পুরদকার” পেলেন ৯জন বিজ্ঞানী ও প্রযযান্তাবদ । 
এবার ভাটনগর পুরদ্কার যাঁরা পেলেন তাঁদের মধ্যে 
আছেন দুজন বাঙাল বিজ্ষনী। এরা হলেন 
টাটা ইনাস্টাটউট অব ফাণ্ডামেস্টাল 'রিসার্৮"এর 
অধ্যাপক প্রবীর রায় এবং কলকাতার ইন্ডিয়ান 
আযসোসিয়েশন ফর দি কালাটভেশন অব সায়েন্স- 
এর দেবাশস মুখাজ। 


৬ / , & ৫ 
৪ কত নি বিজ্ঞান পৎবাছ্‌ 


পরিবেশ ও এযাকিউট এযাপেগ্সাইটিম 


এাপেন্ডিজ আশ্মের একট ক্ষুদ্র অংশ এবং 
সকলেরই আছে। এতে প্রদাহ সৃন্টি হলে বলা হয় 
এ্যাপোণ্ডিসাইটিস, এবং প্রদাহ হঠাং ও পাংঘাঁতিক 
ধরনের হলে বলা হয় এযাঁকউট এ্যাপোন্ডিসাইীটিস 
এ্যাকউট এ্যাপোণ্ডসাইটিসপ হলে সাধারণতঃ 
এ]াপোনণ্ডিক্স কেটে বাদ দেওয়া হয়। ইংলন্ডে 
শিশুদের এযাপোণ্ডস।ইটিস হওয়ার সঙ্গে বাঁড়র 
স্বাস্থ্য পারবেশের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, 
এৃবষয়ে একটি পাঁরসংখ্যান নেওয়া হয়েছে। 
ব্রাটশ শিশুদের অস্োপচার করে এ্যাপেন্ডিক্ 
বাদ দেওয়ার সঙ্গে তাদের বাড়তে থাকার সুখ 
সুবিধা, এক বাড়তে কত লোকের বাস এবং 
তাদের সামাঁজক স্তরের কোন সম্পক্* আছে কিনা 
তা দেখা হয়েছে । অস্বোপ্চারে বিপদের ঝ"ুক 
সম্বন্ধে তাদের বাড়তে সুখ সাবধা-প্রধানঙঃ 
সনানঘর ইত্যাঁদর সুযোগ আছে কনা তা দেখা 
হয়েছে । এতে এ্যা?কউট এযাপোন্ডস।ইটিস-এর সম্গে 
স্বান্থ্য-ব্যবন্থার সম্পক পাওয়া গিয়েছে। 

একেবারে অনুন্নত দেশে, যেখানে শিশুরা জন্ম 
হতেই পাঁরবেশ হতে আগত নানা জীবাণুর শিকার 
হয়, সেখানে শিশুদের শরীরে স্বাভাবকভাবে জীবা- 
পুর বিরুদ্ধে খানিকটা প্রাতরোধক্ষমতা গড়ে উঠে। 
উন্নাতশনীল দেশে যেখানে স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিম্নপ্তরের, 
সেখানে ঘরবাঁড়র অবন্থা ভাল হলেই এযাঁকউট 
এযাপোণ্ডপাইীটস-এর সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। 
ন্বাস্থ/ব্যবস্ছাকে যাঁরা কার্ধকারণর্‌ূপে ধরেন তাঁদের 
মতে, স্বাচ্ছাব্যবচ্ছার উন্নাত হলে 'শিশনুরা পাঁরবেশ 
হতে স্বাভাবিকভাবে জাীবাণদ্বারা সংক্ামিত হবার 
সুখোগ পায় না এবং বড় হলে যখন পাঁরপ।ম্বিক 
অন্বাচ্ছ্যকর অবন্ছা হতে জীবাণহদ্বারা আকান্ত হয়, 
তখন তাদের এ্যাপোন্ডসাহীটস হয় । 
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টি জিন 


সীপত্র ॥ উদ্বোধন ৯০তম বর্ধ গ্হায়ণ ১৩১৫ 


দিব্য বাপণ £ 0] ৭৪৯ 

/কথাপ্রসঙ্গে 81] 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখা 0] ৭৫০ 

৬র্ধেঙ্গন ভাব তেমন লাভ [0 স্বামণ ভূতেশানশ্দ ] ৭৫৩ ৮ রত 2, .্ 

ক্বামশ বিজ্ঞানানন্দ £ তাঁর প.বশ্রিম-জখীবনের একটি ঘটনা ] জ্যোতম'য় বস 3:4৯. এপ 
১/আরামমস্য পশ্যশ্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন' [2] স্বামণ অলোকানন্দ [2] ৭৭৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচণ্দ্র সেন] নীহার মজুমদার [2] ৭৭৬ 
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ধারাবাহিক-নিবন্ধ 
র্কাঁৰ সারদা [3 কাঁবতা সিংহ 0 ৭৬৫ 
ূ জরমণ-কাহিনী 
এনমদা অমরকণ্টক [] আজতকুমার মাইীত [0 ৭৯৩ 
বিজ্ঞান-নিবন্ধ 
/(দেহপপিঞ্জরের পাম্পঘর [] সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ [2৭১৬ 
কবিতা 
কোন পথে তার যাত্রা [_] দেবী রায় ]৭৬৯ হে আনবর্ণ ] দেবাশস নাথ [2 ৭৬৯ 
উদ্বোধন [] দিলপ মিত্র 0 ৭১৯ আর এক ভূবন 2] শাল্তপদ মুখোপাধ্যায় [] ৭৬৯ 
মিলন [2 প্রবীর মি [0] ৭৭০ প্রতণক্ষা 0 দেবাঁপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় [0] ৭৭০ 
ভূলে গোঁছ দেই স্নান [2 কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 00 ৭৭০ 
নিয়মিত বিভাগ 


৬ অতশতের পৃচ্ঠা থেকে £ বড় বউ [ গারশসন্দ্র ঘোষ [2] ৭৭১ 
. আনন্দের সম্তান £ স্বামণ বিবেকানন্দ ও নামরহস্য [0] শৎকরীপ্রসাদ বসু 0 ৭৯১ 
এাধুকরণী £ স্বামী 1ববেকানন্দ [0] সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত _] ৭৯৯ 
৬ষাতায়ন £ আজকের জাপান [7] ৮০১ 
গ্রশ্থ পারচয় £ রূমণী এবং তাঁর লুফাঁতব [] মৃণাল ভ্ক্ষচারী [2] ৮০৩ 


রামকফণ মঠ ও রানকৃক িশন সংবাদ [] ৮০৪ শ্রীশ্রীগায়ের বাড়ীর পংবাদ [] ৮০৬ 
[বাঁধ সংবাদ [] ৮০৭ বিজ্ঞান সংবাদ [] ৮০৮ 
সম্পাদক সংযুক্ত সম্পাদক 
স্বামী নিজ'রানম্দ স্বামী পূর্ণাস্মানম্দ 


৮০/৬, গ্রে শ্মীট, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসনশ্রী প্রেস হইতে বেলবড় শ্রীরামকফ মঠের ট্রাস্টাগণের 
পক্ষে স্বামণ 'নির্জরানন্দ কর্তৃক মীদ্ুত ও ১ উদ্বোধন লেন, কালকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত । 
প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদুণ $ প্রোডাকশন 'সিশ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকথুপ্নয ঃ তিরিশ টাক। [0] সভাক ছত্রিশ টাকা [] আজীবন 
(৩০ বছর পর নবীকরণ সাপেক্ষ ) গ্রাহুকগ্ুঙ্গ্য (কিস্তিতেও প্রদেয় ) ছুশে। টাকা 
প্রতি সংখ্য। £ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা 


গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি 


উদ্বোধন 


৯১তম বর্ষ 
মাঘ ১৩৯৫--পৌষ ১৩৯৬ 
(জানুয়ারি ১৯৮৯-_ডিসেম্বর ১৯৮৯) 


7] আগাম ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে আপনার নাম ও গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ক গ্রাহক- 
মূল্য (সাধারণ গ্রাহকমূল্য £ 'তাঁরশ টাকা, সভাক ছাঁন্রশ টাকা ) জমা 'দিন। 

[] মাঘ-সংখ্যা ব্যান্তগতভাবে সংগ্রহ/ডাকে পাঠানো স্দানাশ্চত করার জন্য আপান গ্রাহকম্য 
পাঠিয়েছেন/জমা দিচ্ছেন, এই সংবাদাঁট একখান পোষ্টকাডে জানিয়ে দিতে পারেন। 

[0] ভি. পি. পোস্টে পান্রকা পাঠাতে অনুরোধ করবেন না। 

[] অনগ্রহ করে “[0৫9০৫)9 02০০ এই নামে মাঁনঅডারি/ব্যাৎকদ্রাফট্‌ / পোল্টাল অডরি 
যোগে টাকা পাঠাবেন । চেক্‌ পাঠাবেন না। 

[0] বার্ধক চাঁদার হার £ ব্যান্তগতভাবে কালিয়ে এসে পান্রকা সংগ্রহ করলে-_তাঁরশ টাকা ঃ 

ডাকযোগে পান্রকা নিলে-_ছাঁন্ত্রশ টাকা ; বাংলাদেশ-_যাট টাকা 
একশো পঞ্চাশ টাকা [ সমদ্ুডাক ] 

বদেণের মন _- 1তনশো টাকা [ বিমান-ডাক ] 


[2] এককালীন'৩০০'০০ ( ছশো ) টাব অথবা কমপক্ষে ৫০:০০ টাকা প্রথম 'কাষ্ততে দিয়ে 
পরবত? ১১ মাসের মধ্যে সাবধানুষায়ী এ...ধক (অন্ধ বারোটি ) 'কাস্ততে বাকি টাকা জমা 
দিয়ে আজীবন গ্রাহক [৩০ বওসরান্তে নবীকরণ সাপেক্ষ ] হতে পারা যায়। ভারতবর্ষের বাইরে 
(বাংলাদেশ ছাড়া ) থেকে কেউ আজীবন গ্রাহক হলে সমবূ্-ডাক ও 'বমান-ডাক সহ আজ্জীবন গ্রাহকম.ল্য 
যথাক্রমে ৩০০ ও ৫৫০ ডলার ( আমেরিকান )। 

[] ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে বার্ধক চাঁদা উদ্বোধন কাধালিয়ে না পেশছালে আগামী মাঘ 
মাসের পন্রিকা ডাকে পাঠানো যাবে না। 

[] নিজে এসে কিংবা প্রাতানাধ মারফত টাকা জমা দেওয়া চলে । 

[] আনিবার্য কারণে গ্রাহক থাকা সম্ভবপর না হলে ৩১ ভিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে গ্রাহক-সংখ্যা 
উল্লেখ করে অনগ্রহ করে পন্ন দ্বারা জানিয়ে দেবেন। 


[] কাধাঁলয়ে চাঁদা দেবার সময় $ সকাল ৯-৩০ থেকে 'বকেল &-৩০ 
শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০ [ রাবিবার বন্ধ ] 
ঠিকানা : উদ্বোধন কাষলিয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ 
টোলফোন £ ৫২৪৪৭ 


১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ বিনীত 
৯৭ নভেম্বর ৯৯৮৮ কাষধ্যিক্ষ 





৯০তম বর, ১১শ সংখ্যা ] অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ 


দিধ্য বণ 


ব্রাহ্মণ উবাচ 


সন্ত মে গুরবো রাজন: বহবো বুদ্ধ্যাপা শ্রিতাঃ। 
যতো বাশ্ধম:পাদায় মুস্তোহটামীহ তান: শৃণু ॥ 


পাঁথবী বায়রাকাশমাপোহিনচ্চনদ্রমা রাঁবঃ। 
কপোতোহজগরঃ সম্ধঃ পতঙ্গো মধুকৃণ্গজঃ ॥ 


মধূহা হরিণো মশনঃ 'পিঙ্গলা কুররোহভ' কঃ । 
কুমার শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সপেশকৎ ॥ 
এতে মে গুরবো রাজন: চতুর্বিংশাতরা শ্রিতাঃ | 
িক্ষাবৃত্তীভরেতেষামন্বশিক্ষ মহাত্মনঃ ॥+ 


| মহারাজ যদুকে ] ব্রাহ্মণ বললেন £ হে রাজন, বাঁদ্ধর দ্বারা আশ্রত আমার অনেক গর 
আছেন-__যে গুরুগণের নিকট শিক্ষা লাভ করে যাবতীয় দ£ঃখতাপ থেকে মস্ত হয়ে আম এই সংসারে 
পাঁরহ্রমণ করাছ। আমার সেই গ্‌রূগণের নাম শুনুন । এ 

পৃথিবা, বায়ু, আকাশ, জল, আঁগ্ন, চন্দ্র, সূ কপোত, অজগর, সমদদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি, হাতি, 
ভ্রমর, হারণ, মাছ, বারবাঁনতা 1পঙ্গলা, চিল, বালক, কুমারণ, শরনিমাতা, সাপ, মাকড়সা এবং কাঁচপোকা। 

হে রাজন-, আম এই চাব্বশজন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করোছ। এই জগতে এ'দের কর্ম ও 
আচরণের দ্বারা (বহ?) বিষয় আমি শিখোছ। 


* জ্রীমদৃভাগবত? ১১।৭।৩২--৩৫ 





'মহাশর, আপনার জ্ঞানের কোন সীমা নাই ।, 
কাঁথত আছে জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত বি*বখ্যাত 
নিউটনকে কেউ একজন এ কথা বাঁললে উত্তরে 
সাঁবনয়ে নিউটন বাঁলয়াছিলেন £ 'জ্ঞান-সমহদ্রের 
তাঁরে দাঁড়াইয়া আমি তো এতকাল নবাঁড় কুড়াইয়াছ 
মান্র। যান যথার্থ জ্ঞানী তান বিনয় হন, ইহা 
আমরা জান। কারণ পাঁথবীর সবই এই 
প্রবাদবাক্য প্রচালত যে, বিদ্যা বিনয় দান করে। 
নিউটন মহাজ্ঞানী ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই, তেমনই তিনি যে মহাবিনয়ীও ছিলেন সে 
সম্পকেও কোন 'দ্বমত নাই। কিন্তু তাই বাঁলয়া 
1নউটনের এ বহ:প্রাঁসণ্ধ উীন্তট নিছকই নিউটনের 
1ঝা7যাজানত বিনয় প্রসৃত ভাবলে তাহা যথার্থ হইবে 
না। কারণ, নিউটন যাহা কাঁরয়াছলেন তাহা একটি 
সত) তত্ের প্রাতি আমাদের দৃণ্টি আকর্ষণ । সেই 
সত্য তত্বাট হইল ৪ জ্ঞানের কোন সখমা নাই । জ্ঞান 
হইতেছে পাঁরাধহটীন একটি বৃত্ত। কেহ বাঁলতে 
পারেন না--তাঁন যতবড় জ্ঞানীই হউন না কেন-_ 
1তাঁন জ্ঞানের সমস্তটুকুই আয়ত্ত কাঁরয়াছেন, জ্ঞান- 
রূপ বৃত্তের পাঁরাধকে স্পর্শ করিয়াছেন। . 

জ্ঞান যাঁদ একটি বাঁহরের ব্যাপার হইত তাহা 
হইলে তাহার শেষ দেখা সম্ভব হইত। বাহ্য প্রকীতিতে 
ধবদ্যমান যে-কোন বস্তু বা 'বষয়ের-_তাহা যত 
[বরাটই হউক না কেন-_-শেষ আছে, সীমা আছে। 
আজ না হউক, শতাব্দী বা সহস্র বংসর পরে হউক 
মানৃষের বিদ্যা, মানুষের বা্ধ এবং মানুষের শ্তি 
সেই বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে শেষ কথা বিয়া 'দিবেই। 
বাহ্য প্রকাতকে আজ মানুষ তো প্রায় সম্প্ণই 
জয় কারয়া ফোলয়াছে। বিজ্ঞান ও প্রয্ান্তাবদ্যার 
সহায়ে আজ মানুষ শুধু এই পাথবীরই নয়, 
গ্রহান্তরের বুকেও পদ স্থাপন করিয়াছে । বস্তুতঃ 
বিশ্বন্দ্ধাণ্ডে যেখানে যত বস্ত;, বিষয় অথবা স্থান 


কথাপ্রগঙ্গে 


'ঘাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি 


রাহয়াছে তাহার রহস্য সম্ধান কারতে সে অগ্রসর । 
অনাগতকালে হয়তো বস্ত্‌জগতে মানুষের বাাম্ধর 
অগোচর এবং মানুষের শীল্তর অনাঁতক্রমণশয় আর 
গকছু থাকবে না। মানুষের বাদ্ধ, মানৃষের শান্ত 
জগতের সমস্ত 'িছ-কে করায়ত্ত কাঁরয়া ফোৌঁলবে। 

কিন্ত; সঙ্গে সঙ্গে একটি অগম্পূর্ণতাও মানুষের 
সঙ্গে লগ্ন হইয়া রাহবে। যতাঁদন মানুষ রাহবে 
মানুষের সেই অসম্পর্ণতাও তাহার সঙ্গে থাকবে। 
তাহা হইল মানুষের জ্ঞানের সীমাবঝ্ধতা । বাহ্য- 
প্রকৃতি সম্পকে যতই মানুষ জ্ঞান সংগ্রহ করুক না 
কেন, কালের নারখে সে-জ্ঞান অসম্পূর্ণ প্রমাণিত 
হইতে বাধ্য । কোন বিশেষ বস্তু বা বিষয়ে যে-জ্ঞান 
চূড়ান্ত মনে করা হইয়াছল, মনে করু হইয়াছল 
যে, এঁ সম্পকে শেষ বথাট উচ্চ।রত হইয়া গিয়াছে, 
1কছুকাল আঁতিক্কান্ত হইতে না হইতে নৃতন- 
তর গবেষণার আলোকে প্‌ব্তন জ্ঞানলব্ধ সিদ্ধান্তটি 
হয় সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়, অথবা তাহাতে 
ন্যনাধক সংযত, 'বিষুত্ত, পাঁরমার্জন আবশ্যক 
হয়। আর্ধভট্র হইতে আইনস্টাইন, কোপারানকাস 
হইতে গ্যাঁললিও,ডারউইন হইতে হাঝ্সলি, সর্বনই এ 
এক ধারা । শুধু যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য 
তাহা নহে, সাহত্য, দর্শন, ইতিহাস-_মানব-জ্ঞানের 
সকল ক্ষেত্রেই ইহা সমভাবেই সত্য । মানুষের জ্ঞান 
যেহেতু কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না,সেইহেত; 
মানুষের শিক্ষাও কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। 
জ্ঞানের যেহেতু শেষ নাই, শিক্ষারও তাই শেষ বলিয়া 
কিছু থাকতে পারে না। শিক্ষা হইতেছে অন্ত- 
[বিহীন নিরশ্তর গাঁতমান একটি প্রাক্য়া। তাই থে- 
পাণ্ডত মনে করেন কোন 'নাদ-্ট বিষয়ে ?তাঁন লব 
[শাখয়া ফোলয়াছেন, তান জগতের অগাঁণত মূর্থের 
সংখ্যাটি আরও বৃদ্ধি করিলেন মান্ত। 

সভ্যতার উধালপ্নের সতুনা পাঁথবাঁতে কখন 


শগ্রহায়ণ, ১৩১৬ | 


হইয়াছিল কাহারও জানা নাই। কিন্তু একটি 
জিনস সকলেরই জানা যে, সভ্যতার সচনা হইয়া- 
ছল মানুষের জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে । জ্ঞানই 
হইতেছে সভ্যতার কেন্দ্রীয় শান্ত । জ্ঞান সভ্যতার 
চালিকা শান্ত, আবার পাঁলকা শান্তও। সেই 
সভ্যতার তত বোশ উৎকর্ষ, যে সভ্যতার মধ্যে 
্তানের বত বেশি বিকাশ, জ্ঞানের যত বোশ বিস্তার। 
সভ্যতা ধত অগ্রসর হইয়াছে, পাঁথবীর যত বয়স 
বাঁড়য়াছে মানুষের জ্ঞানের পারমাণ ততই বাঁড়গ়া 
চাঁলয়াছে। পূর্বে কোন বিষয়ে আমাদের যে-পারমাণ 
জ্ঞান ছিল, আজ সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক 
বোঁশ গভাঁর হইতেছে । কয়েক বংপর পরে আবার 
দোখব আমাদের জ্ঞান আরও গভীরতা লাভ করি- 
য়াছে। স্বভাবতই আমাদের শিক্ষার পারাধও খাঁড়য়া 
চালয়াছে। শকম্তু জ্ঞান যেমন শেষ হইতেছে না, 
শিক্ষাও তেমনই শেষ হইতেছে না। 

ইহা একটি মহা রহসা। কিন্তু ইহা বাস্তব 
সত্যও। জ্ঞানের কোন ক্ষেত্র নাদ্ট নাই, কোন 
কাল, বস্তু বা পান্তও 'নিার্দস্ট নাই। যে-কোন ক্ষেত্র 
হইতে, যে-কোন সময়, যে-কোন বিষয় বা ব্যস্ত 
হইতে আমরা জ্ঞান আহরণ করিতে পাঁর। শিক্ষার 
সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য । কখন কোথা হইতে 
কোন আলোক লাভ কাঁরব কে তাহা বাঁলতে পারে ? 
নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবত্কারের সঙ্গে একাঁট 
সামান্য আপেল পড়ার ঘটনা, আঁক্ামাডসের 
“'আপ্পোক্ষক গুরুত্ব তত্ব” আঁবহ্কারের সঙ্গে চৌবাচ্চায় 
স্নান করার ঘটনা কিভাবে যাস্ত হইয়া আছে তাহা 
সর্বজনাবাদত। অথচ গাছ হইতে আপেল পড়া 
প্রত্যক্ষ করা অথবা চৌবাচ্চায় স্নান করা নিউটন 
এবং আ'ঁকশীমাডসের জঈবনে সেই বারই যে প্রথম 
ঘাটয়াছল তাহা নহে। তাই কথন কোন ঘটনা 
অথবা কোন বিষয় বা কোন ব্যান্ত হইতে নতন 
আলোক আসিয়া আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার ভান্ডারকে 
সমধ্ধতর কাঁরয়া তুলিবে তাহা কেহ জানে না। এই 
প্রসঙ্গে মরণে আসতেছে মহার্ষ বাজ্মীকর কথা। 
অরণ্যের গভীরে তপস্যার ভাঁমতে বাঁসরাছলেন 
তিনি। হঠাং দৌখলেন, জনৈক ব্যাধ শরাঘাতে 
এক ক্রৌণ্ামথুনের পুরুষ সঙ্গীটকে ভপাতিত 
কারয়াছে। মৃতপ্রায় নঙ্গকে ারয়া স্রী-ক্রৌ্াটর 


কথাপ্রপঙ্গে 
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করুণ আতি মহার্ধর হৃদয়কে দহখে বিগালত 
কাঁরয়া তুলিল। সেই দুঃখ হইতে মহার্ষর কম্ঠ 
হইতে উৎসারিত হইল অপূর্ব ছন্দোবম্ধ বাণী। 
তাহাই নাক রামাঈণের সচনা। অথাঁং রামায়ণের 
জন্মলগ্নের সাহত সধাশ্লষ্ট হইয়া আছে আত 
সাধারণ একটি ঘটনা । অরণ্যবাসী তপস্বীর জবনে 
ব্যাধের মগয়া নামক ব্যাপারাঁট যেকোন অ-সাধারণ 
ঘটনা নহে তাহা বলবার অপেক্ষা রাখে না। ?কম্তু 
সাধারণ ও সামান্য ঘটনা যাহা নত)দন নানাভাবে 
আমাদের নয়ন-সম্মুখে ঘাঁটয়া ধাইতেছে তাহার 
কোন-কোনাটই আবার কী গভীর তাংপযপূণ হইয়া 
উঠিতে পারে আঁদকাঁবর জীবনের এই ঘটনা?ট 
সোবষয়ে অঙ্গীল সঙ্কেত করে। ভাগবতের একাদশ 
স্কন্ধে অবধৃত ও তাঁহার চব্বিশ গুরুর কথা 
আছে। 'কভাবে পাথবাঁ, বায়হ,় আকাখ, জল, 
আগুন, সমদদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর, প্রভাত হইতে অবধূত 
নানা শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারকে 
পুষ্ট কাঁরয়ছিলেন খুব সংন্দর্ভাবে সেকথা আমরা 
এ প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পার । সঙ্গে সঙ্গ আনতে 
পার যে, কোন বস্তুই উপেক্ষণীয় নহে, জীবনের 
কোন আঁভজ্ঞতাই নিরর্থক নহে । কাঁব বলিয়াছেন, 
“জীবনের ধন কিছই ধাবে না ফেলা ॥/ ধুলায় তাদের 
হোক যত অবহেলা ॥১ কথা1ট খুবই সত্য । বাস্তাঁবক 
এই জগর্থট যেন একট বিরাট বিদ্বনিদ্যালয় । 
আর মানুষমাতই সারা জীবন ধাঁরয়া এই বিরাট 
গব্বাবদ্যালয়ের বিদ্যা । এই জগতের সবন্ত 
থরে থরে সাজানো রহিয়াছে জ্ঞান ও শিক্ষার খাঁন। 
পৃঁথবীতে নানা প্রাকীতক সম্পদেরও অসংখ্য খাঁন 
আছে। কিন্তু সেই অসংখ্য খাঁনর সংখ্যা একদিন 
শেষ হইয়া যাইবেই। কিন্তু জ্ঞান-সম্পদের যে 
খন জগং জুড়িয়া বিস্তৃত রাহয়াছে তাহা কখনই 
নিঃশেষ হইবে না। ফলে মানুষের বিদ্যাথী 
জীবনও কোনাদন সমাপ্ত হইবে না। 

শ্রীরামকৃষ্খ তাই বালিতেন, '“ধাবং বাঁচি তাবৎ 
শাখ। স্বামী বিবেকানন্দও তাহার প্রাতিধ্ধান 
করিয়া বালতেন £ পবস্তারই অখবন, সং্কোচনই 
মৃত্যু” । বস্তার মানে চিন্তার বস্তার, আভজ্ঞতার 
বিস্তার, আগ্রহের বিস্তার, জিজ্ঞাসার বিপ্তার। 
“সত্কোচন, মানে চিন্তার পহ্কোচন, অভিজ্ঞতার 
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সহ্ফোচন, আগ্রহের সহ্কোচন, জিজ্ঞাসার সত্কোচন। 
শবস্তার' মানে গাঁত। যাহার চলা থ।ময়া গিয়াছে, 
যাহার জিজ্ঞাসা শেষ হইয়া গিয়াছে সে তো জাব- 
শ্মৃত। জর্শীবত হইয়াও মৃত। জীবন মানেই হইল 
গাঁত, চলা । এঁতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে, চলার 
মধ্যেই প্রকৃত শান্ত । শুইয়া থাকলে কলি, বাঁসলে 
গবাপর, দাঁড়াইলে ভ্রেতা আর চাঁলতে শুরু করিলে 
সত্য । অতএব “চরৈবোত” । চল, চল, চল। ইহার 
তাৎপর্য কি? তাংপধ হইতেছে, আমাদের মনটিকে 
সব সময় সজীব রাখতে হইবে, সমুংসুক রাখতে 
হইবে যাহাতে নতন চিন্তা নৃতন ভাব, নূতন 
আদর্শকে আমরা মস্ত দ:ম্টতে বিচার কাঁরতে পারি। 
কতখাঁন লইব, কতখান বর্জন কাঁরব তাহা পরের 
ব্যাপার । প্রথম প্রয়োজন এঁ মন'টি, যে-মন অনন্ত 
কৌতূহল লইয়া সতত অপেক্ষা কারবে। যাহার 
মনের চরিন্রাট অন/রূপ, অর্থাৎ যাহার মন ননাক্ষয়, 
সে আর যাহাই হউক মানুষ পদবাচ্য নহে ॥। মনন- 
শীল বালয়াই তো মানুষ মানুষ। মননশীল না 
হইলে সে কসের মানুষ? তবে সাধারণতঃ মনের 
স্বভাবের মধ্যেই থাকে একটি অতুষ্তির ভাব । আমরা 
এখানে অবশ্য বিষয়ভোগ-সম্পকিতি অতৃপ্তির কথা 
বালতোছ না, আঁত্মক অতৃপ্তির কথা বাঁলতোছ। 
এই অতৃপ্তি যাহার মনে যত বোঁশ তাহার মনাঁট ততই 
সজীব। ঘ্রীন্টীয় পার্ভাষায় এই অতৃ্িকে 
স্বগাঁয়? বা ণদব্য বাঁলয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। 
বলা হইয়াছে “ডভাইন ভিসকনটেন্ট, | "ডভাইন”-- 
স্বগাঁয়, দিব্-কেন ? কারণ এই অতৃপ্তি মানুষকে 
স্থির থাঁকতে দেয় না। তাহাকে ছটাইয়া লইয়া যায় । 
মানুষকে বুঝায়__তুমি অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পার 
না, অঙ্গে সন্তুষ্ট হওয়া তোমার শোভা পায় না। 
কারণ বিরাটের স্ফুলিঙ্গ তোমার মধ্যে রাহয়াছে। 
ছান্দোগ্য উপানষদ (থ২৩।১) আমাদের সেই কথাই 
1শখাইয়াছে ঃ “যো বৈ ভমা তৎ সুখং নাষ্পে 
সুখমাঁস্ত ভমৈব সুখম:।৮-যাহা ভ্‌মা তাহাই সুখ । 
অঙ্গে সৃখ নাই, ভূমাই সুখ । ভূমা মানে 'বরাট । 
বিরাটের তো কোন সামা নাই। বিরাটের আর এক 
নাম অনন্ত। স্বর্পতঃ মানৃষমান্ই অনন্ত, 
বিরাট, অসীম । তাই মানুষের মধ্যে সেই অনন্ত 
জিজ্ঞাসার বীজ অনত্রীবন্ট হইয়া রাহয়াছে। যে 
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তাহার অন্তার্নাহত জিজ্ঞাসার বৃতাঁটকে উদ্জব্লতর 
কাঁরতে প্রয়াস পায় সে নূতনতর আলোক পাইয়া 
ক্রমেই জ্যোতির রাজ্যে অগ্রসর হয় । 

বগ্তৃতঃ মানুষের প্রকৃত বার্ধক্য বয়সের উপর 
নিভরশীল নয়ঃ তাহা মনের উপর নিভরশীল। 
যাহার মনে কোন প্র“ন নাই, জানিবার আগ্রহ নাই 
সৈ বয়সে নবীন হইলেও বুঝিতে হইবে মনে তাহার 
বার্ধক্য আসিয়া বাসা বঝাঁধয়াছে। অপর পক্ষে যাহার 
মনে নিরন্তর জিজ্ঞাসার প্রদীপ জবালতেছে সে বয়সে 
প্রবীণ হইলেও বার্ধক্য তাহার কাছে পরাভ্ত। 
ইহারই নাম জখবনরাঁসকতা । এই জাঁবনরাসিকতা 
যাহাকে যত বোশ আগ্লুত কাঁরয়া রাখে ততই তাহার 
জীবন অর্থপ্‌ণ* হইয়া ওঠে । জীবনের অর্থ পার্থব 
এ*বর্ষে নহে, জীবনের অর্থ মনের সজীবতায়, মনের 
উত্জবলতায়। বতমান .কালে আমাদের সম্মুখে এই 
জীবনরাসকতার প্রকৃষ্ট দ্টান্ত আমরা দৌঁখিয়াছি 
শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে । প্রজ্ঞার 
আলোকে তাঁহারা প্রতোকেই ছিলেন দীপ্যমান, 'কিন্তু 
জীবনের আন্তমক্ষণ প্্ত তাঁহারা জিজ্ঞাসার দীপ- 
শিখাঁটকে জবালাইয়া রাখিয়াছিলেন আনিবর্ণি। 
জীবনকে তাহারা পারপ্ণ“দন্টি দিয়া দেখিয়াছিলেন। 
তাই জীবনের কোন কছুই তাঁহাদের কাছে উপেক্ষ- 
ণীয় ছল না, অপাঙভ্তেয় ছল না। জীবনের শেষ 
মুহূর্ত পর্স্ত তাঁহারা 'শাখবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। 
শ্রীরামকফ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর লঙ্গে 
পারাচিত সকলেই তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্যাটর কথা 
জানেন। কা উদগ্র অনসাশ্ধৎসা ইয়া শ্রীরামকৃফণ 
একাঁটর পর একট ধর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
একের পর এক ধর্মাজজ্ঞাসূর কাছে ছহাটয়াছেন! 
শুধু কি ধমের ক্ষেত্রে? যখন [তিনি চাঁড়য়াখানা, 
মিউজিয়াম অথবা রঙ্গালয়ে যাইতেছেন তখনও তাঁহার 
সেই একই দুদ্দম কৌতূহল । স্ধামশজও সৈইরূপ। 
দেশের পর দেশ ঘ্যারতেছেন, দৌঁখতেছেন 'বাঁভন্ন 
দেশের মানুষ, মণ্ন হইয়া বাইতেছেন সেই দেশ ও 
সভ্যতার হীতহাসের মর্মমূলে । মানুষের জিজ্ঞাসা 
কত গভীর ও ব্যাপক হইতে পারে তাঁহারা জগৎকে 
তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ “যাবৎ বাঁচি 
তাবং শাখ--ইহা শুধু তাঁহাদের কথার 'কথা ছিল 
না, তাঁহারা স্বয়ং ছিলেন তাহার মূর্ত রূপ। 
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আমরা নিজেদের শ্রীরামকৃষ্ণের ভন্ত বলে মনে 
কার। যাঁদ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত আমাদের ভাস্ত 
থাকে তাহলে আমাদের জীবন তাঁর ভাবে রূপাঁয়ত 
হবে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হবে শ্্রীকামকৃষের প্রাত 
আমাদের ভান্ত যথার্থ কিনা। শ্রীরামকৃফ এত 
বহুবিধ ভাবের সমন্বয়মত ষে তাঁর রূপকে পূর্ণ 
রূপে প্রাতফাঁলিত করা কোন মানুষের সাধ্যাতীত। 
তবু তাঁর বহ:ঃপ্রকার ভাবের ভিতরে যেকোন একটিকে 
আশ্রয় করে সেইভাবে জীবনকে যাঁদ ভাবত করতে 
পারা যায় তাহলেই আমাদের জীবনের সার্থকতা । 
শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ব্যান্ত্ত্বের আবভব জগতে বহুকাল 
পরে পরে হয়ে থাকে৷ গ্বামশ 'ববেকানন্দ বলেছেন, 
এরকম শান্তর প্রকাশ জগং আর কখনও দেখোন । 
এটা তাঁর কোন একদেশী দৃষ্ট দিয়ে দেখা নয়। 
স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছ? বলতে সত্কোচ 
বোধ করতেন । 
তাতে তিনি অকুণ্ঠাচত্তে স্বীকার করেছেন যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণের বহুমুখী প্রাতভার সম্পূর্ণভাবে 
আলোচনা করা অসম্ভব । সেই শ্রীরামকুষ্ণকে আমরা 
অনুসরণ করব কি করে? তার উত্তর হচ্ছে এই, যে 
যে-ভাবের ভাবুক সে সেই ভাব "দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে 
গ্রহণ করবে । তান বহুভাবের সমন্বয়মার্ত কব্তু 
আমাদের আধার এমন বড় নয় যে তাঁর সামাগ্রক 
রূপকে আমরা ধারণা করতে পার । সেইজন্য তাঁর 
যতটুকু আমরা নিতে পার ততটুকুর দ্বারাই 
আমাদের জীবন সার্থক হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 


আমি ষোল টাং করেছি তোরা এক টাং কর। অথাৎ. 


তান যে সাধনা করেছেন তা কোন একজন ব্যন্তির 
পক্ষে সম্ভব নয় তা ?তাঁন জানতেন । তাই তান 
বলেছেন, সবটা তোদের করতে হবে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নজের সত্বন্ধে খুব 'বিদ্তার 
করে কিছু বলেননি । বরং তিনি সবসময় সাধারণ 
ভন্তদের কাছে এই কথাই বলছেন, নাহং নাহং, তুহ, 
তু'হহ--আঁম নই, তুমি, তুমি। বলছেন” আমি 


. 


তাঁর সম্বন্ধে যতটকু বলেছেন: 


যন্ত্র, তান যন্ত্রী। জগন্মাতা, যান জগং পারচালনা 
করছেন তিনি তাঁর দেহ মন রূপ যন্ত্রটিকে নিয়ে 
ব্যবহার করছেন। 'তান বলছেন, যেমন চালাও 
তেমান চাল, যেমন বলাও তেমাঁন বাল, যেমন করাও 
তেমান করি। নিজের পৃথক সত্তা তান প্রকাশ 
করছেন না। বলছেন, এই যে খোলটা এর ভিতর 
সেই মা ছাড়া আর ছু নেই । মা মানে জগন্মাতা। 
তাঁকে আমরা অনেক সময় বাল কাল। "যান 
বিশ্বের সাঁষ্ট স্থিতি লয় করছেন, সমস্ত জগতের 
নয়ন্ত্রণ যাঁর দ্বারা হচ্ছে তাঁকে তান কালা বলছেন। 
কালীও যা কৃষণও তাই, অন্য দেবদেবীও তাই। সব 
রূপই সেই এক পরমেশ্বরেরই রূপ । সেখানে কোন 
সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নেই। তাই তান শান্তের 
কাছে শান্ত, বৈষণবের কাছে বৈষ্ণব, বৈদাস্তিকের কাছে 
বেদাস্তী, থাণ্টানের কাছে প্রাষ্টান, মুসলমানের 
কাছে মুসলমান । সর্কভাবের সেখানে অপূর্ব 
সমন্বয় যা জগং আর কখনও দেখোঁন। সেই ব্যস্তি 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ষে আত অম্প এবং আধাঁশক 
হবেসে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'কম্তু তাঁর 
কথা আছে, আমার যাঁদ এক গ্লাস মদেই ভরপুর 
নেশা হয়ে যায় তাহলে শশ্ড়র দোকানে কত মদ 
আছে তার 'হসাবে দরকার কি? আমি ভগবানের 
সমস্তটা বুঝে নেব সেরকম ভাবনা চূড়ান্ত ধষ্টতা। 
তাই বলেছেন, তোমার যতটুকু দরকার তুমি ভরে 
নাও। সমহদ্রের অগাধ জলরাশ তোমার পান্নটুকুতে 
কখনও ধরবে না, আর পাঁথবীতে যত লোক আছে 
সবাই যাঁদ তাদের পান্রকে ভরে নিতে চায় তাহলেও 
সমুদ্রের কোন হ্রাসবৃদ্ধি হবে না। সমদ্র যেমন 
অসীম অনন্ত তেমনই থাকবে । এইজন্য আমরা 
ভগবানকে কখনও সামাগ্রকভাবে গ্রহণ করতে পার 
না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তাঁর রখনও হীতি 
করো না। অর্থাং তিনি এই পরযশ্ত হতে পারেন 
আর িছং হতে পারেন না এরকম ধারণা মনে কখনও 
করোনা। অথবা আম যা বুঝোছ তাই 'ঠিক আর 
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সকলে যা বুঝেছে সব ভুল এরকম চিন্তাকে ঠাকুর 
মতুয়ার বৃদ্ধি বলতেন। এইরকম গোঁড়ামির তিনি 
ভশষণ বিরোধী ছিলেন। কেন না, তান সেই 
বহুরপশকে বহুরপে দেখেছেন । তাঁর গজ্পে আছে 
একজন এসে বলছে, দেখে এলাম গাছের তলায় একটি 
সংল্পক্ন প্রাণী তার হলদে র৬। আর একজন বললে, 
আমও তো দেখলাম একটু আগে, দেখলাম তার 
ঘঙলাল। আর একজন বললে, না তার রঙ নীল । 
এই নিয়ে পর্পরের কলহ । তখন একজন লোক 
বললে যে, আম এ গাছতলায় থাক, সবদা 
প্রাণীটকে দৌখ। সে বহুরূপী । সে কখনও লাল, 
কখনও নীল কখনও হলদে, কখনও সবুজ,.আবার 
কখনও দোৌখ তার কোন রঙই নেই । শ্রীরামকৃষ্ণ 
যেন সেই বহুর্পী। কখনও তান বৈদান্তক, 
কখনও শান্ত, কখনও বা বৈষব। আবার কখনও 
তান অন্যান্য ধমাবলম্বীর মতো। আর সেইজন্য 
তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁকে 
তাঁদেরই একজন বলে মনে করতেন। তাঁকে আপনার 
মনে করার কারণ তাঁর ভিতরে তাঁরা নিজেদের ধারণার 
প্রাতচ্ছাব দেখতে পেতেন। শ্রীরামকৃফের এই যে 
বোশণ্টয, এ বৌশগ্ট্য ধর্মের ইতিহাসে কোথাও আছে 
বলে জানি না। 


শ্রীরামকৃক যেন বনুরূগী। কখনও 
ভিনি বৈদ্বাস্তিক, কখনও শাক্ত, কখনও বা 
বৈষ্কব। আবার কখনও তিনি অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীর মতো । আর সেইজন্য জার কাছে 
ধার! আসতেন ভারা প্রত্যেকেই স্ভীকে 
গ্রকজন বলে মনে করতেন। ভীীকে 
আপনার মনে করার কারণ সভার ভিতরে তীর! 
নিজেদের ধারণার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতেন। 
ভ্রীরামকক্চের এই যে বৈশিষ্ট্য, এ বৈশিষ্ট্য ধর্মের 
ইতিহাসে কোথাও আছে বলে জানি না। 
ররর ভিিিটিতি রায়টি 
ভাগবতে আছে যে, বৃন্দাবনবাসীরা শ্রীকৃষণকে 
ভিন্ন 'ভন্ন দন্টতে অর্থাৎ যার যেমন ভাব 'তাঁন 
সেইভাবে দেখতেন। কেউ তাঁকে সন্তানরপে 
দেখতেন, কেউ পতিরূপে, কেউ দেখতেন সখারুূপে, 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


কেউ ভ্রাতরূপে কেউ-বা গুরুরূপে দেখতেন । 
বহুর্‌পে তাঁর প্রকাশ তাঁরা দেখেছেন । শ্রীরাম 
নানা ভাবে নিজে সাধনা করেছেন, করে সেই ভাবের 
পরাকান্ঠা তাঁর ভিতরে দোঁখয়েছেন। এরকম করে, 
বৈজ্ঞানিক দৃন্টি দিয়ে তত্বকে পরাক্ষাশনরীক্ষা করে 
কেউ দেখেছেন বলে শোনা বায় না। পয়াণে 
যেখানে অবতারের কথা আছে সেখানে অবতার গোড়া 
থেকেই অবতার, তাঁর ভিতরে মানবভাবের প্রকাশ 
একেবারেই নেই বললে হয়। আর কোথাও যাঁদ 
তার একট: আধট প্রকাশ দেখা যায় ভন্তদের দৃষ্টিতে 
সেগীল ধরা পড়ে না। কিল্তু শ্রীরামকৃফ 'নজেকে 
এমনভাবে সকলের সমক্ষে গ্রকটিত করেছেন যে, 
প্রত্যেকেই তাঁকে সাধকরপে, সিশ্বর্‌পে এবং সিম্ধের 
সিদ্ধরূপে, সবরূপে তাঁকে দেখছেন । শ্্রীরামকু্ 
নিজে তাঁর সাধনার কথা বলেছেন। চৌবাট্রখানা 
তম্মের সাধনা করেছেন । চৌবধাট্রখানা তম্মই আমরা 
জানি না, তার সাধনা তো দুরের কথা । তারপরে 
[তিনি বৈষ্ণবভাবে, শান্তভাবে, বেদান্তীভাবে সাধনা 
করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সব সাধনার ভিত্তর 
দিয়ে এক তত্বে পেশছানো বায় । 

স্বামীজনী বলেছেন, বেদে যে বহাবধ কথা আছে 
তার সম্বন্ধে দাশশীনকপ্পা একটা 'সম্ধান্তে পেশছবার 
চেষ্টা করেছেন। শাস্তের দৃণ্টিতে:তাকে বলে এক- 
বাক্যতা। অথা সমন্ত বেদ মিলে একটি কথাই 
বলছে। সেই একটি কথা 'ক এই 'নয়ে দারুণ মত্ত- 
ভেদ, পরস্পরের বিবাদ । বেদের রহস্য ?ি, তত্ব ক, 
চরম [সম্ধান্ত কি হবে এই নিয়ে আলোচনার আজও 
শেষ হয়নি । তাই মীমাংসাও হয়নি । অদ্বৈতবাদণী 
একরকম বলেন, দ্বৈতবাদী বা 'বাশষ্টাঘ্বেতবাদী 
অন্য রকম বলেন। আবার দ্বৈত-অদ্বৈতবাদীদের 
1ভিতরেও 'সম্ধান্ত সম্বন্ধে কত মতভেদ! এতে 
মানুষ ববিল্রাম্ত হয় । একটি কথা কারও মনে হয়ান 
যে, যান এক তান বহুরূপেও দেখা দিতে পারেন। 
তার একরূপ যেমন সত্য বহঃরূপও তেমনি সত্য। 
এই কথা কেবল শ্রীরামকৃফের কাছেই পাওয়া যায় । 

বেদান্ত বলছেন, তানি এক বা আম্বতীয়, আর 
দ্বৈত সব মিথ্যা । দ্বৈতবাদী বলছেন, এক কথাটি 
মধ্যা, দ্বৈতই সত্য । এইরকম মতানৈক্য আছে। 
কিন্তু এর যে এত সহজ মাঁমাংসা হতে পারে তা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ | 


শ্রীরামক ছাড়া আর কারও মুখ 'দয়ে উচ্চারত 
হয়নি । তিনি বলছেন যে, তান একও হতে পারেন, 
বহও হতে পারেন। বলছেন, জল তরল, আবার 
বরফ হলে তা আকারাবাঁশন্ট। তিনি সাকার আবার 
নিরাকারও। বিজ্ঞানীরা বলেন, যে-ীবষয়ে বোশ 
মতভেদ সেই বিষয়ে নিঃসাশ্দগ্ধভাবে কোন তত্বে 
গেশছানো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীদের ভিতরে এত 
মতভেদ নেই। একজনের প্রাতস্ঠিত তত্বকে অন্য 
বিজ্ঞানী মেনে নেন, 'কন্তু আধ্যাত্মক আভজ্ঞতা 
বিষয়ে সকলকে একমত হতে দেখা যায় না। 
উপনিষদ বলছেন £ “যত মনসা ন মনৃতে”-যাকে 
মনের বারা চিপ্তা করা যায় না। তাহলে তো 
সেই বস্তুটি সম্বন্ধে বিচার করা নিম্ফল। কারণ 
মন কখনও তাঁকে ধরতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ 
?িন্তু এরকম হতাশাব্যঞক কথা বলেনান। তিনি 
বলেনাঁন যে, সেই বস্তুকে কেউ বুঝতে পারবে 
না, ধরতে পারবে না। বরং বলেছেন যে, ণতান 
মনের অগোচর' 'যখন বলা হয়েছে তখন বোঝানো 
হয়েছে যে, গতাঁন অশুদ্ধ মনের অগোচর' । তিনি 
শুদ্ধ মনের গোচর। তারপর শুদ্ধ মন সম্বন্ধে 
বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন? শুদ্ধ মন শুদ্ধ বৃদ্ধি 
শুদ্ধ আত্মা এক। এই কথাঁট বেদান্তীরা এভাবে 
কখনও বলেনান। বলেনান এইজন্যে যে তাঁরা 
বিচারের দৃষ্টি দিয়ে দেখে কথা বলেছেন। 'বচার 
নিভভর করে প্রতাক্ষ অনুভূতির উপর । আমরা 
দেখি যে সাদাটা কালো নয়, কালোটা সাদা নয়। 
সুতরাং এটা সাদাও হতে পারে, কালোও হতে পারে 
এরকম সিদ্ধান্ত বাতুলের 'সম্ধান্ত। কাজেই সেই 
অনুসারে তাঁরা বললেন, ভগবান সাকারও হতে 
পারেন আবার নিরাকারও হতে পারেন, এই কথাটা 
কোনরকমেই গ্বীকার করা যাবেনা। যাঁরা তকের 
দ্বারা ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না বলেছেন 
তাঁরাও সেই তকে গ্রাতাম্ঠিত হয়ে ভগবান সম্বব্ধে 
একটা 1সম্ধান্ত করে বসছেন । তাঁদের মনে থাকছে 
না যে, এই সিম্ধান্তটা তকের সাহায্যে করাঁছ 
আবার বলাছ তকে্র দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় 
না। এটা তো পরম্পরাবরোধী কথা । সুতরাং 
গসধ্ধান্ত সব্বম্ধে আমাদের কোনাঁদনই সর্ববাঁদ- 
সম্মত একটা মত গ্রহণ করা হয়ানি। কেউই 
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করেনান। শ্রীরামকৃষফের শআাগে পর্যন্ত সেই গ্বন্দৰ 
চলেছে। 


(রিতা িজিডিএনি হি 

্রীরামকঞ্চ কি বললেন? তিনি বললেন, 
ঈশ্বর সাকারও হতে পারেন, নিরাকারও হতে 
পারেন, সগডগণও হতে পারেন, নিগুণও হতে 
পারেন। সাকার নিরাকার দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম । 
এর উত্তরে তিনি বলছেন, বিরুদ্ধ তোমার 
কাছে। ভগবান যিনি, স্ভতীকে তোমার বুদ্ধি 
দিয়ে বুঝতে গিয়ে তুমি সেখানে বিরোধ 
দেখছ। কিন্তু বগি তোমার দৃষ্টিসীমার গণ্ডি 
অতিক্রম করে স্তাকে শুদ্ধ করতে পার তখন 
দেখবে তিনিই সব। 


শ্রীরামকৃষ্ণ কি বললেন? তিনি বললেন, ঈশ্বর 
সাকারও হতে পারেনগনরাকারও হতে পারেন, সগ্‌ণও 
হতে পারেন, নগূ্ণও হতে পারেন। সাকার নিরাকার 
দুট বিরুদ্ধ ধম€। এর উত্তরে তিনি বলছেন, 'বিরষ্ধ 
তোমার কাছে। ভগবান যান, তাঁকে তোমার বৃদ্ধি 
দিয়ে বুঝতে গিয়ে তুমি সেখানে বিরোধ দেখছ । 
কন্তৃযাঁদ তোমার দৃষ্টিসমার গাণ্ড আতক্রম করে 
তাকে শুদ্ধ করতে পার তখন দেখবে তানই সব। 
এক সংন্দর দক্টান্ত শ্রীরামকৃ্ণ দিচ্ছেন ঘা সকলের 
মনে ধরে। বলছেন, একজন ভগবানের কাছে 
বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন । অপর একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, বৈকুণ্ঠে ভগবান কি করছেন? তিনি 
বললেন, ভগবান ছ'হচের ভিতর দিয়ে হাত প্রবেশ 
করাচ্ছেন। অপর জন হেসে বললেন, তুমি কোনাঁদন 
সেখানে যাওান। কারণ এ তো অসম্ভব কথা,ক 
করেহবে? তিনি বললেন, ভাই, ভগবানের পক্ষে 
অসাধ্য কি আছে? তিনি তাও করতে পারেন। 
আমাদের দণ্ট আমাদের প্রত্যক্ষের ভিতরে সাঁমত, 
কাজেই আমরা যা বুঝতে পার না ভাব, তা হতে 
পার না। যেমন তিনি অন্ধের হাস্তদর্শনের কথা 
বলেছেন। অম্ধেরা কেউ হাতির শড় ধরেছে, কেউ 
হাতির পেটে হাত বুলিয়ে দেখছে, কেউ তার লেজটা 
ছুয়েছে। তাদের ধারণায় হাতি কিরকম? যে 
শশুড় ধরেছে, সে বললে হাতিটা যেন মোটা দড়ার 
মতো। যে লেজ ধরেছে,সে বললে.হাত একটা 
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সাপের মতো । যে পেটটা ছ*য়েছে, সে বললে 
হাতিটা একটা জালার মতো। একজন ছ*য়েছে 
কান, সে বললে হাতি একটা কুলোর মতো । কথা- 
গুলি সবই সত্য কিন্তু আধাশক সত্য। অর্থাং 
আমাদের দাঁন্টতে যা প্রাতভাত হয়, বুদ্ধিতে যা 
প্রকাশত হয় তা মিথা নয় কিন্তু আংঁশক সত্য। 
আংঁশক বলে আমরা বাল তিনি একমান্্ এই হতে 
পারেন । যে স্বরূপে তাঁকে দেখেছে, সামীগ্রক 
দৃদ্টি যার আছে, সে বলবে ভগবান কি না হতে 
পারেন! এই “কী না হতে পারেন কথাটি আমরা 
কোথাও কোথাও পাই। কিন্তু তাঁরস্বরূপ সম্বন্ধে 
জোর করে এ কথা বলা হয়না। 'শবমহি্নস্তোনে 
আছেঃ “ন 'বদ্মস্তত্ববং বয়ামহ তু যং ত্বং ন ভবাঁস”। 
_তুমি যে কী নও তা আমি বলতে পারি না। 
আমার বাদ্ধি তোমাকে সীমিত করতে পারবে না। 
কথাটা ঠিক। কিন্তু এ কথা ফি আমরা স্বীকার 
করে নিয়েছিঃ একে আমরা বাদ্ধমানের কথা, 
দার্শানকের কথা বলে বাল। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু 
নিজে পরখ করে না দেখে কিছু বলেনাঁন। তিনি 
যখন বললেন, সব ধর্মই সত্য তখন তা একটা সাধারণ 
সম্ধান্ত করে দেওয়া নয় । তাঁর সক্ষমদৃস্টিতে তানি 
ধরতে পারতেন বিচারে কোথায় ন্ট আছে । মাস্টার- 
মশায় বোঝাচ্ছেন, তকশাস্ধে বলে একটা কাক কালো, 
দুটো কাক কালো, তিনটে কাক কালো, যতকাক 
দেখাছি সব কালো। অতএব কাক মান্রই কালো । 
ঠাকুর বলছেন, যাঁদ কোথাও সাদা কাক বোরয়ে পড়ে 
তাহলে 'সম্ধান্ত ভুল হয়ে যাবে। এই দৃণ্ট নিয়ে 
ঠাকুর দেখছেন, দেখে বলছেন, তিনি সব হতে 
পারেন । এটা সামান্ঈকরণ নয়, যাকে 5০0018- 
1158007, বলে তা নয়। এটা হচ্ছে আঁভজ্ঞতার 
ফল। প্রত্যেক পন্থায় নিজে সাধনা করে তারপরে 
বলছেন, সব পথই গগয়ে সেই এক লক্ষ্যে পেশীছোয় । 
কথাঁট আমরা উপাঁনষদেও শুনেছি “সর্বাধামং 
অপাং সমদূদ্র একায়নম.”- সকল জলের পরমা গাঁত 
সেই সমূদ্র। শিবমাহম্নস্তোন্রেও আছে £ “রুচী 
নাং বৌঁচন্র্যাদজুকুটিলনানাপথজহষাং নণামেকো 
গম্যস্তমাঁস পয়সামর্ণব ইব ।--রুচির বৌিন্্যবশতঃ 
খজু কুটিল 'বাভন্ন পথ দিয়ে গিয়ে মানুষ যেখানে 
পেশছায় তিনিই সকলের একমান্র গমা । কথাটি 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


তো বলা হল,কম্তু তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেউ কোথাও 
দয়েছেন কি? না, তা কেউ দেনাঁন। এটা একটা 
শোনা কথা মাত । একমাত্র শ্রীরামকফের কাছেই 
আমরা দেখলাম, এটা শোনা কথা নয়, পরীক্ষিত 
সত্য। এইজন্য এই অপব পিম্ধান্ত এত দ়ুতার 
সঙ্গে তান বলতে পারলেন যাতে মানুষের দীর্ঘ- 
কাল: সন্চিত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। ্রীরামকৃষের 
জীবনের বোৌঁশষ্ট্য এই যে, "তান প্রত্যক্ষ করে, স্বয়ং 
দেখে তারপর কথা বলেছেন। এইদিক দিয়ে অদ্ভুত 
সক্ষদ্ণ্টি ছিল তাঁর। তান বেদান্তশাম্্ পড়েনান, 
[কছ: কিছ অবশ্য শুনৌছলেন | কন্তু এত সঙ্গম 
দৃস্টি--কোথায় কোন জায়গায় কার শ্রাট আছে ঠিক 
ধরা পড়েছে । এরকম অদ্ভুত মনাদ্বতা, সংঙ্ষমৰৃষ্টি 
আর কখনও দেখা গিয়েছে কিনা জান না। বড়বড় 


প্রীরামকৃষ্চের জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, 
তিনি প্রত্যক্ষ করে, স্বয়ং দেখে ভারপর কথা৷ 
বল্েছেন। এইদিক দিয়ে অদ্ভুত সৃক্ষাদৃষ্টি ছিল 
স্ভার। তিনি বেদাস্তশাস্্র পড়েননি, কিছু কিছু 
অবশ্য শুনেছিলেন। কিন্তু এত সৃক্ষা দৃষ্টি_ 
কোথায় কোন জারগীয় কার ভ্রুটি আছে ঠিক 
ধরা পড়েছে । এরকম অদ্ভুত মনন্থিতা, সুষ্ধ- 
দৃষ্টি আর কখনও দেখ! গিয়েছে কিনা জানি না। 

চাই রিরি নার 


দারশখীনকের জাঁটল গবচার মানুষকে শুধু অন্ধকারেই 
ঠেলে 'দয়েছে। স্বামী 'ববেকানন্দকে যখন 
ভ্রীরামকুফ প্রথম বললেন, সব বক্ষ, ম্বানীজী তাঁকে 
উপহাস করে বললেন-_হশ্যা মশাই, ঘাঁট ব্রদ্ধ, বাটি 
বক্ষ । অর্থাৎ সব ত্রক্ধম এটা অসম্ভব কথা । ঠাকুর 
তাতে 'কন্তু 'বিরস্ত হলেন না। হেসে বললেন, যখন 
দেখাব তখন বুঝাঁব। তার আগে বুঝতে পারার 
না। তারপর স্বামশজণর যখন নিজের অনুভূতি হল 
তখন তান স্বীকার করলেন যে, সাঁত্যই সব ব্রহ্ম । 
খেতে বসেছেন, খাচ্ছেন না বসে আছেন। তাঁর মা 
বলছেন ক রে, খাঁচ্ছস নাকেন? ভাবছেন খাব 
ক? দেখাছ যে অন্ন ব্রহ্ম, আম লক্ষ, সব বক্ষ । 
শ্রীরামকুফ বলতেন, আমি যা বলব তা আম বলাছ 
বলে মেনে নিও না, তাকে যাচিয়ে বাজিয়ে নেবে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ ] 


সত্যকে পরীক্ষা করে নিতে হয় । কেউ বলেছে বলেই 
তা সত্য হবে না। পাঁচজনের পাঁচ রকম মত-_-*নাসৌ 
মুনিষসা মতং ন ভিন্নমত এমন মান নেই যাঁর 
একটা ভিন্ন মত নেই। এই ভাবে শব্দের অরণো, 
মতের অরণ্যে আমরা ঘুরে মার । ফলে সত্য ক তা 
আমরা বুঝতে পার.না। কিন্তু যানি সতাদুণ্টা 
তিনি জানেন সত্যের বহুর্প থাকতে পারে।, 
শ্রীরামকৃষ্ণ 'ছিলেন সত্যদ্ুষ্টা পুরুষ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার ফলে এই তত্ব দেখেছেন যে, 
ভগবান একও হতে পারেন বহও হতে পারেন। 
আমরা অনেক সময় এাঁবষয়ে দার্শীনক চার করে 
কুল পাই না। বিচারের দিক দিয়ে দেখলে যে এক 
সে একই হবে, যে বহহ সে বহুই হবে। একও হতে 
পারে, বহুও হতে পারে, এরকম কজ্পনা মানুষের 
বুদ্ধিকে প্রাতহত করে। দ্বৈতবাদীরা বলেন, অদ্বৈত- 


বাদী যে এক বলছেন সে তাঁর দৃঘ্টর ভ্রম । তান 


বৈচিন্ন্কে দেখতে পাচ্ছেন না। আর অদ্বৈতবাদশ 
দ্বৈতবাদীকে বলছেন, অজ্ঞতাবশতঃ তুমি বৌচিন্ত্যকে 
দেখছ, এটা ভ্রম। কেউ যেমন দুটি চাঁদ দেখতে 
পায় সেইরকম তোমার দৃষ্টি মায়ার দ্বারা আচ্ছন, 
তাই তুম বহু দেখছ । শাস্ত্রে এসব 'বাভন্ন মতেরই 
সমর্থন আছে। শাস্ত বলছেন £ “সব কাম সর্ব রসঃ 
সব" গন্ধ*-_তার ভিতরে সমগ্ত বৌঁচন্ত্য আছে । সর্ব 
রসও গন্ধ আছে। রূপ রসে পরিপূর্ণ তিনি। 
আবার শাশ্দে এও আছে যে, “একমেবাদ্বতীয়মণ। 
[তান ছাড়া আর ছু নেই। এখানে একও 
বলছেন না, বলছেন আগ্বতীয়ম:। তাহলে সংখ্যা 
দিয়ে তাঁকে ভূষিত করা হল। এই জন্যে আদ্বতীয় 
তত্ব বলছেন। এত সাবধানে বলছেন । 

এই যে 'বাভন্ন মতবাদকে একযোগে স্বীকার 
করা, আপাতদ্ম্টতে এটা অতার্ককের কথা, অজ্ঞের 
কথা । আর এক দৃষ্টিতে ঠাকুর বলছেন, বিজ্ঞানীর 
কথা। বিজ্ঞানী বিশেষভাবে ভগবানের একত্বও 
অনুভব করেছেন, বোচন্ত্রও অন:ভব করেছেন এবং 
তিনি বলেন না যে, বৈচিন্ন্য মিথ্যা বা একত্ব মিথ্যা। 
তান উভয়রূপেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভব 
করেছেন। ঠাকুর বলছেন, তুমি সমস্যায় আকুল হয়ে 
যে জন্মমৃত্যর প্রবাহের ভিতর 'দয়ে যাচ্ছ, সহখ- 
দঃখের ঘাত-প্রাতঘাতে সর্বদা চগল, মিয়মাণ হয়ে 


যেমন ভাব তেমন লাভ 
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আছ এর হাত থেকে নিষ্কীতির উপায় হল একটা 
সিদ্ধান্তকে জোর করে ধর এবং সেটাকেই, লক্ষারপে 
ধরে এগিয়ে চল। দেখবে তোমার সব সমস্যার 
সমাধান হয়ে গিয়েছে । এইরকম করে এত বাস্তব 
দৃষ্টান্ত, পরস্পরে বিরোধ নাকরে একটা তন্বে নিয়ে 
যাওয়া--এ আর কোথাও এমনভাবে দেখা যায় না। 
তাঁর কথা, আমরা সকলে সেই জায়গয় যাচ্ছি যাকে 
আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পার না। প্রকাশ 
করলে তাঁর স্বরূপকে কুশ্ঠিত করতে হয়। দস্টান্ত 
দিয়েছেন, এক পুকুরের জল, একধাট থেকে ধ্রাণ্টান 
জল 'নচ্ছে বলছে ওয়াটার, আর একঘাট থেকে মুসল- 
মান নিচ্ছে, বলছে পান, আর এক ঘাট থেকে হন্দ? 
নিচ্ছে, বলছে জল । এতে বস্তু কি িন্ন ভিন্ন হয়ে 
গেল ? যে যে নামই দিক সবই তো পিপাসা নিবারণে 
সমর্থ । সুতরাং ভগবানকে যেভাবেই ভাব না কেন 
1তাঁন অন্তরের সমস্ত বাসনাকে পূর্ণ করবেন, সমস্ত 
1পপাসাকে ানবত্ত করবেন, জন্ম মৃত্যুর পারে নিয়ে 
যাবেন । 

আমাদের জীবনের সমস্যা সমাধানে এই তো 
আমরা চাই। তর্ক করে কেবল কোলাহল সাচ্ট 
হয়। তার ফলে মানুষে মানুষে বভেদ, দ্বন্দৰ 
এবং সেই দ্বন্দ কখন কখন রন্তপাতে পাঁরণত হয় । 
আজকের এই দ্বন্দৰ-সংঘাতে সংক্ষুব্ধ পটভূমিতে 
এক অপ ব্যস্তিত্ব পৃথিবীর সমক্ষে আর্িভূত 
হয়েছেন, যাঁর দ্ণ্টতে সমস্যার সমাধান আত 
সুষ্ঠুভাবে হয়েছে। তাঁর দাঁণ্টতে কোন ?িবভেদ 
নেই। এইটি বিশেব করে আমাদের মনে রাখতে 
হবে। কারণ বিভেদ আমাদের কোথায় যে নিয়ে 
যাচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। চারদিকে সন্ত্রাস, 
একজন আর একজনকে 'ব্বাস করে না, সবশ্ 
হানাহাঁন মারামার প্রাতদ্বান্দদতা । এর ভিতরে 
শান্তর স্থান হল এই বোধে--সমস্তের ভিতরে 
একই সত্য রয়েছেন যাঁকে বিভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ 
করা যায়। শ্রীরামকখ আমাদের সামনে সেই 
সত্যকে প্রকাশ করেছেন। অতএব আমরা তাঁর ষে 
রূপাটকে পার সেই রূপাঁটকে অবলম্বন করে চলতে 
পার । সাধারণ মানুষের কাছে শ্রীরামকফ ভন্ত ৷ 
1তনি ভান্তকেই সার বলেছেন । বার বার বলছেন, 
কলিতে নারদায়া ভাস্ত অর্থাৎ যে ভান্ততে ভগবানের 
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কাছে কাম্য কিছু নেই। তাঁকে অহেতুক ভালবাসা 
দিতে হবে। 

আবার নরেন্দ্রকে বলছেন সেই এক অদ্বিতীয় 
বুহ্ষতত্ব। স্বামীজীও এট বুঝলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 
এই বাণীকে প্রচার করবার জন্য বলেছেন, সত্যের 
বহুরূপ আছে। বহুরূপ তিনি দেখেছেন শ্রীরাম- 
কফের পাদমূলে বসে। না হলে তার মতো প্রখর 
যুল্তবাদীর পক্ষে এই 'সত্ধান্তে পেশছানো সম্ভব 
হতো না। 

আমরা শ্রীরামকৃষ্কে যেভাবেই দোখ, ভত্ত অথবা 


জ্ঞানগ, শান্ত কিংবা বৈষব বা অন্য কোন সাম্প্রদায়িক - 


দৃষ্টি দিয়ে দোঁখ তাহলেও দেখব তান আমাদের 
আকাতক্ষাকে পাঁরপূর্ণ করছেন এবং তারপরেও তাঁর 
ইতি হাচ্ছে,না, আরও বহুরূপ তাঁর ভিতরে রয়েছে.। 
এট দেখে আমাদের জীবন ধন্য হবে।এবং আমাদের 
সকল সমস্যার সমাধানের সন্ধান পাব । বর্তমান 
যুগে শ্রীরামকৃফের আবিভবের একটি বিশেষ প্রয়ো- 
জন এইভাবেই 'সম্ঘ হয়েছে । আমরা কতকগুলো 
আচার নিয়ম নিষ্ঠাকেই ধম” বলে স্থির করে বসেছি । 
্বামঈজী একে উপহাস করে বলেছেন, জল বাঁ হাতে 
খাব না ডান হাতে খাব, ত্রাঙ্গণ ছাড়া অন্যের রাল্বা- 
করা ভাত খেলে জাত যাবে এই বিচার আমরা হাজার 
বছর ধরে করছি। এই যদি ধর্ম হয় তাহলে সেকি 
ধর্ম? শ্রীরামকৃফের মতে ধর্ম মানে সেই পরমতত্বের 
অনুভ্তি যা অনুভব করলে সমপ্ত 'বিশবসত্তাকে 
অনুভব করা যায় এবং তার পাঁরণামে এই হয় যে, 
কোথাও কারও সঙ্গে বরোধ থাকে না,দ্ষেষ:থাকে 
না।: শাম্তে বলা./হয়েছে, সবন্প :সেই . পরমেশ্বর 
অবস্থান করছেন, এই; দ্াণ্টতে দেখলে শত? মি 
প্রভেদ আর থাকে না। ও 

এর মানে ক সকলের প্রাতি;উদাসন থাকা £ তা 
নয়। সকলকে আত্মস্বরূপ দেখা । এইটি-শ্রীরামকৃষণ 
সাধনার সাহায্যে অনভব..করে তাঁর প্রধান: শিষ্য 
নরেন্দ্ুনাথকে1'এই.,ভাবে.ভাবিত করে .গড়ে:তুলে- 
ছিলেন। সেই নরেম্দ্রনাথ তাঁর পতাকা বহন্ন করে 
সর্ব 'িয়েছেন। তাঁর বাণ্মিতায় সকলকে মুগ্ধ 
করেছেন৷ তাঁর 'বিদ্যাবন্ধা লোককে চমৎকৃত করেছে । 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


কিন্তু তান বলতেন, আঁম বা 'কছু বলাঁছ তা 
আমার গুরুর চরণতলে বসে শিখোছ। আমার 
কথার মধ্যে এমন যাঁদ কিছু থাকে যা কারও অনিষ্ট 
করে সেজন্যে আমই দায়, আর আমার কথার মধ্যে 
এমন কিছ যাঁদ থাকে যাতে লোকের কল্যাণ করে, 
তা আমার গুরুর । 

বড় বড় পণ্ডিতদের বন্তুতা বিশ্লেষণ করে 
দেখলে দেখা যাবে জ্রীরামকৃষ্ণের কোন বাণণকে আশ্রয় 
করে তাঁরা কথাটি বলছেন । প্রত্যেকঁট কথার মল 
সন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে । এই প্রায় নিরক্ষর তথাকাঁথত 
আঁশীক্ষতঞ্ত্রীরামকৃষের মধ্যে রয়েছে এমন অপর্ব 
এমব্য যার পারচয় পেয়ে দেশ বিদেশের পণ্ডিতেরা 
মুণ্ধ হয়েছেন। গ্বামখজী জগতের মনীষীদের কাছে 
শ্রীরামকৃষকে বাখ্যা করেছেন, 'কশ্তু করেছেন খুব 
সসত্কোচে । বলেছেন, কি জান ভয় হয়। বলতে 


গিয়ে যাঁদ তাঁর উদারতাকে খর্ব করে ফেলি! 


সেই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা যখন ভাবব তখন 
তাঁকে আমাদের বৃদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে 
ভূল হবে। তাঁর কোন ভাব যাঁদ আমাদের 
আকর্ষণ করে সেই ভাবাঁটকে নিয়ে জীবনে যাঁদ 
আমরা অনুশীলন করতে পার, আমাদের জাবন 
পারবাত'ত হয়ে যাবে। এইরকম জগতের প্রত্যেকের 


সমস্যার সমাধান এই যুগাবতারের শিক্ষার ভিতর 


থেকে হবে, এই বিশ্বাস আমরা করি । স্বামীজা 
এই কথা বারবার'বলেছেন। আজ সেকথা জগতের 
মনীষীরাও একটু একট করে বুঝতে সমর্থ 
হচ্ছেন। 

এখনও তাঁর ভাব জঙল জব করছে । মাত্র একশ 
বছর আগে তিনি স্হলদেহ পরিত্যাগ করেছেন। 
যা তান 'দয়ে গিয়েছেন তা আমাদের জীবনে 
পাঁরণত করতে কত যুগ লাগবে আমরা জান না। 
স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুরের ভাব অন্ততঃ হাজার 
বছর চলবে অব্যাহতভাবে । অবশ্য কতাঁদন চলবে 
এই বিচার করে লাভ নেই, আমাদের একটি ভাব 
এখন নিতে হবে এবং নিজেদের জীবন যাতে সেই 
ভাবের দ্বারা প্রভাঁবত হয় তার জন্য জামাদের 
আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে ।* 


+ ৬ অক্টোবর ১৯৮৪ তারিখে মালদহ রামকৃ্ধ সিশন আটাছে প্রদপ্ত ভাষণের জন্বলিপি। 


ঘামী বিজ্ঞানানন্দ $ ার গূবাশ্রম-জীবনের 
একচি ঘটন। 


জ্যোতির্য় বসুরায় 


ছবামী 'বিজ্ঞানানন্দ মহাক্সাজের জাীবনচারতে 
দেখ, তান কয়েক বছর সসম্মানে উত্তরপ্রদেশ 
অঞ্চলের (তখনকার বি. ৬. ৮.) পর্ত বিভাগে 
কাজ করার পর চাকারতে ইস্তফা দেন, অতঃপর 
যোগ দেন আলমবাজার মঠে। তখন তান পারাচত 
তাঁর পবশ্রিমের হারপ্রসম্ন চট্টোপাধ্যায় নামে । তারি 
এঁ পদত্যাগ-্রসঙ্গ বর্তমান নিবন্ধের প্রধান আলোচ্য 
1বষয়। 


সরকার হীর্জীনয়ার 'হসাবে হারিপ্রসন্ন কতকাল 
কাজ করোছলেন 1 ঠিক কতকাল বলা কঠিন। 
কারণ স্বামী িজ্ঞানানন্দজীর পবাশ্রম-জীবনের 
অনেক ঘটনা যেমন অজ্ঞাত, তেমনই অজ্ঞাত 'কছু 
গুরত্বপূর্ণ ঘটনার 'নর্ভুল সন-তারখও । দুঃখের 
বিষয়, যথাসময়ে এসব 'লাঁপবদ্ধ করে রাখা 
হয়নি। সে বাই হোক, প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুধাবন 
করে বলা যেতে পারে, সরকার হীর্জীনয়ার 
1হসাবে তাঁর কর্মকাল আনমানক সাত-আট বছর 
(১৮৮৯--১৬৯৬-৯৭)1 গাজীপুর হাঁরগ্রসম্নের 
প্রথম করমন্ছল ॥ গাজীপুরে যখন তানি সরকারি 
ইঞ্জিনিয়ার সেইসময়ে স্বামী অভেদানন্দর মহারাজের 
সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এট ১৮৮৯ প্রীন্টাব্দের 
ঘটনা । স্বামী অভেদানন্দজী-সন্রে আমরা এই 
তথ্য পাই।১ হরিপ্রসম্নের জীবন-চাঁরতে তাঁর 
কয়েকাঁট কর্মচ্ছলের নাম দেওয়া হয়েছে__-যথা, 
গাজীপুর, মীরাট, বুলশ্দ শহর, এটা (মতান্তরে 
এটাওয়া)। এছাড়া দেখা যাচ্ছে, তিনি ভারত 
সরকারের অধীনে মধ্যপ্রদেশ অগুলেরও কয়েকাঁট 
চ্ছানে কর্মরত ছিলেন । কম'ত্যাগের সময়ে হরিপ্রসম্ন 
ছিলেন এটা জেলার ভারপ্রাপ্ত একাঁজীকডাটভ 
ইঞ্জানয়ার । ১৮৯৬ শ্রান্টাব্দের শেষার্ধের (অথবা 

৯১ আমার জীবনকথা, ১ম সং (১৯৬৪), পৃঃ ১৫০ 


১৮১৭ খ্রণণ্টা্দের প্রথম দিকের ) কোনও সময়কে এই 
পদত্যাগ-ঘটনার কাল হিসাবে 'চাহুত করা যেতে 
পারে৷ ১৮৯৭ শ্রীন্টাব্দের ২০ জুন তারখে ভাগনী 
1নবোদতাকে লেখা একাঁট পন্লে বাম ববেকানন্দজশ 
এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন । গ্বামীজী লিখেছেন £ 
“যেসব ছেলেরা [ আলমবাজার মঠে ] শিক্ষা পাচ্ছে, 
তাদের একজন একট জেলার ভারপ্রাপ্ত 2%০০৪৬০ 
70810961 ছিল। ভারতে উহা একাঁট উচ্চ পদ। 
সে খড়কুটোর মতো তা পাঁরত্যাগ করেছে ।”২ “তাদের 
একজন, বলতে স্বামীজণ অবশ্যই তাঁর স্নেহের 
গুরুভ্রাতা পেসন” তথা হরিপ্রসম্নর কথাই বলেছেন। 
স্বামীজনীর পন্নে উন্ত ঘটনার উল্লেখ এই প্রথম । মনে 
হয়, যে-সময়ে তান এ 'াঁঠ গলখেছেন তার খুব 
বোঁশ আগে ঘটনাটি ঘটোন। 


হারপ্রস্ন এটা শহরে . উত্ত সরকারি পদে 
আধাণ্ঠত থাকার সময়ে ১৮১৬ খ্রাণ্টাব্দের শেষের 
দিকে স্বামী প্রেমানন্দজী বৃন্দাবন থেকে পীঁড়ত 
কালীকৃ্ক মহারাজকে | পরে স্বামী 'বরজানন্দ ] 
তাঁর কাছে পাঠান। কিছ্দন পরে স্বামী প্রেমানন্দজ? 
নিজেও গুর্ভ্রাতার কাছে উপস্থিত হন। উভয়ে 
হরিপ্রসম্নের গৃহে ছিলেন প্রায় এক মাস। হারপ্রসম্বের 
সেবাধত্বে কালীকৃফ মহারাজের স্বাস্থ্যের বিশেষ 
উন্নাত হয় । দ্বামশ প্রেমানন্দজী ও কালীকৃষণ মহারাজ 
এটা থেকে বন্দাবনে ফিরে যাওয়ার অঙ্পকাল 
পরে হরিপ্রসন্ন কর্মত্যাগ করেন। 


তাঁর এই কর্মত্যাগ সম্্যাসজীবন গ্রহণের জন্য 
--ঈ*বরসাধনায় জখবন সম্পূর্ণ 'িনবেদনের জন্য । 
1তাঁন চাকার করেছেন 'কছ? দায়িত্ব পালনের তাগিদে 
_ শ্রীরামকৃফদেবের ভাষায় মাতৃখণাদি কয়েকাটি খধাণ- 


ই স্বামী শিবেকানলের বাণী ও রচনা, এম খণ্ড, উম সং (১৩৬৯), ?3 ৫৫ 


৪৬০ 


শোধের জন্য । জননী নকুলে*বরী দেবীর ভরণ- 
পোষণ এবং ছোট ভাই হারিকমলের শিক্ষার ব্যবস্থার 
জন্য তাঁর কিছ অর্থ উপার্জন করা দরকার ছিল-_ 
এছাড়া জ্যাঠামশায়ের সংসারের প্রাতও তাঁর কতব্য 
ছিল, কারণ বাল্যকাল থেকে 'িতৃহীন হাঁরপ্রসন্ন 
বড় হয়োছিলেন জ্যাঠামশায়ের আভভাবকত্তে। 


হাঁরপ্রসন্ন ছিলেন শ্রীরামকৃ্ণদেবের চাহৃত ত্যাগ 


ভন্তদের অন্যতগ । শ্রীন্রীঠ।কুর একাদন হাঁরগ্রসম্নকে 


(তখন তান কলেজের ছাত্র) 'বিশেষ কৃপা করে 
দাক্ষণেশবরে তাঁর সাধনপণঠ পণ্চবটীতে ধ্যান করতে 
পাঠিয়োছলেন। ধ্যানান্তে হারিপ্রসম্কে নিজের 
ঘরে ফাঁরয়ে এনে তাঁকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক 
উপদেশ দিয়ে ছিলেন, সেই সঙ্গে দ্পম্ট হীঙ্গত করে- 
ছিলেন তাঁর ভাবষ্যৎ-জীবনের গতি সম্পকেও। 
ঠাকুর তাঁকে বলোছিলেন £ “দ্যাখ্‌, মেয়েমানুষের 
দিক মাড়াসনি । খুব সাবধানে থাকবি । সংসারের 
আঁচাটও যেন গায়ে নালাগে । সোনার মেয়েমানুষ 
-"আর ভীন্ততে গড়াগাঁড় দিলেও সোঁদকে ফিরেও 
তাকাঁবাঁন। তোকে একথা কেন বলাছ জানস ? 
তোরা হলি মায়ের লোক ; তাঁর অনেক কাজ তোদের 
করতে হবে। ***তাই বলছি খুব সাবধানে থাকাব।”৩ 
তিনি ঠাকুরের উপদেশ-নদেশি সর্বদা অক্ষরে অক্ষরে 
নঃসংণয়ে মেনে চলতেন--একথা আমরা জান। 
রামকৃষ্ণ সত্যের অধ্যক্ষ পদে বৃত হবার কয়েক বছর 
আগে পষ্তও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজণকে প্রণাম করার 
সুযোগও ভন্তস্ত্রীলোকেরা পেতেন না। তার 
এলাহাবাদ মঠে দরর্ঘকাল পর্যন্ত স্ত্রীলোকের 
প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নাষদ্ধ। এমনাক তাঁর 
নিকটতম আত্মীয়ার পক্ষেও এই 'নয়ম প্রযোজ্য 
ছিল। প্রন হতে পারে, হারপ্রসন্নর চাকার 
করা কি শ্রীশ্রীঠাকুরের আভপ্রেত ছিল? আলাদা 
করে এশীবষয়ে ঠাকুরের সঙ্গে দার কোনও কথা 
হায়োছল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা 


জান, সাংসাঁরক দায়-দায়ত্ব বা কর্তব্য এাঁড়য়েখ 


যাওয়া ঠাকুর একেবারেই পছন্দ করতেন না। তান 
বারবার মাতৃধণ শোধ করবার কথা বলেছেন। 
অন্যান গুরুদািত্ব পালনের কথাও। হারপ্রসম্ের 


উদ্ঘোধন 


[৯০তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


প্রীত ঠাকুরের উপদেশের মূল কথাটি হল £ “সংসারের 
আঁচ যেন গায়ে না লাগে।” সেশবধয়ে হারপ্রসন্ন 
খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি যে “মায়ের লোক” 
সেকথা তান কখনও বিস্মত হনান। আমরা 
অনুমান করতে পারি, চাকার করতে করতেও তান 
চাকারতে ডুবে থাকেনান, বরং সংসার ত্যাগের 
অপেক্ষাতেই ছিলেন। সরকার কর্মট ছাড়তে 
পারাছলেন না চাকারির একান্ত প্রয়োজন দূর হয়ান 
বলে--এবং কবে সেই প্রয়োজন 'মটে যাবে, কবে 
সেই প্রাথত ?দনাটি আসবে তার দিকে নিশ্চয় তান 
সাগ্রহে তাকিয়ে থেকেছেন। 


তাই স্বাম? প্রেমানন্দর্জব এবং কালীকৃষণ মহারাজ 
এটা থেকে বিদায় নেবার 'অঞ্পকাল পরে হরি- 
প্রসন্নর পদত্যাগ অপ্রত্যাশিত নয় । তবুও ঘটনাটা 
যেন ঈষৎ আকাঁস্মক মনে হয়। প্রধ্ন ওঠা সঙ্গত 
সাত-আট বছরের মধ্যেই কি তানি তাঁর মা, ভাই 
এবং জ্যাঠামশায়ের সংসারের জন্য প্রয়োজননয় অথ“ 
উপার্জন করতে সক্ষম হয়োছলেন ঃ সেকালে কোনও 
জেলার ভারপ্রাঞ্চ হীঞ্জানয়ারের বেতন ৩০০-৪০০ 
টাকার বেশ হওয়া সম্ভব ছিল না-_বিশেষতঃ যাঁদ 
[তিনি ভারতাঁয় হতেন । তাছাড়া তাঁর কর্মজণবনের 
প্রথমেই নিশ্চয় তিন্নি কোনও জেলার ভারপ্রাপ্ত 
[759006%৩ চ21051099 ছিলেন না, তাঁকে সম্ভবতঃ 
শুরু করতে হয় 49313. [70817991 হিপাবে 
এবং সেই পদের বেতনও অনেক কম হওয়ার কথা । 
আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, বেতনের টাকা 
থেকে প্রাত মাসে তান আলমবাজার মঠে ৬০ টাকা 
পাণিয়ে দতেন। এই সংবাদ তাঁর প্রকাশিত জীবন- 
বৃত্তান্তে দেওয়া হয়েছে । নিজের খরচের ব্যবস্থা 
রেখে কিছ? টাকা তান প্রাত মাসে অবশ্যই মাকে ও 
জ্যাঠামশায়কে পাঠাতেন। সেক্ষেত্রে সাত-আট 
বছরে মা ও ছোট ভাইয়ের ভাবধ্যৎ-প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য কত টাকাই বা তিনি জাঁময়ে থাকতে 
পারেন 2 স্বামণ বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনে দেখা 
যায়, তাঁর মনের কোনও ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলে সোট 
কার্ষে পারণত করবার জন্য তান ব্যগ্র হয়ে উঠতেন, 
তখন বিলম্ব সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু 


ও সংপ্রসঙ্গে ্বামী বিজ্ঞানানন্দ--স্বা্মী অপূরানল্দ, এলাহাবাদ, (১৩৭২), প:ঃ8 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ ] 


সাধারণতঃ তিনি পাবাঁপর 'বিবেচনা করে শৃঙ্খলার 
সঙ্গে কারে. অগ্রসর হতেন। এটায় স্বামী 
প্রেমানন্দজী এবং কালীকুষ্খ মহারাজ তাঁর গৃহে 
আঁতাঁথ হবার আগে হারপ্রসম্নের চিত্তে আশ কর্ম 
ত্যাগের পাঁরকজ্পনা দানা বে"ধেছে এমন কোনও 
ইঙ্গত আমরা কোথাও পাই না। তবে তাঁরা দায় 
নেবার অনাতিকাল পরে তান পদত্যাগ করলেন 
কেন যা আগেই বঙ্গা হয়েছে, কতকটা আকাঁস্মক মনে 
হয়? ইতিমধ্যে এমন কিছু কি ঘটোছল যা তাঁর 
চিত্তে সংসার সম্পকে বৈরাগ্য অত্যন্ত তীব্র করে 
তোলে 2 এ-ীবষয়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রকাশিত 
জীবনগারতের অন্তভুন্ত দুটি তথ্য অনুধাবনের 
যোগ্য । 


(৯) স্গবামণ 'বজ্ঞানানন্দের সধাক্ষপ্ত জীবনীতে 
স্বামী অপ্‌বনিন্দ বলেছেন £ “এটাওয়াতে [ এটায় 2] 
বাবুরাম মহারাজের সঙ্গ পেয়ে হরিপ্রসম্ন ঠাকুরের 
ভাবে বভোর হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরু- 
ভাইদের নানা প্রসঙ্গ হতো । ঘণ্টার পর ঘন্টা কেটে 
যেত কি যেন নেশার ঘোরে । হরিপ্রসন্ন প্রাণে প্রাণে 
ঠাকুরের ডাক শুনতে পেলেন ।'""তাঁন ক্রমে আঁ্ছর- 
প্রাণ হয়ে পড়লেন। চাকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব 
হল না 15৪ 


(২) স্বামী জগদী*বরানন্দের লেখা বিজ্ঞানা- 
নম্দজীর জবনী-্নশ্থখে বলা হয়েছেঃ শতাঁন 
[ হরিপ্রসন্ন 1] যখন কম ত্যাগ করেন তখন উপারিস্থ 
কমণচারী তাঁহার পদত্যাগপন্র গ্রহণ না কিয়া তাঁহাকে 
''*প্রমোশন দিতে চাঁহয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 
তাহা গ্রহণ করেন নাই। তখন তাঁহার জ্যাঠামশায় 
'ববাহ দিবার জন্য তাঁহাকে খুব পণড়াপী'ড় কারতে- 
ছিলেন। সেইজন্য তিনি বিরন্ত হইয়া কর্মে ইস্তফা 
দিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন 1৮৫ 


এই দুটি সংবাদ ?মালয়ে দেখলে হারপ্রসম্বের 
কমত্যাগ্গের তাতক্ষাীণক হেতু কতকটা উপঙাব্ধ করা 
যায়। কর্মত্যাগ্ 'তাঁন অবশ্যই করতেন-_তবে যখন 
৪ সংগ্রসঙ্গে স্যাী বিজ্ঞানানন্দ, পঃ ৪ 
& জ্যামী বিজ্ঞানানল্দ, এলাহাবাঙগ, (১৩৫৪), পহঃ ১২ 
ত 


জ্বামী বিজ্ঞানানন্দ £ তাঁর পবাশ্রম-জশবনের একাট ঘটনা 
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চাকার ছাড়লেন, এমাঁনতে হয়তো তার দুই এক বছর 
পরেও ছাড়তে পারতেন । দেখা যাচ্ছে, গসদ্ধাম্তাঁট 
ত্বরাম্বত হয়েছে-- প্রথমতঃ, প্রেমানম্দজগর মাসব্যাপণ 
সঙ্গের প্রভাবে ; এবং দ্বিতীয়তঃ, আঁভভাবকদের 
দিক থেকে তাঁকে ববাহের জন্য পঁড়াপী'ড় করার 
1বরান্ততে ৷ 


[বিবাহের জন্য পাঁড়াপীঁড় সম্বন্ধে স্বামণ 
জগদীশ্বরানম্দ যা বলেছেন সেই প্রসঙ্গে বর্তমান 
িবম্ধকার একাঁট আঁতীরস্ত তথ্য লাভ করেছেন 
১৯১৮২ ্রান্টাব্দে। সেটি জানা গিয়েছে স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দের প[বাশ্রমের কাঁনন্ঠ ভ্রাতা হারকমল 
চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে । বারুইপুর শহরের 
গনকটবতাঁ দাক্ষণ গোঁবন্দপুরে তাঁর সাংবাঁদক-পত 
জ্রানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে তখন প্রায়- 
অশীতিবধাঁয়া এঁ মহিলা, শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, সোঁদন যা বলেছিলেন সেই কাহনী বর্তমান 
আলোচ্য বিষয়ের উপর কিছ? আলোকপাত করবে । 
শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় যেন্ঘটনা বর্ণনা করেন সেটি 
গতাঁন শুনোৌছলেন তাঁর ঠাকুমা অর্থাৎ 'ীবজ্ঞানা- 
নন্দজীর জননী নকুলেশ্বরী দেবীর নিকট। শ্রীমতী 
বন্দ্যোপাধ্যায়-বার্ণত কাহিনীর মর্মকথা এই ঃ 


সরকার কর্মে 'নযুস্ত হবার 'কছাদন পর 
থেকেই হাঁরপ্রসম্নের আঁভভাবকদের 'দিক থেকে তাঁর 
বিবাহের চেষ্টা চলতে থাকে । কিন্তু 'িবাহে হারি- 
প্রসম্নর ঘোর আপাতত । এ-ব্যাপারে তান কোনমতেই 
রাজি নন। কিছুকাল পরে তাঁর জ্যাঠামশায় একি 
কৌশল করেন ॥ সেই ব্যবচ্ছা অনুযায়ী, নকুলে*বরী 
দেবী অর্থাৎ মাতৃদেবী কঠিন পাড়ায় আক্রান্ত এই 
মমে একটি টোলগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হয় হরিগ্রসম্নর 
কমস্থলে [ এটায় ]।॥ হাতপূর্বে পানী মনোনীত 
করে রাখা হয়েছিল। তারবাতন্নি হারিপ্রসন্নকে 
আঁবলচ্বে উপাস্থত হতে বলা হয়োছল বেলঘারয়ায় 
তাঁদের গৃহে । যোঁদন বেলঘারয়ায় তাঁর এসে 
পেশছানোর কথা, পান্নীকে সোঁদন পাবাহে এ 


৭৬২ 


বাড়তে আনিয়ে একট ঘরে বাসিয়ে রাখা হয়েছিল। 

হারপ্রসাধ গৃহে পদার্পণ করে প্রথমেই মা কেমন 
আছেন জানতে চাইলেন। দেখলেন, তান সম্পর্ণ 
সুম্থ। ব্যাপারটা কি তান তখনও অনুমান করতে 
প্ারেনান। বিস্মিত, বিভ্রান্ত পুন্লের হাত ধরে 
নকুলেমবরী দেখী তাঁকে বিশেষ ঘরাটির সামনে 'নয়ে 
এলেন। অত্রঃপর ঘরের ভেজানো দরজা খুলে 
সুসাঞ্জতা, সালংকারা কন্যাঁটকে দেখিয়ে তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটিকে বধূরূপে তার পছন্দ 
হয় 'িনা। হরিপ্রসম্ন কন্যাটর পায়ের ?দকে দষ্ট 
নবদ্ধ করে তাঁকে মাতৃসদ্বোধন করেন এবং ঘরের 
বাইরে থেকেই তাঁকে প্রণাথ করেন ভমঘ্ঠ হয়ে । পর- 
ক্ষণেই তিনি নজের মায়ের 'দকে ফিরে তাঁকে প্রণাম 
করলেন। অতঃপর কালাবলম্ব না করে জননীকে 
বলে ওঠেন £ “মা, আমি চললাম ।” কিন্তু সামান্য 
অগ্রসর হয়ে তিনি দেখলেন, ইতিমধ্যে সদর দরজা 
কুলুপ 1দয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । উপায়াশ্তর 
না দেখে তান বাগানে এসে পাঁচিল 'ডাওয়ে 
গৃহত্যাগ করেন। যাবার আগে আবার তান 
গুরুজনদের উদ্দেশে প্রণাম জানান।৬ এইভাবে 
[তান একবস্পে ফিরে যান কর্মস্থল এটায়। এই 
ঘটনার পরেই 'তিনি চাকার ছেড়ে মঠে যোগ দেন। 


ইতিপূর্বে প্র্াাশিত ভিজ্ঞানানন্দজখীর জীবনগতে 
তাঁর পবঘ্রিমের জীবনবৃত্তান্তে যে-ফাঁক বা শন্য 
স্থান ছল, শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়-বার্ণত উত্ত 
কাহিনী সোঁট ভরিয়ে তুলেছে মনে হয়। বাল্যকাল 
থেকেই হরিগ্রসম্বর চাঁরন্রে ছিল একটি লক্ষণীয় 
দৃঢ়তা । কত'বাবোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল 
আবিচল আদশশীনষ্ঠা। পপ্রাণে প্রাণে ঠাকুরের ডাক” 
শুনতে পেফেও যে তান কর্মত্যাগ করতে পারাছলেন 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্--১১শ সংখ্যা 


না, তায় মূলে 'ছিল কর্তব্যবোধ । কিন্তু টেলিগ্রাম- 
ঘটিত ব্যাপারে তান যে-পাঁরাচ্ছাতর সম্মুখীন 
হয়েছেন, তারপর সংসারের প্রাত তাঁর আর কা 
দায়িত্ব, কী কর্তব্য থাকতে পারত ? শ্রীরামকৃদে 
অবশ্যই তাঁর উপদেশে শিতামাতার প্রতি কর্তব্য 
পালনের উপর জোর 'দিয়েছেন। তান বলেছেন £ 
“যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে।” (কথামত, 
8২৩।৮ )। বলেছেন £ ***“সংসারে বাপ-মা পরম 
গুরু ; ষতাঁদন বে"চে থাকেন, যথাশান্ত তাঁদের সেবা 
করতে হয়... |” ( লীলাগ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরাধ, 
পৃঃ ১৩৫)। সঙ্গে সঙ্গে আবার তান বলেছেন £ 
“-.* কেবলমান্র ঈশ্যরের জন্য বাপ-মার আজ্ঞা লগ্বন 
করা যায়, তাতে দোষ হয় না।” (এ) বস্তুতঃ 
ধর্মজীবনের পক্ষে ধা বাধা সেই প্রাতবন্ধককে মেনে 
নিতে তিনি কখনও উপদেশ দেনান, বরং তা আতিক্রম 
করতেই বলেছেন । হারিপ্রসন্নের ধমজীবনের পথে 
যে ভয়ঙ্কর বাধা এসে উপাস্থত হয়েছে, সৌট শাপে 
বর হয়ে ওঠে তাঁর ক্ষেত্রে। ঘোর 'িবপদে তান 
ঠাকুরের উপদেশ ক্ষণমান্ের জন্যও বিদ্মত হনান। 
আঁভভাবকদের মনোনীত কন্যাকে 'তাঁন মাতৃজ্ঞান 
করেছেন, প্রণাম করেছেন তাঁকে । তারপর আবলম্বে 
কম-স্থলে ফিরে নিজের করণীয় স্থির করে ফেলেছেন। 
সংসারের প্রাতি দায়ত্ব-কত'ব্যের প্রশ্ন তখন ঘটনার 
প্রবাহে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে । প্রসঙ্গতঃ বলা 
যায়, সংসারকে (মাতৃদেবীর ভরণপোষণ ইত্যাদির 
জন্যে) যা তান দতে পেরেছেন, তা-ও নিতান্ত 
সামান্য নয়। তাঁর মূল্যবান জীবনের কয়েকটি 
ৰছরই তো সংসারের সেবায় আতবাঁহত। সে যাই 
হোক, আর চাকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
এই চাকার ছাড়ার ব্যাপারে তুলসী মহারাজ (স্বামী 
নর্মলানন্দর ) তাঁকে খুব উৎসাহিত করেন। তা ছাড়া 


৬ শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্]োপাধ্যায়-বর্ণিত কাহিনীর পরবতা* অংশটুকু এখানে যোগ করা যেতে পারে । যে-কন্যাকে 
বেলঘরিয়ায় তাঁদের বাড়িতে আনা হয়েছিল, হরিপ্রসম্ম গৃহ থেকে নিক্ান্ত হবার পর তাঁকে নিয়ে সঙ্কট উপস্থিত হয়। 
কন্যাপক্ষকে শাস্ত করবার জন্য তখন হরিপ্রসম্বের অনৃজ হারকমলের সঙ্গে সেই পান্নীর বিবাহের ব্যবচ্ছা হয়। যথাসময়ে 

" এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই বিবাহ সখের হয়ানি। বিবাহের পর কন্যাকে তাঁর পিতা নিজগূহে ফিরিয়ে নিয়ে 
বান। তিনি পিতৃগৃহে বক্ষচারিীর মতো অবাশষ্ট জীবন কাটান। শুধু সাযাজিক দিক দিয়ে কন্যাপক্ষের মুখরক্ষার 
জনই যেন প্‌বেোন্ত বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। যাই হোক, হারকমলের দ্বিতীয়বার [বধাহ দেওয়া ছয়। হরিকমল 


চট্টোপাধ্যায়ের 'ছিতীয়া স্মর সন্তান শ্রীমতী প্রমীলা দেবা । 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ ] 


এই সময়ে হারপ্রসন্ন অতীশ্দুয় অনুভবে শ্রীগ্রীঠাকুরের 
আদেশও লাভ করেন কর্মত্যাগের পক্ষে । অতঃপর 
আর এক মূহূর্তও বিলম্ব করতে পারেনান 'তান। 
কর্তৃপক্ষকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন 
একটি তারবাতার মাধ্যমে । অতএব পদোম্নাতর 
নিশ্চিত সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে তখনকার দিনের 
[বিশেষ সম্মানজনক পদাট তান স্বামজীর ভাষায় 


খড়কুটোর মতো” ত্যাগ করে চলে এসেছেন আলম- 
বাজার মঠে। 


উপরের আলোচনায় স্বামণ বিজ্ঞানানন্দের জননণ 
নকুলেবরী দেবী একাঁটি বিশিষ্ট স্থান আঁধকার 
করেছেন। এই সমন্রে নকুলেশবরী দেবীর সঙ্গে তাঁর 
এই সন্নযাসী-পুত্রের সম্পকটও সংক্ষেপে আলোচনা 
করা যেতে পারে। 


নকুলে*বরী দেবীর অসাধারণ ব্যান্তত্ব ছিল! 
পুতও ঠিক তেমনই ছিলেন দঢচেতা_-তদুপার 
ধর্মানন্ঠ, আদর্শানম্ত। হাঁরপ্রসন্ন তাঁর ধমণীজজ্ঞাসা 
ও সাধনার ক্ষেত্রে জননীর আনুকূল্য লাভ করেনান। 
দক্ষিণেশ্বরে কখনও কখনও পত্রের রান্নিবাস যে 
মায়ের মনঃগ্‌ত হতো না সেকথা বলাই বাহূল্য। 
পরে পুত্রকে সংসারে বন্ধ করার চেম্টাতে ছিল 
জননীর শেষ ভ্ঞামকা । জননীর কাছ থেকে 
তাই হাঁরগ্রস্মকে বিদায় নিতে হয় ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে। 


শিশুকাল থেকে [তিনি মাকে যত ভালবাসতেন, 
ততই ভয় করতেন। বস্তুতঃ, জনন? সম্পকে তাঁর 
শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভয় মিলোৌমশে একাকার হয়ে 
থাকত। মঠে যোগ দেবার পর তান মায়ের সম্মুখে 
1কছুতেই উপাচ্ছত হতে চাইতেন না--সম্ভবতঃ 
পাছে মা তাঁর সম্যাসজীবনে কোনও বাধার সম্টি 
করেন, পাছে নতুন করে তাঁকে টানবার চেষ্টা করেন 
সংসারে । বেলুড়ে নীলাদ্বরবাবুর বাগানবাঁড়তে 
যখন মঠের অবস্থান, সেই সময়ে একাঁদন নকুলেশ্বরী 


স্বামী বিজ্ঞানানম্্ন $ তাঁর পুবাশ্রম-জীবনের একি ঘটনা 


৭৬৩ 


দেবী সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন । 
হারপ্রসম্ন মহারাজ প্রথমে দেখা করতে রাজ হনাঁন। 
গুরুলাতারা অনেক বাঁঝয়ে বলার পরে তান এসে 
মায়ের সঙ্গে দেখা করেন- তাঁকে প্রণাম ও দুই-একটি 
বাক্য-বানময় করে কোনও রকমে সম্পন্ন করেন এই 
সাক্ষাংকার পর্ব । 


এর পর দীর্ঘকাল মায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। 
একদা যেমন পরমহংসদেবের কাছে পত্রের যাতায়াত 
নকুলেমবরী দেবার ভাল লাগত না, পরবত+" কালে 
তেমনই পনের সম্ন্যাসজীবন বরণ করে নেওয়ার 
ব্যাপারাঁটও তান প্রসন্নীচত্ধে মেনে 'নিতে পারেনান। 
এই 'নয়ে একাঁট ক্ষোভ তান বহুদিন ধরে অন্তরে 
লালন করেছেন । শেষজীবনে তাঁর এই মানাঁসিকতার 


পারবর্তন হয়। তান তখন তাঁর ভুল বুঝতে 
পারেন। 
আমরা মাতাপুঘ্নের মিলন দেখাছ ১৯১৮ 


গ্রীন্টাব্দে, নকুলে*ববী দেবীর মনোভাব তখন সম্পর্ণ 
পারবাত'ত। প্রয়াগে তখন কুদ্ভমেলা ৷ নকুলেশবরা 
দেবী কুণ্ভগ্নানের জন্য এই সময়ে এলাহাবাদে এসে 
ধবজ্ঞানানশ্বজীর মৃঠিগঞ্জ আশ্রমে উঠেছিলেন । 
সেখানে বাস করছিলেন ম।সাধক কাল । ইতিপ্‌বে 
স্বামি বিজ্ঞানানন্দ কোন শ্ঘলোককে মঠে বাপ 
করতে অনমাঁত দেনাীন। একবার তাঁর পবাশ্রমের 
ভাগনী এলাহাবাদে তাঁকে দর্শন করতে আসেন। 
গনজের ভাঁগনীর ক্ষেত্রেও মহারাজঞ্জী তাঁর নিয়মের 
ব্যাতক্রম ঘটানান, তাঁর নির্দেশে নিকটবতর্ একটি 
ধর্মশালায় ভাগনীর থাকবার ব্যবস্হা করে দেওয়া 
হয় । এবার মায়ের বেলায় আর সেই নিয়ম খাটোন। 
নকুলে*বরী দেবীর এলাহাবাদ মঠে অবস্থানকালে 
মহারাজজী তাঁর সেবাযত্বের প্রাত বিশেষ দৃষ্টি 
রাখতেন। স্বামী সদাশবানন্দ ( ভক্করাজ মহারাজ ) 
বলেছেনঃ “এবার দৌখলাম, মায়ের কত সেবাই তান 
দিন'জে কারলেন। বহুকাল পরে সর্বত্যাগী সন্ব্যাসী 
জ্যেন্ঠপুঘ্ের ানকট থাকবার সুযোগ পাইয়া 


৭ দুখ্টব্য 8 98101 ব1800918181208--718 [105 8200 15901010869 1719 10138019165, 105%06963 
৪00 4১৫10011618, )0818685 911 10091810815 0600016 0010127186650, 19435 0. 35 


৭৬৪ 


জননীও পরম আনন্দ লাভ কারয়াছলেন । আমাদের 
বন্ধু সচ্চিদানন্দ মিত্রের উপর মহারাজজা তাঁহার 
বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানীকে ন্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করাইবার 
দায়িত্ব দিয়াছলেন। বন্ধুবর বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্বের 
সাঁহত তাঁহার এই পাবন্ত দাঁয়ত্ব পালন করেন ।*" 
মাতৃদেবী যতাঁদন আশ্রমে ছিলেন, আমরা দৌঁখয়া 
আম্চর্ধ হইতাম, মহারাজজী যেন ছোট একাঁট শিশুর 
মতো তাঁহার পিছনে 'পছনে ঘুঁরতেন |." মহারাজের 
সম্নযাসজীবনে তাঁহার অপূর্ব নিষ্ঠা ও [তাঁতিক্ষা 
স্বচক্ষে দর্শন কাঁরয়া জননা বাঁলয়াছিলেন ঃ “বাবা, 
তুই ঠিক পথই বেছে নিয়োছস, ভগবান তোর মনের 
বাসনা গনশ্চয়ই পূর্ণ করবেন ।৮৮ 


মায়ের মনোভাবের এই পরিবত'নের উল্লেখ করে 
গ্বামণীবীবজ্ঞানানন্দ কয়েকজন ভন্তকে বলেনঃ “মা 
আমাকে এবার খুব আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা 'দিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বধ'--১১শ সংখ্যা 


গেলেন। মা সংসারের জবালায় এতাঁদন ভূগে এখন 
বুঝেছেন। আম যে-পথে চলোছি ওই পরম শাস্তির 
পথ। তাই মা এবার খুব প্রাণ খুলে আশীর্বাদ 
করেছেন '*:1”৯ 


এলাহাবাদ থেকে বেলথারয়ার় প্রত্যাবর্তনের 
অঞ্পকাল পরে সম্ভবতঃ ১৯১৯ ধ্রীন্টাব্দে নকুলেশ্বরা 
দেবীর মৃত্যু হয়। তাঁর চিত্তে তখন অশান্তির 
লেশমান্ত ছল না।১০ 


জননীর দেহত্যাগের সংবাদপ্রাঞ্থর পর স্বামী 
বজ্ঞানানন্দ কয়েকজন ভন্তকে বলেন £ “দেখ, আমার 
মা স্বর্গে গিয়েছেন। তিনি এখান [এলাহাবাদ মঠ] 
থেকে যাবার দিন আমাকে অনেক আশাবাদ করে 
গেলেন, সেই থেকে আমার মনও আনন্দে ভরপ্‌র 
হয়ে আছে ।৮”৯১ 


৮ প্রত্যক্ষদশী“র স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-_সুরেশচন্দর দাস ও জ্যোতি'য় বসুর।য় স্কলিত, কলকাতা, 


(১৯৭৭), প:ঃ ৩০১--৩০২ 


৯ প্রত্যক্ষদর্শীর জমতিপটে-_স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, প:ঃ ৩০২ 


৬০ এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণ ভারতের 'িদ্ধযোগ্ী মহার্ষ বৈগুকটরামন (রমণ মহ নামে যান সমাঁধক খ্যাত ) ও তাঁর 
জননীর কাছনী স্মরণ করা যেতে পারে । উভয় ক্ষেত্রে প্রথম দিকে জননীর প্রাতকুল আচরণে এবং পরে মনোভাবের 
পাঁরবর্তনে সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো । বেঞ্কটরামনজী সংসার ত্যাগ করে নির্জন স্থলে সাধন শুর করলে তাঁকে 
সংসার-আশ্রষ্ষে ফেরাতে চেষ্টা করেন তাঁর মাতৃদেবী। পুত্রকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মানসে একদা তাঁর সাধনক্ষে্রে 
জননী উপাস্থিত হয়েছিলেন । জননণর প্রস্তাবে বেগুকটরামনজী সম্মত হনান--তাঁর প্রভূত অশ্রুপাত সত্তেবও না। সাধক- 
পুত্র জননীকে স্পঙ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি যেন পত্রের সম্্যাসঞ্জীবনকে প্রসম্বচিন্তে স্বীকার করে নেন- উভয়ের পক্ষে 
সৌঁট কল্যাণকর হবে। তখনকার মতো 'নরন্ত হলেও জননগর মনে শান্ত ছিল না। দীর্ঘকাল পরে শোকে তাপে জীর্ণ 
জননী নিজেই এফাঁদন সংসার ত্যাগ করে রমণ মহৃর্ধর আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন । পুত্র তখন িগ্ধযোগী | মা 
এসেছেন যোগী-পন্ত্র রমণ মহার্ধর কাছে পরমার্থাজজ্ঞাস্‌ হয়ে । যোগী-পুত্রও তখন সম্রজ্ধাচত্তে মাকে আশ্রয় দিয়েছেন 
আশ্রমে । শেষজীবন তিন সেই আশ্রমে কাটান আশ্রমবাসীদের সেবা করে এবং রমণ মহর্ষর নির্দেশ অনুসারে সাধন 
করে। সেখানেই শাম্ততে তিনি ম:ত্যুবরণ করেন (4৯ 598101) 10 93০16% 10018--9) ৮৪1 031010000, 9. 1, 
৮০০11০৪1008 (1570)) ০0, 28589.) 


১৯ জবামী বজ্ঞানানন্দ-স্বাষী জগদী*্বরানন্দ-কৃত, পঃ ৮৬-৮৭ 


ধারাবাহিক নিবন্ধ 


কবি সারদা 
কবিতা সিংহ 


॥১॥| 

আমি একজন মাঁসজীবী । দিনের মধ্যে কাজ 
ও অকাজের লেখা আমাকে বেশ কয়েক ঘন্টা লিখতে 
হয়। সেসব লেখার বিষয় বিচিত্র, আবেদন যাঁদও 
একই । জীবনমুখী । কিন্ত এত অনর্গল লেখা 
সত্বেও, আমার জীবনে সবচেয়ে কম যাঁদ 1কছু লিখে 
থাক তা রামকৃষ্ণ এবং রবান্দ্রনাথের কথা । এদের 
নিয়ে যখনই লিখতে বাঁস, কেবলই মনে হয় যাঁদ 
কোনভাবে, নজেরই অজান্তে, আমার এই ছোটমাপের 
কলম দিয়ে তাঁদের বিশালতাকে খব করে বাস! 

আর সারদা ! সারদা সম্বন্ধে সেই কৈশোরে 
সারদামঠের এক রচনা প্রাতযোগগতায় প্রথম পুরস্কার 
পাবার পর আর .কিছু 'িলখোছি বলে মনে পড়ে 
না। এবং তাঁর সম্বন্ধে হয়তো--লিখবনাও 
কোনদিন । কারণ এযে আমার আজন্ম সম্পকে 
কাহিনী । 

আমার শৈশব থেকেই আম আমার হাতের কাছে 
বই পেয়োছ। আমার স্মাতর সহায়তা নিয়ে বাল 
রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত 
আমার শধ্যার পাশেই সাজানো থাকত । 

আজ, বহু বছর বাদে, খন দূর থেকে পাঠক 
হিসাবে দেখি, তখন আশ্চর্য হয়ে ভাব কখন লেখা 
হয়ে উঠল রবী ন্দুনাথকে 'নয়ে প্রায় একশোট কাঁবতা। 
আর কখন আমার অনেক বহু-আলোচিত কবিতায় 
আসন পেতে বসলেন রামকৃষ্ণ স্যয়ং। আর 
সারদা ! 

শৈশবেই সারদার সঙ্গে আমার পাঁরচয় । কিন্তু 


কাব সারদার সঙ্গে দপ্‌ করে একদিন আমার 


যোলবছর বয়সের এক গোধূলীতে হঠাং দেখা হয়ে 
গেল। সেই থেকেই তাঁর ভিতরে তাঁর সেই সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ পাঁরচয়াটকেই খু'্জে ফিরোছ। এবং শেষ 
পর্যন্ত, আজ আমার জ্রীবনের প্রবীণ প্রান্তে এসে 
জেনৌছ কাব, পাঁরচয়াটই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ 
পাঁয়চয়। ৰ 


কাব শব্দাটর অর্থ, জ্ঞানী । কিন্তু আমার 
কাছে এই শব্দটর অর্থ আরও ভুবন-বিদ্তারা, 
আরও মহাজাগতিক । 

বিশ্বের সমস্ত শিঙ্পসৃষ্টর ভাবনার মূল হল 
কবিতা । যেকোনও সার্থক চিত্রকলা, ভাঙ্কর্য 
সঙ্গীত কিংবা নৃত্য কি আমাদের কাবতার উপলাদ্ধই 
দেয় না? সাহতোর সমস্ত শাখাতেই, তা সে 
নাটকই হোক, বা ছোট গঞ্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধই 
হোক--তার যখনই সার্থকতা তখনই তা মূলতঃ 
কবিতা । 

এই সূত্রে একট; ব্যান্তগত কথাও বাঁল। আমার 
শৈশবে হাতের কাছে পেয়েছিলাম আমার 'পিতা- 
মাতার বিবাহে পাওয়া উপহার গাতাঞ্জাল 
আর গাঢ় সবুজ রেকিনে সোনালী হরফে লেখা 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের খণ্ডগীল। কথামৃত আমার 
কাছে কোন ধমণ্রশ্থ ছিল না। কথামৃত 
আমাকে তার আপন সাহত্যগুণেই জয় করোছল। 
পরবতাঁ জীবনে আমার বিবাহের সময় আমার 
মাতুল কুমার অলক মিত্র আমাকে আমার প্রিয় এই 
সেটটি উপহার দিয়োছলেন। আমার স্বামী 
আমাকে উপহার 'দিয়োছলেন আচন্ত্যকুমার সেন- 
গুপ্তের পরমপনরষণ ও কাব রামকৃষ্ক ।” কথামৃতের 
মাধ্যমে কেবল রামকুষ্ণই নয়, তাঁর আশেপাশের মানুষ- 
গীলকেও আম ধারে ধারে জানতে আরম্ভ কাঁর। 
এই জানায় আমাকে দ্প্রাপ্য গ্রন্থ য্াগয়ে সাহায্য 
করেন আমার পিতৃপ্রাতিম রামকুফ-সারদা-গতপ্রাণ 
মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত মহাশয় । মহেন্দ্রনাথ গণ্পত 
কথামৃত রচনা করোঁছলেন নাটকের আঁঙ্গকে ।॥ যাকে 
এমন পধন্ত বলা যায় যে দালল-নাটক ৷ মহেন্দুনাথ 
গুপ্ত, কেবল শ্থান-কাল-পান্রের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত 
হননি, তান ঘরের বর্ণনা, কুশীলবদের পোশাক, 
হাবভাব, অবস্থান ইত্যাঁদর এমন 'নখুত বণনা 
দিয়েছেন, যাতে করে কথামৃতের প্রাতাঁট পৃন্ঠা এক- 
একট দৃশ্য হয়ে ওঠে। শ্ত্রীম-দর্শনে জামরা দেখি 


৭৬৬ 


মহেম্দ্ুনাথ গুপ্তের আশ্তরিক ইচ্ছা 'ছিল কথামৃত 
আভনখত হোক । তিনি বার বার বলেছেন, যাঁদ 
কেউ কথামৃতের যথার্থ ধ্যান করে, অথাঁং তার মনের 
মণ্টে কথামৃতের আভনয় করে তাহলে সে, মহেম্দ্ুনাথ 
গৃণ্তের মতোই পুনরভিনয়ের আনন্দ পাবে। 

কথামৃতের মণ্ডে কত বিচিত্র চারঘ্লের আগমন । 
রামকফের বোশর ভাগ আপনজনই সহায়-সম্বলহাঁন 
ণনৃ-এজারদের দল | সেইসব নবীন যবারাই যে 
একদিন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, জ্বামী 
হ্ধানন্দ, স্বামী নিরঞনানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী 
রামকৃফ্ণানন্দ, স্বামী? গ্রেমানন্দ, স্বামী অগ্ভু্তানন্দ, 
স্বামী অভেদানন্দ, স্বাগণ সারদানব্দ, স্বামী অখণ্ডা- 
নন্দ প্রমুখ হয়ে উঠবেন তা সোঁদন কি কেউ স্বশ্নেও 
অনুমান করেছিল? বরং রামকৃকে সমালোচনা 
করোছল বাউন্ডুলে ছোক:রাদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য | 
এ'দেরই' সঙ্গে গশ্চাংপটে ছিলেন সারদা । সারদাকে 
কেবল কথামৃতে নয়, লালাপ্রসঙ্গেও পেয়েছি। 
1কম্তু আমার কাঁব সারদাকে তখনও আঁবচ্কার করতে 
পাঁরান। কারণ আমার প্রয়োজন 'ছল সারদার 
মুখের কথার । তী'র প্রত্যক্ষ ভাষার। 

মনে পড়ে, একাঁদন, শেষ বিকালের আলোয়, 
একা শ্রী্ীমায়ের কথা গড়তে গড়তে, হঠাং আমার 
সামনে দপ- করে উঠল সারদার কাঁব-পাঁরচয় । সেই 
থেকেই তান আমার কাছে--কবি সারদা” । আজ 
জীবনের প্রবীণ প্রান্তে এসে জেনোছ--সারদা যে 
কাঁব, একথা সকলেই জানেন। এ আমার ষোড়শ 
বষের কোন স্পার্ধতি আঁবছ্কারের নৃতনতা নয়। 
তবে এপ্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণে রেখেছি তা হল, 
আমরা জানি রাখকৃষ্-সারদার এক বিশাল সাম্রাজ্য 
আছে। সেখানে তাঁদের পজা ভান্ত-প্রেম রসে। 
সেখানে অনেক শ্্রীন্রী' লাগানো অনেকভাবে শ্রদ্ধা 
জানানোর রীতি । কখনো শ্রীপ্রীমা, কখনো শ্তরীশ্রী- 
সারদেখ্বরী, কখনো শ্রীন্রীঠাকুর। কিন্তু সেই ভান্ত- 
সাম্রাজ্যের বাইরে থেকেও যাঁরা রামকুকে এই বিশ্বের 
অনন্য ব্যন্তত্ব বলে স্বীকার করেছেন, সেই মানুষ- 
গালর কথা আমরা যেন স্মরণে রাখি । যেমন 
ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, রবান্দুনাথ, মোক্ষমলার, 
রোম! রোঁলা, অলডাস হাঝাল, মহাত্মা গান্ধী, 
শ্লীঅরাবন্দ, ক্রীস্টোফার ঈশারউড( প্রভাত । 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্য--৯১শ পংখ্যা 


বিশ্বের অনন্যপরুষ রামকফই প্রথম চিনোছিলেন 
কবি সারদাকে । বলোছলেন,--ও সরস্বতা। 
জ্ঞানদায়নী'। রামকৃফের শব্দ নিবচিন ও বশেষণ 
ধনবচিন ছিল অমোঘ । তান সারদাকে অন্য নানা 
এ'বারক 'বিশেষণে িভ্াাষত করতে পারতেন। 
কিন্তু সহসা সব ছেড়ে, হঠাং সরগ্বতীর কথা তাঁর 
*মরণে এল কেন? “সরস্বতী”, 'জ্ঞানদায়িনী? ? 

আমাদের দেবভাষায় এবং মাতৃভাষায়ও “কাব” 
শব্দাটর অথ জ্ঞানী । ক্রান্তদর্শ। তাহলে 'জ্ঞান- 
দায়নী” এই বিশেষণে বিভাষত করে, তিনি, 
সারদাকে কাঁবই বললেন না কি? 

রামকৃফের জাবতাবদ্থায় তাঁর তরুণ অনুগামীরা 
একবার 'ভিক্ষায় বৌরয়োছলেন তাঁরই অনজ্ঞায়। 
এ'দের মধ্যে ছিলেন নরেন, (বিবেকানন্দ) নরঞ্জন 
( নিরঞ্জনানন্দ ) এবং কালী ( অভেদানম্দ )।॥ এই 
তিন তরুণ প্রথমেই যান সারদার কাছে । ভিক্ষা- 
প্রাথ হয়ে । এবং বলেন £ “ন্ঞানাবজ্ঞান 'সাদ্ধর 
জন্য আমাদের ভিক্ষা দিন।” পরে, এই কালা যখন 
স্বামী অভেদানন্দ হন তখন সং্কৃতে 'তাঁন সারদার 
নামে একাঁট অসাধারণ স্তবগাথা রচনা করেন । এই 
স্তব স্বামি অভেদানন্দ সারদাকেও শানিয়োছলেন। 
সারদা শুনে বলোছলেন £ “বাবা, তোমার মনখে 
সরম্বতণ বসুক ।* এই স্তবের একাট ছন্ন হল £ “তাং 
সারদাং ভান্তাবজ্ঞানদান্রং।” স্বামী অভেদানন্দ সারদা 
সম্বন্ধে অন্যপ্রসঙ্গে বলোছিলেনঃ "তান জ্ঞানরপণা 
সরস্বতী 1” স্বামী শিবানম্দ বলেছিলেন £ “তিনি 
সাক্ষাং সরগ্বত?” । শ্রীরামকৃফের আর এক সন্তান 
ঈ্বামণ বিজ্ঞানানম্দ (যান হীঞ্নীয়র ছিলেন ) 
বলোছলেন £ “মা উপরে রয়েছেন (দোতলায়)। আম 
ধনচে বসে। তখনো মাকে দোখাঁন । দেখতে, গয়োছ। 
_আমার হংপন্ম ফুটে উঠল ।” এই ছন্াটই এক 
অনন্য কাবতা। বিজ্ঞানানন্দ এই ছত্রাটকে আরও 
*পম্ট করে তোলার জন্য বলোছলেন £ তান 'চিপ্তা- 
স্বরপিণগ। স্বামী বিবেকানন্দ দেশে এবং ?বদেশে 
বার বার সারদা সম্বশ্ধে বলেছেন। তাঁর চিঠিপত্র, 
বন্তুতা, আলাপচারিতায় তান বার বার নানা ভাবে 
সারদার উল্লেখ করেছেন। বিবেকানন্দ চিরকালই 
ছিলেন গোঁড়ামীর বিরোধী । কিন্তু তিনিও স্বীকার 
করোছলেন, মায়ের সম্বন্ধে তাঁর 'গোঁড়ামী” আছে। 


অগ্রহামনণ, ১6৯৬ | 


সেখানে কোন যুন্ত চলে না, তক" চলে না। যখন 
প্রথম প্রথম রামকুফ তিরে।ধানের পর তাঁরা সম্ঘবদ্ধ 
হচ্ছেন তখন পাঁরাচ্ছীতি কিরকম ছিল বলতে গয়ে 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ “সোঁদন আমায় 
সহানভাাীত দেখাবার কেউ ছিল না। শুধু একজন 
ছাড়া। কেবল সেই একজনের সহানৃভতই 
আশাবদি ও আশা বহন করে আনল । তিনি একজন 


নারী। আমার গুরুদেবের সহধার্মণী |” আবার. 


বলেছিলেন £ “তান সর্বদা আতলো কিক স্তরে 
থাকেন। এবং সকলের মনের কথা জানেন। তানি 
অন্তর্যামনী |” একটি চিঠিতে তান 'লখোছলেন £ 

“আমাদের দেশ সকলের অধম কেন ? শ্রীস্তহীন 
কেন? শান্তর অবমাননা সেখানে বলে ।”' তানি 
ভারতে পুনরায় মহাশাস্ত জাগাতে এসেছেন। 
তাঁকে অবলম্বন করে গাগা মৈন্রেয়ী পুনর্বার ভারতে 
জন্মাবে |” স্বামী 'শবানম্দ এই একই কথার প্রাত- 
ধান করে বলোছলেন £ এযুগের সমগ্র নারী জাতির 
আদর্শ হলেন তিনি । "*দেখনা মার আগমনের পর 
থেকেই সব দেশের নারীজাতির মধ্যে কি আভনব 
জাগরণ শুরু হয়েছে । তারা এখন নিজেদের জীবন 
পারপূর্ণ এবং সবণঙগগপুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য 
বদ্ধপরিকর । এখনও হয়েছে কিঃ এই তো সবে 
আরম্ভ ।॥ বোদক ও পৌরাণক যুগে যেমন গাগা 
মৈ্রেয়? সীতা সাবিন্রী প্রভৃতি অদ্ভুত নারী-চারন্লের 
[বিকাশ হয়োছল এ ঘুগে মেয়েদের মধ্যে তার চাইতে 
বড় ঝড় আধারের বিকাশ হবে। মেয়েদের মধ্যে 
আধ্যাত্বকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, িজ্পকলা, সাহত্য 
প্রভাত সব বিষয়েই আতি আশ্চর্য শিঞ্পকলা, 
সাহত্য প্রভাত সব বিষয়েই আত আশ্চর্যজনক 
জাগরণ আসছে এবং আরও আসবে ।৮ 

সারদার সন্তানেরা তাঁকে দেখেন শতরপে। 
বস্তুতঃ সহস্্রাঁপণী তান । কিন্তু আমাদের চোখে 
এই অগাঁণতরাপণী একটি মান্র রূপেই সংবৃতা। 
যেমন একাট ক্ষুদ্রব্জে সংহত থাকে বহসহস্্র- 
মহীর্‌হের প্রজনন শত্তিধারী একটি মহীরূহ। কবি 
সারদাকে অন্তরের অস্তঙ্তল থেকে ষেমন তার 
কাঁবরূপকে বের করা যায়, তেমন এও বলা যায় 
যে, তিনি কাঁবতার এক পরম উৎসম্বরূপা। তাঁকে 
বিশেৰ ও গভশর ভাবে যাঁরা জেনোছলেন তাঁদের 


কাঁধ সারদা 


5৬৭ 


মধ্যে ভাঁগনধ গনবোঁদতা অন্যতম । উনাঁবংশ থেকে 
বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার সাংস্কৃতিক ও 
রাজনৈতিক জীবনে যে শব্দহীন বিপ্লব ঘটে 
গিয়েছিল তার অন্যতম সত্রধার ছিলেন এই ভাগনী 
নিবোদতা। রামকৃষ্ণ-সারদাশববেকানন্দের নিবোঁদতা 
ছিলেন মুন্তপ্রাণা। এই নারী বাংলার নারী-শক্ষা 
আন্দোলন, সামাজিক মহস্তির সঙ্গে যেমন জড়িত 
ছিলেন, তেমান তাঁর আহীরশ রন্তে ছিল বাংলার 
মনান্তকামী বিপ্লবীদের জন্য অসামান্য সহানুভাীত । 
শ্রীঅরান্দ তাঁর বন্দেমাতরম্‌ পান্রকার সম্পাদনার 
ভার 'দয়ে গয়োছলেন ভাঁগনন নবোঁদতাকে । 
আচাষয' জগদীশচন্দ্র তাঁরই কাছ থেকে গেয়োছলেন 
বিজ্ঞান চচণর কেন্দ্র স্থাপনার প্রেরণা । পশ্চিম 
অগ্কনরীতি থেকে চোখ 'ফারয়ে 1নবোদতাই 
অবনীন্দ্রনাথকে উৎসাঁহত করেছিজেন ভারতনয় 
রীতির চিন্নকলার দিকে, এই অসামান্যা নারীর 
উৎসাহেই তরুণ নন্দলাল বস; প্রমূখ শিরা থান 
সেকালে স্ব্প পারচিত অজন্তাগুহার ফ্রেস্কো 
দর্শন করতে ॥ ভারতের অজ্ঞানতার অন্ধকারে প্বামী 
1ববেকানম্দের এই মানসকন্যা ছিলেন জ্ঞানাঞ্জন- 
শলাকাস্বরপ । তান সারদাকে দেখেছেন সরদার 
অন্তঃপুরের ঘাঁনম্ঠতায় । কাছে থেকে, গাশে থেকে, 
দিনের পর দিন ছায়ার মতো অনুলরণ করে। 
নিবোদতা সারদার মধ্যে দেখোঁছিলেশ সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নারীকে । তাই সারদার সঙ্গে তাঁর গুথম 
সাক্ষাংকার সম্বন্ধে তিন ডায়েরীতে 'িলখোঁছলেন, 
92 01 ৫9১৩--জাীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। 
এই প্রবল ব্যন্তিত্বসম্পন্ন, নারী সারদার কাছে যখন 
আসতেন তখন তিনি হয়ে যেতেন মাতৃদর্শনে আনান্দত 
অকারণ খুশিতে ভরপুর ছোট একট বাঁলকা। 
সারদা তাঁকে ডাকতেন খাাঁক' বলে। তাঁকে তিন 
[বদৌশনী বলে কোনাঁদন দূরে রাখেনান। আমজাদ 
আর শরতের মায়ের মতো তান এই 1বদেশিনীরও 
মা ?ছিলেন। সারদা কখনোই জাতিভেদ মানেনান । 
একপাতে সব জাতির সন্তানকে একসঙ্গে 
মুঁড় 'জালাপ খাইয়ে তিন আনন্দ পেতেন। 
এই একাঁবংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও আজও 
আমার্দের দেশের বহু? নামকরা জ্ঞানী-গুণীজনেরা 
যখন জাতিভেদ নিয়ে বড়াই করেন এবং ছোঁয়া 


8৬৮ 


ছুশয় মেনে চলেন, তখন উনাবংশ শতাব্দীর শেষ 
প্রান্তে দাঁড়য়ে 'আশাক্ষত" ব্রাহ্মণ বিধবা সারদা 
নিঃসথ্কোচে বিদেশনীদের সঙ্গে আহারাদ করে- 
ছিলেন। তিনি যাঁদ যথার্থ ক্রান্তদর্শনী না হন 
তাহলে কে হবেন ? তার এই উদারতা দেখে স্বাম 
বিবেকানন্দ পযন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়োছিলেন। 

সারার সবচেয়ে ঝড় সংযমী গুণ ছিল তাঁর 
আত্মসন্বরণ বা আত্বিলোপের ক্ষমতা । সারদা 
কখনও রামকৃফের বিশেষ একজন, আলাদা একজন, 
সবচেয়ে আপন হয়ে উঠতে বা নিজেকে জাহির করতে 
চানান। তাঁর কথায় ও কাজে এমন ভাব কখনও 
প্রকাশ হয়ান যাতে করে মনে হতে পারে যে তান 
রামকৃফের অন্য সব অন:রাগীদের চেয়ে আলাদা । 
অথচ রামকৃফ 'কন্তু বার 'বার তাঁকে বিশেষ 
আসনে বাঁসয়েছেন এবং শবেচ্ি সম্মান 
দিয়েছেন। 

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সারদার ভাব ছিল আত বিনীত । 
অথচ বিশ্বে যা কখনও ঘটোনি সেই অসামান্য ঘটনা 
রামকৃফ। ঘটিয়েছিলেন তার সারদাপজায় । রামকৃফ 
সারদাকে 'বাধমতে পুজা করোছিলেন। তাঁর 
উপাসনা-মন্তের একটি অংশ হল, 


“হে সব্বশীল্তর আধশ্বরী মাতঃ 
নিপুরা সংশ্দরী 

সাঁদ্ধদ্বার উন্মৃস্ত কর, 

ইহার শরীর মনে আবিভ্তা হইয়া 
সর্বকল্যাণ সাধন কর ।৮ 


পূজা শেষ হবার পর,রামকৃষ্ণ তাঁর নিজের সমস্ত 
সাধনার ফল এবং জপমালা সারদার পায়ে চিরকালের 
মতো সমর্পণ করোছিলেন। নিবেদিতা বুঝেছিলেন, 
“সারদাদেবী ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরাম- 
কুঁফের চরম বাণী ।” 

সারদার ক্রান্তদশী দৃম্টিভাঙ্গই তাঁকে তাঁর 
নিত্যাপম্থ আধুনিকতার প্রসাদগৃণ দান করেছে। 
কোন বিষয়েই সারদার গোঁড়া ছিল না) এমন কি, 
তান এতদূর পর্যন্ত বলেছিলেন যে-_গুরুর 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্য--১১শ পংখ্যা 


প্রাতাট নিদেশিই ষে অন্ধের মতো পালন করতে 
হবে, এমন কোন কথা নেই । 

কাব অবহেলিতের কথা বলেন, কাঁব পাঁততের 
কথা বলেন। কির যুদ্ধ উচ্চ-নীচের ভেদাভেদের 
সঙ্গে ক্ষুদ্র সং্কীর্ণতার সঙ্গে। সারদাকে দোঁখ 
যখন তখন যে-কোন অবস্থায় ষেকোন মানুষকেই 
[তান কৃপা করেছেন। সে স্টেশনের দেহাতাী কুলিই 
হোক, কিংবা পাশা হোক, মুসলমান হোক, প্রীন্টান 
হোক, বা যেই হোক। এই বিশাল মহাজাগতিক 
হাদয় কেবল কবিরই হতে পারে। 

আঙ্কের দিনে আগরা নারীমনন্তর কথা বাল। 
নারীমযীন্তর প্রধান অন্তরায় কিন্তু সাধারণ মানুষের 
বর দৃর্িষ্ীঙ্গ । সারদা বলেছিলেন, সাধারণ লোক 
স্লীলোককে ঠিক ভাবে দেখতে পারে না। পুরুষের 
এই অন্বাভাবক দৃম্টিভাঙ্গর কথা বার বার নানা 
ভাবে উল্লেখ করেছেন ভাঁজরনয়া উলফ, সীম" দ্য 
বেভোয়া এবং অন্যান্য নামী নারী-মীন্তকামী 
লোঁখকারাও। 

আঙ্জও নারীর অন্তরে একটি ভাবনা ল.কানো 
আছে, তা হল যেন তেন প্রকারে একাঁট 'ববাহ। 
সারদা বার বার বলেছেন £ বিয়ে, বিয়ে কর কেন ? 
1নবোদতার স্কুলে ভার্ত করে দাওনা । লেখাপড়া 
শিখুক। রামকৃষ্ণ ও সারদার সন্তান স্বামী শিবানন্দের 
একটি উীন্ত একেবারে আজকের দিনের, এই মুহতের 
উীস্ত। তানি বলছেনঃ “মেয়েরা এখন নিজেদের 
জীবন পাঁরপূর্ণ এবং সব্ঙ্গসূন্দর করে গড়ে তোলার 
জন্য বদ্ধপরিকর ।» এই উীন্ত স্বামণ শিবানন্দ কিল্তু 
সারদার প্রসঙ্গেই সংযুন্ত করে দিয়েছিলেন । পর্ণ 
ভাবে বাঁচার যে আনন্দ সারদার তা ?ছল। তাঁর 
নিজস্ব কোন দুঃখ ছিল না। তাঁর যতগুলি আলোক- 
চিন্ত্র আছে, তাতে দেখা যায়, তাঁর দান্ট সুদে 
প্রসারত। [তন কুটনো কুটছেন, মাটির উঠোনে 
ন্যাতা দিচ্ছেন, রান্না করছেন, বাঁড় বাঁড় ঘুরে 
কলকাতা থেকে আসা ছেলেদের জন্য দুধ ভিক্ষা 
করছেন। অথচ চোখ দুখানি স্বগ্নমাথা । দুর- 
সণ্চারী। করুণার্গলিত। [ ক্রমশঃ ] 


কবিতা 


কোন পথে তার হাত্রা. 
দেবী রায় 


বল, শুহ্ক-বন্তৃতায়--উপদেশে কি কাজ ? 
সবাগ্রে দেওয়া চাই নিরম্নের মুখে অন্ন, 
আর্তের পাশে 

গিয়ে সেবকের ভূমিকায় যথার্থ দাঁড়ানো 
নচেখ, সব কিছুই হয়ে উঠবে আড়দ্বর, 

কি প্রয়োজন এসব মূঢ-সাজ ! 
নচেও স্দৃপদেশ হয়ে উঠবে খামোকা এক প্রহসন 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নার্বশেষে সব মানুষই ভাল, 
যাঁদ পার তাকে নাও-_-কাছে টেনে নাও" 

“ও ছন্নছাড়া মন, 
আঁধার মানেই পেচক নয় কিংবা শৃগালও । 
বোঝাও, ব্যাকুল হয়ে ষে ডাকে 
তার জাটলতা, ভয়, ভুলচুক এখন সরে যাবে 
তার আঁধার নিশা--নিশা পোহাবে। 
ভুলের ীবন্ীন থেকে জট খোলো, মানবহৃদয় 
সূর্যকে লক্ষ্য করে দ্যাখ__ 
কোন: পথে, তার সংস্পন্ট-যান্রা অগ্রসর হয় ! 


উদ্বোধন 
দিলীপ মিত্র 


আকাশ বাতাস কাঁঁপয়ে কণ্ঠঙ্বর-_ 
দুয়ার খুলে দাও, | 

অনেক দিনের পুরনো দরজা 
কাঁপছে থরথর করে। 

ফুলের মালা আমার গলায় দিও না 
তোমাদের কাছে আসতে আমার কষ্ট হয়, 
ঝাপসা করে দেয় চোখের দৃষ্টি, 
এখনও অনেক দূর যেতে হবে ! 
তোমাদের সঙ্গে 'নয়ে বাব। 
দেওয়াল ভেঙ্গে যাচ্ছে এই কণ্ঠম্বরে, 
আজ উদ্বোধন ! 


হে অনির্বাণ 


দেবাশিস নাথ 


হে আনবর্ণি! অধত শতাব্দীপারে 

তুম কাল-মহাকাল । 
যে আকাশ গোপন রাখে জ্যোতি্কবিলয়, 
যে কুহর মুখর করে প্লাবনগ্রলয়, 
যে তরল সম্পান্ত করে নিখিলপ্রণয়__ 
তার-ই বৈতাঁলক আম জাীবতহাদয় ! 
তুমি যে নাহত চেতনা, রূপ-অরপের । 
প্রসবে প্রয়াণে তুমি-বাঁজ ও বিশ্বে. 
তোমাতেই ফসল-ফাঁসল। 
জীবন-স্ফাটকজলে শৈবাল ডেকে আনে 
জীবনেরই অফুরান অজ্ঞান | 
যে মরু উদ্বেল হয় উপলতুফানে, 
যে নদী সঙ্গম পায় সমুদ্রের গানে, 
যে প্রমা গহীনে ঘুমায় প্রতীকে-পুরাণে- 
তার-ই বৈতালিক আম জণাবতহ্দয় ! 
হে আনবাণ ! অধৃত শতাব্দীপারে 

তুমি কাল-মহাকাল ! 


আর এক ভুবন 


শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় 


ধ্যানের মধ্যে জেগে ওঠে আমার সুম্দর | 
জাগে পবিশ্রতা, জাগে মোহমৃস্ত্র প্রেম । 
ভেতর বাঁড়তে শান ঘণ্টাধ্ৰান, 
পদধনি, কার ? 

অন্ধকারে জলে ওঠে পাঁরশুদ্ধ আলো, 
সেই আলোর ম্পর্শ এখন পূর্ণতা আনে 
এখন আমার আকাশে ওড়ে 

সাদা-নীল পাঁখর পালক। 


আসে মৌন সুসময়, নামে প্রশাশ্তির ছায়া 
আম এরই মাঝে গড়ে তুলি আর এক ভুবন ॥ 


মিলন 
প্রবীর মিত্র 


পশ্চিম গগন কোণে 
অস্তরাঁব যবে 

রানির ইঙ্গত হানে 

ঢাল রন্তরাগে। 

পাঁথক চাঁলয়াছিল ধাঁরে 
দিবসের সব কাজ শেষে 
[নশীথের প্রশান্ত কিনারে 
আঁধারেরে ধারতে ভালবেসে 


মনেতে বেজেছে কত ব্যথা 
আনন্দে জেগ্রেছে প্রাণ 
গানেতে শুনেছে কত কথা 
বেদনায় »ম:াত কভু "লান 
ঝারয়াছে নব নব স:রে 
চেতনের নিবিড় গভনরে 
বারে বারে ডেকেছে কাবরে। 


অনন্তের উৎস থেকে এসেছে আহ্বান 
আনিত্য সৃষ্টিরে রি 

[নত্যের 'নত্য ম্তবগান। 

দিন শেষে রানি আসে 

আনশ্দেরে 'ঘার দুঃখ নাচে। 
আঁধারে ঝরিছে বার 

বেদনায় ফোটে আলো তারই। 


মরণেরে বরণের মালা 
বাতায়নে গাঁথে বসি বালা । 
নিত্যের বাসর ঘরে 

সতোর সযেদয় লাগি 
আজ আঁভসার রাতে 
তোমার 'ঈমলন আশে 

একা আমি জাগি। 


গ্রতীক্ষ। 


দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


সেই কবির জন্য এই কবিতা 

যান আমাদের ছড়ানো ছেটানো শব্দগুলোকে সাজয়ে 
গড়ে তুলবেন ছন্দোময় বাক্য, 

তা থেকে তৈরি হবে কাব্য 

পড়ে লোকের ভাল লাগবে । 


সেই সূরকারের জন্যই দিন গুনাঁছ 

যিনি নানান যন্ধের হরেক সা রে গা-র মাঝে 
আনবেন নিয়মের বাঁধন, 

সমম্ট হবে সাঁত্যকারের সর-- 

আমরা সুরের জগতে ভাসব। 


সেই নেতার আশায় বসে আছি 

যান 'বচিন্র মানুষকে বেধে 

এঁক্যের অখণ্ড স[ন্রে 

গড়বেন নতুন এক দেশ, নতুন এক সমাজ-_- 
আমরা বেচে আনন্দ পাব। 


ভুলে গেছি সেহ ন্লান 
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মানুষের মধ্যে আগুন থাকে । সময় হলে 
বোঁধর সীমান্ত ছ'ুয়ে বাওময় হয়। 


দরাগত আগুনের কণা 

উধেব্' তুলে লক্ষ লক্ষ ফণা 

ছুটে যায় দর বহদ্দুর, 

সকলেরই প্রাণে বাজে 

গিনে মিলে এক সুর ও ও ধ্বান। 


উৎস হতে ছুটে আসে প্রাণ-প্রন্রবণ-_ 
প্রেমন্প্রণীত ভালবাসা করুণার ধারা। 


করুণার সেই ধারা আজো বহমান, 

অ্নকণা প্রাণে প্রাণে নিত্য আনবা্ণ। 

ভুলে গোছ শুধু সেই স্নান, সে উদাত্ত গান। 
রণডগ্কা শঙ্খসম, সুন্দর প্রভাত, 

আগুনের উৎসমহখ, বিবেকের বাণা, 
আনন্দপণ মতি অমৃতের কণা। 





একুশ বৎসর বয়সে গোপাীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পিতীবয়োগ হয় । গোপাীখোহন বড় আঁচ্ছির হইয়া 


পাঁড়লেন। বিষয়কর্ম শািখতেছিলেন, সম্পূর্ণ 
শাখতে পারেন নাই। যত্ব পাঁরশ্রমে, তাহা যেন 
কাঁরলেন, 'কম্তু তাঁহার 'তিনাঁট নাবালক ভাই আছে, 
1বম।তাও জীবতা মান্ছেন। প্রথম 'চন্তা, 'বমাতা 
তাঁহার সাঁহত এক সংসারে থাকবেন কিনা 2--তাহার 
উপর নাবালক ভাই মানুষ করা। অর্থ আছে, 
কুপথগামী নাহয়! লেখাপড়া শেখে, অংশমত যে 
সম্পাত্তর আধকারণী হইবে, তাহা ভোগ কারতে পারে, 
কৃতী হয়, বন্দ্ো।পাধায় গোষ্ঠীর মান-মযারদা রক্ষা 
করে, এই সকল "চিন্তা দিবানাশ তাঁহার মনোমধ্যে 
উঠিতে থাকে । বাড়িতে দুহীট 'াবধবা ভগ্নীও 
আছে, এ দুইটি তাঁহার সহোদরা তাহাদের না মত্ত 
তাঁহার পিতা কোনও 'বশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান 
নাই ; সেও এক চিন্তা বটে! কন্তু তাঁহাদের ভার 
তান স্বয়ং লইলেই চল্য়া যাইবে, তাঁহার অংশ 
হইতে তাঁহাদের খরচপন্র নিবাহ হইলে আর কোন 
আপ্পাত্ত থাকবে না। ভগ্ন দুইটি “চতুথী” 
কারবে, সেই কথা উপলক্ষে তাহার 'বিমাতার সাহত 
পরামর্শ কারতে গেলেন এবং তাঁহার মনে যে সকল 
চিশ্তা তাহাও খুলিয়া বাললেন। বাঁললেন, "মা, 
আপনার উপর এখন দুনো ভার পাঁড়ল। আমাকে 
মানুষ কারয়াছেন, আর বড় দৌখতে শহানতে হইবে 
না; কিন্তু আপনার আর তিনটি সন্তানকে মানুষ 
কারবার ভার আপনারই উপর ! কেননা আমাদের 
পিতা নেই! বিমাতা উত্তর কারলেন, “কেন গোপণ- 
মোহন, তুম বড় ভাই রাঁহয়াছ, তোমাকে তিনি 
মানৃষ কারয়া 'িয়াছেন, আমার ভগ্ন কিঃ তুমিই 
দৌঁখবে শহ্বনবে 1” 'ক্তু একথা শানয়াও গোপী- 
মোহন 'নাশ্চম্ত হইলেন না, সরল ভাষায় সরলভাবে 
বলিতে ঘরটি করিলেন না ; বলিলেন, “মা, সংসারে 
চক্-লোকের অভাব নেই! অথ বড় বিবাদমলক, 


ইহাতে বিহ্রাট ঘাঁটবার সম্ভাবনা” 1--আরও বলিতে 
যান, কিন্তু সরল প্রকাতি বিমাতা এক কথায় তাঁহার 
মনোভাব বুঝিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া গোপণমোহনকে 
বাধা দিয়া বাঁলতে লাগিলেন, “গোপীমোহন, ভয় 
কারও না'যাঁন তোমাকে মানুষ কাঁরয়াছেন, তান 
আমাকেও তাঁহার সেবার আধকারণী কারয়াছিলেন। 
আমি তাঁহারই উপদেশে সংসার িনিয়াছ। যাঁদও 
না চিনিতাম, তাহার শেষ কথা আমার ইন্টম্ত 
হইয়া রাঁহয়াছে। তান আমাকে বালিয়া গিয়াছেন 
যে, তুমি আপনার ধম" কর্ম লইয়া থাঁকও, গোপখ- 
মোহনকে তোমার গভের জ্যেষ্ঠ সন্তান মনে করিও, 
সাংসারক কোন কার্ষে ব্যদ্ত থাঁকও না, তাহারই 
উপরে ভার দিও । সে যদি তোমার ছেলেদের বাণ্চিত 
করে, করুক--তুমি কিছ; দৌখও না! এই মনে 
বৃঝিও যে, আমি তোমাকে বাঁণত কারলাম। যাঁদ 
এইরূপ বাঁঝয়া চল,_আগ স্বামী--আমার কথায় 
তোমার এীহক পারমাথক মঙ্গল হইবে। অশোচ 
অবদ্থায় দেবকার্যের আঁধকার নাই। আম আমার 
গ্বামীর আভমত কা কাঁরব। আশীবরদি কাঁর, 
যেন তামও তোমার কার্য 'নার্বঘেম সমাধা 
করিতে পার।৮ গোপীমোহনের "দ্বিগুণ চিন্তা 
বাঁড়ল। মাতা বাঁঝতে পারলেন যে, তাহার 
সপত্বী-সম্তান যথার্থই ভার গ্রহণ কারবে, কোন 
কথা কাঁহলেন না। 

গোপীমোহন সংসারধর্ম করেন। ভাইগীলও 
বশ, কথামত চলে, স্কুলে যায়। বাড়িতে যখন 
মাস্টার পড়াইতে আসে, 'গোপীমোহন সেইখানেই 
বসেন। স্কুলের মাম্টারদের সহতও আলাপ করিয়া- 
ছেন, তাঁহাঁদগকে কখন কখন 'নমশ্মণাদি করিয়া 
বাটঈতে আহারাদ করান, এবং ভাইগ্ীলর কথা 
বারংবার বলেন । মধ্যম ও তৃতীয় জ্রাতা-_1কশোরা- 
মোহন, রাধামোহন--একরকম লেখাপড়া 'শাখিতে 
লাগিল? বত চেম্টা সেরূপ নয়,_-যাহাই হউক এক 


৭৭২ 


রকম 'শাথতে লাগিল। কিন্তু ছোট--প্যারীমোহন 
-কছুই শিখতে পারে না। মাস্টারেরা বালিতে 
লাগল, “ওটা পাগল, ওটার কিছুই হবে না!” 
ইহাতে গোপীমোহন সর্বদাই চিন্তিত থাকেন, ধমক 


দেন, কাছে বসাইয়া শেখান ; কিন্তু কিছুতেই কিছ, 


হয় না। সকল চেষ্টাই বিফল হইল; বাদ্ধাবকাশের 
লক্ষণ আর কিছুই দেখা গেল না, বরং গাঢ় জড়তা 
বয়সের সহত বাড়তে লাগল । ল'লিতাদেবী-_ 
গোপখমোহনের স্ত্রী; তিনিও বিশেষ যত্বু কারয়া, 
কত বুঝাইয়া, নিজে ?শখাইবার চেষ্টা কাঁরয়া দশম- 
বায় প্যারীমোহনকে প্রথম ভাগ 'শিখাইতে 
পারলেন না। প্যারীমোহনের সম্বন্ধে একাঁদন 
লালতাদেবী গোপনমোহনকে বঝাঁললেন, “ওর ত 
1কছুই হইল না, বিধাতার 'বড়ম্বনা,কি কারবে বল ? 
আর পড়নে কোন ফল নেই ; কিম্তু স্বেচ্ছাচারী 
হইতে দেওয়া উঁচত নয় ;_-ছোট: ঠাকরুণ দেবসেবা 
করেন $ প্যারীমোহন যত পারে, তাঁহার সেই কার্ষে 
সহকারী হউক ;_-ফুল তুলুক, বিজ্বপন্র আন.ক, 
চম্দন ঘষুক। 'গোপীমোহন সম্মত হইলেন। 
লালতাদেবী শাশুড়ীর নকট এ কথা প্রস্তাব 
করিলেন ; শাশুড়ী বাললেন, “মা, আর কেন 
আমাকে তোমাদের কাজে জড়াও 2” 1কন্তু লাঁলতা- 
দেবী নিরস্ত হইলেন না। তান তাঁহার পুন্রবং 
দেবরকে সঙ্গে রাখিয়া যে সকল সাংসারিক কার্য তানি 
করেন, তাহারাই দ: একটা কার্ঘ কারতে বলেন। 
প্যারীমোহনের পক্ষে ইহা একটা আশ্চর্য মন্ত্র হইল । 
যে গ্যারীমোহন পাঁচ বংসরে বর্ণের ছাব হাদয়ঙ্গম 
কারতে পারে নাই, দুই তিন দিনে লালতাদেবী যে 
সকল সাংসারিক কার্য করেন, তাহা বুঝিতে পারল 
এবং ললিতাদেবীর চক্ষের উপর সেই বৃহৎ সংসারের 
কাধ সচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল । লালতা- 
দেবী তাহার স্বামীকে বাঁলয়া, সরকারের সাঁহত 
তাহাকে বাজারে পাঠাইতে লাগলেন। দু-এক 
দিনেই বাজার সরকার বাঁঝতে পারিল যে, 
অবাগণীর ব্যাটা প্যারীমোহন বাজ্জার করা বেশ বোঝে, 
--এ গ্াড়লকে ঠকাইয়া দু"পয়সা রোজগার কারবার 
জো নেই। সরকার যখন বাজার করে, তখন প্যারী- 
মোহন কোনও কথা বলে না। যেন অন্যমনে আছে, 
কিদ্তু দস্তুরী ব্যাটার সমস্ত কথা” বড় ভাজকে 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা *. 


আঁসয়া খবর দেয়। ভাজের কাছেই আবদার! আর 
কারও কাছে ঝড় কথাবাতণ কহে না।--ভাজকে 
বাঁলল, যে আম বাজার কারতে পার । লালতা- 
দেবীও দহ-দশ. টাকার বাজারে তাহাকে গাঁড় করিয়া 
একা পাঠাইতে লাগিলেন ) দোখলেন, সে যেরূপ 
সামগ্রী আনে, আর কেহই সেরূপ পারে না। ক্রমে 
বিষয়-আশয়ের তত্বাবধান ব্যতত, অপর সাংসারক 
যাবতীয় কার্ধ সমস্তই প্যারীমোহন কাঁরতে লাগিল । 
শান্ত, নীরবে কার্য করে। ভাজের সাহতই তাহার 
কথা। একদিন চুপ চাঁপ-বাঁলিল, “বউ "দাদ, ঝড় 
দাদাকে বাঁলও, মেজদাদা ও সেজদাদাকে আরও 
ভাল কাপড় 'দিতে।» লালতাদেবী জিজ্ঞাসা 
কারলেন, “কেন 2 আর কিছ; উত্তর করিল না-- 
বোকা হইয়া রাঁহল। কিন্তু লালতাদেবী কথাটি 
বোকার কথার ন্যায় বুঝলেন না ; গোপাঁমোহনকে 
প্যারীমোহনের কথা বাঁললেন। 

গোপী-কেন? আম তো আমাদের অবচ্থা- 
নুযায়ী বস্ত্র দি। তবে খোসপোশাকী হয় এ 
আমার ইচ্ছা নয়। 

লাঁলতা ।--যাঁদ উহাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে, 
ছেলে মানুষ পাঁচ জনকে পাজ গোজ করতে দেখে-- 

গোপা ।--কাকে দেখে ? কার সাঁহত 'ীশতে দি ? 
নিমন্ণ আমশ্তণ আমি স্বয়ং রাখি, পাছে পাঁচটা 
বয়াটে বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে উহাদের দেখা হয় । 
স্কুলের ভাল ভাল ছেলে আনাইয়া, প্রতি রাঁববারে 
উহাদের সাঁহত আমোদ কারবার 'নামত্ত ভোজ 'দ। 
তুমিও বোকার কথায় এত জেদ করিতেছ কেন ? 

ললিতা ।--নিতান্ত বোকা কিরূপে বাঁঝব ? 
যেরূপ সংসারের কার্ধ করিতেছে, এরূপ যে কেহ 
পারে, তাহা আমার ধারণা নাই। 

গোপীমোহন ঈষং রাঁগিয়া বাঁললেন, “তোমাদের 
আদরেই তো গেল।” এ কথা আর বাড়ল না। 
অন্য আর একাঁদন গোপীমোহনকে লালতাদেবী 
বাঁললেন, “তোমার কাজ কেন ওকে একট একট; 
শেখাও না?” গোপীমোহন ক্রোধের সাঁহত উচ্চহাস্য 
কাঁরলেন, বাললেন--“তোমার দেখছ, দেওরের উপর 
সমন্ত ভার 'দয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইল্লাছে। 
ক'এ আঁকাঁড় দিতে জানে না, তাকে আমি বিষয়-কম 
শেখাব? এ তোমার কুটনো কোটা বাটনা বাটা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ ] 


নয়!” লাঁলতাদেবীর উত্তর, গোপীমোহন আশ্চ্ষ 
হইয়া শানলেন যে, প্যারীমোহন এখন পন্ন লিখতে 
পারে। ললিতাদেবী বাপের বাঁড়তে ষে সব পন্ত 
পাঠান, তাহা আর সরকারকে ডাকাইয়া লিখাইতে 
হয় না। লাঁলতাদেবী যাঁদচ পাঁড়তে জানতেন, 
কিন্তু সাদায় কাল দিতে হইবে বালয়া লিখতে 
শেখেন নাই । গোপীমোহন আরও শুনিলেন যে, 
প্যারীমোহন রামায়ণ, মহাভারত পাঁড়য়া লালতা- 
দেবীকে শুনায় । হিসাব পন্ন মুখে মুখে কারতে 
পারে। লাঁলতাদেবীর নিকট টাকা লইয়া দু পাঁচ- 
খানা ইংরাজী বই 'কীনয়াছে। কাহার নিকট শিক্ষা 
পাইয়াছে, জানেন না, 'কিশ্তু পাঁড়তে পারে নিশ্চয় । 
শেষ যে বইখানি কিনিয়াছে, তাহাতে চিঠি লেখা শেখা 
যায়। মাঝে মাঝে যেন দং, একখানা চিঠি ছিশড়য়া 
ফেলে । এসকল কথায় গোপীমোহনের আনন্দের 
সীমা রাহল না। আদর কারয়া প্যারীমোহনকে 
ডাকাইলেন; কিন্তু প্যারীমোহন দাদার নিকট 
আসিয়া একেবারে জড়ভরত হইয়া গেল। গোপা- 
মোহন বার বার 'জিজ্ঞামা কারয়া, কথার উত্তর না 
পাইয়া লাঁলতাদেবীকে বাঁললেন, বাঃ বেশ 
কালদাস।৮ সেদিন গেল। লাঁলতাদেবী ছাড়েন 
না। গোপীমোহন একখানি খাতা দয়া বাঁললেন, 
“তোমার পশহসাবী মুহরীকে" দিয়া এগুলি ঠিক 
দেওয়াও দিক 1” সেই খাতাখা'নতে ভুল ছিল, 
রেওয়া মিলে না, সে নামত্ত অধকাপমতো স্বয়ং 
ধহসাব দৌখবেন বাঁলয়া, তাঁহার শয়নকক্ষে খাতাখান 
আনিয়া রাঁখয়াছিলেন। তাহার পরাঁদনই লালিতা- 
দেবী বাললেন, “তোমার খাতায় ভুল আমার 
কাঁলদাস ধাঁরয়াছে। ২১/৮০ খরচ পাঁড়য়াছে। 
তাহার জমা নাই ।”» এই ভুল ধাঁরতে যথেষ্ট 
জমা খরচ বোধ থাকা আবশ্যক । প্যারীমোহন 
তাহা ধারয়াছে শানয়া, গোপাীমোহন বিশবাসই 
কারতে পারলেন না। লাঁলতাদেবী বাঁললেন, 
“ভাল, তোমার এরূপ কাঙ্জগ যত আছে, তাহা 
আমাকে দাও, কেমন না প্যারী পারে দেখ ।» 
পরাক্ষায় স্থির হইল যে, যে সকল খাতাপন্র 
গোপীমোহন লাঁলতাদেবীর নিকট 'হসাব নিকাশ 
কারতে 'দিয়াছিলেন, সত্যাই যাঁদ প্যারীমোহন তাহা 


* উদ্বোধন ১ম বর্ধ', ২০শ সংখ্যা, পৃঃ ৪২-৪৩৪ 


অতাঁতের পচ্ঠা থেকে 


৫৫৩ 


রেওয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে মহ:রীয়ানায় 
প্যারীমোহন আঁদ্বতীয়! কেননা, একটি জমা 
খরচ, গোপীমোহন কয়েক দিন চেষ্টা কারয়া নিজেই 
বুঝতে পারেন নাই । কাজকম" তো দেবেন, সংকষ্প 
করিলেন। কিন্তু প্যারীমোহন তো তাঁকে যম দেখে ! 
তাহার উপায়? সে উপায় লালতাদেবী কাঁরলেন! 
“যা তোমার আবশ্যক, পত্রে প্যারীমোহনকে হুকুম 
[দও।” গোপাঁমোহন হুকুম 'লাখলেন, “প্যারা, 
তোমার দেওয়ানজখীর নিকট গিয়া, জামদারীর 
কাজকর্ম 'শাখতে হইবে। কাল হইতেই কাজে 
যাইও।» দিন কতক বাদেই লালতাদেবী আবার 
গোপাীমোহনকে বাঁললেন, “দেখ, প্যারী বলে যে, 
সে জমিদারীর কাজ কর্ম কারতে পারে। সেকি 
বলে,আমি বাঁঝতে পার না।” এবার লাঁলতাদেবীও 
স্বয়ং 'বাস্মত ! কেননা, 'দবারান্র পারশ্রম কাঁরয়া, 
তাঁহার জ্বামণ ষে কার্য করেন, তাহা বালক সমগ্ত 
সাংসারিক কাধ" করিয়া, কিরূপে অজ্প দিনের মধ্যে 
শাখল ! কিন্তু গোপণমোহন আববাস করিতে 
পারেন না। তিনি দেখেন যে, দেওয়ানজী স্বয়ং 
প্যারীমোহনের নিকট অবনতাঁশর, তাহার তীক্ষ 
দৃষ্টকে ভয় করে। দেওয়ানজ্জী দহ; একটা প্যারী- 
মোহনের নামে নালিশ করিয়াছিল যে ছোটবাবু 
ছেলে মানুষ, এসব বোঝেন না, এমান সব আলগা 
কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার উত্তর কি দিব ? 
সেইসব নালিশ শুনিয়া গোপনমোহন বুঝতেন যে, 
প্যারীমোহন ছাঁকা-জালে দেওয়ানজনকে ধারয়াছে, 
যেরূপ তিনি স্বয়ং পারেন না। দিন কতক এইর্‌পে 
চলে। একাদন লাঁলতাদেবী গোপাঁমোহনকে 
বলিলেন,“প্যারীমোহন তালুক দেখিতে যাইতে চায় । 
তাহার মনের সন্দেহ-সকলই বেবন্দোবস্ত হইয়া 
আছে ।» গোপণমোহনের আনন্দ হইল; প্যারা 
কারক্ষম বৃঝিয়াছেন, কেননা, কিকাতার জায়গা 
জাম বাঁড় ঘর দোরের আঁতি সুন্দর বন্দোবস্ত 
করিয়াছে । কিন্তু ছেলে মানূষ একা যাবে। কাহার 
সাহত না বাঁঝয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ করিবে! দুই 
একথানা তালুকও সেরূপ সুশাসিত নয়। শেব 
প্যারীমোহনকে যে তাল্‌কে কোন ভয়ের কারণ নেই, 
সে তালুকে পাঠাইলেন। * [ ক্রমশঃ ] 


'আরমমস্য পশ্যন্তি ন তৎ গশ্যতি কশ্চন" 
স্বামী অলোকানম্দ 


বৈচিন্লো ভরা এই জগং। টবাঁচন্্যেই তার সৃষ্টি, 
বৌচন্তরোই চ্ছিত। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে 
ফুল, ফল, বীজ । আবার বাজ থেকে গাছ। 
ক্রমান্যয়ে এই বৈচিত্র্য চলছে । নদণ বয়, পাঁথ 
গান গর, গাছ ফুলে ফলে ভরে ওঠে, তৃণরাজি 
শ্যামালসা প্রকাশ করে, সর: তাপ দান করে, 
চন্দ গ্িনগ্ধ সুষমা বিতরণ করে। সুখ-দখ, 
গ্রীত্ম-বরাঁ, হর্ষশোক, ভাল-মন্দ এইসব বৈশিন্তয 
নিয়েই এই জগং। সাম্য সেখানে নাই। গ্বামণী 
[িবেকানম্দ বলেছেন, “জখবনের অথই হচ্ছে বিনষ্ট 
সাম্যভাব ।”১ 
সত্ব, রজঃ, তমঃ যখন সাম্যাবন্থায় থাকে তখন স্ম্টর 
তথা সহন্টি-বৈচিন্লের কোন প্র“নই ওঠে না। যখন 
তাদের মধ্যে সমতা 'বনষ্ট হয় তখনই সচনা হয় 
বোচল্যের। যাকে আমরা জগং-প্রপণ% বলাছ তা 
হল এ ভ্রিগণের অসাম্যে পারণাতি মানত । 

পর্ন জাগে, সমতায় অবাশ্থিত ব্রিগুণের অসাম্যে 
পারণতি ঘটায় কে? সমস্ত 'শাম্ননিৎ্কষণ 
একাঁট শব্দমান্্ এখানে প্রযোজ্য --অজ্ঞান। এই 
অজ্ঞনবশেই শহদ্ধ-স্বত্ব-এক-্বভাব ব্রদ্ষের বহ?ভাবে 
বিবর্তন। 'প্রজমের মধ্য দিয়ে বিচ্ছ্যারত আলেো।ক- 
রা*ম যেমন বহবর্ণে বিভন্ত হয়ে দর্শককে আমোঁদত 
করে, সেইরূপ একই ব্রদ্ধ মায়া বা অজ্ঞানরপ 
মাধ্যমের মধা 'দিয়ে প্রকাশিত হয়ে নানা বৈচিন্রয 
সম্পাদন করে। এই বোৌচন্রাই জগং-প্রপণ্ের 
বৈশিষ্ট্য । 

একদ্বভাবন্*্পন্ন বক্ষ বহু হলেন কেন? 
শুভ্রাশর উপানিষদ বলছেন, “একোহহং বহংসা।ম, 
প্রজায়েয়োতি ।৮২ এক আমি বহ? হব, আম উৎপন্ব 
হব। তান বহু হলেনও। আণ্তকাম যান তাঁর 
মধ্যে বহহ্‌ হওয়ার ইচ্ছা কেন জাগে? এ প্রশ্নের 


সমাধান কট দার্শানক বিচারে বহভাবে উপশ্ছাপিত 
ও খাঁন্ডত হয়েছে । 'কিশ্তু সমাধান কতটা হযেছে 
জান না।. স্বামীজী তাঁর গাই গীত শোনাতে 
তোমায়” কাবতায় আমাদের সামনে যে তত্ব দিয়েছেন 
তা প্রণধানযোগ্য । বলছেন £ “আমি আদি কবি, / 
মম শান্ত 'বকাশ রচনা / জড় জীব আদ যত/ 
আম কার খেলা শাস্তরূপা মম মায়া সনে /। একা 
আম হই বহু দোখতে আপন রূপ।” এইযে 
“আপন রুপ" দেখার ইচ্ছা একে কি আমরা "লালা, 
বলে আখ্যািত করতে পারি ? 

তান তো তাঁর লীলাপোম্টাইয়ের জন্য বহু 
হলেন, বৌচত্র্য ঘটালেন; 'কিম্তু এই ববাভন্নতার 
চক্কে সাধারণ জীবের তো প্রাণ যায়! অবশ্য সেই 
প্রাণ যাওয়ার বেধ জীবের হয় না। জঈবও চায় এ 
বৈচিত্যের রলাগ্বাদন করতে । কারণও তার একই-_ 
অজ্ঞান । মূলে যে রোগের, যে 'বিষাকুয়ার সূচনা 
হয়েছে তাই সবাঁকছনকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে 
কাঁটা ঘাস খেয়ে রম্ত দরদরিত হলেও আবার খেতে 
চায়। আগুনে পড়লেও 'রিপমুণ্ধ অন্ধ কীটাধম”-এর 
মতো ছুটে যায় বৈচিন্র্যের রসাস্বাদনের জন্য । 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব বৈচিন্র্যের পশ্চাতে একের 
সন্ধান করে না। রঙ, রূপের বৌচন্র্য এতই মণ্ধ 
করে রাখে যে তার ন্রন্টাকে দেখার ইচ্ছা হয় না। 
অজ্ঞান এমনই প্রবল! অজ্ঞান থেকেই জন্ম নেয় 
আশা-আকাঙ্ষার। আশা-আকাৎক্ষার তাড়নায় জীব 
্রষ্টাকে না খুজে, সৃষ্টির মধ্যেই সুখের পিছনে 
মরীচকার মতো ছোটে। কাব নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 
“আশা” কবিতায় বলছেন £ “ন।চায় পুতুল যথা দক্ষ 
বাজণকরে । / নাচাও তেমাতি তুমি অবা্চীন নরে॥” 
আর সেই নৃতোর তালে তালে জীব তার আপন 
সত্বাকে ভুলে গিয়ে তার এই' সৌন্দর্য, এই বৈচিন্র্যকেই 


৯ জ্বামী বিবেকানন্দের বাণণী ও রচনাবলী, ৪থ" খণ্ড (১৪৭ ৯), প:$ ৯৪ 


& তৈত্তিরীয় উপানষদ: হয় হল, ৬ত্ঠ অন্ধাক- 


ভাগ্রহায়ণ, ১৩৯৬ ] 


দেখে নিত্য সুখ, দুঃখ। হয, শোক অনুভব করে। 
ক্ষাণকের জন্যও এ প্রন জাগে. নাষে সৃষ্ট যাঁর 
এত সহন্দর, সেই শ্ষ্টা না জান কেমন! রূপের 
পেছনে যে অরুপ, সীমার মাঝে যে অসীম 'বিরাজিত 
তার সম্ধান কেউ করে না। 

বৃহদারণ্যক-্্রীতি এ-সম্পর্কে একাঁট কাঁহন্গর 
অবতারণা করেছেন। মহারাজ জনকের সভায় 
যাজ্ঞব্ক্য উপচ্ছিত। জনক একের পর এক প্রম্ন 
করছেন, যাজ্ঞবজক্য উত্তর 'দচ্ছেন। 


জনক-_যাজ্ববক্য কোন: জ্যোতি পুরুষের 


ক্রিয়াদর সহায়ক হয় ? 
যাজ্ববক্য--হে সগ্রাট, আদিতাজ্যোতি। 
'জনক-_সর্য অস্তাঁমত হলে কোন: জ্যোতি 
সহায়ক হয়? 
যাজ্বতক্য- চন্দু। 


জনক- -সূর্ষ” চন্দ্র উভয়ই অস্তাঁমত হলে কোন:, 


জ্যোতি সহায়ক হয়? 
যাজ্ঞবক্য- আন্ন। 
জনক--যখন সূর্ধ চন্দ্র অস্তামত, অন্নিও 
ণনব্বাপত ; তখন কোন: জ্যোঁত সহায়ক 
হয় £ 
যাজ্ঞবলক্য-_ শব্দ । 
জনক-_যখন শব্দও থাকে না তখন কোন: 
জ্যোতি মানুষের সহায়ক হয় ? 
যাজ্ব্ক্য- আত্মাই তার জ্যোতি হয়ে থাকে । 
আত্মজ্যোতিসহায়েই সে বসে, চলে, 
কর্ম করে, ফিরে আসে ।» 
জনক--কে এই আত্মা? 
এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্বক্য আত্বতব্- 
জ্বাপন করে বললেন, “ধান বাধতে উপাহত, 
হীশ্দ্িয়গণের মধ্যে অবাচ্ঘত এবং ব্যাম্ধ অভ্যন্তরচ্ছ 
স্বয়ং জ্যোতিঃপুরুষ | যান রথ, অ্ব, পথ, 
আনন্দ, মুদ, প্রমুদ, পল্বল, তড়াগ, নদ প্রভৃতি 


৬ বৃহদারণ্যক উপনিষদ-, ৪1৩।১৪ 
৪ শ্রীন্রীরামকৃফকথামৃত &১।ই 
& এ, ১১৯৩ 


'জরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যাত কণ্চন 


৭৭৬ 


স্জন করেন। আবার “সেই জেযাতির্ময়, একাকাঁ 
সণ্তারর ও অমর পর্ণাক্মা নিকৃষ্ট নীড়াটিকে প্রাণের 
দ্বারা রক্ষা করে স্বয়ং এ নীড়ের বাইরে বিচরণ 
করেন; সেই অমর পুরুষ 'বাবধ বিষয়ে উদ্ভূত 
বাসনার অনুগমন করেন ।» 

এইভাবে যাজ্ঞবতক্য আত্মতত্বজ্ঞাপন করে একটি 
জাতি মহৎ সত্য বললেন, “আরামমস্য পশ্যান্ত ন 
তং পশ্যাত কশ্চন।৮৩ অর্থাং লোকে তরি ক্লাঁড়াই 
দেখে, তাঁকে কেউ দেখে না। শ্রীরামকৃফদেব তাঁর 
সহজ বাংলায় বললেন, “এমব্ দেখেই সকলে ভুলে 
যায়, যাঁর এ*বর্য তাঁকে খোজে না ১৪ বললেন £ 
“সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক-কেমন 
গাছ, কেমন ফু, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, 
কেমন তার ছাব, এইসব দেখেই অবাক । কম্তু এই 
বাগানের মাঁলক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে কজন 2৮৭ 

এই সমস্ত রূপের রূপকার যানি তাঁকে দেখে না 
কেন? আগে যো সো করে বাব:ক দেখে না 
কেন? অজ্ঞান প্রভাবে । অজ্ঞানাচ্ছয জব অনায়।স- 
লভ্য বাহজগিতের রদাস্বাদন করে। বিধাতাপুরুষ 
তাঁর “লীলা পোষ্টাইয়ে'র জন্য জীবকে স:জন 
করেছেন বহমর্শখ করে, তাই জব "পরাঙ পশ্যতি 
নান্তরাত্মন: |, তাঁর এমবষে সবাই বিভোর । সেই 
এরদ্বর্যের বশবতাঁ কোন এক সাধক যখন অস্তায়মান 
সযঁলোকে 'বচান্রত সন্ধ্যার শোভা বর্ণনা করছেন 
তখন অন্তলেকের রূপদশ স্বামী রামকুষ্ণানন্দ 
বলছেন £ “এই সমর ঈম্বরের চিন্তা করা উচিত, 
তাঁর সংন্টর নয় 1৮৬ 

যাঁরাই এই বাইরের রূপচ্ছটাকে খোলসমান্ত বোধ 
করে ত্যাগ করতে পারেন, রঙর বৈচিন্র্যকে প্রিজমের 
মধ্য দিয়ে আসা আলোর 'বচ্ছুরণ বোধে 'প্রজম 
সারয়ে আসল আলোকে দেখেন, তাঁরাই ধন্য, 
কৃতার্থ। তাঁরাই ধন্য যাঁরা অম-তত্বলাভের ইচ্ছায় 
ইন্দুয়সকলকে অস্তমখ করেন। 


৬ শ্রীরামকৃফ ভন্তমালিকা--স্যামী গম্ভীরানল্দ, উম ভাগ, পঃ ৩৭৮ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ৪ কেশবচন্্র গ্লেন 
নীহার মভুমদার 


ব্রাঙ্মদমাজের আঁবসংবাদী নেতা কেশবচন্দ্রু সেনের 
জন্মের (জন্ম ১৯ নভেম্বর, ১৩৮) সার্ধশতবর্ 
পার্ত উপলক্ষে এই রচনা । দুবছর আগে শ্ত্রীরামকৃষ। 
দেবের জন্মের সার্ধশতবর্ধ পূর্ণ হয়েছে! দেহরক্ষার 
পর রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য বহধা বিদ্তৃত হয়েছে। রামকৃষ- 
দর্শন চিরন্তন চলমান নরনারায়ণেরই জীবনগাথা। 
রামকৃষজীবন এক মহাসতগম। রামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় 
সেই মহাসঙ্গমে কত জ্ঞানীগুণী, সাধক, মনীষা, 
আঁভনেতা, রাজকমচার, জননেতা এবং নানান 
সম্প্রদায়ের লোক আনাগোনা করেছেন তার হিসেব 
নেই । পরমপুর্ষও ইসলাম, খ্রাণ্টান, জৈন ইত্যাদি 
ধর্মের, বাভনন যোগ ও তন্মন্ের সঙ্গে সাঁবশেষ 
পারচিত হয়েছিলেন এবং সবোঁপার সকল ধমায় 
ভাবের সঙ্গে সময়ান্তরে মিশে আত্মদর্শনকে উপলব্ধি 
করোছলেন। এরকমই এক ধমীয় আবর্তের 
কক্ষান্তরে তাঁর সঙ্গে সম্যক পরিচিতি ঘটে ত্রাঙ্ষ' 
সমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে । প্রথম দৃশ্যের দূরত্ব 
বজায় রাখায় দ্‌ঢ়-সংকজ্পিত ত্রাঙ্ষপমাজকে শেযদৃশ্যে 
রামকফবাদে আপ্লুত হতে দৌখ। সনাতন 'হন্দু- 
ধর্মের সঙ্গে এই মতবাদের মৌল পার্থক্য হল-- 
হিন্দুরা সাধারণতঃ সাকার এবং বহ্‌ দেবতাবাদ? এবং 
নানান অবতারের পুজার, আর ব্রাঙ্গধর্ম নিরাকার, 
সগুণ এক বর্ষে বিবাসী । এমনই এক পাঁরাচ্থাততে 
হন্দুধর্মের কথকঠাকুর এবং বিষ্বধর্মে প্রান্ত 
ণশনরক্ষর, পৌত্তালক রামকৃষ পরমহংসদেবের 
আবিভবি। চাঁরন্রগত দিক দিয়ে তাঁর অগোছালো 
ভাব, বিবাহ করা সত্বেও সাংসারিক জীবনে উদাসীন, 
গ্কুল-কলেজীয় শক্ষার অভাব, গ্রাম্যভাষা এবং 
ব্রাঙ্মদমাজের নেতাদের 'শক্ষাদীক্ষা, কেতাদঃরস্ত 
সামাজিক আচার-আচরণ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে 
ব্যবধান ছিল বিরাট । 

এতদসত্বেও ব্র্ষবাদীদের রামকুফবাদের প্রাত 
সাঁবশেষ অনুরাগ এবং তাঁর সঙ্গে সমাজ্জ-নেতাদের 
সশ্রদ্থ সংযোগ হইাতহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । 
হ্দুধর্মের কাছে ব্রাহ্গধর্ম আত্মসমপ'ণ করেছিল, 


না দু ধর্ম নিকটতর হয়েছিল 'কংবা নিছকই 
কয়েকটি বিষয়ে সহমত হয়েছিল-ইত্যাদর গবেষণায় 
প্রচুর অবকাশ আজও রয়েছে । কোনাঁট ঠিক? এ- 
বিচার স্বল্প পাঁরসরে সম্ভব নয়। সামাগ্রক 
মল্যায়নের নিরিখে বলা যেতে পারে রামকৃষ্ণ ব্যান্তত্থে, 
তাঁর ধর্মদর্শনের ওদার্যে ও বাস্তবতার দন্টান্ত 
ক্ষবাদীরা অন:প্রাণত হয়োছলেন। স্বীকার 
করেছিলেন শ্রীরামকৃফ-ব্যাখ্যাত ঈশ*বর-চেতনাকে। 
রামকুফ্ণ-কাঁথত হি্দুধমে" অবতার-প্‌জনকে যে-সকল 
রহ্ষবাদী একসময়ে হীন মনে করতেন, অধর্ম ভাবতেন 
অথবা ঈশবরসাধনায় অপপম্থা মনে করতেন তাঁদেরই 
পরবতাঁ কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে আগ্রহী এবং 
তৎ-উবাচ সহজ গ্রাম্যভাষায় ঈশ্বর বিশ্লেষণে সাঁবশেষ 
অনঃপ্রাণিত হতে দেখা গেল। তবে এই ভাব- 
রূপান্তরই শেষ কথা নয়। সমাজ-নেতৃত্বে যাঁরা 
ছিলেন, তাঁরা শুধু তাঁদের ব্যন্তগত শ্রদ্ধা বা অনুরাগ 
প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেনান। শ্রীরামকফের 
প্রচারে এদের সমর্থন এবং সঙ্গদানও অবশ্যই 
উল্লেখনীয় । এই সকল ব্যান্তস্থের মধ্যে সবাগ্নে 
যাঁদের নাম আসে, তাঁরা হলেন কেশবচন্দ্র সেন, 
শিবনাথ শাস্ী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ মনীষা- 
বৃন্দ। এ*রাযে শুধু ভ্রাক্মষলমাজের নেতা ছিলেন 
তা নয়, পাশ্ডিত্য, শিক্ষা-দীক্ষা, এবং সমাজ-নেতৃত্বের 
জন্য এদের নাম লর্বভারতীয় । কারও কারও 
আন্তজীতক পারচাতিও ছিল । ঈশ্বরমহখা যাত্রায় 
এই সকল শ্রদ্ধাশীল ব্রদ্ষবাদিগণ এক বিরাট 
অনুগামণসহ রামকৃফের তৌর প্রশস্ত হিন্দ-রাজপথে 
কখন ষে চলে এসেছেন, তা তাঁরা যাত্রা শুরুতে 
ভাবতেও পারেনান। 

ব্রাঞ্মমাজের শীস্তমান নেতা কেশব সেন। 
বিদ্যজোড়া পান্ডিত্য, উল্লেখযোগ্য ইংরেজী শিক্ষা, 
ইংলন্ডেন্বরী ভিন্রো রিয়ার সম্বধনা, ব্রাঙ্মমাজের 
এই প্রাথতধশা ব্যান্তকে সারা ভারতের মধ্যে একাঁট 
অত্যন্ত 'বাশপ্ট গ্থান দিয়োছল। তাঁকে বলা হতো 
প্রাচ্যের দ্বিতীয় বাঁশ ॥। ধরাযাব্রার প্রারম্ডে 
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কেশব সেন বহু দেবদেবীর পূজাকে শুধু উপহাসই 
করেনান, পৌন্তীলকতা বলেও প্রচার চাঁলয়োছলেন। 
ঈগ্বর বহহরূপে সমাজে সংসারে বিরাজমান এ ধারণা 
তাঁর কাছে হাসাকর বলে মনে হতো। স্বভাবতই 
ব্রাঙ্মদমাজও সেই মতানুসারী ছিল । সেই কেশব 
সেন কি করে রামকৃষ্চ প্রভাবে প্রভাবত হয়োছলেন 
সেটাই বিশেষ চমকপ্রদ । কটুর রক্ধ-তাত্বক হওয়া 
সন্ত্েও কিসের অনপপ্রেরণায় তান রামকুষ্খ-ভাবনায় 
অন:প্রাণত হয়ে ছিলেন ? 
চরাাািেরারেররোরের 

ব্রাহ্মদমাজের শক্তিমান নেতা কেশব সেন। 

বিশ্বজোড়া পাঁপ্ডতিত্য, উল্লেখযোগ্য ইংরেজী- 


শিক্ষা, ইংলগ্ডেশ্বরী ভিক্টো রিয়ার সন্ধর্ধন। ব্রাক্ষ- 


সমাজের এই প্রধিস্তযশা ব্যক্তিকে সারা 
ভারতের মধ্যে একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান 
দিয়েছিল। ঠ্াকে বল। হতো প্রাচ্যের দ্বিতীয় 
বীতু?। ধর্মষাত্রার প্রারস্তে কেশব মেন বন্ছ 
দেবদেবীর পুর্জাকে শুদু উপহাসই করেননি, 
পৌপ্তলিকত। বলেও প্রচার চালিয়েছিলেন। 
ঈশ্বর বছরূপে সমাজে সংসারে বিরাজমান। 
এ ধারণ! ষ্ভার কাছে হাম্তকর বলে মনে 
হতে।। ম্বভীবতই ব্রাক্মসমাজও সেই মতানু- 
সারী ছিল। সেই কেশর সেন কি করে 
রামকৃ্ণ প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সেটাই 
বিশেষ চমকপ্রদ । কটর ব্রাক্গ-তাত্বিক হওয়া 
সন্বেও কিসের অনুপ্রেরণায় তিনি রামকৃঝঃ- 
ভাবনার অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ? 
ইটিভি রি ভিিতি 
কেশব সেন বাহ্যজগতের কাছে যা-ই প্রচার করে 
থাকুন না কেন, তাঁর মনের গহনতম কোণে রামকৃফ- 
ভাবনা ধারে ধারে স্থায়ী নিবাস তোর করছিল। 
শ্রীরামকফের কাছে 'তান ক্মেই জেনেছেন £ ঈশ্বর 
একই । সেই পরমাত্মাকে প্রক্ষন্রানীরা বলেন বঙ্গ, 
যোগীরা বলেন আত্মা আর ভক্তেরা তাঁকে ভগবান 
বলে। মূলতঃ বস্তু একই । নামভেদ মান্ত। যিনি 
দ্ধ, 'তানই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্ধজ্ঞানীর 
রন্ষ, যোগার পরমাত্মাঃ ভন্তের ভগবান । 
শ্রীরামকৃষের সাল্ধধ্যে এসে কেশব সেনের 
সাকারবাদী এবং পৌত্তীলিকতা সম্বন্ধে যে অন্ধ ধারণা 


শ্লীরামকৃ ও কেশবচন্দ্ু সেন 


৭৭৭ 


ও গোঁড়ামী ছিল তাকে কালক্ুমে মন থেকে তান 
ঝেড়ে মুছে ফেলতে বাধা হন। প্রাচীন ভারতীয় 
'বদান্তিক চেতনায় দীক্ষত পরমপুর্‌ষ তো মানব- 
সেবাকেই ঈশ্বর-সাধনার নামান্তর বলেছেন। 
বলেছেন, ঈশবরবন্দনায় গদনা তপাত না করে মানব- 
কল্যাণ কর্মে নিয়োজত থাকলেই ধর্ম । কেশব 
সেনকেও তান এভাবে ঈ*বর-আরাধনার ব্যাখ্যা 
'দিয়েছিলেন। বাস্তবকে মেনে নিয়ে মৌলক 
[বিশ্বাস অজর্নে পরামর্শ দিয়োছেলেন। তিনি 
কেশব সেনকে প্রসঙ্গান্তরে বলোঁছলেন £ “দেখ 
তোমাদের উপাসনা শুনোছ। কিন্তু তোমাদের 
ব্রা্ধনমাজে ঈ"বরের এমবর্য অত বর্ণনা কর কেন? 
হে ঈশ্বর তুম আকাশ কাঁরয়াছ ; বড় বড় সমন 
কাঁরয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্লোক, সব 
কাঁরয়াছ-_-এসব কথায় আমাদের অত কাজ ক? 

“সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক- কেমন 
গাছ, কেমন ফল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, 
কেমন তার ভিতর ছাব-এইসব দেখেই অবাক। 
1কন্তু কই বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে 
ক'জন 2 বাবুকে খোঁজে দুই-একজনা। ঈশ্বরকে 
ব্যাকুল হয়ে খু'জলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে 
আলাপ হয়, কথা হয় ; যেমন, আম তোমাদের সঙ্গে 
কথা কচ্ছি। সাত্য বলাছ দর্শন হয় ।” 

ব্রাহ্ম নেতা পরম ব্যন্তিত্বসম্পন্ন কেশব সেনের 
ঘন ঘন দক্ষিণ্*বের যাতায়াতের দৌলতে তাঁর ঈশ্বর 
সম্বন্ধে ক্রমেই ভাব-রূপান্তর হয়। এ যেন খোলস 
ছেড়ে বোরয়ে পড়া । প্রবতাঁ কালে আমরা লক্ষ্য 
করব এই কেশব সেনই শ্রীরামকৃফকে 'শাক্ষত-সমাজে 
ছাঁড়য়ে দেওয়ার বিশেষ ভূমকা নেন। কেশব 
সেন প্রাতান্ঠিত এবং সম্পাদিত ব্রা্মদমাজের মুখপন্র 
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'এবং তাঁর আদর্শকে সমর্থন জানয়ে সগ্রশংস 


তথ্যাঁদ প্রকাশ করতে শুরু করে। কেশব 
সেনের দেহান্তরের পর ধমর্তত্বে লেখা হলঃ 
“রামকৃফ পরমহংস আমাদের আচার দেবের ( অর্থাৎ 
কেশবচদ্দের) অত্যন্ত আদরের পান্নু ছিলেন। 
"বর্তমান সময়ে ইহার ন্যায় সাধ পুরুষ 
এদেশে নাই।” “পরম ধারক মহাপাণ্ডত জগৎ- 
গবখ্যাত কেশবচন্ত্রু সেই নিরক্ষর পরমহংসের 


ধৰ 


'িকটে শিব্যের ন্যায়, কনিম্ঠের ন্যায় গিনীতভাবে 
একপার্দে বাসতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সাহত তাঁহার 
কথাসকল শ্রবণ কাররতেন। কোন দিন কোনরপ 
তকর্ণীবতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের 
মূল্যবান 'জীনসসকল বেশ কাঁরয়া আপন জীবনে 
আয়ত্ত ও আদায় করতেন ।” | 


কেশব জেনের ধর্মবোধ ও ধর্ম-দর্শনে পরি- 
পুর্ণস্ভা আসে রামকঝের সঙ্গলাভের পরই । 
সভার সমাজে বন্তৃতা ব। উপদেশেও এই ভাঁব- 
ূপাস্তর লক্ষণীর। ঠাকুরের সান্গিধ্যলাভের 
আগে এবং সান্নিধ্যোত্তর সময়ে ভার মতবাদ 
ও ধর্মভাধনায় যথেছছ পরিবর্তন দেখ! ষায়। 
ধর্মীয় উদারতার আহ্রান তিনি পেয়েছিলেন 
রামকঝ্খ-উপদেশাম্ৃভাবলী থেকে । কেশব- 
চক্রের প্রধান সহকর্মী প্রভাপ চজ্জর মজুমদার 
১৮৯৫ শ্রীষ্াবে ম্যাকস্মুলারকে লেখা! একটি 
চাঠতে (লিখছেন: “কেশব জেনের জীবন- 
চরিত ও ষ্ঠার শিক্ষাবিস্তারে আমি সন্স্যাসীসম 
ব্যক্তিত্ব প্রারামকষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধার কথা 
সর্বাস্ত:করণে স্মরণ এবং ষার প্রতি আমাদের 
খাণের কৃতজ্ঞতার কথ প্রকাশ করছি ।” 


পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বিশ্বের হীতিহাস, 
দর্শন এবং ধর্ম যাঁর নখদর্পণে সেই নরাকার ঈশ্বরে 
1ব*বাসা, ব্রা্মনৈতা কেশব সেন কেন শ্রীরামকৃের 
প্রতি আক্ুষ্ট হলেন? হলেন তাঁর অসাধারণ ধমাঁ/য় 
ওদার্ষে। ঠাকুর জানতেন গোঁড়ামী দিয়ে আর যাই 
হোক ধর্ম হয় না। মতবাদ পোষণ বা প্রচারে 
সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন উদারাঁচত্ততা। গতাঁন ক 
জানতেন না যে, কেশব সেন প্রভাত ব্রাহ্মনেতাগণ 
তাঁর দন সম্বন্ধে সচনায় খুব একটা স্বাদ্তদায়ক 
মত পোষণ করতেন না। ঠাকুর কন্তু অনুরূপ 
দৃষ্টভাঙ্গ নিয়ে ব্রা্মভত্তদের সঙ্গে মেলামেশা 
করেনান। বরণ ওদের সকলকে কাছে টেনে 
নিয়েছেন, নিজগ্ব ঈশ্বরীয় মতবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বধ--১১শ সংখ্যা 


নানান ভাবে । এভাবেই পরমপর্‌ষের প্রাতি কেশব 
সেনের আঁত্মক সমর্থন ও স্বতঃস্ফৃত* শ্রদ্ধার কারণাট 


নাহত। 


কেশব সেনের ধর্মবোধ ও ধমদর্শনে পার- 
পূর্ণতা আসে রামকৃফের সঙ্গলাভের পরই ।. তাঁর 
সমাজে বন্ত্রুতা বা উপদেশেও এই ভাব-র্‌পাষ্তর 
লক্ষণীয় । ঠাকুরের সাম্নধ্লাভের আগে এবং 
সান্নধ্যোত্তর সময়ে তাঁর মতবাদ ও ধর্মভাবনায় যথেষ্ট 
পরিবর্তন দেখা যায়। ধমাঁয় উদারতার আহ্হান 
[তিনি পেয়েছিলেন রামকৃফ-উপদেশাধতাবলী থেকে। 
কেশবচদ্দ্ের প্রধান সহকমা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 
১৮৯৫প্রীষ্টাব্দে ম]াকসমুলারকে লেখা একটি চিঠিতে 
লিখছেন 8 “কেশব সেনের জীবন চারত ও তাঁর 
শিক্ষাব্তারে আম সন্ন্যাসীসম ব্যন্তত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের প্রাত শ্রদ্ধার কথা সবন্তিঃকরণে স্মরণ এবং 
তাঁর প্রাত আমাদের খণের কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ 
করাছি।” গ্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, “কেশব 
রামকৃষের পদতলে ঘণ্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন 
এবং সেই মহাপুরুষের ধর্ম আলোচনা মনোযোগ 
সহকারে শুনতেন । সময়।শ্তরে রামকৃফদেব সগাধিষ্থ 
হলে তিনি ধারে ওঁর পা ছনতেন যাতে তিনি 
পারশুদ্ধ হতে পাগেন। কখন কখন পরমহংসদেবকে 
[তান বাঁড়তে নিয়ে যেতেন অথবা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে 
নদীবক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিহ্রমণ করতেন এবং 
ধর্ম সম্বন্ধে কোন দ্বধাদ্বন্দৰ থাকলে তাঁর মতামত 
গনয়ে সন্দেহ নিরসন করতেন ॥। এতে দুজনের মধ্যে 
প্রীতর সুদ বন্ধন তোর হয়ে।ছল ! এভাবেই 
কেশবের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে । পরবতাঁ 
কালে ধর্ম-বিধান সম্পর্কে যে মতবাদ প্রণয়ন 
করোছলেন তা ব্হবছর আগে সত্য সম্বম্ধে 
রামকফেরই মতবাদের অংশীবশেষ |» 


এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ঈশ্বরের মাতৃসত্তা এবং 
[হম্দু বহু-অবতারবাদের প্রাত কেশব সেনের পরবর্তাঁ 
কালের শ্রদ্ধাপর্ণ মনোষ্তাবের মলেও একমান্ত প্রেরণা 
ছিলেন শ্রীরামকক। এনিয়ে আজ আর বিতকের 
কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। 


সবধরমসমন্বয়ের দৃষ্টিতে শরীরমনষ্ণ ও কেশবচু 


অমিয়কুমার মজুমদার 


এতকাল পৃথিবীর 'বাভন্ন ধর্মমতগুলি নিজ 
1নজ সীমানার মধ্যে গবগ্তার লাভ করেছে ; পরস্পরের 
মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটেনি ; এক ধর্মমতের 
সঙ্গে অন্য ধম্মতের সমঝোতার কোন সুযোগ 
আসোঁন। গত ১০০ ক ১৫০ বছর ধরে এই 
অবচ্থার পারবর্তন ঘটেছে । 'বাভন্ন ধর্মমতাবলম্বী 
চন্তানায়কেরা একে অন্যকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। 
'বাভন্ন মতের অন্তানণহত বিরোধকে সরিয়ে রেখে 
অথবা বিরোধের সমাধান করে 'বাভন্ব ধের 
অন্তর্গত এঁক্যের সত্রীট আ'বচ্কার করবার চেষ্টা 
করেছেন। উদাহরণ হিসাবে শিকাগো শ্থত দ্য পল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ধমতত্বের অধ্যাপক ফাদার রবাট" 
ক্যা্পবেলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬৮ 
খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত 
এ্রীতহাসিক শিকাগো ধমমহাসন্মেলনের ৭৫তম 
বার্ধক সম্মেলনে তান বালাছলেন £ আজ উদার 
পন্থী এ৭ন্টানদের মধ্যে অনেকেই প্রাচ্যের দর্শন ও 
ধমের দৃষ্টিভাঙ্গ গ্রহণ করেছেন; তাঁরা চরম সত্তা 
[হিসাবে নিগর্ণ বর্ষের আস্তত্ব ম্বীকার করেন আবার 
মানুষের অস্তাঁনণহত ভাগবত সত্তার দিকেও তাঁদের 
ঝোঁক ছু কম নয়। তাছাড়া তাঁদের লক্ষ্য 
ধমশ্তিরীকরণ নয়, বাভন্ন ধর্মের মধ্যে সৌহাদে্র 
সম্পর্ক স্থাপন করা ।* 

এই উদার দাষ্টভাঁঙ্গঃ পরস্পরকে বুঝবার আগ্রহ, 
বাঁভন্ন ধর্মের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করা-এগাল 
নিরন্তর আলাপ-আলোচনা । মোহমদুন্ত মন নিয়ে 
অপরের ধর্মমতকে বুঝবার প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর 
হয়েছে। এই গ্রসঙ্গে অতীতের হীতিহাস আলোচনা 
করলে দেখা যাবে উীনশ শতকের মধ্যপাদে শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস ও ব্রক্ষানন্দ কেশবচম্দ্রু উভয়েই বিভিন্ন 
ধারায় সব্ধর্ম সমন্বয়ের 1স্ধান্তে এসেছেন । 

কেশবচন্দ্রের পিতৃকুল ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষব 
আর মাতৃকুল নিণ্ঠবান শান্ত। ধর্মসাধনের এই 
দু'টি ধারা কেশবচন্দ্রের জীবনে 'বিশেব প্রভাব বস্তার 
করোছল। ছাত্রাবন্থায়, তান দর্শন ও ধর্মশাগ্মের 
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প্রাত অন:রন্ত হন এবং "জাীবনবেদ' গ্রন্থে তিনি 
্বখকার করেছেন যে, ধর্মসাধনের পথে প্রার্থনাই 
তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। প্রথমে হিন্দু 
কলেজে ও পরে মেদ্রোপালটন কলেজে ইংরেজী 
শিক্ষালাভের ফলে কেশবচন্দ্রের মনে 'হন্দুধমের' 
প্রীত অনহার উদয় হয়। হিন্দুধর্মের নানা আচার 
অনুষ্ঠানকে 'তীন প্রসন্নীচত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। 
এই সময়ে কয়েকজন উদারচেতা খ্রাণ্টান 
দমশনাগরদের সংস্পশে এসে কেশবচন্দু শ্রীস্টধর্মের 
প্রীত গভীরভাবে আকৃণ্ট হন। িশনারীদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য তিনজন বান্নদ জেমস লং এবং ডাল 
কেবল কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন না, তাঁরা 
ভারতপ্রোমক হিসাবেও খ্যাত ছিলেন। 

প্রীঘ্টান মশনারী-বন্ধুদের সঙ্গে কেশবচন্ছ 
অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বাইবেল পাঠ করেন এবং 
বাইবেলের অন্তাঁনধহত সত্যের সন্ধান করতে 
থাকেন। এই সময়ে এডওয়ার্ড ইয়ং-এর কাব্গ্রদ্থা- 
বলখ কেশবচন্দ্ের প্রয় পাঠ্য বিষয় ছিল এবং যে- 
সকল কাঁবতায় শ্রাণ্টধমের মাহমার কথা আছে 
সেগুলি তান নিয়ত আবাত্ত করতে ভালবাসতেন। 
মহাঁধ' দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পারচয়ের ফলে 
দেবেন্গুনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ে উভয়ের প্রাতি আন্ক্ট 
হন এবং কেশবচন্দ্ু ব্রাঙ্ধসমাঞ্জে যোগ দেন। এই 
সময়ে কেশবচ্দু নানা 'ম্বধাদ্বন্দেৰর মধ্য গদয়ে দন 
কাটিয়েছেন ; তিন কোন নার্দ্ট সুসংহত ধর্মমত 
তখনও গ্রহণ করেননি । তথাপি ব্রাহ্ধর্ম যে বিশ্ব- 
প্রেমের ধম এবং এই ধর্মের মাধ্যমে মানবজাতির 
1াভন্ঘ অংশকে একত্র করা সম্ভব ঞাবষয়ে তাঁর দড় 
গবধ্বাস গছিল। তান আরও বলতেন ফে, ব্রাহ্মধর্মের 
অনুশসলনের মধ্য দিলেই পৃঁথবাঁতে এক শাস্তিপ্ণ 
ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে। 

কেশবচন্দু ব্রাহ্মধর্মে'র সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম, যৌদ্থ ও 
প্রম্টধর্মের সারতত্ব আবদ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় 
প্রামাণ্য গ্রশ্থাবলী পড়তে শুরু করলেন এবং নিরন্তর 
প্রার্থনা ও যোগসাধনের মাধ্যমে এই সকল ধর্মের 


৭০ 
অন্তনীহত সত্যকে নিজের অন্দভূতির আলোকে 
প্রোঙ্জবল করে দেখতে লাগলেন । কেশবচন্দ্ের মতে 


বৌদ্ধধর্মের বিশেষ লক্ষণ এই যে সংস্কার থেকে 
তৃফার উদ্ভব, তৃষ্ণা থেকে দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু | বৃদ্ধের 
উপদেশ সেই তৃষ্কাকে জয় করে মৈত্রীকে অবলম্বন 
করা। এই মৈত্রীর অথ জীবে দয়া, ধর্মে সাঁহফতা, 
সকল কাজে উদার সহানুভাঁত । ইসলাম ধর্মের 
গণতন্তপ্রণীত ও বিব-ভ্রাতৃত্ববোধ কেশবচদ্দ্রকে 
[বশেষভাবে আকৃষ্ট করোছল। ?বাভন্ন ধমেরি ঈ্বরূপ 
উদ্ঘাটন করে কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হয়ে 
নিববিধান-এর আদর্শ স্থাপন করলেন। যুগে 
যুগে যত ধর্মীবধান প্রকাশিত হয়েছে সকলের ততর 
অঙ্গাঙ্গী যোগ নবাঁবধানে প্রকাশত হলো । নব- 
1বধানের মলকথা হল, যে-পথ মানুষকে সমন্বয়ের 
দিকে এগয়ে নিয়ে যায় তার সাধনই নবাবধান। 
বর্তমান ঘৃগে ধের ক্ষেত্রে যে বহর প্রকাশ দৌখ 
তাদের সকলকে সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। 
প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির সামঞ্জস্য করে নিতে 
হবে। যাঁদ কোন কারণে সামঞ্জস্য না হয় তাহলে 
বুঝতে হবে আমার পরাঁক্ষাণনরাক্ষার মধ্যে কোন 
নাট আছে । সে-ক্ষেত্রে নতুন করে সামঞ্জস্য আনবার 
চেষ্টা করতে হবে । সামঞ্জস্যের মধ্যেই সত্য শিব 
সম্দরের প্রকাশ । এই সামঞ্জস্য অন্তরের বন্তু, 
বাইরের নয়। কেশবচন্দ্রের মতে, পাঁথবাীর প্রধান 
প্রধান ধর্মের ভিতর এক সার্বভৌ মক ধর্মতত্ব নীহত 
আছে। মনের সংকীর্ণতা পারত্যাগ না করলে 
নবাঁবধানের আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। 
হন্দুশাম্্, বৌম্ধশাস্্, ইহৃদী ও খ্রীষ্টীয় শাম্ন, 
মুসলমান শান্ল সকলের জন্য হ্ছান করে নিতে 
হবে। শুধু পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে নয়। ধর্ম- 
জিজ্ঞাসুর প্রবাত্ততে সকল ধর্মের আলোচনা করতে 
হবে। জ্ঞান ও ভান্তর সমন্বয় করে এই আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হতে হবে। 

কৈশবচন্দ্রের আধ্যাঁআ্বক আত্মজীবনী 'জণীবনবেদ, 
গ্রন্থে নবাঁবধানের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশ্ঠত আলোচনা 
আছে। এই গ্র্থের, অধ্যায়গ্াল বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যাবে কেশব্চন্দ্রের জীবন [তিনাট পধাঁয়ে 


উদ্বোধন 


[১০তম বধ'--১১শ সংখ্যা 


িভন্ত। প্রথম অবচ্থার তান ঈশ্বরে মগ্ন; 
দ্বতীর অবস্থায় তান সংসারের সঙ্গে মিলিত! 
তৃতীয় অবস্থায় তিনি বিবকল্যাণে রত। নব- 
ণবধানের আদর্শ ?ি এ-বষয়ে কেশবচন্দ্র নিজেই 
বলেছেন £ “াহন্দ্‌চ্ছানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের 
দ্ধ হইলেন, বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ, পরাণ, 
বাইবেল, কোরাণ, লাঁলতাঁবন্তর প্রভূত সমহদায় 
ধর্মশাস্ত্র মালল। নবাবধানের বেদের অন্ত নাই। 
কেননা সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ 
নহেন। সমুদায় বিধানের সঙ্গে সংযুস্ত। 'ইহাতে 
সমস্ত নাতি ও সমস্ত ধর্ম একীভ্ত। সকল 
জ্ঞান ইহার অন্তর্গত । যোগাদ ধমের সমনদায় 
অঙ্গকে হীন আপন বাঁলয়া গ্রহণ করেন। সকল 
প্রকার সাধনের প্রাতি ইনি অন:রাগণ॥। জড়রাজ্া, 
মনোরাজ্য, ধররাজা, সমৃদায় ইহার রাজোর 
অন্তর্গত । নবাঁবধান বিজ্ঞানের ধর্ম--ইহার মধ্যে 
কোন প্রকার ভ্রম, কুসংকার, অথবা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ 
কোন মত স্থান পাইতে পারে না। ইন সকল 
শাস্তকে এক মীমাংসার শা্লে গাঁরণত কাঁরবেন, 
সকল দলের মধ্যে সান্ধচ্ছাপন কারবেন ।৮২ 

নবাঁবধানের আদর্শে পেশুছানোর আগে কেশব” 
চন্দ্র 'নন্ঠার সঙ্গে 1বাভন্ন ধের প্রবর্তক ও মহা- 
পুরুষদের সাধন-ভজননশীত ানজের জীবনে প্রয়োগ 
করলেন এবং 'বাভন্ন ধর্মশাস্ত চচন্পি জন্য তাঁর অন_- 
গামীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে 'বাভন্ন ধর্শশাম্ 
অনুশীলনের এবং সেই সকল ধর্মশাস্মের 1সম্ধান্ত 
আ'বত্কারের জন্য নিষযন্ত করলেন । খ্রাম্টানধর্ম ও 
শাস্ত্র আলোচনার ভার পড়ল প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 
উপর ; অঘোরনাথ গুপ্ত নিলেন বৌদ্ধধর্মের ভার 
এবং 'গারশচন্দ্রু সেন 'ানলেন মুসলমান শাক 
আলোচনার ভার। 'হন্পুধর্ম ও শাম্্ আলোচনার 
দাঁয়ত্ব নলেন উপাধ্যার গোৌরগোবন্দ রায়। 
ব্রিলোকানাথ সান্যালের উপর দায়িত্ব ছিল গৌড়ীয় 
বৈফবধর্ম আলোচনার '৩ 

কেশবচন্দ্ু সংকঙ্গ করেই পসর্বধর্মসমন্বয়ের 
চেম্টা করেন। ধর্মের মাধ্যমে মনষ্যজাতিকে এক 
সূত্রে গাঁথার সংকঙ্গেপে ?তাঁন ছিলেন অটল । ব্রাক্ষ 


ই আচার্ধ কেশবচন্দ্র, গৌরগোবিল্দ রায়, তৃতীর খণ্ড, প:ঃ ১৬৫ 


৩. ফেগবচল্দু সেন, যোগেশচন্দু বাগল। (১৩৮৯) পৃঃ ৭০ 


অগ্রহারণ, ১১৫1 


ধর্মের 'ভাত্তভ্ঁমকে সুদূঢ় করবার জন্য সকল 
প্রকার কুসংস্কার বর্ন, গণতন্বরের উপর আস্থা 
1ফাররে আনা এবং ধর্মকে গণমুখ ও প্রগাঁতশখল 
করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য । 
॥২॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণ দার্শীনক ছিলেন না । ধর্মতত্বাবংও 
ছিলেন না। তান বলতেন মা যখন আমাকে কৃপা 
করে চোখে আঙুল দিয়ে সত্যকে দোখয়ে দিলেন 
তখন আমার ফিলসাফর দরকার কি? তান 
ভন্তদের বলতেন। তোমার ফিলসঁফিতে কেবল 
হসাবকিতাব করে! কেবল বিচার করে। ওতে 
তাঁকে পাওয়া যায়. না। পথে পথেকে*দে কেদে 
[ফরতেন এই বলে, মা আমার চার বাদ্ধর মাথায় 
বজ্বাঘাত দাও। আরও বলতেন, বোৌশ শাস্ত পড়াতে 
আরও হানি হয় । শাস্তের সার জেনে নিতে হয় । 
তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার? সারটুকু জেনে 
ডুব মারতে হয় ঈশ্বরলাভের জন্য । 

সবধির্মসমন্বয় প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্ের আলোচনা 
ছিল বাাধ্ধাবচার বা মননশীলতার স্তরে । কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে তান প্রার্থনা ও যোগদাধনার সাহায্যে 


বিচারলন্ধ সত্যকে নিজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে| 
নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ সচেতন ভাবে, সংকঞ্প ? 
করে, একটা সর্বধর্ম সমন্বয়ের [সম্ধান্তে আসেনান | : 


1তান মায়ের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে- 
ছিলেন ; তাঁর কথা ছল মা যা করাবেন তাই হবে। 
[তান বাভন্ন ধর্মমতকে বাভল্ন পথ বলেই গ্রহণ 
করেছেন কিন্তু তাঁর দঢ় প্রত্যয় ছিল যে, সকল পথের 
লক্ষ্য এক, অথাৎ ঈ*বরলাভ ॥ এই প্রত্যয়টি অর্থাং 
সকল ধর্মই সমান সত্যা-তিনি নিজের জাঁবনে 
পরাীক্ষা-এনরণক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন। 
হন্দুধর্মের 'বাভন্ন শাখাপ্রশাখার সাধনপ্রণালী, 
ইসলামধম ও শ্রীন্টধমের সাধনপ্রণালণ-_সকল 
অবচ্ছার মধ্য দিয়েই শ্রীরাম বিচরণ করেছেন এবং 
উপলাব্ধ করেছেন যে, সকল ধর্মের লক্ষ্যই এক 
অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ । 

১৮৬৫ শ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে অদ্বৈতপন্ধণী 
সধ্যাসী তোতাপরী শ্রীরামকৃষ্ককে 'নার্বকঞ্গ সমাধির 
সরে উন্নত করবার সঞ্কজ্প নিয়ে দাক্ষণে*বরে আসেন। 
টাল্লশ বছরবাযাপণী নিরলস অদ্বৈত সাধনার ফলে 


সব্ধ্মসমন্বয়ের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃফ ও কেশশবচন্দু 


৭৮১ 


তোতাপুরীর নিগ্ণ ত্রদ্ধের উপলাব্ধ হয়োছল। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ইীতপ্‌বেই তাঁশ্িক সাধনায় 'সাম্ধলাভ 
করোছলেন॥। তোতাপুরীর নিদেশি ছিল 'নিগ্ণ 
বরষ্ধর উপলাষ্ধর পথ সুগম করবার জন্য শীল্তর 
আরাধনা ত্যাগ করতে হবে । তিনি অদ্বৈত সাধনায় 
আক্মানয়োগ করবার জন্য সকল প্রম্তুতি নিয়েছেন 
ণকম্তু বারবার শাস্তর্পণী আনন্দময় মা সামনে 
এসে দেখা দিচ্ছেন। এই অবচ্ছথাকে অনেক কম্টে 
আঁতক্রম করে শ্রীরামকুফ নার্বকঙ্প সমাধির গভীরে 
ডুব দিলেন। অনুভব হল আত্মাই বর্ষ, শুদ্ধ সম্মান । 
যে-উপলাব্ধর জন্য তোতাপুরীর চাল্লশ বছরের 
সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল, শ্রীরাম তা তিন- 
দিনেই আয়ত্ত করলেন এবং এই 'নার্বকজপ্‌ সমাধিতে 
গতাঁন [তনাদন ?তন রান্র লীন হয়োছলেন । এই 
অনুভ্ঁতর ফলে তান অদ্বয়ভ্ামতে. অবশ্ছান 
করতে লাগলেন ৷ তাঁর বোধ হলো যে বিশবচরাচরের 
সকল সত্তা, মানুষ, পশহপক্ষী, পতাগুজ্ম, কাঁট- 
পতঙ্গ-_-এসবের সঙ্গে তান আভন্ন। এই অবস্থায় 
গ্লাছের ফুল 'ছি'ড়তে, তৃণদলের উপর দিয়ে বিচরণ 
করতে তাঁর কষ্ট হতো। কেননা এসবই তো চৈতন্য- 
স্বরূপ । এইদিক দিয়ে বুদ্ধের সঙ্গে শ্রীরামকুফের 
অনূভাতর মিল আছে। উভযেই অহিংসা বা 
প্রেমকে উচ্চস্থান দিয়েছেন । বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন। 


একথা শ্রীরামকৃষ্ণ ি*বাস করতেন না। তান বুগ্ধকে 


ঈশ্বরের অবতার 1হসাবে গণ্য করতেন এবং বলতেন 
যে “বৃদ্ধ কথাটি “বোধ বা প্রজ্ঞা থেকে উদ্ভূত; 
অর্থাৎ তিনিই বুধ্ধ যাঁর চরম জ্ঞান হয়েছে ॥ ছ্বামণী 
সারদানন্দ তাঁর শ্রীশ্রীরামকফলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থেও এই 
মত প্রকাশ করেছেন যে, বৌদ্ধ পথ ও বোদক জ্ঞান- 
মার্গের পথ স্বরূপতঃ এক । 

এক সর্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যের উপলাব্ধকে 
পাথেয় করে শ্রীরাম এগ্লামিক সাধনায় আত্ম- 
নিয়োগ করলেন । এই সময়ে তান তাঁর দৃষ্টিতাঙ্গ 
ও আচরণে এমন পাঁরবর্তন আনলেন যে 'হম্দুর 
দেবদেবীর পুজার্চনা দরে থাকুক, তাঁদের নাম 
পর্যন্ত তিনি উচ্চারণ করতে পারতেন না। ইসলাম 
ধর্মের সাধনায় গোঁবন্দ রায় নামে একজন সাফি 
সাধককে শ্রীরামকু্ক গুরু হিসাবে পেয়েছিলেন । 
তাঁর 'নদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বেশভুষা মুসলমান 


৭৮৭ 


সাধকের অনন্রূপ করে নিয়েছিলেন ; 'দনে পাঁচবার 
তান নামাজ পড়তেন। আল্লাকে ভান্তভরে 
ডাকতেন। এমনাক মুপলমানণ খাদাগ্রহণের প্রাতও 
তাঁর বিশেষ ঝোঁক এসোঁছল । ইসলাম সাধনার স্তরে 
শ্রীরাম [তনাদন আতিবাহত করেছেন। স্বামী 
আঁখলানন্দ তাঁর শহন্দু সাইকোলোজ' গ্রন্থে 
শ্রীরামকৃফের ইপলাম সাধনার বোশম্ট্য আলোচনা 
করেছেন। তাঁর মতে এই সাধনমাগ্ে শ্রীরামকৃফের 
উপলাব্ধর তনাট বৌঁশষ্ট্য দেখা যায়। প্রথম, 
সাকার ও সগ্‌ণ ঈশ্বরের উপলাব্ধ ; দ্বিতীয়তঃ 
নিরাকার অথচ সগুণ ঈশ্বরের উপলাব্ধ ; তৃতীয়তঃ 
নিরাকার এবং নিগর্ণ সত্তার উপলাধ্ধ ; দ্বিতীয় 
স্তরে মুঘলমানদের আল্লার উপাসনা আর তৃতীয় 
স্তরে সফদের অধ্যাআনাধনা, যার মূল কথা হল 
“আনা-ল-হক আমিই সভ্য বা আমই ঈশ্বর। 
এই সনের অন্তার্নীহত তাংপয* হল আমার পৃথক 
কোন সত্তা নেই ; ঈশ্বরের সততায় আঘার সত্তা । 

শ্রীরামকফের ইসলাম সাধনার গভীর তাৎপর্য 
উপলাধ্ধ করেই স্বামী ?ববেকানন্দ বলোছলেন, 
ব্যবহাঁরক ইসলামের সাহাধ্য ছাড়া বেদাস্তের সত্য 
মানবজীবনে প্রয়োগ করা দুঃসাধ্য । ব্যবহারিক 
বেদাস্তের গড় অর্থ যদি কোন ধর্মে প্রাতফলিত 
হয়ে থাকে তাহলে সেটা হল ইসলাম ধর্ম। ইসলাম 
ধর্ম সাধনের ফলে শ্রীরামকফ্র প্রতীত হল যে, 
উগ্রপন্থী মুসলমানদের আভমত “আল্লাই একমান্র 
ভগবান এবং মহম্মদ তাঁর একমান্র পয়গম্বর 
যথাথ নয়। 

প্রীষ্টধর্মের সাধনের ক্ষে্রে শ্রীরামকুফকে সাহায্য 
করেন শন্ভুচরণ মাল্পক। শম্ভুচরণ বাভন্ন ধর্ম- 
শাস্মে নিফাত ছিলেন এবং 'তাঁনই প্রথম শ্রীরামকৃফকে 
বাইবেল পড়ে শোনান এবং ধীশুর জীবনবৃত্তান্ত 
সম্বন্ধে তাঁকে অবাহত করেন। যাঁশুকে শ্রীরামকফ 
ঈশ্বরের অবতাররূপে গ্রহণ করেন। শ্রীরাম 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শাক্ষত ছিলেন না। কাজেই 
পাশ্চাত্য সংস্কাতির কেন্দ্রাবন্দু হিসাবে ধ্রীষ্টধম 
তাঁর কাছে প্রাতভাত হয়ান। তিনি শুধু ীশুর 
ব্যন্তত্ব ও তাঁর আধ্যাত্মক অনুভূতির স্বরূপ 
জানবার জন্য আগ্রহ ছিলেন । যাঁশুকে জানবার, 
বদঝবার আকাঙ্ক্ষা জগব্জননী মার কৃপায় চারতার্থ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম ব--১১শ সংখ্যা 


হল। একদিন দুলাল মাল্পকের দাক্ষণে*রাষ্থত 
বাগানবাঁড়র বৈঠকখানায় দেবাঁশশ? কোলে ম্যাডোনার 
ছবি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ 'ব্ময়ে আঁভভ্‌ত হন । তিনি 
নাঁণমেষ নেনে ছাবাটর দিকে তাকিয়ে থাকতে 
থাকতে দেখলেন ছাবটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে 
এবং মেরী ও ষাঁশুর মার্ত থেকে আলোকর'্ম 
বচ্ছারিত হয়ে শ্রীরামকফের দেহে প্রবেশ করে তাঁর 
সমগ্র সত্তার রূপান্তর ঘটাচ্ছে। শ্রীরামকৃফ আরও 
অনুভব করলেন যেন তাঁর 'হন্দুভাব ধারে ধীরে 
[তরোহত হচ্ছে। তাই কাতরকণ্ঠে তান মাকে 
[জিজ্ঞাসা করলেন, “মা আমাকে নিয়ে তুমি একী 
করছ?” কিন্তু বৃথাই সে প্রশ্ন। এক বিরাট 
তরঙ্গ এসে যেন শ্রীরাকৃফের 'হন্দুভাব ভাসিয়ে 
নিয়ে গেল। পাঁরবতে যীশুর প্রাত গভীর শ্রদ্ধায় 
তাঁর মন ভরে উঠল এবং তান দেখলেন গীজয়ি 
যীশুর মার্তর সামনে ভন্তরা ধূপদীপ জেলে 
আরাধনা করছে । এই অবম্থার মধ্যে তিনাদন 
আতবাহত করে চতুর্থ দিনে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ 
পণ্থবটীর পাশ 'দয়ে পদচারণা করছেন তখন তানি 
এক অসামান্য রূপবান সৌম্যাকীত পুরূবকে দেখতে 
পান। সেই পুরুষ শ্রীরামন্কফের দিকে দৃ্ট নিবদ্ধ 
করে তার নিকটে এসে পেশছলেন । তাঁর দার্ঘ 
আয়ত উজ্জল দুটি চোখ, নাক যাঁদও একটু 
চ্যাপ্টা তবুও মুখমশ্ডলের সৌন্দর্যের কিছ? হান 
হয়ান। পুরুষাঁট বিদেশী । তাঁকে দেখেই শ্রীরাম- 
কৃষের হৃদয় আলোড়ত হলো এবং তিনি উপলাম্ধ 
করলেন “এই সেই ধীশ যিনি মানবজাতির উদ্ধারের 
জন্য হদয়-শোণিত ঢেলে দিয়েছিলেন এবং মানুষের 
জন্য অপাঁরমেয় দুঃখ বরণ করোছলেন।৮ যাঁশু 
শ্রীরামকুকে আলিঙ্গন করে তাঁর 'সন্তার মধ্যে বিলীন 
হয়ে গেলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধমন্ন হলেন। তাঁর 
বাহাদশা লুপ্ত হলো। তিনি সগুণ ঈশ*বরের সঙ্গে 
নিজের আভন্নতা উপলাব্ধ করলেন । 

শ্রীরাম ষাঁশুর সঙ্গে তার আভিল্নতার কথা 
স্বীকার করেছেন: “সেই একই অবতার ঘেন ডুব 
দিয়ে এখানে উঠে কৃ হলেন, ওথানে উঠে যীশু 
হালেন।” রোমা রোঁলা গ্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে 
1লখেছেন, তান ছিলেন এই বঙ্গীয় যাশনর 
( রামকৃফের ) প্রচারদ্‌ত সেন্ট পল । 


অগ্রহারণ, ১৬৯৫ | 


শ্রীরামকফের ততিনাদনের জন্য মুসলমান হওয়া অথবা 
চারাঁদনের জন্য খ্রাণ্টান হওয়ার ব্যাপারটা যাশ্তানচ্ঠ 
এবং বজ্ঞানসম্মত ব্যাপার বলে মনে করেন না। 
আবার অক্সফোড ব*্বাবদ)।লয়ের প্রান্তন স্পলাডং 
প্রফেসর হ্োেনার বলেছেন যে; সকল ধর্মই যে 
আমাদের একই লক্ষ্যে পেশছে দেয় একথা সত্য 
নয়।৪ এই সমালোচকদের বন্তব্যের সমর্থনে অনেক 
দার্শানক বলেন যে, খ্রান্টান ধর্মকে বেদাশ্তের প্রত/)য় 
দয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, আবার বেদাশ্তকে 
ইসলামের প্রত্যয় দিয়ে বোঝান যায় না। কারণ, 
একজন হিন্দু “আত্মা ও প্রক্ম আভন্ন' বলতে যা 
বোঝেন একজন মুসলমান তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন 
না। তেমাঁন একজন মুসলমান যখন বলেন, “আল্লা 
দয়াল? তখন একজন 1হন্দ; একথার তাৎপর্থ গ্রহণ 
করতে পারেন না। একথা কোন মতেই ভূললে 
চলবে না যে, প্রত্যেক ধর্মের পিছনে আছে একটা 
তত্ব, কিছু পৌরাণিক কাহন?, আচার অনযূষ্ঠান, 
প্রতীক এবং সবশেষে উপলাব্ধ। এর মধ্যে 
কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। হ্যেনার যেভাবে 
শ্রীরামকফের অনুভূতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন তার 
জবাবে বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ধমতত্ব ( থিয়লাজ ) 
নিয়ে আলোচনা করেনান, করার প্রয়োজ্জনও অনুভব 
করেনান। মরমী সাধক 'হসাবে 'বাঁভন ধর্মের 
সার সত্যকে উপলাষ্ধ (করে 'তাঁন ঘোষণা করোছিলেন 
ঈ*বরলাভের পথ অনন্ত এবং প্রত্যেক ধর্মই সমান 
সত্য। “ভাব মুখে থেকে তানি এই সত্য উদ্ঘাটন 
করোছলেন। অপরোক্ষান্ভাঁতির স্তরে যে-সত্য 
উদ্ভাসিত হয় তাস্বতঃ প্রমাণ ; তাকে বৃদ্ধি বিচার 
দয়ে আবার সমর্থন করার প্রয়োজন হয় না। 
যেখানে ন্রিপৃটি 'বিলয় ঘটেছে, জ্ঞাতা, জ্বান ও 
জ্ঞেয় এক হয়ে গিয়েছে, সেখানে কে কাকে 
জানবে, কে কাকে শুনবে? অলডাস: হাক্‌সাল 
তাঁর 'পোরনিয়াল ফিলসাঁফ বইতে এই কথাই 
প্রতিপন্ন করেছ্ছেন যে, বাভন্ন যৃগের মরমশ সাধক, 
হন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান--যাই হোন না কেন-- 


পরমতত্বের উপলাম্ধর ব্যাপারে প্রায় একই 
ভাষায় তাঁদের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। 


সবধর্মলমন্ধয়ের দযান্টতে জীরামকফ ও কেশবচস্র 
যারা ধমতত্তববের (থিয়লাঁজ ) ব্যাশ্যাতা তাঁরা ' 


৭৮৩ 


এইদিক থেকেই জপরোক্ষানুভু।তর যথাথঙা মেনে 
গনতে হয়। 

সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রশ্নে একটা কথা অবশ্যই মনে 
রাখা দরকার। “সমম্বয়” কথাটি যাঁদ সন:থোসস 
(51076515 ) অর্থে গ্রহণ করা যায় তাহলে বলতেই 
হবে যে, শ্রীরামকফ 'বাভন্ন ধের সমন্বয় করেনানি। 
বরং তাঁর দ্ন্টভাঙ্গ অনেকটা ছল দশনের 
অনেকাম্তবাদের সমল । আসল কথা, সত্য হখরক- 
খণ্ডের মতো দযাতমান। সত্যের নানা দিক বা 
ভঙ্গ আছে। এক একটা ধর্ম এক একটা দিককে 
অবলম্বন করে অগ্রসর হচ্ছে। যাকে আমরা ধমে” 
ধমে: বিরোধ বলে মনে কার, তা হল আসলে 
অধ্য।তম অনুভাতর পথে 'বাভন্ন সোগানমাণ্র। 
দ্বৈত, 'ধাঁশম্টাঃদ্বত, অদ্বৈত মত পরস্পর বিরুদ্ধ 
নয়; তারা ধন: সাধনার ক্ামক সোপান। স্বামী 
ণববেকানন্দ একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্।প।গাটর 
ব্যাখ্যা করেছেন। যদি কোন লোক 'ভন্ন কোণ 
থেকে সের ফটোগ্রাফ নিতে থাকে তাহলে 
প্রত্যেকাট ফটোই ভন্ন প্রকারের হবে; কিন্তু 
প্রত্যেকাট ফটো 'বাভন্ন হলেও তারা যে একই সংযের 
ফটো, একথা তো অস্বীকার করা যাবে না। 

কেশবচন্দ্র এই প্রসঙ্গে দুটি কথার উপর জোর 
দিয়েছেন, “সামঞ্জস্য এবং “সান্ধ”। তান বলেছেন 
বাভন্ন ধমের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে ?নতে হবে; 
তাদের সঙ্গে সাঁন্ধ চ্ছাপন করতে হবে। সামঞ্জস্য ও 
সান্ধর কথা বললেই বুঝতে হবে বিভিন্ন ধের 
মধ্যে যে-সকল ন্ট আছে সেগ্ালর পর্যবসান 
ঘটাতে হবে ; আর যেখানে সামঞ্জস্য করা সন্ভব হবে 
না সেখানে সাঁম্ধ স্থাপন করতে হবে। অথাৎ ঘটি 
বচ্যুতি মেনে নিয়ে তাকে গৌণ জ্ঞান করে বাঁভন্ন 
ধমের মধ্যে সন্ধ বা আপোষ করে নিতে হবে। 
যেমন ধরা যাক হিন্দুধর্মের পৌত্তীলকতাকে কেশব- 
চন্দ্র বর্জন করতে বলেছেন। হিন্দুরা পৌত্বালকতা 
ঈগবীকার করেন না। তাঁদের মতে প্রাতিমাপুজা আসলে 
প্রতীকোপাসনা। তাছাড়া, সাধনের ক্ষেত্রে প্রীতমা- 
পজ্জার শান তৃতীয় । বলা হয়েছে ঃ উত্তমা সহজাবন্থা 
ধদ্বতীয়া ধ্যান ধারণা । / তৃতীয়া প্রাতমাপুজা / 
হোমধান্তা চতুর্ঘিকা ॥ /এখন প্রাতিমাপনজা প্রকৃতপক্ষে 
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প্রতীকোপাসনা--এই কথা স্বাকার করলেই, অথবা 
প্রীতমাপূজা 'নম্নাধকারীর জন্য আঁভপ্রেত, এই 
কথা মেনে 'নলেই 'হন্দুধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের 
সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। 
শ্রীরামকফের অনুভব অন্য প্রকারের । কেশব- 
চ্দ্রকে তিনি বলেছিলেন £ “তোমরা সাকার মানো 
না। তাতে কিছ; ক্ষাত নাই; নিরাকারে নিষ্ঠা 
থাকলেই হলো। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু 
নেবে। মা বলে তাঁকে ডাকলে ভান্ত প্রেম আরও 
বাড়বে। সনাতন হিশ্দুধরে সাকার নিরাকার দৃই 
মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে; শান্ত, 
দাসা, সখ্য, বাংসল্য, মধুর” 
॥ ৩ ॥ 
শ্রীরামকৃ্ধ ও কেশবচদ্দের মধ্যে গভীর ভালবাসা 
ছিল, একথা সব'জনাবাদত। শ্রীরামকৃধ কেশব- 
চন্দ্রুকে দেখবার জন্য, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য 
ব্যাকুল হয়ে তাঁর বাসস্থানে যেতেন। বেলঘরিয়ার 
বাগান বাড়তে কেশবন্দ্রকে তিনি বলোছিলেন, 
তোমারই ল্যাজ খসেছে। অর্থা তুমি সব ত্যাগ 
করে সংসারের বাঁহরেও থাকতে পার আবার 
সংসারেও থাকতে পার। আবার কেশবচন্দুও 
দক্ষিণেশবরে ছুটে আসতেন শ্রীরমকৃষের কথামৃত 
পান করবার জন্য । কেশবচন্দ্রের দূঢ় বিবাস ছিল 
মহাপুরুষেরা জগতে আগেন যৃগপ্রয়োজন গেটাবার 
জন্য ৷ ১৮৭ ঘ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেশবচন্দের সঙ্গে 
ভ্রীরামকৃফের প্রথম সাক্ষাংকার। অবশ্য শ্রীরামকৃফ 
বলেছেন যে, এই সাক্ষাৎকারের আগে তিনি সমাধি 
অবস্থার কেশবচন্দ্রকে দেখেছেন । ২& মার্চ ১৮৭৫ 
তাঁরখের "ইন্ডিয়ান মিরার' পান্রকায় কেশবচন্দ্ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখেন যে, পান্ডিত্যের গভীরতা 
ও সক্ষমা অন্তদর্ন্টর সঙ্গে চীরত্রের সরলতার 
সংমশ্রণ যেমন শ্রীরামকফের মধ্যে দেখা যায় এমন 
আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। শ্ত্রীরামকৃফ মধুর, 
ধ্যানগঞ্ভীর, কোমলহদয় পুরুষ-ঠিক স্বামী 
দয়ানন্দের বিপরীত । 'হন্দুধর্মের গভীরে যে সত্য 
শিব ও সুন্দরের প্রকাশ তা এই মহাপুরূষদের জীবন 
থেকেই প্রাতিভাত হয়। কেশবতন্দ্রকে শ্রীরাম 
কত গভরভাবে ভালবাসতেন তা এই কথায় পারিস্ফুট 
হয়েছে £ “তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম ব্ধ--১১শ সংখ্যা 


বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ 
হয়। রান্নি শেষ প্রহরে আঁম কাঁদতুম । বলতৃম, 
মা! কেশবের যাঁদ কিছু হয়। তবে কার সঙ্গে 
কথা কব। তখন কলকাতায় এলে ডাব-চানি 
1সদ্ধেশবরীকে 'দিয়োছলুম । মার কাছে ডাব-চিনি 
মেনোছলুম যাতে অসুখ ভাল হয় ।” 

'জীবনবে? গ্রদ্থে কেশবচন্দ্র লিখেছেন যে, 
জীবনে 'তাঁনি যে যে মহাপনরুষের সংন্রবে এসেছেন 
তাঁদের সকলের কাছ থেকেই 'তাঁন এমন সম্পদ 
পেয়েছেন যা তাঁর জীবনকে সমৃদ্ধ ও সার্থক 
করেছে। এই দিক থেকে শ্রীরামকফের দান বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ প্রতাপচন্দ্র মজমদার তাঁর দ্য 
লাইফ এ্যান্ড 'টচিংস অব্‌ কেশবচন্দ্র সেন, গ্রন্থে 
মন্তব্য করেছেন যে, শ্্রীরামকৃফের সংস্পর্শে আসার 
পর থেকেই কেশবচন্দ্রু তাঁর সব্ধধর্ম সমন্বয়ের 
ধারণাকে আরও বিস্তৃত, ব্যাপক ও দুপ্রাতষ্ত করবার 
সঞ্কজ্প গ্রহণ করেন। নবাবধানের বীজ "জীবন- 
বেদের মধ্যে পাওয়া যায় সত্য এবং নবাবধানের 
ধারায় 'শ্লোকসংগ্রহ” প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ ঘ্রান্টাব্দে। 
শ্লোকসংগ্রহে বাইবেল, জেন্দ-আবেস্তা, কোরান 
প্রভাত ধর্মগ্রশ্থ থেকে সমন্বয়স্চক উত্তি সংকাঁলত 
করেছিলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু সরকারিভাবে নব- 
বিধান ঘোষণা করা হয় ১৮৮০ খ্রীন্টাব্দের ২৫ 
জানুয়ারি তারথে। ১৮৭৫ থেকে ১৮৮০ এই পাঁচ 
বছর যাবৎ শ্রীরামকৃষের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ঘাঁনম্ঠতা 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । এই সময়ে অধ্যাত্মজীবনের নানা 
দিক নিয়ে এরা আলোচনা করেছেন । কেশবচন্দ্র 
শ্রীরামকৃষের প্রাত অনঃরস্ত 'ছিলেন তাঁর সত্যের সঙ্গে 
প্রতাক্ষ যোগের জন্য ; আবার শ্রীরামকৃফ কেশবচন্দ্রের 
প্রাত অনুরন্ত ছিলেন তাঁর অসামান্য আধ্যাত্মক- 
শান্তর জন্য । অবশ্য কেশবচন্দ্রের নাম-যশের 
আকাঙ্ক্ষা এবং দল গঠনের প্রচেষ্টাকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
কখনই অনুমোদন করেনাঁন এবং একথা তান স্পন্ট- 
ভাবেই কেশবচন্দ্রুকে জানয়েছেন। তথাঁপ কেশব- 
চন্দ্র প্রাত তাঁর শ্রদ্ধা ও.ভালবাসা ছল সংগভীর। 
১৮৮৪ প্রান্টাব্দের & এাপ্রল দাঁক্ষণেন্বরে শ্রীরামকীফকে 
কথাগ্রসঙ্গে এক ভন্ত বলেন যে, কেশবচন্দ্ের নবাঁবধান 
খুব কার্ধকরা হয়ান, কারণ তাঁর অনুগামীরাই তাঁর 
দ্বৈরাচারী স্বভাবের জন্য তাঁকে বর্জন করেছেন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬1 


উত্তরে শ্রীরাম বলোছলেন, মায়ের ইচ্ছাতেই 
হয়তো এরকম হয়েছে । তবুও একথা স্বীকার 
করতে হবে যে, কেশবচন্দ্রকে যত লোক শ্রদ্ধা 
করে 'শিবনাথ শান্তীকে তত লোক শ্রদ্ধা করে 
না কেন? অবশ্য, শেবাঁদকে শ্রীরামফফ একথাও 
বলোছলেন যে, সংসার ত্যাগ না করে কেশবচন্দ্র ধর্ম- 
শিক্ষা দিচ্ছেন বলে তাঁর শিক্ষা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। 

নবাবধান ঘোষণার পেছনে সামাজক কারণ 
যেমন আছে তেমান ব্যান্তগত কারণও আছে। 
বিতার্কত কুচাঁবহার ববাহের পরে কেশব্ন্দ্র ভণ্ন- 
গবান্ছ্য ও ভগ্নহ্বদর নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন 
করাছলেন। তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে প্রণন উঠেছে, 
বিপক্ষদলের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধ পাচ্ছে, নৈরাশ্যে 
[বিপর্যস্ত কেশবচন্দ্র আচাষের কাজ থেকে অব্যাহাতি 
নিয়েছেন। তান আশা করোছলেন তাঁর অনুগামীরা 
প্রকাশ্যে তাঁর প্রাত আস্থা ও 'বন্বাস জ্ঞাপন 
করবেন। এদিক দিয়ে সম্প্‌ণ" ব্যর্থ হয়ে তিনি 
মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তাঁর অনুগামীরা বরা- 
বরই সন্দেহ করেছেন কুচাবহার বিবাহে কেশবচন্দ্ের 
আগ্রহ প্রকাশের কারণ তান খ্যাতি, প্রাতপাত্ত ও 
পদমযদার লোভের শিকার: হয়োছিলেন। তাছাড়া 
রাজনীতির সঙ্গে ধর্সকে মিলিয়ে দিয়ে তিনি যে ভুল 
করেছিলেন তাও দেশবাসী ক্ষমার চোখে দেখেনান । 
কেশবচন্দ্ের দঢ় বিশ্বাস ছিল £ গভর্ধারণী 
জননীকে আমরা যে চোখে দেখি, জ্বাতর জনন 
মহারানী িক্রোরয়াকেও সেই চোখে দেখতে হবে। 
আর রাজদ্রোহ শুধু রাজনোৌতক অপরাধ নয়। 
নৌতক পাপ, কারণ ঈশ্বরের নিরেশেই জাতির 
সংকটের যুগে মঙ্গলময় ইংরেজ ভারতের শাসনভার 
নিয়েছেন। 

মনের এই দোদুল্যমান অবস্থায়, জীবনের এই 
সঞ্কটময় মুহূর্তে, নিজ মধার্দা, সম্বম ও নেতৃত্ব 
ফিরে পাবানধ জন্য একমান্ত পথ হলো ভারতবষাঁয় 
ব্রাক্ষদমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা। সেইজন্য নব- 
বিধানের পথ গ্রহণ করলেন কেশবন্দ্র সংকট 
মোচনের উদ্দেশ্যে । 


সবধর্মসমন্বয়ের দৃষ্টিতে শ্রীরাম ও কেশবচন্দু 


৭৮৬ 


ঢাঁপতে ঈশ্বরের ক্‌পারপ জল জমে না, গাড়য়ে 


যায়। শ্রীরামকৃফের সঙ্গ করে, তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের 
রহস্যের সম্ধান পেয়ে কেশবচন্দ্রের জীবনে রূপান্তর 
ঘটে। তান ধীরে ধীরে তাঁর অহংবোধ লংপ্ত 
করবার শান্ত পেয়োছলেন এবং শেষ জীবনে মায়ের 
চরণে আত্মসমর্পণ করোছলেন। শ্রীরামকৃফ ও 
কেশবচন্দ্র উভয়েই সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণগান 
ও প্রার্থনার উপর জোর 'দয়েছেন। 'জীবনবেদ' 
গ্রন্থে কেশবচন্দ্র লিখলেন £ “গীজয়ি যাইব কি 
মসাঁজদে যাইব, দেবালয়ে যাইব কি বৌদ্ধাদগের 
দলে যোগ দিব, তাহা কিছুই ভাবতাম না। 
প্রথমেই বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, পুরাণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা তাহাই অবলম্বন কাঁরলাম।* 
কেশবচন্দ্র ধনজন মান আঁভমান সব ছেড়ে 'দয়ে 
ি্বমাতার বুকের মধ্যে ডুবে গেলেন। আম্তম 
অবস্থায় যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রুকে দেখতে গেছেন 
তখন প্রসন্ন বলছেন, “তাঁর অবন্থা আর একরকম হয়ে 
গেছে। আপনারই মতো মার সঙ্গে কথা কন। মা 
কি বলেন শুনে হাসেন--কাঁদেন।* শ্রীরামকৃফের 
জীবনেও দোঁখ মায়ের চরণে আত্মসমপণ। বলেছেন, 
“মা আঁম জ্ঞান চাই না; এই নাও তোমার জ্ঞান, 
এই নাও তোমার অজ্ঞান, মা আমায় তোমার পাদপচ্মে 
কেবল শদ্ধা ভান্ত দাও। আর আমি কিছুই চাই না ।” 
কেশবচন্দ্রকে বলোছিলেন, “যাঁকে তোমরা ব্রহ্ধ বল, 
তাঁকেই আম মা বাল। মা বড় মধুর নাম ।৮ কেশব- 
চন্দ্র তন্ময় হয়ে শ্রীরামকৃফের অনুপম কথা শুনতেন 
আর বলতেন “জ্ঞান ও ভাস্তর এমন অপব" সমন্বয় 
আর কখনও দেখান? । শ্রীরামকফকে কেশবচন্দু 
বলতেন, আপাঁন আর কতকাল 'নিজেকে লাকয়ে 
রাখবেন? আম জোর করে বলতে পারি, আপনাকে 
দেখবার জন্য দলে দলে ভন্তগণ এখানে সমবেত 
হবেন। উত্তরে শ্রীরামকুফ বলেছিলেন, আমি প্রত্যেক 
মানুষের পায়ের ধূলার ধূলা, কেউ যাঁদ এখানে 
আসতে চায় তাকে অভ্যর্থনা করব। ঝৌগবচন্দের 
জপন্ট ডান্ত ঃ আপনার আবিভর্ব বৃথা হবে না। 
শ্রীরামকফের আঁবর্ভাব ব্যর্থ হয়ান। সমসামায়ক 


শ্রীরাম ভন্তদের প্রায়ই বলতেন, “আমি” রূপ ৰ ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। 


রধীল্জনাথ ঠাকুর $ অন্তরালনবাসী এক কারঁযোগী 


পলাশ ্গিত্র 


“আমি যে-সব কাজ করতে চেয়েছিল্‌ম কিন্তু 
এখনো হাত দিতে পাঁরান, তোকে সেগন্ীল করতে 
হষে-_বিশেষতঃ ছীষর উন্নাতর় চেষ্টা করতে হবে ।*১ 
পপর রথান্দ্নাথকে (জম্ম ২৭ নভেম্বর ১৮৮৮। 
এবছর তাঁর জন্মের শতবরপূর্তি হল। ) এ.কথা 
বলেছিলেন রবীন্দ্ুনাথ। এর পরে রথীম্দুনাথ 
গলখছেন £ “বাবা নির্দেশ অনুসারে আমি কাধ 
উন্নাতর নানাবধ চেটায় উঠে পড়ে লাগলুম। 
শিলাইদহ কুঠিবাঁড়র সংলগ্ন কতক জাম খাস করে 
নিয়ে বৈজ্ঞীনক প্রথায় একাঁট আদর্শ কৃষিক্ষেত্র 
প্রাতষ্ঠা করলুম। আমেরিকা থেকে চাষ-আবাদের 
কয়েকাঁট ঘন্তরপাতি আয়ে সেখানে তার পরীক্ষা 
চলতে লাগল ।»২ রবীন্দ্রনাথের নিদেশ অনুসারে 
রথান্দ্নাথ যে শুধু 'কীষর উন্নাতির নানাবিধ চেষ্টায়? 
সক্রিয় হলেন তাই নয়, পিতার ব্রতসাধনার বহুমুখী 
কমযজ্ঞে নজেকে নিবোদত করে আধৃত্যু তিনি 
[নিজেকে অন্তরালে রেখে গেলেন। তাঁর আশা- 
আকা্কা পিতা ও তাঁর স্থাপত গ্রাতষ্ঠানকে কেন্দ্ 
করেই পূর্ণতা লাভ করেছে ।, 

বালকবয়স থেকেই যে পারবেশের মধ্যে রথাম্দু- 
নাথ মানুৰ হয়েছিলেন তা তাঁর মানসগঠনে সহায়ক 
হয়োছল। বাড়ির নিজন্ব ধ্রপদী পারমণ্ডল তো 
ছলই, এর সঙ্গে যুস্ত হয়েছিল সমাজের প্রথম 
সারির নানা বৃত্তির নানা মানুষ। তৎকাঙ্গন 
সমাজেই তখন তীরা প্রবাদপ্রতিম ব্যন্তিত্ব। তা 
ছাড়া জ্ফুলের প্রচালত শিক্ষায় মানুষ হননি রথান্দু- 
নাথ। র্বান্দুনাথ এরকম শিক্ষা পছন্দ করতেন 
না। এ-সম্পর্কে রথীশ্দ্ুনাথের ডীন্ত £ “কলকাতার 
দু-একটা ই'কুলে যে অঞ্গাঁদনের আভজ্ঞতা হয়েছিল 
তা এত পাড়ায় যে তার স্মৃতি 'তাঁন 
( ররবীন্দ্ুনাথ ) কখনো ভুলতে পারেনান। নিজের 


৯ পিতৃস্মৃতি-ররথীন্দুনাথ ঠাকুর, পৃনমর্দ্ুণ, 
১৪৬৭, পন 8৪৪ এ 


ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠাতে তাই গোড়া থেকেই 
তাঁর আপাতত ছিল।”৩ বাঁড়র ছেলেমেয়েদের জন্য 
রষান্দ্রনাথ জোড়াসাকোর বাঁড়তেই যেস্কুল 
খুলেছিলেন সেখানেই . হাতে-খাড় হয়োছল 
রথান্দ্রনাথের ৷ সঙ্গে অবশ্যই ভাইবোনেরা 'ছলেন। 
আমাদের দেশে ইংরেজ-প্রবর্তিতি শিক্ষাপ্রণালীর 
আমূল পাঁরবর্তন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তার 
কথা আমাদের অজানা নয় । শুধু কেতাবী বিদ্ে 
ৰা লেখাপড়া নয়, “লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক কান 
চোখ ও অবয়ব মান্নেরই খুব চচরি প্রয়োজন আছে*_ 
এ-বি*বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। ছেলেরা ডানাপটেমি 
করলে 'তাঁন ভয় পেতেন না, কখনো শাসন করতেন 


না। এবং সেই কারণেই, রথান্দ্রনাথের নিজের 


কথায় £ “অন্প বয়স থেকেই আমার স্বাধীনতা 
ছিল-যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো, ঘোড়ায় 
চড়া, মাছধরা, নৌকা বাওয়া, লাঠি-সড়াক খেলা, 
সাঁতার কাটা ইত্যাঁদ সবরকম খেলাধূলা দৌড়ঝাঁপ 
করার ।."*বাবা নজেই আনাকে সাতার শিখিয়ে- 
ছিলেন ।”৪ 

শিলাইদহে থাকাকালীন রধাদ্দ্ুনাথের সংস্কৃত 
গশক্ষক 'ছলেন শিবধন বিদ্যার্ণব । ইংরেজ” পড়াতেন 
খাট ইংরেজ লরেশ্স। “শলাইদহে থাকতে বাবা 
আমাদের লেখাপড়া শেখাবার 'দকে যেমন নজর 
দিয়োছিলেন, অন্য দিকে মা চেষ্টা করতেন আমাদের 
সবরকম ঘরকন্নার কাজ শেখাতে । "এইরকম করে 
শহরের জঁটলতা ও কোলাহল থেকে দরে প্রকীতির 
ঘনি্ঠ সংস্পর্শের মধ্যে ও পিতামাতার গ্নেহের 
অন্তরালে আমরা কয় ভাইবোন বড় হতে 
লাগলঃম।” 

[শলাইদহে থাকার সময় থেকেই একটি আদর্শ 
বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠার জন্য সচেন্ট 'ছলেন রবান্দ্ননাথ। 


৩ এ, পঃ ৩০১ 
9 এ, প:ঃ ৬৪-৩৯ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯% ] 


পরে যখন শাশ্তিনকেতনে ম্থাঁপত হল এই 
বিদ্যালয়, তখন তার অন্যতম প্রথম ছাত্র হলেন 
রথীন্দ্রনাথ । রবান্দ্রনাথের অনুরোধে ব্রক্মবান্ধব 
উপাধ্যায় চারটি পাঁরচিত ছেলেকে পাঠিয়োছিলেন 
শাশ্তিনিকেতনের এই ব্রন্মচযাণ্রমের ' জন্য । “এই 
পাঁচজন ছাত্র 'নয়েই বিদ্যালয় আরম্ভ হল শতাব্দীর 
প্রথম বছরে ।* 


এর আগে কঠোর জীবনের মুখোম্াখ হবার 
জন্য 'হমালয়-ভ্রমণে রধীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছেন 
রষীন্দুনাথ । পতৃন্মতি" গ্রন্থে এর চমৎকার বর্ণনা 
জাছে। ষসামান্য উদ্ধার কার £ “াবদ্যালয়টি 
খোলবার ব্যবস্থার জন্য আমাদের সকলকে 'নয়ে 
শাশ্তানকেতনে যাবার উপক্রম করছেন এমন সময় 
একাদন আচার্য জগদীশচদ্দের বাড়তে ভাগনী 
নবেদিতার সঙ্গে বাবার দেখা হল । 'নিবোদতা তখন 
ভারতবর্ষের তীর্থশ্থানগ্ালর মাহাত্্য সম্বন্ধে 
তাৰছিলেন। তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ--আমাদের দেশের 
ছেলেরা যেন দলে দলে হিমালর পাহাড়ে পদব্রজে 
বেড়াতে যায়, [বশেষতঃ তীর্ঘগৃঁল দেখে আসে। 
ধনবোদতা চুপ করে বসে থাকার পাত্রী ছিলেন না) 
যখন যামনে আসত তখন তা কাজে পারণত করার 
চেষ্টা করতেন । বেল,ড় মঠের কয়েকজন স্বামীজীকে 
ধরলেন হিমালয়-ভ্রমণের দল জোগাড় করতে । বাবা 
যেই নিবোদতার কাছ থেকে শুনলেন, কয়েকাঁদনের 
মধ্যেই প্রথম দলটিকে নিয়ে সদানন্দ জ্বামী কেদার- 
বদরী রওনা হবেন, তখাঁন তাঁর ইচ্ছা হল আমাকেও 
তাঁদের সঙ্গে পাঠান। শাম্তানকেতন বিদ্যালয়ে 
জামাকে ব্রহ্ষচষ পালন করতে হবে, স্বামীজীর লঙ্গে 
পদব্রজে তথর্থভ্রমণ করে এলে ব্রহ্ষচযশ্রিমের কঠোর 
জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব। গেরদল্না বসন, 
ঘাড়ে কম্বল, পায়ে ভারী 'মালিটার বৃউজুতো-_ 
এই অন্ভুত বেশে আমরা ট্রেনে চাপলদম।”৫ এই 
দলের মধ্যে সর্বকাঁনন্ঠ ছিলেন রথান্দ্রনাথ । সহ- 
ঘাক্সণীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমূল্য মহারাজ । 


& পিতৃস্মূৃতি, পঃ 8৪ 


৬ রবীল্র জীবনী-_প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ইয় খণ্ড, চতুর্থ সংগ্করণ, পৃঃ ৭৬ 


রথান্দ্রনাথ ঠাকুর £ অন্তরালবাস+্ এক কম“যোগাী 


৭৮৭ 


এই অমূল্য মহারাজ পরে হন রামন্কক মশনের 
প্রেসিডেন্ট স্বামী শহ্করানন্দ। 

বিদ্যায়তনিক প্রচলিত শিক্ষার ঘেরাটোপে 
রথীন্দ্রনাথকে বন্দী করতে চানান রবীদ্দ্ুনাথ। 
“বোলপুরে '*"[ রথীন্দ্রের ] পড়াশুমার স_ব্যবদ্থা 
কারয়া দেওয়া গেছে । 'ভাগ্রর প্রাত লোভ পাঁরত্যাগ 
করিয়াছি-_রথণীর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেই- 
দিকেই দৃষ্টি রাখা যাইতেছে ।৮৬ এই “দৃষ্টি রাখার 
মহত্বম কর্মে কোনও অবহেলা করেনান বলেই 
কেদারনাথের মতো হিমালয়ের একটি দুর্গমতম 
তীর্ঘে পূরন রথান্দ্রনাথকে আম্বধায় পাঠিয়েছিজেন 
তান । রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত তৃপ্ত যে, “সেখানে রথা 
সব্যাসীর সঙ্গে সম্্যাসীর মতো গিয়া সমস্ত কম্ট সহ্য 
কাঁরয়া 'সদ্ধকাম হইয়া ফারয়া আসিয়াছে । ইহাতে 
আম অত্যন্ত আনাঁশ্দত হইয়াছ। এখন আর সে 
কোথাও ভ্গণ কাঁরতে ভয় কাঁরবে না 1৮৭ 


১৯০৪ গ্রীণ্টাঞ্দে এনট্রান্স পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হবার 
পর শাশ্তনিকেতন আশ্রমে থেকেই রধীন্দ্ুনাথ নানা 
বিষয়ে পড়াশুনা চালাতে লাগলেন। কেননা 
“কলকাতার কলেজে আমাকে পড়তে দিতে বাবার ইচ্ছা 
ছিল না। তাই রয়ে গোছ শাশ্তানকেতন আশ্রমেই। 
মোহিতচন্দ্র সেনের কাছে পড়াছ মিলটন ও সেকস- 
পায়, জগদানন্দবাবূর কাছে বিজ্ঞান ও অঞ্ক, আর 
বিধুশেখর শাল্পী মহাশয় পড়াচ্ছেন পালি ও 
সংক্কৃত।” কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতা একই জায়গায় 
শ্থির থাকে না। স্বদেশী আদ্দোলনের জোয়ার সুরু 
হয়। দেশের দুরবদ্থায় বাঙালীর মন উৎক্ষ্থ হয়ে 
ওঠে। রথান্দ্রনাথও নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। 
“বাবা তখন স্বদেশী গান তৈরি করছেন । এক- 
একটি গান বাঁধা হয় দিনেন্দ্রনাথ ও আজত চক্ুবতা 
বাবার কাছ থেকে সেগাল শিখে নিয়ে, দেশময় 
ছাঁড়য়ে যাবার আগেই, শান্তাঁনকেতনের চারাদকের 
গ্রামে সেগাঁল প্রথম পাঁরবেশন করে আসেন। 
আমরা দুজনেও তাঁদের পেছু গেছ? যেতুম ।”৮ 


৭ জী, পৃঃ ১২৫ 


& অন্যজন সন্ভোবচল্া মজনমদার়। রবীন্দ্রনাথের বন্ধ শ্রীশচল্র অজ মদারের পন্য 


৭৮৮ 


ক্লান্তহীন রথান্দ্রনাথ ইতিমধ্যে জজুংস্‌ও 
শিখে ফেলেছেন । ওকাকুরার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ 
জাপান থেকে আনালেন সানো সান নামে একজন 
জুজুৎসু-শিক্ষক। জুজুৎসু শেখার কারণ, 
“ইংরেজের সঙ্গে লড়াই যাঁদ করতে হয় তবে জুজৎসু 
কাজে লাগবে বলে আমাদের ধারণা ছিল।” এই 
সব ঘটনা ও মানসিকতা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধে 
হয় না, দেশপ্রেমের জবলন্ত অস্নিশিখার স্পর্শে 
রথান্দ্রনাথের রাতের ঘুম ছ.টে গিয়োছিল। ভাঁগন? 
নিবোদতার ভারতপ্রেম তাঁকে বিন্ময়মুণ্ধ করোছল। 
আপন অস্তরের সগভনর শ্রদ্ধা নিবেদন করে 
রথান্দ্রনাথ লিখছেন £ “বাম? বিবেকানন্দের শিষ্যা 
ভগিনী নিবোদতা বিদেশী হয়েও ভারতবর্ধকে 
নিজের দেশ বলে বরণ করে নিয়োছলেন। ভারতায় 
আচার-বিচার, ভাবধারা, ধর্ম--সব বিষয়ের প্রাতই 
তাঁর অপারসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। ভারত 
যে অধীন হয়ে থাকবে তা তান সহ্য করতে 
পারতেন না।""" বেলুড়-মঠে বহু লোকের সংস্পর্শে 
আসার সুযোগ তিনি পেয্োছলেন। তাদের 
স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বৃদ্ধ করা, তাদের মনে স্বাধীনতা- 
কামনার আগুন জালিয়ে দেওয়া তাঁর িত্যকম* 
ছল 1”১ 

দেশের ম্ান্তষৃণ্ধে স্বামী িববেকানন্দের প্রভাব 
কা অপাঁরসীম ছিল, বিগ্লবা যুবকরা 1ববেকানম্দকে, 
বিবেক-বাণীকে শিরোধারয করে কিভাবে ফাঁসীর 
মণ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন, তার ইতিহাস 
অজানা নয় ।১০ রথীন্দ্রনাথকেও যে ববেকানশ্দ ও 
শ্রীজরবিন্দ প্রেরণা জুীগিয়েছেন, সে-তথ্য পাই তাঁর 
নিজের রচনায় । “দ্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরাবিদ্দ 
প্রমখ সবদেশীয় কয়েকজন মনীষার অক্লান্ত চেষ্টায় 
আমরা উদ্বদ্ধ হলুম খাঁটি দেশাত্মবোধে । যে- 
উত্তেজনার আগুন আমাদের বুকের মধ্যে দীর্ঘকাল 
চাপা ছিল, ১৯০৫ ধ্রীন্টাব্দে সেটা যেন দপ্‌ করে 
জলে উঠল এবং ক্রমশঃ দেশপ্রেমের সে আগুন 


৯ পিতৃস্মতি, পঃ ১০২ 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বব" -১১শ সংখ্যা 


ছাঁড়য়ে গেল বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত 
পযন্ত ।” 

এর পরের ঘটনাবলা রথাশ্দ্ুনাথের জশবনে অন্য 
তাৎপর্য এনে দিল। মাঁক্ন 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে 
কাঁষাবদ্যায় ডিগ্রী লাভ করলেন 'তাঁন। স্বদেশে 
1ফরে তাঁর মনে হল, তান “যেন ইংলন্ড-আমোরকার 
পল্লী-অগ্চলের একজন সুসম্পন্ন কৃষাণ।” চাষবাস 
নিয়ে গবেষণামূলক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চারুশিজ্প 
ও কারীশল্পের প্রাত তাঁর আগ্রহ ছিল আন্তারক। 
উত্তরকালে এই সব বিষয়ে প্রশংসনীয় কীতিত্ব অজর্ন 
করোছলেনতান। হারেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন £ 
“( রথীন্দ্রনাথ ) চিন্নাবিদ্যায় কৃতাবদ্য না হলেও 
প্রশংসনীয় কীতত্ব অর্জন করেছিলেন। কাঠ এবং 
চামড়ার কাজে--বিশেষ করে কাঠের কাজে যে 
পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাকে প্রাতিভা বললে 
অত্যান্ত হয় না। ইদানীং ?সমেন্টের সাহায্যে নানা- 
বিধ সুদৃশ্য দ্ুব্য প্রস্তুতের পরীক্ষায় নাক নিযন্ত 
ছিলেন। শুনোছি বলোছিলেন, এবার ছহতোরের 
কাজ ছেড়ে আম রাজামস্তীর কাজ শহর 
করেছ ৮১ ১ 

ণবজ্ঞানের ছান্ন রথান্দ্রনাথ, 'শিজ্পী ররথান্দ্ুনাথ, 
গ্রদ্ধকার রথান্দ্রনাথ, উদ্যান রচনায় পারদর্শ রথান্দ্- 
নাথ--পতার আশা-আকাজ্কাকে রূপ দেবার জন্য 
সতত সচেম্ট ছিলেন। শপতা যতাঁদন জাীীবত 
ছিলেন ততাঁদন নিজ্ব জীবন বলে তাঁর কিছু? ছিল 
না। পিতার কমেই একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত 
করেছিলেন” বলে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে-মন্তব্য করেছেন 
তাতে বিদ্দুমান্্ অত্যান্ত নেই পিতা রবীন্দ্রনাথ 
ও তাঁর স্থাপিত প্রাতষ্তানকে ঘরেই যেন রথান্দ্রনাথের 
জীবনের পূর্ণতা । পহালনাবহার সেনের কথায় £ 
“তার বাইরে কোন ক্ষেত্রে নিজের স্বাক্ষর চিহিত 
করতে তান কখনো ব্যগ্র হনান। নয়তো তাঁর 
পিতার কীর্তর কাছে নিম্প্রভ হলেও, সে-স্বাক্ষর 
সম্পূর্ণ জলের লিখন না-ও হতে পারত 1৮১২ 


৯০ 'বিপ্লবীরা জ্বামী বিবেকানঙগকে কী গভশর শ্রম্ধার আসনে বাঁসয়েছেন, সে সম্পকে" স্বামী পূর্থাত্ানন্দের 
ক্বামী বিবেকানন্দ $ মহাবিপ্রবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃদ্টিতে? (উদ্বোধন কার্বালয় ) গ্রন্থটি দুষ্টব্য | 

১৯" 'পিতৃগ্মৃতি' গ্রন্থের 'পারচয়' অংশে হীরেন্রনাথ দত্তর আলোচনা দুষ্টব্য ; প.$ ৩৯৪ 

৯২ 'পিভস্ম:ভি? গ্রল্থে 'রবান্ুনাথ ঠাকুর' রচনা দুক্টব্য ; পর ৫০৯ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ ] 


বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানীবষয়ক রচনায়ও তাঁর 
উদ্যোগ-আয়োজন বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। 
তাঁর রাচত প্রাণতত্ব (১৩৪৮ ) ও “আঁভব্যান্ত (১৩৫২) 
এই দুটি তাঁর ক্ষমতার দশপ্ত প্রমাণ । 00 0; 
1720565 ০01 1075 ( ১৯১৫৮ ) আখ্যায় যে-আত্মজীবন- 
গ্মৃতি তান রচনা করেছেন, “আত্মাকে অন্তরালে 
রেখে জীবনম্মাঁত রচনার তা একাঁট পরম দৃম্টান্ত।” 
এই ইংরেজা গ্রন্থাট প্রকাশের পর বন্ধৃবাম্ধবদের 
অন:রোধে তিনি উত্ত গ্রন্থের বিষয় অবলম্বনে 
বাংলায় একা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৩৭৩ 
বঙ্গাব্দে এট প্রকাশিত হয়।১৩ অধ্বঘোষের বদ্ধ 
চারত তিনি অনুবাদ করেন। ১৯৪৪-এ এর 
প্রথম খণ্ড ও ১৯৫১ শ্রীণ্টাব্দে এর দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশিত হয়। 

ছান্রজীবনের অবসানকাল থেকেই পিতার জীবন- 
ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ, করেছিলেন রথান্দ্রনাথ 
£প্রয়াণ ও জুন ১৯৬১)। লোকলোচনের আড়ালে 
থাকতেই যেন তাঁর আগ্রহ বেশি। ভিড়ের কোলাহল 
এড়িয়ে চলতেন তিনি । সারাজীবন ছিলেন নেপথ্য- 
চারী। নিজেকে যথার্থ ভাবে মেলে ধরবার কোনও 
ইচ্ছাকেই তিনি আমল দিতেন কিনা সন্দেহ । 
“ভাষা ব্যবহারে তাঁর যতটুকু আঁধকার ছিল তার 
সম্পূর্ণ চা করবার অবসর তিনি হাতে রাখেনান” 
__রথান্দ্রনাথ সম্পর্কে এ-কথা উল্লেখ করে পালন- 
বিহারী সেন বলেছেন,ণশক্পকারূর ষে-চচ করেছেন 
তা নিরহঞ্কারভাবে লোকলোচনের অন্তরালে 
করেছেন। ফলে একথা অনেকেরই জানা নেই যে, 
বর্তমানে এদেশে যেসব শিক্পকারু প্রচালত তার 
কোন কোনটির প্রবর্তক তাঁনই ; যে-শিজ্পবোধ 
বংশানুক্রমে তাঁর মধ্যে সগ্চারত হয়োছিল তা 
শ্রীনকেতনের 'বাবধ কারুপণ্যের সুষমা ও বোচিত্র্য- 
সাধনে, শাশ্তানকেতনের শ্রীবধানে নিয়োজত 
হয়েছিল, এর মধ্যে তাঁর দান কতখানি তা আর 


রথীম্্নাথ ঠাকুর £ অন্তরালবাসী এক কর্ম ষোগা 


৭৮৯ 


স্বতন্ত্রভাবে চিনে নেবার উপায় ছিল না। বস্তুতঃ 
গতিষ্টান থেকে স্বতথ্ত্র ব্যান্তগত কোন স্বীকীতিতে 
তাঁর তেমন আগ্রহও লক্ষ্য করা বায়ান ।”১৪ 


শাশ্তিনিকেতনে ব্রক্ষচযাশ্রমের অন্যতম প্রথম 
ছাত্র রথান্দ্রনাথ, প্রথম 'ব*্বষুণ্ধোত্তর পর্বে বিব- 
ভারতর পাঁরকজ্পনা করছেন রবীন্দ্রনাথ এখানে 
1পতার পাশে আছেন 'তান। ১৯১৮-র ২২ ডিসেম্বর 
শান্তিনিকেতনে ব'বভারতীর 'ভাত্ত স্থাপনের পর 
সমস্ত পাঁরকঞ্পনাকে বাস্তবাঁয়ত করার জন্য 
রথাীন্দ্রনাথ শাশ্তিনকেতনে সেই যে, এলেন, তার 
পর ১৯৫৩ পর্যন্ত “এই প্রাতষ্ঠানের বহুমুখী কর্ম 
প্রচেষ্টার উৎসরূপে থেকে সেবা করে যান।” 
রথান্দ্রনাথই বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য । 'বদ্ব- 
ভারতকে সংন্দর করে গড়ার সাধনায় তিনি নিরন্তর 
মনন ছলেন। 


রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরে পিতার স্মরণে 
রবীন্দ্র-ভবন সংগঠনের কাজে রথান্দুনাথের ভাঁমকা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
বলেছেন £ “ভাঁবষ্যতে যাঁদ রবীন্দু-ভবন রবান্দু- 
জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহত্যের তাখ্যিক গবেষণার 
প্রধান কেন্দ্র হতে পারে তবে যেন আমরা স্মরণ রাখ 
যে, রথাঁন্দ্রনাথই এর মূলে ।”১৫ 


“রথান্দুনাথের মেজাজঠা ছিল বিজ্ঞানীর, মনটা ছিল 
আর্টিস্ট বা ভাবুকের”- একথা যেমন সমসামায়কদের 
লেখা থেকে জানা যায়, তেমনি এ তথ্যও জ্ঞাত হই, 
“মজে গুণবান বলেই গুণের সমাদর করতে তানি 
জানতেন। কমী্দের কারক গুণ আছে সব খবর 
[তান রাখত্েন। তাঁর কার্ধকালে সাঁত্যকারের 
কোন গুণী ব্যক্তির অনাদর হয়েছে এমন কথা 
শোনেনান” বলে ম্তব্য করেছেন হীরেন্দুনাথ দত্ত। 
রথান্দ্রনাথ “বপদে আপদে নানাভাবে মানুষকে 


১৩ পিতার স্মতির সঙ্গে মালয়ে রখান্দাথ খে আত্মজীবনী রচনা করেন ।09 10706131809 ০£1190+ নামে তা 
গ্ন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বধ্ধ্জনের অনুরোধে রথান্দ্রনাথ এ গ্রন্থের বিষয় অবঙ্গম্বনে বাংলা ষেশ্রন্থ রচনার কাজে 
হাত দেন, মৃত্যুর জন্য সেই-কাজ রথান্দ্রনাথের পক্ষে শেষ করা সম্ভব হয়নি। 'পতৃস্মাত'র প্রকাঙ্গক জানাচ্ছেন, 
'অবাশিষ্ট অংশ (প2ঃ ৭৭-৭৮ ; গে ১০ই শেব অন্নচ্ছেদ থেকে, প:ঃ ২৫) অনবাদ বরে দিয়েছেন শ্রীক্ষিতাঁশ রায়।- 


৯১৪ পূবে" উল্লিখিত রচনা, প:ঃ ৩০১ 


২৫ পপতৃক্মুতি গ্রন্থে সংযোজিত 'রথীন্র-স্মাত' রচনা ; পঃ ৬১৭ 


৭৯১০ 


সাহায্য করতেন, কিন্তু সমস্তই গোপনে । ডান 
হাতে যা দিতেন বা হাতও তা টের পেত না ।”১৬ 


আচার-অনহশাীঁলনে বাক্যে-ব্যবহারে তাঁর সহজাত 
সৌন্দর্য ও সংযগবোধের বিরল বোশম্টোর কথা 
মনস্বী ব্যন্তিরা অকপটে যেমন স্বীকার করেছেন 
তেমান শান্তিনিকেতনে তান যে বহু বংসর বিনা 
বেতনে সেবা করেছেন, এ-কথা পরম কতজ্ঞতায় ও 
সশ্রদ্ধায় স্বীকার করে হীরেন্দ্ুনাথ দত্ত এমন কিছ; 
মূল্যবান কথা বলেছেন, যার আলোকে নেপথ্যচার? 
ও নানা গুণে গৃণাদ্বিত এই ব্যন্তিত্ব সম্পকে” গভীর- 
ভাবে জানায় সষোগ ঘটে । হীরেন্দ্রনাথ লিখছেন ॥ 
“একদা ধেসব কমাঁ এবং অধ্যাপক নামমান্ন বেতনে 
শাব্তানকেতনের কাজে যোগ 'দয়োছলেন তাঁদের 
আদর্শবাদ ও স্বার্থত্যাগের কথা অনেকে অনেক সময় 
বলেছেন। কিন্তু রথান্দ্রনাথ যে বিনা বেতনে বহু 
বংসর শাশ্তিনকেতনের সেবা করেছেন সে-কথার 
উল্লেখ খুব কম লোকের মুখেই শুনৌছ। এছাড়া 
আরো কোন কোন কথা আমরা সব সময়ে মনে রাখ 
না কিংবা ভেবে দৌখ না। রথান্দ্রনাথ রবান্দ্রনাথের 
একমান্ন পনর, তাঁর একমান্ত্র উত্তরাধকারী । পিতার 
বিত্ত ও সম্পাত্বর উপরে পুত্রের আধকার আছে। 
রবীন্দ্ূনাথ খন নোবেল প্রাইজের লক্ষাধক টাকা 
শাদ্তানকেতন বিদ্যালয়ের নামে পাঁতিসর দীষ- 
ব্যা্ক-এ ডিপাঁজট রেখোছিলেন তাঁর একমান্র উত্তরাঁধ- 
কারীর নিশ্চয় তাতে সায় ছিল। 'ব'বভারতী 
প্রাতত্ঠার সময়ে ১৯২১ শ্রীন্টাঙ্দ পর্যন্ত প্রকাশিত 
তাঁর সমস্ত গ্রন্থাবলী--বহু লক্ষ টাকার সম্পান্ব-_ 
[ভাঁন বিদ্বভারতীকে দান করলেন । ভাঁর পুত্র এবং 
পুপ্রবধর সাগ্রহ সম্মাত না থাকলে কি কখনো তা 
সম্তব হতো? এসব তো বড় ছোটখাট ত্যাগ 
নয়। কিশ্তু এই ত্যাগের কথা দেশবাসীর মুখে 
কখনো উচ্চারিত হয়েছে বলে আমি শাননি |» 


রবান্দ্ুনাথ তাঁর গোরা” উপন্যাস (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) 
রথখন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে লিখোছলেন, “শ্রীমান 


উদ্বোধন 


! ৯০তম ব্ষ--১১শ সংখ্যা 


রথান্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষ।» রথান্দুনাথের 
বয়স তখন বাইশ। পিতাকে সুখণ করার জন্য 
তাঁর আত্মনিয়োগ তথা অন্তরালের সর্বত্যাগণীর 
ভ্ামকা প্রত্যক্ষ করার সময় তখনও আসোৌন ।॥ সময় 
যখন এল, অথাঁং রথান্দ্ুনাথের যখন পঞ্চাশ বছর 
প্ার্তি তখন পত্রের উদ্দেশে রবাশ্দ্রনাথ লিখলেন 
এমন এক কিতা, যার চেয়ে বড় প্রাপ্ত রথীম্পুনাথের 
কাছে আর কিছু ছিল না। রথান্দুনাথ যে ভোজের 
পায়ে ভোগের আয়োজন রাখেনান এবং ধনের গ্রশ্রয় 
হতে নিজেকে বাত করেছেন, রধান্দুনাথের চেয়ে 
তাআর বৌশ কে বুঝবেন বা জানবেন! পেন 
উদ্দেশে পতা লিখলেন £ 


তোমার সকল চিন্তে, 
সব বিত্বে 
ভাঁবষ্যের অভিমুখে পথ দিতোঁছলে মেলে 
তার লাগ বশ নাই পেলে। 
কর্মের যেখানে উচ্চ দাম 
সেখানে কমাঁর নাম 
নেপথ্যেই থাকে একপাশে । 


মানবের হীতিহাসে 
যে সকল খ্যাত নাম বাহতেছে উঞ্জবল শঙক্ষর 
তাদের অজানা 'লাপকার 
আপনার আকশীর্তত জীবনের হোমাস্নিশিখার 
লাগায় রঙের দীপ্ত সে নাম-লিখায় | 
প্রগল্‌ত জনতা যত দেয় পুরল্কার 
তার চেয়ে শ্রেম্ঠ দান নিভৃতে নীরব বিধাতার ।১৭ 


পিতার আরম্ধ কমে নিবোদতশ্প্রাণ রথান্দ্ুনাথ 
ঠাকুর গণদেবতার প্রসাদ থেকে বাত হতে পারেন, 
কিন্তু পিতার আশাবাদ লাভ করে ধন্য ও কৃতার্থ 
হয়ে আপন অন্তর আকাশ ভারয়োছলেন আনন্দের 
স্রোতে, রথান্দুনাথের কাছে এই 'ছিল মহত্বম 
পুরস্কার 


১৬ পূর্বে টী্লাখত হীরেচ্দ্রনাথ দন্ত'র রচনা চষ্টবা ; প2ঃ ৩১৯ 
১৭ 'পতৃগ্ম:তি'র 'পারচয় অংশে প্যালনবিহারী সেন এই কাঁধতাটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছেন লে।কসমাজে 


এ-কবিভাটির তেঙ্গন প্রচার নেই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। 





[বিবেকানন্দের রাসকতার প্রত্যক্ষ দ্টান্তে শুরু 
করা যাক নামগান 'দিয়ে-_সেটাই রীত বাংলাদেশে-- 
নামৈব কেবলম”। 

নামরহস্্যে গ্বামীজীর বিশেষ প্রাঁত ছিল। 
মজাদার একটা নতুন নাম না-দেওয়া পর্যস্ত তাঁর 
শাস্তি ছিল না। বাল্যকাল থেকেই এঁ অভ্যাস। 
বিবেকানন্দ, নামক বিধাতা, পাঁরাচিতদের ললাটে 
নতুন নামাঙ্ষর 'লখে দেবার দায় গ্রহণ করোছলেন। 
বিদুপ-কৌতুক স্নেহ-শ্রম্ধা--সবাকছুর স্বাক্ষর পাওয়া 
যায় তাঁর দেওয়া নামগ্ালর মধ্যে। 

নামর্হস্যের প্রথম শিকার তাঁর গর: শ্রীরামকৃষ্ণ । 
উচ্টোঁদক থেকে 'তানও শ্ীরামকফের নামরহস্যের 


শিকার হয়োছলেন বলেই কিঃ এত সনন্দর 
নাম তাঁর--নরেন! তাকে কিনা শ্রীরামকৃক 
করোছলেন 'লরেন' । শ্রীরামন্ককের লরেনও 


শ্রীরামফফকে বহুনামে ও পারিচয়ে চাহ্ছিত করেছেন 
--গপরমহংস', “পরমহংস মশাই, দাক্ষণেম্বরের 
বামন” “পাগলা বামুন। 'মার্ত পজক ত্রাঙ্মণ', 
“বদ্ধ” 'বুড়ো? এবং ঠাকুর আরও ছিল। ব্যাকুল 
আত্মীনবেদনের সুরে বলেছেন--প্রভু তুঁমি, প্রাণসথা 
তুমি মোর-_বাণী তুম, বাঁণাপাঁণ কণ্ঠে মোর ।_ 

ম্বামীজী একবার বলেছিলেন--সব যায়, পোড়া 
নামের মোহ যায় না। তাই কি তান নাম নিয়ে 
ছেলেখেলা করতেন! নামের আর রূপের সঙ্গে 
মানুষের আত্মা যেন জাঁড়য়ে না পড়ে-_-এই বোধ 
হয় ছিল তাঁর নিগ্‌ঢ় আভগ্রায় । রাম নামক জনৈক 
যুবক (যান পরে 'রাম-মহারাজ” হয়োছলেন ) 
স্বামজীর জীবনের শেষপযাঁয়ে মাঝে মাঝে শনিবার 
বেলুড়ে গিয়ে রবিবার পর্যন্ত থাকতেন। একদিন 
গেছেন--স্বামখজী ছাগল দুইবেন- রামকে দেখেই 
বঙলেন- 'ক্যাবলা, ছাগলটা ধরতো, দুইবো।, 
খানিক পরে তাঁর মনে হল, ছেলেটাকে ঠিক নামে 
না-ডেকে 'ক্যাবলা” বলে ডেকোছ বলে হয়তো বেচারা 


দুঃখ পেয়েছে । তখন সাম্ছনা 'দয়ে বললেন, 'নাম 
একটা নাম মান্র--যেমন লোকে বলে গববেকানন্দ ।, 

“নাম একটা নাম মান্-- তখন তাঁর ব্ষণে বদান্য 
হতে সমাসীরও বাধা ছিল না। 

ধিবেকানন্দ-রাচিত নামাবলীর এক খটে বাঁধা 
ছিল শ্রীরামকৃফের নাম--অন্য খু*টে নিজের নাম-_- 
মধ্যে বহৃতর জনের নাম-লাঞ্ছন। 

গুরুভাইদের সন্ন্যাসী-নাম গ্বামণজণরই দেওয়া । 
নামগ্ীল অদ্ভুত সার্থক। একট নাম বোধ হয় 
স্বামীজী দিয়ে উঠতে পারেনান, আর গণ্ডগোল 
সেখানেই। আত গুরুভার শন্লগুণাতীতানন্দ, 
নামাট স্বামীজীর দেওয়া নয় বলেই মনে হয়-_কারণ 
গলাধঃকরণের এবং উদীগরণের পক্ষে এহেন কঠিন 
বস্তু তান স্বতই দিতে পারেন না। আমোপ্কা 
থেকে ন্রিগুণাতীতানম্দকে এক আঁ্নময় পনর 
?লখলেন £ তোর নামটা একটু ছোটখাট কর 
দেখ বাবা, কি নাম রে বাপ । একথানা বই 
হয়ে যায় এক নামের গু'তোয়। এ যে বলে 
হরিনামের ভয়ে ধম পালায়,_তা “হরি এই নামে 
নয়, এ যে গম্ভীর নাম--'অঘভগনর কাঁবনাশন 
ভ্রিপুরমদমঞ্জন অশেষ নিঃশেষ কল্যাণকর প্রভাত 
নামের গুঁতোয় যমের চোদ্দ পুরুষ পালায়। 
--[ তোর ] নামটা একট সরল করলে ভাল হয় না 
কি? এখন বোধহয় আর হবে নাঃ ঢাক বেজে গেছে 
-_কিন্তু কি জাহাদারি ষমতাড়ানো নামই করেছ !” 

একই দমে এমন উদ্বৃদ্ধ ও উচ্ছল বিবেকানন্দই 
হতে পারেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্বামন ভ্রিগণা- 
তাতানম্দ 'ছলেন স্বামীজীর মানস সন্তান 
উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক । 

নরেন্দ্ুনাথের আদরের চোটে “কালা (স্বামী 
অভেদানন্দ ) হলেন 'কেলো'-_-আদরাধিক্যে কেকা” 
স্পসেক্ষেত্রে তার সাথী শরৎ (গ্বামী লারদানন্দ ) 
ভুলুয়” না হয়ে যান কোথায় ? স্বামীজা বরাহনগর 


৭৯৭ 


মঠে তাঁর এই দুই অনুগত অন:্চরকে “কেলয্লা- 
ভুলুয়া” বলে ডাকতেন । শরং 'বাচ্ছন্নভাবে “শরতা 
শালা? সদ্বোধনও শুনতেন । শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের 
ধলেটো? (স্বামী অদ্ভুতানন্দ ) সহজ সুরে গভীর 
জ্ঞানের কথা বলে হয়ে উঠলেন “গ্লেটো”-দ্বামীজার 
কাছে। 

শ্রীরামকৃফের গৃহী শিষ্যরাও নব নামে বাত 
হনান। সবকাঁট নাম নরেন্দুনাথের দেওয়া না হতে 
পারে কিন্তু নামগুলি প্রচারের স্বেচ্ছাদারিত্ব তান 
নিয়েছলেন। গারশ ঘোষকে দ্বামজী পঁজ-স, 
বলে ডাকতেন। শ্রীরামকফের জনৈক ভন্ত যজ্জঞেশবর- 
চন্দ্র চন্দ্র নাম হয়েছিল দমদম মাস্টার । কারণ 
তান দমদমের এক স্কুলে মাস্টার করতেন । “দমদম 
মাগ্টার' বলে, তাই বলে 'শাঁকচুম্ন মান্টার' ? শ্রীরামকৃফ 
পুশাথর রচাঁয়তা অক্ষয়কুমার সেন সগৌরবে তাঁর 
উদ্ত নামকরণের ইতিহাস বিবৃত করেছেন £ 

“জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে । 

সৌভাগা 'বাদত হৈন; শাঁকচান্ নামে ॥, 

শ্রীরামকৃফের আরেক ভন্ত গোপাল ঘোষের নাম 
“হুটকো গোপাল ।* এই অপহর্ব নামাটর হেতু -- 
ইনি প্রীরামকৃফের কাছে হুট করে আসতেন আবার 
হুট্‌ করে পালিয়ে বেতেন। “হুটউকো? নাম শ্রীরাম- 
কঁফেরই দেওয়া । এই “হঃটকো”-র প্রাতবেশী হওয়ার 
অপরাধে গড়পারের সতাঁশ দত্তের নাম হল “মুটকো' 
বা'মুট্‌কু। নাম দিলেন অবশ্যই নরেন্দ্রনাথই | 

(প্রতাপ) হাজরার পদবীর এক বচন অনুবাদ 
করোছলেন তাঁরই “ফেরেন্ড' নরেন্দু -থাউজ্জেন্ডা; | 
হাজার-থাউজেন্ড+আ-থাউজেন্ডা ! সরল প্রাণে 
সদাই হৈ-চৈ লাগয়ে রাখতেন হরমোহন 'মন্ত্র। 
হরমোহনকে স্বামীজী “পাগলা হরমোহন”ই বলতেন, 
এবং তাঁর সশব্দ স্বভাবের জন্য বলতেন, 'হারমো- 
নিয়াম”। শিকাগোর হেল-ভবনকে গ্বামীজী নিজের 
আস্তানা মনে করতেন--যে বাঁড়র কতা, পরম 
গ্রাদ্টান জর্জ ছেল জ্বামীজীর সম্বোধনে--“ফাদার 
পোপ” এবং তাঁর পত্বী--মাদার চাচ”। জাপানী 
শিজ্প শাল্প্ী কাকাজ ওকাকুরা যাঁদ জানতেন 
স্বামীজীর হাতে তাঁর নামের কী দুর্দশা হয়েছিল! 
স্বামশীজীকে জাপানে 'নয়ে যাবার জন্য ওকাকুরা 
ভারতে এসোঁছলেন। তাঁর সেই অক্লুর--ভ্মকার 


উদ্যোধন 


[ ১০তম বয--১১শ সংখ্যা 


জন্য--ধ্বনসাদৃশ্যের জন্যও বটে-_-ওকাকুরা গ্বচ্ছন্দে 
হয়ে দাঁড়ালেন--“অক্লুর খুড়ো?। 
অন্য সকলকে তো নাম দিলেন--কিন্তু নিজের নাম ? 

শ্রীরামকফের দেহত্যাগের পরে যখন নিজের 
শ্রাম্থ করে এবং নাম পাযাঁড়য়ে নরেন্দ্রনাথ সম্যাসী 
হয়েছিলেন, তখন তিনি নাম নিয়োছলেন-_ 
শবাবাদষানন্দ'। শোনা যায়, “রামকৃফানন্দ' নাম 
নৈবার ইচ্ছা ছিল তাঁর; কিন্তু শশীর আঁধক দাবার 
কাছে সানন্দে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন । 
পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী কেবলই খ্যাতির মালা 
ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে পথ চলতেন। ব্যাপারটাকে 
নিরতকুশ করবার জন্য নাম বদলাতেন বার বার। 
কখনও পবাবাদষানন্দ কখনও “সাঁচ্চদানন্দ কখনও 
পববেকানন্দ ।, ভারত ছেড়ে যাবার সময়ে নাম 
থাকল শববেকানন্দ'। আমোরকার ধর্ম মহাসভায় 
সেই নামের গলায় বরমাল্য পড়ল বলে সেইটাই 
ইতিহাসে উঠে গেল-_আর বদলাবার কোন সুযোগ 
রইল না। কিন্তু ?তাঁন নিজে কোন নামাঁটকে 
ভালবাসতেন; মেরী হেল দেখোছলেন--ভারত 
থেকে পাঠানো এক চিঠিতে গ্বামখজীকে নরেন, 
বলা হয়েছে। “নরেন'--সে আবার কি? 

স্বামীজা লাঙ্জরতভাবে লিখেছেন তাঁকে--“ওটা 
একটা নামের অপন্রংশ ।..-নামটা খুবই কাব্যক। 
চিঠিতে সংক্ষেপে নামটা লেখা হয়েছে । গোটা 
নামটা হল, নরেন্দ্র অথাৎ মানুষের ইন্দ্র বা রাজা। 
স্বামীজী নিশ্চয় জানতেন, সকলে তাঁকে কি বলে 
পাশ্চাত্য দেশে--তাঁর নামের অর্থ না জেনেই-_ 
তাঁকে দেখেই--১11009 81080106716) 1 সেকথা 
বলেছে--রাজা মহারাজদের বম্ধ্বাম্ধবেরা পরন্ত। 
উদ্ভট, নয়কি 2 কি করা যাবে, আমাদের দেশের 
নামগুলো এ রকম । নামটা ছাড়তে পেরে আম 
খুশি ।” ছাড়তে পেরে খুশি 1 ছাড়তে কি পাঁত্যই : 
পেরেছিলেন? পৃথিবীর খ্যাতির পেরেক 'বিবেকা- 
নন্দ নাম তাঁর ললাটে সে*টে দিলেও কলরব যখনই 
শান্ত হয়েছে, ভিতর থেকে তৃফা জেগেছে একটি 
নাম ফিরে পাবার জন্য--আশ্বনীকুমার দত্তকে 
বললেন ব্যাকুল হয়ে--না-না, নরেন্দ্রনাথ দত্তের 
মৃত্যু হয়ান-_-আমায় ডাকুন, এ নরেন নামেই ডাকুন 
--ঠীকুর যে নামে আমার ডাকতেন।, 


জমণ-কাহিমী 


নম'্দা অমরকণ্টক 
অজিত্কুমার মাইতি 


কল্যাণ সেবাশ্রমের ১৩ নং ঘর। অমরকণ্টকে 
আমাদের রাতের আন্তানা। বিদ্যা পর্বতের 
প্‌বাুলের এক উচ্চ শৃঙ্গ মহাকাল। তারই এক 
নিভৃত অগ্চল অমরকণ্টক। শহঙ্গের উচ্চতা মান্তর 
৩৪৯৩ ফুট হলেও শীতের তীব্রতা কম নয়। চার- 
দিকে সবুজ অরণ্যবোন্টত পাহাড়, মাঝখানে এক 
ফাল কঙকরময় ছোট উপত্যকা । ধূসর, বন্ধুর 
কিন্তু মনোরম ৷ প্রকাতির এই 'ম্ন'্ধ পাঁরবেশে যেন 
ধ্যানমণ্ন অমরকন্টক / ধ্যানমপ্ন অমরকণ্ঠেশবর। 
অমরকন্ঠেবর নীলকণ্ঠ । এই নীলকণ্ঠ থেকেই 
উদ্ভূত শঙকরকন্যা নর্মদা! 


এই অমরকন্টকই মহাকাঁব কাঁলদাসের অমরকাব্য 
'মেঘদ্‌তে বাঁণণত আম্রকউ। রামাগার থেকে 
প্রয়তমার উদ্দেশে বরহখ যক্ষ প্রোরত মেঘদ্‌তের 
অলকা যান্লার পথে প্রথম বশ্রামদ্ছল আমক্‌ট। 
আম্রক্‌ট পাহাড়ের তৎকালীন রূপের বর্ণনা সংন্দর- 
ভাবে 'দিয়ে রেখেছেন মহাকাঁব তাঁর রচিত 'মেঘদ্‌তের, 
পাতায় । আম্রক্‌টের 'রেবা" নামক বিশীণ“ জলধারাই 
এই সর্বপাপহাঁরণী নম্দা। “রেবা নর্মদারই 
দ্বতগয় নাম। সেকথা পরে। 


সাতপুরা পর্বতের দিক থেকে একটানা বয়ে 
আসছে 'হমেল বাতাস। গরম জামাকাপড় গায়ে 
জাঁড়য়ে পায়ে পায়ে এাগয়ে এসোছি নর দাকুণ্ডের 
কাছে। বিরাট চত্বরের মাঝখানে একাদশ কোন 
বাঁশন্ট এক কুণ্ড। পাঁচ-সাত হাত গভীর জল। 
স্থির, স্বচ্ছ ও শীতল । এই কুন্ডের মধোই স্ফারতা 
পৃন/সাললা নর্মদা। কুণ্ডের মাঝখানে মান্দরের 
মধ্যে জলের নিচে বিরাজত নর্মদেশ্বর মহাশৎকর। 
কন্ঠোদ্ভূতা কুমারী কন্যা নর্মদার সঙ্গে শ*কর যেন 
এখানে একাত্ম! মহাশন্করের নীলকণ্ঠ থেকে 


এখানেই পাঁততপাবনী নর্মদার প্রথম আবিভাঁব। 
নর্মদার সংক্ষম ম্রোতাধারা এই কুণ্ড থেকেই গাঁড়য়ে 
চলেছে ভারতবষে'র প্রাণধারা রূপে । কুণ্ডের উত্তর 
তারে মুখোমুখি দুই মান্দর । এক মাঁন্দরে দন্ডায়- 
মান ম্বেতধবল পণাঙ্গ অমরনাথ শং্কর। আর এক 
মান্দরে কৃফকায়া তপাঁম্বনী শঙ্করকন্যা নর্দা। 
উভয়ের প্রাত উভয়ের অপলক দণণ্টি। পিতার নয়নে 
বাংসল্যাসন্ত অপার করুণা-_-ভান্তির আবেগে আপ্লূত 
কন্যার নয়ন। 


অরণ্যবেষ্টিত নিভৃত এই পর্ধতশীর্ষে এক 
সময় গণ্ভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন শিবশক্কর। 
সহস! শঙ্করের নীলক্ থেকে নির্গত হলেন 
এক অপন্ধপা কন্তা।। সন্ত নির্গত কন্া। শন্করের 
দক্ষিণ চরণের উপর ফড়িয়ে শুরু করলেন 
তপন্তা। যুগের পর যুগ অতিবাহিত। এক 
সময় ধ্যান ভঙ্গ হল শক্করের। চকিতে লক্ষ্য 
করলেন তিনি ভার চরণ স্পর্শ করে থাকা 
তপস্যারত। কুমারী কম্তাকে । পুলকিত পিতার 
স্েহস্পর্শে তপত্য। ভঙ্গ হল কণ্যার। তপন্যা।য় 
স্ষ্ঠ পিত। তাপসী কম্যার নাম দিলেন নর্মদ]। 
বর দিলেন নর্মদার ধার! হবে অস্বতমযম়ী । তার 
সঙলিলত্বরানে জীব হবে সবপাপমুত্ত ৷ নর্মদার 
সঙ্গে সর্বদ। বিরাজ করবেন বলে প্রতিশ্র/তিবন্ধ 
হলেন শন্কর। 

উজির রিনি 


অরণাবোষ্টত নিভৃত এই পর্বতশীর্ষে এক সময় 
গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন শিবশঙ্কর ॥ সহসা শঙঞ্করের 
নীলকণ্ঠ থেকে নির্গত হলেন এক অপরূপা কন্যা। 
সদ্য 'ির্গতা কন্যা শৎকরের দাঁক্ষণ চরণের উপর 
দাঁড়য়ে শুর: করলেন শঙ্করের তপস্যা । যুগের 
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পর যগ আতবাহত। এক সময় ধ্যান ভঙ্গ হল 
শঙ্করের। চাঁকতে লক্ষ্য করলেন তিনি তাঁর চরণ 
স্পর্শ করে থাকা তপস্যারতা কুমারী কন্যাকে | পুল- 
কিত পিতার স্নেহস্পর্শে তপস্যা ভঙ্গ হল কন্যার । 
তপস্যায় সন্তুষ্ট পিতা তাপসী কন্যার নাম 'দিলেন 
মমদা। বর দিলেন নমদার ধারা হবে অমৃতময়ী। 
তাঁর সলিলঙ্নানে জীব হবে সর্বপাপমূস্ত। নমদার 
সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করবেন বলে প্রাতশ্রাতবদ্ধ 
হলেন শঙ্কর। পিতার আশাবাদ নিয়ে নর্নদা 
স্রোতাগ্বনী হয়ে গাঁড়য়ে পড়লেন 'বন্ধ্য ও সাতপুরা 
পৰতমালার মধ্যবর্তাঁ সুদীর্ঘ উপত্যকাভূমিতে। 
শুরু হল নর্মদার যান্রা। সেই যাশ্লার শেষ দীর্ঘ 
আটশ মাইল পথ পারক্রমার পর আরব সাগরের 


বুকে আত্মসমর্পণে। 


নমদা পাশ্চমগামনী । মধ্যপ্রদেশের সাডোল, 
মাম্পালা, নরাসংহপৃর, জব্বলপুর, হোসাঙ্গাবাদ, 
মাণ্ডেয়া, সরগোন জেলা আতিক্রম করে পৌছেছে 
গুজরাট । গুজরাটের ব্রোচ জেলার মধ্য দিয়ে 
নর্মদা প্রবেশ করেছে মহাসমহদ্রে। এই দীর্ঘ আটশ 
মাইলের মধ্যে নম্দার তীরে কত পর্বত, কত 
অরণ্য, কত তৃণভাম, কত শস্যক্ষেতর, কত পল্লী, 
কত নগর । ভারতবর্ষের এক বিরাট অণ্লের প্রাণ- 
ধারা অমৃতানন্দদায়নী নর্দা। যুগ যুগ ধরে 
নমদার তটে গড়ে উঠেছে শত শত শিব মান্দর, 
শত শত শৈব সাধকের আশ্রম । শৈব সাধকদের 
কাছে নমর্দার প্রাত1ট কঙকরই যেন শংকর । 


কুণ্ডের পূর্বতীরে দহাট মাঁন্দর। একটিতে 
পারত ও অপরাঁটতে বালাসন্দরী । পাঁশ্চমতীয়েও 
মান্দর দুট । এক মাঁন্দরে একাদশী,আর-এক মান্দরে 
কফ মনোহর ৷ দক্ষিণতীরে কিন্তু মান্দর 'তনাঁট। 
গোৌরীশঙকর, শ্রীরামচন্দ্ু, এবং ঘণ্টে*বরের । উত্তর 
পূর্ব কোণের মন্দিরে গোরখনাথজী, এবং উত্তর 
পাশ্চম কোণের মান্দরে রোহনীদেবী। নর্মদা- 
কুন্ডের চারাঁদকেই বাঁধানো চাতাল, বাঁধানো সশড়। 
1সশড়গাল নেমে গেছে কুন্ডের জল অবাঁধ। 
নর্মদার পন্য প্রোতোধারা কুন্ড থেকে একটি সরু 
নালা বেয়ে বেয়ে চলেছে পশ্চিম দিকে । ছোট 


উদ্বোধন 


( ৯০তম বধ" -.১খ সংখ্যা 


ধূসর উপত্যকাভাম বেয়ে এবং আরও দুটি সাঙ্গনণ 
সাবিশ্রী ও গায়ন্ত্রীকে নিয়ে নমর্দা নেমে চলেছে 
কাঁপলধারার 'দিকে। সেখান থেকে প্রপাত হয়ে 
আরও 'নিদ্নভাঁমতে--িধ্ধয-সাতপুরার মধ্যবতাঁ 
শ্যামল উপত্যকায় । 
ভিডিজিরিরি ডের? 

নর্মদ্দার আরেক নাম রেবা। নর্মদার এই 
বা নাম গ্রহণ সে এক রোমাঞ্চকর 
উপাখ্যান। অমরকণ্টকের গভীর অরগ্যভুমির 
এখানে তখন ছিল এক বাশের বন। সেই 
বনের তলদেশে ই ছিল নর্মদার উতস। বিরঝির 
করে আপন খেয়ালে বইত নর্মদা। জনগণের 
নিকট কোন পরিচয়ই ছিল না তার। গভীর 
অরণ্যের জন্য মানুষের যাতায়াতও ছিল ন। 
বড় একট। এই অঞ্চলে । অরণ্যের মধ্যে ছিল 
প্রচুর হরীতকী ও আমলকীর গাছ। এক 
সময় দুর গায়ের এক দরিদ্র পাহাড়িয়া_ 
হরীতকী ও আমলকী কুড়োতে কুড়োতে চলে 
এসেছিল পাহাড়ের মাথায় । জঙ্গে ভার দশ- 
বারে। বছরের মেয়ে ।..' 

হারাতে রর 


আপাততঃ নমদা মন্দিরে শুরু হয়েছে সন্ধ্যা- 
রাত। মন্দিরের ঘণ্টাধনি ও ভন্বযান্রীদের নম'দাস্তন, 
রেবাদ্তব ইত্যাদিতে মান্দর প্রাঙ্গণে এক ভান্তর 
পারবেশ । নম্দার আরেক নাম রেবা। নমর্দার 
এই “রেবা" নাম গ্রহণ--সে এক রোমাণকর উপাখ্যান । 
অমরকণ্টকের গভশর অরণ্যভূমির এখানে তখন ছিল 
এক বাঁশের বন। সেই বনের তলদেশেই ছিল 
নমদার উংস। বঝিরাঝর করে আপন খেয়ালে 
বইত নম্দা। জনগণের নিক্ট কোন পারচয়ই ছিল 
না তার। গভীর অরণ্যের জন্য মানুষের যাতায়াতও 
ছিল না বড় একটা এই অঞ্চলে ।, অরণ্যের মধে! 
ছিল প্রচুর হরীতকী ও আমলকণ গাছ । এক সময় 
দূর গাঁয়ের এক দাঁরদ্রু পাহাঁড়য়া-_-হরঈীতকণ ও. 
আমলকী কুড়োতে কুড়োতে চলে এসৌছল পাহাড়ের 
মাথায় । সঙ্গে তার দশ-বারো বছরের মেয়ে । হঠাৎ 
তৃষা পেল বাবার । কাঁধের ঝোলা থেকে একটা পান্র 
দিয়ে আদেশ করল মেয়েকে একটু জল নিয়ে আসার 


অগ্রহারণ, ১৩৯৫ ] 


জন্যে। মেয়োট আস্তে আস্তে বাঁশঝাড়ের ফাঁক 
দিয়ে এঁগয়ে এল। ভিজে-কাদা-মাটি। ঝৃ"কে 
পড়ে বাবার জন্য পান্র ভরে নিল নালার জল । 
যেই জল ভরা শেষ সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ । ছুটে 
এল বাবা আর্তনাদ শুনে । কিন্তু বাবার চোখের 
সামনেই তাঁপয়ে গেল 'শশকন্যা। আর্তনাদ 
মিলিয়ে গেল সেই বাঁশঝাড়ের মাটির 'নচে। সামান্য 


বঝিরাঝরে নালা । অতলে তাঁলয়ে যায় কি করে? 
[বস্ময়ে ও শোকে পাথর হয়ে গেল বাবা। বুক 
চাপড়াতে লাগল অধার হয়ে। 


এমান সময়েই সদ্য কন্যাহারা শোকোম্মাদ পিতার 
সামনে আঁব্ভভতা হলেন সর্বপাপহারণী নর্মদা। 
[নিজের পারিচয় দিয়ে বললেন £ “এই আমার উৎস- 
তীর্থ । তুই প্রচার কর এই তাথের। দহঃখ দরে 
হবে তোর ।” পিতা ফিরে চাইল তার হারানো 
কন্যাকে । নর্মদা বললেন £ “সে তো মিলেছে আমার 
দেহে । উপায় নাই 'ফাঁরয়ে দেওয়ার ।” মেয়ের 
রেবা নাম জেনে নমদা আ*বাস দিলেন পিতাকে-_- 
“আমার বরে অমর হবে তোর কন্যা । রেবা হবে 
আমার 'দ্বতীয় নাম। সর্ব পাপমোচনের জপমন্ত 
হবেরেবা। পাঁথবাীর বুকে যতাঁদন থাকবে নর্নদা 
ততদিন তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকবে তোর কন্যা 
রেবাও |” 


মান্দরের পুরোহত এক সময় হাত 'দিয়ে 
দেখিয়েছিলেন সেই গ্থানাট। বাঁশ-বেণ?। তাই 
নমদেশবরেরও অপর নাম বেনেশবর । নমর্দা-উৎস 
প্রচার হলেও কুণ্ড বা মান্দরগ্যাল নিমাণ হয়েছে 
অনেক পরে। ভিন্ন 'ভন্ন সূত্র থেকে যতদূর জানা 
যায়, নর্মদা উৎসকে সর্বপ্রথম তীর্থ হিসাবে 
পারচিত করে তোলেন দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম 
বাজশীরাও। তারও অনেক পরে নর্মদাকুণ্ডের প্রতিষ্ঠা 
হয় ভোঁসলা রাজাদের আমলে । এই ভোপলাদের 
আমলেই মান্দর নাত হয় কয়েকটি। এখানকার 
প্রাচীনতম ধর্মশালাট তোরও করেছেন হোলকার 
রানী অহল্যা বাঈ । প্রাকস্বাধীনতাকালে অমরকণ্টক 
ছিল রেওয়া রাজার অধানে। রেওয়া থেকে 


লমধ। অমরকণ্টক 


৭৯১৫ 


অমরকণ্টক প্রায় দেড়শ মাইল। সে-যৃখে রেওয়া 
ছিল রাখেলথন্ডের অন্তভুস্ত । 


অমরফণ্টকের আর-এক প্রান্তে শোন নদের উৎস 
শোনমূড়া। নমর্দার প্রথম প্রপাত কপিলধারা 
এবং দ্বিতীয় প্রপাত দংধধারাও এই অমরকণ্টকে। 
তাছাড়া আছে ভ.গুকমন্ডলহ, মাই-কি-বাগিয়া 
ইঠ্যাঁদ আরও দর্শনযোগ্য রমণায় হ্থান। 
০০ 


প্রবাদ আছে, গঙ্গার অবগাহনে যে ফল 
নর্শদ1! দর্শনেই নাকি সেই ফল। তাই 
নর্মদ| যুগে যুগে সনপাপহারিণী' ভক্তিমুক্তি- 
প্রদায়িনী। শঙ্কর-কম্যা নর্মদদার উৎসভূমি 
অমকণ্টক তাই আজও অগণিত পুণ্য লিগ্স, 


মানুষকে আকর্ষণ করে চলেছে। 
ছযর্রারিরাহিরি রেজার 


এক সময় দুর্গম তাঁথ থাকলেও অমরকন্টক 
আজ আর দুর্গম নয়। বন কেটে গড়ে উঠেছে 
বসাত।; পাহাড় কেটে তোর হয়েছে সড়ক; কংক্রিট 
পোন্ট বেয়ে বেয়ে এাগয়ে গেছে 'িদযযুং। সড়ক 
পথে বাস চলাচল করছে নিয়ামত । পেন্দ্রারোড 
স্টেশন থেকে অমরকণ্টক পাহাড়ী পথে মাত্র আটাশ 
মাইল। বিলাসপুর-কাটনী সেকশন রেলপথের এক 
গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন পেন্ড্রা রোড। পেল্ড্রারোড 
থেকে নিয়মিত বাস আছে অমরকন্টকের। এ 
রেলপথের অনপপুর স্টেশন থেকেও নিয়ামত বাস 
আসছে অমরকন্টকে। বাস আসছে অমরকণ্টকে 
ডিন্ডৌরী, সাডোল, জব্বলপুর থেকেও । তবে 
বিলাসপুর পেক্জারোড হয়েই অমরকণ্টকে আসা 
সাবধা। হাওড়া-নাগপূর লাইনের অন্যতম জংশন 
বলাসপুর। 


প্রবাদ আছে, গঙ্গাম্ন অবগাহনে যে ফল নর্মদা 
দর্শনেই নাক সেই ফল। তাই নরদা ষুগে 
ধুগে সর্বপাপহারিণা, ভান্তমযা্তপ্রদায়িনী ৷ শঙ্কর- 
কন্যা নর্মদার উৎসভাবাম অমরকণ্টক তাই আজও 
অগাঁণত পণ্যালগ্দু মানুষকে আকর্ষণ করে 
চলেছে। 


বিজ্ঞান-নিবন্ধ 


রর গাম্পঘর 
সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ 


দেহপিঞ্জরের পাম্প ঘরকে আমরা হার্ট (75810) 
বলেই চিনি। বাংলা নাথ “হাদ্যশ্ম'। বিজাতায় 
প্রভাবে এটকে হার্ট বলতেই আমরা অভ্স্ত। এই 
হার্ট নিয়ে কাঁবতা, গঞ্প, গাথায়, কত যে রসাঁসন্ত 
রোমান্টিক কাঁহনশর অবতারণা হয়েছে তার শেষ 
খুজে মেলা ভার। অথচ এই হার্টের চেহারা কিন্তু 
আদৌ গঞ্প, গাথায় চ্ছান পাওয়ার উপযস্ত নয়। 


রন্তঘেষা বাদামশ রঙের চেহারা । দৌহক ওজন 
আট থেকে নয় আউন্স। হাত মুঠো করলে যেমনাঁট 
দেখতে হয়, মোটামুটি হার্টের চেহারাটি এ আদলের। 
কতকটা ন্যাসপাঁতির আকুতি বশেষ। “হদধারার, 
খোলসে এট আবৃত। 


এটি একটি গ্বয়ংক্রিয় যন্ত্র । সঞ্চকোচন আর 
প্রসারণের সাহায্যে শরীরের এধার থেকে ওধারে রন্ত 
ছড়ানো আর গ্রহণের কাঞ্জ করে। সত্কোচনের 
সাহায্যে রম্ত 'বাভন্ন প্রান্তে ছাঁড়য়ে দেয় আর 
প্রসারণের মাধ্যমে আবার সোঁট টেনে নেয় নিজের 
থাঁলতে। 


বুকের বাঁ ধারে যে ফৃসফুসাঁট রয়েছে তাকে 
ঘে'সে আছে হার্ট। হার্টের গোড়া থাকে বুকের 
উপর 'দিকে, মাথাঁট ঝূলে থাকে বা দকের স্তনের 
বোঁটার আধ হণ নিচে । 

হার্টের মধ্যে রয়েছে চারাট পাম্পঘর। দুটি 
আরকল (৪৮111) ও দুটি ভোশ্ট্রিকল ( %6101019 ) 
ঘর। এদের মধ্যে ভেশ্ট্রিকল ঘর দুটির দায়িত্ব 
একটু বেশ। এদের মাংসপেশীও অপেক্ষাকৃত 
মোটা একাঁট ঘর ফুসফুসের দিকে রম্ত পাম্প করে 
আর অন্য দরকার মতো সারা দেহে রন্তু ছাঁড়য়ে 
দেয় । হিসাব করলে দেখা যাবে হার্ট £এভাবে 


হারে কাজ করলে একট পাঁণ্পং মেশিন চার হাজার 
গ্যালনের একাঁট ট্যাৎ্ক একাদনে অনায়াসে ভাঁত' 
করে দিতে পারে। | 


মুচ্টিযোদ্ধাদের হাতের পোঁশর শস্তি আমরা 
অনেকেই দেখোঁছ। অবাক বিস্ময়ে ভেবৌছ, কি 
সাংঘাতিক হাতের জোর রে বাবা! মুষ্টি যৃত্ধের 
সময় হাতের পেশির যতটা খাট্ান হয়, তার চেয়েও 
প্রায় ছ্িগ্ণ খাটুনি করে হাট । হার্টের কাজের 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেহের কোন পোঁশ যাঁদ কাজ 
করতে যেত, তা হলে সে পোঁশর আশ্তম দশা অনেক 
আগেই দেখা 'দিত। শরীরের কোন পোঁশই 
হার্টের মতো অতখানি শাস্তশালশ নয়। অবশ্য 
মেয়েদের জরায়র-পেশির শাস্ত হার্টের চেয়ে 
খানিকটা বেশি । কারণ সন্তান ভ্মঘ্ঠ করানোর 
দায়ত্ব এ পোঁশর উপরেই ন্যস্ত থাকে । তবে 
একথা মনে রাখতে হবে জরায়ু-পোঁশি সারাজশবনে 
কয়েকবার সন্তান জন্মদানের সময় শীশ্ত পরীক্ষা 
দিয়ে থাকে। অপরপক্ষে হাটকে শান্ত পরাক্ষা 
'দিতে হয গর্ভে থাকাকালণন অবস্থা থেকে আমৃত্যু । 


হার্ট একেবারেই বিশ্রাম নিতে পারে না এ-কথা 
বলা বোধ করি ভূল হবে। কারণ হার্টও বিশ্রাম 
নেয়। কিন্তু কখন? দুটো স্পশ্দনের অর্ধ দুটো 
পালস:বিটের মাঝখানের সময়ে । শরীরে রন্ত ছড়িয়ে 
দেওয়ার জন্য হাটের বাম পাম্পঘরাঁট এক সেকেন্ডের 
দশ ভাগের তিন ভাগ সময় নিয়ে থাকে । এই 
ফাঁকে হার্ট আধ সেকেন্ড বিশ্রাম নেয় । অন্য একাটি 
সময়েও হার্টের কাজ কিছুটা কমে যায়। যখন 
আমরা ঘমোই। ঘুমানোর সময় রন্তবাহণ অনেক- 
গুলি সক্ষম নালশ অর্থাং ক্যাঁপলারিজ অকেজো হয়ে 


টথাকে। ফলে এ নাল? দিয়ে হার্টকে আর রত 


প্রীতাঁদন বাট হাজার মাইল রল্তচালনা করে। এই পাঠাতে হয় না"। স্বভাবতইাতেখন হার্টের কাজ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ ] 


কমে যায়। এই সময়ে অনেকের 'পালস রেট' 
অথাঁধ নাড়ীর গাত ৭২ থেকে &৫-তে নেমে 
আসে। 


যাই হোক এত বড় একটা কাজের কাঁজর 'ভাল- 
মন্দ* তেমন করে আমরা 'কম্তু দোখ না। অবশ্য 
দু একজন আবার খুব বোশ হার্টের খবরদার 
করতে চান। ফলে অনেক সময় 'বনা কারণে এরা 
1নজেকে ভাঁবয়ে তোলেন। হার্ট সম্বন্ধে বোশ না 
ভেবে সামান্য একটু সতকণ হলেই চলে। 


মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে 
হয়, হার্ট লাফয়ে চলছে অথবা থেমে থেমে ঢচলছে। 
এটা হলে ভয় পাওয়ার কিছ; নেই। যেমন চলছে 
চলতে দিন। এমনাট হয়ই থাকে । সময়ে সময়ে 
হার্টের চলাফেরার মধ্যে খাঁনকটা বেসঠরো তাল 
ফুটে ওঠে । যাঁরা গাড়ি চালান তাঁকে হয়তো লক্ষ্য 
করেছেন, তাপপপ্রত্জবলন যন্তরটর মধেঃও মাঝে মাঝে 
এধরনের ভাট দেখা যায়। হার্টের মধ্যে তাপ 
প্রত্জবলনের শান্ত আছে । নিজেকে সংকুঁচত করার 
সময় হার্ট এই শীস্তর সাহাষ্যে প্রেরণা পাঠায় । 
অনেক সময় এই প্রেরণা বা শন্তিতরঙ্গের মধো 
তারতমা ঘটে। প্রেরণার গাত বোঁশ- হলে হাট' 
লাঁফয়ে চলে, কম হলে থেমে থেমে চলে । 


রাতে অনেকে বিকট গ্বন দেখে গো গো শব্দ 
করতে থাকেন । পরক্ষণেই জেগে ওঠে দেখেন বুক 
িপঢিপ করছে। হাটের গাঁত অস্বাভাঁবক বেড়ে 
গেছে। মনে ভয় ঢ্‌কে পড়ে। হার্ট কেন এভাবে 
ছুটে চলছে? এঁট আর 'িছহ নয়, ঘ্‌মের ঘোরে যে 
িকট স্বগ্নের সঙ্গে আমরা দৌড়াই, হার্টও সেই 
সময় পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে থাকে । এই অস্বাভাবিক 
অবস্থার জনা মনে ভয় হলে, এ ভয়ের জন্য হার্ট 
আরো তাড়াতাঁড় দৌড়ায়। এ সময়াটতে “শান্ত: 
হয়ে থাকলে ধকিন্তু ভয় থাকে না? হার্টও শান্ত 
হয়ে স্বাভাঁবক 'ধনয়মে চলতে থাকে । এই সময়ে 
যাঁদ কোনভাবেই মনকে শান্ত করা নাষায়, তবে 
কানের পেছনে গলার দিকের মাঁড়র কাছটিতে 
আঙ্তে আস্তে মাঁলশ করতে হবে। এখানে 


দেহাঁপঞ্জরের পাম্পথর 


৭৯৭ 


ভেগাস নার্ভ (৬৪৮৪৩ বত) থাকে। এই 
নার্ভাট অনেকটা ব্রেকের কাজ করে। এটাতে 
“ম্যাসাজ” করলে হার্ট শান্তভাব ধারণা করে। 
নাড়ীর গাঁত গ্বাভাবক হয়। 


টোঁবলে বসে কাজ করার সমর হঠাৎ বুকের কাছে 
অনেক সময় ব্যথা ওঠে। অমান ভয় হয়। মনে 
হয় এই বুঝ “হার্টআটাক' হল। আসলে হয়তো 
ব্যাপারটাই অন্য ধরনের। এটা পাকস্থল?তে' 
কোন অস্বাবধা ঘটলেও হতে পারে। পেটে বায়ু 
জমলে এটা হওয়ার সম্ভাবন। থাকে । আতভোজন 
বা গুরুপাক খাবার খেলেও এমনাঁট হতে পারে। 
হার্টের গোলমালেও অবশ্য প্রথম প্রথম এধরনের 
ব্যথা দেখা দেয়। তবে সেট সাধারণতঃ আতারন্ত 
থাটুনর পর বা আঁশ্থরতার পর দেখা 'দিতে 
পারে। তখন এই বাথার সাহায্যে হার" সগন্যাল, 
দিয়ে সাবধান করে দেয়। হাট জানিয়ে দেয়, 
তোমার এই অগ্বাভাঁবক খাট্ান বা তোমার 
এই অবস্থার সঙ্গে আমি আর পাল্লা দিয়ে চলতে 
পারাছ না। 


এইপব কারণে হার্টকে খানিকটা তরতাজা রাখার 
চেষ্টা করা উঁচত। 'কিম্তু কিভাবে আমরা হার্টকে 
পৃণ্টি জোগাব? এজন্য বেশ কিছ? করার প্রয়োজন 
নেই। কারণ হাট নিজের প্যান্ট নিজেই রম্ত থেকে 
জোগাড় করে নেয় । যাঁদও হার্টের ওজন শরীরের 
ওজনের দুশো ভাগের একভাগ, তবু শরীরে যত রন্ত 
সরবরাহ হয় তার মান্র কুঁড় ভাগের একভাগ রন্ত 
পৃণ্টির জন্য হার্টের দরকার হয়। কিন্তু আশ্চষের 
বিষয়, হারের চার পাদ্পঘর থেকে যে-সব রন্তু চলা- 
ফেরা করে, হার্ট কিশ্তু ভুল করেও সেই রন্ত থেকে 
পুন্টি সংগ্রহ করে না। হার্টের যে দুটি করোনারি 
আট" আছে হার্ট তাদের থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। 
এই দুই “আটারিতে' িছমান্র গণ্ডগোল শহর? হলেই 
মানুষের মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়ায়। কেউ জানে 
না কখন 'কভাবে এটা ঘটবে। তবে বিশেষজ্ঞদের 
ধারণা, শৈশব থেকে অথবা অনেক সময় জন্ম 
থেকেই এ করোনার আটাঁরিতে' চাব' জমতে 
থাকে। ক্রমে ক্রমে চর্বির আঁধক্যে আর্টারি বম্ধ হয়ে 


৭৯৮ 


যায় অথবা 'আটাঁরর মধ্যে রন্ত জমাট বেধে 
স্বাভাবিক রন্তু চলাচলে বাধা সূদ্টিকরে। এভাবে 
যখন 'আটারি' অকেজো হয়ে পড়ে, তখন হাটের যে 
অংশাঁট এই “আটার থেকে প্যান্ট সংগ্রহ করতো সে 
অংশাঁট পদাণ্টর অভাবে অকেজো হয়ে যায়। হারের 
মধ্যে তখন একধরনের ক্ষত ণটপন্য' জন্ম নেয়। 
এই ক্ষত যত বড় হবে, হাটের বিপদও তত 
বোশ হবে। | 


মোটের ওপর হার্টকে সমস্থ রাখার জন্য খানিকটা 
“তর্ক থাকা উচত। এজন্য প্রথমেই দেখতে হবে, 
শরণরের ওজন অস্বাভাবক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে কনা । 
প্রত পাউণ্ড আঁতারন্ত চার্বর জন্য হাটকে আতারন্ত 
খাটীন করতে হয়। এভাবে রন্তচাপ তখন বাড়াতির 
দকে এগোয় । সেইজন্য শরীরের ওজন স্বাভাবক 
রাখার চেষ্টা করতে হবে। বয়স অনুপাতে 
যতটুকু ওজন দরকার তার চেয়ে বোঁশ ওজন যেন 
লা হয়। 


যাঁরা সিগারেট খান, তাঁরা অজান্তে গ্রাতাদন 
খানিকট। করে ধনকোটিন বিষ শরীরে সংগ্রহ 
করেন। এই নিকোটিন শরীরের আটাঁরিকে সংকুচিত 
করে। এতে চাপের সৃষ্টি হয়। এছাড়া শনকোিন' 
হার্টকে উত্তোজত করে । ফলে হার্টের গাঁতি তখন 
স্বভাবতই বেড়ে যায়। সেইজন্য হার্টকে স্বাভাবিক 
রাখার জন্য [সগারেট-নেশা বিজন দিতে হবে । 


যাদের মেজাজ খিটাখটে তারা অজান্তে হার্টকে 
[বপাকে ফেলেন। কারণ খিটাখটে মেজাজ 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


হলে এঘ্যাদ্রন্যাল প্লান্ড' (/১৫16081 0182৫ ) 
উত্তোজত হয়। ফলে নিকোঁটনের প্রাতীক্রিয়ার_ 
মতো এগ্লিও আটাঁরির স্িতস্থাপকতা গুণ 
নন্ট করে। “আর্ারগাল' কঠিন হয়। ফলে 
রম্তের চাপ বাড়ভে থাকে । নাড়ীর গাঁত দ্রুততর 
হয়। অতএব আমাদের সবসময়ে খোশ মেজাজে 
থাকা উচত। 


আমরা বিশ্রাম 'নলে হার্টও শবশ্রাম পায় । সেই- 
জন্য সময় মতো খানিকটা ঘুমানো হাটের পক্ষে 
ভীষণ উপযোগী । এছাড়া হাজ্কাধরনের মেজাজগ 
বই পড়েও হার্টকে 'বশ্রাম দেওয়া যায়। 


হার্ট সুস্থ রাখার জন্য মৃদ্‌ ব্যায়াম খুব 
উপকারী । 'দনে এক থেকে দু-মাইল হেটে 
বেড়ানোর অভ্যাস করলে ভাল হয়। এজন্য উ্চু- 
নিচু জায়গায় ওঠানামা করলে, যেমন, কোন বাঁড়র 
পাঁচ-ছতলা ওঠার জন্য সবটা ণলফট, ব্যবহার না 
করে দু-তলা পর্ধন্ত হেটে ওঠে তারপরে ণলফটের' 
সাহায্যে উপরে উঠলেও খানিকটা ব্যায়াম হতে 
পারে। যাদের আটা[রতে ফ্যাট জমতে শুর করেছে 
এই ধরনের ব্যায়ামে রস্তু চলাচলের নতুন "গাল পথ, 
সৃণ্টি হতে পারে। তখন হঠাৎ একটা আর্টার বন্ধ 
হলেও হাটের তেমন ক্ষাত হয় না। 


হার্টকে সুরক্ষার জন্য এমন খাদ্য খেতে হবে 
যার মধ্যে পারমিত চার্ব থাকে। বেশি চীর্বযা্ত 
থাদ্য সবসময় খেলে উপকারের চেয়ে অপকারের 
পাল্লা ভার হবে। 








দৌখতে দৌখতে পঞ্জদশবর্ধ অতাঁত হইয়া গেল 
ঈ্বামী বিবেকানন্দ নম্বর দেহ পাঁরত্যাগ করয়া 
ইহলোক হইতে চলিয়া গিরাছেন। স্মরণ কারি 
আমরা তাহার জীবন ও বারবাণী। মাঘের পণ্য 
1তাঁথতে বেলুড় মঠে ববেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন 
হইয়াছে ; সহস্র সহস্র দারদু-নারায়ণ--ঘাহারা তাঁহার 
জীবনে সবাপেক্ষা পূজার ও সেবার বস্তু "ছল, 
যাহাদের দুঃখ ও পাঁতত অবন্থা সর্বাপেক্ষা তাহার 
মমন্ছল স্পর্শ কারত-_অন্ন পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছে ; 
গঁত-কঈর্তনে, ভ'ব-স্পন্দনে জাহবীতীর মুখারত 
কারয়া এ কীরবৈরাগণ বিবেকনন্দের জন্মোংসব 
সম্পন্ন হইয়াছে । স্মরণ কার আঞজজ আমরা তাঁহার 
অমর গাথা £ 


্রদ্ধ হতে কণট পরমাণু সর্বভ্‌তে সেই প্রেমময়, 
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ পবার পায়, 
বহৃরূপে সম্মৃখে তোমায় ছাড় কোথা 

খুশজছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সোবছে ঈশ্বর । 


শাম্নে আছে, ষে বংশে একজন ত্যাগী পুরুষ 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহার চতুদ্দশ পুরুষ মাম্তলাভের 
আঁধকারা হয়। এক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ কারয়া 
বাঙালীকে মাস্তর পথে অধেক অগ্রসর কারয়া দয়া 
গিয়াছেন। যে বাংলায় বিদ্যাসাগরের প্রাণ ও 
বিবেকানন্দের প্রেম-বৈরাগ্য বাঙালীর সম্পদ, মে 
বাংলা মহৈশ্বর্যশালনৰ, গৌরবমালিনী । 

এক কথায় বাঁলতে গেলে, বিবেকানন্দ একজন 
খাঁটি বাঙালী ছিলেন। বাঙালীতে যাহা 'ছল, 
বাঙালণতে যাহা আছে, বাঙালীতে যাহা হইবে, 
একাধারে এক 'িববেকানন্দে সে সকলেরই সমাবেশ 
হইয়াছল। বাঙালীর মাহাত্ম্য বিঘোঁষধত কাঁরয়া 
মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আঁবভাঁবের চারশত বৎসর 
পরে, পুনরায় নাদ্ুত ভারতকে ধর্মপ্রাণতায় মাতো- 


হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 


যারা করয়া ভারতবাসকে প্রেমপূর্ণ বাণীতে - 
1ববেকানন্দ ডাঁকয়াছলেন, উঠ ভাই মায়ের সম্তান, 
নাথিল জগৎ ডাকছে তোমায় । তোমার এত 
দেবার সামগ্রী, যাহার জন্য পাঁথবী তৃঁষত' তবু 
ঘুময়ে রয়েছ তুম । সেক মন-মাতানো প্রাণ- 
ভুলানো আশা-সণ্ঞারণণ বাণী 1... 

ঠববেকানন্দের বীর-বাণশতে পরমহংসদেবেরই 
লীলাভনয়, ব্রাভয়কর বাণী শত শত আর্তজনকে 
*ঙ্গল-পথ দেখাইল, প্রাণদান কারল, 'নাদ্ূত বাঙ্গালা 
গিবেকানন্দের ?বজয়-ঘোষণায় মুখারত হইয়া উঠিল, 
যেন বহ্াদন পরে প্‌জা-মন্ডপে প্রাণপ্রাতন্ঠা হইল । 
এ গোরকে মানবকে অনপ্রাণত, উদ্বস্ধ কারবার 
ছিল নাকি! এ গেরুয়ায় যেমন ত্যাগ, তেমনই 
তেজ; যেমন প্রেম, তেমনই কর্ম ছিল; যেমন 
ভন্তি, তেমন জ্ঞান; যেমন প্রতীচ্যের রঙ্জ- 
শান্তীবকাশ, তেমনই প্রাচোর সন্বগণ সমাবেশ ; 
শঙ্করের বৈরাগা, রামানাজের বিফ.ভান্ত, কম 
যোগার কর্ম কৃুশলতা। জ্ঞানযোগীর জগদালোড়ণ- 
কারিণী চিন্তাশান্ত | তিনি যে ম্পন্দনের সডনা 
কারয়া গিয়াছেন, বৈজ্ঞানকের ভাষায় বাঁলতে 
গেলে, তাহারই ক্রিয়া আজ ভারতমহাবারাধ 
স্পাশ্দিত ও 'বক্ষুষ্ধ ; আজ যে বাঙালী আত্মসম্মান- 
জ্ঞানে দীক্ষিত, তাহা সেই মহাপুরুষেরই পার 
জীবনব্যাপী উজ্জ্বল আদর্শের অবশ্যম্ভাবী 
পাঁরণাম । 

বহু পুণ্য-বলে বঙ্গমাতা বিবেকানন্দকে পনর 
রূপে পাইয়াছলেন। মাতার দরাবগালত ধারা 
মৃছাইতে, নদার্ণ মর্মপীড়া ঘুচাইতে, দুঃখ-দৈন্য 
দূর করিতে 'ববেকানন্দ বাঙাল হইয়া জন্মগ্রহণ 
কারয়াছিলেন। ক করিয়া মাতৃপ্‌জা করিতে হয়ঃ 
সংসার সুখ, বলাস-বৈভব, সমৃণ্ধি, সম্পদ, কামিনী- 
কাণ্চন পাঁরহার কারয্লা কেমন কাঁরয়া মাতৃপূজায 
বাঁসতে হয়, তিনি দেখাইয্লা গেলেন ;--তিনি 


৮০০ 


উদ্বোধন কাঁরয়া গিয়াছেন, বহ্‌জনসাপেক্ষ যে 
মাতৃপ্‌জা তাহার মঙ্গলঘট স্থাপন কাঁরয়া ভাইদের 
ডাঁকয়াছলেন- উদ্বুদ্ধ বাঙালী তাহার উদ্বোধন 
উদযাপন করুন । 

এই গ্মরণায় দিনে আম আবগন এ মহা- 
পুরুষের জীবনকথা কোন্‌ ভাষায় কি বালব! 
আমেরিকা গ্রবাসকালে 'তাঁন 'িয়ংকাল 'মাশগযানের 
শাসনকতরি বিধবা পত্বী মিসেস ব্যাগালর আতথ্া 
গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইনি যাস্তরাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ 
[বদুষী রমণী । তিন বালয়াছেন, স্বামধজীর 
অবস্থানে গৃহ যেন “আবরত মঙ্গলপ্রবাহে পর্ণ 
ছিল”, “তাঁন কত লোকের ভালবাসাই না আকর্ণ 
কারয়াছেন! মানুষ ষে তাঁহার মতে এত অমল- 
ধবল, এত নিত্কলঙক হইতে পারে, তাহা আম 
ভাবনায়ও আনতে পারতাম না। উহাই তাঁহাকে 
অন্য সকল মানব হইতে পৃথক কারয়া রাখিয়াছল। 
তান আমাদের শ্রেচ্ঠ রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণী গণের 
সংস্পর্শে আসয়াছলেন, কন্তু সৌন্দর্য তাহাকে 
আকর্ষণ কারত না; 'তান প্রায়ই ঝালতেন 'আমি 
তোমাদের তটক্ষধী বদুঝাগণের সাহত তক্য্ধ 
কারতে চাই; আমার পক্ষে ইহা একটি আঁভনব 
ব্যাপার, কারণ আমার দেশে নারাগণ আঁধকাংশ 
ক্ছলেই অন্তঃপরচারণী ; আমরা অনুভব করিতাম, 
যেন এক জৰাল/ময়ী এশা শান্ত পুরাকালের খাঁন্ট- 
1শব্যাদগের নায় তাহাকে স্পর্শ কারয়াছল। 
ত্যাগ-মাহাত্ব্য প্রসঙ্গে গোরকবসনধারী যাঁতগণের 
আনন্দ ও স্বাধীনতার কথা বর্ণনা কাঁরতে কারিতে 
সহসা উঠিয়া গেলেন এবং অজ্পক্ষণেই ত্যাগ 
বৈরাগ্যের চরম সামা স্বরূপ সন্যাসীর গীত 
শশষ'ক কাঁবতা 'লাখয়া ফোললেন।৮:' 

রামকৃফ বাঁলয়াছলেন, “আম ব্রক্ষলোক হইতে 
টানয়া আনয়াছি; নরেন্দ্র সমাধিনগ্ন ছিল, 
আম জগতের কল্যাণের জন্য ওকে টীনিয়া 
আঁনয়।ছ ; নিজেকে যোঁদন. জানতে পারবে, দেহ 
রেখে চলে যাবে”-সেই যুগাবতার রামকৃফ-বাণ?ী 
[তান বহন কারয়া জগংকে 'বিলাইয়াছলেন। 
সবর্ধনসমন্বয়কারী রামকৃষ্-বাণী, যখনই সাম্প্র- 


উদ্বোধন 


| ৯৬তম বষ*_-১১শ সংখা 


দাঁয়কতা গবারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনই আত 
ক্ষোভে বাঁলয়া উঠজেন £ “যাহারা রামকৃফ। নামের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপে দাসজাতসুলভ ঈষাঁ ও দ্বেষে 
জর্জারত-কলেবর হইয়া বিনা কারণে, বিনা অপরাধে 
নিদারুণ বৈর প্রকাশ করিতেছেন, তাহাদগকে বাল 
যে, হে ভাই, তোমাদের এচেম্টা বৃথা । যাঁদ এই 
দিগদিগন্তব্যাপী মহাধমতরঙ্গ- যাহার শুভ্রাশখরে 
এই মহাপুরুষম্ার্তি [বিরাজ কারতেছেন ধনজন 
বা প্রাতগ্ঠা লাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা 
হইলে তোমাদের বা অপর কাহারও চেষ্টা কারতে 
হইবে না, মহামায়ার অপ্রাতহত 1নয়মপ্রভাবে আচর।ত 
এ তরঙ্গ মহাজলে অনন্তকালের জন্য লখন হইয়া 
যাইবে; আর যাঁদ জগদম্বা পারিচালত মহাপুরুষের 
নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছবাসরূপ এই বন্যা জগৎ স্লাবিত 
কারতে আরম্ভ কারয্না থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, 
তোমার ক সাধ্য মায়ের শান্তপণার রোধ কর ?, 

তাই ভারতবাসীঁকে ডাকয়া ছিলেন, ধুগধগবাহী 
আধ্য।।আ্মকতার আধকারাী (তামরা ভাই, নাঁচ প্রবাত্ত 
পারহার কর। “হে ভারত, এই পরান:বাদ, পরানু- 
করণ, পরমহখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই 
নষ্ঠুুরতা, এই মানত সম্বলে তুম উচ্চাধকার লাভ 
কারবে 2 এই কাপুরু্ষতা-সহায়্ে তম বীরভোগ্যা 
স্বাধীনতা লাভ করবে? '"'হে বার, সাহস অবলখ্ধন 
কর, সদর্পে বল আম ভারতবাসী ; ভারতঝাপী 
আমার ভাই; মূর্খ ভারতবাসা, দাঁরদ্র ভারতবাসী, 
ব্রাহ্মণ ভারতব।সী, চণ্ডাল ভারতব।সী, আমার ভাই; 
ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার 
ঈ*্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশ,শষ্যা, আমার 
যৌবনের উপবন, আমার বাদ্ধক্যের বারাণসী ! 
বল ভাই, ভারতের মাত্তকা আমার স্বর্গ ভারতের 
কল)াণ আমার কল্যাণ; আর দবারাঘ বল, হে 
গোৌরীনাথ, হে জগদশ্বে, আমায় মনুয)ত্ব দাও; 
মা, আমার দুঝলতা কাপুরূষতা দুর কর, আমায় 
মানুষ কর ।» 

আজ এই মহাপুরুষ-বাণী মোহাচ্ছন্ন ভারতের 
প্রা্ত হইতে প্রান্তান্তরে, দিকে দিকে ধ্যানত 
হউক ।* 


* স্কারতবর্ধ, বন্ঠ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংখ্যা, আবাঢ ১৩২৫, পৃঃ ৭৫৭৬ 


সংগাছ : প্রদ্যুৎকুমার গজোপাধ্যায 





টোকিও-র যন্ত্রণা 


জাপান 'ি টোকিওকে রাজধান রাখবে এবং তার 
ধনসম্পাত্ত ও জনগণকে গ্রামের দিকে ছাঁড়য়ে দেবে ? 
না, নিউইয়কের মতো 'নিজদেশের এবং সেই সঙ্গে 
দেশ-বাহর্ভত শহর হয়ে যাবে? এই সব নানারকম 
কথা উঠছে। তবে এটা ঠিক যেভাবে চলছে, সেভাবে 
আর চালানো যাবে না। 


সমস্যার মূল হচ্ছেঃ টোকিও কর্মস্থল হিসাবে 
ভাল, তবে বাপ করবার পক্ষে ভাল নয়। টোকিও 
এবং তার শহরতলিতে জাপানের জনসংখ্যার ৩০ 
শতাংশ বাস করে। কিন্তু তারা পাঁথবীর যে-কোন 
শহরের বাসিন্দাদের চেয়ে ছোট বাড়তে থাকে, বেশি 
দরে কর্মস্থলে যায়, থাকা খাওয়ার জন্য বোঁশ অর্থ 
ব্যয় করে এবং স্বাচ্ছন্দের সুযোগ কম পায়। 
কিছাদন আগে পরন্ত টোকিওবাসীদের ধারণা 
ছিল শহরের কাজই হল কর্ম ও অর্থোপার্জনের 
সুবোগ সৃষ্টি । কিন্তু এখন তাদের ধারণা বদলাচ্ছে । 
তারা ভাবতে আরম্ভ করেছে. ষে তারা প্রথম শ্রেণীর 
শহরে বাস করেও তৃতীয় শ্রেণীর শহবের সুযোগ 
সাবধা পাচ্ছে । তারা খেলাধূলা ও ম্বচ্ছশ্দ জীবনের 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে। কিন্তু তা পাচ্ছেনা। 
অবশ্য এমন নয় যে, শহরে হট্টগোল বেড়েছে বা বেশি 
জনাকীর্ণ হয়েছে। বরং লণ্ডন বা ানউইয়কের 
চৈয়ে এই শহর আরও নিরাপদ জায়গা ; এখানে 
খুন জখম কম হয়। তবে ষুব অপরাধ ( 18$60116 
৫6110006705), স্কুলে মারামারি, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার 
-এসব অবশ্য বেড়ে চলেছে। 


 বাতাম্বন 


আজকের জাপান 


জাপানীদের শৃঙ্খলাপরায়ণ অভ্যাসের জন্য 
শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি। বিদেশীদের কাছে, 
যারা তাদের দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখতে অভ্যস্ত, 
জাপানীদের উপরের ভদ্রতা ও সব বিষয়ে পারামত 
ব্যবহার তাদের ভিতরের যন্ত্রণা ঢেকে রাখে। 
টোকিওবাসীর হৃদ্ষশ্বের রোগ দেশের অন্যান্য 
অংশের চেয়ে বেশ। 


শহরের কেন্দ্রৃস্ছত সম্রাটের রাঙ্জপ্রাসাদ থেকে ৫০ 
িলোমিটার ব্যাসাধের মধো টোকিওতে 'িতন কো1ট 
লোক বাস করে। বৃহত্তর টোকওতে কর্মসংস্থানের 
সুযোগ থাকায়, সৌঁট চুম্বকের মতো লোককে 
আকষণ করছে । ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কর্মে 
নিষুন্ত লোক ছিল ১৩৪ লক্ষ । ১৯৮৫ থ্রাস্টাব্দে 
দাঁড়য়েছে ১৪৪৭ লক্ষ । এখানে বিদেশীদের সংখ্যা 
মানত এক লক্ষ । জাপানী.দর ভয়, যাঁদ বিদেশীদের 
বোঁশ আসতে দেওয়া হয় তা হলে অন্যান্য প্রাচ্য দেশ 
হতে অ-্দক্ষ (805101194) কমতে ও তাদেরপারিবার- 
বর্গে দেশ ভরে যাবে। এখানে পাশ্চাত্যের খুব 
উন্নতধরনের দক্ষ কমী্দের আসতে দেওয়া হয়। 
জার দাম বেড়ে ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এমনই দাঁড়িয়েছে 
যে উদ্বোধন"-এর এক প্ঠার সমান জমির দাম প্রায় 
পৌনে এক লক্ষ টাকা । একটি পারসংখ্যান অনুযায়ী 
টোঁকও এবং তার িনকটবতর্ শহর কানেগোয়ার 
[মালত মূল্য সমগ্র ইউনাইটেড শ্টেটস-এর মূল্যের 
চেয়ে বোৌশ। লোকপ্রাত খোলা জায়গা লন্ডনের 
তুলনায় দশাংশ। শহরের মাঝখানে ২৮৫ একর 
সবুজ জায়গা আছে যা সমাটের প্রাসাদের অন্তভুস্তি। 
এর কোন কোন অংশগ্ালতে পার্ক হয়েছে। মনে 


৮০২ 


হয সম্রাটের দেহত্যাগের পরে এই সমস্ত খোলা 
জায়গাটি জনগণের জন্য দান করলে, সেটাই হবে 
সম্রাটের ভাল স্মতিরক্ষা | 


উপরিউন্ত কারণগহীলির জন্য নানা সংস্থা ভাবছে 
যে, সমস্যার সমাধানের একমান্্র উপায় হল শহরকে 
স্থানান্তারত করা। তা সম্ভবইবাহবেনাকেন? 
১৮৮৭ প্রীণ্টাব্দে টোকিও রাজধানী হবার আগে আরও 
ছয় জায়গায় দেশের রাজধানী ছিল। আবার অনেক 
টোকিওবাসখর ধারণা হচ্ছে যে 'আমার শহর যেখানে 
আছে সেখানেই থাকবে। তবে তাকে নয়টি 
স্বাবলম্বী অংশে ভাগ করতে হবে যার প্রত্যেকঁটির 
বাসিন্দাদের কর্মসংস্থান ও অবসরাবনোদনের সুযোগ 
থাকবে। 


[উৎস: 770 8০010017715 9--15 4১10111, 
1988, ৮,19 ] 


আমি বোধ হয় এই বলছিলাম, 


জাপানের রাজনোৌতিক বিশেষজ্ঞরা বলেন এক, 
1কম্তু তার অর্থ হয় অন্য অনেক রকম । যখন কোন 
মন্ত্রী কোন পারকশুপনা সম্বন্ধে বলেন, 'আপাঁন খুব 
একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার তুলেছেন” তখন ধরা 
ম:স্কল যে তার গ্বারা তান কি বোঝাচ্ছেন-_ 
পরিকজ্পনাটি গ্রহণ করার কিছু আশা আছে, খুব 
আশা আছে অথবা কোনই আশা নাই। শ্রোতৃ- 
গণকে বলার সময় বা ভাব অন:যায়শ তাঁর মনের 
ভাবকে ধরতে হবে। ওসাকা 'সাঁট ইউনিভার্সাটর 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বষ'--১১শ সংখ্যা 


রাজনীতির অধ্যাপক টোসিও কোমো বলেছেন যে, 
জাপানী রাজনীতি হচ্ছে হাওয়ার রাজনীতি” (0০1: 
(০3 ০ ৪0130501919 )। বিরুদ্ধপক্ষের একজন 
কাজাহসা ইন্‌ আরও খোলাধ্ঁল নিৎকলৎক সরকার 
গঠনের জন্য এইরকম ভাষার কুঙ্ঝাটকা বন্ধ করতে 
চেয়েছেন। 'তার্ন মনে করেন, যাঁদ সাধারণ 
জ্রাপানীরা রাজনীতিজ্ঞরা কি বলেন, তা যাঁদ বুঝতে 
না পারে, তাহলে সেটা গণতন্রের পক্ষে খুব 
ক্ষাতকর। আন্তজাতিক ক্ষেত্রে যাঁদ গবদেশীরা মনে 
করে তাদেরকে যা বলা হচ্ছে, তার অর্থ সম্পূর্ণ 
আলাদা, তাহলে ব্যাপারটা আরও খারাপ ॥ মিঃ ইনু 
এই সব চিন্তা করে একটি সরকার কাঁমটি গঠন 
করতে চান, যার কাজ হবে পার্লামেন্টে ব্যবহৃত শৰ্”- 
গুলির প্রকৃত অথ" নাট করা । তাঁন মনে করেন 
রাজনীতিজ্ঞরা অকারণে কাঠন জাপানী শব্দ ব্যবহার 
করেন। তাঁদের হেশ্য়ালী ভাষা ন্যবহারের প্রচণ্ড 
ঝোঁক । এমনকি সরল কথাগুলিও তাঁরা পার্লামেন্টে 
হৈ"ালিভাবে ব্যবহার করেন। যাঁদ কোন মন্দ্বী 
বলেন যে, কোন কাজ 'তাঁন 'থাসন্ভব তাড়াতাঁড় 
করবেন* তার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় যে 'তান হয় 
সামান্যমান্ত করবেন বা করবেন না। আমরা 
যথাসাধ্য চেষ্টা করব” মানেই হচ্ছে সাদাসিধে 'না”। 


মিঃ ইনু &১ট এইরকমস্হেশয়ালি শব্দ বা 
বাক্যাংশ বেছেছেন যেগীল গতবৎসর পালামেন্টে 
ব্যবহৃত হয়োছিল। নতুন প্রধানদন্ত্ী মিঃ নোবোরু 
টাকোদ্ক এই বিষয়ে সবচেয়ে কাতিত্ব দেখিয়েছেন 
1তনি স্বীকার করেছেন “আমার কথাগযীল স্পঞ্জ, 
[কন্তু তাদের অর্থ অনেক সময়ই স্পম্ট নয় ।৮ 


[উৎসঃ 05 72০01010156) 12--18 72101, 
1988 7১, 24 ] 


সংগ্রহ ও উপস্থীপন ঃ জলধিকুমার সরকার 





জালালুদ্দিন দূমী গ্র্যাণ্ড হিজ তাসাউফ __ 
হরেন্দ্রতন্দ্র পাল। শোভারাণী পাল, এম. আই. জি. 
হাউাসং এস্টেট, ব্লক সি/২, ৬০1৬৭, বি. 1. রোড, 
কলকাতা-_-৭০০০০২। একশো আঁশ টাকা । 

ভারতায় চিন্তায় ও মননে সুফাঁতত্ব একেবারে 
অপারাচত নয়। বক্তৃতঃ মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে 
তুকীতান থেকে একদা যে শুধু বজেতারাই 
সাম্রাজ্য বিদ্তার করতে ভারতে এসেছিলেন তাই নয়, 
অনেক নতুন চিন্তাধারাও ক্রমান্বয়ে এসেছিল । 
মধাপ্রাচ্যের সঙ্গীত যেমন একদা ভারতীয় মা 
সঙ্গীতকে সম্ধ করোছিল, তেমাঁন ইসলামও ভারত- 
বষের ধর্মচেতনায় নওুন পথের সন্ধান দিয়েছিল । 
আবার ইসলামেরই এক 'বাঁশষ্ট ধারা সুফাতত্ব-_যার 
মূলকথা হল প্রেমের পথ ধরে ঈশ্বরের সাধনা-- 
ভারতের চিরায়ত ধর্মসাধনার মধ্যে তার যথা" 
অনুরণনকে একদা আঁবন্কার করোছল। নানক, 
কবীর, এমনাক বৈষব কাঁবদের মধোও আমরা যে 
তন্তিবাদ দেখতে পাই, তার সঙ্গে সফীতত্তবের যথেষ্ট 
মিল আছে । সে নমল যতটা না বাঁহরঙ্গে, তার চেয়েও 
অনেক বোৌশ চেতনার গভীরতায় । বাংলার বাউলের 
মন-উদাস-করা গানেও একই সুর, একই ভাবনা । 
বাউলের পোশাকও সুফী দরবেশের পোশাকের 
সমগোনীয় । এই পারপ্রেক্ষিতে হরেন্দুচন্দ্র পালের 
গবেষণা গ্রন্থ 1/1./1707৮0-0]া হাটা ঠা 
নও 749/৯৬/06 ভারতীয় পাঠকের নিকট 
একটি মূল্যবান উপহার । বলাবাহুল্য ইংরেজী ভাষায় 
রাঁচত গ্রন্থ 'হসেবে বাঁহার্বশ্বেও এ গ্রন্থের সমাদর 
হওয়া উঁচত। কোন গবেষণাপন্রই সাধারণ 
পাঠকের কথা ভেবে রচিত হয় না। যেহেতয প্রত্যেক 
গবেষক বিশ্বাবদ্যালয়ের উচ্চতম ভিগ্রীলাভের 
প্রত্যাশশ থাকেন এবং পরাক্ষকদের আপন পান্ডিত্য 
সম্বন্ধে অর্বাহত করতে চান, তাঁর রচনায় এই মান- 
1সকতার একটা প্রাতিফলন দেখা যায় । ফলতঃ 
গবেষণা গ্রশ্থে পাশ্ডিত্যের প্রকাশ যতটা দেখা যায়, 


গ্রন্থ পরিচগ্ন 


রূমী এব তার সুফীতত্ত 
স্বণাল ত্রহ্ম$ারী 


রসের সন্ধান ততটা মেলে না। কদাচং যে ব্যাতক্লম 
চোখে পড়ে, তার উদ্াহরণদ্বরপ আলোচ্য গ্রন্থাটর 
নাম করাযায়। এর পাতায় পাতায় লেখকের গভার 
চিন্তা এবং প্রচুর অধ্যয়নের পারচ বর্তমান, কিন্তু 
বন্তব্যের ধাক্গুতা এবং মননের গভীরতা সব্বেও লেখক 
সাহাত্যক সরদতাকে কখনই বসঙ্জন দেনান। 
তাই দোখ আত কাঁঠন বস্তব্কে লেখক প্রকাশ 
করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়, সরস ভাঙ্গতে । গ্রন্থকার 
ভ্মকায় প্রকাশনা সম্বন্ধে কিছ ব্যান্তগত আভমান 
ব্ন্ত করেছেন। এরকম দুঃখ তাঁর একার নয়। 
[ব*ব-হীতহাসে অনেক চিন্তাশীল মানুষকে একই 
রকম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বর্তমান গবেষক 
যাঁদচ তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন, তবুও 
কলকাতা ীবশ্বাবদ্যালয় যে তাঁকে উচ্চতর ডঙ্রেট 
দিয়ে সম্মাঁনত করেছেন এবং অনেক মনখষী যে 
তাঁর গ্রন্থের ভয্লেসী প্রশংসা করেছেন তা মনে রেখে 
লেখক তাঁর দুঃখ কিছুটা লাঘব করতে পারেন। 

সীলাখত এবং স্াবন্যগ্ত বইটির সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হল এর তৃতীয় অধ্যায় যার বিবিধ 
পাঁরচ্ছেদে লেখক সুফতত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। 
ণনঃসন্দেহে এ তত্ব খুব সহজ তত নয় এবং 'বস্তাঁরত 
আলোচনাও একজন গবেষকের দন্টিকোণ থেকেই 
করা হয়েছে । এবং সে কারণেই তাত্বক আলোচনা 
অজন্্র উদ্ধাততে ছটা ভারাক্কান্ত হয়ে পড়েছে যা 
সাধারণ পাঠকের নিকট হয়তো সহজপাচ্য নাও 
হতে পারে। 

সগবকার করে নেওয়া ভাল যে সাধারণ পাঠকের 
দনকট পেশছানো লেখকের উদ্দেশ্য নয় ৷ কিন্তু যাঁরা 
ফাস? সাহত্যের এবং ব্যাপকতর অথে এস্লামিক 
দর্শনের পঠনপাঠনে ব্যাপৃত তাঁদের কাছে এপ্রশ্থের 
মূল্য অপাঁরসীম॥ ভাঁবব্টি্যাঁরা এবষয়ে আরও 
গবেষণা করতে উৎসাহণ হবেন তাঁদের কাছে হরেন্দ্রচন্দ্ 
পালের এই গবেষণাপত্রটি অবশ্যই একটি আকর- 
গ্রন্থের মষ্দা পাবে। 





স্বামধ বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ধকী বদ্বে . 


রামকৃফ ঘিশন গত ২৮ আগস্ট থেকে ১৪ সেণ্টেত্বর 
পর্ধন্ত স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ তম জন্মবার্ষকী 
উৎসব পালন করেছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত 
একাট বিশেষ অনুষ্ঠানে গত ১১ সেপ্টেপ্বর বদ্বে 
পৌরসভার 'বিবেকানশ্দ উদ্যানে ১০ ফট উচ্চ একাঁটি 
স্তঙ্ভের উপর চ্াঁপত স্বামী 'ববেকানন্দের একটি 
ব্রোঞ্জমর্তর আবরণ উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ মিশনের অন্যতম সহাধ্ক্ষ শ্রীমৎ হ্বামী 
তপস্যানন্দঞজী মহারাজ । উত্ত অন:ষ্ঠানে সভাপাতিত্ব 
করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মশনের সাধারণ সম্পা- 
দক স্বামী গহরমময়ানন্দজী এবং প্রধান আতথ ও 
1বশেষ আঁতাঁথ 'হসাবে উপাস্থত ছিলেন যথাক্রমে 
মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল কে. রঙ্ষানম্দ রোঁডঙ্ড ও বন্বে 
পৌরসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির চেমারম্যান দবাকর 
এন. রাওতে। এ দিন সন্ধ্যায় অন:্ঠিত আম্তঃ 
ধমণসম্মেলন অনুষ্ঠানে সভাপাতত্ব করেন স্বামী 
হরণ্ময়ানন্দরজী | ১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ধুবসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় । এতে বহুসংখ্যক যুবক-যুবতী অংশ 
গ্রহণ করেন। এ অনষ্ঠানে প্রধান বস্তা ছিলেন 
জ্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী । ১৩ সেপ্টেদ্বর তিনি 
ওয়র্লিতে অবস্থিত বোম্বে মিশনের শাখাকেন্দে 
মার্বেল পাথরের তোর স্বামী 'ববেকানন্দের একি 
আবক্ষ মার্তর আবরণ উন্মোচন করেন । শেষের দিন 
বিশিষ্ট শিজ্পীবন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠান ও যন্ত্রসঙ্গীত 
পারবেশিত হয় । তাছাড়া এসব অন্ঠানের পরবে 
মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন. স্থানে বন্বে মিশনের উদ্যোগে 
জনসভা অন:চ্ঠিত হয়েছেজ 

কোয়ে্বাটোর রামকৃষ্ণ মশন, তাঁমলনাড্‌ 
গত ২--৪ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের ১২৪তম 
জন্মবার্ধকী-উংসবের অঙ্গ হিসাবে নিতুন শিক্ষা- 


রামরুঞ্চ মঠ ও 
রামকুহ্ সিশন সংতাদ 


ব্যবস্থায় স্বামী িবেকানন্দ-বাণীর প্রাসাঙ্গকতা, 
গবষয়ে এক জাতীয় সোমনারের আয়োজন করে । 
সোৌমনারের উদ্বোধন করেন ভারতের বিদেশমন্ত্ী 
গপ. ভি. নরসীমা রাও। 'বাভন্ন 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাচাগণ 'বাশস্ট শিক্ষা বদ গণ, ীশক্ষক-শাক্ষকা ও 
ছাত্রছান্রীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। 

রাখকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্াট অব কালচার গত 
১৬ ও ১৭ সেপ্টেশ্বর “ভারতীয় নবজাগরণে গ্বামী 
ধিবেকানন্দের অবদান” 'িবষয়ে এফাঁট সৌমনারের 
আয়োজন করে। উত্ত সোঁমনারে পাণ্ডতমন্ডলা, 
শক্ষাবদ- ছাত্র ও শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন । 
স্থমণ হিরণ্ময়ানম্দ্জী সোমনারের উদ্বোধন করেন 
এবং সৌমনারের প্রথম আঁধবেশনে সভ।পাতিত্ব 


করেন। 
নতুন শাখাকেক্দ্ 

স্বামী ব্রদ্ধানন্দ মেমোরিয়াল ট্রস্ট এবং 
তৎপারচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ ঙ্ষানন্দ আশ্রম (শিকড় 
কুলীন গ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা ) রামকৃষ্ণ মঠ, 
বেলুড়ের শাখাকেন্দ্ুরুপে অন্তভধন্ত হয়েছে । স্বামী 
্রহ্ধানন্দ সেমোরয়াল ট্রাস্টের ট্রাম্টীগণ গত ১৫ 
অক্টোবর +৮৮ এক জনসভায় রামকৃষ মঠ ও রামকৃফ 
এশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহা- 
রাজের হস্তে উন্ত ট্রাস্টের পারচলনভার অর্পণ 
করেন। 

ত্রাথ . 

[বহার ভুঁগিকম্পন্তরাণ £ মুঙ্গের ও মধুবনী 
জেলায় গত জ্ামকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে 
অধ্ধপ্রদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত ২০১০০০ 
শাঁড় ও ২০,০০০ ধুতি বিতরণ করা হয়েছে । তা- 
ছাড়া মুঙ্গের জেলার হাসানপুর ও মধূবনী জেলার 
ঝঞ্ারপুরে ণনজের ঘর নিজে তৈরি কর প্রক্গ 
অন_যায়ী বাড়ি তোরর সিম্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৫৬ | 


আগাম বন্যান্ত্রাথঃ নওগাঁ জেলার মারগাঁও 
মহকুমায় বন্যায় ক্ষাতিগ্র্তদের মধ্যে ১৫০০টি ধৃত, 
৫০০টি শাঁড়, ১০০০ট চাদর, ৮৫২টি শিশুদের 
পোশাক, ৪৯৪ পশমী কম্বল এবং ১৬,৪৩৫৭ট 
পুরনো পোশাক বিতরণ করা হয়েছে। 

মেঘালয় বন্যান্রাণ ঃ মেঘালয়ে বন্যায় ক্ষাতি- 
গ্র্তদের মধ্যে পশমের পোশাক বিতরণ করা ছাড়াও 
চেরাপ্যাঞ্জ আশ্রমের মাধ্যমে শেলার নকটবতর্ঁ 
রেঙ্গুয়া গ্রামের ভ্রিশাটি আদবাণী পারবারকে 
পুনবাঁসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ও 

পশ্চিমবঙ্গ খরান্রাণ £ মালদা আশ্রমের মাধ্যমে 
এ জেলার ইংাঁলশ বাজার, গাল এবং মানকচক 
ব্লকের এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ বকের 
বন্যায় ক্ষতিগ্রদ্ত লোকের মধ্যে বন্ত বিতরণ করা 
হয়েছে । 

গ)জরাট বন্যান্রাপ ঃ রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে 
রাজকোট ও জামনগর জেলার বন্যায় ক্ষাতগ্রদ্তদের 
মধ্যে ৩০০০ 'িলোঃ বাজরা, ১৮০ মিটার খাকি 
কাপড়, ১৫০টি শাড়ি, ৬৬৬ট কম্বল, ২৭৬৬টি 
পুরনো পোশাক-পারচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে। 
তাছাড়া ১৩, ১৪০ কিলোঃ পশহখাদ্যও বিতরণ করা 
হয়েছে। 

বাংলাদেশ বন্যান্তরাণ£ ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে 
ঢাকা ফরিদপুর, বারশাল, নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট, 
ময়মনাপংহ, চাঁদপুর ও ক্ষাতগ্র্ত অণ্চলে ৫৯০৯ 
1কলোঃ চাল, 3১০ কিলো? ডাল, ৩/৮৭ €কলোঃ চিড়া 
১০০ কিলোঃ. গুড়, ৭৪৬৬ট শাঁড়, ৭৪৭৬৭ ল:ঙ্গ, 
১৩৬৮ট ধুতি এবং ৯১৩১ট পোশাক-পারচ্ছদ 
বিতরণ করা হয়েছে। 

ছাত্র-কৃতিত্ব 

১৯৮৮ খ্রান্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যাশক্ষা পর্ষদের 
পরখক্ষায় রহড়া রামকৃ$ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের 
দুজন ছাত্র ১ম ও ১৯তম চ্ছান; নরেন্দ্রপুর বিদ্যা- 
লয়ের ছয়জন ছাত্র ২য়, ৩য়, ৫ম (দুজন ), ১০ম ও 
১৪শ স্থান এবং পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের পাঁচ- 
জন ছান্র ৭ম, ১১শ, ১৬শ, ১৭শ এবং ১৯শ স্থান লাভ 
করেছে। 

আই. বি. টি. এম.) কাঁলকাতা কর্তৃক আয়োজিত 
“ইনফরমেশন রেভলউশন (11700110961013 


রামকৃফ মঠ ও রামকৃঞ্ মিশন সংবাদ 
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ঢ২5৬০101) )। বষর়ের উপর জ্ঞান আলোচনা- 
চক্রে অংশগ্রহণ করে রামকৃষ্ণ 'মশন আলং 'িদ্যালয়ের 
দশম শ্রেণর একজন আঁদবাসী ছনর প্রথম স্থান 


লাভ করেছে। | 
উদ্বোধন 
গত ৪ সেপ্টেবর কামারপ্কুর আশ্রমের নবানামণত 
কম্ী- ভবনের এবং ৬ সেপ্টেকবর কোয়ালপাড়া 
আশ্রমের সংস্কৃত (৩০০৪০) মান্দরের উদ্বোধন 
করেন রামকৃফণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ । 
বহির্ভারত 
[সয়াটল বেদান্ত সোসাইটি (ওয়াশিংটন) £ গত 
৮--১২ সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎস্বামণ ভূতেশানন্দজন মহারাজ 
এই আশ্রম পারদর্শন করেন। ১০ সেপ্টেম্বর তান এই 
আশ্রমের সাধনকেন্দ্রু (২০৮০৪ ০০০৮০ ) তপোবনে 
প্রম্তাঁবত বেদান্ত মান্দরের নির্মাণস্থান উৎসর্গ 
করেন। সে-অনুষ্ঠানে বহ? ভন্ত ও অন:রাগীব্ন্দ 
উপাচ্থুত ছিলেন। তাছাড়া তান শ্রীরামকৃষেের 
উপর বন্তৃতা ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের স্মতচারণ 
করেছেন। 
সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটি £ গত জুন 
মাসে সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির সংবর্ণজয়ন্তী 
উপলক্ষে রামকুষ মঠ ও রামকষ্খ মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানম্দজী তিন দিন ভাষণ 
দিয়েছেন। সবর্ণজয়ন্তী উৎসবের *মরণে এ 
গাইড টু এ ?্পাঁরচুজ্যাল লাইফ” নামে "তান 
একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । 
সানফান্সিম্কো বেদান্ত সোসাইটি (নর্থ ক্যালি- 
ফোনয়া)£ গত অক্টোবর মাসে প্রাতি রাঁববার 
ও বূধবারে স্বামী প্রবৃদ্ধানন্দ 'বাঁভ ধমীয় 
আলোচনা করেছেন। ২ অন্টৌবর ভাষণ 'দিয়েছেন 
স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির প্রধান স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দ ৷ তাছাড়া প্রাত শাঁনবার মায়ের কথা 
আলোচনা হয়েছে এবং ৮ অক্টোবর ভাঁস্তমলক গানের 
অন:ষ্ঠান করা হয়েছে। 
গনউইয়ক্ রামকৃফ বেদান্ত সেন্টার £ গত 
অক্টোবর মাসে প্রাতি রাঁববারে বাঁভন্ন ধমণঁয় প্রসঙ্গ 
আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া স্বামী আদিশবরানন্দ 
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পাত শুক্তবার ও মঙ্গলবার ষথারুমে 'পাতঞ্জলযোগসত্র 
ও গাস-পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'“এর উপর ক্লাস নিয়েছেন। 

নিউইয়₹* বেদাত সোসইটি 8 এ বছর 
(১৯৮৮) স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী 
উপলক্ষে বেদান্ত সোসাইটতে 'বাভল্ন সময়ে 
গ্বামী বিবেকানন্দের উপর ভাষণের ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল। গত ১০জানংয়াঁর গ্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী” এবং ৩১ জানা'র বতমান যুগে "বামী 
[বিবেকানন্দের প্রাসা্গকতা? ববষয়ের উপর ভাষণ দেন 
ঈ্বামী তথাগতানন্দ ৷ ১৪ ফেব্রুয়ার “গবামী বিবেকা- 
নন্দ ও আন্তধম পারপ্রোক্ষত' বিষয়ে ভাষণ দেন 
বিশিষ্ট পাণ্ডত ও ধন্নয় নেতা রাব্ব আশার বক । 
জুন ভাষণ দেন নিউইয়র্ক কাঁমউীনাট চার্চের 
ধর্মযাজক রেভারেন্ড ডি. এস. হযারংটন ! তাঁর 
গিবষয়বপ্তু 'ছিণ এববেকানন্দ ও মবান্তর জন্য জীবাত্মার 
সংগ্রাম”। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রেভারেন্ড হ্যারিংটনের 
তাও একঞ্জন ধর্মযাজক ছিলেন এবং তান ১৮৯৩ 
প্াত্টাব্দে শিকাগোর পার্লামেন্ট অব 'রালজয়ন-এ 
দুবার স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শুনে তাঁর প্রাত 
গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়োছলেন। 

গত ১৮ সেস্টেম্বর বেদান্ত সোসাইটতে শ্রীকফের 
জন্মোৎসব (জন্মাষ্টমী ) পালিত হয়েছে। ২৫ 
সেপ্টেব্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম 
সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ 
“বেদান্ত ও 'ব*্বজনীন ধম” বয়ে ভাবণ দেন। 
তাছাড়া সেগ্টেত্বর মাসের প্রাত মঙ্গলবার গসপেল: 
অব শ্রীরামকুফণ* এবং প্রতি শুক্রবারে ভগবদ্গীতার 
ক্লাস নেওয়া হয়েছে । শানবার ও রবিবার সমবেত 
কণ্ঠে ভান্তমূলক সঙ্গীত পারবোশত হয়েছে । 


উদ্বোধন 


| ১০তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


স্যাক্তামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি ঃ গত অক্টোবর 
মাসের রবিবারগুলিতে ধমাঁয় ক্লাস নিয়েছেন 
জ্বামী শ্রদ্ধানন্দ। স্বামী প্রমথানন্দ ও স্বামী 
গণেশানন্দ । তাছাড়া প্রতি রাববার সন্ধ্যা ছাটায় 
ভান্তমূলক সঙ্গীত পারবেশিত হয়েছে । প্রাত বুধবার 
সম্ধ্যায় স্বামী প্রমথানন্দ শ্রামদ্ভগবদ:গীতার উপর 
ক্লাস নিয়েছেন এবং প্রাত শানবার সন্ধ্যায় শ্রীরামকুফ 
ও স্বামধ বিবেকানন্দের বাণীর উপর আলোচনা 
হয়েছে । এবং ১২ অক্টোবর স্বামণ শ্রদ্ধানন্দ উপ- 
নিষদের উপর একাঁট বিশেষ ক্লাস 'নিয়েছেন। 

দেহত্যাগ 

গত ১১ সেপ্টেন্বর +৮৮, স্বাণ শিবরুপানম্দ 
(রমেশ) হাদ্‌বোগে আব্রান্ত হয়ে রামকুফ মিশন সেবা- 
প্রতিষ্ঠানে ঠবকাল ৪-৪০ 'মঃ দেহত্যাগ করেন । তাঁর 
বয়স হয়েছিল 'তয়াত্তর বছর। ক্রমাগত কডাঁন 
ও হাদযন্বরের অসুখে ভুগাছলেন বলে তাঁকে 
গত ১৬ জুলাই সেবাপ্রাতষ্ঞানে ভার্ত করা 
হয়েছিল। 

স্বামী শিবরপানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বরজা- 
নন্দজী মহারাজের মন্ত্রীশব্য। ১৯৪০ শ্রীষ্টাব্দে 
[তান বচ্বে রামকৃফ। মশনে যোগদান করেন এবং 
১৯৫০ গ্রাণ্টাব্দে তিনি তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাস- 
গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি 'বাভন্ন 
সময়ে বেলুড় মঠ, ?শলং, রাজকোট শ্যামলাতাল 
কেন্দ্রের কমন" ছিলেন । ১৯৭৮ ঘান্টাব্দ থেকে ১৯৮১ 
প্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তান আলমোড়া কেন্দ্রের প্রধান 
ছিলেন। তারপর তিনি রামকুষখ মিশন ইন:স্টটযাট 
অব কালচারের কমর্শ হন । অমায়িক স্বভাবের জন্য 
ধতাঁন অনেকেরই 'প্রয় ছিলেন। 


্রীপ্রীমায়েত্ বাড়ীর সংবাদ 


আবিভাঁব-তিথি পালন গত ৪ ও ১০ অক্টোবর 
যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী ও শ্ীমৎ ম্বামণী 
অখন্ডানন্দজনী মহারাজের আঁবভাঁবীতাঁথ উপলক্ষে 
সম্ধ্যারীতর পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন 
স্বামী কমলেশানন্দ । 

সাপ্তাহিক ধঙ্গালোচনা £ সম্খ্যারাতর পর 


“সারদানম্দ হল'এ স্বামী নিজরানন্দ প্রত্তেক 
সোমবার শ্রীরামকৃককথাম:ত, গ্বামী পণৃত্যানন্দ 
ইংরেজী মাসের প্রথম শর্রবার ভান্তপ্রসঙ্গ, গ্বামশ 
ম.স্তসঙ্গানন্দ অন্যান্য শুরুবার শ্রীমম্ভাগবত এবং স্বামশ 
সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রাঁবিবার শ্রীমম্ভগবদগশতা পাঠ 
ও ব্যাখ্যা করছেন। 





উৎসব-অনুষ্ঠান 

গাগত ১, ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর বিলোনীয়ায় 
ভ্রপুরা রামকৃষ্ণীববেকানন্দ ভাব প্রচার পাঁরষদের 
অর্ধবার্ধক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । এই সম্মেলনে 
ভ্রপুরার 'বাভন্ন অণুলে অবান্থত রামকৃষ্ণ নামাথ্কিত 
২৬1ট আশ্রমের গ্রাতানাধরা যোগদান করেন। 
বেলুড় মঠের অন্যতম সহকারী সাধারণ সম্পাদক 
ক্বামী গ্রভানশ্দ সম্মেলনে উপাচ্ছিত ছিলেন । পাঁর- 
যদের সহ-সভাপাঁতি গ্বামী শাম্তদানন্দ সভাপাতিত্ব 
করেন। 'পাছয়ে পড়া মানুষ ও অনন্ত গ্রামের 
উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সভার 
আলোচনা হয়। ভাব প্রচার পারষদের উদ্যোগে 
১০ সেপ্টেম্বর তারখে বিলোনায়ায় শ্রীন্রীরামকৃফ- 
সারদা আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের আবিভগবের 
১২তম বর্ষ পাত" উপলক্ষে বর্ষব্যাপী অনযষ্ঠানের 
অঙ্গ €সাবে সারা ন্িপুরা ভিত্তিক সঙ্গত, আবৃতি, 
বস্তুতা, বিতকও প্রবন্ধ-গ্রাতিযোগিতা অন7ম্ঠত হয় । 
যোগদানকারা প্রাতযোগীর সংখ্যা ছিল ১২০ জন। 

চকগোলাপ বিবেঞানন্দ পাঠচক্র (জেলা মোঁদনা- 
পুর) £ স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫&তম জন্মবার্ধকী 
উপলক্ষে গত ২৯ সেশ্টেন্বর চকগোলাপ পাঠচক্রের 
উদ্যোগে স্থানীয় নৈপুরসধা ইনাস্টটিউশনে এক 
স্বেচ্ছায় রন্তদান শাবরের আয়োজন করা হয়। এই 
রন্তদান শাবরে দুজন মাহলাসহ মোট একানন জন 


রম্তদান করেন। 
বহির্ভারত 

বেদান্ত সোসাইটি অব টরণ্টো নামে একটি সংস্া 
দীর্ধাদন যাবৎ কানাডার টরণ্টো শহরে রামকৃফ- 
বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচার করে চলেছে । আমে- 
রকাচ্ছ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ব্যাপীবৃন্দও মাঝে মাঝে 
সেখানে গিয়ে প্রচারকা করে থাকেন । এবছর 
সেখানে 'গয়েছিলেন স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী ভাষ্যা* 
নন্দ, স্বামী তথাগতানশ্দ এবং স্বামী ভাস্করানন্দ। 


বীরিধিসংবাদ 


বেদাম্ত সোসাইটি অব টরন্টো প্রাত বছর একটি 
সাধন শাবর (8০06৪:)-এর আয়োজন করে। 
এবছরও তার আয়োজন করা হয়োছল । টরন্টো থেকে 
২০০ ফি. দরে কিনমাউণ্টে এবার ১ থেকে ৮ 
জুলাই পর্যন্ত সাধন-শাঁবর অন্যান্ঠিত হয়েছে । এ- 
বারের সাধন-শাবর উপলক্ষে সানফ্রাণন্সস্কো বেদান্ত 
সোসাইটির প্রধান স্বামী প্রবৃদ্ধানন্দ যোগদান 
করোছলেন। সম্প্রতি সোসাইটির জন্য একটি 
নতুন বাঁড় ক্লয় করা হয়েছে । গত ১০ জুলাই এ 
বাড়তে শ্রীপ্রীঠাকুরের বিশেষ পজাদি হয়। স্বামী 
প্রবৃদ্ধানশ্দজীীর সৌদন একটি ভাষণ দেন। গত 
১১ জুলাই রাধকৃষ্ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ 
সংপাদক স্বামী 'হরণ্ময়ানন্দজশী মহারাজ টরন্টো 
বেদান্ত সোসাইটিতে যান এবং ১৪ জুলাই পর্ন্ত 
সেখানে অবস্থান করেন । এই কয়াদন তান রামকৃষ- 
গববেকানন্দ ভাবধারা নিয়ে ভন্তদের সঙ্গে আলোচনা 
করেন। ১৩ জুলাই রান্রে 1ঙ?ন পাশ্চাত্যে বিবেকা- 
নন্দের বাণ? বিষয়ে এটাট ভাষণ দেন । 
পরলোকে 

শ্রীরামকুষ্-পার্ধদ: শ্রীমৎ স্বামী 'বজ্ঞানানন্দজ”?ী 
মহারাজের মন্দ্রশিষা অধ্যাপক কামিনশক।মার দে গত 
১ আগস্ট "৮৪ মোঁডকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ 
1নঃ*বাস ত্যাগ করেন । মতত্যুকালে তাঁর বয়স হয়োছিল 
সাতাশি বর । প্রয়াত অধাাপক দে রামু বিবেকা- 
নন্দ ভাবধারায় বিশেষ অনন্প্রাণত ছিলেন এবং 
দীর্ঘকাল ধরে রামকৃ্খ মঠ ও রামকৃষ্ক মিশনের 
সঙ্গে তাঁর ঘানন্ঠ যোগাযোগ 'ছল। বারশাল 
( অধুনা বাংলাদেশ ) রামকুষ। মিশনেপ পাঁরচালনার 
সঙ্গে তান যুক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর 
কলকাতায় এসে প্রোসডেশ্সি কলেজে গাঁণত বিভাগে 
অধ্যাপনা করেন ও পরে গুরুদাস কলেজে বিভাগায় 
প্রধান হন। তিনি গণিত ও জ্যোতার্বদ্যা বিষয়ক 
অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেছেন। 





শিশুদের জন্য বিরাট পরিকল্পন। 

১৯৮৪ খ্রাঙ্টাব্দে ইটালিতে এই ব্যাপারে 'ি*ব- 
জ্বান্থাসংগ্থা (%/170 ), ইউানসেফ (01097 ), 
িশ্বব্যাত্ক ( 10110 73810]. ), ইউনাইটেড নেশম্স 
ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, এবং রকফেলার ফাউন্ডেসন 
মলে যে টাম্ক ফোস' ফর চাইচ্ড সারভাইভ্যাল' 
নামক সংস্থা গড়োছিল তখন থেকে শিশহস্বান্থ্যের 
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগাঁত হয়েছে । যাঁদ শিশু- 
মৃত্যুর হার ১৯৬০-র মতো থাকত, তাহলে ১৯৮৬-তে 
শিশুমৃত্যুর সংখ্যা যা হয়েছে, তার চেয়ে আরও 
৭০ লক্ষ বাড়ত। টাস্ক ফোস+এর আঁধকতা, ডাঃ 
উইীলয়াম ফোগর মতে, শিশুদের স্বাচ্ছোর উন্নাতি 
ঘটলে জনসংখ্যা কমবে । টাস্ক ফোস”+-এর হিসাব 
মতে জম্মহার এখনই কমছে। জন্ম ও শিশমতত্যু 
নানাভাবে সংশ্লম্ট । বাবা-মা তাদের শিশুসম্তানের 
মৃত্য হলে তার জায়গায় অন্য সন্তান কামনা করে। 
তাছাড়া বাধত জন্মহার শিশুদের ভগ্নস্বাচ্থা 
হওয়ার কারণ ও ফলশ্রুতি উভয়ই। ওয়াললড 
ব্যাত্কের ডাঃ ফেড সাই এর মতে যেসব শিশু তাদের 
জ্যেম্ঠের জন্মের দুই বৎসরের মধ্যে জন্মে, তাদের 
শৈশবে মৃতদযর সম্ভাবনা, বি অনেক পরে জন্মে 
তাদের তুলনায় 'দ্বগ্ণ হয় তাছাড়া পুষ্টির 
ব্যাপারে পাঁরবারে জনসংখ্যাও বিবেচ্য বিষয় 
(বিশেষত আঁফ্রকায়, যেখানে মায়েদের গড়ে ছয়- 
সাত বা আরও বোঁশ সন্তান)। দেখা গেছেষে 
সম সম্তানের মৃতদ্যর সব্ভাবন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
সন্তানের সম্ভাবনার চেয়ে চীল্লশ শতাংশ বোশ। 
দারদ্রু দেশের মায়েদের ভন্নদ্বাস্থাও শিশং মৃতহার 
ব্যাপারে একাঁটি উল্লেখযোগ্য কারণ । 

কেবল জন্মানয়ম্ঘণের দিকটা দেখলেই চলবে না। 
বংসরে ৫০ লক্ষ শিশু আন্বিক রোগে (পাতলা দাস্ত 
হওয়ার জন্য) মারা যায় । স্যাগনটার পায়খানা তোর 
করে এবং জনঘ্বাস্থা বিষয়ে সঙ্জাগ করলে আন্মক 
রোগ কমে । তরল দাস্ত হলে 'বাঙম লবণামাশ্রত জল 
(0191 16109412101) 5910) পান করালে শরীর হতে 
অপব্যায়ত জলায় ভাগ প্রত্যাপ'ত হয় । এতে থাকে 


বিজ্ঞান সৎবাছ্‌ 


শকরা এবং সামান্য লবণ (যতটুকু অম্পনালনর 
দেওয়াল চু'ইয়ে রন্তে প্রবেশ করতে সাহায্য করে )। 
মুখ 'দয়ে পান কারিয়ে রন্তের জলীয় ভাগ প্রত্যর্পণ, 
করার ব্যাপারাঁট সকল জাতশয় সরকারই পছন্দ 
করেছে। দামে সস্তা এই লবণ অন্য দেশ হতে আম- 
দানি করতে হয় না। এই লবণ চান ও ভাতের ফেনের 
সঙ্গে মাশয়ে যে-কেউ পানীয় তোর করতে পারে। 
১৯৮০-তে চার কোটি লবণের প্যাকেট বিতরণ করা 
ইয়েছিল; ১৯৮৬-তে হয়েছিল ৩০ কোট প্যাকেট । 
দরিদ্র দেশের ৬০ শতাংশ লোক এখন এই পানীয় 
পেয়ে থাকে৷ বিষ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার হিসাবে ১৯৮৯তে 
এই চিকিৎসায় ১৫ লক্ষ শিশ্‌র জীবন রক্ষা হবে। 
বি*্বন্বাচ্ছা-সংস্থা টকা দেওয়ার কর্মসডীও 
খুব গুরুত্বসহকারে নিয়েছেন। এর মূল লক্ষ্য, 
১৯৯০ খ্রীন্টান্দের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ শিশুকে 
বিধৰংসী ছয়টি রোগ হতে রক্ষা করা । রোগগযাল 
হল, পাঁলওমায়েলাইটিস (যা পক্ষাঘাত করে), 
হাম, ঘুধাড়কাশি, 'ডপাথরিয়া, ষক্ষা, এবং ধনু- 
সগকার। মনে হচ্ছে ১৯৯০ খ্রম্টাব্দ নাগাদ সত্তর 
শতাংশ ফল পাওয়া যাবে। তবে সব দেশে একই! 
ধরনের ফল হবেনা । উন্নতশীল চারটি দেশে-_ 
চন, ভারত, নাইজোরয়া ও ইন্দোনোশয়াতে ৪৪ 


' শতাংশ শিশু এখনও টিকা দেওয়ার আওতায় 


পড়োৌন। আঁফকার অনেক দেশে টিকা দেওয়া সহজ 
কথা নয়। কারণ সেখানকার অনেক দেশের সরকারের 
এরূপ করার ক্ষমতা নাই। 

আরও কয়েকাঁট ব্যাপার আছে । কয়েকটি 
দেশের সরকারের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জনা, 
[টিকা দেওয়ার প্রাথামক উদ্যম চলে যায় । তাছাড়া 
কয়েকাট দেশের (যেমন পাকিস্তানের ) নিজেদের 
প্রয়োজনীয় টিকা তোর করার ক্ষমতা থাকলেও অন্য 
অনেক দেশকে টিকা আমদান করতে হয় । 

মনে রাখা দরকার শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার এই যে 
বিস্লব, তা আরম্ভ করতে যেমন বেগ পেতে হয়েছে, 
এটি চালু রাখতেও সেই রকম বেগ পেতে হবে। 
(5106 12০0001019: 19-25 71810109১88 10. 91-92) 


সূচীপত্র ,॥ উদ্বোধন ৯০৩ম বর্ষ পৌঁষ ১৩৯৫ 


দিব্য বাণশ £ [2] ৮০৯ 
৬ কথাপ্রপঙ্গে £ [2] “আমি মৃত্যুঞ্জয় [] ৮১০ 
_ প্রবন্ধ 
ভীম সারদাদেবণ £ বতমান প্রাাঙ্গিকতা [0 নীতি বন্দ্যোপাধ্যায় [0 ৮১৩ 
গ্বিজেস্রলালের ধর্ণচেতনা £ জীবনে ও কাব্যে 0] নালনশরঞ্জন চণ্টাপাধায় 0 ৮৩০ 
২শতাব্দশর লেখক টি. এস. এঁলঅট 0 বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 3) ৮৩৯ 
গান্ধী নেহর;, ীতিহা ও আধ্যানকতা [0] অমলেশ '্রিপাঠশী [0 ৮৪১ 
ধারাবাহিক-নিব্ন্ধ 
৮ কাৰি সারদা (3 কাবতা সিংহ 0 ৮১৮ 
জ্মণ-কাছিনী 
এিপরার তীর্থে 00] দিলীপকৃমার দত্ত 0 ৮৫০ 
বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ 
»শেঁজন' পরণক্ষাঙ্যারা ভাব রোগ িপ'য় 00 89 
স্বতিকথা র 
ধাম বিশ্যদ্ধানন্দ মহারাজের চারাঁট উচকরো স্মৃতি 0 গ্যামী আত্মস্ছানম্দ [] ৮২৩ 
২৫ 
সারদাদেবী-প্রথতঃম্সরপণন্ডোনর্ [2] শযামল সেন 00] ৮২১ প্রণাম মা 0] প্রদোষকূমার পাল [0] ৮২১ 
[িশ্বনাবক [2] সমরেশ মণ্ডল [2] ৮২১ তোমার কাছে দাঁড়ালে [] ব্দ্বগারী সৈকতেশ [2 ৮২২ 
বিবেকানন্দ] বলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত]৮২২ যৌবন ভাঙে [নিষ্ঠুর আওঙলে ] তরুণ মুখোপাধ্যায়-৮২২ 
যে আলো!ক প্রাণের প্রদখপ [0 নারায়ণ মুখোপাধ্যাধ [0] ৮২২ 
নিয়মিত বিভাগ 
. মাধ্করণী £ বিবেকানন্দ জশ্মের ১২৫ বছরে উপলাব্ধ [] গোপাল হালদার 0 ৮২৪ 
- হাতায়ন £ পশ্চিম জাননি £ অর্থনীতি ও শিজ্প [0] ৮৪৬ 
“আনন্দের স্তান £ “পর্ণ তিনি মধিমায়, রঙ্গে, লশলার” [0 ৮৪৭ 
৮₹জতশতের পৃঞ্ঠা থেকে £ বড় বউ [এ]. গাঁরশচন্দ্র ঘোষ 0 ৮৫৩ 
প্রস্থ পরিচয় £ জ্ঞান-ভান্ত কথা [2] তারকনাথ ঘোষ [) ৬৫৫ 


রামকৃক মঠ ও রামকুফ লিশন সংবাদ [0] ৮৫৬ শ্লীত্ীমায়ের বাড়ীর সংবাদ [] ৮৫৭ 
(বাষিধ সংবাদ [] ৬৫৬ বিজ্ঞান সংবাদ [7] ৮৩০ 
সম্প'দক সংযুক্ত জম্পাদক 
স্বামী নিজরানম্দ স্বামী পূর্ণাক্ানম্দ 


৮৩/৬, গ্রে সীট, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৬-চ্ছিত বসত্রী। প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামক়ফ মঠের ট্রাস্টীগণের 
পক্ষে ্বামণ নির্জরানন্দ কর্তৃক মারত ও. ১ উদ্বোধন লেন, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত । 
প্রচ্ছদ, রক ও মুদ্রণ £ 'রিপ্রোভাকশন 'সাঁশ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 
বার্ষিক সাধারণ গ্রানুকমুঙ্গয£ তিরিশ টাকা 2] সভাক ছত্রিশ টাকা [7] আকজ্তীবন 
(৩* বছর পর নবীকরণ সাপেক্ষ) গ্রাহকণুঙ্য (কিস্তিতেও "প্রদেয় ): ছশে! টাকা 
সুশ্ভাপ্রতি 'লংখ্যা/:তিন'টাকা পঞ্চাশ পররসা 


গ্রাহকপদ নবীকরণের জ্ন্য বিজ্ঞপ্তি 


ত্বাসশ বিবকানন্দ প্রবর্তিত, বরামকষ্ণ মঠ ও 
রামকক্ক মিশঢেনর একমাজ্র বাঙল। স্বুখপত্র 


উদ্বোধন 


১১তম ঘর্ষ 
মাঘ ১৩৯৫.--পৌষ ১৩৯৬ (জানুয়ারি ১৯৮৯-_-ডিসেম্বর ১৯৮৯) 





[7] আগামণ মাঘ সংখ্যা থেকে পা্রকা-প্রাঞ্চি সুনিশ্চিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র 
মধ্যে আপনার নাম ও গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ধক গ্রাহকমল্য (সাধারণ গ্রাহকমল্য £ 'তারশ 
টাকা, সড়্াক ছণ্লিশ টাকা ) জমা দিন। 


[7] ভি. পি. পোস্টে পান্নকা পাঠাতে অনুরোধ করবেন না। 


[0] অনন্্রহ করে “৫৮০17 017০6” এই নামে মনিঅডরি/ব্যাকড্রাফট: / পোস্টাল অডার 
যোগে টাকা পাঠাবেন । চেক পাঠাবেন না। নিজে এসে কিংবা প্রাতনাঁধ মারফত জমা দেওয়া চলে। 


7) বার্ষক চাঁদার হার ঃ ব্যান্্রগতভাবে কাধালয়ে এসে পান্রকা সংগ্রহ করলে--তারিশ টাকা ; 
ডাকযোগে পান্তকা নিলে-_ছান্রশ টাকা ; 
বাংলাদেশ-_যাট টাকা ; 

একশো পণ্ণাশ টাকা [ সমদ্র-ডাক ] 

1তনশো টাকা [ বিমান-ডাক ] 

[0] এককালণন ছশো টাকা, অথবা কমপক্ষে পণ্ঠাশ টাকা প্রথম কিস্তিতে দিয়ে পরবতী” 
এগারো মাসের মধো স্নীবধানুযায়। একাধিক (অনধর্ব বারোটি ) কিস্তিতে বাকি টাকা জমা 
দিয়ে আজীবন গ্রাহক [৩০ বৎসরান্তে নবণকরণ সাপেক্ষ ] হতে পারা যায়। ভারতবষের বাইরে 
(বাংলাদেশ ছাড়া ) থেকে কেউ আজীবন গ্রাহক হলে সমদ্দ্র-ডাক ও 'বিমান-ডাক সহ আজীবন গ্রাহকমল্য 
যথাক্রমে ৩০০ ও ৫৫০ ডলার ( আমেরিকান )। 


[7] কাধাঁলয়ে চাঁদা দেবার সময় £ সকাল ৯-৩০ থেকে বিকেল ৫-৩০ 
শনিবার সকাল ৯৩০ থেকে দুপুর ১৩০ [রাবার বন্ধ ] 


ঠিকানা ॥ উদ্বোধন কাষলিয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ 
টোলফোন& ৬৫-২৪৪৭ 


[বিদেশের অন্য 


১ পোঁষ ১৩১৫ [বিনীত 
৯৬ ডিসেম্বর ১৯৪৮ কাষাধাক্ষ 





৯০তম বব, ১২শ সংখ্যা] পৌষ,১৩৯৫ 


দিব্য বাণী. 


একদিন আমাদের গুরুদেবের দেহাম্তের দঃখময় দিন এসে উপস্থিত হল)". আমাদের বম্ধৃবাষ্ধব 
1বশেষ কেউ ছিল না। কয়েকটি “অদ্ভুত” ধারণা পোষণকারণ অবণচীীন তরুণের কথা কে-ই বা শুনবে ? 
অন্ততঃ ভারতবধষের তরুণদের কেউ গ্রাহোর মধোই আনে না। মান্র দ্বাদশজন বালক লোকের কাছে 
বড় বড় আদর্শের কথা বলছে, বলছে যে, তারা সেই আদর্শ জীবনে পাঁরণত করতে দ়সংকষ্প। 
সেকথা শুনে সকলেই উপহাস করত । উপহাস ক্রমশঃ গুরূতর আকার ধারণ করল । আমাদের ওপর 
রীতিমত অত্যাচার শুরু হল ।.** তারপর উপাঁচ্ছত হল আমাদের সকলের জীবনের এক চরম দুঃসময় ; 
কিন্তু ব্যান্তগতভাবে আমার জীবনে ধেন তা নিদার্ণ দুভাঁগোোর রূপ নিল। একদিকে আমার মা- 
ভাইয়েরা । আমাদের পিতার সদাপয়াণের ফলে আমাদের পারবারকে তখন চরম দারিদ্র্য এসে গ্রাস 
করেছে। প্রায় প্রাতদনই আমাদের অনাহারে থাকতে হত। পাঁরবারে একমান্ত আমই ছিলাম আশা- 
ভরসা-_একমান্ত উপাজ“নক্ষম ব্যাস্ত । আমার দৃপাশে তখন দুটি জগং। একাদকে আমাকে দেখতে 
হচ্ছিল যে, আমার মা এবং ভাইয়েরা অনাহারে মরণাপ ; আর অপরাঁদকে আমি বি"বাস করতাম যে, 
আমার গুরুদেবের আদর্শ ভারত এবং সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণকর এবং তার গুচার এবং বাস্তব রূপায়ণ 
করতেই হবে। সৃতরাং আমার মনের মধ্যে দনের পর 'দিন মাসের পর মাস এই সংগ্রাম চলতে থাকল ।*** 
***সে কাঁ হাদয়-যম্ম্রণা ; সেই যম্প্ণার তগব্রতা ছিল অসহনীয় ।*** সেদিন আমাকে সহানুভূতি দেখানোর 
কেউ ছিল না।... শৃধ্‌ একজন ছাড়া । কেবল সেই একজনের সহানুভাতিই আশীর্বাদ ও আশা বহন 
করে আনল । তান একজন নারী ৷". আমাদের গুরঃদেবের সহধামণী। কিন্তু তিনি ছিলেন 
নঃসহায় । আমাদের চেয়েও তিনি 'ছিলেন দাঁরদ্রু। 


স্বামী বিবেকানন্গ 





জগতে সবই বিনঘর । কারণ জগতই আনত্য। 
আজ যাহা বিদামান, দূর বা নিকট অতাঁতে হয়তো 
তাহার আঁস্তত্বই 'ছিল না. আবার দর বা অদর 
ভাঁবষ্যতেও তাহাকে দেখা যাইবে না। অতাঁতে 
যাহা ছিল বর্তমানে হয়তো তাহা আছে, কিন্তু 
ভাঁবষ্যতে থাকবে না। এই ভাবষাতের পাঁরধি একশো 
বছর, পাঁচশো বছর, হাজার বছর বা তাহার আঁধকও 
হইতে পারে । অতাঁত সম্পকেও সেই একই কথা । 
কালের গ্রাসে সবই অবলঃপ্ত হুয়া যায়। কালের 
গ্বারা সবই বাধত । বতমান, অতশত ও ভাঁবষ্যং 
_ এই তিন কালে অবাধিত এমন কোন কিছুই 
জগতে নাই। কাহারও, কোন কিছুরই কালের 
কবল হইতে অবাহতি নাই। “কাল, শব্দটির 
বাৎপাত্তগত অর্থ হইতেও তাহা সূচিত হয়। 
কাল, শব্দাট নিষ্পন্ন হইয়াছে “কল? ধাতু 
হইতে । কল" ধাতুর একট প্রধান অর্থ নাশ করা, 
ধ্বংস করা, গ্রাস করা । “কলনাৎ সর্বভূতানাং স 
কালঃ পারিকীর্তত$*--সমস্ত প্রাণীকে যিনি নাশ 
করেন, গ্রাস করেন 'তাঁনই কাল নামে আভাহত। 
গগতাতে (১১৩২) ভগবান বাঁলতেছেন £ “কালোহাঞ্মি 
লোকক্ষয়কৃং প্রবন্ধঃ”শ-আমি লোকক্ষয়কারী আত 
ভশষণ কাল । 

মৃতাতে জীবনের নাশ, প্রাণের ধ্বংস ; মৃত্য 
সর্বগ্রাসী । তাই মৃত্যুর অপর নাম কাল। মৃত্যু 
বা কালের অধীন আমরা । মৃত্যুর শান্ত আব- 
সংবাদী, অমোঘ ; তাহার প্রভাব অনাঁতক্রম্য । ইহা 
লইয়া কোন বিতকের্রি অবকাশ নাই। কাল বা 
মৃতুর প্রভাব বা শন্তি শুধু একজনের কাছে পরা- 
ভূত । তান ঈশ্বর। তিনি সবেশ্র ৷ তাই কাল বা 
'মৃতারও তান ঈ'বর। তান সর্বানয়ন্তা। তাই কাল 
মতুরও নিয়ন্তা ৷ কাল বা মৃত্যুর শাস্তক্ষেন্র, প্রভাব- 
পারাধ জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ । জগতকে ব্যাপ্ত 
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করিয়া আবার জগতের সীমার বাঁহরেও ঘাম 
বিতত হইয়া রহিয়াছেন কাল বা মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ 
কাঁরবে কেমন করিয়া ? 

জগতের বাহিরে কাল বা মৃত্যুর কোন নিয়শ্মাণ 
নাই, সেকথা ঠিক। কিম্তু জগৎ-অন্তভূ্ত একাঁট 
ক্ষেপ্নেও সে তাহার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে অসমথ:। 
মহাকাল সেখানে অসহায় । সেই ক্ষেন্রুট হইল 
মহাজনদের ক্ষেত্র । মানুষ কাল বা মৃত্যুর অধান। 
মহাজনরাও মান্ষ। তাই মহাজনগণের আয়ু 
সীমিত, তাঁহারাও মরণশীল। কিন্তু মরণশীল 
শুধু তাঁহাদের দেহ। দেহের তো বিনাশ 
হইবেই। স্বয়ং ভগবান দেহধারণ কাঁরয়া যখন 
অবতার হইয়া আসেন তখন তাঁহাকেও মরণ 
ঈবীকার কারতে হয়। কিন্তু দেহের নাশ হইলেও 
অবতারপ্রষের বিনাশ নাই। কারণ তাঁহার 
জীবন, তাঁহার বাণ, তাঁহার আদর্শের তো মৃত্যু 
নাই । কাল হইতে কালাম্তরে তাহা বিদ্যমান থাকে। 
অবতারপৃরন্ষ যে স্বয়ং ঈশ্বর অথবা তাঁহার অংশ-_ 
যান কাল বা মৃতুারও ঈশ্বর । তাই মৃত্যু সেখানে 
শান্তহশন । তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের বাণী, তাঁহাদের 
আদর্শ কাল বা সময়ের পরাক্রমের গ্বারা প্রভাবিত হয় 
না। অবশ্য মহাজনদের মধ্যে তির+ “তম” রাহয়াছে। 
সেই বিচারেই আমরা তাঁহাদের কাহাকে বলি অবতার, 
কাহাকে বলি অবতারকজ্পপুরুষ, কাহাকেও আবার 
বাল সম্ত-মহাপুরুষ বা সম্ত-সাধক। তাঁহারা সকলেই 
ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ নিজেদের মধ্যে প্রকটিত 
করেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা তো শুধু ধর্মের 
জগতের ক্ষেত্রেই আমাদের িচারকে সীমাবদ্ধ রাখি- 
রাছ। ধর্মের জগতের বাহিরে সাহত্য, শিজ্প, দর্শন, 
বিজ্ঞান প্রভাত ক্ষেত্রেও আবন*্বর কীর্তর আঁধকারা 
প্রীতভার কি অভাব আছে? নাই, সেকথা সত্য ; কিন্তু 
শাক্ষত-আশাক্ষত 'নার্বশেষে সাধারণ মানুষের 
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কাছে অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাতাচ্ঠিত 
প্রাতভার আবেদন ও আকর্ষণ যে বোঁশ ইহাও সত্য । 
বৃদ্ধ, শ্রীন্ট, মহম্মদ, রামকৃফ-বিবেকানন্দ প্রম.খের 
দূষ্টাশ্তই তাহার প্রমাণ। ধর্মের ক্ষেত্র হউক অথবা 
অন্য হউক, মহাজনদের 'অমরস্থে'র কারণ কি? 
কারণ ঈশ্বরের শান্তর প্রকাশ । যান যত বোশ 
সেই প্রকাশ নিজের জীবন, কর্ম ও আদর্শের মধ্যে 
প্রকট বরেন তান তত কালোত্তীর্ণ। 

কিন্তু একটি কথা। এই কালোত্তী ব্যান্তদের 
তালিকায় পুরুষেরই সংখ্যাঁধক্য। যে কয়জন 
নারীর নাম আমরা কারতে পারব, সংখায় তাহারা 
মোটেই উল্লেখযোগ্য নহেন। এই প্রসঙ্গে এই 
মুহতে একজনের কথা বিশেষ কাঁরয়া মনে 
আসতেছে । তিনি অবশ্যই একজন নারী ; কিন্তু 
[তিনি এমনই একজন তানি একাই লক্ষ-কোটির 
সমান। আমরা সারদাদেবীর কথা বাঁলতোছ। 
আপাতদ্ণ্টতে তাঁহার জীবন, তাঁহার কর্ম, তাঁহার 
আদর্শের মধ্যে অপাধারণত্ব কাহারও দষ্টতে বিশেষ 
না পাঁড়তে পারে । কিন্তু সত্য সত্য-ই । সত্য গ্বয়ং- 
প্রকাশ। যতই দিন যাইতেছে ততই প্রতীয়মান 
হইতেছে ধে, আপাতদূম্টিতে আত সাধারণ এই 
নারী মহান এ*্রর্ষে মানুষকে এম্বর্যবান কারয়া 
শ্িয়াছেন। বটব্‌ক্ষের বীজ আমাদের দৃন্ট এড়াইয়া 
যায় ; কিন্তু বীজ হইতে যখন ক্লমে মহারুহরূপে সে 
আত্মপ্রকাশ করে তখন আমরা সাঁবম্ময়ে তাহার দিকে 
তাকাইয়া থাঁক। কিন্তু বাঁজ হইতেই তো মহারুহ। 
তাহার মধ্যে আকাঁস্মকতা ক; নাই। গোলাপের 
নয়নাবমোহন সৌন্দর্যে আমাদের মন আনন্দে পূর্ণ 
হইয়া যায় ; কন্তু তাহার পশ্চাতে সকলের অলক্ষ্যে 
অশ্রুতে রান্নির নিস্তব্ধ প্রহরে শিশিরের সে তপস্যা, 
তাহার কথা আমাদের মনে না থাকলেও তাহা তো 
ঘটনা । সারদাদেবীর জীবন, কর্ম ও আদর্শ আজ 
দেশ-কালের গাঁণ্ড ছাড়াইয়া যেভাবে মানুষের মনে 
আপন প্রভাবে স্পন্দন তুলিতেছে তাহা দোখয়া 
আমরা অবাক হইলেও তাহাও ঘটনা । এবং ঘটনাকে 
অস্বীকার করা যায় না। 

সারদাদেব মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন প্রায় সত্তর 
বছর আগে । তাঁহার 'তিরোধানের প্রায় সত্তর বছর 
পরে আমরা দৌখতোছি, যখন 'তানি মরদেহে বত মান 


_ এজ 
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ছিলেন তথন নগণ্য সংখাক লোক তাঁহার কথা 
জানত, তাঁহার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ কারিত বা 
তাঁহার কোন বিশেষত্ব আছে তাহা হাদয়ঙ্গম কাঁরত ; 
কিন্তু ক্রমে যতই দিন যাইতেছে ততই মানুষ তাঁহার 
কথা জানিতে চাহতেছে, তাঁহার সম্পকে আগ্রহণ 
হইতেছে, তাঁহার অসাধারণত্ব মানুষের দৃণ্টতে ধরা 
পাঁড়তেছে। ইহজীবনের শেষ ক্ষণ পধন্ত 
আক্ষারকভাবেই তান ছিলেন অবগুণ্ঠনবতণ। 
জীবংকালে তিনি তাঁহার বাঁহরের রূপকে জগতের 
সমক্ষে অপ্রক।শ্য রাখিতে সমর্থ হইলেও, অগ্রকট 
হইবার পর তাঁহার আন্তর রূপের বোহসাবণ প্রকাশ 
হইয়া পাঁড়তেছে। স্বভাবে ব্রীড়াময়৷ সারদাদেবী আজ 
যেন অসহায় । শ্রীরামকৃষ স্থ্‌লদেহে বর্তমান 
থাকলে আজ তাঁহার অস্‌ধন্পশ্যা সহধার্মণীর 
দিদা ফাক হইয়া যাওয়ার ব্যাপারাঁট যে সাবশেষ 
উপভোগ করিতেন সোবিষয়ে সন্দেহে নাই এবং 
রামলালের খুড়ী'কে ষে তাহার 'নিদেষি পরিহাসের 
শিকার হইতে হইত তাহাও অনুমান কারতে পার। 

কিন্তু সারদাদেবী কি করিবেন ? ইহাই তো 
অপাঁরহায* ছিল। ঈশ-উপানষদের সেই মন্তরট 
মনে পাঁড়তেছে ঃ | 

হরণ্ময়েন পান্রেণ সত্যস্যাঁপাহতং মুখম্‌। 

তত্বং পৃষগরপাৰ্ণ? সত্যধময়ি দন্টয়ে || 
-সোনালী আবরণে সত্যের মুখ আড়াল হইয়া 
আছে। হে বিশ্বপাতা, তুম তোমার বাহিরের 
আবরণ উন্মোচন করিয়া দাও যাহাতে তোমার সত্য 
স্বরূপ আম দেখতে পাই। 

ঈশ্বরের মাতৃরূপ সারদাদেবী। অবগনণঠনের 
অন্তরালে তাঁহার সেই চিরন্তনী মাতৃরূপ ক্রমেই 
উন্মোচিত হইয়া যাইতেছে । তিনি বাঁলয়াছিলেন £ 
ব্িহ্ধান্ডে সকলেই আমার সন্তান” । বাস্তাবকই 
তাই। মকলকেই 'তীনি গ্রহণ কাঁরয়াছেন। তাঁহার 
জীবংকালেও কেহই তাঁহার গনকট হইতে ফারয়া 
যায় নাই। 'তিরোধানের পর আরও অনেক বেশি 
মানুষ তাঁহার প্রাত এক দ্যর্নবার আকর্ষণ বোধ 
কারতেছেন। তাঁহাদের অনেকেই আবার তাঁহার 
পাঁরচয়ও জানেন না। গত ১৩ ফাল্গুন ১৩৯৪ 
(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ ) ইটালী হইতে এক দম্পাত 
বাগবাজারে উদ্বোধন কাযালয়ে? আসেন। গঙ্গে 


৮১২ 


তাহাদের তরুণী কন্যা ।. দশ্গতির বয়স চল্লিশের 
কোঠায় ॥ ভদ্রুমাহলার নাম জেম্মা (06101008 ), 
স্বামীর নাম িউসেগ্পে € 9:856276 ) মেয়োটর 
নাম আগর (4১857) কিছু বইপন্ন কেনার পর 
জনৈক সন্যাসী তাহাদের “মায়ের বাড়তে ইয়া 
যান। সন্যাসধ মায়ের ঘরের দরজার সামনে 
ভ্ামন্ট হইয়া মাকে প্রণাম করেন। তীহার দেখা- 
দোখ তাঁহারাও এভাবে প্রণাম কারলেন। সম্যাসা 
দেখলেন ভদ্ুমহিলা প্রণাম কাঁরয়া উঠিয়া মায়ের 
ছাবর দিকে একদ্‌ন্টে তাকাইয়া আছেন। বেশ 
কিছুক্ষণ কাটল। সন্ন্যাসী দোখলেন ভদ্রুমহিলার 
দৃষ্টি তখনো মায়ের ছবির দিকে, আর তাঁহার দুই 
গণ্ড বাঁহয়া অশ্রু গড়াইয়া পাঁড়তেছে। 

ভদ্রুমাহলা সন্্যাপীত দকে তাকাইলেন। 
বাললেন £ “কে হান ?” সমন্ব্যাসগ এতক্ষণ মায়ের 
সম্পর্কে কোন কথাই তাঁহাদের বলেন নাই। এখন 
বাললেন £ “ইনি আমাদের হোলি মাদার । আমরা 
যে সন্্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তভ্ন্ত তা যাঁর 
নামাঞ্কত--শ্রীরামকফ- হীন তাঁর পত্ধী। আমরা 
তাকে “মা” বা "হোল মাদার” বাঁল।” মাহলা 
বাললেন $ “উন কি এখনো জীবিত ?” সম্যাসী 
বাঁললেন £ “না, ১৯২০ খ্রীণ্টান্দে উনি দেহরক্ষা 
করেছেন। উীন এই ঘরেই শেষ নিঃ্বাস ত্যাগ 
করেছেন। তার জীবনের শেষ এগারো বছরের 
দশঘ“কাল তান এই ঘরেই কাটিয়েছেন ।” ভদ্রমাহলা 
বাললেন £ “পকন্তু আম এই ঘরের মধ্যে তাঁর 
জীবন্ত উপাস্থাত অনুভব করাছ । মনে হচ্ছে এই 
ঘর, এই জায়গ|া3 একাট গভীর আধ্যাত্মক স্পন্দনে 
ভরপুর হয়ে আছে। ওঃ, কত শান্ত, করুণা আর 
ভালবাসা তাঁর চোখ দহাট থেকে ঝরে পড়ছে। 
আমার মনে হচ্ছে উন যেন আমার হাদয়টাকে 
শাশ্তি, করুণা আর ভালবাসায় ধুয়ে দিচ্ছেন 1” 
(430৮ 7 661 1161 11116 10159917017 6115 
10017, 179 19019) 0016 1018০6---911 219 5017 
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উদ্বোধন 


[ ১০তম বব-_-১২৭ সংখ 
800 10591) মাহলাটি ইংরেজী জানেন না। 
ইতালীয় ভাষায় উচচারিত তাঁহার কথাগলির ইংরেজণ 
অনুবাদ কাঁরয়া দিতো ছিলেন তাহার স্বামশ। 

ভদ্রলোক বালিতে ছিলেন, গত কয়েকবছর ধারয্না 
তাহারা প্রাত দুই বছর অন্তর ভারতে 
আসিতেছেন। ভারতের প্রাত তাহারা একটি 
অপ্রাতরোধ্য আকর্ষণ বোধ করেন। তাঁহাদের মনে 
হয় ভারত যেন তাঁহাদের আসল মাতৃভাঁম। 
ভারত তাঁহাদের মুণ্ধ কাঁরয়াছে। মুগ্ধ কাঁরয়াছে 
ভারতের একটি 'বশেষ চরন্র। তাহা ভারতের 
গ্রহবফুতা। ভারত 'নারচারে সকলকে আপন 
কারয়া লয় । মাঁহলা:ট তখন তাঁহার স্বামীর কথার 
পিষ্ঠে এই কথাটি যোগ কাঁরয়া দিলেন ইতালায় 
ভাষায়ঃ “আমরা বাাঝাঁন এতাঁদন -হয়তো গুরই 
(সারদাদেবর ) আকর্ণেই আমরা বার বার ভারতে 
আসাছ। ভারতের যে আকঞষণ, ভারতের যে 
সকলকে আপন করে নেবার চারন্র তা এখন আম 
গুর দৃম্টিতে পাঠ করছি। ডান যেন ভারতের 
চারন্রের প্রতীক 1৮ . (4“৬/9 ৫10190 1581159 1-- 
09551015 16 ৮125 1161 800800010 0)9€ [019100- 
06৫ 95 6০ 5151 117019, 22911) 8100. 22910. এ 
100৮/ 1680 11) 1861 0181)09 0106 109০9 ০ ০1 
808,010 101 11)019---1170195 01781906651 01 
[0810178 91] 1091 ০0৮10, 9106 16107656105 036 
৬০1 5001110 06010019+ 29 1 ৮/610” )। 

মনে পাঁড়তেছে সারদাদেবীর আন্তম অমৃতবাতা £ 
“যারা এসেছে, যারা আসোৌন, আর যারা আসবে, 
আমার সকল সম্তানদের জানয়ে দিও আমার 
ভালবাসা, আমার আশাবাদ সকলের জন্য রইল ।” 
সেই আশাবাদ কত অমোঘখকভাবে তাহা অমৃতা য়িত 
কাঁরয়া 'চলিয়াছে দেশাশ্তর ও কালান্তরের মানুষকে 
ইতালীয় এ মাহলাটি তাঁহার একট দ্টাম্ত মান্ু। 
অমৃতগ্বরূপ ঈম্বরের [তি মানবাঁরূপ, মাতৃরপ। 
তাই সারদাদেবীর জীবন অমৃতানষ্যন্দী। অনাগত 
কালে সেই অমৃতধারায় সহস্র সহস্র মানুষ আভাসিষ্চিত 
হইবে। যুগের পর যুগ আসবে, সারদাদেবার 
অমৃতজ্জীবন মানুষকে অনঃপ্রাণিত কাঁরয়া চাঁলবে 
অমৃতলোকের যাত্রাপথে । তাই তো তান 
বাঁলয়াছলেন 8৪ “আমি মৃত্যুঞ্জর”। 


শ্রীমা সারদাদেবী ঃ 


বওমান গ্রালঙ্গিকত। 


নীতি বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রাসা্গক অর্থ যাঁদ “বর্তমানে প্রযোজ্যতা' হয়, 
তবে মহাজীবন সম্বন্ধে প্রাসাঙ্গকতা আলোচনা 
নিরথক, কেননা, মহাজীবনের আবেদন সর্কালেই 
প্রযোজ্য । তবে বর্তমানকালের প্রধান বোঁশন্ট্য 
যেহেতু সংশয়, সেহেতু এই আলোচনা । 

শ্রীমা সারদাদেবী একশ পশ্মণ্রশ বছর আগে 
(১৮৫৩ প্রীঃ ২২ ডিসেম্বর) শ্রীরামন্কফের শান্তরূপে 
অবতীর্ণ হয়ো ছলেন। সেই শাস্ত আজ বেলড় মঠ ও 
সারদা মঠকে কেন্দ্র করে সারা বব জুড়ে সপ্তীসন্ধু 
দশাদগন্ত ব্যাপ্ত করে কাজ করে চলেছে । সেই শীল্ত 
এই বিরাট কম“যজ্ঞের মূলে তেমাঁন করেই প্রাণ ও 
গতি 'সিপ্টন করছে যেমন করে নিঃশব্দে ঝরে পড়া 
শাশরাবিন্দু প্রভাতে গোলাপকে ফাটয়ে তোলে । 

শ্রীরামকফের একাঁটির পর এক সাধনায় 'সাঁদ্ধ- 
লাভের পর দক্ষিণেশবরে শ্রীপ্্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর 
প্রথম সাক্ষাং। শ্রীরামকৃষ্ণ সব সাধনার উপলাব্ধকে 
প্রকাশ করেছেন একাঁট সরল কিন্তু বৈষ্লাবক বাণীতে 
_“বত মত, তত পথ।”* এই অবস্থায় শ্রীশ্রীমা 
উপনীত ঠাকুরের কাছে । মাকে দেখেঠাকুর খাঁশ 
হলেন । বললেন ঃ “এসেছ ! বেশ করেছ।” তারপর 
একান্তে একাঁদন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন £ “কগো, 
তুম কি আমায় সংসারপথে টেনে 'নতে এসেছ ?” 
শ্রীমায়ের তাৎক্ষাণক উত্তরাট আরও বৈদ্লাবক ও 
এীতহাসক £ “না, আমি তোমাকে সংসারপথে 
কেন টানতে যাব? আম তোমার ইন্টপথেই সাহাষ্য 
করতে এসোৌছ ।» শ্রীমায়ের সমগ্র আচরণ ও জীবন- 
চর্যা এই অঙ্গীকারের প্রমাণ। শ্রীরামকষ এ" 
সহযোগিতায় আম্বস্ত হলেন। কিন্তু আম্বস্ত 
কেন? শ্রীরামকৃ্ণের সব সাধনায় ইীতিপূ্কে 'সাদ্ধি- 
লাভ ঘটেছে। তাঁর 'ইন্টপথে সাহাষ্য-এর আর 
ক প্রয়োজন? প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই । একথার 
উত্তরে ঠাকুরের সুস্মিত মৌনতাই তার প্রমাণ । 
মায়ের সহযোঁগিতা-সামর্থযকে 'তাঁন স্বীকার করে 
নিলেন। 

৬. 


“তোমার ইন্টপথেই সাহায্য করতে এসৌছ”-_ 
এই একটি কথায় প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমায়ের স্বরূপ 
এবং রামকুফ-বেদাব্ত আন্দোলনে তাঁর ভাঁমকা। 
সেইদিন থেকে এই আন্দোলনে যাঁরা যযস্ত হয়েছেন 
ও ভাঁবষ্যতে হবেন, তাঁদের কাছে বক্ষ ও শীস্তর মতো 
শ্রীরামকৃফ-ভ্রীঘা অভেদ | স্বামী 'ববেকানন্দ আত্ম" 
নিবেদন করছেন £ প্দাস তোমা দোহাকার সশীল্তক 
নাম তব পদে ।» আর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং কি বলছেন ? 
[তান বলছেন £ “সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে 
তোমায় সর্বদা সতা সত্য দেখতে পাই ।» 

তারপর ঘটল সেই অভ্‌তপূর্ব এীতহাসিক 
ঘটনা বা পাঁথবীর অধ্যাত্স-সাধনার ইতিহাসে. 
আঁদ্বতীয়। ১৮৭২ প্রীণ্টাব্দের & জুন অমাবস্যা 
1তাঁথতে ফলহারণী কালীপ্জার রানে শ্রীরামকৃফ 
তাঁর সবসাধনার সমাঞ্চিপূজা করলেন। আঁলম্পন 
শোভিত পাঠে শ্রীবদ্যা বা ভ্িপৃরাসৃন্দরণ বা ষোড়শী 
দেবীর ঘট, পট বা মার্তর বদলে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে 
বসালেন । মা পজা দেখতে এসোছলেন,:পৃজিতা 
হতে নয়। ঠাকুর তাঁকে ষোড়শোপচারে প্‌জা 
করলেন। পঞ্জা শেষে প্রণাম করে আত্মনিবেদন 
করলেন, সেইসঙ্গে মায়ের চরণে তাঁর সব সাধনার 
ফল, জপমালা 'নবেদন করে দিলেন। 

এই পৃজার তাৎপর্য এই যে, দশনামাী সম্প্রদায়ভুন্ত 
পুরী সম্প্রদায়ের যে সম্প্রদায়ভুত্ত রামকৃফপন্থা 
সন্ধ্যাসীরা--আঁদ মঠ শঙ্গেরী মঠ | পুরী সম্প্রদায়ের 
আঁধচ্ঠান্রী দেবী কামাক্ষী বা ষোড়শী । আচার্য শকর 
যে দেবী শ্রীবদ্যাকে কামাক্ষী নামে কাণ্সীপুরমে 
প্রাতিষ্ঠা করোঁছলেন, শঙ্গেরীতে 'তানই বিরাজমানা 
শ্রীষশ্মে,মঠের আঁিচ্ঠান্রীর্‌পে । আর তাঁকেই শ্রীরামকফ 
এষুগে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীমা সারদাদেবীরপ 
জীবন্ত প্রাতমাতে । ভাবা রামকৃফ সঙ্ঘকে শ্রীমা যে 
[নয়ম্ণ ও পারচালনা করবেন যোড়শপজার মাধ্যমে 
শ্রীরাম তাঁর অন:গামীদের কাছে ও উত্তরকালের 
কাছে তা জানিয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন তাঁর 


৮৯৪ 


সঞ্ঘ চিরকাল শ্রীমায়ের শল্তিতে পরিচালিত হবে। 
দক্ষণেন্বর, শ্যামপৃকুর ও কাশীপুরে ধারে ধারে 
এই তত্ব প্রকাশ পেল । শ্রীরামকফের দেহরক্ষার পর 
তা আরও স্পন্ট হল। আজ তা একেবারে পারদ্কার। 
্রীপ্রীমায়ের ব্যাকুল প্রার্থনায় বেলড় মঠ হ্থাপিত হল 
--সাধৃদের আধ্যাত্মিক আস্তানা ও ভন্তদের জ.ড়াবার 
ঠাই। এইভাবে বেলবড়ে শ্রীরামকুফ মঠ, দাক্ষণেশ্বরে 
শ্রীারদা মঠ এবং সমগ্রভাবে রামক়ৃ-বেদান্ত 
আন্দোলনের চাঁলকা ও পালিকা শান্ত শ্রীমা। সাধ, 
ভন্ত, গৃহচ্ছ সকলের জীবন ও সাধনা তিনি পালন- 
পোষণ করেন একান্ত স্নহে-ভালবাসায়-ক্ষমায়- 
করুণায় । রামকৃফবেদান্ত সাধনা যে এত সরস, এত 
আনন্দময়--প্বাদ? পদে পদে তার মূলে শ্রীন্রীমা। 

এখন আমাদের প্রশ্ন বর্তমান জগতে সাধারণ 
মানুষের জীবনযান্রায় শ্রীমায়ের জবনচর্যা ও বাণী 
কতখানি প্রাসাঙ্গক? শ্রীমা দেহত্যাগ করেছেন 
১৯২০ খ্রাণ্টাবন্দে। তারপর ৬৮ বছর কেটে গেছে । 
এই ৬৮ বছরে পৃথিবীতে ভয়াবহ '্বিতীয় মহাষু্ধ 
ঘটে গেছে, দেশ স্বাধীন ও খাঁণ্ডত হয়েছে। বর্তমান 
আধুনিক জাঁবন পাশ্চাত্য ভোগাঁবলাসের একান্ত 
অন:রাগী, শা*বত মজ্যবোধের বাণীগাঁল সামায়ক 
আলোচনার 'বিষয়বস্তুমান্ত, নোতিক মূল্যবোধ কমই 
অবশিষ্ট, বস্তুজগতের চাকচিক্যে চোখ অন্ধ, জাতীয় 
সংকাততে অনীহা, অর্থের মানদণ্ডে মূল্যাবিচার, 
সর্ব বিষয়ে অধোগাতি অথচ নিরোধ সুখে আমরা 
আত্মীবস্মাত। এই পাঁরপ্রোক্ষতে বিচার করতে হবে 
্রীত্রীমায়ের জীবন আজকের দিনে কতখান 
প্রাসাঙ্গক। 

বত'মান জীবনের মূল সমস্যা হল আক্ছিরতা, 
উদ্দেশ্হীনতা। বস্তুজগতের চোখঝলসানো 
আকর্ষণ আর মনোজগতের বাক্ষপ্ততায় আমরা আজ 
দিশেহারা । এ দুয়ের টানাপোড়েনে আমরা সকলেই 
বাচ্ছিন্নতাবাদের শিকার । মনের সঙ্গে মনে যোগ 
নেই, জীবনে জীবনে যোগ নেই। ফলে একটা 
হতাশ আঁচ্ছুরতা, একটা সামাগ্রক উদ্দেশ্যহীনতা 
আমাদের গ্রাস করেছে। বিজ্ঞান ও অর্থনীত 
বাঁহজবনের মান উন্নত করেছে ঠিকই, কিন্তু অন্ত- 
জর্শবনের শন্যতার জন্য ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। 
শুধু মুখে রন্তলগ্তার তো ল্বান্ছ্ের লক্ষণ নয়। 


উদ্বোধন 


[৯০তম ব্'--১২শ সংখ্যা 


এই অবস্থায় ৬৮ বছর আগের এক ৩৭ বছরের 
গ্রাম্য নারীর সহজ সরল জখবন কি নিশানা দেখাতে 
পারে? আজকের যুগ যন্ত্রণার প্রাতকার ও এগয়ে 
যাবার প্রেরণা মায়ের জীবন থেকে কিভাবে আমরা 
পেতে পারি ? বত'মান প্রাসাঙ্গকতা বা আধুনিকতার 
সংজ্ঞা কি?? মায়ের জীবনচর্যা কি অর্থে আধানক £ 

জীবনের বিপরাঁত তরঙ্গগুলির বিরদ্ধে সংগ্রাম 
করে সেগাল কাটিয়ে এাগয়ে যাওয়া এবং 'বিরুষ্ধ 
পারবেশে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার নাম যাঁদ আধুনি- 
কতা হয়, তবে শ্রীমায়ের জ'বন এক সার্থক সর্বাত্মক 
আধুনিক জীবন। সংসারকে গ্রহণ করে সংসার 
উত্তীর্ণ হবার সাধনা গ্রহণ করোছিলেন মা। ধৈর্য ও 
সহনশীলতার পরীক্ষা বার বার দিতে হয়েছে মাকে 
এবং প্রত্যেকবারই সসম্মানে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। 
ভাইদের ম্বার্থবাচ্ধ, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের হিংসা, নালনী- 
দাঁদর শুচিবাই, রাধ্‌র আবদার-অত্যাচার, ছোটমামীর 
পাগলাম--আরও নানাজনের নানা আচরণ-_সব মা 
আশ্চষ' বান্তিত্ব ও তাতক্ষায় সহায করেছেন। মায়ের 
আর্ষোন্ত--যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন 
সেখানে তেমন, যে যেমন তাকে তেমন--প্রাতপদে 
পালন করে 'ঙ্না দেখিয়ে গেছেন মানয়ে নেওয়া বা 
আযাডজাষ্টমেন্ট কালে বলে। দক্ষিণেশবরে নহবতের 
1পঞজরে, শ্যামপ্‌কুরের ছোট ভাড়া বাড়িতে, কাশী" 
পুরের বাগানবাঁড়তে, শ্রীরামকৃফের দেহত্যাগের পর 
কামারপুকুরে দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে, জয়রামবাটীর 
গ্রাম্য পারবেশে- সর্বন্রই তাঁর এই নীতির অনুসরণ । 
ঈগবামী গণ্ভপরানন্দ মহারাজ লিখছেন, ঠাকুরের জীবন 
প্রধানতঃ পারিবারক গন্ডীর বাইরে আতবাহত হয়ে" 
ছিল। সুতরাং শত বঞ্াটপূণ" প্রাতকূল সাংসারিক 
ক্ষেত্রে মানুষ কিভাবে আত্মদ্ছ থেকে দিব্য জীবনের 
আস্বাদ পেতে পারে তার পাঁরচয় শ্রীরামকৃফের 
জীবনে বোশ পাই না। শ্রীমায়ের দিনগ্দাল 'কণ্তু 
পাঁরবাঁরক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত। আর সেই ঘটনাগুলি সাংসারক দৃষ্টিতে 
আত বিরান্তকর . ও ক্লেশদায়ক। অথচ মা তাঁর 
আচার ব্যবহারে সবক্ষেত্রে সম্পর্ণ আত্মস্থ । মায়ের 
এই ব্যবহারক জীবন তো যে-কোনও কালের 
পারপ্রোক্ষতেই আধ্দানক। 

বর্তমানে আমরা সকলেই মুখে প্রগ্াতবাদী, 


পৌষ, ১৩৯৫ | 


অথচ মনে মনে অনেকেই বধ্ধচিত্ত। চিত্তকে যা 
ছোট করে, দৃষ্টিকে আবম্ধ করে, মনকে সমকীণ' 
করে, তা তো প্র্গাত হতে পারে না। মায়ের দোখ 
এক ম্বচ্ছ উন্মৃত্ত দৃষ্টি, উদার চিত্তলোক, নিম'ল 
অন্তঃকরণ। অন্ধ-কুসংদকার, জাতপাত, ছণযযংমার্গ? 
য্বাস্তহীন নিবেধি দেশাচার ও হাদয়হগন প্রথার 
বিরদ্ধে শ্রীমায়ের ছিল এক সংগ্রামী মনোভাব । 
মুসলমান আমজাদ যার চ:র-ডাকাতর দুনাম ছিল, 
আর পুজনীয় শরং মহারাজ তাঁর কাছে ছিল এক । 
তাঁর 'নজের মুখের ভীন্ত “আমি সতেরও মা, অসতেরও 
মা।” এই সমদষ্টতেই জাতপাতের বিরদ্ধে মার 
1নভাঁক মত--“আধীর ইচ্ছে হয় সবাইকে একপার্রে 
বাঁসয়ে খাওয়াই । তা এ পোড়া দেশে জাতের বড়াই 
আবার আছে ।» মায়ের উদারতা ছিল আকাশের 'নর্মল 
আলোর মতো, বাতাসের স্বচ্ছন্দ গতির মতো। 
[নবোদতা ও অন্যান্য বিদোশনাঁদের সঙ্গে সেই যূগে 
তাঁর একগঙ্গে থাকা,খাওয়া চূড়ান্ত উদারতার 'নিদর্শন। 
“সবার উপরে মানুষ সত্যঁ-এই যাঁর জীবন- 
সত্য ছিল, সেই মা নিত্যকার প্‌জার আগে ঠাকুরের 
জন্য ভীদ্দস্ট নৈবেদ্া একটি ছেলের হাতে তুলে 
ধদয়োছলেন। ঠাকুরের নিত্যভোগের এক বাটি দুধ 
পূজার আগেই অসুস্থ সেবকের হাতে তুলে দিয়েছেন 
তোমার ভেতরেও ঠাকুর আছেন” এই বলে। 
কোয়ালপাড়া আশ্রমের ছেলেদের শরীর সংচ্ছ রাখার 
জন্য শান-মঙ্গলবার ঠাকুরকে সেম্খ চালের ভাত ও 
মাছ ভোগ দেবার 'নর্দেশ 'দিয়োছলেন। বালাঁবধবা 
ক্ষণরোদবালা, শবাসনাদেবী ও সরয্‌বালাদেবীকে 
কৃচ্ছুসাধন করতে নিষেধ করে শরীরের যত্ব নেবার 
জন্য খাওয়া দাওয়ার নিদেশশ দিয়েছিলেন। এরকম 
অজস্র ঘটনা ছিল মায়ের জীবনে নিত্যকার ব্যাপার । 
যা ছিল আঞজজকের আধযানক জীবনের তুলনায় অনেক 
ধাপ এগোনো । 

তারপর, আজকের দিনের নারীম্ীন্তর ভাবনা 
তখনকার দিনেই মা আঁভনব আধ্যীনক মন নিয়ে 
করেছেন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, স্বাবলম্বী 
হবে, স্বাধীন মতামত রাখবে--এ ছিল মায়ের দ্বিধা 
হশন মত। এক মাহলার কয়েকাঁট মেয়ে, বিয়ে দিতে 
পারছেন না, তাই চিশ্তিত। মা স্পন্ট নির্দেশ 
দিলেন £ “বে দিতে পারছ না, ভাবনার কি আছে ? 


শ্রীঘা সারদাদেবী £ বর্তমান প্রাসাঙ্গকতা 


৮১৬ 


[নবোদতা স্কুলে রেখে দাও লেখাপড়া শিখবে ।” 
রাধুর বিবাহ নিয়ে মার কোন তাড়া ছিল না। 
বরং অশ্প বয়সে বিবাহের 'বরোধাী ছিলেন 1তান। 
বলতেন £ “আমাদের দেশে ছোটকাল থেকে মেয়েদের 
পরগোন্র করে দাও, পরগোন্নর করে দাও । আজ 
যাঁদ রাধুর বিয়ে না হতো, কেমন লেখাপড়া শিখত” 
ইত্যাঁদ। এখন “ড/010৩0ও [8৮ নিয়ে কত হৈচৈ, 
আম্ফালন। কিন্তু নারীম্নাস্তর যথার্থ অর্থ আত্ম" 
মধার্দাবোধ, মুস্তচিন্তা, স্বাবলাম্বতা, স্বাধীন মতা- 
মত, দৃঢ়তা, আত্মশান্ততে বিশ্বাস, 'নিভীকতা»__ 
পুরুষের অনুকরণ নয়--এ সত্য মার জাবনে, 
আচরণে, মতামতে সুম্পন্ট । ভারতবের মেয়েদের 
চিরকালের আদর্শ সম্বন্ধে শেষ কথা শ্রীশ্রীমা--একথা 
স্বীকার না করে উপায় নেই। 

শুধু নারীমনক্তি নয়, মানবতাবোধ, বিশ্বৈকাবোধ, 
এবং সবোপরি এক সার্ক ভালবাসা ও মাতৃত্ব--এ 
ছিল মায়ের অন্তরের বোধ । ইংরেজের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে তাঁর যেমন ছিল তীন্র প্রাতবাদ, আবার 
সন্তানজ্ঞানে তাদের প্রাতি আপনবোধও ছিল তার 
মর্মকথা--"তারাও তো আমারই ছেলে। ব্রদ্ধান্ড 
জুড়ে সকলেই আমার সন্তান» শুধু মানুষ নয়, 
পশুপক্ষণী সকলেরই 'তাঁন মা, সকলের মধ্যেই 
[তাঁন--একথা বাভন্ন ক্ষেত্রে তার আচরণ ও কথা- 
বাতরি মধ্যে প্রমাঁণিত। 'বি*বমাতৃত্ববোধ ছিল মায়ের 
স্বাভাঁবক চেতনা, চেষ্টাকৃত বা আরোপিত নয়। 
শ্রীঘায়ের মনে মনে সর্বদাই জপ চলত। শেষ 
বয়সেও দুর্বল শরীরে রানে নিদ্রাহীনভাবে জপ 
চলত । মা বলতেন £ “ছেলেরা সব ব্যাকুল হয়ে এসে 
ধরে, আগ্রহ করে তখন দাঁক্ষা নিয়ে যায় । কিন্তু কই, 
কেউ নিয়ামত, নিয়ামত কেন, কেউবা কিছুই করে 
না। তা যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমার 
দেখতে হবে তো! তাই জপ কার আরঠাকুরের 
কাছে প্রার্থনা কার, “হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, 
মুস্তি দাও, ওদের ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখো । 
এ সংসারে বড় দুঃখ-কম্ট। আর যেন তাদের না 
আসতে হয় ।১” অপর একজন ভস্তকে আম্বাস দিয়ে 
বলোছলেন যে তাঁর কিছ; করতে হবে না, তাঁর জন্য 
1তাঁনই (শ্রীমাই ) করছেন। ভস্তট সাবন্ময়ে প্রশ্ন 
করোছলেন সকলের জন্য তান জপ করেন কনা বা 


৮৯৬ 


জপের সময় সকলের কথা মনে পড়ে 'িনা। শ্রীমা 
বলেছিলেন, “যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্য 
জপকরি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের 
জন্য ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা কার “ঠাকুর, আমার 
অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের নাম 
আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের 
যাতে কল্যাণ হয়, তাই করো ।১* এই হচ্ছেন আমাদের 
মা, সন্তানগতগ্রাণা মা। মহাপ্রয়াণের আগের 'দন 
যে শেষ বাণী তিনি রেখে যাচ্ছেন, তা মানবতাবোধ 
ও বিশ্বৈক্যবোধের চূড়ান্ত কথা £ “যাঁদ শাশ্ত 
চাও, কারুর দোষ দেখ না। জগংকে আপনার 
করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার ।” 
একি অদ্বৈতবোধেরও বাণ? নয় 2 শ্রীরামকুফের 
অদ্বৈতবাদের এর চেয়ে সহজ ব্যাখ্যা আর 'কি 
হতে পারে? 

1িম্তু এত কথার পরও একটা গ্র*ন ভেতরে 
ভেতরে থেকে যায়,_-মা কেন এসৌছলেন 2 ঠাকুর 
এসোছলেন গাঁতোস্ত প্রাতশ্রাত রক্ষা করতে। 
্বামীজী এসোঁছলেন দেবাশশরুপ ঠাকুরের আহবানে 
সপ্তার্ষলোক থেকে । কিন্তু মা? হয়তো পরমপুরুষ 
শ্রীরামকফের লীলাসাঙ্গনী [হিসাবে । কিন্তু তাহলে 
মায়ের অবতরণ হেতু-সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। 'কিল্তু, 
অঠ্বৈতে দুই স্বরূপ এক, আশ্রয়-আশ্রত নয়। 
তবে মায়ের আগমনের হেতু ঃ আহৰানে 'যান 
জ্বাসেন, তান অহৈতুক কৃপাসম্ধু সন্তানের দুঃখে 
কাতর মা নন। যেহেতু জগতের মা, সেইহেতু 
বযথা-বেদনা ' সম্তানের মনোময় কোষে ফোটার 
আগেই তিন আতিমানসে অনুভব করেন। 
সন্তানের পহঞ্জীভূ্ত বশ্ব্রণা, যার প্রাতিকারের জন্য 
কোন বাণ্ময় প্রার্থনা পধন্ত নিরুচ্চার, মা সেই 
ব্যথার অহৈতৃক", প্রতিকার, মাতৃত্বের গরজে নেমে 
আসা করুণার প্রশ্রণ। যেন জীবনসমুদ্রে ছোট 
ছোট অসংখ্য ঢেউ.এর মধ্যে হঠাৎ ওঠা একটা মহা- 
জাঁবনের প্রবল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ, যা মূর্ত হবার জন্য 
বহু আগে থেকে চলে অব্যন্ত ও সক্ষম কারণর্‌পে 
প্রস্তীত, এবং তারপর তা ভেঙ্গে পড়লেও বহুক্ষণ 
পর্ধশ্ত চলতে থাকে সমহদ্রুবক্ষে তার কম্পনের প্রভাব 
বা রেশ। আমাদের ক্ষুদ্র-তরঙ্গ জীবনগঁলি তাতে 
হয় উদ্বুদ্ধ, পায় গাঁত, অধশ্ষে বিলীন হয়ে বায় 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্য--১২শ সংখ্যা 


কালসমুদ্রে। ঠিক এইভাবে মায়ের সঙ্গেও সন্তানের 
1নত্য যোগ--“যেন জাতান জীবাস্ত””। 

একটা ব্যাপার লক্গণণয় যে, শ্রীমাই প্রথম 
নারীমার্ততে ত্র্ধান্তর অবতরণ । 'হন্দুশাচ্রের 
নরলীলায় সব অবতারই পহুরুষদেহধারী । কিন্তু 
শ্রীরামকৃষ ছাপিয়ে :গেলেন সব শাস্নের লীমা। 
প্রাতষ্ঠা দিলেন নারাশীস্তকে অবতারশান্তরপে। 
ঈ্বামীজী এ সত্য মর্মে মর্মে বুঝোছলেন বলেই 
বারংবার বলেছেন, নারাশান্তর জাগরণ ভিন্ন দেশ ও 
জাতির কোন আশা নেই। স্বামীজী 'লংছেন £ 
“মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বাল “কো 
রাম? দাদা, এ যে বলাদ্ি ওখানেই আমার 
গোঁড়ামি। রামকৃ্ পরমহংস ঈশ্ধর ছিলেন কি 
মানুষ ছিলেন, ধা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের, 
উপর ভান্ত নেই তাকে ?ধকার 1দও ।” শ্রীশ্রীমাকে 
কেন্দ্র করে দেশে নারাীশান্ত জাগবে, এই ছিল 
্বামীজীর দ় বি*বাস। 

স্বামণ প্রেমানন্দজগও এক চিঠিতে লিখছেন £ 
“শ্রীশ্রীনাকে কে বুঝেছে? এ*বর্ষের লেশমান্র নাই। 
ঠাকুরের বরং বিদ)ার এ্বর্য ছল । কিন্তু মার ?-- 
[বিদ্যার এব পর্যন্ত লুপ । এক মহাশাস্ত !!... 
যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারাঁছ না, সব মার 
নিকট চালান করে 'দাঁচ্ছ। মা সব কোলে তুলে 
নিচ্ছেন। অনন্ত শান্ত, অপার করুণা ! আমাদের 
কথা ি বলাছস:, স্বয়ং ঠাকুরকেও এঁট করতে 
দোখান। তিনিও কত “বাঁজয়ে বাছাই করে? লোক' 
ঠনতেন। আর এখানে--মার এখানে কি দেখাঁছ? 
সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্ুব্য খাচ্ছেন, আর 
সব হজম হয়ে যাচ্ছে 1» 

এইভাবে মাতৃমূর্তিতে ভগবদশীস্তর আবিভার্ব 
না হলে অধ্যাত্জগতে এক অপদ্রণীয় অভাব 
থেকে যেত। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ. করেন, 
স্নেহে ভালবাসায় বড় করে তোলেন । সাধন- 
ক্ষেত্রে সাধক তাই ঈশ্বরকে মা রূপে পেতে 
চায়। স্বামীজী বলেছেন £ “জগতে মায়ের স্থান 
সকলের উপরে, কারণ কেবল এই অবস্থাতেই 
মানুষ চরম নিঃগ্বার্থপরতা আয়ত্ত করতে ও কার্ষে 
প্রকাশ করতে পারে ।* সাধক চায়, তার সমস্ত 
অক্ষমতা দূর্বলতা ভূলে গিয়ে তার ইন্ট তাকে 


পৌষ, ১৩৯৪ | 


পারপূর্ণ ভালবাসায় ক্ষমায় কোলে টেনে নেবেন, 
তাহলেই সে নিশ্চিন্ত। শিশুকালে যে মাতৃবক্ষ 
তার একমান্ন আশ্রয় 'ছল, সাধনার ক্ষেত্রেও তা-ই তার 
কাম্য। এবং এক্ষেত্রে মায়ের সম্নেহ আশ্বাসই 
আমাদের ভরসা--“আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত 
হয়ে থাক। আর, এটা সর্বদা স্মরণ রেখ যে, 
তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন 'ষান সময় 
আসলে তোমাদের সেই 'িত্যধামে নিয়ে যাবেন। 
ঠাকুরকে ভাক। আম রইলুম। ভয় ফি?» 
ইহলোকসর্বগ্ব ভোগবাদী মানুষকে তার আপন 
গবরূপে উদ্বৃধ করার জন্য ত্রক্ষণান্তর মাতৃমযার্ততে 
অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়োছল। 
মায়ের আবিভাবের এই মমার্থ ঠাকুর অবগত ছিলেন 
বলেই তাঁর হম্টপথে সাহাষ্য করার £কথায় ঠাকুর 
আশ্বস্ত হয়েছিলেন ॥। এ কোন কঙ্গনা বা অনুমান 
নয়, এটাই 'ছল বাস্তব পারাশ্থাত। 

একজন ভস্ত একদন মাকে জিজ্ঞাসা করোছিলেন £ 
“মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শান্তর পরে 
দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু এবার আপনাকে রেখে 
ঠাকুর আগে চলে গেলেন কেন? মা উত্তরে 
বলোছলেন £ -“বাবা, জানতো, ঠাকুরের জগতে 
প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব 
বিকাশের জন্য এবার আমাকে রেখে গেছেন ।৮ 

আবার এই মাতৃভাবে “সদাদ্রুচত্তা”, পরমাত- 
হম্মী রূপের পাশাপাঁশ যে দুবৃত্ত-বৃত্তণমনং, 
রূপও আছে । সে-সম্বন্ধে দ্যার্বনীত হাদয়কে 
সাবধান করে দিয়ে শ্রীরাম বলোছিলেন--“ওরে 
হাদে, (নিজের দেহ দেখিয়ে ) একে তুই তুচ্ছতা চ্ছল্য 
করে কথা বাঁলস বলে ওকে ্রীমাকে) কখনও 
এমন কথা বালসান। এর ভেতর যে আছে, 
সে ফোস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে 
পাঁরস, কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস 
করলে তোকে বর্ষা, বিফ, মহে*বরও রক্ষা করতে 
পারবেন না।॥ . 

কাশীপুরে থাকতে শ্রীরাম একাদন মাকে 
বলোছলেন £ “দেখ, কোলকাতার লোকগুলো£ষেন 
অন্ধকারে পোকার মতো কিলাবল করছে। তুম 


শ্রীমা সারদাদেবী $ বর্তমান প্রাসাঁজকতা 


৮১৭ 


তাদের দেখো ।” শ্রীমা উত্তরে বলোছলেন £ “আম 
মেয়েমানুষ, তা কি করে হবে?” ঠাকুর নিজেকে 
দেখিয়ে ভাবের ঘোরেই বলে যেতে লাগলেন £ 
“এ আর কি করেছে, তোমাকে এর.চেয়ে অনেক বোঁশ 
করতে হবে।» 

শ্রীমা বলেছেন, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তাঁরও 
দেহত্যাগের ইচ্ছে হয়োছল)। কিন্তু ঠাকুর তাঁকে 
দেখা দিয়ে বলেন £ “না, তুম থাক। অনেক কাজ 
বাঁক আছে।* মা বলছেনঃ “শেষে দেখলনম, 
তাই তো অনেক কাজ বাঁক আছে&” সে কার 
কাজ? কিসের কাজ ? সে মায়েরই কাজ, সন্তানের 
আর্ত চিরকাল ধরে ঘুচাবার কাজ । এটাই“"মায়ের 
ঠাকুরকে “ইষ্টপথে*% সাহায্য, করা। শ্রীরামকফের 
জীবনে মায়ের: এই পাঁরপ্‌রক ভ্বীমকার জন্যই 
শ্রীরামকৃষ্ণ পৃণবিতার। 

শ্রীমায়ের জীবনদর্শনে তাই দোঁখ, ধর্ম সাধন, 


কর্মসাধন, সংসারজীবন-_সবাকছ; এক আন্চর্ধ 


সমন্বয়ে বিধৃত, এবং এইরূপ£সর্ধব্যাপক সমন্বয়ই 
যথার্থ আধুনিকতা না ।প্রাসাঙ্গকতা। যে অনন্ত 
চৈতন্যশান্ত একদা; স্নেহে-ভালবাসায়-ক্ষমায়-করংণায় 
উদ্বোলত মাতৃত্বের এক জমাট ভাবর্প পারিগ্রহ 
করেছিল, তা কালান্তরে অন্তঃসাললা ফচ্গুর মতো 
খণ্ড চেতনার মর্মল নিরন্তর কল্যাণস্পশে 
আভীঁসস্ত করে চলেছে, আর উন্মখ হয়ে আছে 
অনাগতের জন্য | তাঁর এই[উদ্মুখতা, এই আভসিগ্চন 
দেশকাল ছাপিয়ে চিরদ্তন। 

বৃহৎ বনস্পাত যেমন ছায়াদান করে, তাপহরণ 
করে, ভ্যামক্ষয় রোধ করে, হুদ্র£্টীপ্ভদের আশ্রয়স্থল 
হয়, তেমনি নীলকণ্ঠের মতো  কাবন/ডাইঅক্সাইড 
ধারণ করে মানুষের প্রাণবায়-ঠঅকিজেন সৈররাহ 
করে। তারগ্প্রাসীঙ্গকতার*প্র্ণআসে না। মহা" 
জীবনও তেমান ক্ষদ্রজীবনকে ক্রেদমুন্ত করে, 
উজ্জীবিত করে।&ুঃঁচিরকাল ধরে একাজ চলতে 
থাকে। তাই সরব্লোকের পক্ষে).তা গ্রাসাঙ্গক। 
্রীপ্রীমা “ভারতের £প্রাচশন আদর্শের শেষংপ্রতি নাঁধ" 
শুধু নন, “নবীন আদর্শের অগ্রদত”-ও--সর্ব কালে, 
সব্বযূগে। 


ধারাবাহিক-নিবন্ধ 


কি সারদা 
কবিতা সিংহ 


[ পরববনিবাত্তি 8 অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ সংখ্যার পর ] 


একট; ব্যান্তগত স্মৃতিচারণ করাছ। বেশ 
কয়েক বছর আগে একবার বেল.ড় মঠে গিয়োছিলাম । 
আমি এবং আমার একজন বাম্ধবশ মন্দির দেখে 
বেড়াচ্ছি। হঠাং সামনে দেখলাম এক প্রবীণ সাধূকে। 
আমাদের সামনে সামনে, আপন মনে হাসতে হাসতে 
চলেছেন সন্যাসী। ধারে ধারে যেন একটি শিশুর 
মতো সন্যাসী সারদামীণ্দরে এসে দাঁড়ালেন। 
আমরাও সম্যাসীর পিছন পিছন তাঁর অলক্ষ্যে এসে 
দাঁড়ালাম । শুনলাম সম্্যাসী সারদার সুন্দর 
মূল্যবান শাঁড়সাঙ্জত ফটোগ্রাফাটর দিকে তাকয়ে 
হাসছেন আর বলছেন £ “আহা! কি সুখেই 
আছো মা, মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, পরনে নতুন 
শাড়।! আর তখন তো দুটো ছেড়া কাপড় সম্বল 
ছিল!” এমাঁন আন্তারক কথা বলার ভাঙ্গতেই 
রামময় মহারাজ ধরা পড়ে গেলেন। ইনিই তাহলে 
মায়ের সেই বালক সেবক ? 

আমরা প্রণাম করে .বললাম £ “আপান নিশ্চয় 
রামময় মহারাজ ! মায়ের কথা বলুন একট 1৮ 

হেসে বললেন £ “ক আর বলব, দুটো ছেষ্ড়া 
শাঁড়ও জুড়ে জুড়ে পরেছেন কখনো কখনো । কত 
কম্ট করেছেন!” এই ছিলেন সারদা । সার দান- 
কারণী। তিনি সার দিতে এসোছলেন। নিতে 
আসেনান কিছুই । এমন কি দীক্ষাদানের সময়ে 
কখনো কখনো গুরুদাক্ষণাটুকুও তান তুলে দিয়েছেন 
[শিষ্যের হাতে । গঙ্গাম্নানে গিয়ে সারদা ফল দান 
করছেন এক পান্ডাকে। ফল দান করে কি বললেন 
সারদা ? ফলা ব্রাহ্মণকে দিয়ে তিনি বললেন £ “ফল 
আম পিলুম বটে, কিন্তু দানের ফল তোমার” 
আমরা এই সারদাকে ধরতে চেয়োছি সম্পর্ণতঃ কাব 
[হিসাবে । সারদা কাঁবতা লেখেনান ; তাঁরই মুখের 
কথা 'দয়ে তার কাঁবতাধলী আম সাজয়োছ। 
কেবল "ঠাকুর শব্দাটর জায়গায় শতান' শব্দটি 
আমি ব্যবহার করোছ। 


আজ থেকে একশ পশ্মন্রিশ বছর আগে বাংলার 
ছোট্ট একটি গ্রামে সারদার জন্ম । তাঁর পিতমাতা 
দাদু ছিলেন। কিম্তু কন্যাসম্তানট মানূষ করে- 
ছিলেন পরমযত্ত্বে। দুঃখ এবং অভাব, আকাল এবং 
খরার জীবন সারদা স্বচক্ষে দেখেছেন। আজ থেকে 
একশ পয্মাতশ বছর আগে নারা প্রগ্গাত থেকে কত 
কত দূরে ছিল তা আজ আমরা ভাবতেও পারি 
না। তখন সতীদাহ এক গৌরবের ঘটনা 'ছিল। 
পাঁচ-সাত বছরে বালিকার 'ববাহ না হলে তাই 
অস্বাভাবিক ব্যাপার হতো। জয়রামবাটী থেকে 
পায়ে হেটে কলকাতা আসতে তিন দিন সময় 
লাগত । গ্লীহা সারানোর জন্য আগ.নের ছশ্যাকা 
ছিল আত স্বাভাবক। তারকেশবরের হত্যা 
দেওয়াকেও মানুষ প্রবলভাবে বাবা করত। 
সেই পটউভ্ামকে পিছনে রেখে সারদা বলছেন £ 
গপণতপাটপা এসব মেয়েলী--যেমন বলত সব করে 
না?” পণতপা হল চারপাশে আগুনের বেড়া রেখে 
তার মধ্যে সারাদন কাটানো । এভাবে 'নাঁদণ্টি 
কয়েকাদন। লারদা পণতপা” অবশ্য নিজেও করে- 
গছলেন। পগতপার মতো ব্রত বা ম্ীআচার 
একেবারেই মেয়েলী ব্যাপার, এ-জ্ঞান যেমন সারদার 
ছিল, ঠিক তেমনই আবার সারদা বলছেন £ 
“ভস্তের কোন জাত নেই।” জাতের বড়াই 'তাঁন 
ভেঙেছেন। আবার সারদা লোকাচারও মেনেছেন। 
কিন্তু একথা জেনেই মেনেছেন যে, সমাজে থাকতে 
হলে সব সময় বিরোধ করা চলে না। 
সারদা ছিলেন বাস্তব দৃন্টিভাঙ্গর নারী । এই 
অভাব-অনটনের পাথবীতে দাঁড়য়েই 'তান কাঁব 
হয়েছেন। অবশাই সারদার বোঁশর ভাগ কাঁবতা 
আধ্যাত্মক। বাঁদও আধ্যাঁত্বক নম্ন, কেবল নিছকই 
ণকছু কাঁবতাও এই সঞ্কলনের অন্তর্গত হয়েছে। 
কবির দর্শন কখনো কখনো প্রতীকণী হয়, 
অলোৌককও হয়। সেই দর্শনের দু-একটি. বিন্দু 


পৌষ, ১৩৯৪ 


কখনো কখনো কোন কোন কাঁবতায় টল টল করে 
উঠবে। হুয়তো সারদার ধা প্রধানভাব, মাতৃভাব, 
তারও কিছু চিহ্ন উশক দেবে। কিন্তু আমাদের 
[নবেদনে কাঁবতাই হবে প্রধান লক্ষ্য । 
কাঁবতা 'নবেদনের কারণে কখনো হয়তো 

ছোটথাটো উল্লেখের প্রয়োজন হবে। সেখানে 
থাকবে ঘটনার উল্লেখমান্র, কিংবা পারাশ্থাতর ৷ 
1কম্তু কখনই ব্যাখ্যা নয়। কারণ সারদাকে ব্যাখ্যা 
করা যার না। সূর্যকে সূর্ই ব্যাখ্যা করতে পারে, 
জোনাকী নয়। 

সঙ্কলন শুরু করার আগে ভাগনী 'নবোঁদতার 
লেখনী-নিঃসৃত একটি রচনা উপস্থাপত করাছি। এট 
আসলে একটি চিঠি । কিন্তু শুধু ক চাঠ ? এট 
সারদাকে উৎসর্গ করা একি সহম্রদল কাবিতা-কমল। 
১৯১০ শ্রীম্টাব্দে সারদার আদরের «খাঁক' ভাঁগনন 
1নবোদতা সারদাকে আমোরকা থেকে একাট চিঠি 
1ালখোছলেন। ১৯১০-এর ১১ ডিসেম্বর ভোরবেলা 
তিনি গাঁজয়ি গিয়ে ছিলেন সারা বলের জন্য প্রার্থনা 
করতে । সারা বুল তখন মততযু শয্যায় । 'নিবোঁদতার 
এই 'চাঠিকে কাঁবতার আকারে নিবেদন করে নাম 
রেখেছি--অমল নীরবতা? | 


অমল নীরবতা 


আমার আদারণণ মা আমার 

আজ সকালে, 

খুব সকালে 'গিজয়ি গিয়ো ছিলাম 
গিয়োছলাম সারার জন্য প্রার্থনা করতে ! 
সেখানে 
সকলেই!যাঁশু জননী মা মেরীকে চিন্তা. করছিলেন 
কিন্তু 

আমার মনে হঠাং তোমার চিন্তা এল 
তোমার সেই প্রিয় মুখখানি 

তোমার হাতের সেই বালা দুগাছ 
তোমার স্নেহ-টলটল দৃষ্টি 

তোমার শুভ্র শাঁড়খান-__ 

এ সবই যেন আমার চোখের সামনে । 
আম 'ি ভাবাছলুম জানো মা ? 


কাঁধ সারদা 


৮৯৯ 


ভাবাছল;ম 

সন্ধ্যারাতর সময় 

আম কত নিবোঁধের মতো 
তোমার ঘরে বসে 

ধ্যান করবার চেষ্টা করোছ। 


কেন আম তখন বুঝতে পারান 
যে তোমার চরণ তলে 

একটি ছোট শিশুর মতো থাকলেই 
যথেন্ট হতো ! 


প্রয় মা, 

ভালবাসায় ভরা তুম, 

সে ভালবাসা 

আমাদের এই জগতের মতো 
উদ্দাম উত্তেজনায় ভরা নয়, 
সে ভালবাসা 

শুধু শান্ত এক শাস্তি 

সে শাশ্ততে সকলের কল্যাণ, 
সে শাশ্তিতে কারোএঅমঙ্গল কামনা নেই! 
এ এক 'দব্য-বাঁকরণ 

ক্রড়া আর কৌতুকে মাখা । 
প্রিয়তম মা, 

আমার ইচ্ছা হয় 

তোমার কাছে 


এক সংম্দর বন্দনা-সঙ্গীত, 


একি প্রার্থনা চ্তোন্র পাঠাই । 

1কিম্তু তা-ও 

মনে হয় 

বড় উচ্চধ্বান, বড় কোলাহলময় হয়ে উঠবে। 


সাত্যই তুম ঈশ্বরের আশ্চষতম সষ্ট, 

তোমার কাছে আমাদের উ্পাচ্থাতি হওয়া উচিত 
প্রশান্ত নীরবতায় ৷ 

ঈশবরের সমস্ত বিস্ময়কর সৃজনই নীরব । 

তা নীরবে সকলের অলক্ষ্যে 

আমাদের জীবনে প্রবেশ করে। 

বাতাস, স্ষাকরণ, উদ্যান আর গঙ্গার সৌন্দ্- 
এই নীরব সৃজনগ্াল 

সব তোমারই মতো । 


৮২০ 


সাঁত্যই তাই। এই নীরব নিসর্গের গ্বাভাবক 
সৌন্দর্যের মতোই সারদা । নিরলগ্কার লব্জা- 
পটাবৃতা। সকলের চোখের সামনে সে আপনার 
এম্বর্যদুয়ার উন্মুক্ত করে না। অনুসম্ধানী চোখ 
তাঁকে খুজে ফেরে। 

নিবেদিতা তাঁকে দেখোছলেন। তাই শাশ্ত 
পেয়েছিলেন। 

নিবোদতাকে 'দিয়ে এমন মমস্প্শী কাবিতা যানি 
লিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন এবার সেই সারদার 
কাঁবতাবলাীর উপস্থাপনে আমরা অগ্রসর হব । 


| ২॥ 
ছেলেবেলা 


ছেলেবেলা গলাসমান জলে নেমে 
গরুর জন্যে দলঘাস কেটোছি। 
আম রাঁধতূম বাবা ভাতের হাঁড়.নামিয়ে দিতেন ।* 


ক্ষেতে মৃনষদের জন্য 
মুঁড় নিয়ে যেতম। 


এক বন্ছুর পঙ্গপাল সব ধান কেটেছিল 
ক্ষেতে ক্ষেতে 
সেই ধান কুঁড়য়েছ! 


ক্ষেত থেকেঃতুলো এনে ** 
কত পৈতে কেটোছ। 


ভাইদের সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যেতম 
আমোদর নদই 'ছিল আমাদের গঙ্গা । 


ছেলেবেলা ঘড়া 'নিয়ে 
একটু আধট; সাঁতার কেটেছি। 


উদ্বোধন 


| ৯০তম বর্য--১২শ সংখ্যা 
আকাল 


একবার কি দুভক্ষই লাগল 
কত লোক যে না খেতে পেয়ে চলে আসত 
আমাদের আগের বছরের ধান মরাই বাঁধা ছিল । 


বাবা সেই ধানের চাল 'দয়ে 
কড়ায়ের ডাল 'দয়ে 

হাড় হাঁড় খিচুড়-_ 
রাঁধয়ে রাখতেন। 


এক একাঁদন এমন হতো এত:লোক এসে পড়ত 
যে কূলোত না 
আবার চড়াতে হতো! 


আর সেই গরম গরম 'খিচুঁড়-_ 
[শিগাঁগর জুড়োবে বলে 

আম দুহাতে বাতাস করতুম। 
আহা, 

'ক্ষিদের জবালায় সকলে 

থাবার জন্য বসে আছে! 


একাদন একট মেয়ে এসেছে-_ 
মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে গেছে 
তেলের অভাবে, চোখ উন্মাদের মতো । 


এসেই গরুর ডাবায় যে কুণ্ড়ো ভেজানো ছিল 
তা-ই খেতে আরম্ভ করলে । 


এত বলাছ খিচুঁড় আছে দিচ্ছি 
তার আর ধৈর্য মানছে না! 


1থদের জালা ক কম? 
খানকটা কু'ড়ো খেয়ে তবে কথা তার কানে গেল 
এমন ভীষণ দ:ভরক্ষ ! ূ 


[ ক্রমশঃ ] 


* মান পাঁচ বছর বয়স থেকেই সারদাকে ভাত রাঁধতে হতো । সারদা বড় হাড় ছোট ছোট"হাতে নামাতে পারতেন 


না। তাইবাবাকে হাড় নামাবার জন্য ভাকতেন। 


** শিশু অবস্থায় তাঁর মা তাঁকে কার্পাস তুলোর ক্ষেতের ধারে শুইয়ে, তুলো চয়ন করতেন । 


কবিতা! 
গ্যারি 


পারদাদে,  ঃম্মরণক্তোত্রম্‌ 


স্যামল সেন 


প্রাতঃস্মরাম জননীং জগতাং বরেণ্যাং 
যস্যাশ্চারতমপরং ন ?হ ধ্যানগম্যম | 
বস্যাঃ পদারাবশ্দং ?হ ষোঁগাঁভরগম্যং 
তাং সারদামমরাভ্যাং সহ রামকফম ॥ 


প্রাতভ জামি বরদাং ভবরোগধান্তরীং 

ভান্তং প্রবচ্ছ'বরদে শরণাগতান: বৈ। 
মাতঃ প্রসাদমমৃতং হৃদয়ে 'বাষণ্য 
পৃথব্যা মঘাঁদদলনং কুরু দৌব 'নত্যম ॥ 


প্রাতনমামি বিমলাং জগদীশ্বরীং বৈ... 
লঙ্জাপটাভরণ-ভাীষতামশ্লানাং তাম। 
সন্তানপালনমচ্ছাময়শং হ পজ্যাং 
মৃম্তং 'বধাত্রশং জননাং প্রণতেষু মাতঃ ॥ 


শ্লোকয়ামিদং ভস্ত্যা প্রাতার্নত্যং পঠন্তি যে। 
সারদায়াঃ কপাং লব্ধৰা কৃতকৃত্যা ভবান্তি তে ॥ 


বিশ্বনাবিক 
সমরেশ মণ্ডল 


যে নাবিক দক্ষতায় কালের রাখাল 
তার পথের পাশে অনাবশাযক 
মাইল স্টোনের মতো বছরের গহসাব। 


পাথরের গা থেকে নক্ষঘ্রের আলো 
গলে পড়ার মতোই সীমাহীন নৈঃশব্দ্য 
প্রাতাঁদন মহান করে চলেছে 1ব*বনাবককে । 


এসো আজ নূতন করে আলোর ভিতরে 

পাঁখর গানে, গ্রামীণ পর্ণ কু'টিরে জেগে উঠি 

শ্রমে ফুটে উঠুক ফুল, স্বেদে স্বান্ছ্যের সৌরভ 
দু'টি ডানার বস্তারে উড়ে যাক 

চোখের কোণ থেকে ধত অলস অলপক প্রজাপাত। 
যে নাঁবক দক্ষতায় সীমাহীন আলোকাদিশারী 
এসো তার সহদণর্ঘ পালে 

শাশ্ত ও শ্রমের হাওয়া-বেগ তুলে 


ছুটাই আরো তাঁড়ৎনতরণী ! 


প্রণমি ম। 
প্রদোষকুমার পাল 


1শশুর প্রথম ডাক যে মা 
মানবের শুরু ষে রে মা 
তার সেবাতেই পাঁবরে মা 
বিপদের মুখে আসবে মা 


দুঃখ হাঁরবে ভজনে মা 
পাঁবন্র হবিরে স্মরণে মা 
সংসার মাঝে রয়েছে মা 
একমনে তুই সাধরে মা 


মনের সুখেতে ডাকরে মা 
ডাকার মতো ডাকলে মা 
নাগাল পাঁবরে ধারতে মা 
ধ্যানেতে জ্ঞানেতে স্বপনে মা 


মধুর শোনায় ডাকতে মা 
কোমল রূপা দেখায় মা 
অমৃতসূধা বলায় মা 
চাঁদের হাসতে শোঁভছে মা 
স্নেহময়ী সে যে জননী মা 


অপার তোমার মাহমা মা 
তোমারই অভয়ে না ভার মা 
সবার উধের্ব তুমি আহ মা 
ধরাতে এসেছ তুম শ্রীমা 
তোমার চরণে প্রণাম মা। 


তোমার কাছে দাঁড়ালে 
[ ম্ঝমী [বিবেকানম্দকে নিবোদত ] 
ব্রহ্মচারী সৈকতেশ 


তোমার কাছে দাঁড়াবে বলে 
রানুকে উপেক্ষা করেছে হেলায় । 
অলীক আলপনা মৃছে গেলে 
পাঁরচিত প্রাক মধ্যাহ বেলায়-_ 
বৃনক্ষদল মাথা তুলে 

জীবনের উত্তরণের খেলায় 
সব্‌জ পাতা মেলে 

ধরেছে স্ধকে। 

শোর্যকে বর্ম করে বাঁধবে বলে 
বশ্শকে তৃচ্ছ করেছে হেলায় । 
ভয়ের মুখোশ 'ছি'ড়ে গেলে 
সম্বলহখন [নঃসঙ্গ বেলায়-_- 
অমিত বার্য মুখ তুলে 
বৈদনার রস্ত্তাভ খেলায় 
আনন্দ-পাণ্র মেলে 

ধরেছে আত্মাকে । 

তোমার কাছে দাঁড়ালে 
আড়ালে থাকে না িছত, 
শৌর্ষের বম" বেধে দাঁড়ালে 
সরালেই যাবে পাহাড় 

নিচু মাথা থাকে না নিছু। 


ঘোৌবন ভাঙে নিষ্ঠুর আঙ্গুলে 
তরুণ যুখোপাধ্যায় 


পাঁথবখ হয়েছে গ্মাতি তোমার অভাবে 
শুনাতা ঘোচে না তবু । প্রত্যহের দেনা 
বেড়ে ওঠে । কানে বাজে সমোহন বাঁশ 
রাখাঁলয়া সুরে, ব্যপ্ত করে দশ দিক। 
একাদন তুমি ছিলে হায়, সত্য কত 

সেই হাসি, ই ফুল, সুবাৎ্কম দৃণ্টিপাত 
বড় চেনা ছিল, আজ স্মাতর আকার-_ 
অদ্‌রে সুদ্‌রে তবু তোমার আহবান 
শুনি, কাঁদ একা ; চীনে বাদামের মতো 
আমার যৌবন ভাঙে নিষ্ঠুর আঙুলে! 


বিবেকানন্দ 


মলয়শকফর দাশগুপ্ত 


যত বারই মানুষ থেমে যায় 
তাঁম হাত ধরে তূলে ধরো । 


বনম্পাতর মতো খজ্ হতে তুমি শেখাও ; 
শেখাও প্রেম, মানীবকতার গান। 


কুয়াশার ঘোর তবু এখনও থেকে গেছে, 
থেকে যায় 

অন্ধকারের ছি্ল'লা অপ্রাতিহত 

ন্যষ্জ দিন ঠেলে চাপা কান্না ভেসে আসে, 
কান পাতো ; 


যত বারই মানুষ থেমে যায় 
থেমে গেছে 

তাঁম হাত ধরে তলে ধরো ; 
আবার হাত ধরো ভারতবষের, 
শেখাও প্রেম, মানাবকতার গান । 


হে আলোকে প্রাণের গ্রচ্দীপ 
নারায়ণ যুখোপাধ্যায় 


[ স্বামশ বিবেকানন্দের প্রাতি ] 


পচ্মে এত আগুন জব্তে পারে 
শুঁচি শুভ্র নিগড় এক আগুন 
কোরক জুড়ে 'কন্তু ভালবাসা 
বকের মধ্যে চাকের মতো ক্ষরে। 
বুকের ওপর হাত রেখেছেন ষেন__ 
ব্যথার মধ্যে পরম চদ্দ্োোদয় 
ভালবাসার এমন গহন বেগ 
জ্ঞান-কর্ম-সত্তা বিভাব পাবে। 

এ জ্ঞান কর্মকা দিয়ে ষে গড়া 
হাত ছোঁর়াতেই আপন হয়ে ওঠে 
যেমন করে সম্ধ্যাদগপখান 
নিজের হাতে লাবণ্যময় জঝালাই। 


্বতিকথা 


ঘ্বামী বিশ্তদ্থানন্দ মহারাজের চারটি টুকরে৷ স্মৃতি 


স্বামী আত্মদ্থানস্ধ 


পুজনীয় বশৃম্ধানম্দজী মহারাজ ছিলেন 
শ্রীমায়ের সন্তান । রামকৃফ মঠ-মিশনের অস্টম 
অধ্যক্ষ তিনি। তাঁর স্নেহধন্য আমি । তাঁর ভাল- 
বাসা পেয়েছি অনেক। তাঁর কিছ সেবা করার 
সৌভাগাও আমার হয়েছিল । এক সময় আমার মন 
যখন খুব খারাপ, তখন তিনি সান্ত্বনা 'দয়েছেন 
আমায়, আবার সময়মত শাসনও করেছেন আমাকে । 


বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের সম্বন্ধে সি এখানে 
চারাট কথা বলব। 


(১) 'বিশধ্ধানন্দ মহারাজকে প্রারই বলতে 
শুনতাম একটি কথা £ “আগে রামকৃষ্ণ পরে মিশন । 
রামকৃফকে বাদ দিয়ে মিশনের কোন অথ হয় না। 
শ্রীরামক্কককে ধরে মিশনকে চলতে হবে ।” 


(২) আমি তখন রাঁচ স্যানাটোরিয়ামে । কানে 
একবার কলকাতা এসেোছি। বাঁচতে “বাঘা” বলে 
আমাদের একটি কুকুর ছিল। অনেকাঁদন বাইরে 
থাকার পর বিশদ্ধানন্দজী মহারাজকে নিয়ে রাঁচিতে 
[ফিরোছ। গিয়ে দেখি বাঘা বেশ রোগা হয়ে গেছে। 
মহারাজ জানতে চাইলেন বাঘার রোগা হবার কারণ । 
তখন বললুম £ “আমি ছিলাম না। আমার খাবারের 
ভাগ থেকে সন্দেশ, দুধ, ভাত ইত্যাদ [দতুম । আম 
নেই বলে কেউ হয়তো দেয়ান” । শুনে মহারাজা 
্ুগ হলেন। সব পাধু-্ক্ষচারীদের বললেন £ 
“তোমরা এতজন রয়েছ এখানে । একটা প্রাণীর 
একট খাওয়া দোটে না! কেউ একট দুধ দিতে 
পারলে না।” তারপর দৌখ, তাঁদন তিনি ছিলেন 
স্যানেটোরিয়ামে মহারাজ তাঁর সম্দেশটা বাঘাকে 
রোজ দিতেন। আর বাঘাও রোজ ঠিক সময়ে 
হাঁজর হয়ে মহারাজের কাছ থেকে সন্দেশটি 'নয়ে 


মুখ নিচ করে আনন্দে লাফাতে লাফাতে ফিরে 
যেত দেখোছ, বিশহদ্ধানন্দর্জী মহারাজের বাধার 
প্রতি প্রাঁতি। এই প্রীতি জানার মনে খুব দাগ 
কেটোছল। 


(৩) পুজনীয় বণুদ্ধানম্দজী মহারাজ একাটি 
ঝোল খেতেন। তাতে তেল, ঝাল ও মশলা কিছ? 
থাকত না।_স্বাদহাঁন ঝোল । এটিকে তানি বলতেন 
শনরাকার ঝোল।, ?তান এই শীনরাকার ঝোল' 


অন্লান বদনে খেতেন। 


(8) আম তখন পুজনাঁয় গবিরজানশ্দজ যহা- 
রাজের সেবা কার। মঠেই আছি। 'বরজ্রানম্দজণ 
মহারাজ থাকতেন মঠ বাড়তে, যে-ঘরে প্‌জনীয় 
সাধ্য মহারাজ-_নিবাণানন্দজী মহারাজ থাকতেন। 
বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ এ বাড়তেই থাকতেন 
প্‌জনীয় খোকা মহারাজের ঘরে (স্বামীজ'র ঘর 
এবং এখন যেখানে পজনীয় ভরত মহারাজ 
থাকেন তার পাশের ছোট ঘর'টিতে )। বরজানব্দজ্ঞ? 
মহারাজের সেবা করার ফলে একদম সমন 
পেতুম না শ্রীঠাকুরের মান্দরে বসে জপ-্ধ্যান 
করতে বা সম্য্া আরাতিতে যোগ 'দিতে ॥ মনটা 
ভীষণ খারাপ । পুজনীয় বশৃম্ধানম্দঞ্জখকে মনের 
কথা বলেই ফেললুম একদন। পুজনীয় মহারাজ 
যেন্উত্তর দিলেন আজও আমার মনে দাগ কেটে 
আছে। “কালীধাটের গঙ্গা দেখোছস ?” তান 
বললেন । “হ্যা, যা নোংরা, চান করা ধায় না। 
কোনমতে একটা ডুব দিয়ে উপরে উঠে আগতে হয় ।” 
_ উত্তর দিল্ম আম। “ঠিক এরকমই যো সো 
করে সব করে নিতে হবে, ছ দিতে হবে”. 


বিশুদ্বানশ্দ্জশ মহারাজ বললেন 


বিবেকানক্ক জম্মের ১২৫ বছরে উপলব্ধি 
গোপাল হালদার 





ঘর্দিও বিবেকানন্দ ছিলেন অধ্যাত্মবাদী :সন্ন্যাসী' তবু স্ভীকে “.'জাতীয় চেতনার 
এবং মানবমাহায্মের নান। দিকের প্রেরণীর ওউ্ৎসবূপেই বিশেষ নিকটতম? বলে 
অন্ুষ্তব করেছেন প্রবীণ মার্কসবাদী পণ্ডিত গৌপাল হালদার ভার “বিবেকানম্দ 
জন্মের ১২৫ বছরে উপলব্ধি” নিবন্ধে। 


স্বামী বিবেকানন্দের একশ পশচিশ বৎসরের জম্মজয়স্ত এ-সময়ে (১৯৮৭-১৯৮৮ ) অনেকখানে 
পালিত হচ্ছে। শুধু তাঁর স্বদেশে নয়, পৃঁথবীর প্রধান সভ্যদেশেরও অনেক কেন্দ্রে। অবশ্য সকলেই 
স্বামী বিবেকানন্দের জশবন এবং জীবনদর্শনকে নিজ-নিজ দ-ণ্টি, শ্রদ্ধা এবং আদর্শ অনুযায়ী যথাশান্ত 
প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, মানুষের রুচি যেমন 'বাভিন্ন, দম্টিশান্তও স্বামীজীর 
জশবনের 'বাঁভন্ন ক্ষেত্রে তেমনি বিভল্লভাবে নিবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক । সকলের শ্রদ্ধা এবং আদর্শের 
মধ্যে একটা মিল থাকলেও স্বামীজীর জীবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রের প্রাত তা আকৃষ্ট হবে, তাতে কিছ? না 
গকছন পার্থক্যও প্রকাঁশত হবে। বোধহয় কোন জীবন্ত বা মহৎ মানুষের জীবন শুধু একভাবে দেখা 
চলে না। কতকটা তাঁদের প্রাতিভার নানামুখী 'বকাশের আর মহত্বের নানারপ 'বস্তারের কারণেই 
সেই একই মানুষ এরপ সত্যের নানা রুপের আদর্শস্থানীয় হন। নানা দ্টিপক্ষ থেকে যতই দেখা 
হোক, সত্যের প্রকাশকেন্দ্র যে তাঁর একই জীবন--তাও সকলেই কিছ? না কিছ অন:ভব কাঁর। এই 
কথা মনে রেখেই আম আমার দাম্টতে বিবেকানম্দকে প্রধানতঃ যে-রূপে দেখোঁছ, এবং যে-ভাবে ছু 
না কিছু উপলাব্ধ করে থাকব, বিবেকানন্দের প্রাতভার সবঙ্গিণ উপলাষ্ধ তা না-ও হতে পারে, স্বীকার 
কার। যাঁরা বিশেষ রকমের স্বামী ববেকানন্দকে জীবনের প্রধানতম আলোকবাঁতকারুপে গ্রহণ 
করেছেন, যেমন, শ্রীরামকুফ-বিবেকানন্দকে এক অধ্যাত্ম প্রেরণারূপে জীবনে যাঁরা উপলাব্ধী করতে সচেষ্ট 
এবং সক্ষম-_তাঁদের প্রাত শ্রদ্ধা রেখেই বলতে পার আমার অনুভূত বিবেকানন্দ প্রধানতঃ আধ্যাত্মক 
আলোকস্তম্ভ নন ; পার্ঘব জ্ঞান কর্ম আর জাত'য় চেতনার এবং মানবমাহাজ্ম্যের নানা 'দকের প্রেরণার 
উৎসরপেই তাঁকে বিশেষ নিকটতম বলে অনুভব করেছি । যাঁদও জান, 'বববেকানম্দ ছিলেন 
অধ্যাত্ববাদী সম্ব্যাসী |... 


আমরা স্বামজীকে প্রত্যক্ষ দোৌখনি, কিংবা তাঁর 
প্রাতশ্ঠিত মঠ-মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুস্ত নই, আর 
তাই হয়তো বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদের সম্পূর্ণতা 
অনুধাবনে অসমর্থ হই। আমরা অনেকেই তাঁকে 
জান প্রধানতঃ তাঁর লেখা আর বন্তুতা পড়ে; সেই 
সঙ্গে নিশ্চয়ই কতকাংশে জানি তাঁর ভভ্তদের কথা, 
লেখা এবং তাঁদের জীবন আর সাধনা দেখে । সেসবে 
সহজ মানবধমে“র একটা নিল স্পশ“ আমরা অনুভব 
কাঁর। তব আমরা অনেকেই সাধারণ মানুষ, 


বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর নানা সমস্যায় বিজাড়িত 
মান্য; আবার বাংলাদেশেরও এই শতাব্দীর 
আধ্হীনক মানুষ । আধুনিক কালের প্রধান এবং 
বিরাট ভয়ঙ্কর যে রূপ আজ পাথবীর মানুষকে 
মাঁথত, আলোড়িত করছে, পাথবীর ভাবষ্যং সম্বন্ধে 
একেক সময়ে সকলকেই ভয়ে ক্পিত করে তুলছে, 
সে রূপকে আমরা বিস্মত হতে পারি না। আবার 
সেই বিভশীষকা সন্বেও পাঁথবশীর আশ্চর্য রূপ আর 
মানুষের মহৎ চিন্তা-ভাবনা-তপস), জ্ঞান-ভাবনা- 


পোৌঁষ, ১৩৯৫ ] 


কম-শীল্, মানুষের আত্মশীবচারের উত্জবলতা মানুষ 
হিসেবে একেক বার উদবুষ্ধ করে তুলছে । এই 
অদ্ভুত কালের একেকাঁটি আশ্চর্য মহৎ প্রাতশ্রতিও 
সেইরূপ সাধারণ মানুষকে উজ্জগীবত করেছে-_ 
আমাদেরও করে। শতাব্দীর প্রারশ্ভকাল আমাদের 
জাঁবনেরও গ্রার্ভকাল । বিবেকানন্দকে জখবনের 
সেই প্রথম পর্বেই যূগনায়ক হসেবে দেখোঁছ। 
শতাব্দীর প্রতিশ্রীত যেন তাঁর জীবনে শোনা 
গিয়েছিল। শতাব্দী অবশ্য এাগয়ে ষায়, যূগ থেকে 
ষুগান্তরে হীতহাসের নতুন আয়োজনে পাথবা 
বার বার পারবাতিত হতে থাকে । নতুন কালের 
নতুন পর্বে নতুন ধুগে অতীতের এঁতহ্য নতুন 
রকমে রূপান্তারত হয়ে আমাদের প্রেরণা জোগায় । 
কখনো-বা একেবারে নতুন চেতনায় ভাবনায় 
অনুভহতিতে মানুষকে একটু না একট; পরিবর্তিত 
করে, চলন্ত যুগের মধ্যে প্রাতাষ্ঠত করে নেয়। 
কাজেই সেই শতাব্দীর প্রভাতে ষে রূপকে আমরা 
দেখোছ, শতাব্দীর সম্ধ্যায় তাকে আমরা এই অংভূত 
শতাব্দীর আঁভজ্ঞতায় নতুন করে উপলাব্ধ কার, 
নতুন কালের মধ্যে তার গহনতর জাবনসত্যকে 
উপলাষ্ধ করতে চেন্টা কার । অন্তত তাই স্বাভাবিক 
এবং সমৃচিত-_-যাঁদ আমাদের সে-শান্ত থাকে। 
বিবেকানন্দকেও যার্দ এ শতাব্দীর শেষের দৃষ্টিতে 
আমরা নতুন করে গ্রহণ করতে চাই, এবং আমাদের 
চেষ্টার মধ্যে কোন ফাঁক না থাকে, তাহলে 
নিশ্চয়ই বলব হয়তো শতাব্দখশেষের এই মূল্যায়নও 
প্রয়োজনীয় । মিথ্যা না হলে অনুধাবনযোগ্য । 
আমরা যখন প্রথম 'ববেকানন্দকে পাই--1তাঁন 
অবশ্য তার প্‌বেই ধরাধাম ত্যাগ করে গিয়েছেন__ 
তখন স্বদেশগ আগুনে বাংলা উজ্জল । সে আগুনে 
জাতীয় স্বাধীনতার একটা বৈপ্লবিক প্রেরণা ক্রমেই 
(১৯০৮ থেকে ) জবলতে থাকে । আমরা বালকেরা 
না বুঝেও তখন তাতে উদবুদ্ধ হয়েছি । সেসময়ে 
বিবেকানন্দের বন্তৃতা, সদ্যলেখা পড়ে তাঁকে 
আমাদের মনে হয়ৌছল জাতীয় যুগনায়ক-_সম্মখে 
ঈবাধীনতার যূগ, তিনিই তার নায়ক। তিনিই 
আমাদের জাতীয় এীতহ্যে উদবৃদ্ধ করে তোলেন, 
আবার সঙ্গে সঙ্গে জাতর সাঁত্যকারের যা প্রয়োজন, 


ইতিহাসের নতুন চেতনা-_যা শুধু এীতহ্যের 


মাধৃকরণ 


৮২৫ 


পুনরাবর্তন নয়--সে-সম্বম্ধেও জাগ্রত হতে বলেন। 
আমরা যেমন তাঁর লেখা থেকে একাঁদকে কুসংস্কার, 
অস্পৃশ)তা, গ্মীলোকের প্রাত অবজ্ঞা প্রভাত বর্জন 
করার 'িদে'শ পেলাম, স্বদেশী যুগের উদ্বোধনী 
বাণ পেলাম, অন্যদিকে বংশ. শতাব্দীর মানুষের 
সমারত্ধ কর্মযজ্ঞের এবং ভাবনার আদর্শের আহবান 
শুনলাম । শুনলাম আধাঁনক কালের ডাক। 
বুঝলাম, এই আধ্ীনক কালের জীবন-মশ্ম না গ্রহণ 
করলে আমাদের জাত, সমাজ পঙ্গু হয়ে থাকবে । 
আমাদের এক কালের গৌরবের এরতহ্য 'মধ্যা হয়ে 
যাবে। আমাদের দেশ আর জাত পাঁথবীর মহৎ 
জাতদের সঙ্গে সম-উদভাসিত হয়ে উঠবে না। বলা 
বাহুলা। স্বামীজী তাঁর আধ্যাত্বক আদর্শ আর 
অদ্বৈতবাদের আলোকে সেই সমাগত ভাঁবষ্যংকেও 
মহত্তর এবং উত্জলতর করবার কথাও বিশেষরূপেই 
আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। তথাপি আমরা তাঁকে 
জেনোছ প্রধানতঃ আমাদের নতুন কালের য্‌গনায়ক- 
রূপে, অতগত ভারতের মহৎ প্রবস্তারপে, এবং 
আধুনিক কালের শিক্ষাদণক্ষা আর আলোকে জাতীয় 
আদর্শের পথানদেশক হিসেবে। সামাঁজক 
কুসংস্কারের অন্ধকারম্স্ত নতুন সমাজের উদবোধক 
হিসেবে । ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ধনীন্দারন্ু। শব্দ্রব্রা্ষণ--সকল 
ভারতবাসীর সমানাধকারের প্রবস্তা হিসেবে, জাত- 
ধর্ম বণ প্রভূতি ভেদোত্বীণ প্রাণবান নতুন জীবনের 
উদবোধক হিসেবে । সময়টা বৈগ্লবিক চেতনায় 
তখন চণ্ছল। সেই মুহ্‌তে? মর্তযদেহে না হলেও, 
বিবেকানন্দ বিপ্ল্বাদশের মশ্যণাদাতা রূপেই 
আমাদের সামনে দাঁড়য়ৌছলেন। সেই আলোকেই 
আমরা জানতাম, আমরা বুঝতাম, তাঁর মঠ আর 
মিশনের যে-সাধনা, তা নিশ্চয়ই ভগবংচেতনায় 
উদ্বুদ্ধ; কিন্তু সমরূপেই পশ্চাংপদ জাতির, 
সমাজের দুভা্গ্য দারিদ্র নরনারীর শিক্ষার, শান্তচ্গর, 
নবজাগরণের সংকজ্পিত পন্থা--শুধুমান ব্ন্তর 
অধ্যাত্স-মুন্তর বা সাধারণের আধ্যাত্বক জীবনের 
পথপ্রদর্শন গ্বামীজীর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর বন্তৃতা, 
লেখা, প্রাতাঙ্ঠিত মঠ-মিশন--সবই একটা মম 
জাতির বাস্তব, সামাজিক, আর্থিক, এককথায় 
স্বাঙ্গগণ আত্মগঠনের ভাত্তরচনা। হতভাগ্য এই 
জাঁতকে, সকল দেশের মানবাত্মাকে সার্থক করে 
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তোলাই যেন বিবেকানন্দের আদর্শ । আমরা 
কৈশোরের চোখ খুলে দেখলাম-_পে-ষগে (১৯০১, 
২০) বন্যায়, দর্ভক্ষে সাধারণভা;ব দাঁরদ্রনারায়ণের 
সেবায় অগহায় সাধারণ নরনার?র জীবনকে সাহসে 
সম্মানে শাস্ততে প্রাতাষ্ঠত করতেই বিবেকানন্দ 
প্রতিষ্ঠিত মঠ-ঘশনের স্বামণজগদের চেষ্টা । 

বিবেকানন্দের স্যঙ্গ আয়্‌র মধ্যে দশ বংসরও 
ব্যাধ ছিল না তাঁর কর্মজীবন। অরাঁং ১৯৩-এ 
শিকাগো, ধম'সণ্মেলনে সে-কর্মকান্ডময় জণখবন 
প্রকটিত হল, আর ১৯০২-এ মৃত্যুর প্‌বেই তাঁর 
আপনার প্রাণমন্ত্র বিশ্বের কাছে, বিশেষ করে 
তাঁর স্বদেশবাসর কাছে অর্পণ করে তা সমাধি 
লাভ করেছে। তা বাংলার *১৯০৫-এর স্বদেশীতে 
আপন প্রভাব বিদ্তার করতে আরম্ভ করে। সত্য 
বটে, 'হিন্দুধগের উদার সত্যের পুনরুদ্ধার, হিন্দু 
মুপলমাণের ঘলনের প্রয়াস এবং জাতির পুনজগ্রিত 
মধাদা ছিল তার একট উপাদান। 'িশেষ করে 
সংগ্রামময় প্রাণশাস্ত, ডায়নামিক, 'মালটানট সাধনা 
আনভূত করোছণন তখনকার সকল বাঙালখকে 
( কতঞ্চটা ভারতবাসীকেও )। বাঙালী স্বাদোশকতা 
এইবার যেন নতুন তেজ, নতুন সাহস এবং সঞ্কজ্পের 
তাপে অন:রাঁঞত হয়েছিল । অবশা তা তথাকাথত 
অদন্বেতপাধনার অধ্যাত্ম রঙ ততটা নয়_-বাঙালীর মম 
রাঙা হয়ে উঠোছল 'ববেকানন্দের ক্ষান্র-বীর্ধময় 
জাতীয়তার দানে, জাতীয় স্বাধীনতার সংকক্পে। 
সেই চোখেই বিবেকানন্দের প্রাতাষ্ঠত মঠ-মিশন এবং 
1ববেকানন্দ-প্রগারত শ্রীরামকফসাধনা এবং অদ্বৈত- 
বাদী প্রচারকেও আমরা দেখেছি । মনে করতে 
চেয়েছি--তা আমাদের জাতীয় ঈবাধানতার সহায়ক ; 
বিবেকানন্দের আধ্যায্ক সাধনায় আমাদের রাজ- 
নোতক আত্মগ্রাতষ্ঠা, এক শান্ত প্রাণদায়নী 
স.চ্ছরতা। 

বাহাতঃ রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্ক সাধনার 
কোন সম্পক্* নেই, তবু অস্তরে-অন্তরে তখনকার 
বিপ্লবী ওর্‌প অধ্যাত্মপ্রেরণার "বারা উত্জীীবত এবং 
সঞ্জীবত হত। সৌদনের বিগ্লবীরা আজ আর 
নেই, তবে তাঁদের ম্মণত এখনও আছে । কিন্তু 
; বৈগ্লীবক আন্দোলনের, সাধারণ হীতহাস অনেকেই 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বব'--১২শ সংখ্যা 


জানেন; তাঁরা জানেন সৌঁদনের (১৯০৫-২৫ ) 
গগ্লবরা অনেকেই ছিলেন রামকুফীববেকানন্দের 
চন্তায় অনপ্রণাণত, বৈষ্নাবহ কর্মে উদবদ্ধ। 
কেউ-বা তাঁরা বিশ্লবকর্ম থেকে অধাঅপ্রেরণার বশে 
ধম্পথে, বিশেষ করে রামক়ফ মঠ ও মিশনের কাজে 
আত্মানয়োগ করেন, সঙ্্যাসধর্ম গ্রহণও করেন। 
যারা ১৯২০ পর্যন্ত বাংলার বৈগ্লাবক ধারার 
ইতিহাস লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা মনে-মনে অনুভব 
করেন লর্ড রোনালড:সের তংকালঈন ( ১৯১৬?) 
এই ডীন্ত একেবারে মিথ্যা বা অকারণ নয় যে, রামকৃফ 
[মশনের কাছে সেকালের বিস্নবীরা আশ্রধ বা প্রশ্রয় 
পেয়েছেন।* উীন্তটাতে অবশ্য শ্রীরামকু্জ মিশন 
খুবই সংগত কারণেই আপাতত জানয়োছিলেন। সে 
আপাত্তও মিথা নয়_-তাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য 
পালাটক্যাল নয়। কম্তু "বিবেকানন্দের মৃত্যুর 
একপক্ষকালের মধ্যেই স্বয়ং ভগিনী নিবোঁপতা কেন 
মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন, তা আজ আর কারো 
অজানা নেই। মৃত্যুর পৃবে বিবেকানন্দও জানতেন 
ভাঁগন' িবোঁদতা বিঞ্লব-উদ্দেশ্যে নিবেদিতা, এবং 
1ববেকানশ্দ মঠ আর 'মশনকে বৈষ্লবিক বা অবৈস্ল- 
বিক কোন পালাটকসেরই কেন্দ্র হিসেবে হ্থাপন 
করেনান । বিবেকানন্দের সেই প্রাতম্ঠান কোন কালে 
কার্যতঃ পাঁলাটকসের সঙ্গে সরাসাঁর জাঁড়ত হাতেও 
চায়ান-_চায় না, এটা খুবই সত্য । যেমন 'ববেকা- 
নন্দের সমম্ত বাণী আর জাববন এক অর্থে পাঁলাটকস- 
নিরপেক্ষ-__মঠ-মশনও তেমান তার অনুরূপ । 
কিন্তু প্রত্যেক মহৎ দ্বাধীনতাকামী এবং প্রত 
স্বদেশানুরাগীই পাঁলীটকসকে শুধু বিলাতি ধারায় 
শাসনক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাঁড়, কিংবা ক্ষমতাগ্রয়াসী 
পার্টদের সংগ্রামক্ষেত্র বলে মনে করেন না। তারা 
জানেন, পরাধীন দেশের পক্ষে, পাঁলাটকসের অর্থ 
জাতীয় আত্মগ্রীতষ্ঠা, মানুষের জীবনের প্রধানতম 
এক সাধনা । সেই সাধনার মধ্যে জাতির সমস্ত সং 
প্রয়াসের বাঁজ লুকায়ত থাকে, বৈশ্লাবক প্রেরণায় 
তাই ক্রমশঃ স্কৃত“হয়। বিবেকানন্দের সাধনাতেও 
জাতির সমপ্ত সৎ প্রয়াসই অঞ্কাঁরত হয়ে ওঠে--তাই 
তার এত মহত্ব । গাঁহত্য, সংস্কৃতি, বিদ্যানূরাগ, 
জ্ঞানএবজনচচ, লোকসেবা--জনজাগরণের সহায়ক 


* উা্িটি হয়েছিলেন লক" ফারমাইকেল--সংবৃ্ দম্পাহক 


পৌষ, ১৩৯৬ ] 


সকল প্রচেষ্টা পালাটিকস-বাঁজতি আধ্যাঝিক ভাবনায় 
এবং বাস্তব কর্মধারায় কোন-না-কোন ভাবে 
অঞ্কারত হয়। তাই তাঁকে [িগ্লকী না ভেবে বিদেশ 
শাসকদের উপায় কী? এই দৃণ্টিতেই ববেকানশ্দকে 
দেশে-বিদেশে বহু জ্ঞানণ এবং চিন্তাশীল অন্যজাতীয় 
মহৎ পুরুষ, ভারতার বিপ্লববাদের প্রধান এক উৎস 
বলে মনে করেছেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করতে 
গেলেও শেষ হবে না। কারণ ভাঁবষ্যতেও এই 
পাঁথবীর সুধী-সমাজ যখন স্থির দাণ্টতে ভারতীয় 
্বাধীনতা-আন্দোলনের শন্ম এবং প্রসারের কথা লক্ষ্য 
করবেন, তাঁরাও এই অভিমতকে দঢ়তার সঙ্গে সমর্থন 
এবং প্রাতথ্ঠা করবেন। আর স্বাধশনতার পরে 
বিবেকানন্দ-প্রাতান্ঠত কোন প্রাতষ্ঠানই বর্তমান 
ক্বাধীন ভারত'-এর পালাটক্যাল কর্ণধারদের সম্পর্ক 
থেকে বিাচ্ছন্ন নয়-_অবশ্য এখন স্বাধীনতার ষুগে 
জতীয় জীবনের পাঁলাটক্যাল বা নন-পালাটক্যাল 
কোন সত্যকারের জনলেধার আয়োজন থেকে দরে 
সরে থাকার প্রয়োজনও নেই । আসলে, বিবেকানন্দের 
সাত্যকারের প্রেরণায় উদবুদ্ধ সাধকদের সেরুপ 
জাতাঁয় চেতনার সঙ্গে 'বাচ্ছম্িতা রঙ্গণের জন্য ব্যম্ত 
হওয়ার কারণই বা কণ__যাঁদ তাঁরা নিজেদের সাধনা 
বিস্মৃত হয়ে গালাটিকসের দলাদাঁলতে আআাবস্মৃত 
লাহন? 

1ববেকানন্দের জাঁবিতকালে ভারতের পাল- 
1টিকসের অর্থ ছিল আবেদন আর নিবেদনের থালা 
বহন- কোন আত্মমধাদাবান পুরুষ সেই সংকীর্ণ 
অর্থের এবং কর্মের রাজনশীতি ক কোন দিনই 
গ্রহণ করতে পারেন ? বিবেকানন্দ এরূপ পাঁলাটকসে 
শবন্দুমান্ত আকৃষ্ট ছিলেন না। আর সমগ্রভাবে 
দেখলে বলতেই হবে যে, মুলতঃ বিবেকানন্দ 
ভারতের তৎকালীন জাবনক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূ্ণ 
অথে' প্রকৃত প্রাণবান, পোট্রয়ট, ভাইনা'সক, 'মাল- 
টানট, নিভীক জীবনযান্ার জীবন্ত 'বগ্রহ1--গথগ্র 
জশবনকে সবাঙ্গবণ মনুষত্থে উদ্বোধনের সত্যন্রষ্টা । 
তাই-ই 'ববেকানন্দের জীবনের এীতহাসিক তাৎপ্য। 

একবার গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমরা তা 
বৃঝি। বুঝি- ইতিহাসের মধ্যে বিবেকানন্দের 
উতানের আয়োজন সমস্ত উনাবংশ শতাব্দী জুড়েই 
চলাছল। রামমোহন রায়, কলকাতায় শহন্দ; 


মাধুকরণ 
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কলেঞ্জের মারফত আধহানক জ্ঞানের উদ্যোধন, এবং 
আধ্ানক জ্ঞান বজ্ঞানের প্রসার, 'িরোজিও বা ইয়ং 
ইনাভয়ান দল, এমন-ক ১৮৬৭ অকালবোধন, 
বাংলার রেনেসাস বা নবজাগরণ, হিম্দমেলা বা 
জাতীয়মেলা, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা আর ব্রনস্ফ্ীরিত 
সামাজ্যবাদের 'বরদ্ধে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত চেণ?র 
রাজনোতক ক্ষমতা লাডের দাব উত্থাপন (নিশ্চয়ই 
তা 'আবেদন আর গনবেদনের থালা' বয়ে নতাঁশরে 
ক্ষমতার কাঙালপনা )-_সহদীর্ঘথ উনাবংশ শতাধ্দীর 
এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি চলাছল। 
নবরেশ্ত্র দত্তের পারবার-পারবেশ ছিল তার দ্বারা 
প্রভাবত। সেই শতাব্দীর অস্ফুট প্রেরণাকে কমে 
উজ্জীবিত করে তোলা ছিল ইতিহাসের প্রয়োজন_- 
সাহত্যে-সংস্কীততে, জ্ঞানে-বজ্ঞানে, সকলে মলে 
জাতাঁয় আত্মপ্রাতষ্ঠার স্বপ্নকে দৃঢ় কমবোগে 
উদ্‌বৃদ্ধ করা । চোখের অগোচরে যে চেষ্টা চলোছিল, 
উনাবংশ শতাব্দখরই শেষপাদ লক্ষ্য করলেই তা এখন 
আমরা স্পম্ট বুঝতে পাঁর। ছ্বামী বিবেকানশ্দ 
এবং কাব রবীন্দ্রনাথ একই কালে জন্মগ্রহণ করেন। 
বঞ্ষিম ছিলেন সে-প্রকাশের পুঝভাস। অবশ্য 
ণবংশ শতাব্দীর প্রার্ভেই বিবেকানন্দ আপন কর্ম 
সমাপ্ত করে তিরোহত হন । সমগ্র ইতি:লের ?িক 
থেকে দোখ, তারই মধ্যে অগ্রগতির প্রথম "ণপ্ত শিখা 
জালিয়ে যান। আমাদের পরম সৌভাগা, সে- 
দপশখায় নব-নব প্রদীপ জবালাবার মতো লোকের 
অভাব তখনকার বাংলায় হয়নি। দ্বদেশী ষুগে 
তৎকালীন বাঙালী নেতাদের কথা- অরবিন্দ, 
[বাপনচন্দ্র পাল, বহু নমস্যদের কথা উল্লেখ করা 
এখন নিম্প্রয়োজন । তব সবচেয়ে বোঁশ প্রয়োজন 
মনে রাখা যে, ধিবেকানন্দেরই সমকালখন পুরুষ 
রবীন্দ্রনাথ বেচে ছিলেন দখঘ্ধীদন (১৯৪১ ),-- 
আরব্ধ জাতীয় প্রয়াসকে সর্বরকমে--জ্ঞানে, কমে? 
প্রেনে-বিবেকানন্দের অনুগামী নয়, সহগ।মা রূপে, 
বাঙালনর এবং ভারতখয় সাধন।র গ্রদ'পকে ববন্দ্রনাথ 
দপাশ্বতায় পারণত করে যান। আর সাহিত্যে 
সংকাতিতে অধ্যাত্ম-প্রাতগ্ঠা ঘটল জাঁতর। অন্য 
প্রান্ত থেকে আর-এক উদ্জঙল শিখা নিয়ে এগিয়ে 
আসেন (১৯২০ আগেই ) গাম্ধীজী। তারপর 
থেকেই জাগরণের এই প্রভাত আর বাংলায় সীমাবদ্ধ 


৮২৮ 


নয়, লমস্ত ভারত সমুজ্জবল। 'কন্তু তখন 
(আনমাঁনক ১৯২০) থেকেই একাদকে বিবেকানন্দের 
শিখা ক্রমশঃ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বাংলা ছাড়িয়ে ভারতের 
নানা প্রান্তে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনোতিক 
এবং সাংস্কীতিক- সমগ্ত পাঁবন্র প্রয়াসের মধ্য দিয়ে 
সারা ভারতবর্ষের সম্পদ হয়ে গেল। অন)দিকে 
বিবেকানন্দ-ভস্তরা রাজনশীত-সৃষ্ট সেই জনজাগরণে 
কতকটা গৌণ হয়ে পড়তে থাকেন। একজন ছিলেন 
বিবেকানন্দের বাণীর সেবক-_ সুভাষচন্দ্র বসু। 


১৯৪৭-এ ইতিহাসের একটা পব শেষ হয়েছে, 


ধরতে পাঁর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার যে 
পর্বাট ইতিহাসে দেখা দেয়, ১৯১৭-তে সে পর্বট 
শেষ হয়ে একটা নতুন পর্ঝ আরম্ভ হম়েছিল। 
কিম্তু ভারতবষে এবং পৃথিবীর আরও অনেক দেশে 
তাকে স্বাগত করার জন্য প্রয়োজন ছিল আরও 
কিছু । সাধারণভাবে বলা যায়, দেখা দেয় মহা- 
যুদ্ধেরই ফল--পিপলস ওয়র-এর শেষে পিপলস 
লিবারেশন ন্যাশনাল লিবারেশন পিরিয়ড, সাগ্রাজা- 
বাদের অবসান করে জাতসমদয়ের স্বাধীনতা লাভের 
পর্ব। কোথাও তা এঁগয়ে গেছে, কোথাও তত এাঁগয়ে 
যেতে পারোনি ; কিন্তু অগ্রগ্গাত চলেছে । জাতীয় 
জ্বাধীনতা ক্রমশঃ জনগণতন্রের রে নিয়ে উতিত হয় । 

ভারতবষের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ থেকে আমরা বলি 
গ্বাধীনতার যুগের আরন্ভ-যে যুগের প্রস্তুতি 
জ্ঞাতে-অত্ঞাতে উনাবংশ শতাব্দী থেকেই শুরু 
হয়োছল আমরা দেখোঁছ, এবং ববেকানন্দের বাণীতে 
তা একটা ?বরাট প্রেরণারুপে বাংলা থেকে ভারতবর্ষে 
ছড়াতে থাকে । লক্ষণীয়--১৯৪৭-এ যে "্বাধীনতা' 
আমরা পেয়োছি তা জনগণতাশ্মিক স্বাধীনতা নয়, 
বিবেকানন্দের চান্তত বা সংকাঁঞ্পত স্বাধীনতা 
নয়। তান চাইতেন ভারতীয় এঁক্য এবং পর্ণ 
গবাধীনতা। ভারতের সকল ভেদশবভেদ ঘুচিয়ে 
দিয়ে মহাজাতিক যে এঁক্য গড়ে উঠেছে (ইউনিটি ইন 
ডাইভারাসাটি ), ভারত ইতিহাসের ধারার যোঁট মূল 
চার, সে ইতিহাসধারা পালটে 'দিয়ে ১৯৪৭-এ 
খাঁণ্ডত ভারত রাঁচত হল--এ ক 'িববেকানন্দ 
চাইতেন? সকল ধমাশ্রয়ী ভেদ (বিশেষতঃ হিন্দ: 
মুসলমানের বিভেদ ), বর্ণগত ভেদ, জাতি-্উপ- 
জাতিগত ভেদ, 'এমনাক ভাষার নামে 'বাচ্ছন্নতা-_ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম ব্--১২শ সংখা 


বত্নান ভারতের এইসব ভেদকে বিবেকানন্দ কি 
চাইতেন £ সমস্ত তুচ্ছ ভেদকে বৃহত্তর ভারতীয় 
চেতনার মধো মিলিয়ে 'দয়ে গড়ে উঠবে ভারতাঁয় 
সংহাত ( ইউানাট ইন ইনাটাগ্রাট )-__এই ছিল তাঁর 
অনুভাঁত। এইসব পার্থক্যকে (ডাইভারাঁসাঁট ) 
মিলিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এক ভারতবর্ষ” 
যার মধ্যে ভারতাঁয় সকল জাতির আত্মশাসন 'মালত 
ভারতের স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করে তুলবে । পুরনো 
ভারতের অধ্যাত্ম এরীতহ্যকে আধ্বীনক কালের জ্রান- 
বিজ্ঞান আর কর্মযজ্ঞের (টেকনোলাঁজ ) মধ্যে 
প্রাণবন্ত করে রূপাঁয়ত করবে_-এই না ছিল 
বিবেকানন্দের আদশ'? (তাঁর অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে 
মেলানো এই আভমতকে ববেকানন্দ-ইডিওলাঁজ' 
বা ণববেকানশ্দ-ভাবাদর্শ বলতে পাঁর।) সেই 
1ববেকানন্দ-উদ্দঘ্ট ভাবাদর্শের কতটুকু ১৯৪৭-এ 
আমরা ক্ষমতা হস্তার্পণে'র সূত্রে 'ভারতে' পেয়ে- 
ছিলাম? আর সোঁদনকার সেই আবত্মব্চনার ফলে 
আজ ভারতে সর্বব্যাপী যে কুং্সত ভেদ আর 
ক্লীবত্বের কর্দমে আমরা ডুবে যাঁচ্ছ--এই কি 
ণববেকানন্দের সহনীয় হত ? অর্থ একথা মানতেই 
হবে, বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ অন্ততঃ ১৯৪৭ 
প্রীন্টাব্দে আমরা বিস্মৃত হয়ে ছিলাম । 

[বিবেকানন্দের [তিরোধানের পরেও তাঁর প্রেরণা 
সত্যই তব্‌--অনেক বংসর-_অন্তত ১৯০৫ থেকে 
১৯২৫-৩০ পর্যন্ত, আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাণ- 
সণ্চার করত । ১৯৪০-এর পূর্বেই তা আচ্ছন্ন হয়ে 
আসাছল। 'কিম্তুকেন? সত্যই তা বিবেকানন্দের 
দোষ নয়। প্রথমতঃ, কালের নিপমে সকল আদর্শই 
নব-নব প্রেরণার দ্বারা পাঁরপুন্ট না হলে জীবন্ত 
থাকে না। একমান্ন সুভাষচন্দ্র ছাড়া গববেকানন্দের 
দ্বারা অনপ্রাঁণত ছিলেন কয়জন নেতা? বিবেকা- 
নন্দের আদর্শ বলতে পার +৪০-এর পর থেকে 
(বিশেষতঃ হিন্দ এবং মুসলমানের বিরোধিতায় ) 
১৯৪৭-এ এসে মৌখথক একটা ফাঁক হয়ে দাঁড়য়ে- 
ছিল। আমরা অবশ্য ববেকানন্দের নামে সভা- 
সামাত, মাত স্থাপন প্রভৃতি অনেক অনেক 'জানস 
আগের থেকে বোশ করাছ। বিবেকানন্দের ভন্ত- 
সংখ্যা, রামকুফ। মিশন ও মঠও এখন অনেক । কিম্তু 
তার ভাবাদর্শকে কালোপযোগী জীবনদানে বিশেষ 


পৌষ, ১৩৯৫ ] 


চেষ্টা করাঁছ, তা বলতে পাঁর না। তব্‌ জিজ্ঞাস্য 
--এ সবটাই কি আমাদের আত্মপ্রতারণা, 'কংবা 
1ববেকানন্দকে ফাঁকি দেওয়া ? 

একবার গভীরভাবে অনুধাবন করলে বুঝতে 
পার & ইতিহাসের এীতহা্চার্ঘস্সাধনার অগ্রদত 
[হসেবে বিবেকানন্দ সেই সাধনাকে স্থিরভাবে এাগন্নে 
দেবার মতো সময়, সুযোগ এবং আয়ু পানান। 
[বংশ শতাব্দীতেই ইতিহাস বাংলাদেশে স্বদেশীয় 
যুগ নিয়ে এলেও ১৯১৭-র পরে যখন শ্ামাদের 
স্বাধীনতার কর্মধারায়, ভাবনায় ভারতবর্ষের নানা 
মনগ্বীর এবং কর্মবীরদের দানও এসে আমাদের 
জাতীয় চেতনাকে ক্রমশঃ এগিয়ে নিতে চাইল, তখন 
আমরা ধুগের সে আহ্বানে কান 'দিতে পারান। 
তখন দু 'জানস পাঁরম্কার হয়ে উঠল-_স্বাধীনতার 
নতুন ধারণা পাঁথবাঁতে ছাঁড়য়ে পড়াছল £ শুধু 
উচ্চবর্গেরি ক্ষমতা-হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা 
আয়ত হয় না। জনশান্তর শাসনক্ষমতা আয়ত্ত না 
হলে স্বাধখনতা সম্পূর্ণ হয় না। তার অর্থ, শুধু 
ডেমোক্লোস বা রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়, পুরোপনীরি 
আর্ক সামাঁজক সর্বাঙ্গীণ সমাজশাসনের ক্ষমতা 
সমাজের সাম্টশীল কমীশ্রেণীর হাতে না থাকলে, 
সমাজ-পাঁরচালনার পণ ক্ষমতা শোধষিত শ্রেণীর 
লাভ না হলে, জাতি আপনাকে বিকশিত করে 
তুলবার সুযোগ পায় না। আধাাীনক সভ্যতাও 
শোষক শ্রেণীর কবলমূস্ত হয় না। 'ববেকানন্দ 
একথা জানতেন না, তা নয়। এখানে তাঁর বাক্য 
উদ্ধৃত করে লাভ নেই, স্মরণ করাই যথেষ্ট । যথা, 
“আই আম এ সোস্যালিস্ট”” “পাঁথবাঁতে ক্ষল্রিয়ের 
ব্রাহ্মণের শাসন শেষ হয়েছে, বৈশ্যের রাজত্ব চলেছে, 
ভাঁবষ্যতে শদ্রুই হবেন শাসক |” এই মর্মের কথা 
নানা ভাবে, নানা ভাষায়, কখনো ভারতের কথা 
উল্লেখ করে, কখনো অন্যদেশের বথাপ্রসঙ্গে বলে, 
বিবেকানন্দ আপনার ভাঁবষ্যৎ-দৃষ্টি প্রকাশ করেছেন, 
আর আমাদের পশ্চাংপদ চেতনাকে পাঁরচ্ছল্মন করে 
তুলতে চেয়েছেন ।"'" 

কাল তো থেমে থাকে না, হীতহাসে যুগের পর 
যুগান্তর আসে । বিবেকানন্দ একটা যগান্তরের 
শেষে যতদুর পেরেছেন ভাবীষগকে দেখেছেন, 


মাধূকরী 


৮২৯ 


কিন্তু ১৯১৭ এবং 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নতুন 
যুগ (যাকে তান মনে করোছলেন শহরের যুগ) 
যে সত্যই শোষকশ্রেণীর দাবি নিয়ে উদ্ভ্ত হবে, 
তা সম্পূর্ণ তাঁর অগোচর হওয়ার কথা নয়। 
অবতারের পরেও যেমন অবতার আসে, নতুন 
অবতারের দরকার হয় ( ভস্তদের মতে ), ববেকানন্দের 
পরেও কাল এগিয়ে যাবে আরও আরও নতুন কালের 
দিকে । পূর্ণতর ভাবাদর্শ দাঁব করে, এ 
এরীতহাসক সত্যের প্রাতষ্ঠা । বিবেকানন্দের ভাবা- 
দর্শকে নিয়ে, তাকে পূর্ণতর করবার দাঁবও মনে 
হয় দেখা দেবে। যাঁরা 'ববেকানন্দের সাত্যকারের 
অনুগামী, তাঁদেরও তাই চলতে হবে 'বিবেকানন্দকে 
1নয়েই--াববেকানন্দের 'স্পারটকে নিয়ে, সামা 
ছাঁড়য়ে। এই দাঁবটা এীতহাঁসিক পুরুষ 'হসেবে 
1ববেকানন্দেরই দাঁব ঠববেকানন্দের অনুগত ভস্ত* মঠ 
আর মিশনের এঁকান্তিক সাধক-কমন“সমাজের কাছে। 
যা বিবেকানন্দ বলেছেন, মুখা বা গৌণ, তাই একমাত্র 
অবলগ্বনই নয়, যুগধর্মে তার মধ্যেই কিছ: ধদি 
[নম্প্রাণ হয়ে গিয়ে থাকে, তবু তার একটুও ত্যাজ্া, 
পাঁরবর্তনীয় হবে না-নশ্য়ই এরূপ আচরণ বা 
তথাকাঁথত সাধনা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নয়।.'"চাই 
1ববেকানশ্দকে আক্ষারকভাবে অনুসরণ না করে 
বিবেকানন্দের প্রেরণায় হীতিহাসের পথে নতুন কালে 
এঁগয়ে যাওয়া । 

এই কথাগুলো গ'্ধত্য বলে গণ্য হতে পারে। 
1কন্তু ইতিহাসে বিবেকানন্দের স্থান কতকটা উপলা্ধ 
করে একজন সাম্যবাদী যেমন বলতে পারে--সান্য- 
বাদকেও ববেকানন্দের মূল বাণখর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে 
এদেশের জনসাধারণের আধক বোধগম্য করে তোলা 
সমখচটীন, তেমাঁন বলা যায়, 'বেকানন্দ-অনুগামন- 
দেরও সেই যুগনায়কের শিক্ষা এবং সাধনাকে নতুন 
যুগের সম:চিত জ্ঞানে, ধ্যানে এবং সাধনায় সঞ্পাবত 
করা সম্ভব। এই ১২৫ বৎসরের অনুষ্ঠানাদিতে 
1ববেকানন্দের প্রাত শ্রদ্ধাবানদের প্রয়োজন বিবেকা- 
নন্দ-আদর্শকে হীতিহাসের সঙ্গে এগয়ে নিয়ে যাওয়া 
--পূর্ণ থেকে পর্ণতর করে তোলা । 

মানুষের কাছে ইতিহাসের এই তো চিরকালের 
নিদেশ£ চরৈবেতি চরৈবোতি ॥* 


* চতুরজ, ৪৮তম বব? ১২শ সংখ্যা, এপ্রিল, ৯৯৮৮ ( চৈত্র, ১৩৯৪), পৃঃ ১০৫৩--১০৬৭ 


দ্বিজেন্দরনালের ধর্মচেতন] : জীবনে ও কাব্যে 


নলিনীরগ্জন চট্টোপাধ্যায় 


কাব-নাট্যকার 'দ্বজেন্দুলাল রায়ের (জন্ম ১৯ 
জুলাই ১৮৬৩ £ এ বছর তাঁর জম্মের ১২৫ তম বর্ষ- 
পাত) পারিবারিক পরিবেশ ও বাল্যজীবনের 'দিকে 
বম্টপাত করলে দেখা যাবে, তাঁর পিতা দেওয়ান 
কাতিককেয়চন্দ্র রায় ছিলেন এক তেজস্বা পুরুষ । 
তাঁর উন্নত চিন সেকালের শ্রেণ্ঠ সামাজকবৃন্দের 
দৃণ্টিআকর্ষণ করেছে এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর সখ্য 
গড়ে উঠেছে। 'সূরধনী” কাব্যে দশনবন্ধ মিন্ন কার্ত” 
কেয়ের পরিচন্ন প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্যপ্রধান 

সুন্দর সুশীল শান্ত বদানা বিদ্বান", 

কাতকেয়ের সাহত্য রচনারও অভ্যাস ছিল। 

তাঁর রচিত গ্রন্হগঠীলর মধ্যে একট হল “গীঁতমঞ্জরণ। | 
এই “্গীতমঞ্জরীতে রামচরিত, কৃফলীলা প্রভৃতি 
পৌরাণিক কাহনী অবলম্বন করে “মাতৃম্নেহ, 
অপত্যস্নেহ, ভ্াতৃস্নেহ” প্রভাতর সুন্দর চিত্র উপ- 
স্থাপিত হয়েছে যা থেকে তাঁর নৌতক ওধমাঁয় 
চেতনার কিছু পাঁরচয় পাওয়া যায় । 

দ্বিজেদ্দুলালের মাতা প্রসম্নময় দেবী অদ্বৈতা- 
চার্ষের বংশের কন)া। চ্বঙ্জাবতই তাঁর মধ্যে হিন্দ 
ধর্ম, বিশেষ করে বৈষণব ধর্মচেতনা ছিল স্বতোং- 
সারত। তারি চতুর্থ পনর দ্িবজেন্দ্র-অগ্রজ ভ্ঞানেন্দু- 
লাল রায় মায়ের মততযুকালীন ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে 
[লিখেছেন £ . 

পদ্বজেন্দ্রের যে রোগে [ সন্বযাস ] মৃত্যু হয় 
তাঁহার জননীরও সেই রোগে মৃত্যু হইয্লাছল। 
প্রথম দিন মার পর তাঁহার একবার বেশ সহজ ও 
প্রশাদ্তভাব ছিল। তখন "তান বাঁললেন, “তোমরা 
যতই আশ্বাস দাও না কেন, আম বেশ বুঝিয়াছি, 
আমার এবার সাঁরবার কোন সম্ভাবনা নাই।.* 
তোমাঁদগকে তখন আর কিছু অনুরোধ কার না, 
কেবল এই" বাঁল--আমার দেহের প্রাত মমতা কারা 


আমার জশীবতাবন্থায় ৬গঙ্গালাভের বিধ7 করিও না ।, 
তার পরাঁদন তাঁহার পুনরায় মুছা হইল, আর ভাল 
জ্ঞান হয় নাই ; আর মানত দুটি দিন জীবিত ছিলেন । 
তিনি পূত্রাদ আত্মীয়গণে পারবেণ্টিতা হইয়া 
নবদ্বাঁপ ধামে জীবিতাবস্থায় নাত হইয়াছিলেন এবং 
সেই ভরাভান্্রের কূলপ্লাবী পাবন্ত সাললে যখন 
তাঁহার দেহ আবণ্ঠ নিমাঞ্জত হইল এবং “ও গঙ্গা- 
নারায়ণ ্রক্া-_ এই মম্্র তাঁহার কর্ণকুহরে পুনঃ 
পুনঃ ধ্বানত হইতে লাগিল তখন তান হ্বর্গারোহন 
কারলেন।”১ 
পিতার নোতিক বাঁলম্ঠতা ও তেজাস্বতার সঙ্গে 

মাতার নির্মল, পবিন্র চারন্র ও ধমপ্রাণতার সাম্মলন 
'দ্বিজেন্দ্র-জীবনে প্রভাব বিস্তার করাই গ্বাভারক। 
শৈশবে রচিত কতকগুলি কবিতায় দ্বিজেন্দ্ূলালের 
অভ্যস্ত ঈশ্বরভাবনা সপারিগ্ফ্ট। তাঁর দ্বাদশ 
থেকে সঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত রাচত গান ও কবিতাগ্ঁল 
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'আযাঁগাথা” (৯ম খন্ড) কাব্যগ্রষ্থে 
প্রকাশিত হয় । “আযাগাথা'র অন্তভুন্তি 'ঈ*বরস্তুতি 
শিরোনামের কাঁবতাগূলি তাঁর বালাজশীবনের ঈশ্বর- 
চেতনার পরিচয় বহন করে। “মন ভাব তারে গানের 
মধ্যে ঈশ্বরের অপার মাঁহমা বর্ণনায় দ্জেন্দুলাল 
লিখেছেন £ 

মন ভাব তাঁরে। 

বরাজিত যিনি আকাশ ভুবনে 

বিশাল বিশাল নীল পারাবারে 

তেজস্বী যাঁহার তেজে প্রভাকর 

তাঁহার সৌন্দর্য শশাঙ্ক সং্দর 
মধুরতা যাঁর, রয়েছে বিস্তার 
অযূত অধৃত তারকার হারে। 
শৈশব থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রকীত-প্রোমক। 

সেই প্রকাতির অশ্তরালে 'বিশ্বানয়ন্তার আঁস্তত্বেও 
তিনি বম্বাসী £ 


৯ দ্বিজেম্দ্লাল--দেবকু্গার রায়চৌধুরী ( ইয় লংগ্করণ ), পে ৩৫ 


পোষ, ১৩৯৩ ] 


আহা কি মধুর দরশন 

অরুণ কিরণময় হাসছে ভূবন 

প্রকাতি সন্তানগ্াল 

তরলতা হেলি দল 

পৃজিছে বিভূরে ফুলে মাখায়ে চশ্দন। 
গায়ক বিহগ সবে 
মালত লালত রবে 

তাঁহার মাঁহমাগান কারছে কর্তন । 

কাবর প্রার্থনা £ 

শেষ দন দোষ ভূলে 

লবে যবে কোলে তুলে 

হদয়ের ভনভগীত হোক অবসান । 


॥২॥ 

একুশ বৎসর বয়সে তরুণ 'দ্বিজেন্দ্ুলালের বিলাত 
যাশ্লা। বিলাত শ্রবাসকালেই তাঁর জীবনের দ্বিতীয় 
পধণয় সুরু-হয়েছে। “ এই সময়েই তাঁর পিতামাতা 
লোকাম্তারত হয়েছেন। পশ্চিমী জখবনযান্তা ও 
ভাবধারার সবগ্রাপী প্রলোভন থেকে তান নিজেকে 
মুস্ত রাখতে পারেনান পরম্তু প্রবলভাবেই তাঁকে তা 
আছ করেছে । অবশ্য একালের রচনাবলী ও 'চাঠি- 
পন্নে তার মাতৃভাঁম ও স্বদেশবাসীর জন্য দঃখবোধ 
স্পম্টই চোখে পড়বে কারণ পাশ্চাত্য জীবনের এ*বধ 
ময়তা ও ভোগ-উপকরণের পাশাপাশি 'বিবর্ণ ও 
'বিড়াশ্বত প্রাচ্য জীবন তাঁকে পাীড়ত করেছে এবং 
সম্ভোগপ্ণ' পশ্চিমী জীবনধারাই তাঁর কাছে আদর্শ 
বলে মনে হয়েছে । ভারতের ফুষক সম্পকে ধবলাতের 
পল্প”এ লিখেছেন £ “আমাদের কৃষকের অবস্থার সঙ্গে 
এখানকার কঁষকের তুলনা করিয়া দোখলে বোঝা যায়, 
প্রভেদ কত ॥ বোঝা যায় আমাদের কুষকেরা কি গরীব, 
ক দৃরবস্থাপন্ন | যোদন যাহা পার প্রায় সোদনই 
তাহা ব্যন্ন করে। সাত অর্থ নাই।.. ইহার কারণ 
ক? অন্যান্য কারণও আছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু 
আমার ধ্রুব বিশ্বাস, বর্তমানে সম্তোষই ইহার 
মূল।... আম বাল, তাহাদের মনে সক্ভোগকামনা 
ও অসম্তোষই দেও,-উন্বতির সোপান রচিত 
হইবে (১৭ 


ধদ্বজেদ্দুলালের ধর্মচেতনা £ জখবনে ও কাব্য 


৮৩১ 


ভারতীয় কৃষকের দাঁরদ্রয সমস্যা হাদয়বান কাবকে 
ব্যৃথত করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তান যেভাবে 
তার সহজ সমাধান করেছেন তা তাঁর সমকালীন 
জীবনে আতমান্তায় ভোগবাসনার পাঁরচয়ই বহন করে। 
পরবত“ কালে এ-সম্পকে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণভাবে 
পারবার্তত হয়েছে--তীন ভারতীয় কৃষকদের সর্ব" 
নাশা দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণগযাল উপলাব্ধ করেছেন, 
সেই সঙ্গে বিড়াম্বিত কৃষকজীবনের মহত্বও তাঁর কাছে 
স্পন্টতর হয়েছে । 'আলেখ্য কাঁবতায় লিখেছেন £ 
ওরে চাষা, হারাস নে তোর 
সবল দেহ, সরল জীবন, 
সভ্যতার এই সংঘর্ধণে এসে । 
হারাস নে তোর শহ্র হৃদয় 
বোশ বৃদ্ধির ঘোরে পড়ে ; 
ধনে মানে ফতুর হসনে শেষে ।**** 
হারাস নে তোর সরল ধম" 
গঙ্গাস্নানে পণ্য জাবা 
পরদারে মাতা বলে ভাবা 
বৃক্ষের কাছেও কৃতজ্ঞতা 
সবভ্‌তে দয়া মায়া''**"' 
_-জগৎ খুজে এস গিয়ে 
এখনো হে মিশনারণ 
কোথায় পাবে এমনধারা চাষণ। 
এই কালে ধমের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য ভাবধারা 
প্রভাব বস্তার করেছে । বাল্য ও কৈশোরের সহজ 
বিশবাস প্রবণতায় দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরে যে ধম 
চেতনা স্বতঃঅঞ্ষারত হয়োছল পাশ্চাত্য সভ্যতার 
[বজ্ঞানমুখী, আত্মকোন্দ্রিক জীবনের সংস্পর্শে তা 
বিনন্টপ্রায়-_তারই প্রাতধবান শোনা যাবে শবলাতের 
পত্রে ঃ “আজ ধর্মের শুক অনুঘ্ঠানগত রাজত্ব 
শেষ হইয়া আসতেছে ; বিজ্ঞানের নবীন পতাকা 
আকাশে উীঁড়তেছে। ন্যায়, সত্য ও জ্ঞানের নবরাজ্য 
প্রসারিত হইতেছে ৮৩ 
ভাবশ্য আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পকে এই আভিমত 
ঈশ্বরের আস্তত্বে আববাস সচিত করে না। প্র্কৃত- 
পক্ষে 'বলাতবাসকালে এবং তার পরবতর্ঁ সময়ে 
তাঁর রচনার মধ্যে ঈশবরের উল্লেথ মাঝে মাঝে পাওয়া 


২ ছিজেগ্দ্রচনাবল”, হয় খণ্ড, সাহতা সংসদ; ১৯৬৪, পা ৭৯৪ 


ও এ, প2 ৭০৯ 


৮৩২ 


যায়। মনে হয় ঈশ্বরে ববাস ও নাশবশ্বাসের 
মধ্যে তখন তার 'চত্ব দোলায়ত। 

[বলাত থেকে "দ্বিজেন্দ্রলাল গফরেছেন পুরোপদীর 
সাহেব হয়ে আর তখনই তাঁর জীবনে এসেছে এক 
সংকটনুহূতত। রক্ষণশীল 'হন্দুসমাজ তাঁর িলাত 
যাত্রার শান্তিস্বরূপ তাঁকে সামাজকভাবে বজন 
করেছে । এই সময়কার কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে জীবনী- 
কার দেবকুমার রায় চৌধুরণ লিখেছেন £ “ক্রমান্বয়ে 
তন বৎসর অদ*নের পর 'দ্বিজেন্দ্রলালকে পাইয়া 
তীয় স্বজনগন যাঁদও মুখে খুব সন্তোষগ্রকাশ 
করিলেন, কিন্তু কাষ'তঃ সামাঁজক ও অন/বিধ 
আন.ষ্ঠানিক ব্যবহারে তাঁহারা 1বশেষ সতকর্তার 
সাঁহত একট; স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান রক্ষা কাঁরয়া চালতে 
লাঁগলেন। পাতানো সম্পকেরি স্ছলে_-বন্ধু- 
বাদ্ধবদের নিকট হইতে এবংবধ আচরণ তান হাস্য- 
মুখে অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য করিতেই প্রম্তুত ছিলেন ? 
কিন্তু ক্রমশঃ যখন প্রকাশ পাইল বে, প্রকৃত অবস্থা 
গুধু তাহা নহে, তদপেক্ষা বহুল পাঁরমাণে শোচনীয় 
ও সাঙ্ঘাঁতক অর্থাৎ োবলাত যাওয়ার জন্য তদীয় 
আত্মীয়গণের মধ্যেও কেহ কেহ সামাজক 'হসাবে 
তাহাকে বন কাঁরতে কৃতাঁনশ্চয়--তখন অসহায় 
ও বড় আভমানী 'দ্বজেন্দুলালের ভাবপ্রবণ কোমল 
হৃদয় আর একবার তাঁহার 'পতামাতার কথা স্মরণ 
কারয়া হাহাকারে কাঁদয়া উাঁঠল। এই অভাবিত 
প্রচন্ড আঘাতে 'তাঁন প্তাষ্ভত, আহত ও মুহ/নান 
হইয়া গেলেন ।৮৪ 

এই সময় তাঁর 'হতারথ দের মধ্যে কেউ কেউ 
প্রায়াশ্চত্ত করে সামাঁজক অপরাধ স্বীকারের পরা- 
মর্শও তাঁকে 'দিয়োছলেন। শীকন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল 
দৃঢ় চাঁরঘ্রের মানুষ । সমদ্দ্রধান্া অশাম্মীযর় বা 
অসামাঁজক কাজ বলে 1তাঁন ?কছহতেই স্বীকার করতে 
পারেনান এবং প্রায়শ্চিত্ত করার য্যান্ত সঙ্গত কারণও 
খুজে পানান। বলাতে থাকাকালে সে-দেশীয় 
সমাজ, জীবনচর্চা ও রীতনদীত তাঁকে গভীরভাবে 
আকৃষ্ট করলেও দেশ ও জাতীয় সমাজের গ্রাত তাঁর 
ভালবাসা অটুট ছিল একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ 


৪ 'দ্বজেন্দ্রলাল-দেবকুমার রায়চৌরীী, পয ১৭১ 
& দ্িজেন্দ্ররচনাবলী (১ম খণ্ড ), প:ঃ ৬০৪-৪০৪ 
৬ এ, পৃঃ ৬০৪ 


উদ্বোধন 


[ ১০তম বধ--১২শ সংখ্যা 


আছে--অন্তত সমকালে রাঁচত স্বাহত্য সেই সাক্ষ্য 
দেয়। 'কলম্তু গ্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বজনগণ 
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তান আত মাত্রায় বদেশী- 
ভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন এবং স্বদেশের সনাঞ্জ, ধম 
প্রভৃতি সম্পকে তাঁর বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠল। তার 
পরিচয়ও রয়েছে সাহত্য-কর্মের মধ্যে । “একঘরে 
রচনার মধ্যে তান লিখেছেন £ “এ-সমাজের বিষয় 
আর বিদ্রুপের ভাষায় আচ্ছাদিত ক্রোধে লেখা 
অসম্ভব । ইহার ভাষা ঠান্টার ভাষা নহে । ইহার 
ভাষা অন্যায় ক্ষুব্ধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনংকার, ইহার 
ভাষা পদদাঁলত ভ্‌জঙ্গমের ব্লুম্ধ দংশন । ইহার ভাষা 
আঁগ্নদাহের জৰালা। এই ভীরুতার রাজত্বের, এ 
অন্যায়ের ধর্মশালার, এ প্রবনার রাজননাতর 'বষয় 
বাঁলতে যাঁদ শত শেলময়ী, দাবানলের স্ফলঙ্গময়ী, 
নরকের জবালাময়গ ভাষা থাকে তাহাই ইহার উপযস্ত 
ভাষা ৮৫ 
প্রায়শ্চত্তের ববরোধিতায় কঠোরভাবে লিখেছেন £ 
“এ মর্থতার দালানে, এ শঠতার ভাণ্ডারুঘরে, এ 
নচাশয়তার আঁস্তাকুড়ে উ্িকব।র জন্য প্রায়।ন্চত্ত 2" 
বরং আমরা আপনাদের সণাঞ্জে এতাঁদন যে ছিলাম, 
ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কারতে রাজি জাছি। যে- 
সমাজে পদে পদে ভীরুতা, সত্যের গ্লানি, নিমমতা, 
যেসমাজে পদে পদে 'মছা কথা, ববেকের 
বেখ্যাবাত্ত, সে-সমাজ হইতে এতাঁদন বাহর হইয়া 
আস নাই, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কাঁরতে রাজি 
আছি।”৬ 
সমাঙ্গের প্রত বিদ্বেষ সংক্লামিত হয়েছে আন:- 
ঠানক ধর্মে। পৌরাঁণক দেবদেবী, এমনাঁক 
মহাপুরুষরাও তখন তাঁর কাছে উপহাসের উপাদান । 
“এমন ধর্ম নাই' হাঁসির গানে তারই পারচয় £ 
এ রক্ষা বিফ মহেশ্বর হো! 
কার্তিক গণপতি 
আর দৃ্গা কালী জগচ্ধান্্রী 
লক্ষমী সরগ্বত-_ 
আর শচা, উধা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, আন্ন, যম 
সবই আছে, হিন্দুধর্ম তবে কিসে কম? 


পৌষ, ১৩৯৪ | 


ছেড়ো নাকো এমন ধম" 
ছেড়ো নাকো ভাই 
এমন ধম” নাই আর দাদা এমন ধম নাই 1... 
এ কু রাধা কৃষের দাদা বলরাম বাঁর 
আর শ্রীরাম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য নানক ও কবর 
হন 'নত্য নিত্য উদয়, নব নব অবতার ; 
ব্স--বেছে নেও মনোমত যান হন যাঁর 
ছেড়ো নাক এমন ধম." 
হাঁসর গান বাদ দলে তাঁর সাধারণ কাবতা ও 
নাটকের মধ্যে হিন্দুধর্মের অধঃপতনের জন্য গভণর 
দুঃখবোধ ও অতাঁতের জন্য গৌরববোধ একই সঙ্গে 
পাঁরযোশত হয়েছে। দমন্দ্ু” কাব্যগ্রশ্থের “নবদ্বীপ, 
কাঁবতায় তারই পাঁর্চয় পাই £ 
*** সে ধর্ম কোথায় 
আজ 'প্রয়তমে ?-তাহা বঙ্গজভূমি হাতে 
কোথায় গিয়াছে ভাস ঘটনার স্রোতে । 
তার শ্ছলে ভাবহীন প্রাণহনীন সব 
শুনি না বৈফবের শূন্য কলরব 2... 
ধর্মের মুখোস পাঁর বিবেকের শূন্য 
সিংহাসনে বাঁসয়াছে ।*" 
[কম্তু একই কাবিতায় বেদনার সঙ্গে ঘ্ত হয়েছে মহান 
ভারতীক ধর্মের জন্য গোরববোধ 2 
তবু এই সেই নবদ্বীপ ; ধৌত করে 
সেই গঙ্গা, সে জলাঙ্গী, আজও ভান্ততরে, 
তার পদরজ ॥ পরিয়ে, শরে লও তুল 
প্রেমে সুপাঁবন্র আজো তার স্বণধূলিঃ 
হোক সে পাঁঙ্কল আজ,_াবলুপ্ বিভব 
1বহীন পৌন্দষ জ্ঞান প্রাতভা গৌরব 
তবু 16র প.ণ্যময় তাহা, স্বগগসম-""' 


॥ ৩ | 


প্রকৃতপক্ষে “্বিজেন্দ্ুলালের চরিত্রে আবেগপ্রবণ- 
কাঁবসৃলভ পরম্পরাঁবরোধতা অত্যন্ত প্রকট। 
হম্দুর আন.ষ্ঠাঁনক ধর্ম পৌরাণিক বা আধ্নক 
মহাপুরুষ জীবনের প্রাত আপাতস্পন্ট বাঁতরাগ 
প্রকাশ পেলেও অন্তরের দিক থেকে তিনি সকল 
কিছুর প্রাতই শ্রম্থা আজীবন বহন করে গেছেন । 
হদ্দু সমাজ ও ধর্ম পারত্যাগ করেও তিনি তা থেকে 


৭ ছ্বিজেন্দ্ুলাল-দেবকুমার। পঃ ৫০৮ 


বজেন্দুলালের ধর্মচেতনা £ জখবনে ও কাব 


দরে সরে যেতে পারেনান। 
যান শ্রীচৈতনাকেও তাঁর ব্যঙ্গ থেকে গনত্কীত দেনান, 
তিনিই আবার লিখেছেন £ 


৩৩৩ 


“এমন ধম নাই, গানে 


ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায় 
পথে পথে এঁ নদীয়ায় 
ও কে নেচে নেচে চলে 
মুখে হরি বলে 
ঢলে ঢলে পাগলেরই প্রায় ।.*. 
ও কে দেবতা ভিখারী মানব দংয়ারে 
দেখে যারে তোরা দেখে যা।*"' 


বৈফব চেতনা যে তাঁর মনকে কতখান আচ্ছন্ন 
করোছল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে দুএকাটি ঘটনা ও 
কাঁবর উীন্ততে। একাঁদন দেবকুমার রায়চৌধুরী 
সমচ্ষে “আর কেন বা ডাকছ আমায়” [ “পরপারে, 
নাটকের ] স্বরচিত এই গানাট গাইতে গাইতে “স্বর 
চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তাঁবক একেবারে কাঁদয়াই 
ফোঁলিলেন”। স্তম্ভিত দেবকুমারকে সোঁদন তান 
বলোছলেন £ “দেখ তোমাদের ঈশ্বরকে আম 
না দেখে ঠিক ধে মানি, তা বলতে পারনা। 
তবে এই কীর্তন শুনলে বা কোন ভাবাত্মক গান 
শুনলে আমার যে কান্না আসে বা প্রাণটা কেমন 
হু হু? করে ওঠে” সেটা ক জান কেন আমার 
কেমন যেন একটা স্বাভাবক দুঝ'লতা ।..এর 
একটা কারণ বোধহয় এই (ঠিক জানি না অবশ্য ) যে, 
আমার মা অদ্বৈত প্রভূর বংশের মেয়ে ছিলেন। কে 
জানে হয়তো তাঁরই সেই রন্তের ছিটে ফোঁটা এই 
আমাতেও এতদ্‌রে এসে পোঁছেছে ।১৮৭ 

অনুরূপ কথারই প্রাতধ্বান শুনি তাঁর সাহাত্যক 
বন্ধু পচিকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঃ “দেখ 
পাঁচক'ড় আমার মাতামহকুল শ্রীমদ অদ্বৈতের বংশ । 
মা আমার বৈষবঘরের মেয়ে । আমি আকারে প্রকারে 
অনেকটা মার মতো দেখতে । আমার মনে হয়, আমি 
যাঁদ কখনও ধার্মক হই তাহা হইলে আম বৈষব 
হইব। কারণ কে জানে কেন, কীর্তন শাঁনলে 
আমার প্রাণের ভিতর একটা উদাস বিরহের ভাব 
জাগিয়া ওঠে । যেন মনে হয়, কাহাকেও হারাইয়াছি 
খ'যাজয়া পাইতেছি না।৮”৮ | 


৬ এ, প2ঃ ৫০৯ 


৮৩৪ 


বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল খাঁট বাঙাল? এবং টানশ 


শতকের বাঙালাঁ, যে বাঙালীর মধ্যে আবেগ-প্রবণতা, 
প্রবল 'জদ, দৃঢ়তার সঙ্গে মিশে আছে সনাতন কোম- 
লতা; যে বাঙাল পাশ্চাত্য ভাবধারাকে.আকুলভাবে 


বরণ করে নিয়েছে কিন্তু জীবনের সঙ্গে সংমাশ্রত 


করতে পারোন--যে বাঙালণ ষযান্তগ্রত ভাবে বিজ্ঞান ও 
বন্তুজগৎ কে স্বীকার করে কিন্তু অন্তরের দিক থেকে 
একান্তভাবে আধ্যাত্বক। “কাহাকে হারাইয়াছি 
অথচ খ্বজয়া পাইতোছি£ না।”__আপাতদ্‌ঢুতার 
অন্তরালে এইটিই 'দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতির স্বরূপ । 

পৌরাণিক শ্রীকৃফ্চারন্র সম্পকে তাঁর অন্তরাস্থিত 
আবেগ উদ্দীঞ্কচ হয়েছে “নবপ্রভা” নামক. .পান্রিকায় 
প্রকাশিত একট প্রাতবাদ-পত্রে। বাঁঞ্ষমচন্দ্ের 
'কুফচারপ্ল রচনার সমালোচনা প্রসঙ্গে উন্ত পন্রিকায় 


জনৈক স্বামী উত্তমানন্দের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । ' 


দ্বিজেন্দ্ূলাল তারই একটি প্রাতবাদ পাঠান । সেখানে 
তিনি লিখেছেনঃ “শ্রীকফণ সম্বন্ধে বাঞকমবাবূর 
ধারণা এই যে (১) রাসলীলা অগ্রামানক অর্থাং 
17150011081 নহে এবং তাহা রূপক । বাঁকমবাব্‌ যে 
প্রাতপাদ্য দুইটি প্রমাণ কারয়াছেন, তাহা বাল না। 
মহাভারত যে [71510911981 নহে এবং পুরাণগযাল যে 
কাল্পনিক, সেইট তান ধারয়া লইয্লাছেন। 'কিশ্তু 
যতক্ষণ পধন্ত তিনি প্রমাণ না করেন ততক্ষণ 
মলপ্রশ্নের কোনরূপ 'সিত্ধান্ত হইতে পারে না।"* 
শ্রীঘৎ উত্তমানন্দও এ-বিষয়ে উল্লেখ করেন নাই। 
কিন্তু তান যে রাসলীলা রূপক'হইতে পারে না, 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে বিশেষ 
কোন প্রমাণ দেন নাই। তাঁহার প্রধান কথা যে, 
রাসলীলা অপবিল্ল এবং তাহা ধর্মের (যাহা পাবশ্ন 
জিনিস তাহার ) রূপক হইতে পারে না। িিম্তু 
রাসলীলা যে অপাবন্র প্রেমের কাহিনী তাহার 
প্রমাণ কি? 

“*.-শ্রীফফকে দূহীদক হইতে দেখা যাইতে 
পারে। তিনি যদি স্বয়ং ঈশবর হন তাহা হইলে 
তাঁহার পাপপুণ্া বিচারের'ক্ষমতা আমাদের নাই |." 
যাঁদ ঈশ্বর তাঁহার নৈতিক সহম্র হত্যার জন্য দোষা 


নাহন তবে কৃষক (যাঁদ তান স্বয়ং ঈশ্বর হন )' 


রাসলীলার জন্য কেন আসামীর ন্যায় কাঠগড়ায় 


দাঁড়াইবেন তাহা বুঝিতে পারি না। অতএব শ্রীকফের ] 


উদ্বোধন 
.বাসলীলা এরীতহাসিক বা রূপক হৌক। উচিত ?ক 


! ১০তম ব্ষ--১২শ সংখ্যা 


গহিন্ত তাহা ভক্তের বিচারাধীন নহে। 

“আর শ্রীকফকে যাদ মনষ্য 'ববেচনা করা যায় 
তাহা হইলে দশ বৎসর বয়সে গোপণগণের সাঁহত 
বিহার দুষ্য হইতে পারে না।-"' 

“৩য় কথা । বৈফবধর্ম ও বৈষ্বাদগের প্রাত 
উত্তমানন্দ ঈ্বামী যে আক্রমণ কাঁরয়াছেন তাহা একান্ত 
অম্বাভাবক ও অপঙ্গত। এই বৈষব ধর্ম কামের 
ধম নহে-_ইহা' প্রেমের ধর্ম ।"*" বৈষণবাঁদগের মূল- 
মন্ম প্রেম। তাহার পার্থব বকাশ শ্রীরাধাকফের 
বাল্যলীলায় ।..সে প্রেমের কাহনী শুনিয়া ভন্তের 
হাদয়ে কামের উদ্রেক হয় না--চক্ষ; হইতে অশ্রুধারা 
বাত হয়। 

“বঙ্গদেশে অনেক পাঁপম্ঠ, ভণ্ড, হেয় বৈফব- 
বৈফবী আছে। সেইরূপ হিসাবে অনেক হেয় 
এখম্টান আছেন, বহ; ব্রাক্ম আছেন, মুসলমানও 
আছেন, শান্তও আছেন কিন্তু এইটি স্মরণ রাখতে 
হইবে যে, ক্বয়ং শ্রীগোরাঙ্গ এই ধমে'র প্রচারক ছিলেন, 
রূপসনাতন বৈফব ছিলেন, 'নিত্যানন্দ প্রভ্‌ও বৈষব 
লেন ;...ইহা মনে রাখতে হইবে ষে এখনও সহমত 
সহমত ভন্ত হারপ্রেমে সন্ব্যাসী হইয়া আছেন ।*"" মনে 
রাখতে হইবে-_-ষে শত রাজনোৌতক ও সামাজিক 
আলোচনার মধ্যেও-দৃঃখে, দৈন্যে, দ্যা্দনে এই 
তারকর্রক্ষ হরিনামই এই অধঃপাঁতত বঙ্গবাসীর হাদয়ে 
শান্ত ও সাবত্বনার পাঁঘ্‌ষ বর্ষণ কারতেছে। 

ণ্উত্তমানন্দের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 
তাঁহার গ্রচারত ব্রাঙ্গধম: জনসাধারণকে আকর্ষণ 
কারতে পারে না। সে ধর্ম স্বয়ং রামমোহন রায় 
প্রচার কাঁরয়া সফল প্রধত্ব হইতে পারেন নাই। ফলতঃ 
কৃফচারঘ্রের এই আঁদকান্ড--এই সখ্য, এই প্রেম, 
এই বাল্যলগলা, এককথায় এই রাসলণলা বাঙালণর 
কাছে যেরূপ মধুর বোধ হয় মহাভারতের ফুফের 
দর্শনজ্ঞান, যুদ্ধাবদ্যা ও কৌশল সেরূপ মনোহর 
বলিয়া বোধ হয় না। তাই যশোদানম্দনের এই 
ন্লিভঙ্গ মাহমা, এই বংশীবাদন, 1এই বনফদুলহার 
বঙ্গবাসীর নিকট আত 'প্রয় ।...আমরা মহাভারতের 
কৃ ও':রামায়ণের ' রামকে দূর হইতে, প্রণাম কাঁরতে 
পাঁর। কিন্তু. আরাধনা কারব, ধ্যান কারব, 
প্রেমভার আলিঙ্গন 'করিব- এ বৃন্দাবনের চগল, 


পৌব, ] 


ননীচোরা ক্রীড়া প্রির, বংশশধারা, প্রাণারাম রাস- 
1বহার ্রীশ্রীশ্যামসম্দরকে ॥,৯ 

দ্বিজেদ্দ্ুলালের বন্ধ ও জীবনচারতকার দেব- 
কুমার রায় চৌধুরী লিখেছেন £ “অতান্দ্ুয় অন্যান্য 
ব্যাপারেক্স মতো ঈশ্বরের আঁঞ্তত্বও 'বচারসহ নহে 
বাঁলয়া তান প্রকাশ্যে ভাহা ম্বীকার কারতেন না। 
যাঁদ তাহার ন্যায় হাদয়বান্টও সত্যনিষ্ঠ ব্যান্তর পক্ষে 
একেবারে নাস্তিক হওয়া আমরা একর;প অলম্ভব 
বালয়াই 'বিশবাস করতাম ।৮১০ 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে অন্যের সঙ্গে তানি যতই 
বিচার করুন না কেন, অন্তরের দিক থেকে 'তাঁন 
কখনই নিঃস্ব ছিলেন না। বাহরের কঠিন আব- 
রণের অন্তরালে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কতখান গভীর 
প্রত্যয়ে মাতৃকুলের ধর্মকে লালন করে গেছেন, উত্ত 
প্রাতবাদপন্রই তার অন্রাশ্ত সাক্ষ্য । প্রকৃতপক্ষে 
বাঙ্কমের “কৃষ্চারন্ সম্পকে উত্তমানষ্দের রচনা 
তাঁকে কখনই বিচলিত করতে পারত না ষদি তিনি 
[হম্দুধর্ম সম্বন্ধে বরোধ৭ কেন, উদাসীনও হতেন । 
চী*বরের আষ্তত্ব নিয়ে তাঁর এতাঁদনের বিতর 
অকস্মাৎ এই একটি প্রাতবাদ পন্লের প্রোক্ষতেই অর্থ- 
হীন হয়ে গেছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয় । 


॥৪॥ 


ছ্বিজেদ্দুলালের জীবনের তৃতীয় পর্যায় সুরু 
হয়েছে ১৯০৩ শ্রীণ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পত্বী- 
ধিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে । কাঁবর বয়স তখন ৪০ বংসর 
- দাম্পত্যজীবনের আয় ১৬ বংসর ॥ 'গ্বজেন্দ্ু- 
জীবনে এই ঘটনা অতান্ত গুরত্বপূর্ণ । পত্বীপ্রেমে 
ছ্িজেশ্দ্ূলাল যে কতখানি মন্ন ছিলেন এবং স্রী- 
গবয়োগ তার জশবনে কতখান শন্যতা সৃন্টি 
করেছিল তার পাঁরচয় পাওয়া যায় এই কালে রচিত 
সঙ্গত ও কাঁবতায়। পত্বী লুরবালা দেবী 'ছলেন 
স্বামীর যোগ্য সহধার্মনী এবং 'দ্বিজেন্দ্রলালের 
ভাষায় “নয়াতির কুটিল . কঠোর, প্রাণে তাঁহার এত 
সুখ সাহল না।” 

পত্বীপ্রয়াণে 'দ্বজেশ্দুলাল ্বভাবতই ঈশ্বরের 
বিধানের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে সীশ্দহান হয়ে 


৯ ছিজেন্্লাল-দেবকুমার, প?ঃ &১২-৫১৪ 
১০ এ, প:ঃ ৫9৩ 


দ্বজেন্দ্ুলালের ধম“চেতনা £ জগবনে ও কাব্যে 


৮৩৬ 


উঠেছেন এবং বাহ্যিকভাবে ঘোরতর ঈশ্বর বিদ্বেষী 
হয়েছেন। এইসময় দুটি পাঁড়াদায়ক কাজের ভার 
তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে-_প্রথম, বাস্তবকে স্বীকার 
করে নেওয়া এবং "দ্বিতীয়, অতীত স্মৃতিকে মন 
থেকে মুছে ফেলা । কাঁঠন বাস্তব স্বীকার করে 'নিয়ে 
দুটি শিশু সম্তামের পূণ দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে 
হয়েছে । ককিম্তু 'দ্বিতয় দায়ত্বাটর জন্য তাঁকে 
গ্রহণ করতে হয়েছে অঙ্বাভাবক পথ। তিনি 
গস্মৃতির সহায়ক 'হসাবে তুলে নয়েছেন সুরাপান্ন 
আর আঁতারন্ত বন্ধসামিধ্য । এই বম্ধুসঙ্গ লপ্সার 
কালই ক্রমশঃ তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক 'জদ, 'বতর্ক- 
স্পৃহা দেখা দিয়েছে । তাঁর নাঁষ্তকতাকে প্রকট 
করার জন্য বিতকের পথ বেছে নিয়েছেন। দেব- 
কুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন $ “্ীবিয়োগের পর 
কয়েক বংসর তাঁহার এই সন্দেহ [ ঈশবর সম্পকে] 
ভীষণভাবে বাড়য়া গিয়াছিল... িম্তু তখনও সেই 
নিরন্তর দুগাতর মধ্যেও বেশ দেখিতাম-- তিনি 
যেন কোনমতে একটা কিছ নিভরিযোগ্য আশ্রয় বা 
অবলম্বন লাভের আশায় এ ভাবে সেই গভগর 
অন্ধকারের মধ্যে মমর্াশ্তক আগ্রহে কেবল ক যেন 
অনুসম্ধান কারয়া হাতড়াইয়া বেড়াইতেন ।*১১ 

প্রকৃতপক্ষে এই সময়টি হল পরবতাঁ জীবনের 
প্রস্তুতিপর্ব ॥। ১৩১৬ বঙ্গাথ্দের ১ বৈশাখ নবানমিত 
পসুরধামে যথারণীত 'হন্দুপম্ধাততে প্‌জা ইত্যাদির 
মাধ্যমে ?তান গহপ্রবেশ করেছেন এবং তার কিছ? 
পরেই গিশোরপুত্র দিলপকুমারের উপনয়ন-ক্রিয়া 
সম্পন্ন করেছেন । পুত্রের বয়স তখন ১২ বংসর ৷ এই 
সময় তাঁর আত্মীয়স্বজন, বম্ধ্বাশ্ধব সমস্ত বাধা 
নিষেধ আতক্রম করে “সৃরধামে” উপাম্থিত হয়ে অনু- 
টানে যোগদান করোছলেন ॥ স্বভাবতই 'দ্বজেন্দ্ু- 
লাল স্বাস্তবোধ করছেন__-তাঁর সমাজ ও হন্দ?- 
অনষ্ঠান সম্পকে দৃষ্টিভাঁঙ্গরও পারবর্তন ঘটেছে। 
অনুষ্ঠানের পর আনাঁদ্দত কবি দেবকুমারের কাছে 
বলেছেন £ “পব বেশ পুসম্পনন হয়েছে । ভেবে- 
লাম এ জীবনে কেবল এ একঘরে" হয়েই কাটাতে 
হবে। গকম্তু আজ ভাই, আম যেন একটা মদান্তর 
আনন্দ অনুভব করাছ।”১২ 


১১ এ, ৫ &০৪ 
১২ এ, পঃ 96৫ 


৮৩৬ 


সেই মযান্তর আনন্দেই তিনি সোঁদন উপনয়নের 
আনুষ্ঠানিকতাকে নতুন দণ্টিতে দেখেছেন--াহশ্দু 
শাস্ত্রের নতুন তাৎপর্য উপলাষ্ধ করেছেন এবং দীর্ঘ" 
কালের পুঞ্জীভূত গ্লান মুছে ফেলতে পেরেছেন £ 
গ্যখন বৌদক ক্রিয়া ও অনং্ঠানগ্যাল হচ্ছিল, আমার 
মনে এমনই একটা আস্থরতা ও অনুতাপ এল যে, 
তা আর কি বলব! এসব অনষ্ঠানের আগার ও 
মন্ত্াদতে কি যে একটা বৈদহ্যাতিক পাবিভ্র প্রভাব 
আছে, তা এর আগে আম কখনও কঞ্পনাও করতে 
পারনি । ক চমৎকার উপদেশ! কি অপ্‌ব সব 
সুন্দর ব্যবস্থা 1৮৯৩ 


এক জেযোতষাী নাক গণনা করে 'দ্বিজেন্দ্রলালের 
কাছে ভাবষাদ্বাণ? করোছিপেন, তান (দ্বিজেন্দ্রলাল) 
শৈষপর্ধদত থোর শান্ত হয়ে উঠবেন । 'দ্বিজেন্দুলল 
সেটা বাস করতে পারেনান কারণ তাঁর ধারণা ছিল 
তাঁর মধ্যে বৈষব-প্রবণতাই প্রবল । জীবনের শেষ 
পাঁয়ে ?দ্বজেন্দুলালের সম্পূর্ণ মানসমুক্তি ঘটেছে 
এবং জ্যোতিষীর কথাই সত্য হয়ে উঠেছে । সেই 
অভাবনীয় পারবর্তন এনে 'দয়োছল তাঁর কিশোর- 
পুত্র দিলীপকুগার এবং সদ্যতরূণ ভাগিনেয়, 
পরবতঁ কালে রঙ্গমণ্চের প্রখ্যাত আঁভনেতা 
শনমলেন্দু লাহড়ী। 

দুরধামে” আগনণ ও পহক্ের উপনয়নের পর 
থেকে '্বজেন্দ্ুলালের জীবনে বাইরের সংঘাত 
অনেকটা "স্তিমিত হয়ে এসেছে । এবার তাঁর আত্ম- 
উন্মোচনের কাল সমাগত কিন্ত অজ্পাঁদনের মধ্যেই 
তাঁর সন্নযাসরোগের সন্রপাত ।6কিৎসকের পরামশ 
মতো 'তাঁন দ্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন, আহার- 
ণবহারে যথেষ্ট সংযম রক্ষারও চেগ্টাকরছেন 'কিজ্ত্‌ 
সাহত্যসেবা ও সঙ্গীত পারত্যাগ করতে পারেননি । 
“ভারতবর্ষ মাসক পান্রকা প্রকাশের ব্যাপারে তখন 
[তাঁন কর্মবাস্ত-সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনার কাজও 
চলেছে। 

এই সময় [নম“লেন্দু কলকাতায় আসেন, মাতু- 
লালয় “স্‌রধামে' থেকে কলেজে পড়ার জন্য। 

১৩ এ, প2ঃ ৪৫৫ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বব--১২শ সংখ্যা 


পিতৃগৃহে ধমী'র পারমণ্ডল নিমলেম্দুকে কিছুটা 
অধ্যাত্মমখী করোছিল। সংদর্শন ও লুকণ্ঠ 
নিমলেন্দুর আভনয়ের প্রাতও আকর্ষণ ছিল। 
আধাত্িক ও নাটক আকর্ষণে তান রামকৃষ- 
সম্তান গারশচন্দর কাছে যাতায়াত সুর করলেন। 
এই সূত্র ধরেই ক্রমশঃ তাঁর দক্ষিণেশবরের পথ 
চিনলেন । প্রায়ই তাঁর সঙ্গে থাকতেন 'দিলবপকুমার। 
'গ্বজেন্দ্ূলাল একথা জানতেন কন্তু তার জন্য কোন 
উদ্বেগ বোধ করেনান। দলপকুমার লিখেছেন £ 
“আমরা যেতাম এখানে ওখানে [দক্ষিণে'বর, বেলুড়- 
মঠ, স্বামণ সারদানন্দের কাছে ]! 1পতৃদেব বাধা 
দিতেন নাকারণ তান জানতেন নির্মলদ্দা আমার 
কতবড় শভাথ। তাছাড়া মুখে তান নিজেকে 
যতই নাঁদ্তক বলে জাহির করুন কেন, মনে মনে 
জানতেন তিন কী 1”৯৪ 

বৃ্ধুবংসল ্ধিজেন্দ্রলালের কিছ বন্ধ ছিলেন 
যাঁরা তাঁর বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে কল্যাণের চেয়ে 
ক্ষাতসাধনই করেছেন বোশ। তাঁরাই দ্বিজেন্দ্র- 
লালকে রবীন্দ্রনাথ ও 'গারশচন্দ্রের কাছ থেকে 
বাচ্ছন্ন করোছলেন। এদের একজনের সঙ্গে 
গিারশপ্রপঙ্গ নিয়ে নিমলেন্দুর বাদানুবাদ হয়। 
পেশখবর তান পেশছে দেন দবজেন্দুলালের কাছে। 
বন্ধুর অপমানে ক্ষুব্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল নির্মলেন্দুকে 
ডেকে রীতমত ভর্খসনা করেন এবং গ্রসঙ্গতঃ তাকে 
জানান 8৪ “তোমার বাবা তোমাকে আমার কাছে 
পাঠিয়েছেন পড়াশুনো করতে । আম চাই না, 
তম থিয়েটার দলে মেশো | 

উত্তরে নির্মলেন্দু বলেন, “পগ্ারশবাবূর কাছে 
আঁম যাই 1থয়েটারী দলে মিশতে না, সংকথা 
শুনতে ।৮ 

মুখের ওপর জবাব দ্ংজেন্দ্ুলাল সহ্য করেননি । 
[তান তণব্রতর ভাষায় জানিয়ে দেন £ “এখানে যদি 
থাকো, আমার কথা শুনতে হবে ।৮১৫ | 

মাতৃূল- ভাগনেয়ের এই বিরোধের ফলে নির্ম- 
লেন্দু “সুরধাম? ত্যাগ করে সম্তা মেসে ?গয়ে আশ্রয় 
নেন কিন্তু এই ঘটনাসত্রই 'দ্বিজেন্দ্ুলাল পশ্নের কাছ 
থেকে গিঁরশচন্দ্ের ভন্ত পারচয়ট জানতে পারলেন, 


১৪ স্মৃতিচারণ-_দিলীপকুমার রায়) পঃ ২০৪ 
১৪ এ, প:ঃ ই০২ 


পৌষ, ১৩৯৬ ] 


চেনবার সুযোগ পেলেন শ্রীরামকৃফকে ৷ এই সময়ই 
একদিন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং “সুরধামে” এসে উপস্থিত 
হলেন, উভয়ের ভুল বেোঝাব্ীঝ দূর করতে । সোঁদন 
কথাপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র দিলীপকুমারকে আশাবাদ 
জানিয়ে তার ভগবন্ভন্ত বৃদ্ধিতে উৎসাঁহত করে- 
ছিলেন । এরপর দিলঈপকুমার 'পিতৃদেবের হাতে তুলে 
দেন 'কথামৃত।” “কথামৃত" পাঠের প্রাতীক্রিয়া কি 
হয়োছল সেটা দিলীপকুমারই জানিয়েছেন তাঁর 
গ্মাতচারণে। দদ্বিজেম্দ্ুলাল বলোছিলেন, “ওরে, 
কথামত পড়লে জার মনে কোন সন্দেহ থাকে না ষে, 
তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ ] ছিলেন নিখাদ সোনা 1৮১৬ 

এসময় দিলীপকুমার শ্রীরামকৃষের প্রাত শ্রদ্ধাশ্বিত 
হলেও নিম্মলেম্দুর মতো মনে করেন না যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে 
বিতর্ক হয়-_দ্বিজেন্দ্রলালের কাছেও মাঝে মাঝে 
দিলীপকুমার সিদ্ধান্তের জন্য 'গয়ে দাঁড়ান । এইরকম 
একটি ঘটনা নিয়ে পিতাপনৃন্রের সংলাপ £ 

আমি (দিলীপকুমার ).." নির্মলদার সঙ্গে কাল 
হঠাৎ তর্ক বাধল। আম পরমহংসদেবকে বিশ্বাস 
কার বটে-_-আরও আপনার ভরসা পেয়ে-- 

পিতৃদেব--রোস, রোস, আমার ভরসা মানে 2 

আমি--.বাঃঃ আপাঁন সোঁদন বলেননি যে 
পরমহংসদেব সাধু একথা তেমান জলজ্যান্ত সত্য, 
যেমন সত্য--এঁ দোরটা দোর । 

পিতৃদেব (প্রসন্ন ) বলোছ, আর বলার পরে 
কথাটা শুধু যে 'ফাঁরয়ে নেব না তাই নয়, আরো 
একটু জুড়ে দেব-_তাঁর ভাবে ভোলা ছাব দেখলে 
মনে না হয়েই পারে না যে তান মহাপুরুষ । 

আম (সংক্ষেপে )-আমিটিধাল--তানি মহা- 
পুরুষ, যুগাবতার অপাপবিধ্ধ সবই মান, কিন্তু 
[তান একেবারে সাক্ষাৎ ভগ্বান__এ গোঁড়াম নয় ? 
বলুন তো ? 

গিতিদেব (হেসে ) কা করে বাল বল? আমার 
চোদ্দপুরুষও কৈউ ভগবানকে দেখোন ষে রে। 


আম ( থমকে 'গয়ে, বিজ্ঞভাবে)--তা বটে, তবে 
1ক বলব--আমার বলা উচিত নগ্ন যে তিনি সাক্ষাং 
ভগবান হতে পারেন না ? 


৬৬ ল্মৃতিচারণ-_দিলীপকুমার রায়, পঃ ২০৬ 


দ্বজেন্দুলালের ধর্মচেতনা £ জীবনে ও কাব্যে 


৮৩৭ 


পতৃদেব-_নজের ধারণা বলাব না কেন? 
তবে বৌশ জোর করে বলা ভাল নয়--তান ক হতে 
পারেন আর কী হতে পারেন না। তবে এ আমার 
কথা নয় বাবা ; সোঁদন তোর দেওয়া “কথামৃত'"তেই 
পড়োছলাম---আর পড়ে একট: চমকে 1গয়োছলাম 
বৈ কী 1৮৯৭ 

এর আগেই গিারশচন্দের 'সুরধামে' আগমন । 
গারশের মুখ থেকে রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শোনার পর তান 
যখন নিম“লেন্দুর মাতুলালয় ত্যাগের শাস্ত-উৎসাঁট 
বুঝতে পেরেছেন, তেমান শ্রীরামকফের প্রাতও 
গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। তার প্রমাণ রয়েছে 
দেবকুমার রায়চৌধুরীর কথায় । দ্বিজেন্দ্ূলাল অন্য 
বম্ধদের অগোচরে তাঁর কাছ থেকেও “কথামত; ও 
'রামকৃফ জীবনী; সংগ্রহ করেছেন বার বার। 


এবার তোরে চিনেছি মা 
আর কি শ্যামা তোরে ছাড় 
ভবের দু:খ ভবের জবালা 
(এবার ) পাঠয়ে দিচ্ছ ষমের বাঁড়।"* 


ভবার্ণবে দশাহারা 
পাচ্ছিলাম না কুলকিনারা 
( তখন ) দেখা 'দাল ধুবতারা 
( অমান ) তারা বলে দিলাম পাঁড়। 


জীবন-সায়াহ্ছে 'ম্বজেন্দ্ুলাল রচিত “পরপারে, 
নাটকের একাঁট গান। কিন্তু পরপারে'র গান- 
গুঁলকে শুধু নাটকের গান বলে মনে করা 
যায় না। এই গানগৃলির মধ্যেই আছে দ্বিজেন্দু- 
লালের পরিণত উপলব্ধর স্র। এতাঁদন 
ষেন ?তাঁন তাঁর অন্বোষত অস্তরাট খ'জে পেয়েছেন 
স্পসে আশ্রয়ের সন্ধান দিয়েছে 'কথামৃত' ও রামড়ফ 
জগবনী। দিশাহারা দ্বিজেন্দ্রলাল পেয়েছেন ঞুব- 
তারার দেখা । এই সত্যের দিকেই তাঁর হাদয় ক্মশঃ 
উন্মোচত হয়েছে এবং সেটাই ছিল আঁনবার্ধ। তাঁর 
বাঙালী-সন শুধুমান্ত্ মাস্তচ্কের কাছে চিরাঁদন বাঁধা 
পড়ে থাকোঁন। ম্বাভাবিক হাদয়বস্তা তাঁকে ভাবুক 
করেছে। উানশ শতকীয় বাঙালী জাবনচযয়ি 


১৭ এ, পুঃ হ৩৬-২৩৬ 


৮৩৮ 


উদ্বোধন 


| ১০তম বর্য”-১২শ সংখ্যা 


যযান্বাদের বেগ ক্রমশঃ 'স্তামিত হয়ে ভীন্তবাদেই অতথ্যান পারবর্তন দোখবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম 
পারসমাঞ্ত লাভ করেছে । শ্রীরামকৃষের মধ্যে তিনি না, কিছক্ষণ তাই বাক্যস্ফাঁত হইল না।”১৮ 


প্রবর্তিত হাান্তবাদ ও ভান্তবাদের সমন্বিত ধারাকে 
খুজে পেয়েছেন। 

এইকালে তান তিনখান নাটক রচনা করেছেন 
- পৌরাণিক “ভীশব্ম” ও লামাঁজক 'বঙ্গনারী' এবং 
“পরপারে । নাটক 'তনাটর সাহিত্যিক মজ্য 
আমাদের 'বিচার্য বিষয় নয়। এই নাটক তিনটিতে 
তাঁর ধম্জীবনের পাঁরণাত প্রদর্শনই এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য । | 

ধে"কবি এক সময় বিদ্বেষবশে লিখোঁছলেন £ 


যাঁদ চোরই হও কি ডাকাতই হও 
তা গঙ্গায় দাও গে ডুব 

আর গয়া কাশী পুরী যাও সে 
পণ্য হবে খুব-- 


[তাঁনই উপলাব্ধ করেছেন গঙ্গামাহাত্ম্য--ভাম্ম 
নাটকের সবিখ্যাত গান ঃ 


পাঁততোদ্ধারিণী গঙ্গে 

শ্যামবিটপীঘন তটাবস্লাবঝনশী 
ধূসর তরঙ্গভঙ্গে। 

বারষ শাশ্তি মম শাঙকত প্রাণে 
বরিষ অনৃত মম অঙ্গে 

মা ভাগ্খীরাথ ! জাহাব! সংরধ্যান | 
কলকল্লোলিনী গঙ্গে ॥ 


“পরপারে? নাটকের ভবানীপ্রসাদ শ্যামাভন্ত উদাসী 
মানুষ । মাতৃনাম গান করে শান্ত পায়, শান্ত দেয়। 
এ চরিন্রাটিতে দ্বিজেন্দ্ুলালের সমকালীন মানসিকতার 
প্রক্ষেপণ ঘটেছে-_একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ 
আছে। এই চারন্রের একটি গান “আর কেন মা 
ডাকছ আমায়” গাইবার সময় তাঁর ভাবাবেগের কথা 
আগেই উল্লেখ করেছি। সোঁদনের ঘটনা বর্ণনা 
প্রসঙ্গে জীবনীকার লিখেছেনঃ “আম তাঁহার 


১৮ ছিজেপ্রলা-_দেবকৃমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫০৬ 
৯৯ 'দ্বিজেস্দ্ররচনাবলাী (ই খণ্ড), প:ঃ ৩৯১ 
২০ এ, প2ঃ 8৭৪ 


সেই মাতৃমন্ধে ছিল কবির অক্কাতিম শরণাগাঁত £ 


“আধার ছেয়ে আসে ধারে 

বাহ্‌ 'দিয়ে নাও মা ঘিরে 
ঘুমিয়ে পাঁড় এখন আম 

মা, তোমার এ বুকের মাঝে। 
এবার যাঁদ পেয়োছ শ্যামা 

আর তো তোমায় ছাড়ব না মা 
ওমা ঘরের ছেলে পরের কাছে 

মায়ে ছেড়ে সে 'ক বাঁচে ।”১৯ 


'বঙ্গনারী, নাটকের মধ্যে কেদার চাঁরন্রাটও এক 
আকর্ষণীয় সংযোজন । পরার্থে উৎসগ্গকৃতপ্রাণ 
কেদার নিজের সুখ বিসজন 'দিয়ে অপরের জন্য 
কারাগারও বরণ করেছে । তার মুখে 'বাঁচনতর ভাষার 
গালাগালিতে আছে সহজ সারল্য। সে বিশুদ্ধ 
মনুষ্যত্ব ও নি্কাম কর্মের প্রতিভূ। নাটকের অপর 
চাঁরন্রের ( সদানন্দের ) কথায় তার পারচয় ফুটে 
উঠেছে £ “এরকম সরল গোয়ার ভটাচা্য” বাংলার 
ঘরে ঘরে ছিল। এখন ইংরাজ শিক্ষার সম্ঘাতে তা 
ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে । তারই দ্‌*এক টুকরো 
এখানে ওখানে পড়ে আছে'" এ জিনিস ভারতের 
নিজগ্ব... এ আর কোন দেশে নাই ।৮২০ 

ভারতীয় 'হন্দু সমাজে তথাকাঁথত মর্খ শ্রেণীর 
মধ্যেও 'দ্বজেন্দুলাল খুঁজে পেয়েছেন জীবনের 
অনাবল মহত্ব । তাঁর মানসমযীন্তই এই নতুন দ-ষ্টি- 
ভঙ্গ গড়ে তুলেছে। 

্বজেন্দ্ূলাল 'ইঙ্গবঙ্গায় প্রজন্মের প্রাতিভ্‌--তানি 
যাান্তবাদী ও জড়বাদে বি"বাসী--এ পারুচয়ে তাঁর 
আধাঁশক চারন্ই ফুটে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে 'দ্বিজেন্দ 
আবেগপ্রবণ, সংবেদনশীল মানুষ, আধ্যাত্িকতা তাঁর 
জন্মগত । সেই আধ্যাত্মিকতাই পরিপূর্ণতা লাভ 
করেছে জীবনের শেব লন্নে। 


শতাব্টীর লেখক চি. এস. এলিঅট 
বিশ্বনাথ চটোপাধ্যায় 


ষে' কোন বড় লেখক সম্পকে" তাঁর শতবাকশীতে 


মল্যায়ণ করা কঠিন; সে-লেখক যাঁদ টমাস স্টান্নজ 


এঁলঅটের মতো বিশ্বাবশ্রুত হন, তা হলে তো সে- 
কাজ আরও কঠন। বানা শ'সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 
শতাব্দীর মানুষ । টি. এস. এালঅট (জম্ম ২৬ 
সেপ্টেম্বর ১৮৮৮) সম্বন্ধে বলা যায়, “শতাব্দীর 
লেখক” । কাব, নাট্যকার, সমালোচকরূপে তো তান 
প্রাসাদ্থ অর্জন করেইছেন, এ ছাড়া বেশ কিছু ভাল 
সামাজক প্রব্ধাবলীর তান রচায়তা। “সং্কাত'র 
সংজ্ঞা দেওয়ার তান যে-প্রচেত্টা করেছেন, তাও 
এপপ্রসঙ্গে ন্মরণায়। 


এলিঅট যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ে 
ভারততত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন তখন স্ভীকে 
হিন্দুধর্ম ও বৌক্ধধর্ন বিষয়ে পড়াশুন। করতে 
হয়েছিল। ভার অধ্যাপকদের মধ্যে একজন, 
জার্ডিং ব্যাবিট, বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন। এলিঅট ছিলেন ব্যাবিটের ভক্ত, 
তাই বৌদ্ধধর্মের প্রত্তিও তিনি আকৃষ্ট হয়ে- 
ছিলেন। এক অসময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করার কথাও ভেবেছিলেন । 


, আধ্বীনকতার অন্যতম প্রবর্তক এীলঅট । তাঁর 
প্রভাবের পারাধ শুধু পাশ্চাত্য ভখণ্ডের মধ্যে 
সীমাব্খ নয়। সত্যশব-সুদ্দরের পুজার 
রবীশ্প্নাথ এলঅটের কাঁবিতা সম্বন্ধে কিছ? বিরূপ 
মন্তব্য করেছেন বটে, 'িন্তু তাঁর “গ্োলউডদ” 
কাঁবতার কয়েকাঁট পঙ্ণাস্তর অসামান্য অননবাদও 
আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর 'সাহত্যের পথে' 
গ্নশ্ধের অন্তডূন্ত 'আধ্াাীনক কাব্য? প্রবন্ধে £ 


0 (0559৫ ৪, 012115% 00] 079 ৮০৫, 
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বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কথ্বলটা, 
চিং হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ, 

কখনো বিমোচ্ছ, দেখছ রান্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে 
হাজার খেলো খেয়ালের ছাঁবি 

যা দিয়ে তোমার স্বভাব তোর । 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্ুনাথ তাঁর পুনশ্চ, 
কাব্যগ্রন্থে এীলঅটের «দ জার্ন অব 'দ ম্যাজাই” 
কবিতার অনুবাদ করেছেন “তীর্থযান্নরী” নামে। 
বাঙালণ কবিদের উপর এলঅটের প্রভাব নিয়ে বিফ 
দে তাঁর শমঃ এাঁলয়ট আযামাং দ অজর্নস” প্রবন্ধে 
আলোচনা করেছেন । “এাঁলঅটের কাঁবতা” অনুবাদ- 
গ্রন্থের ভাঁমকায় 'তান লিখেছেন £ 


“এলঅটের কাছে বাংলা লেখকদের খণগ্রহণ 
মুখ্য তঃ এই আত্ম-সচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্ম-সচেতনতা 
হয়ে উঠল কাঁবমার্গে প্রত্যক্ষ সত্বাসম্পন্ন ।** 
সাহত্যের ইতিহাস যে গ্বকীয় রচনায় ও তার 
[বিবেচনায় প্রাণবান ব্যাপার, সে-বোধও এঁলঅটের 
সাহায্যে তীন্র হল। তিন আমাদের সাহিত্য অর্থাং 
এক প্রকার কর্মের বঁক্ষায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা বর্ধন 
দুইই করেন।” 


যুগান্তকারী ণদ ওয়েস্ট ল্যান্ড? (১৯২২) কাব্যের 
শেষ সর্গে এীলঅট একটি সুন্দর ভারতাঁয় নিসর্গ 
গচন্ন অঞ্কন করেছেন £ 
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গঙ্গার ঘোলাটে জল তলায় ঠেকেছে, এবং নিস্তেজ 
পাতাগল 
বৃণ্টর অপেক্ষা করছে, কালো মেঘেরা ওাদকে 
দরের হিমবন্তের ওপর প্াঞ্জত। 
( অনুবাদ ঃ বার্ণক রায় ) 


এই পঙ্স্তগূলির একাঁট বিশেষ তাৎপর্য এইযে, 
এখানে আশার সুর ধ্বনিত হয়েছে, অথাঁ “79 
ড/250৩ [,904+ বা পপড়ো জাম” কাব্যের শেষাংশে 
নতুন সুর । এই নতুন সুরের জন্য এালঅটকে প্রাচোর 
আভিমূখে আসতে হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত 
কাব্যটিতে মোটামুটি নৈরাশ্যের ধ্বানই ঝত্কৃত । এই 
নৈরাশ্য কাব্যের নামকরণেই রয়েছে । যে-আধ্যানক 
সংশ্কীতি তার মূল্যবোধ ও স্যান্টশান্ত হারিয়েছে 
িধবস্ত ও বম্ধ্যা পড়ো জমি তারই প্রতীক ॥ সেখানে 
মৃত বৃক্ষ কোন ছায়া দেয় না মানুষকে মষকের 
সূড়ঙ্গে বাস করতে হয়। মেঘের পরে মেঘ জমেছে 
এবং ফলে যে-আঁধারের সৃন্টি হয়েছে তা আসন্ন 
বৃষ্টিপাতের সডনা করে। এই বর্ষণের আসম্নতার 
মধ্যে রয়েছে প্‌নরুজ্জীবনের প্রত্যাশা । 


“পড়ো জাম'তে যে-এীলঅটকে আমরা পাই সে- 
কবি হতাশায় ক্লান্ত ও সংশয়ে দীর্ণ। ক্রমশঃ তিনি 
“আযাশ-ওয়েনেসডে”র পথ চেয়ে ফোর কোয়ারেটস, 
(১৯৪৩)-এর গভীর বিশ্বাস ও আস্তক্যে উপনীত 
হবেন। এই কাব্যে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে। কাল 
থেকে মহাকালে এবং শব্দ থেকে নৈঃশব্দ্যে। তাঁর 
পঙ্ান্তগ্ীল এসেছে মন্মের মতো এবং উচ্চারণের 
পরেও থেকে গেছে ম্‌ছ“না £ 


$/০103 1106১ 77051017069 
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উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধয--১২শ সংখ্যা 


শব্দেরা চালফু, স্‌রও চলে শুধু 
কালে কালক্ষেপে ; কিন্তু যা কিছ জীয়শ্ত 
সে শুধুই মরে। শব্দেরা কথার শেষে 
পেশছায় নৈঃশব্দ্যে । 
( অনুবাদ £ বিফ? দে) 


৮ 


এলিঅট যখন হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততন্ব 
অধায়ন করোছিলেন তখন তাঁকে 'হিশ্দুধম+ ও বৌদ্ধ- 
ধম" বিষয়ে *পড়াশুনা করতে হয়েছিল। তার 
অধ্যাপকদের মধ্যে একজন, আর্ভিৎ ব্যাঁবট, বৌদ্ধ- 
ধর্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এাঁলঅট ছিলেন 
ব্যাবিটের ভস্ত, তাই বৌদ্ধধর্মের প্রাতিও তান আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন । এক সময়ে তিন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার 
কথাও ভেবোছলেন। 


এঁলিঅটের নানা রচনায় ভারতীয় ধম” দর্শন ও 
মরাময়াবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় । 
পদ ওয়েস্ট ল্যান্ড”, 'ফোর কোয়াটেটস' এবং দু'টি 
কাব্যনাট্য 'মাডার ইন দ্য ক্যাথীভ্রাল” ও দ্য ককটেল 
পার্ট” এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
ভগব্গীতা ছিল এাঁলঅটের 'ধুয় গ্রন্থগ্ীলর 
অন্যতম । তাঁর পান্তে”--প্রবন্ধে তিনি গীতা- 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই গ্রন্থ 2 2875 0526 
ঠ1986530 10011050101)1081 00910 (০ 05 
15106 (0089৫9” ৬110)1। [79 94901161009 
(“আমার আঁভগ্ঞতাতে শঁডভাইন কমোঁড'র পর 
শ্রেষ্ঠ দাশশশনক কাবা |”) 


দ্য ড্রাই স্যালভেজেসের তৃতীয় অংশ এই পঙপ্ত 
দিয়ে আরম্ভ হচ্ছেঃ “ঢু 50100111795 ৮/0006: 
16 0১26 15 1120 [1151019, 1068106+--5 
(“আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, ক কি তাই 
বোবাতে চেয়েছেন :**» ) 


পদ ওয়েস্ট ল্যান্ডের শেষের দিকে এাঁলঅট 
“বৃহদারণ্যক-উপানষদ মরণ করেছেন এবং শাস্তির 
লাঁলত বাণধ গিয়ে কাব্য শেষ করেছেন £ 


91181701) 91121011) ৩17910011 
(শাশ্তিঃ শান্তিঃ শাশ্তিঃ) 


গান্ধী_ নেহরু, দতিন্ত ও আধুণিকত। 


অমলেশ ত্রিপাঠী 


শতাব্দীর পণ্চম দশকে সদ্য স্বাধীন এশীয় ও 
আক্রিকী দেশের উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে 
গিয়ে উঠেছিল 'এ্ীতহ্য বনাম আধূনিকও।'র বিতক। 
পরবরত+ কালে এরীতিহ্যর বদলে প্রিবহমানতা” ও 
আধুনিকতার বদলে "্পারবর্তন' শব্দ ব্যবহার চাল: 
হয়। কোনও কোনও এীতহাঁসক বলতে থাকেন 
মহাত্মা গান্ধী যাঁদ হন এীতহ্য তথা প্রবহমানতার 
প্রতীক, তবে নেহরু হলেন আধ্নকতা তথা 
পরিবর্তনের । আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে 
পারে। গাম্ধী ও তাঁর নরমপন্থী গুরু গোখলে, 
এমনাঁক, চরমপন্থশ তিলকের মধ্যে একটা প্রবহমানতা 
সুস্পন্ট। দাদাভাই নওরাঁজ কলকাতা কংগ্রেসে 
(১৯০৬) যে প্বরাজ-কে লক্ষ্য বলে ঘোষণা 
করেছিলেন এবং তিলক যাকে, অন্য অর্থে হলেও 
স্বীকার করে নিয়োছলেন, ১৯২০-তে তাই ছিল 
গান্ধীর লক্ষ্য । ১৯৩০এ পণ" স্বাধীনতা লক্ষ্য 
বলে ঘোষিত হলেও 'ক্রপস-দৌত্য পধন্ত 
ডোমানয়ন স্ট্যাটাস অর্থেই তার ব্যাখ্যা 
করা হতো। আবার উপায়-এর ব্যাপারে চরম- 
পন্থীদের কাছে গান্ধীর খণ কম নয়। সত্যাগ্রহ ও 
নীক্ষয় প্রতিরোধ গুণগতভাবে পৃথক হতে পারে, 
ধিশ্তু ব্যাপক অথে" বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ 
তার মুখ্য অঙ্গ । চরমপন্থীদের মতোই গাশ্ধা 
কাউাম্সলকে মায়া মনে করতেন, ১৯২৪-এ স্বরাজীদের 
কাছে এবং ১৯৩৬-এ দাঁক্ষণপন্থীদের কাছে অনেক 
দ্বধার পর তান কাউীন্সল প্রবেশের বিষয়ে আত্ম- 
সমর্পণ করেন। সন্বাসবাদের বিরুদ্ধে এত সরব 
হয়েও তাদের আঁমিত বীর্য ও অসামান্য আত্মদানের 
বহ্‌ প্রশংসা তান করেছেন । বিশ্বের শ্রেম্ঠ আহিংসা- 
বাদগ বলেছেন, ভীরুতার চেয়ে হিংসা শ্রেয় । ধর্ম” 
যত্ধের প্রকীত নিয়ে মতভেদ থাকলেও দুয়ের মধ্যে 
সেতু বেধে দিয়োছল গীতা । গান্ধীর সঙ্গে হিন্দু 
ধর্মের নাড়ীর যোগ জ্রানও দিন কারটেনি। অশনে 


বসনে, চলনে বলনে, সত্য-আ'হংসা-অস্তেয়াভীত্বক 
নৌতিক মানদণ্ড ব্যবহারে, রামরাজেযের আদলে 
স্বাধীন ভারত গড়ার স্বস্নে গান্ধী বেদ থেকে 
রবীন্দুনাথ প্ন্ত ভারতীয় এরীতহ্যকে নিজের ভাবনা 
ও জশবনচর্যণার মধ্যে সংহত, সমান্বত, প্রুতিফাঁলত 
করেছিলেন । 

অন্য দিকে তাঁর পব্রাধক শিষ্য নেহরু বাইরে 
থেকে আধানকতার প্রো্জবল প্রাতমনার্ত। শৈশবে 
ব্লুকস সাহেব তাঁর মধ্যে থিওসফির বাঁজ কতটা 
বুনতে পেরোছলেন বলা যায় না, তবে কৈশোরের 
প্রারদ্ভেই হ্যারো-কেমাব্রজের ধারা বর্ষণে তা ধুয়ে 
মুছে যায়। আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, তখন 
০7609101$ অর্থাৎ ভোগবাদ ছিল তাঁর জীবন- 
দশশন। আঁমতাবন্ত পিতার প্রশ্রয়প্রা্ত পত্রের, 
পাঁশ্চমপ্ন সভ্যতার আবহাওয়ায় পাঁলত এবং ওয়াইল্ড, 
পেটার প্রভৃতির ডেকাডেন্ট সংস্কীততে লালত 
যুবকের না ছিল ধর্মীবশ্বাস না স্বভাবসংযম। 
এমনাঁক সমসামায়ক বিজ্ঞানীরা (মাদাম কর, আইন- 
স্টাইন, প্ল্যাক ) যখন পদার্থের প্রীত সম্বন্ধে সংশয় 
জাগাচ্ছেন, বের্গস* ডারুইনের যাম্মিক বিবত'নবাদ 
সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ, নেহরুকে িচাঁলত হতে দোঁখ না। 
ভারতখয় চরমপন্থা সম্বন্ধে তাঁর সহান,ভাঁত ছিল 
বাহাক, ফেবিয়ান সোসাইটর লদস্য হলেও সমাজ- 
তন্রে আগ্রহ স্বতপ 1." নেহর? বলোছলেন, “দশ বছর 
আগে যখন দেশে ফিরলাম, আম তখন ভারতীয়ের 
চেয়েও ইংরেজ .ছিলাম বোৌশ। জগ্ৎটাকে আম 
ইংরেজদের চোখে দেখতাম |” 

ভারত তান প্রথম আবিষ্কার করলেন গান্ধীর 
মধ্যে। অব্যবাহত পরে-_রায়বোরালর ক্কষকের 
মধ্যে। মনে হল গাম্ধীই তো “আক টাইপাল" কৃষক, 
যান সকল শোষণবন্ধনমনন্ত স্বনিভ'র গ্রামসমাজের 
মধ্যে রামরাজোর স্ব্ন দেখছেন আর সে-্বগ্ন লক্ষ 
লক্ষ কৃষকের মনে সঞ্চার করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে 


৮৪২ 


এত ব্যাপক ও জোরদার করেছেন । কিন্তু চৌর- 
চৌরার পর অসহযোগ প্রতাহার তাঁর মনে সংশর 
জাগাল। গান্ধীর পথে কি ভারতের দারপ্র্য সমস্যার 
সমাধান হবে 2 কৃষক ফিরে পাবে তার হাত সম্পাত্তি 
ও সমমান ? ১৯২৭ খ্রীষ্টাম্দে ব্রাসেলসে ওপানবেশিক 
শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আশ্তর্জাতিক কংগ্রেসে 
যোগ দিয়ে, রাশিয়া ঘুরে, তাঁর 'মনে মাক্সবাদণ 
সমাধানের বিকঙ্প জাগল। গান্ধীর বোঁধবাদ৭, 
অবৈজ্ঞানক, মধ্যঘূগীয় চিন্তাধারা আধুনিকতার 
পারপন্হী। একি নয় পুনরুজ্জীবনের আলেয়া ? 
প্রাকীশক্পাবস্লবকালীন অতাতমুখী বিশ্ববাক্ষা ? 
তাঁর মনে হল আধুনিকতার চাবিকাঠ--ুৎ- 
কৌশলের আমূল পাঁরবর্তন ধনতাশ্রক সম্পর্কের 
অবলোপ, প্রয়োজন 'হংসাত্মক বস্লব। 

১৯২৮ ও ১৯২৯ শ্রীষ্টাব্দে গান্ধী ও নেহরুর 
মনোমালিন্য শহন্দ ্বরাজ"এর ভাবনার সঙ্গে মাঝ 
বাদের লড়াই, এরীতহ্য ও আধুনিকতার লড়াই ।... 

১৯২৯এ তান বললেন, গাম্ধীর নেতৃত্ব 
মানলেও আঁহংপাকে 'তান নাত বলে মানেন না; 
[তিনি সমাজতন্ত্র ও রিপাবালকার। এই ঘোষণায় 
অবশ্য একটা ক্ষমাপ্রার্থনার সূর লেগোঁছল। তিনি 
বলোছলেন, রাশিয়ার আদর্শ অনুকরণ করতেই হবে 
এমন কোনও কথা নেই। ভারতের মাটি ও জলে 
তোর হবে ভারতীয় সমাজতম্প্র। তা কথাকইবে 
ভারতীয় ভ।ষায়। অথাৎ এ সমাজতন্ত্র ঠিক মাকসীয় 
সমাজতন্ত্র নয় বরং গান্ধীর (বা উইলিয়াম মারসের ) 
ইউরোপায় সমাজতন্মের ধার ঘেশযা ।*, 

অন্য দিকে গান্ধীও যে তাঁর মধ্যযুগীয় চিন্তায় 
অটল অচল ছিলেন তাও নয়। আন্দোলনের মধ্য 
দিয়ে আধ্মানকতার 'দিকে প্রবণতা তাঁর বাড়ছিল । 
বণশ্রিমে আস্থা-নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন তিনি । 
অথচ ১৯২৫-এর পর থেকে হারজন-সমস্যা তাঁকে 
দবচালত করে এবং ১৯৩২-৩৩-এ তা রাজনোতিক 
সমস্যাকেও ছাঁপয়ে যায় । পুনা ছুন্ততে বরশাহন্দুকে 
কাঠন ত্যাগে বাধ্য করেন তান। দ্বিতীয়তঃ, 
প্রথমে আছতন্বে দঢ়াব*বাসা ও শ্রেণী-সংগ্রামের ঘোর 
বিয়োধন গাম্ধী ১৯৪২-এ “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের 
প্রাঝালে, লুই ফিসারের কাছে বিনা ক্ষাতপ্‌রণে 
জামদার উচ্ছেদের কথা বলাছলেন। ভারী শিঙ্গের 


উদ্বোধন 


[৯০তম বব --১২শ সংখ্যা 


প্রচন্ড বিরোধিতা আর তান করছেন না। সীমা- 
বদ্ধ ক্ষেত্রে এবং রাণোর কঠোর নিয়ন্ত্রণে তাকে সংযত 
রাখতে চেয়েছেন । কুঁটিরাঁশজ্পকে তা সহায়তা করবে 
--গ্রাস করবে না, পারবেশকে দৃঁষত করবে না, 
গ্রামকে শহরের বস্তিতে পারণত হতে দেবে না, সরল 
জীবনচর্যাকে ভোগবাদের হাতে স*পে দেবে না। 
পঞ্চায়েত ও সমবায় এই দুই স্তম্ভের উপর দাঁড়য়ে 
থাকবে গ্রামের স্বনির্ভর রাজনীতি ও অর্থনীত । 
১৯৪৫ গ্রীষ্টাব্দে ওয়াং কমিটি কৃষক ও মালিকের 
অন্তর্বতাঁ মধ্যঙ্ত্ব বিলোপের 'সিম্ধান্ত নেয় । গান্ধার 
লক্ষ্য নেহরুর লক্ষ্যের অনেক কাছে এসেঁছল। 

ধম্ণীনরপেক্ষতার প্রসঙ্গে দোখ মুসালম 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যবহারে ও আলোচনায় গান্ধা যতটা 
সাঁহফৃতা ও উদারতা দৌখয়েছেন নেহরু ততটা 
নয়। গান্ধীর হিন্দুধর্ম তো শুধ? হিন্দুদের মধ্যে 
আবদ্ধ নয়। তাঁর ঈশ্বর ঈশোপাঁনষদের সর্বব্যাপী 
ঈশা, যান সর্বদেশকাল ব্যাপী ।. তাঁর চোখে হিন্দু, 
মুসলমান, খ্রীন্টান আলাদা শুধু আচারের ক্ষেত্রে । 
তাঁর দৈনাশ্দন প্রার্থনার সুর বোদক মন্ত্র থেকে 
কোরানের সুরায় বাঁধা । . যিনি খিলাফতকে অসহ- 
যোগের সঙ্গে মেলান, ১৯২৮-এ পঞ্জাব ও বাংলার 
মুসলমানদের আসন সংরক্ষণ সমর্থন করেন, জিন্নার 
গদকে বারংবার গ্রীতর হস্ত বাড়ান, এমনাক মাউপ্ট- 
ব্যাটেনকে জিন্নার হাতে সরকার গঠনের ক্ষমতা ছেড়ে 
দিতে বলেন, 'যাঁন দিল্লী, কলকাতা ও বিহারে 
মৃসাঁলম প্রাণ রক্ষা করতে গয়ে হিন্দুদের বিরাগ- 
ভাজন হন ও শেষ পর্যন্ত 'হন্দু সাপ্প্রদারকতার 
বাল হন, তাঁর মতো সেক্যুলার কে? অন্য দিকে 
নেহর: রিপোর্ট তৈরি হওয়ার সময়, ১৯৩৭ ইউ, পি. 
মাম্প্রসভা গঠনের বেলায়, জিন্নার সঙ্গে আলোচনায়, 
ক্যাঁবনেট মিশনের পরবতাঁ ঘোষণায় নেহরুর 
অসাহফুতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাঁর সেক্যুলারি- 
জম অস্টাদশ শতকায় ইউরোপায় এঁতিহ্য থেকে 
পাওয়া আর গান্ধীর সেক্যুলারিজম ভারতীয় মূল 
থেকে আহারত । যে-অর্থে রামকফ ও বিবেকানন্দ 
হন্দু হয়েও সেক্যুলার, গান্ধীও সেই অর্থে 
সেক্যুলার ।*'": 

বস্তুতঃ গান্ধী ও নেহরুর ভামকা পারপ্‌রক, 
পরস্পয়াবরোধী নয় । এ্রীতহা ও আধ্বানকতা কা, 


পোষ, ১৯৩৯৬ ॥ 


ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করলে তাও হবে পাঁরপ্‌রক। 
এীতহোর . মধ্যেই কিছন সম্ভাবনা থাকে যা আধু- 
নিকীকরণে সহায়তা করতে পারে। বাঁৎকমচন্দ্রকৃত 
হিন্দুধর্মের নবব্যাথ্যা সাম্াজ্যবাদাবরোধী জাতণয় 
আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল। তারও আগে 
সংস্কৃত ভাষার সম্ভাবনাকে কাজে লাগয়েছিলেন 
বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যসৃষ্টিতে, পরাশরম্মাতকে 
বিধবা-বিবাহ প্রবত্ণনে । তারও আগে রামমোহনের 
উপানিষদ: ব্যাখ্যা ও রামকফের সমন্বয় হিন্দুধর্মের 
একটা য্যান্তবাদী, সর্বজনীন, উদার়পন্থী ভাত 
তৈরি করোছল। ভারতীয় এীতিহ্যের মধ্যে কণ বিরাট 
সম্পদ ও সম্ভাবনা নিহত আছে তা বিশ্বের সামনে 
তুলে ধরেছিলেন সন্ন্যাস বিবেকানন্দ । তাঁরা এও 
জানতেন এই এরীতহা সম্পূর্ণ নয় ৷ তারও প্রয়োজন 
আছে 'বদেশের জ্ঞান, িত্ঞান, নাতি, প্রযাাস্ত 
আহরণের । এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে গান্ধা জোর 
দিয়েছিলেন এঁতহ্যের অন্তীর্নহত সম্ভাবনার 
উপর ; আর নেহরু বিদেশ থেকে উপাদান আহরণের 
উপর । দ:য়ে মিলে বৃত্ত সম্পূর্ণ । 

ভারতবর্ষের ইতিহাস ঘত্ব সহকারে পড়তে শরৎ 
করেন নেহর: ১৯২১ শ্রীন্টাব্দে, জেলে বসে ॥। যখনই 
তিন জেলে থাকতেন, এটাই 'ছিল তাঁর প্যাশন। 
লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু এ ডটার, 'দ্লিমপসেস অব 
ওয়াল্ড 'হস্টর, গিসকভার অব ইন্ডিয়া পড়লে 
বোঝা যাবে ভারত ও এাঁশয়ার এীতহ্য ক-ভাবে 
তাঁকে আঞ্ন্র করছে । এক 'দিকে পাশ্চাত্য জগতের 
বৃহত ষন্্, অন্য দিকে সারনাথ বুদ্ধ, এক 1দকে 
টেনোসভ্যাল প্রকঙ্প, অন্য দিকে অজন্তার গৃহাচিন্ন, 
এক 'দকে ইউরোপীয় কর্ম ও উদ্যোগের প্রচণ্ড 
গাঁতবেগ, অন্য 'দিকে মহাভারতের শন্যময় শান্ত 
পারণাম, আর গীতার নিৎ্কাম কর্মযোগ । বইয়ের 
বাইরে এসে দারিদ্রের কুটিরে দেখলেন সে-এতিহ্য 
সমানে চলেছে, বাইরের বৈপ্লাবক বিপর্যয়ের 
আঘাতে ভেঙে পড়োন ধৈর্য, বাধ, শান্তি, 
প্রেম, ত্যাগের আদর্শ । গান্ধী চাইছিলেন এর 


গান্ধী নেহরু, এীভহা ও আধানকতা 


৮৪৩ 


উৎসমখে ফিরে যেতে, নেহরু চাইছিলেন এর 
নিরুদ্ধ স্রোতে বিজ্ঞান ও প্রযন্তর ধারা বইয়ে 
দিতে । স্বাধীনতার পর পারমাণাবক মারণাস্দ্বের 
ভয়াবহ ধহংসকান্ড দেখে আঁহংসাকে তান নখাত 
বলে মানাছলেন। বেস্থামশয় উপষোগগতাবাদের 
ওপর নিভ'র না করে বান্তর গুণগত উদ্বর্তনের 
পেছনে ধর্মের প্রেরণা সণ্ার দরকার, এমন উপলাব্ধ 
তাঁর হচ্ছিল। সমাজতম্ত্র তাঁর কাছে অন্ধ 'বশবাস 
ছিল না, ছিল “এ হউম্যানাস্টক ক্রি, স্লোসং ইটস 
মেজর এমফ্যাঁসস অন দি ফুলাঁফলমেন্ট অব দি 
ইণ্ডিভজুয়াল।” এর পেছনে মাক্সকে দোখ না, 
দোঁথ শ'কে, টাঁনকে, উইলিয়াম মারসকে, হয়তো বা 
গাদ্ধীকে। স্তাঁলনের কী আধুনিকীকরণের 
অমানাবকতা দেখে তিনি গাঁদকে যানান, উন্নত 
কুংকৌশল ম্বারা উৎপাদনবৃদ্ধি ও সমবায়ক 
বিতরণের মাধ্যমে সামাঁজক ন্যায়রক্ষার পণ বেছে 
গিয়োছলেন। হয়তো তাতে জোতদার ও ধনখ 
চাষীদের সুবিধে বোশ হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্যটা 
মন্দ ছল না। 

এখানে দেখব তিনি এঁতিহ্য ও আধুনিকণীকরণ 
ব্যান্ত ও সমাজ, মৃল্যবোধ ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা 
সমন্বয় করতে চাইছেন যা ভারতের গ্রকীতগত । তাঁর 
দৃণ্টভাঙ্গতৈে একটা সর্বজনীনতা ছিল যা বেদান্ত 
সপ্চারত করে 'দিয়োছল ভারতীয় চিম্তাধারায় | 
যেটা সামাঁজক ন্যায়ে প্রতিফালিত করার দায়িত্ব 
তিনি আমাদের উপর অর্পণ করে গেছেন। তাঁর 
শতবার্যকশর লগ্নে যেন তাঁর অনারব্ধ বা অসমাপ্ত 
কাজের ক্ষুদ্র সমালোচনা দিয়ে দায় না সার। 
রুূশ্যো বলোছলেন, “কমনওয়েলথের ভ্রষ্টা তান 
যান এক শতাব্দীতে ফসল বোনেন, অন্য 
শতাব্দীতে ফসল তুলবেন বলে।” ফসল তিনি 
বুনে গেছেন, তার আগাছা কেটে, তাতে সার-সেচ 
য়ে, তাকে ঘরে তুলে এবং সর্বোপার, সকলের 
মধ্যে স্ষম বন্টন করে আমাদের দায়িত্ব পালন 
করার দিন এল ।* 


* জওহরলাল নেহর্‌র জগ্মশতধ্য' (জল্ম৪ ১৪ নভেম্বর ১৮//: উপলক্ষে আনল্গবাজার পিকায় 


(৯৪ নভেম্বর, ১৯৮৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের পনমর্থঘুপ | 


বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ 


“জিন* গরীক্ষাদ্থারা ভাবী রোগ নিয় 


কোন কোন ধূমপানকারীর 
ফুসফসে ক্যানদার হয়, আবার 
কেউ কেউ সারাজীবন আরামে 
ধূসপান করে চলেন। কোন 
লোকের ৪০ বৎসর বয়স হবার 
আগেই হ্ৃংঁপণ্ডের অসঃখ হয় ; 
আবার তার ভাই হয়তো পাহাড়ে 
লাঁফয়ে লাঁফয়ে উঠে চলেছে । 
কেন এরপ হয়-চিঞৎসকরা 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত এর 
উত্তর জানতেন না। কিন্তু 
এখন ব্যাপারটা ঠিক ততটা 
অজানা নয় । প্রজনন-শাম্ত 
মতে মানুষের সকল 'বিশেবত্থের 
ও 'বাভন্নতার জন্য দায় তার 
জন” (0০0০)। ীজনগ্াীল 
প্রত্যেক দেহকোষের মধ্যস্ছিত 
ক্রোমোজোম (০1:017090106)- 
এর মধ্যে থাকে যা বংশগাতর 
কারণবস্তু। গত কয়েক বছর 
ধরে াকৎসা-বজ্ঞানীরা "জন, 
এর উপর পরণক্ষাণনরণক্ষা করে 
বুঝেছেন যে, এক ধরনের জিন- 
গোগ্ঠী হৃতাীপন্ডের অসখের 
সম্ভারনার হীঙ্গত করে, অন্য 
ধরনের গোষ্ঠী ডায়াবোটসের, 
এবং তৃতীয় ধরনের জনগোষ্ঠী 
ক্যানসার হবার সম্ভাবনার 
ইঙ্গত করে৷ ৯৮৭ প্রীষ্টাব্দের 
জানুয়ার মাসে বৈজ্ঞানকরা 
বাচ্ছ্ তালু (০190 72185) 
ও দুইরকমের মানীসক রোগের 
জিন চিহ্িতি করেছেন। 
১৯৮৭ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 
একদল ব্রিটিশ গবেষক জীব- 


কোষে জন্মসূনততর লব্ধ এক 
ধরনের প্রোটিন পেলেন, যার 
সঙ্গে এইডস (1709) হবার 
যোগসত্র রয়েছে । অনেকেই 
জানেন যে, এইডস ভাইরাস 
শরীরে ঢুকলে সকলের এইড-স 
রোগ হয় না; কারও কারও হয় । 
'কোলাবোরোটভ রিসাচ? নামে 
এক আমেরিকান সংস্থা কিছং- 
দিন আগে জাীবকোষের ২৩ 
জোড়া ক্োমোজোম-এ থাকা 
সমগ্র জিনগুলির পরম্পর 
সংযন্তর (110195০) একটা 
তাঁলকা প্রকাশ করেছে । এর 
বারা, যেসব রোগ (সংখ্যায় 
প্রায় ৩০০০) বংশগাত সমত্রে 
(19919016815 ) মানবের হয়, 
সেগুলির অনুসন্ধানের অনেক 
স্ীবধা হবে। তার ফলে, 
যাদের এ সব রোগ হবার 
সম্ভাবনা রয়েছে তারা নানা 
বিষয়ে সততা অবলম্বন করতে 
পারবে। 

প্রজনন শাম্ন ( 8£০09009 ) 
মতে মানুষের সকল বিশেষত্বের 
ও 'বাঁভন্নতার জনা দারী 
তার জিন যা সে তার পিতা- 
মাতা থেকে পায়। অবশ্য 
জিনসম্পকী় নতুন অন- 
সন্ধান পদ্ধাতগুলি এখনও 
অনেকাংশে বিবেচনাধীন । যাঁরা 
স্বেচ্ছাকৃতভাবে এাঁগয়ে এসেছেন 
তাঁদের রন্ত 'নিয়ে ১৪ট অসুখের 
সম্ভাবনার ব্যাপারে ৪০ ধরনের 
পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই 


রোগগুলির মধ্যে আছে ক্যান- 
সার, ডায়াবোঁটস, দাঁতের অসুখ, 
হংাঁপশ্ডের করোনার অসুখ 
প্রভূতি। অবশ্য গবেষকরা খুব 
বেশি আশা করা সম্বন্ধে 
হ্দাসয়ার করে দিচ্ছেন । 
বত'মানে পরাক্ষার দ্বারা শ্রট- 
পূর্ণ জনকে সরাসাঁর ধরা সম্ভব 
হচ্ছে না। ভ্রুটিপূর্ণ জিনের 
আশেপাশে সচ্ছ জিনগুলির 
সাজানো ব্যবস্থা (যা “মাক্ণর, 
নামে আঁভাহত হয় ) লক্ষ্য করে 
নুটিপূর্ণ জনকে চিহিত করা 
হচ্ছে। এই প্রথা 'কন্তু পরোক্ষ 
( £01760) উপায়। তাছাড়া 
বটিপ্‌ণ জিন ছাড়াই সন্তান 
পিতামাতা হতে মাকণর জিন 
পেতে পারে। এর উপর, এই 
পরীক্ষাগযাল সময়সাপেক্ষ এবং 
এতে খরচ পড়ে অনেক । মনে 
হয় নব্বই-এর দশকে ব্ুটিপ্‌ণ' 


জিনকে সরাসার চিহ্িত করা 


সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে অন্যান্য 
বিভিন্ন সংস্থা হাতে এবিষয়ে 
অগ্রগাঁতর অনেক খবর আসছে। 
হৃপিণ্ডের অন্ুুথ ঃ 

১৯৮৪ খান্টাব্দের ডালাস-এর 
ইউনিভারাসটি অফ টেকসাস 
হেজ্থ সায়েন্স সেন্টার হতে দুজন 
বংশগাতাঁবশারদ ড্র মাইকেল 
ব্রাউন ও.ডক্টর জোসেফ গ্রোল্ড- 
স্টাইল, একটি জিনের মিউটেশন 
(110080190) আনয়াম্মত এলো- 
মেলো পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন, 
যার পঙ্গে ৪০-৫০ বৎসর বয়সে 


পৌষ, ১৩৯৫ | 


অকালীন এ্যাথরোসক্লেরোসস 
(১0১৩:০5০16:০915-্যা হতে রম্ত- 
চাপ বৃদ্ধি পায়) রোগের সম্পর্ক 
রয়েছে । এই আঁবহ্কারের 
উপর 'ভীত্ত করে আরও কয়েকঁট 
[জন চাহুত হয়েছে যাদের সঙ্গে 
৬০ বংসর বয়সের হাংাঁপন্ডের 
অসুখ সং্লম্ট। হাধাপন্ডের 
অগুখ সংক্রান্ত জিন চিহ্ছিত 


করার কাজে কয়েকটি বায়োটেক:, 


(8$95০) ) সংস্থা প্রাতযোগিতা 
করে এগিয়ে চলেছে । ক্যাল- 
ফো নয়া বায়োটেকনোলজি+ মনে 
করে,১৯৮৯ব্রম্টাব্দের মধ্যে তারা 
এযাঁথরোসক্লেরোসিস-এর জন 
চাহুত করতে পারবে । এ সংস্থার 
চাইস প্রোসডেন্ট বলেন, “কাদের 
এই অসুখ হবে এটা যাঁদ আমরা 
বলতে পার, তাহলে একটা মস্ত 
কাজ হবে। জিনকে অবশ্য 
পাঁরবর্তন করা যাবে না, কিন্তু 
দুশ্চিন্তা, ব্যায়াম, ধূমপানঃথাদ্য 
--এগদীলর পারধতন সম্ভব” । 


ক্যানসার £ 


আঁশর দশকের গোড়ার দকে 
বৈজ্ঞ।নিকরা জানালেন যে, 
ক্যানসার ব্যাপারে প্রায় ৪০1 
জিন সম্পাক্ত। এগাল দেহ- 
কোষের স্বাভাঁবক বাঁম্ধর জন্য 
প্রয়োজনীয়, তবে এগুলি বিকল 
হলে ক্যানসার হতে পারে। 
গমনেসোটা মেডিকেল স্কুল হতে 
ডাঃ ইউনিস জানাচ্ছেন যে, ৭০ 
শতাংশ ক্যানসার সণ্টকারী জিন 
1পতামাতা হতে প্রাপ্ধ কোমোজো- 
মের দুর্বল অংশে থাকে । এই 
দুর্বল অংশগৃির উপর এক্স-রে, 


ণ1জন। পরীক্ষাম্বারা ভাব রোগ 'নণ'য় 


এবং কয়েকটি রাসায়নিক সামগ্রী 
সহজেই ক্ষাতি সাধন করতে 
পারে। ডভ্তর ইউানস 'গলউক- 
1ময়াতে এবং কয়েক প্রকার ফুস- 
ফুসের ?টিউমারে এই ধরনের পাঁর 
বরন দেখতে সক্ষম হয়েছেন। 
পেঞ্রেোলজাত সামগ্রণ, গবশেষতঃ 
কীটনাশক ওষুধ, ২৩ জোড়া 
কোমোজোমের মধ্যে দুই জোড়াকে 
ক্ষাতগ্রস্ত করতে পারে। অন- 
রূপভাবে, তামাকজাত দ্রব্য এবং 
ধোঁয়া আর একটি ক্লোমোজোমকে 
আক্রমণ করতে পারে। 
প্রইডস 
লক্ষ লক্ষ লোক এইডস 

ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছে। 
1কম্তু আধকাংশের রোগ দেখা 
যায়না । 'ব্রাটশ বৈজ্ঞানকরা 
এখন জানতে পেরেছেন যে, 
কাদের এই রোগ হবে তা 
আংাশক ভাবে নিভ্র করে 
তাদের জন-এর উপর। লণ্ডনের 
সেন্ট মোরজ হসাঁপট্যাল মোডি- 
কেল স্কুলের ডাঃ পিন:চিং মানুষ 
ও জন্তুর দেহকোষের গায়ে ছয় 
ধরনের প্রোটনের সংযোগ (০০12)- 
৮1158092) লক্ষ্য করেছেন । এক 
ধরনের সংযোগ যাদের দেহ- 
কোষে পাওয়া যায়, তার এইডস 
রোগকে প্রাতহত করে; আর এক 
ধরনের সংযোগ হলে এইডস 
রোগ হবার খুব সম্ভাবনা £ এ- 
ছাড়। অন্য ধরনের সংযোগে রোগ 
হবার প্রবণতা মাঝামাঝ। 

গর্ভে থাকা সন্তানকে পরাঁক্ষা 
করে তার প্রো, বা বৃদ্ধ বয়সে 
ক রোগ হতে পারে, তা জানা 
একেবারে অসম্ভব নয় । 


৮8& 


উপরোন্ত অঙ্গ সময়ের ব্যব- 
ধানে আসা গবেষণালব্ধ ফলের 
অর্থ 'কম্তু গভার তাৎপর্য- 
পূর্ণ । অনেকে আবার মনে 
করেন যে, তাঁদের শররম্ছ 
জনের খবর তাঁদের একান্ত 
1নজদ্ব ব্যাপার | গভ্ছ সন্তা- 
নের ভাবষ/তে কি অসুখ হবে, 
এ-বিষয়ে সংবাদ পিতামাতা কি 
ভাবে নেবেন? অদন্টের পার- 
হাস এই যে, যত বোশ ভাঁব- 
ষ্যদ্বাণণ করা যাচ্ছে, তত বোশ 
আনশ্চয়তা এসে যাচ্ছে। জিন 
পরাক্ষা দ্বারা রোগের প্রবণতা 
ধরা যায়, রোগ যে হবেই তা 
বলা যায় না। অজাত শশুর 
অসুখের সম্ভাবনা শুনে বাদ 
কেউ শিশুকে নণ্ট করে বা ভাবা 
অসুখের সম্ভাবনা শুনে যাঁদ 
কেউ নিজ জাবকার ধারা পাঁর- 
বর্তন করে, তাহলে কি ভাল 
হবে? ভাঁবষ্তে অসুখের 
সম্ভাবনার কথা তো অনেকেই 
শুনছে,কন্তু তা সত্বেও ধূমপান 
তো আজও লক্ষ লক্ষ লোকের 
প্রাণথাঁনর কারণ হচ্ছে। 

তারা আরও দেখেছেন যে 
মেদবৃদ্ধ, অপযাষ্ট এবং রক্তে 
কোলোণ্টরল বৃদ্ধি আরও 
কয়েকলক্ষ লোকের জীবন নাশ 
করছে। তবে ইউ. এস. আঁফস 
অফ ভিাজস প্রিভেনশনের 
ডাইরেক্টর মাইকেল ম্যাকাঁগানস- 
এর মতে পরণক্ষা দ্বারা ্াট- 
পূর্ণ জিন 'চাহুত করা থাকলে 
তখন লোকে “কেন আমার হল, 
বলতে পারবে না, বলবে “আমাক 
কেন হল না'।* 
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২. 
হবার 


বট 1//22৮ পশ্চিম জাম্মানী ঃ অর্থনীতি ও ঘিন্ত 


পশ্চিম জার্মানীতে কারখানায় রোবোট বাড়ছে, কিন্তু চাকরি কমেনি 


ফেডারেল প্রজাতন্ী জামনীর অনেক কারখানাতেই 
এখন রোবোটদের রমরমা । এইসব কারখানার 
'আযাসেশ্বাল লাইনের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে 
সার সার যন্ধকমী্, কেউবা আকারে বড়, কেউবা 
ছোট, নাবষ্ট মনে কাজ করে চলেছে । কেউ তাদের 
ইস্পাতের লম্বা হাত দিয়ে ধাতব পাত জোড়া 
লাগাচ্ছে, কেউ জোড়-মুখ ঝালাই করছে, কেউ 
ড্যাসবোর্ড ইউনিটকে যথাস্থানে বসাচ্ছে এবং নিজে- 
দের কাজ কতটা নিখুত হস পরীক্ষা করছে । সব 
কিছুই যেন হয়ে যাচ্ছে কোনও মানুষের চোখ বা 
হাতের সাহায্য ছাড়াই। টেকানসয়ানরা কেবল 
রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছেন, রোবোটরা যাবতীয় 
[নর্দেশি পাচ্ছে কাণ্পউটার থেকে । 
মোটর গাঁড় নিমণণকারণ 'আউাদ' সংস্থার দুটো 
কারখানাতেই এই চিন্র। আউাদ-তে মোট কমসংখ্যা 
৪০ হাজার, ১৯৮৬ খ্রান্টাব্দে এর ব্যবসার পাঁরমাণ 
[ছিল হাজার কোট গড এম (এক ডি এন ভারতীয় 
মুদ্রায় এখন প্রায় আট টাকা) বাভা'রয়ার ইনগোলস্টাট 
ও নেকারসূলম-এ আউীদ-র দুটো কারখানাতে শুধু 
ঝালাইয়ের কাজই করে &৪২ট শিল্প রোবোট। 
রোবোটরা_ উচ্চৃতে ঝালাই, ভার ভার যন্ত্রাংশ 
সরানোর মতো কঠন কাজও করে। আবার স্প্রে 
পেইন্টংএর মতো দ্বাস্থোর পক্ষে হানিকর কাজও 
বাদ দেয় না। কারখানার পারচালন কর্তৃপক্ষ তাদের 
[রপোটে লিখেছেন, রোবোটের সাহায্যে উৎপাদনের 
এই যাশ্বকীকরণ ব্যবস্থায় বিপদের সম্ভাবনা যেমন 
কমেছে, তেনান সবসমক্প একইরকম উচ্চমানের 
উৎপাদনের পথও প্রশন্ত হয়েছে । 
জামণন কারখানাগীলতে রোবোটের সংখ্যা ক্রমেই 
“বেড়ে চলেছে । বছর খানেক আগে ফেডারেল প্রঞ্জাতম্র? 
জার্মানীর উংপাদন ক্ষেত্রগালতে ১২ হজারের মতো 


রোবোট ঝালাই, ঢালাই, রঙ করা ও যন্াংশ জোড়ার 
কাজে নযুস্ত ছিল। অথচ ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাদের 
সংখা ছিল মান ৮৬০০। ১৯৯০ প্রাণ্টাব্দের মধ্যে 
এই সংখ্যাটা ২০ থেকে ২৫ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে 
বলে অনমান করা হচ্ছে। দর প্রাচ্যের তুলনায় 
তখনও অবশ্য আরুও অগ্রগতির সুযোগ-সন্ভাবনা 
থেকে যাবে। জাপানে এখন ১০ হাজার শিজ্পকমন 
পিছু রোবোট আছে ৪০ ট, ফেডারেল প্রজাতন্ত্র 
জার্মানী তুলনায় এখনও অনেক 'পাছয়ে, মানত ৮ট। 
রোবোটরা নিরলসভাবে তিন শিফটে কাজ করে। 
তারা সবেতন ছুটি বা কাঁফ খাওয়ার সামায়ক বরাত 
নেয় না। শারীরক অসস্থতারই দোহাই দেয় না। 
তাহলে কি তারা চাকারর সুযোগ নণ্ট করে 'দচ্ছে ? 
অনেক শ্রামকেরই গোড়ায়।এরকম আশঙ্কা ছিল, কিন্তু 
এই আশঙ্কা নিতান্তই অলক | স্টুট-গার্ট বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ে শিঞ্পোৎপাদন ইনাঁজানয়ারং বৈভাগের প্রধান 
হান্স-য়ু্গেন ভারন্নেকে দোথয়ে দিয়েছেন, জামনিতে 
[শিজ্প রোবোটের শতকরা প্রায় ৬০ট ব্যবহৃত হয় যে 
মোটর গাঁড় শিব্েপ, সেখানেই গত তিন বছরে সব- 
চেয়ে বোশ নতুন চাকারর সযষোগ সংণ্টি হয়েছে। 
মোটর গাঁড় শঙ্গপের রোবোটেব কদর বোঁশ 
মেকাঁনক্যাল ও ইলেকাঁ্রক্যাল ইনাজানয়ারং-এ | এই 


দয ক্ষেত্রেই রোবোট অতান্ত কাজের বলে প্রাতিপন্ন 


হয়েছে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই আযাসেম্বলণ 'বভাগের 
পরাধটা অনেক ব্যাপক বলে রোবোটের এখনও শৈশব 
দশা কার্টেন। রোবোট তৈরির বাপারে ফেডারেল 
প্রজাতন্ত্র জামণানী অনেকাংশে গ্বানভ'র, ১০টর 
মধ্যে ১টই জামণনীতে তোর । বাঁক মানত ১৩ শতাংশ 
আমদানি করতে হয় জাপান থেকে । জামণনীতে 
রোবোট তোর করে ফোকসভাগেন, বশ, সিমেশ্স 
রেইস, লুল ও অন্যান্য কয়েকটি প্রাতদ্ঠান ।* 


» কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ আজকের জার্মানী (ফেডারেল প্রজাতন্ত্র জার্মানীর কঙ্গকাতাস্ছ 
কলম্থুলেট জেনারেল দগুর থেকে প্রকাশিত), জানুয়ারি, ১৯৮৮ 





যেমন দেবা তেমান দেবী । রঙ্গরসেও জ্বাঁড় 
নেই শ্রীরামকৃফের, জড় নেই শ্রীায়েরও । সেক্ষেত্রেও 
তাঁন স্বামীর যোগ্য সহধার্ণী। একাদন মাকে 
রঙ্গরসে উচ্ছল হয়ে উঠতে দেখে একজন ভন্তমাহলা 
বললেন £ . “মা, তুমি এত ঠাট্টাও জান 1 

শ্লীরামকৃফের কাছে এক মাহলা এসেছেন । তাঁর 
ম্বাম” কুসঙ্গে পড়ে বিপথগামী হয়েছেন । শুনেছেন 
দক্ষিণেশবরের এই সাধু অলৌকিক ক্ষমতার আঁধ- 
কারণ । যাঁদ 'তিনিকোন ওষ্‌ধ বা দৈব মাদাল- 
কব্চ দেন যাতে 'তাঁন তাঁর স্বামীকে সুপথে ফিরিয়ে 
আনতে পারেন। রহস্য করবার জনাই বোধ হয়, 
শ্লীরামকৃষ্ণ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন নহবতে । বললেন £ 
“সেখানে একজন মাঁহলা আছ্ছেন। তাঁর কাছে 
ধগয়ে তাঁকে ধর। তাঁর এসব মন্ত্-ওষ্ধ জানা 
আছে। তান সঠিক ওষুধ বাতলে দেবেন।” 
মাহল।ট গভীর আর্ত নিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। 
মা বুঝলেন রঙ্গাপ্রয় শ্রীরামকফের এটি একাঁট 
রাীঁসকতা। তানও িছুমান্তর দ্বিধা না করে 
বললেন £ “আম আর কি জান বাছা, 'তাঁনই 
জানেন ওষুধ । তুম তাঁরই কাছে যাও। তাঁকেই 
গগয়ে ধর |» মাঁহলাট সেকথা শুনে আবার গেলেন 
শ্লীরামকৃ্ধের কাছে। শ্রীরামকৃফ বুঝলেন, রসিকতা 
জমেছে। সুতরাং আবার তাঁকে পাঠালেন নহবতে। 
বঙ্গলেন £ “না, না, উাঁনই জানেন ওষুধ । তুমি 
জোর করে ওঁকে গিয়ে ধর।” বিপন্ন মাহলাটি 
ছুউলেন আবার মায়ের কাছে। মা-ও রাঁসকতার 
প্রত্যুতরে তাঁকে ফের পাঠালেন ঠাকুরের কাছে। 
ঠাকুর আবার মায়ের কাছে। £পর ব্যথাতণ্ 
নারীর অসহায়তায় গবগালত জননী রাঁদকতাকে আর 
অগ্রদর হতে দিলেন না। তাঁর হাতে তুলে "দিলেন 
পৃজোর একটি বজ্বপন্। বললেন £ “এতেই 
তোমার মনগ্কামনা পূর্ণ হবে।” হয়েও ছিল তাই। 


“পূর্ণ ভিনি মধুরিমায়, রঙ্গে, লীলায়” 


[কন্তৃ রাঁসকতার উপয্ব্তর বাব দিতে কসর করেনান 
রঙ্গা প্রয় শ্রীরামকৃফকে তাঁর সুযোগ্য সহধামণণী । 

মা তখন কাশীতে। একাদন বকেলে কয়েকটি 
মাহলা এসেছেন। তাঁরা মায়ের কথা শুনেছেন, 
কিন্তু কখনো দেখেননি । তাই তাঁকে দর্শন করতে 
এসেছেন। মাবারান্দায় বসোছলেন। তাঁর আশে- 
পাশে গোল।প-মা প্রভতও আছেন। গোলাপ-মা 
বয়সে প্রবীণ, চেহারাতেও বেশ ভারিকী ভাব-_ 
আভজাত্যের ছাপও সগ্পন্ট। প্রথম দরনে 
মাহলাদের মধো একজন প্রথমে এগিয়ে গিয়ে গোলাপ- 
মাকেই প্রণাম করলেন। তান ভেবেছেন তিনিই 
্রীশ্রীমা। গোলাপ-মাও তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে 
মাহলাটির ভূল ভেঙে 'দিয়ে মায়ের দিকে আঙুল 
দেখিয়ে বললেন £ “এ টানই মা-ঠাকরুণ ।” মায়ের 
সাদ।সধে চেহারা দেখে মাহলাট ভাবলেন গোলাপ- 
মা নিএয়ই তাঁর সঙ্গে রহগা করছেন। তাই চুপ 
করে দাঁড়য়ে আছেন । গোলাপ-মা আবার বললেন £ 
“উনিই মা-ঠাকরুণ।” মাহলাট তখন এগিয়ে 
গেলেন মাকে প্রণাম করতে । যেই মায়ের পায়ে 
হাত 'দিতে যাবেন অমনি মা হাসতে হাসতে গোলাপ- 
মাকে দোঁথয়ে বললেন £ “না, না উাঁনই মা-ঠাকরূণ।» 
মাহলা স্বভাবতই অগ্রগ্তৃত। তান তখন আবার 
এাগয়ে গেলেন গোলাপ-মার দিকে । ফলে হাঁসর 
রোল উঠল সেখানে । এতে মাঁহলাটি আরও ঘাবড়ে 
গেলেন। হতচকিত মাহলাটি কি করবেন বুঝতে 
পারছেন না। শেষপর্যন্ত ভাবলেন গোলাপ-মাই 
আসল মা। তিনি রাঁসকতা করছেন তাঁর সঙ্গে, 
তাই গোলাপ-মাকেই মা সাব্যম্ত করে শেষবারের 
মতো এাগয়ে গেলেন তাঁর ঠদকে । এবার গোলাপ- 
মার প্রচণ্ড ধমক £ “তোমার কি বাদ্ধশববেচনা 
নেই? দেখছ না, মানুষের মুখ কি দেবতার মুখ ? 
মানুষের চেহারা কি অমন হয় ?” 
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মায়ের মুখের দিকে তাকালেন মাহলাঁট। 
প্রসব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তান এ মাহলার 
দিকে । সে-দৃঘ্টতে শুধ কি প্রসম্নতাই ছিল, 
দৃষ্টমও ক ছিল না? 

মা জয়রামবাটীতে আছেন। মায়ের এক দূর- 
সম্পকাঁয়া বিধবা বোন ভাবিনী সোঁদন মায়ের 
বাঁড়তে বসে আছেন । ভন্তরা তাঁকে ভাঁবনী-মাসা, 
বলে ডাকেন । ভাবনঈ-মাসীর বৃদ্ধা মা তখন 
অসষ্থ। মাসে-খবর শুনেছেন । তাই ভাবিন৭- 
মাসীর হাতে তাঁর মায়ের জন্য কিছু ফল 'দিয়েছেন। 
এমন সময় রাঁচ থেকে কয়েকজন ভন্ত এসে উপাচ্থুত। 
তাঁরা সঙ্গে এনেছেন অনক ফল। দেখে ভাঁবনী- 
মাসী দীর্ঘানঃবাস ফেলে বললেন £ “আহা, 
পরমহংসদেবের সঙ্গে প্রথমে আমারই বিয়ে হবার 
কথা হয়েছিল । বাবা তখন পাগল ভেবে তাঁর সঙ্গে 
আমার বিয়ে দিলেন না। সেই বিয়ে হলে এসব 
জানস আমারই ঘরে আসত ।৮ মাসশর সেই 
আক্ষেপ শুনে উপাস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। 
মায়ের যুখেও একটু হাস দেখা গেল। কিন্তু 
অনা সকলের হাঁসতে যে উপহাস-জনিত উপ- 
ভোগাতা ছিল, মায়ের হাঁসতে তার লেশমান্তও 
পল না। সেহাঁসতে ছিল পরম সহমার্মতা ও 
মমত্ব। মাসীকে তিনি বললেন £ “তা নে না, 
তোর আর কি ফি চাই ।” পাছে মাসী সগ্কোচ বোধ 
করেন তাই সেবককে বললেনঃ “ঠাকুরের জন্য 
তুলে রেখে পেপে, বেদানা, আরও কিছ ফল 
ভাবনগকে দাও তো '” পরে মাসকে বললেন £ 
“পে'পে যেন তোর মাকে খাওয়াসনে, বড় ঠান্ডা 1” 

রামময় (পরে গ্বামণ গৌরা*্বরানন্দ) তখন ছেলে- 
মানুষ । জয়রামবাটীর কাছে বদনগঞ্জ স্কুলে পড়েন। 
প্রাত শানবার স্কুলের ছাট হলে মায়ের কাছে আসেন 


জয়রামবাটীতে । মাকে সংসারের নানা কাজে 
সাহাষ্য করেন। রাঁববার থেকে সোমবার, আবার 
ফিরে যান । শ্রীমার কাছে ইতিমধ্যে তাঁর দীক্ষাও 


হয়ে গিয়েছে । মা খুব স্নেহ করেন তাঁকে । বলেন £ 
গ্রামময় আমার মেয়ে 1” একাঁদন মায়ের কাছে অনেক 
ভন্তু এসেছে। সবাই পুরুষ ভন্ত। রানে তারা 
মায়ের বাড়তে থাকবে । তাদের খাবার তোর করতে 
হবে। মাকে সাহাবা করার জনা কোন মেয়ে তন্ত 
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সোঁদন ছিল না। মা রামময়কে দিয়ে অনেক আটা 
মাথয়েছেন। নাঁলনীদকে তান বললেনঃ 
“নালিনী তুই রুট সে'ক। আম ও রামময় তোকে 
বেলে গিয়ে দিই ।» মা ছোট শ্বেতপাথরের চাঁকতে 
ছোট বেলুন দিয়ে একখানা করে রুটি বেলছেন আর 
রামময় বড় কাঠের চাকিতে মোটা বেলুন দিয়ে 
'ক্ষপ্রহাতে একসঙ্গে তনখানা করে রুটি বেলছেন। 
কান্দ বেশ এগয়েছে। এমন সময় হঠাৎ নালনীদ 
বলে বসলেন £ “াপসামা, তোমার চেয়ে রামময়ের 
রুটি ভাল ফৃলছে।” যেই লা বলা আর অমান মা 
ছোট বালকার মতো ঠোঁট ফ্যালয়ে আভমান করে 
বললেন £ “তবে আম আর বেলব না, ওই বেলুক। 
আম রুট বেলতে বেলতে বাঁড় হয়ে গেলাম। 
আর রামময় দুধের ছেলে, গলা টিপলে মুখ 'দয়ে 
দুধ বেরোবে--ও আমার চেয়ে ভাল রুট বেলছে 1৮ 
বলেই মা বেলুন-চাঁক সারিয়ে গদয়ে বসে রইলেন। 
রামময়ও বেলুন-চাকি সারয়ে দাঁড়য়ে পড়লেন। 
মাকে বললেন £ “আপাঁন যাঁদ না বেলেন, তবে 
আমিও বেলব না। আমও চললাম” আর 
নালনীদকে ছম্ম-ক্রোধে বকলেন £ “দুজনে একসঙ্গে 
দাচ্ছ, তুমি ক করে বুঝলে কোনটা আমার, 
আর কোনটা মায়ের? আম কখনো মায়ের চেয়ে 
ভাল রুটি বেলতে পারি 2” রামময়ের এই কথায় 
মায়ের রাগ গলে জল । মা আবার বেলুন-চাকি 
টেনে নিয়ে রুট বেলতে বসলেন। যেন কিছুই 
হয়ানি। 

একদিন নিবোঁদতা ও 'ক্রাপ্টন এসেছেন “মায়ের 
বাড়ী'তে। 'নিবোদতা বাঙলা বুঝতে পারতেন, 
[কিম্তু ভাল বলতে পারতেন না। দ--চারটে 
বাঙলা শব্দ শিখোছলেন অবশ্য । সৌঁদন এসে 
মাকে বললেনঃ “মাতাদেবী আপাঁন হন 
আমাঁদগের কালীমাতা ৮ ক্রিস্টনও ইংরেজীতে 
এ কথারই প্রাতধ্বান করলেন। শুনে মায়ের সে 
কি হাঁস! বালিকার মতো উচ্ছল হয়ে সহাস্যে 
তিনি বললেন £ “না বাপু, আম কালী-টালণ হতে 
পারব না। জিব বের করে থাকতে হবে তাহলে 
সারাক্ষণ 1” মায়ের কথাগ্ীল সেখানে উপাচ্ছিত 
একজন কেউ ইংরেজীতে তজর্মা করে দিলেন। 
নিবোদতা ও কিস্টিন মায়ের উত্তর শুনে সহাসো 
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বললেন £ “না, না, আপনাকে কষ্ট করে জব বের 
করতে হবে না। আমরা এমানই আপনাকে কাল- 
মাতা রূপে দেখব, আর শ্রীরামকফকে দেখব শিব- 
রূপে ।” মাকে আবার গুদের কথা বাঙলায় তর্জমা 
করে দেওয়া হল। শুনে মা হাসতে হাসতে 
বললেন £ “আচ্ছা, তাহলে না হয় দেখা যাবে ।» 
নিবোঁদতা, ক্রাষ্টন এবং উপাঁচ্ছত সকলে মায়ের 
সেই হাসিতে যোগ দিলেন । 


কলকাতায় মা তখন প্রথম এসেছেন। কলঘরে 
গিয়েছেন । যেই কল খুলেছেন অমাঁন “ফোঁস 
ফোঁস শব্দ হচ্ছে শুনেই "গগো সাপ গো বলে 
ছ্‌টে ভয়ে বাইরে বোরয়ে এসে সবাইকে বলছেন, 
“কলের মধো সাপ ঢুকেছে ।৮ শুনেই সকলে হেসে 
কঁট-পাঁটি। কল অনেকক্ষণ বন্ধ থাকলে যে নলের 
মধো বাতাস জমে এবং কল খুললেই সেই বাতাস 
সবেগে বোরয়ে এসে এরকম শব্দ হয় তা কলকাতার 
লোকের জানা, কিন্ত মায়ের তো সেই প্রথম 
আঁভজ্ঞতা । হাসতে হাসতে যখন সবাই তাঁকে 
ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন তখন 'তানও সকলের 
সঙ্গে হাসতে যোগ 'দিলেন। পরবতর্ঁণ কালে 
ভন্তদের কাছে ঘটনাট বলতে বাঁলকার মতোই মজা 
পেতেন তিনি । 


কলকাতার একাঁট ভন্ত পাঁরযারের বউ-এর 
সম্বন্ধে অনাদের কাছে খুব প্রশংসা করছেন মা। 
বললেন £ “বউাট খুব ব্যামধমতী । ঘাঁড়তে দম 
দিতে জানে ।” 


মায়ের মাথায় মাঝে মাঝে হেলেমানহষী চাপত। 
একাদন মা একাঁটি ছোট ছেলেকে খোসামোদ করছেন £ 
“দে বাবা, চারটি ফুল তুলে-_ লক্ষী ধন আমার 1” 
যেন ফুল তোলার লোকের অভাব ! একাধিক সেবক 
ও সোঁবকা ও ভন্তরা তরি যে-কোন আদেশ পালনের 
জন্য সদা উদ্মখ। কিন্তু পাঁচ বছরের বালিকার 


আনন্দের সন্তান 
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মতো 'তাঁন বায়না করছেন এ বালকাঁটর কাছে। 
সে-ও কিছুতেই তুলবে না। আর মা-ও ছাড়বেন 
না। শেষ পধস্ত বয়স্ক বালিকাটরই জয় হল। 
মা ছেলোটকে 'দিয়ে ফুল তোলালেন। 


ঠিক এরকম একাঁদন সম্ধ্যাবেলা গ্রামের এক 
বৃড়কে ধরে অনুনয় করতে শুরু করলেন £ “দে 
মা,পায়ে একটু হাত বালয়ে, পান্টা বড় কামড়াচ্ছে।” 
বাঁড়ও কিছুতেই মায়ের কথা শুনবে না। সে 
বলেঃ “সারাদন খেটেখুটে আমি এখন ক্লাম্ত। 
এখন সম্ধ্যাবেলা একট: কোথায় জিরোবো,না, আবার 
বলে পায়ে হাত বুলিয়ে দে। আম পারব না।» 
মা তবুও দুষ্টাম করে বলে চলেছন £ “দে না, 
একটু হাত বুলিয়ে । কি আর করবি, বাছা বল” 
বুড় আর কি করে! অগত্যা খুব অনিচ্ছা সঙ্থেও 
বৃড় মায়ের পাষে হাত বুলোতে শুরু করল। 
পাঁচ মিনিট হয়েছে কি হয়নি, মা বললেন, “যা আর 
বৃলোতে হবে না। তুই বিশ্রাম কর।» 


বুড়ি তো অবাক। এতক্ষণ ধরে বায়নাক্কা 
করে পাঁচ 'মাঁনট হতে না.হতেই বলে 'আর বৃুলোতে 
হবে না! প্রৌঢ়া বালিকাটর মুখে তখন দম্ট্রামর 
ঝালিক। 


বাগবাজারে ভাড়াটে বাড়িতে মা আছেন। 
একাঁদনের ঘটনা । 'নিবোদতা, লক্ষ্মশীদাঁদ অন্যান্য 
মাহলাভস্ত্রা সব সেখানে আছেন । মায়ের প্রশ্রয় 
পেয়ে নিবেদিতা দূহাত-দৃপায়ে ভর 'দিয়ে সিংহ 
সেজেছেন। সংহের ডাক নকল করে তন গন 
করে হূলহস্থ্‌ল কাণ্ড করে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন । 
আর তাঁর ওপরে চেপে বসলেন লক্ষমীদাঁদ জগম্ধাতী 
হয়ে । ও"দের কান্ড দেখে দমফাটা হাসিতে গাড়য়ে 


পড়লেন সবাই । সকলের সঙ্গে মা-ও হেসে লুটো- 


পুটি। আনন্দময়খর সেই আনন্দরঙ্গে বাগবাজারের 
ভাড়াবাঁড়ঃতখন আনন্দবাজারে রূপান্তারত। 


উপস্থাপন £ স্থামী পূর্ণাসানন্দ 


ভ্রমণ-কাহিনী 


্রিগুরার ভীর্থে 


দ্বিলীপকুমার দত্ত 


উদয়পুর। আগরতলার বটতলা বাস স্টেশন 
থেকে দক্ষিণ-পূর্বে মানত পশ্যতাল্লশ কিলোমটার 
পথ। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের পাকদণ্ভীর ঘার্ণপাকে 
টঙ্লায়মান বাসের মধ্যে বিমানযান্নার স্মাতগম্ধ 
আনবাধভাবেই ভৈসে আসাঁছল । তার সঙ্গে মিশে 
যাচ্ছল প্রধানতঃ সেগুন আর পাহাড়ী বাঁশের আদিম 
বুনো গন্ধ । ছোট্র শহর “বশাল গড়ের পর থেকেই 
প্রকীতর মাদকতা ক্রমবর্ধমান ॥ চাঁড়লাম” “ছেচ-রণ 
মাই” ছাঁড়য়ে আসার পর '্িপুরার প্রকীতি আর 
বীরভূম, বাঁকুড়ার প্রকাতি একাকার । লাল মাটির 
বাঁড়ঘর রুক্ষতা আর সঙ্গীবতার সহাবস্থান, বহুদূরে, 
অনূচ্চ পাহাড়শ্রেণীর নীলাভ দাত, শাল-পেগুন- 
অর্জনের ছায়াঘেরা উপ্চুন'চু অরণ্যপথ রূপসী অথচ 
খর-ব্যান্তত্বময়ী নারীর মতোই যেন ভুলতে দেয় না 
কিছুতেই । বারভ্মকে কেন্দ্র করে এ-ধরনের 
প্রকৃতির সঙ্গে আমার আবালা পাঁর5ষ়ের প্রেমখ্নিদ্ধ 
[মিতালি । প্রকাতর এ হেম পারবেশে এসে পড়লেই 
আম যেন আমার দুরম্ত দামাল ছেলেবেলাকে 
একান্ত করে ফিরে পাই--তার স্পশেন গন্ধে, 
চণ্লতায় মন বিভোর মাতাল হয়ে ওঠে । 

বাসে ঠিক একঘস্টার মাথায় গবশ্রামগঞ্জ' ৷ গঞ্জই 
বটে। অজগ্র দোকান পাট, হাটবাজার ; শিক্ষা- 
প্রাতষ্ঠান, সরকার কার্ধালয় । এখান থেকেই দাক্ষণ- 
পাশ্চমে অন্য একটা পথ চলে গেছে 'সোনামুড়া_ 
ভারত বাংলাদেশের সীমাম্ত। ওপাশে কুমিল্লা জেলা । 
সে পথের “মেলাঘর'"এ নেমে রাজঘাট থেকে যাওয়া 
যায় নীরমহল, রাজস্থানের জয়পুরের মতো “লেক- 
প্যালেস।, পনেরো-কুঁড়ি মাইল পরাধর সরোবর 
রুদ্ুসাগরের ব্‌কে নীরমহল-এান্রপুরার রাজার বশাল 
প্রাসাদ । নেপাল বর্মণের মতো অনেকেই তাদের 
ছোট ছোট নৌকায় তিন-চার কিলোমিটারের জলপথ 
পাড় দিয়ে পেশছে দেবার ও সেখান থেকে নিরাপদে 
রাজধাটে 'ফাঁরয়ে আনার ভার নেবে হাঁসমুখেই। 
পারত্যন্ত ও ভঙ্গুর হলেও প্রাসাদের (মৃঘল) চ্থাপত্য- 
রত আজও দর্শককে মৃদ্ধ করে। সৌরগান্ত-চাঁলিত 


বিদ্যাৎব্যবস্থা রাতের আঁধারে জলের বুকে ফুটিয়ে 
তোলে আলো ঝলমল এক আতকায় জাহাজের ছাব। 
প্রাদাদ পর বেক্ষণে দর্শকের সর্ক্ষণ খুব ভাল এবং 
একান্ত অনুগত একজন সঙ্গী-__নীরমহলের রক্ষণা- 
বেক্ষণকারী অমূল্াযচরণ দাসের আশ্রত বিশাল এক 
বাঘা সারমেয় ৷ সম্মান-দক্ষিণা দুটি মান বিস্কুট। 

বশ্রামগঞ্জের তিন-চার কিলোমিটার পরেই পাহাড়ী 
আঁকা-বাঁকা পথে 'মাঁনট ছ-সাত একটানা চড়াই। 
এখান থেকেই পাঁশ্চমশন্রপ্রাকে পিছনে ফেলে দাক্ষিণ 
ভ্রিপুরার শুর । অপূর্ মনোহারী দৃশ্যাবলী। 
চড়াই শেষে উত্তরাই পথে বাপ নেমে আসে 'বাগমা” | 
নদী পার হয়ে বাজার ছাড়ার পরই আবার উধর্বমৃখী 
যাল্লা। 'নাবড় অরণ্যপথে মুহুর্মহ ইউ-বাঁক বা 
“হেয়ারণীপন বেন্ড' বেশ কিছুক্ষণ শরীরটাকে সব"- 
মুখী এক বিচিত্র দোলনার দোলায় আচ্ছন্ন করে 
রাখে । উত্তরাইপথে ছোট ছোট উপত্যকা । ফাল 
ফাল চাষজমিতে সবুজ-হলঃদের জাঁজিম বিছানো । 
কাঁচা ধানের গন্ধে বাতাস মেদুর ৷ নর্জন প্রক্কাতর 
রহস্যময় নীরবতা যেন বলে ওঠে---]£ 5০৮. ৫০ 10 
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৪6210 11) দ০1৫১-_.আমার নীরবতার অর্থ যাঁদ 
না বোঝ, আমার কথাও তাহলে বুঝবে না।, তা, 
বুকের মধ্যে মুখ ড্বাবয়ে অব্ন্ত ভাষায় সে বলে 
যায় অনেক কথাই । চাষাঁদের ছোট ছোট শান্ত 
গ্রান--'শালগড়া” ধবজনগর', গোকুলপুর । স্টযান্ডকে 
ঘিরেই যেটুকু বাস্ততা। সবুজ গরণ্যে ঘেরা 
পাহাড় পাশে, পিছনে সরে গিয়ে এক সময় চলে 
যায় দৃষ্টির আড়ালে । অনুপ পরেই সৃভাষনগর। 
উদয়পুরের সীমানার শুরু এখান থেকেই । আরও 
পরে রাধাকিশোরপুর পার হয়ে সেন্ট্রাল রোডে 
উদয়পুর স্টেশন। আগরতলা থেকে পৌনে দু্‌- 
ঘণ্টার মধ্যে পেশছে 'দিয়ে টি. আর. এস. ছশো চাব্বশ 
গনউ টাউন রোড ধরে জগন্নাথদশীঘ বা অমর সাগরের 
পাশ 'দয়ে চট্টগ্রাম সীমান্তে ভারতের শেষ সীমানা 
সাব্রমের দিকে 'মালয়ে যায় ।, 


পৌধ,১৩৯৫-] 


সাধারণের কাছে উদয়পরের প্রধান আকষণ 
মাতাবাঁড়,_ন্রপুরসন্দরী দেবীর মান্দর-- অমর- 
পুরের পথে মাইল ?তিন-চার। একাম্ন পাঁঠের অন্যতম 
পাঁঠম্থান এই মাতাবাঁড়,-সতীর কাত দাঁক্ষণ 
চরণের আধম্ঠান, ভৈরব ভ্িপুরেশ। এককালে 
কলকাতা থেকে পথ ছিল গোয়ালন্দ ঘাট, চাঁদপুর 
হয়ে চট্টগ্রাম মেলে কুমিল্লা স্টেশন, সেখান থেকে 
রাধাকশোরপুর হয়ে । এই ন্রিপুরসহশ্দর-মান্দরের 
সঙ্গে রঘুপাত-গোবিন্বমাণিক্ কাহনীর কোন 
যোগসূত্র নেই। মধ্যে কলসাবশিষ্ট ভ্রিপুরসান্দরীর 
বর্তমান চারচালা মান্দর ও সামনের মণ্ডপ তোর 
গোঁবন্দঘাঁণক্যেরও শতাব্দীকাল পূর্বে মহারাজ 
ধন্যমাণক্যের আমলে । পথের বামে উ'চু টিলার 
1শখরে মান্দর, ধাপে ধাপে সিশড় গেছে। মধ্যে 
অনেকখান চত্বর পার হয়ে শেষ হয়েছে মান্দর চত্বরে । 
নচের চত্বরে পৃজোপকরণের সার পার দোকান । 
উপর চত্বরে আম-কাঠালের বেশ কিছ? গাছ । নিচের 
অংশ বাঁধানো, বসার জায়গা । মণ্ডপের সামনেই গভ- 
গৃহের দ্বার, পাঁশ্চমে ভোগ দরজা । মান্দরের-প্রাচান 
বিগ্রহ বাড়-মা,-ভ্িপুরসন্দরীর আদ ও মূল 
বিগ্রহ, আকারে খুব ছোট । সোৌঁট পাশে স্থাপত। 
সম্মুখে নবকলেবর বড় আকারের মত দাই 
কাঁন্টপাথরের। বসম্বেঅলংকারে পুষ্পমাল্য 
আচ্ছাদত দ্যাট মার্তই । মধ্যে ভৈরব তরিপুরে*বরের 
দুট ভ্রিশল। মান্দরের পিছনে টিলা পাড় বেয়ে 


সমতলে নেমেছে কল্যাণসাগরের পাড়ে। এঁদকেওর&ও 


মাঝে প্রশস্ত চত্বর পুজা-সামগ্রীর বপাণতে পণ । 
শাল সরোবর কল্যাণ সাগর। ঘাটে দাঁড়ালে 
অসংখ্য বিশালাকার মাছ আর কচ্ছপের হুড়োহাঁড় 
দেখে শিশুর মতো উচ্ছল হয়ে ওঠে মন । 


কপালে সদর তিলক রক্তা্ধঝর পাঁরাহত 
পুরোহত । মান্দর চত্বরে বালদানের হাঁড়কাণ্, 
দেবীকে উংসর্গের জন্য মানতকারী মানুষগযাল দলে 
দলে ছাগবংস নিয়ে তার দিকে এগিয়ে চলা । এসব 
দেখে মনে পড়বে রবান্দ্ুনাথের গবসজ'ন' ন।টকের 
গ্রেমোপচারে পজান্রতী মহারাজ গোবন্দমাণক)কে, 
প্রেমপূণা বালকা অপণ্ণকে, আপনার বক্ষশোণত 
উৎসর্গ করে রন্ত স্রোতের বিভীবিকা চিরতরে লোপ 


ন্লিপ্রার তাঁথে' 


৮৬১ 


করতে চেয়োছিলেন 'ঘান দেবীর যথার্থ পুঞ্ষক 
সেই জয়াসংহকে । 

উদয়প্রে আর এক আকর্ষণ গোমতী তারের 
শান্ত নির্জন অরণ্যের গভীরে বগ্রহশন্য ভুবনেম্বরণী 
মান্দর। নিউ টাউন রোড থেকে সেম্ট্াল রোড, 
বদরসাহেব বাঁড় রোড হয়ে গোমতার তরে বদর 
সাহেবের বাঁড় ঘাট আড়াইতন কলো'মঘটার । 
রিক্সার মিনিট বারো । হিন্দ-মুসলমান সমদ্বদের 
দেবতা বদর সাহেব, ঘাটের উপরেই তাঁর মসাঁজদ। 
ঘাটের কিছ আগে পড়বে বামে একই চত্বরে (তনাট 
শিবমান্দর, যার স্থাপতাারীততে মিশেছে মৃঘল 
ঘরানার দু) করে গদ্বৃজ, -একই ছাদের 'নচে 
মণ্ডশ আর গভগ.হের মাথায়, পিছনের গশ্বৃজ 
আকারে ও উচ্চতায় বড়। ঘাটে এসে পথ ঘুগে 
চলে গেছে উয়পুর জেলখানার দিকে । 

আমার সামনে সেই গোমতী, যার গর্ভে নাক 
বিসাজজতা দেবী ভুবনেশবরীর বিগ্রহ, যা আসনে 
বাৎসল্যরসধারায্ন প্রকৃত মনের জাগরণে মানুষ হয়ে 
ওঠা রঘুপাতির মনয্ষ্যত্বহীনতার, [হংসা-ক্কোধ-অশুভ 
শান্তর দল্ভে উন্মত্ত পশু সত্তারই বিসর্জন । গোমতার 
ধারায় সেকাহনী যেন ছাব হয়ে ফুটে ওঠে। 
গোমতাঁর জলধারা সোনামুড়া হয়ে প্রবেশ করেছে 
কামল্লার। অপর পাড়ে বামে সামান্য দরে চোখে 
পড়ছে খুব উচু পাহাড়ী টিলা, বালি নাড় আর ঘন 
জঙ্গলে ভরা। ওরই শিখরে ভ্বনেন্ধরীর শন্যগভ' 
মান্দর। 

গোমতীর বিস্তাত খুব বোশ নয়, ?িম্তু তী৫ 
স্রোতের জন্য পার হতে সময় লাগল [গানও পনের। 
অপর পাড়ে রাজনগর । দু-একটি সামান্য পরার 
ছোট দোকান। দেওয়াল-মেঝে-দরজা ছাদ সবই 
বাশের । সেরকমই একটি কীট, কুঠুপীতে রাজ- 
নগরের অস্থায়শ ডাকঘর। পাড় ধরে নদীর গাত- 
মুখে নাঁবড় ছায়াচ্ছম সরু পথ ক্রমে ননীতীর ছেড়ে 
এগয়ে গেছে দূরে কোন গ্রামের দকে । আর নদী 
ও পথের মাঝে গড়ে 'উঠেছে 1বরাট এক পাহাড় 
টিলা । গ্রামের পথ ছেড়ে পর; পথ বামে উঠে গেছে 
টিলার শিখরে। ডানাদকে টিলার মাঝামাঁঝ এক 
জীর্ণ কুটিরের সামনে কয়েকাঁট ছাগাশশদর সঙ্গে 
খেলায় মত্ত জীণ' মলিন বন্মে এক দ্বাদশী বালকা। 


৮৬২ 


তপর্ণাই কি! দুপাশে ঝোপ-ঝাড় অরণা টিলার 
আর এক শিখর প্রান্তে জগন্নাথ মান্দর ৷ এখন প্রার 
ধ্বংসম্তূপ ॥ গাছ ও শিকড়ের জটাজালে আব্ 
জাহুবীর মতোই তার দশা । ব্ক্ষচড়ে বশ্রদ্ভালাপে 
রত পাক্ষদ্পতাঁ। চড়াইপথ বামে ঝাঁক নিয়ে শেষ 
হয়েছে ভুবনেনবরী মান্দরের সামনে । তার আগে 
গোবিদ্বমাণিকোর রাজপ্রসাদ, ঘন জঙ্গলে ঢাকা। 
মান্দরের অদ্‌রে অনেক নিচে গোমতীর কলস্রোত। 
এই উদ্চু পাড়ে দাড়িয়ে ক রঘুপাঁতি গেমতাীর জলে 
প্রাতমা নিক্ষেপ করে অন্তরকে হিংসামুস্ত ও 
শুচিষ্নদ্ধখ করে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বালিকা 
অপর্ণার কাছে? চ্নেহ, প্রেম করুণা, মমতার কাছে 
আত্মসমার্পত হয়োছল হংসা৷ আর রন্তের নেশা। 

চারপাশের শাশ্ত নিজন ধ্যান-গন্ভীরম্প্রকাত 
মনকে প্রশব্ত করে তোলে। মান্দরের চারপাশ 
কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা । গোটা চত্বরে অজগর 
বেলগাছ। সামনে বাশের বেড়ায় থেরা ছোট্র একাঁট 
আশ্রম--ভুবনেশ্বরী আশ্রম ॥ বাঁশের দরমায় ঘেরা 
ছোট্ট একটি ঘর, একটি ছোট্ট দেবমান্দর, বাঁশের 
দরজার ভিতরে মন্ময়ী প্রতিমা । আশ্রমে কেউ 
থাকেন বোঝা যায়, এখন জনগ্রাণী কেউ নেই। 
সামনে একট নলক্‌প । নদীর ওপারেও মুখোমুখি 
অরণ্যস্কুল উচু টিলা। মনে হয়--কলাস্বনী 
গোমতার তীরে আশ্রমের এই ছোট ঘরখান দেখেই 
যেন কাব ব্যস্ত করোছলেন--ধন নয়, মান নয়-__ ছোট 
নদীতীরে একটুকু বাপার পরম আশার কথা । 

মান্দরের সামনে ডানাদকের কোণে পর্ত দণ্ডরের 
একাঁট নয়মরক্ষা ফলক, যাতে উৎকীর্ণ রয়েছে দুটি 
মানত বাক্যে কট সামান্য তথ্য ঃ 

“ভুবনেশ্বরী মান্দর (থীষ্টাব্দ ১৬৬০)-- 
মহারাজা গোবস্দমঞদিট দ্বারা নামত এই মান্দরে 
একাট মন্ডপ আছে, যাহার চারচালা ছাদের উপর 
একট স্ত্‌পের ন্যায় অংশ এবং খাঁজকাটা কারুকার্য 
আরোপত হইয়াছে । মূল মান্দরাটর চারপার্ন্থ 
ইন্টকানার্মত প্রাকারের চতুহ্কোণায় গোলাকার 
আলন্বআছে এবং উহার উপরে একাট কলস আছে ।» 
প্রাকারের 'ছটেফোটাও অবশ্য বর্তমানে অবাঁশম্ট 
নেই। চারাট সোপান। মান্দয়ের গঠন বদর সাহেবের 


উদ্বোধন 


1 ৯০তম বব*--১২গ সংখ) 


বাঁড় রোডে দেখা শিবমাশ্দরগুলির গঠনেরই প্রায় 
অনুরপ। তবে আকারে অনেক ছোট। নদীর 
ওপারে চোখে পড়ে লাল প্রাচীর ঘেরা উদয়পূর 
জেলখানা, উ'চু একটা টিভ. টাওয়ার । গভগৃহের 
মধ্যে গঞ্প-গুজবে নত "ছিল চ্ছানীয় দুই কিশোর 
দিলশপ বরজ আর দেবব্রত ঢাঁল। উদয়পদুর হাই- 
স্কুলে অন্টম শ্রেণীর ছাত্ দেবব্রত, আর সেখানেই এক 
বৈদয়াতিক সরঞ্জামের দোকানে কাজ করে দিলীপ, 
তার ভাষায় “হঞ্জনীয়ারংএর দোকান আতি 
উৎসাহের সঙ্গে ঘন ঝোপজঙ্গল দু-হাতে সারয়ে 
আমাদের 'নয়ে চলল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ 
দেখাতে। ওদের কথায় প্রাসাদ ছিল সাততল 
বাঁশষ্ট, বর্তমানে দু মান তল অবাশন্ট। বনগাঁদা, 
[বিছ-ট, শ্যাওড়া, ভেরেন্ডার দুভেদ্য জঙ্গল 
ভগ্নাবশেষ প্রাসাদাটকে গ্রাম করে রেখেছে । বোঝা 
যায় বিশাল জায়গা জুড়ে ছিল প্রাসাদের অবস্থান । 
দিলীপের অঙ্গযীলসঞ্কেতে ' দেখলাম দুরে টিলার 
নিচের জদীঘ, চারপাশের নাবড় অরণ্যে ছায়াচ্ছন, 
প্রায় অস্ফুটশরীর। প্রাসাদ দেওয়ালে ফাটলে 
ফাটলে বড় অধ্বখের মহা সমারোহ । 

এই কি সেই মান্দর, ধার অভান্তরের জীবধান্লী- 
দেবী ভুবনেশ্বরীর বিগ্রহ পশ্চাংমথী করে 
দিয়ে রন্তলোলুপ পুরোহত বিম্র জনগণকে 
বিভ্রান্ত করে বলোছলেন_-“ঠাকরুণ কোথায় ? 
ঠাকরুণ এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন।» ভুবনের 
ভারহীন ভীরু অসহায় মানষগৃলিকে ধিকত করে 
বলোছিলেন--“তোরা ঠাকরুণকে রাখতে পান্সাল 
কই?.."মার জন্যে এক ফোটা রন্ত দিতে পারিস নে, 
এই তো তোদের ভান্ত।” আর খঞ্জপথের সরল 
মানুষগ্াল আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে কাতর ক্রন্দনে 
মাথত করে তুলোছল রাজনগরের বাতান। 
এই কি সেই মাশম্দরসোপান, মন্দির5ত্বর,- যেখানে 
রস্তের ধারা উতরাই পথে স্রোত হয়ে নামত, মিশে যেত 
খরস্রোতা গোমতীীর স্রোতে? বাতাসে ষেন ভেসে 
আসে রাজার মাঁথত হাদয়ের প্রশ্ন--“এত রন্ত কেন, 
কে ঝলিয়া দিবে মোরে ?” 

কেমন যেন একটা বিচন্র অনন্ভীত চেতনাকেও 
গ্রাস করে ফেলতে চায়। 





প্রতিপন্রে বাঁঝতে পারিলেন যে, প্যারী আশ্চর্য 
দক্ষতার সাহত সমস্ত বন্দোবন্ত কাঁরয়াছে ; অশাসত 
মহল শাঁসত হইয়াছে । প্যারীমোহনকে ফারিয়া 
আসতে পনর লাখলেন, সে পনের উত্তর তাঁহার 
নিকট আসল নাঃ উত্তর লালতাদেবীর নিকট 
আঁসল। মর্ম এই যে, দাদাকে বুঝাইয়া আর দন 
কতক তাহাকে জাঁমদারীতে রাখতে হুকুম হয়। 
নিতান্ত আবশ্যক, গঙ্গায় একটি চর উঠিয়াছে। 
সেই চর লইয়া অপর এক জাঁমদারের সাঁহত বিবাদ 
বাঁধতেছে, প্যারীমোহনের বাসনা-সে বিবাদ 
নিৎপাত্ত কাঁরয়া ফেলে। কারণ, সে চর করগত 
হইলে পণ্চাণ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধ হইবে। এ 
সকল কথা গোপাঁমোহনকে বালতে নিষেধ কাঁরয়াছে। 
কারণ, ববাদের কথা শুনলে গোপাঁমোহন স্বয়ং 
উপাস্থত হইবেন, তাহাতে তাহার বিশেষ ক্লেশ হইবে। 
অবশ্য লালতাদেবী কথা গোপন করেন নাই, চিঠি- 
খানি স্বামণকে পাড়তে 'দয়াছলেন । পন্ন পাঁড়য়া 
পরাদন গোপাীমোহন, প্যারীমোহন যে তালুকে 
আছেন, তথায় রওনা হইলেন। আয় বৃদ্ধির 
'নামত্ত যত হউক আর না হউক, প্যারীমোহনের 
নামত্ত আকুল হইলেন, না জানি বালক কি 
ফ্যাসাদ বাঁধাইয়াছে। পন্র পশহাতে যতাঁদন 
প্রায় ততাঁদনে তিনি স্বয়ং পেশীছবেন, এই ভাবয়া 
[তান রওনা হইলেন । পশহনাছয়া দেখেন, স্বপক্ষায় 
ও 'বপক্ষ পক্ষে শতশত লাঠিয়াল লড়াকওয়ালা চর 
দখল কারতে জমায়েত হইয়াছে । প্যারীমোহন 
ঘোড়াসওয়ার হইপ্লা হুকুম দিতেছে, “মার ! এবং 
স্বয়ং*ঘোড়া হাঁকাইয়া আগে ছহটিল, লাঠিয়ালেরা 
পশ্চাং ছল! ঘোরতর দাঙ্গা হইতে লাগল । 
বপক্ষপক্ষ প্যারীমোহনের আরুমণে হটিয়া 
গয়া তাহাদের সীমানায় দাঁড়াইল। গোপাঁমোহন 
বাঁললেন, “ক করিতোঁছস” 2 অমান প্যারামোহন 
অধ্ব হইতে নাময়া পর্ববং জড় হইন্না গেল। 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


[ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫ সংখ্যার পর ] 


ওদিকে বিপক্ষদলের আরও লোক জমায়েত হইল। 
তাহারা আক্রমণের উদ্যোগ কারতেছে ৷ লাঠিয়ালরা 
গোপামোহনের মুখ চাহয়া বালল “হুজুর হূকুম 
দেন, ছাতু করিয়া দি”! হুজুর হুকুম দিলেন না। 
[বপক্ষদল আক্রমণ কাঁরতে আসতেছে। স্বপক্ষের 
লাঠিয়ালরা হযকুম না পাইয়া পৃন্ঠ দিল। বিপক্ষ" 
দল হইতে একট সড়াক আসিয়া গোপীমোহনের 
মাথায় বিশীধয়া গেল। প্যারীমোহন চাঁকতের 
ন্যায়, দাদাকে অশ্বের উপর উঠাইয়া পলাইল। 
সড়াঁক বাহির হইল, কিন্তু রন্তমোক্ষণে গোপাীমোহন 
আতশয় কাহিল! প্যারীমোহন আত সম্তর্পণে 
বাঁড় আনিলেন। আঘাত হেতু হইয়া গোপীমোহন 
পক্ষাঘাতপাড়ায় শষ্যাগত হইলেন। এইরূপে ছয় 
মাস যায়। সংসার ক্রমে বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। 
কিশোরীমোহন ও রাধামোহন এখন সাবালক, একজন 
এল, এ" দুইবার ফেল ও আর একজন এ্ট্রান্স 
দুইবার ফেল হইয়া পড়াশুনা বন্ধ কাঁরয়াছে। 
এখন গান বাদ্য শিক্ষা হয়। প্যারীমোহন লাঁলতা- 
দেবীকে বলিল, মেজদাদা সেজদাদা ঢের টাকা খরচ 
করতেছে, আম আর টাকা রাখতে পারব না। 
লালতাদেবী বলিলেন, “কেন, চাইলেই তুই দিবি 
কেন? ঘযাঁদ তোরে কিছ বলে, তুই গুর নাম করাব, 
যে ডান মানা করেছেন।” প্যারীমোহন বাঁলল, 
“দাদাকেও মানবে না|» 

প্যারীমোহন ঠিক বুঝিয়াছিল। গোপাণমোহন 
শষ্যাগত হইবার পর নানান ধরনের লোক মেজবাবু 
ও সেজবাবনূর নিকট যাওয়া আসা করে। সময় নাই 
অসময় নাই, বাবাদগের জুড়ী হুকুম হয়। এসকল 
কথা গোপীমোহনের কানে গিয়াছে । ভাইদের 
1তরগ্কার কারয়াছেন, কিছ্তু তাহাতে বিপরাঁত ফল 
ফাঁলয়াছে । বাবদ্বয় ইয়ার কস লইয়া সর্বদাই 
বলেন যে, তাঁহার বড় দাদা বাল্যকালাবাঁধ শাসন 
কাঁরয়া ছোটটাকে পাগল কাঁরয়াছেন এবং তাহাদেরও 


৮৫৪ 


খেতে পরতে না 'দয়া প'জরায় পুরিয়া রাখিয়া 
একরকম উল্লুক বানাইয়াছেন। ইয়ার বক:সর উত্তর, 
“এরপে বেরিসক ভাইও কারও দোথ নাই!» 
মোসাহেব কতক কতক কমণ্চারীরাও পরামশ" দেয় 
যে, ভাই ভাই ঠাই ঠাই চিরকাল আছে; হুজুর 
সাবালক হয়েছেন, আপনার সম্পাত্ত আপান বুঝে 
লওয়া ভাল। এর্‌প উপদেম্টা ও শ্রেতা সংযোগে 
যেরূপ হয়, তাহাই হইতে লাগল । যেরূপ কুধসং 
ধুমধাম হয় হইতে লাগল! গোপীমোহন সমগ্তই 
শুনিলেন, "চক্ষে জল পড়ে! লাঁলতাদেবী যতদুর 
চাঁপয়া রাখতে পারেন, রাখেন । একদিন শুনলেন 
ষে, পূজার দালানে একজন বেশ্যা মলমন্ত্র ত্যাগ 
কারয়াছে ও মুরগীর হাড়গোড় ছড়ান ছিল। 
ক্রোধে অধীর হইয়া গোপাীমোহন হ্রাতৃদ্ঝয়কে 
ডাকাইলেন। উভয়ে চক্ষ; লাল করিয়া উপা্ঘত 
হইল ; খুব ব্যাজার ভাব! গোপীমোহন গাঙ্গাইয়া 
গাঙ্গাইয়া £ভিরম্কার কারতে লাগিলেন, তাহারাও 
উত্তর 'দতে লাগিল । উত্তর শুনিয়া গোপবমোহন 
যেমন তর্জন কাঁরয়া উঠিতে যান, অমাঁন তাঁহার 
প্রাণবায় গপতৃলোকে উপাস্ছিত হইল। 'পতৃস্থান 
অপাবন্র হইয়াছে শুনিয়া বংশধর প্রাণত্যাগ কারলেন। 
লালতাদেবী তাঁহার নিজের সহোদরকে ডাকাইয়া 
পটিশন স্যটের নালিশ করিয়াছিলেন। তাঁহার 
উীকলকে 'বশেষ উপদেশ--যেন পাঁর্টশনে পজা- 
বাঁড় তাঁহার জিম্মায় থাকে বা প্যারীমোহনের অংশে 
পড়ে। একাঁদন প্যারমোহন তাঁহাকে বলিলেন, 
“বউ দিদি, আম আমার অংশ লইবনা। আম 
দাদাদের দিলাম । লাঁলতাদেবশ তিরস্কার করিতে 
লাগলেন, “মূর্খ, ওরা কি তোকে খেতে পরতে 
দেবে? দূর করে তাড়িয়ে দেবে।” প্যারীমোহন 
চুপ কারল। লালতাদেবী বুঝলেন আর বুঝাইতে 
পারিবেন না। তাহার পর মিন্ট কাঁরয়া বুঝাইতে 
লাগলেন, “তোর অংশ থাকিলে, তোর 'পতৃপুরূষের 
নাম থাকিবে ! আমার জীবনগ্বত্ব বই তো নয়! তোর 
থাকলে ঠাকুর সেবা চালবে। ওরা তো শালগ্রাম 

নাঁড় বলিয়া ফেলিয়া দেবে!” 
প্যারণ ।-_-ব্উীদাদ, তার যো নেই। বাবার উইলে 
পজার খরচ দিতেই হবে! বড় দাদার উপর ঠাকুর 
* উদ্বোধন, ৯ম ব্য ই০শ সংখ্যা, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৮ 


উদ্বোধন 


[ ৯০তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


সেবার ভার 'ছিল, এখন তোমার উপর হবে। পরে 
তুম যাহাকে বালয়া যাইবে, সে ভার সে পাইবে ! 

লিতাদেবী জানতেন, বুঝিলেন সত্যকথা। 
শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর চলিবে কিসে ?” 

প্যারী।- তাহার ভাবনা নেই। 

ল।--কিসে? রি ও 

প্যা। তোমার মনে আছে? আমি একাঁদন 
শালগ্রামকে দেখিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়া'ছিলাম, 
“ও নহুঁড়টে কি?” তুমি 'কি বলোছলে, মনে 
আছে ?” 

ল।-_না। 

অনেক 'দনের কথা সত্যই তাঁহার *মরণ 'ছিল না। 

প্যা।-_তুমি বাঁলয়াছিলে,“ঠাকুর । ইন সকলের 
কর্তা। ই'ন সব কাঁরতে পারেন ও সব কাঁরতেছেন। 
এ*র হুকুম ভিন্ন গাছের পাতাঁটও নড়ে না।” অন্য 
কেহ বললে আম "বাস কারিতাম না। তুমি 
বাললে, আমি অমান দেখিতে পাইলাম, সত্যই 
ঠাকুর! 

ল।--ঠাকুর তো তোকে আর হাতে করে এনে 
খেতে দেবে না! 

প্যা।-দেবে! 

লালতাদেবী কণ্টাকতকলবরা হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কিসে জানাল ?” 

প্যা।_ আমায় পড়া শেখালে কে? 
কাজকম" শেখালে কে? 

ল।- তোরে কি ঠাকুর শিখিয়েছে? 

প্যা।-হ্যা। আম একাঁদন ঠাকুরকে চুপি ছাঁপ 
বাঁলয়াছলাম, “ঠাকুর আম বড় বোকা; আমাকে 
মানুষ করে দেবে? এই দেখ, ঠাকুর আমাকে মানুষ 
কারয়াছেন! আমার ঘা খন হয়, আমি ঠাকুরকে 
মনে মনে বাল, আর ঠাকুর সব বলে দেয়! ঠাকুর 
আমায় বলেছেন, আমায় খেতে দেবেন।” 

ল।-_তুই ক ঠাকুরকে বলোছাল, “ঠাকুর, 
আমাকে থেতে 'দিও 1 

প্যা--তা কেন বলবো। তোমায় ফি কখন 
বাল যে, তুমি আমায় খেতে দিও, তুম তো আপনি 
দাও। ঠাকুর আমাদের কুল-দেবতা ; ঠাকুরই তো 
খেতে 'দিচ্চে।* 


আমায় 
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লীলাগীতি £ রামপদ চট্টোপাধ্যায় । সম্পাদনা £ 


আনলহরি চট্টোপাধ্যায় । ফাম্য কে. এল. এম 


প্রাইভেট 'লামটেড, 
মূলা £ পশ্য়তিশ টাকা। 


কাঁলকাতা-৭০০ ০১২। 


আচার্য শঙকর-ীবরাঁচত প্রথম গ্রন্থাটিতে '্রীমদ- 
বদ্যারণ্য মীনকৃত টাঁকাবলদ্বনে মমনিঃপারখ ব্যাখ্যা, 
করা হয়েছে । বিদ্যারণ্য মুনির মূল টাকা সাম্াবষ্ট 
হলে গ্রম্থাটর আকর্ষণ ও মূল্য বার্ধত হতো। 
স"ভবতঃ গ্রন্থের কলেবর বাম্ধর আশংকায় সে-প্রয়াস 
করা হয়ান। বর্তমান সম্পাদক মহাশয় পরবতী 
সংস্করণের মূল টীকা সংযোজনের কথা চিন্তা করতে 
পারেন। 

আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তের দুম্টিতে 
আত্মতত্ব বিশ্লেষণের আগে অনুবন্ধ চতুত্টয় 
(গ্রন্থনাম, বিষয়বস্তু, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ) 
বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আত্মতত্ব-ব্যাখ্যানের 
সঙ্গে সঙ্গে আবরক অজ্ঞান, বিশেষতঃ অধ্যাসের 
[বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কয়েকাট শ্লোকে 
আচার্য গোৌড়পাদের মাণ্ডক্য কারিকায় প্রাতপন্ন 
অজাতবাদের প্রাতফলন দেখা যায়। তত্বব্যাখ্যানের 
তুলনায় সাধনোপায় বর্ণনায় আচার্য বিশেষ আগ্রহের 
পারচয় ?দয়েছেন, গ্রন্থকারও অনুরূপ পন্থা অনুসরণ 
করেছেন। কয়েকটি শ্লোকে 'বাভন্ন শাশ্রগ্রন্থের 
শ্লোক বা শ্লোকাংশের ভাব (কোন কোন স্থলে মূল 
শ্লোকাংশ) সান্মবেশ করা হয়েছে, বশেষতঃ পণ্চদশাঙ্গ 
রাজযোগ্ের বর্ণনা ও তদনুসারী সাধনামূলক 
শ্লগোকগ্াীল (১০২-১৪২) তেজোবন্দু উপানষদের 
মন্রের অনুরূপ বা রুপান্তর। আচাধ পাতঞ্জল 
দর্শনের অন্টাঙ্গ বোগকে হঠযোগ বলে উল্লেখ 
করেছেন (১৪৩)। 


গ্রন্থ গরিচগ্ন 


জ্ঞান-্তক্তি কথ। 
তারকনাথ ঘোষ 


| অপরোক্ষানুভূতি, ভ্রীপ্রীরা গীতা, ভ্রীত্রীরাম- 


প্রকাশনার সাাবধার জন্য, 'অপরোক্ষানুভাাতির, 
সঙ্গে শ্রীব্রীরামগীতা” ও ঝরভ্রীরামলীলাগণীত" একক 
গ্রাথৃত হয়েছে।-ব্যাসপ্রণীত  অধ্যাত্বরামায়ণের 
উত্তরকান্ডের পঞ্চম অধ্যায় রামগীতা । অজ্ঞানয়প- 
অপারবারাধ পার হওয়ার জন্য লক্ষণ রামের কাছে 
উপদেশ প্রার্থনা করেছেন ; রামের সেই উপদেশ 
রামগীতা এবং 'সে উপদেশ বেদান্তানভ'র। 
বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াযোগে শদ্ধাচত্ত সাধক সদগুরূর 
আশ্রয় গ্রহণ করবেন, উদ্দেশ্য-_তবমাঁস মহাবাক্ের 
অবরোধ । বাপনামূল কমদ্বারা অজ্ঞান দর হয় না, 
তা চিত্বশুদ্ধর সহায়ক হয় মান্। জ্ঞানকেই চরম 
মর্যাদা দেওয়া হলেও উীর্জতা ভান্তর (শ্রীত্ীরামকৃ- 
কথামম্তে যার উল্লেখ আছে) উপর গযরুস্ব দেওয়া 
হয়েছে (৫৮ শ্লোক )।--এই গ্রন্থে মহাীধরকৃত 
টাকা সংযোজন করে সরলার্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। 


ভ্রীশ্রীরামলীলাগীতি গ্রষ্থকারের স্বকীয় রচনা 
অনূষ্টপ ছন্দে দশোত্তরশতশ্লোকী রামায়ণ" 
'রামনাম সংকীর্তন'-এর ভঙ্গীতে বন্দনাযোগে 
রামায়ণী কথা। স্বভাবতই ভান্তনিভর এই গ্রন্থটির 
রচনাভঙ্গী সুলালত ও হাদয়গ্রাহী। প্রখ্যাত 
সুপণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীথ' সরল পদ্যে শ্লোক- 
গুলর বঙ্গানুবাদ করেছেন। 

গ্রদ্থদাটর মুদ্রণাদ প্রশংসনীয়--অশাাদ্ধ বিরল। 
তবে প্রায়ই সমাসব্ধ পদকে, কোথাও কোথাও 
সান্ধযুস্ত শব্দগুচ্ছকেও 'বাচ্ছম্ন করা হয়েছে-. 
বিশেষতঃ সংস্কৃত রচনায় এটি গুরুতর ঘুটি। 
রামগীতার দ্বিতীয় শ্লোকে রাজা 'নগ'কে ভ্রমক্মেই 
'নৃপ' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 

বিদ্যানুরাগণী সুধীসমাজে গ্রশ্থদটি সমাদৃত 
হবে আশা করা ঘায়। 





_ উৎসব-অনুষ্ঠান 
শ্রী্ীদগাঁপজা 
দ্ঠুট, জহর রেল মঠে দণ্গাপ্া, 





অনান্থিত হয়েছে.। প্রাতাদন 


_প্রাত্মা রখনের জঙ্য প্রচুয় ভন্তসমাগম হয় । মহাম্টমীীর 


. দিন প্রায় ২০ হাজার ভন্তকে হাতে হাতে খিচাঁড় প্রসাদ 
দেওয়া হয়। রামকুফ মঠ ও |মপনের কমেন্ট শাখা- 
কেন্দ্রেও যথারখাঁত দুর্গাপূজা অনৃস্ঠিত হয়েছে। 

ত্বামীজীর ১২৫তম জন্মবাধিকী উৎসব 

পুনে রামকৃক মঠে গত ১২-১৪ সেপ্টেম্বর 
স্বামী বিবেকানন্দের ১২তম জন্মবাষক+-উৎসব 
পালিত হয়েছে । অনুষ্ঠানে সভাপাঁতত্ব করেছেন 
রামকৃফ মঠ ও রামকৃফ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ 
শ্রীমৎ ্বামী তপপ্যানন্দজশ মহারাজ । 

রাজকোট আশ্রম স্বামী [বিবেকানন্দের ১২৫তম 
জন্মবার্ষকীর তৃতীয় পধাঁয়ে ৩--১৩ অক্লোবর গজ- 
রাটের 'বাভন্ন স্থানে জনসভার আয়োজন করোছিল। 

মাদ্রাজ স্টুদ্ডেটসহোমে জন্মবাঞকীর অঙ্গ হিসাবে 

১০-_২৩ অক্টোবর জনসভার আয়োজন করোছল । 

ভুবনে*বর রামকৃষ। মিশন স্বামী বিবেকানন্দের 
১২তম জন্মবার্ষকীর বর্ধব্যাপী অনষ্ঠানের অঙ্গ 
ণহসাবে গত ২৬-৩০ অন্ বর পর্ষস্ত ঢেত্কানল 
জেলার অথমাল্লক মহেন্দ্র হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে জাতাঁয় 
সংহতি শাবির পারচালনা করে। এট ছিল ভূবনে*বর 
মিশনের পাঁরচালনায় পণ্ম শাবর। উীঁড়ষ্যার 
বাভন্ন জেলার প্রায় ২০০ জন প্রাতাঁনাধ এই শিবিরে 
যোগদান করে। 

ত্রাণ 

পশ্চিমবঙ্গ নন্যান্াপ £ গত অক্টোবর মাসে 
মালদা ও পাম দিনাজপুর জেলার বন্যায় ক্ষাতি- 
গ্রস্তদের মধ্যে ৩১৫০ টি ধূতি, ১৩৬০ টি শাড়, 
১১৬০ট চাদর, ৩৮৬৬ট বয়স্কদের পোশাক, 
৯৯৯০ট 'শশুদের পোশাক, ৯৩৭টি বিছানার চাদর 


রামকুততসঠ ও . 
ব্াসরুহ্ সিশল সংল্রাদ 


এবং ৪২৮১টি পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা 
হয়েছে। বর্তমানে এই ভ্াণশশাবর বন্ধ কর হয়েছে। 

জম বন্যরাণ ৪ ধূবভিতে ধন্যায় কাতিগ্রস্তনের, 
মধো ৪৮০ট পশমী কষ্থল, ৬১৯টি শাঁড়, ৮১০টি 


ধ্ীত, ৪২৭টি বিভিন্ন রকম বস্তু, ১২৯ট বাসনপত্র, 


২১৯৫ট পুরনো গেশাক, বাটন বিস্কুট বরণ 
করা হয়েছে। 

দিল্লী বন্যাতাপ 2 'িল্লর ট্রান্স-যমুনা কলোনণ 
অঞ্চলে বন্যায় ক্ষাতগ্রদ্তদের মধ্যে শিশুখাদ্য, বিস্কুট 
ও ওষধ বতরণ করা হয়েছে । "দল আশ্রমের মাধ্যমে 
সেখানে ২৯ সেপ্টেশ্বর থেকে ৪ অক্টোবর পযন্ত একাঁটি 
স্বাস্থ্যাশাবিরের ব্যবস্থা করা হয় । এই 'শাঁবরে বন্যার 
ফলে অসুচ্ছ ২৪০৬ জনের 'চাকৎসা করা হয়েছে । 

বাংলাদেশ বন্যান্রাণ £ আক্রীবর মাসে ঢাকা, 
বারশাল, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, 
ময়মনাসংহ, বাগেরহাট, বাঁলিয়াটি ও হবিগঞ্জ জেলার 
বন্যাকবালত অঞ্চলে ৪০,৫৯২ শ্াঁড়, ৩৭,৫৭৫ট 
লহাঙ্গ, ১৭,৯১৪ ধুতি, ২৬,৮৪৯ পোশাক-পারচ্ছদ 
এবং ২৪০ কিলোঃ কলাই ও ৫১৩ কিলোঃ চিশ্ড়া 
বিতরণ করা হয়েছে । তাছাড়া মধরমনাঁসংহ জেলায় 
৯০০০ গিলোঃ আটা, ৯০০০ 'িলোঃ চিন, ৯০০০ 
গকলোঃ কলাই, ১১৯২৫ গিকলোঃ পাঁব্জর বীজ ?বতরণ 
করা হয় এবং ৯ হাজার পাঁরপারের শিশ? ও মা-কে 
৩৬ হাজার “ওরাল স্যালাইন' দেওয়া হয় 


পরিদর্শন 

গত & অক্টোবর মেঘালয়ের মৃখ্যমন্ী পি. এ. 
সাংমা রাজোর জনস্বাস্থা ও শ্রমদঞ্ধরের মন্ক্রী এস. 
পপ. সোয়ার এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কমচারাদের 
'নয়ে চেরাপুঞ্জী আশ্রম পাঁরদর্ণন করেন। সেখানে 
এক অনুষ্ঠানে মহখ্যমন্ত্রী খেলা-ধুলার জন্য ছাত্র 
ও শিক্ষকদগকে পুরগ্কার বিতরণ করেন । 

গত ১৮ অঙ্টোবর 'ন্রপূরার রাজ্যপাল জেনারেল 
কে.ভি. কফ রাও আগরতলা আশ্রম পরিদর্শন করেন। 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


দেহত্যাগ | 
ঈবামীী জ্োষ্ঠানম্দ ( জয়কুফ ) গত ২৮ সেপ্টেম্বর 
সন্ধ্যা ছ-টায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল 
৬৫ বছর। বছর ছয়পূর্বে পক্ষাঘাতে তাঁর শরীরের 
বাঁদিক অসাড় হয়ে যায় । তান ছিলেন দ্বাগণ ?বরজা- 
নম্দজী মহারাজের মন্াশষ্য । ১৯৪৮ প্রাণ্টাব্দে 
[তিনি বারণসা সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১১৫৮ 
খ্রীষ্টাব্দে শ্রীম স্বামণ শক্ষরানশ্দজশ মহারাজের নিকট 
সম্যাস গ্রহণ করেন। জীবনের শেষাঁদন পধনদ্ত 
1তনি বারাণসা সেবাশ্রমেরই কম? ছিলেন । সরল ও 
অমায়িক ব্যবহারের জনা তান সকলের প্রিয় ছিলেন। 
স্বামী মৈরেয়ানন্দ (হাঁরালাল) হাদরোগে 
আক্রান্ত হয়ে গত ২ অঙ্টোবর রানি ৮-০৫ মিঃ রামকৃফ 
মিশন সেবা প্রাতষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স 
হয়োছল চুরাঁশ বছর । তান মত্রনালীর অসুখে 
ভুগছিলেন। এজন্য তাঁকে দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে 
চিা'কংসার জন্য সেবাগ্রাতষ্ঠানে আনা হয়েছিল। 
ঈবামী মৈল্রেয়ানম্দ 'ছিলেন শ্রীমৎ দ্বামী 'শিবা- 
নন্দজনী মহারাজের মন্দ্রশষ্য । ১৯৩৪ প্রাস্টাব্দে 
[তান অধননা বাংলাদেশস্থ বারশাল আশ্রমে যোগদান 
করেন এবং ১৯৪২ থাঁন্টাব্দে শ্রীমং গ্বামী বিরজা- 
নন্দজী মহারাজের নিকট সন্ব্যাসগ্রহণ করেন। 
তাঁর যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তান 'বাভন্ন সময়ে 
দেওঘর, বেলুড় মঠ, বৃন্দাবন, কনখল ও রাঁচি 
স্যানেটরিয়াম-এর কর্ণ ছিলেন। সহজ সরল ও 
কচ্ছুতাপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য তিনি সকলের 
শ্রদ্ধাভাজন 'ছলেন। 
স্বামী প?প্যাত্মানন্দ (প্রসাদ ) গত ১৮ অক্টোবর 
দুপুর ১২-১৫ মঃ হাদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে কনখল 


সপে উপ ৬ উলটা 


শ্রীত্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৮৬৭ 


সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়োছল 
৬৬ বছর। শ্রী স্বামী গবরজানন্দজী মহারাজের 
মণ্মশিষ্য স্বামণ পহণ্যাতআনম্দ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 
বাঙ্গালোর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬ 
প্রণ্টাব্দে শ্রীমত জ্বামী বীরে*বরানম্দজী মহারাজের 
গনকট সন্যাসগ্রহণ করেন। 'বাঁভন্ন সময়ে তান 
কনখল, নরেশ্দ্রপুর, চাঁন্ডগড় ও রায়পদ্র কেদ্দের 
কমঞ্ ছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি অবসর 
গনয়ে কনখল আশ্রমে বাস করাছলেন। কঠোর 
তপস্ব-জীবনের জন্য তান সকলের 'প্রয় 'ছিলেন। 
বহির্ভারত 

প্রাভডেন্স বেদাশ্ত সোসাইটি ( আমোরকা য্ত- 
রাষ্ট্র )£ গত ২ অক্টোবর এই বেদান্ত সোসাইটির 
হাএকজয়ম্তী উৎসব উদযাঁপত হয়। এ-বছর এই 
সোসাইটির ষাট বছর পর্ণ হয়। এ্রদন সন্ধ্যায় 
এক জনাকীর্ণ অনূচ্ঠানে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃ$ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
ভ্‌তেশানন্দজী মহারাজ । বিষয় ছিল "শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
আমোরকা”। সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক ও 
কোষাধ্যক্ষ মিস্টার ইটালো এল. পোঁলানি, 'ান এই 
সোসাইটির শুর? থেকে এর কর্মধারার সঙ্গে যস্ত, 
সোসাইটির ষাট বছরের কার্ধাববরণাী পাঠ করেন । 

ধনউইয়ক' রামকৃফণীববেকানন্দ সেন্টার ঃ গত 
নভেম্বরে প্রাত রাঁববারে বািভন্ন ধমাঁয় গবষয়ের উপর 
আলোচনা করা হয়েছে । তাছাড়া স্বামী আদী*বরানন্দ 
প্রাত শুক্রবার পাতগল যোগসূত্র এবং প্রাত মঙ্গলবার 
গস-পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ-এর উপর ক্লাস নিচ্ছেন । 

গত ১৪ অক্টোবর শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী আর. 
প্রেমদাস কলম্বো রামকুষ্ণ মিশন পরিদর্শন করেন । 


গত ১৮ অক্টোবর শ্রীশত্রীদূগপিজার মহাণ্টমীর 
দন শ্্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে বিশেষ পূজা, হোম ও 
শ্রীশ্ীন্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে 
পরায় পাঁচহাজার ভন্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিছাঁড় 
প্রসাদ দেওয়া হয়। সম্ধ্যায় সম্ধ্যারতির পর কাল+- 
কীতন পরিবেশিত হয় । গত ৮ নভেম্বর রান্রিতে 
্রীপ্্ীশ্যামাপ্‌জা অনুষ্ঠিত হয় । 
২০ অন্রোবরও ২২ অক্টোবর শ্রীমৎ স্বামী স্‌বোধা- 


নন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের 
আবিভাবাঁতাঁথতে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন 
গ্বামী কমলেশানন্দ । ৯ অঙ্টোবর “সারদানন্দ হল” এ 
পার্থ চট্রোপাধ্যায় ভান্তগীত পাঁরবেশন করেন। 
সাপ্তাহিক ধমালোচনা £ সব্ধ্যারতির পর 
পারদানন্দ হল-এ স্বামী নিজরানন্দ, স্বামী 
পণত্বানন্দ,। জ্বামী মস্তসঙ্গানম্দ এবং ফ্বামী 
সত্যব্রতানন্দ যথারীতি ধর্মলোচনা করছেন । 


নি - ল্পস্মস $১ 





্বামণ বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মশ' ার্ধকণ 
উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে স্বামী বেক!- 
নদ্দ সম্পকে সেমিনার | 

কাঁপকাতা বিশ্বাবদ্যালয় স্বামী বিবেকানন্দের 
১২তম জন্মবাঁধ'কী উপলক্ষে ২৮_-৩০ সেপ্টেখ্বর 
[তনাদন ব্যাপী একি সেমিনারের আয়োজন 
করোছলেন। ২৮ সেপ্টেকবির জনাকীণ“ দ্বারভাঙ্গা 
হলে সোঁমনারের উদ্বোধন করে আচার্য রাজ্যপাল 
অধ্যাপক পৈয়দ নুরুল হাসান এতিহাসিকের দৃস্টি- 
কোণ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের মূল্যায়ন করতে 
গিমে বলেন, “১৮৫৭ গ্রান্টাব্দের মহাবদ্রোহের পর 
থেকেই ওপাঁনবোশক পনের 'িরহষ্ধে ভারতবর্ষের 
নানা স্থান থেকে প্রাতবাদ ধ্বনত হয়েছিল। 
স্বামীজী ছিলেন সেই গ্রাতিবাদীদের মধ্যে সবেচ্চি 
দৈঘের মানুষ । তান বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে সাংন্ক- 
তক ও মানাসক দিক থেকে একস্নে বে'ধোছিলেন |» 
উদ্বোধন আঁধবেশনে সভাপাঁতত্ব করেন বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের উপাচার্য ভাস্করানন্দ রায় চৌধুরী, ভাষণ দেন 
সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) ভারতাঁ রায়, স্বামণ লোকেশ্বরা- 
নন্দ, অধাপক আময়কুগার মজহমদার, স্বামী 
যুস্তানম্দ এবং অধ্যাপক শংকরগপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(বর্ধমান বি্বাবদ্যালয়ের প্রান্তন উপাচার্ষ )। 
ধন্যবাদ দেন সহ-উপাচার্য (অর্থ) দিলীপকুমার 
[সংহ। দ্বারভাঙ্গা হলে এঁদরন্ন বিপুল সংখ্যক 
শ্রোতৃদমাগম হয়েছিল । পরে ভিড় এত বোশ হয়ে 
যায় যে হলের দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। বিশ্- 
বদ্যালয়ের হীতহাসে কোন বস্তা বা আলোচনা 
সভায় এধরনের ঘটনা বিরল । 

সোঁমনারের দ্বিতীয় দিন (২৯ সেপ্টেম্বর ) 
আলোচনা হয়োছল বালাগঞ্জ সায়ে'স কলেজে । 
আলোচনার বিষয় ছিল £ ম্বামী বিবেকানন্দের 


বিবিধ সংবাদ 


--** পাতা খরচালনা ফীন জ্যাম জোকে- 
ম্বরানশ্প? ভাষণ দেন অধ্যাপক আপতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বস, স্বামী 
প্রভানম্দ, অধ্যাপক সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
সপ্রকাশ সান্যাল । 'বিশ্বাবদ্যালয়ে ববেকানন্দ-চ্চার 
উপর বলেন বদ্বাবদ্যালয়ের কলা ও বাঁণজ্যসাঁচিব 
এবং ধবশ্বাবদ্যালয়ে স্বামী ীববেকানন্দের ১২৫তম 
জন্মবার্ধকী সৌমনার কাঁমাটর আহ্বায়ক সুভাষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

৩০ সেপ্টেক'বর রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে 
অন্যাঞ্ঠত তৃতীয় দিনের আলোচনাচক্র পারচালনা 
করেন বিশ্বভারতী বিশ্বাবদ্যালষের উপাচার্ধ 
নিম।ইসাধন বসু। এঁদন আলোচনার বিষয় ছল 
গ্বামী ববেশানন্দের রাম্ট্রভাবনা। ভাষণ দেন 
অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বাষ্ধদেব 
ভট্টাচার্য, গ্বামী পর্ণাআ্ানন্দ, সাংবাঁদক প্রণবেশ 
চক্রবতা% অধ্যাপক হোসেনংর রহমান এবং অধ্যাপক 
উত্জবলকুমার মজুমদার । দ্বিতীয় ও তৃতায় দিন মূল 
আলোচনার পর প্রশ্নোত্তর পর্ব খুবই উপভোগ্য হয় । 

সরকারীভাবে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
এই প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের উপগ আলোচনা- 
চক্ষের আয়োজন করলেন । উপাস্ছত সকলে মন্তব্য 
করেন 'বধ্বাবদ্যালয়ে এর-তুল্য উচ্চমানের সভা 
ইদানীংকালে অনুষ্ঠিত হয়ান। 


গিববেকানম্দ সোসাইটি,. কাঁলকাতা ঃ গত ২৩ 
আগস্ট সোসাইটির গ্রাতষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশেষ 
প্‌জা, হোম, চন্ডাপাঠ, সাধূসেবা, দরিদ্রুনারায়ণ 
সেবা ও আলোচনা সভা অন্যচ্ঠিত হয়। সভায় 
পবসরাদের প্রাত শ্রদ্ধাঞ্জলির পর প্রধান আতাঁথ 
জ্বামশ স্মরণানন্দ প্বামীজীর কর্মধারা সম্বম্ধে 
ভাষণ দেন। 'তাঁন 'বামীজীর মতে আত্মাবধ্বাসই 


পৌষ, ১০৯৫ ] 


সকল উন্নাতর সোপান" বিষয়ে বন্ত:তা ও আবাত্ 
প্রাতযোঁতার পারতোিকও বিতরণ করেন । স্বামী 
নির্জরানম্দ অনংষ্ঠানে সভাপাতিত্ব করেন। লত্যেম্বর 
মুখোপাধ্যায় সঙ্গ₹ত পরিবেশন করেন। 


গত ১১ সেশ্টেম্বর শিকাগো দিবস পালন করা 
হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপাতত্ব করেন দ্বামী আত্ম- 
ক্ছানম্দ। বন্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক প্রেমবল্লভ 
সেন। 

২৮ অক্লোবর ভাগনী নিবোঁদতার জন্মজয়ন্তী 
সভায় সভাপাঁতিত্ব করেন স্বামী পর্ণাত্মানদ্দ। 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক সাঁচ্চদানন্দ 
ধর ভাষণ দেন। 


রামকুফ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, বানীয়া ফুলট:- 
কার (দঃ ২৪ পরগনা ) গত ৬০ আঁ্বন থেকে ৩ 
কাঁতিক পর্যন্ত সমারোহে শ্রীশ্রীদঃগ্পিজা অন্ন্ঠিত 
হয়। পুজার প্রাতাঁদনই ভস্তগণকে বাঁসয়ে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। 


রামকৃফ-সারদা আশ্রম বদরপুর (অসম ) গত 
দুগাঁ পূজা উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে বস্প বিতরণ 
করেছে। এই আশ্রমের পক্ষ থেকে অসমে বন্যান্াণের 
জন্য ছু অর্থও গুয্লাহাঁটি রামকৃফ ?মশনে পাঠানো 
হনেছে। 


রামকৃফ আশ্রম কৃষনগর, নদীয়াঃ গত ৭ ও 
১২ অক্টোবর এই আশ্রমে দুটি অনষ্ঠানের আয়োজন 
করা হয়েছল। ৭ অন্রোবর শ্রীন্্রীঠাকুরের বিশেষ 
পজা, দুঃস্থদের মধ্যে বস্নীবতরণ এবং বিকালে 
ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এ দিনের 
অন.চ্ঠানে ভাষণ দান কঞ্জেে স্বামী অনাময়ানম্দ এবং 
গবামী প্রভাকরানন্দ । ১২ অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুরের 
[বিশেষ পুজা, হোম ইত্যাদি অন্াষ্ঠত হয়েছে। 
সম্ধ্যায় কামারপুকুর রামকফ। মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
দেবদেবানন্দের পারচালনায় “সঙ্গীতে কথামৃত' গাঁতি- 
নাট্য পাঁরবোশত হয়েছে । 


'পরলোকে 
্রান্তন বিন্জব, প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সম্ঙ্সেবা 
ডাঃ গোৌরহরি ভট্টাচার্য গত ২১ আশ্বিন ১৩৯৫, 


বাধ সংবাদ 
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পারত ভ্রাক্ষম-হতে দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে 
তাঁর বয়স হয়োছিল ৮৮ বংসর। 


আত কিশোর বযসেই তান বেলুড় মঠে শ্রীমং 
স্বামণ বক্ষানম্দজণর (রাখাল মহারাজ) সামিধ্যে 
আসেন এবং 'বশেষ স্নেহভাজন হয়ে পড়েন। 
স্বদেশের মনৃম্ত আন্দোলনে তানি যুগাদ্তর দলের 
সঙ্গে যোগদান করে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও 
কারাবরণ করেন। কারামণীস্তর পর শ্রদ্ধেয় রাখাল 
মহারাজের অন[প্রেরণায় স্বামীজীর আদর্শে সংগঠন- 
মূলক সমাজ সেবার কাজে তান আত্মনিয়োগ করেন। 
পরে ১৯১৮ প্রাণ্টাব্দে সতের বছর বয়সে তান শ্রীশ্রী- 
মায়ের কাছে মন্ত্দীক্ষা পান। এবং ব্রহ্মচারী 1হসাবে 
বেলুড় মঠে যোগদান করেন। কন্তু প্তামাতার 
আবেদনে শ্রীন্ত্রীমা গৌরহরিকে সংসারে ফিরে যেতে 
বলেন ও পিতামাতার ইচ্ছানযযায় ডান্তাঁর পড়ে 
আর্্পপাঁড়তদের সেবার কাজে আত্মীনয়োগ করতে 
বলেন। সে অনঃসারে তান সদ্য প্রাতঙ্ঠিত 
ন্যাশনাল মোঁডকাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। 
তান ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকের পার্ধদদের অনেকেরই 
সান্ধ্য লাভ করেন! ডানস্তার পড়ার সময় তানি 
স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে কিশোর ও যদবকদের 
সংগঠিত করে তাদের চিন লগঠনমূলক শিক্ষা দিয়ে 
“মানুষ তৈরী” করার উদ্দেশ্যে “আদর্শ ছা সমাজ” 
“আদর্শ ম্রাত সমাজ” “আদর্শ কমন সমাজ 
“সম্বন্ধ ভারত? ও গ্িম্তান সমাঙ্জ' গ্রীতগ্ঠা করেন । 
[তান হিন্দু মহাসভার কলিকাতা জেলার প্রান্তন 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং “অল বেঙ্গল 'ফাঁজক্যাল 
কালচার এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রান্তন সদস্য 
ছিলেন। চিকিংসক হিসাবে তান আজীবন দুঃচ্ছ 
বযন্তিদের সেবা করেছেন । তাঁর মৃত্যুতে শ্রীশ্রীমায়ের 
আঁশ্রত গৃহী সন্তানদের সংখ্যা আরও ক্ষীণ হয়ে 
গেল। 


৮ 


বেলুড় মঠের দর্ীক্ষতা ও উদ্বোধন পণ্তিকার 
গ্রাহকা পজ্পদেবণ মুখোপাধ্যায় গত ২২ সেপ্টেম্বর 
অপরাহ্ন ৪-২৫ মঃ তাঁর রানাঘাটস্থছ বাসভবনে 
পরলোক গমন করেন। 
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ভারতবর্ষে এইডস রোগী কতজন 

সারা পাঁথবীতে এখন এইডস (87709 ) রোগ 
নিয়ে তোলপাড় চলছে। গত শ্রাবণ সংখ্যায় 
উদ্বোধন পান্রকায় এই অসুখের উপর প্রবন্ধ বার 
হয়েছে। ভারতবর্ষে যে এই রোগের অনবপ্রবেশ 
ঘটেছে তা সকলেরই জানা । অন্যসব জীবাণু 
(88০%611% ) বা জীবপরমাণু (৬105) আরুমণের 
মতো এইডস ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলেই সকলে 
এইডস রোগী হয় না। অনেকের মধ্যে রোগ 
প্রাতরোধক ক্ষমতা গড়ে ওঠে এবং তারা রোগাক্রান্ত 
হয় না, যদিও তাদের রস্ত পরণক্ষা করে বলা যায় যে, 
অতশতে এই ভাইরাস তাদের শরীরে অনতপ্রবেশ 
করোছল। অথাৎ রস্তে রোগ-প্রাতরোধক ক্ষমতা ধরা 
পড়লেই তাকে “রোগ?” বলা যাবে না, রোগের লক্ষণ 
প্রকাশ পেলে তবে তাকে রোগী বলা যাবে। 
ভারতবর্ষে কতজন এইডস রোগা পাওয়া গেছে, 
এই নিয়ে সংবাদপন্লে বিভিন্ন বিভ্রাশ্তিকর সংবাদ 
পারবোশত হয়েছে । এদেশে এইডস রোগ সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান ও গবেষণার ভার ন্যস্ত হয়েছে ইন্ডিয়ান 
কাউীন্সল অফ মোডকেল রিসার্চ (1,014, [২ 
আই, সস. এম. আর এর উপর। সম্প্রাত এই 
কাউীম্সল প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ জুন, 
১৯৮৮ পর্যন্ত কাউ্রী*্সলের 'বাভন্ন "রেফারেন্স 
সেশ্টারগুল ২২ জন এইডস রোগ পেয়েছে; এদের 
মধ্যে আছেন ১৫ জন ভারতীয় এবং ৭জন বিদেশী । 
যতদুর জানা গেছে ভারতীয়দের মধ্যে ১১ জনের 
দেহে এই ভাইরাসের 'অন:প্রবেশ ঘটেছে বিদেশে ঃ 
একজনের এদেশে জাবাণ-আক্রান্ত রন্তদানের ফলে 
রোগ হয়েছে, আর একজন মাহলা ভাইরাস 
পেয়েছেন তাঁর বিদেশে-আক্লান্ত স্বামীর কাছ হতে। 
দুজন বারাবলাসনীর--একজন বশ্বেতে ও একজন 


পাঁণ্ডচোরতে এই রোগে মৃত্যু হয়েছে সব- 


রোগীদেরই জর, ওজন হাস ও বারে বারে স্নাবধা- 
বাদী জীবাণু €00759100101500 10650689+ অর্থাৎ 


২ ৬/ ) 
| কি কীট বিজ্ঞান সংবাদ 


যেসব জীবাণুর অন্য লোককে আব্রগণের ক্ষমতা 
নাই কিন্তু প্রাঙুরোধাঁবহীন লোককে আক্রমণ করতে 
পারে) ছ্বারা আক্রমণ হয়োছল। সাতজন 
স্নায়াশরার অথবা মানাঁসক অসুখে ভুগোছলেন, 
একজন বিদেশী ক্যাপোসি সারকোমা নামক 
ক্যান্সার হয়েছিল। রোগের লক্ষণ ধরে 'চাকংসা 
হওয়া সত্বেও দুজন 'বদেশী ও ১৪ জন ভারত য় 
এদেশেই মারা গেছেন। অন্য 'বদেশ'রা প্রাথামক 
চিকিৎসার পর তাঁদের দেশে ফিরে গেছেন । একজন 
ভারতীয় ব্যবসায়ী মধ্য আঁফকন্প উচ্ছৃঙ্খল জীবন- 
যাপনের, পরে ভারতে, এসে রোগারাম্ত হয়েছেন। 
তাঁর স্নবিধাবাদী-জীবাণুর, আক্রমণের চিকিৎসা 
চলছে, এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে 'তানিই একমান্ত 
এইডস রোগী । 

[ এনা৬ [00606101910 1170195 1. 0. 1৬. 1২, 
079 1988 ] 


শ্বাস-প্রশ্বাসের তৈহ্যতিক উদ্দীপক 


চিকিংসাবজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মিলে 
সোভিয়েত রাশিয়ায় সারা ইউনিয়ন বৈদযাত-বলবিদ্যা 
ইনাস্টাটিউট 'নার্দণ্ট হারে ও 'বস্তারে মধ্যচ্ছদার 
( ডায়াক্াম ) শবাস-প্রত্বাসের কাজ বাতের 
সাহায্যে উদ্দীপিত করার নতুন ডিজাইন করা একাঁট 
যন উদ্ভাবন করেছে; যন্বাটর নিয়মিত উৎপাদনও 
শর হয়েছে। সরাসার মধ্যচ্ছদায় বা অক্ষত ত্বকের 
মাধ্যমে বিশেষ ইলেকট্রোড বাঁসয়ে এই উদ্দপনা 
স্‌ণ্টি করা.হয়। নানা কারণে সম্ট তীব্রতা ছ্ছায়ী 
ধরনের *্বাসকম্ট নিবারণ বা নিরাময়ের জন্য 
চাকংসাকেন্দ্ুসমহে বা বাড়তে বন্তাট ব্যবহার করা 
যায়, যেমন,,আঘাত বা শলাচাকৎসাজানত *বাসকষ্ট 
নিউমোনিয়া, হাঁপানি বা "্বাসযন্তের অন্য কোন 
গোলযোগের ক্ষেত্রে এই যন্ভ্রাট ফলগ্রদ । 

[স্মোভিয়েত সমীক্ষা, ই৩তম বর্ষ, ৯০ম সংখ্যা 
অক্টোবর, ৬১৯৬৮, প$ 8৫ 
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